সি 


রি) 


আহার তকথা ভবদ্ড করাছু। ক্ঘকাডন কার এই হীতহস পবা বলে গেছেন এখন 
অপৰ কাঁকরা বলছেন ভাবার ভীবধ্যাত আনা কবর ও বলবেন .. উত্ঝাল বাদ এই প্র» 
কুর,বংশের বিপ্ৰাৰৱ শাণ্ধাবশীর ধগ্রশশীলত্া বদরের প্র ছি হায় দ্ধ ভি 
মাহায়া পা'ডব্ণাণের সতাপৱাঘণতা এবং ধরতরাপ্ীপপণ্জ দৃব গুহ বাব কৰেছেন 
পেৰন্টালে দেবতারা ভুল।দত্ডে, ওজন কব দেদ্খাদ্বলেন যে $পালরংলণ চাব বেছে 
স্লনায় একখান এই প্রল্থ মহা ও ভারবন্ায় আধক সেলাই এৰ নাথ মহাডাবত। 


রি খুসি c ৰ" কর + ৮4 ৯7 ক্ৰ চক, 
সেতু বললেন 5বাভরগবরু হযে ঝলক বক্কর কবর আ।াম বযাদাপাক্ঠ 


ক্ৰষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস ক্লুত 


॥ সান্রানুবাদ ॥ 
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কষদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত 
সারান্গুবাদ- রাজশেখর বস্তু 


আর্ধসমাজে যত কিছ জনশ্রুতি ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল তহোঁদগকে : 
তান (ব্যাস) এক কাঁরলেন॥। জনশ্রুতি নহে, আর্ধসমাজে প্রচলিত 
সমস্ত 'ব*বাস, তকণীবতর্ক ও চারিত্রনগীতকেও তান এই সঙ্গে এক 
করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মার্ত এক জায়গায় খাড়া 
করলেন, ইহার নাম দিলেন মহাভারত। ... ইহা কোনও ব্যান্ত- 
{বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একাঁট জাতির স্বরচিত 
স্বাভাবিক ইতিহাস। 


-- রবীন্দ্রনাথ, ‘ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা । 


মহাভারতের বার্ণত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস। ... 
হয়তো কোনও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমার অবলম্বন কাঁরয়া 
মহাকাব আপনার "চত্তধৃত্তির সমাধকালে মানবসমাজের মহাঁবপ্লবের 
স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্থ মহাবি্লবের, _ 
ধর্মের সহিত অধর্মের .মহাসমরের চিত্র ভাঁবয্যৎ যুগের লোৌকাশিক্ষার 
জন্য আঁঙ্কত কাঁরয়া গিয়াছেন। 


-_ ন্বামেন্দ্রসৎন্দর, 'নহাকাব্যের লক্ষণ ।” 


ভুমিকা 

এবং জগদবিখ্যাত গ্র্থসমূহের অন্যতম। প্রচুর আগ্রহ থাকলেও এই বিশাল গ্রল্থ 
বা তার অন.বাদ আগাগোড়া পড়া সাধারণ লোকের পক্ষে কম্টসাধ্য। যাঁরা অনুস্ধিৎস 
বা রাড লক 
ভাণ্ডার, এর কোনও অংশই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সাধারণ পাঠক] মহাভারতের 
আখ্যানভাগই প্রধানত পড়তে চান, আনাপিত তি বল তানিন সি ডিন 
ও বাধাম্বর্প। 

এই পৃস্তক ব্যাসকৃত মহাভারতের সারাংশের অনবাদ। এতে মূল গ্রন্থের 
সমগ্র আখ্যান এবং প্রায় সমস্ত উপাখ্যান আছে, কেবল সাধারণ যা মনোরঞ্জক 
নয় সেই সকল অংশ সংক্ষেপে দেওয়া হয়েছে, যেমন বিস্তাঁরত বংশভ্তীলকা, 
যু খাঁববরণের বাহুল্য, রাজনীতি ধর্মতত্ব ও দর্শন বিষয়ক প্রসঙ্গ, দেবতাদের স্তুতি, 
এবং পুনরুক্ত বিষয় । স্থলবিশেষে নিতান্ত নীরস অংশ পরিত্যন্ত হয়েছে। এই 
সারানুবাদের উদ্দেশ্য = মূল রচনার ধারা ও বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব বজায় রেখে সমগ্র 
মহাভারতকে উপন্যাসের ন্যায় সখপাঠ্য করা। 


মহাভারতকে সংাহতা অর্থাৎ সংগ্রহগ্রন্থ এবং পণ্চম বেদ স্বরূপ ধমগ্রন্থ 
বলা হয়। যেসকল খণ্ড খণ্ড আখ্যান ও এঁতিহ্য পুরাকালে প্রচলিত ছিল তাই 
সংগ্রহ ক'রে মহাভারত সংকাঁলত হয়েছে। এতে ভগবদ্‌গণতা প্রভাত যেসকল 
দার্শনিক সন্দর্ভ আছে তা অধ্যাত্মবিদ্যাথাঁর অধ্যয়নের বিষয়। প্রত্নান্বেষীর কাছে 
মহাভারত আঁত প্রাচীন সমাজ ও নীতি বিষয়ক তথ্যের অনন্ত ভান্ডার। ভূগোল 
জীবতত্ব পরলোক প্রতীত সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা কি ছিল তাও এই গ্রল্থ থেকে 
জানা যায়। প্রচুর কাব্যরস থাকলেও মহাভারতকে মহাকাব্য বলা হয় না, ইতিহাস 
নামেই এই গ্রল্থ প্রাসদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন _- ‘ইহা কোনও ব্যান্তীবশেষের 
'রাঁচত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস 

মহাভারতে সত্য ঘটনার বিবরণ কতটা আছে, কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ মুলত 
কুরুপাণ্টানযুদ্ধ কিনা, পাণ্ডু 8110 ছিলেন কিনা, কুন্তীর বহু এবং 
একই কন্যার সাঁহত পণ পাণ্ডব ভ্রাতার বিবাহ কোনও বহন্ভর্তৃক (20138601005. 
জাতির সূচনা করে কিনা, যাঁধাম্ঠিরাদির পিতামহ 
মহাভারতের রচাঁয়তা কিনা, ইত্যাদ আলোচনা এই 
মহাভারতে আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস এই গ্রন্থের “নি তের 


এর 
রত 


140 মহাভারত 


প্রপোত্র জনমেজয়ের সপরপিঞ্জে উপস্থিত ছিলেন এবং নিজের শিষ্য বৈশম্পায়নকে 
মহাভারত পাঠের আদেশ দেন। শাস্তাব*বাসী প্রাচীনপল্থী পাশ্ডতগণের মতে 
কুরক্ষেত্রযুদ্ধের কাল খুশ-পৃ ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি, এবং তার কিছুকাল 
পরে মহাভারত স্নাচিত হ্ুয়। ইওরোপায় পশ্ডিতগণের মতে আদগ্রল্থের রচনাকাল 
খহশ-প্‌ চতুর্থ ও তম শতাব্দের মধ্যে, খীষ্টউজল্মের পরেও তাতে অনেক অংশ 
যোজত হয়েঙ্ছেঃ ষাঁঙ্কমচন্দ্রের মতে কুরুক্ষেত্রযদ্ধের কাল খশী-পু .১৫৩০ বা 
১৪৩০, তলক ও আঁধকাংশ আধুনিক পাঁণ্ডিতগণের মতে প্রায় ১৪০০। 'কৃষ্ণচারন্র” 
গ্রন্থে বাঁজ্কমন্তন্্র লিখেছেন, ‘যুদ্ধের অনল্প পরেই আদম মহাভারত প্রণীত 
হইয়াছিল বাঁলক্সা যে প্রসিদ্ধ আছে তাহার উচ্ছেদ কারবার কোনও কারণ দেখা 
যায় না বর্তমান মহাভারতের সমস্তটা এক কালে রাঁচিত না হ’লেও এবং তাতে 
বহ: লোকের হাত থাকলেও সমগ্র রচনাই এখন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের, নামে চলে। 


ঈহাভারতকথা স্বাভাবক ও অস্বাভাবিক ব্যাপারের বাচন সংমিশ্রণ, পড়তে 
ভূতে নে হয় আমরা এক অদ্ভুত স্বঙ্নদন্ট “লোকে উপস্থিত হরেছি॥ সেখানে 
নেঘত্( আর মানুষের মধ্যে অবাধে মেলামেশা চলে, খাঁষরা হ্াজায় হাজার বৎসর 
৩ক্ঠা করেন এবং মাঝে মাঝে অপ্সরার পাল্লায় প'ড়ে নাকাল হন; তাঁদের ভুলনায় 
-ইবেলের মেথসেলা অক্পায় শিশহমান্র। যজ্ঞ করাই রাজাদের লব চেয়ে বড় ভাজ । 
বিখ্যাত বীরগণ যেসকল অস্ত্র নিয়ে লড়েন তার কাছে আধ্দনিক অস্য তূ'ছ।: লোকে 
কথায় কথায় শাপ দেয়, সে শাপ ইচ্ছা করলেও প্রত্যাহার করা খায় নাঃ; স্পীপুরুষ 
অসংকোচে তাদের কামনা ব্যন্ত করে। পুত্রের এতই প্রয়োজন যে ক্ষেন্রুত পত্র পেলেও 
লোকে কৃতার্থ হয়। ছুই অসম্ভব গণ্য হয় না; গরুড় গজ্জকদৃূপ খান, এমন 
সরোবর আছে যাতে অবগাহন করলে পুরুষ স্ত্রী হয়ে যায়; গ-বাক্তন্মের জন্য 
নারীগর্ভ অনাবশ্যক, মাছের পেট, শরের ঝোপ বা কলসাতেও 'দক্লায়:ব কাজ ছয়? 

সৌভাগ্যের বিষয়, আঁতপ্রাচীন হীতহাস ও রূপকথার সংযোগে উৎপন্ন 
এই পাঁরবেশে আমা যে নরনারার সাক্ষাৎ পাই তাদের দোষগুণ স-খ্দদঃখ ৬ আাদেরই 
সমান ৷ মহাভারতে: যা মুখ্য অংশ, কুরুপান্ডবায় আখ্যান, তার মনোগ্যারিতা প্রাকৃত 
ব্যাপারের চাপে নস্ট হয় নি। স্বাভাবিক মানবচরিত্রের ঘাতপ্রাতঘাত, না; কয় 
ঘটনাসংস্থান, সরলতা ও চক্রান্ত, করুণা ও নিষ্ঠুরতা, ক্ষমা ও প্রাতাহর্কোি মহত ও 


নীচতা, নিষ্কাম কর্ম ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা, সবই প্রচুর পরিমধে পাওয়া যায় 
আজকাল যাকে মনস্তত্ব বলা হয়, অর্থাৎ গজ্পবর্ণিতলেরনারপর আচরণের 
আকস্মিকতা এবং জটিল প্রণয়ব্যাপার, তারও অভাব. প্রাচীন ব্যাস ধাঁ 
যেকোনও অর্বাচাঁন গজ্পকারকে এই বিদ্যায় পরাস্ত করতৈ পারেন। 


জীবন্ত মানুষের চরিত্রে যত জটিলতা আর অসংগাঁতি দেখা যায় গল্পবর্ণত 
চারন্রে ততটা দেখালে চলে না। নিপুণ রচয়িতা যখন বিরুদ্ধ গুণাবলপর সমাবেশ, 
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করেন তখন তাঁকে সাবধান হ'তে হয় যেন পাঠকের কাছে তা নিতান্ত অসম্ভব না 
ঠেকে । বাস্তব মানবচরিন্র যত [িপরণতধমাঁ, কাঁজ্পত মানবচারন্র ততটা. হ'তে পারে 
না, বেশ’ টানাটানি করলে রসভঙ্গ হয়, কারণ, পাঠকসাধারণের প্রত্যয়ের একটা সামা 
আছে। প্রাচীন কথাকারগণ এ বিষয়ে অবাহত ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। মহা- 
কাব্যের লেখকরা বরং আঁতারন্ত সরলতার দিকে গেছেন, তাঁদের আঁধকাংশ নায়ক- 
নায়িকা ছাঁচে ঢালা পালিশ করা প্রাণী, তাদের চাঁরন্রে কোথাও খোঁচ বা আঁচড় নেই। 
বঘুবংশের দিলীপ রঘু অজ প্রভাত একই আদর্শে কল্পিত! মহাভারত আঁত 
প্রাচীন গ্রল্থ, বিল্তু এতে বহু চরিত্রের যে বৌচন্র্য দেখা যায় পরবতর্খ ভারতীয় 
সাহত্যে তা দুর্লভ। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে মহাভারতে গোড়া থেকে শেষ 
পর্যন্ত প্রত্যেক চরিন্নের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন আছে। মহাভারত সংহতা গ্রন্থ, এতে বহু 
রচাঁয়তার হাত আছে এবং একই ঘটনার 'বাভন্ন কিংবদন্তী গ্রাথত হয়েছে। মূল 
আখ্যান সম্ভবত একজনেরই রচনা, কিন্তু পরে বহন লেখক তাতে যোগ করেছেন। 
এমন আশা করা যায় না যে তাঁরা প্রত্যেকে সতর্ক হয়ে একাঁট পূবানধাঁরত বিরাট 
পাঁরকজ্পনার 'বাঁভন্ন অংশ গড়বেন, মূল প্ল্যান থেকে কোথাও বিচ্যুত হবেন না। 
মহাভারত তাজমহল নয়, বারোয়ারী উপন্যাসও নয়। 
সকল দেশেই কুম্ভীলক বা 019819115 আছেন যাঁরা পরের রচনা চুরি 
কারে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভীলকের বিপরীতই বেশ! দেখা. 
যায়। এ'রা কবিষশগপ্রার্থী নন, খ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গজে 
শদয়েই কৃতার্থ হন। এইপ্রকার বহ রচয়িতা ব্যাসের সাহত একাত্মা হবার ইচ্ছায় 
মহাভারতসমদদ্রে তাঁদের ভাল মন্দ অর্থ প্রক্ষেপ করেছেন৷ বাঁগকমচন্দ্র যাকে মহা- 
ভারতের 'বাঁভন্ন স্তর বলেছেন তা এইরূপে উৎপন্ন হয়েছে। কেউ কেউ কৃষ্ণের 
দোঁখয়েছেন, কিংবা কুটিল বা বালকোচিত অপকর্ম কারয়েছেন। কেউ সুবিধা 
পেলেই মহাদেবের মহিমা কীর্তন ক'রে তাঁকে কৃষ্ণের উপরে স্থান দিয়েছেন; কেউ 
বা গো-্রাহনণের মাহাত্ম্য, ব্রত-উপবাসাঁদর ফল বা স্বীজাতির কুৎসা প্রচার করেছেন, 
কেউ বা আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। বাঁঙ্কমচন্দ্র উত্ত্ন্ত হয়ে 'কৃষ্ণারন্র গ্রন্থে 
লখেছেন, ‘এ ছাই ভস্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা বিড়ম্বনা মান্র। তবে_এটইতভাগ্য 
দেশের লোকের বিশ্বাস যে যাহা কিছ; প:খির ভিতর পাওয়া যায় তাহাই খাঁষবাকা, 
অন্রান্ত, শিরোধার্য। কাজেই এ বিড়ম্বনা আমাকে স্বাঁকার কারুভে) হইয়াছে 
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করতে হয়েছে! কিন্তু যান কথাগ্রল্থ*হিসাবেই মহাভারত পড়বেন তাঁর ধৈর্যচ্যাঁত 
হবার কারণ নেই। তান প্রথমেই মেনে নেবেন যে এই গ্রন্থে বহু লোকের হাত 
আছে, তার ফলে উত্তম মধ্যম ও অধম রচনা মিশে গেছে, এবং সবই একসঙ্গে পড়তে 
হবে। কিন্তু জঞ্জাল যতই থাকুক, মহাভারতের মহত্ব উপলাব্ধ করতে কোনও বাধা 
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হয় না। সহ্‌দর পাঠক এই জশদ্‌বিখ্যাত প্রাচাঁন গ্রন্থের আখ্যানভাগ সমস্তই, সাগ্রহে: 
পড়তে পারবেন। তানি এর শ্রেষ্ঠ প্রসঙ্গসমূহ ম্‌স্ধচিন্তে উপভোগ করবেন এবং 
কুরচিত বা উৎকট যা পাবেন তা সকৌতুকে উপেক্ষা করবেন। 


মহাভারতে যে ঘটনাগ্ত অসংগাঁত দেখা যায় তার কারণ -- বিভন্ন 
কিংবদল্তীর যোজনা। চারতগত অসংগঁতর একটি কারণ -- বহ্দ রচায়তার 
হস্তক্ষেপ, অন্য কারণ __ প্রাচীন ও আধ্দনিক আদর্শের পার্থক্য । সেকালের আদর্শ 
এবং ন্যায়-অন্যায়ের বিচারপদ্ধাত সকল ক্ষেত্রে একালের সমান বা আমাদের বোধগম্য 
হ'তে পারে না। মহামাঁত দ্রোণাচার্য একলব্যকে তার আঙুল কেটে দক্ষিণা দিতে 
বললেন, অজনও তাতে খুশী। জতুগৃহ থেকে পালাবার সময় পান্ডবরা বিনা দ্বিধায় 
এক নিষাদী ও তাব পাঁচ পুত্রকে পুড়ে মরতে দলেন। দ:ঃশাসন যখন চুল ধ'রে 
দ্রৌপদণীকে দ্যতসভায় টেনে নিয়ে এল তখন দ্রৌপদী আকুল হয়ে বললেন, ‘ভাঁজ্ম 
দ্রোণ বিদুর আর রাজা ধৃতরাম্ট্ের কি প্রার্ণ নেই? কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মাচার 
{ক দেখতে পাচ্ছেন না?’ দ্রৌপদী বহুবার প্রশ্ন করলেন, ‘আমি ধর্মানুসারে 
বিজিত হয়েছি কিনা আপনারা বলুন? ভাঁম্ম বললেন, ধর্মের তত আঁত সক্ষর, 
আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারাছ না। বাঁরশ্রেষ্ঠ শিভালরস কর্ণ 
অম্লানবদনে দুঃশাসনকে বললেন, 'পান্ডবদের আর দ্রৌপদীর বস্বহরণ কর।, 
মহাপ্রাজ্ঞ ভীম্ম আর মহাতেজস্বী দ্রোণ চুপ ক'রে বসে ধর্মের সক্ষম তত্ব ভাবতে 
লাগলেন।. ভঁম্ম-দ্রোণ দুর্ষোধনাদর অন্নদাস এবং কোরবদের হিতসাধনের জন্য 
প্রাতিজ্ঞাবদ্ধ, কিন্তু দুর্যোধনের উৎকট দুচ্কর্ম সইতেও. কি তাঁরা বাধ্য ছিলেন ? 
তাঁদের কি স্বতন্ত্র হয়ে কিংবা যুদ্ধে কোনও পক্ষে যোগ না দিয়ে থাকবার উপায় 
ছির্লনাঃ এ প্রশ্নের আমরা বিশদ উত্তর পাই না। যদ্ধারম্ভের পূর্বক্ষণে যখন 
যুধান্ঠর ভীম্মের পদস্পর্শ ক'রে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন তখন ভী্ম এই ব'লে 
আত্মস্লানি জানালেন -- 'কৌরবগণ অর্থ দিয়ে আমাকে বেধে রেখেছে, তাই ক্লীবের 
ন্যায় তোমাকে বলছি, আমি পাশ্ডবপক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পার না। দ্োণ 
ও কৃপও অনুরূপ বাক্য বলেছেন। এ+দের মর্যাদাবৃন্ধি বা code of honour 
আমাদের পক্ষে বোঝা কঠিন। এ*রা পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাত গোপন করেন না, 
অথচ যৃদ্ধকালে পাণ্ডবদের বহু নিকট আত্মীয় ও বন্ধুকে অসংকোচে রছেন। 

ভাগ্যক্রমে মহাভারতে চাঁরন্রগত অসংগাঁতি খুব বেশা নেই ংশ স্থলে 
মহাভারতীয় নরনারী স্বাভাবক রুপেই চাত্রত হয়েছে, তযুদেআচরণ আমাদের 
অবোধ্য নয়। যেটুকু জটিলতা পাওয়া যায় তাতে অ আগ্রহ ও কোঁত্‌হল 
বেড়ে ওঠে, আমরা যেন জীবন্ত মানুষকে চোখের সঁচ দেখতে পাই। মূল 
আখ্যানের ব্যাস শান্তনু ভাম্ম ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী কুন্তী দুর দ্রোণ অশ্বখামা 
পণ্চপাণ্ডব দ্রৌপদী দুর্োধন কর্ণ শকুনি কৃষ্ণ সত্যভামা বলরাম শিশুপাল শল্য 
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অন্বা-শিখণ্ড' প্রভাত, এবং উপাখ্যানবার্ণত কচ দেবযানশী শার্মষ্ঠা বিদনলা নল 
দময়ন্তী খষ্যশৃঙ্গ সাবিত্রী প্রভাত, প্রত্যেকেরই বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কেবল 
কয়েকজনের সম্বন্ধে কাঞ্টং আলোচনা করাছ। -__ 


কৃফদ্বৈপায়ন ব্যাস ববাচত্রবীর্ধের বোপিন্র ভ্রাতা, তাঁকে আমরা শান্তনু 
থেকে আরম্ভ করে জনমেজয় পর্যন্ত সাতপুরুষের সমকালবতাঁ রূপে দেখতে পাই। 
ইনি মহাজ্ঞানী' সিদ্ধপুরুষ, কিন্তু সুপুরুষ মোটেই নন। শাশুড়ী সত্যবতার 
অনুরোধে আঁম্বকা ও অন্রালকা অত্যন্ত বিতৃষ্ণায় ব্যাসের সঙ্গে মিলিত 
হয়োছলেন; আম্বকা চোখ বুজে ভীম্মাঁদকে, ভেবোছলেন, অম্বালকা ভয়ে 
পাশ্ডুবর্ণ হয়ে গিয়োছলেন। ব্যাস ধৃতরাষ্টর-পাণ্ডু-বদুরের জন্মদাতা, কিন্তু প্রাচীর 
রত অনুসারে অপরের ক্ষেত্রে উৎপাদিত এই সন্তানদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার, 
সম্পর্ক নেই। উদাসীন হ'লেও [তান কুরুপাণ্ডবের িতকামশী, deus 62 
machina ন্যায় মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে সংকটমোচন এবং সমস্যার সমাধান 
করেন। 

ভম্মচিত্রের মহত্ব আমাদের অভিভূত করে। তান দ্যুতসভায় দ্রৌপদণকে 
রক্ষা করেন নি__ এ আমরা ভুলতে পারি না; কিন্তু অনুমান করতে পার যে 
তৎকালে তাঁর নিশ্চেষ্টতা, যুদ্ধে দূর্যেধনের পক্ষে যোগদান, এবং পাঁরশেষে 
পাণ্ডবদের হিতার্থে মৃত্যুবরণ -- এই সমস্তের কারণ তাঁর প্রাচীন আদর্শ অনযায়ী 
কতব্যবাদ্ধি। তান তাঁর কামুক পিতার জন্য কুরুরাজ্যের উত্তরাধিকার ত্যাগ করলেন, 
চিরকুমারব্রত নিয়ে দুই অপদার্থ বৈমান্র ভ্রাতা চিন্রাঙ্গদ ও 'বাঁচত্রবীর্যের আঁভভাবক 
হলেন, এবং আজাবন নিত্কামভাবে ভ্রাতার বংশধরদের সেবা করলেন। তাঁর তৃ- 
ভান্তুতে আমরা চমৎকৃত হই, কিন্তু আমাদের খেদ থাকে যে অনুপয্স্ত কারণে তান 
এই অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ভীম্ম তাঁর ভ্রাতার জন্য ক্ষত্রিয় রীতি 
অনুসারে কাশীরাজের তিন কন্যাকে স্বয়ংবরসভা থেকে হরণ করোছলেন, কিন্তু 
জ্যেষ্ঠা অম্বা শাজ্বরাজের অন্দরাগিণী জেনে তাঁকে সসম্মানে শান্বের কাছে পাঠিয়ে 
দিলেন। অভাগিনী অম্বা সেখানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সংকল্প করলেন যে ভীম্মের 
বধসাধন করবেন। অম্বার এই ভীষণ আক্লোশের উপয্স্ত কারণ আমরা ls 
না। উদ্‌যোগপর্বে আছে, পরশুরাম ভীম্মকে বলোঁছলেন, ‘তুমি একে গ্রহণ 
বংশরক্ষা কর? ভষ্ম সম্মত হন নি। অদ্বার মনে কি ভাম্মের ১৯৪ 
জন্মোছিল £ ' ভীম্ম-অম্বার প্রণয় কল্পনা ক'রে বাংলাূ২৯কাঁধিক নাটক রচিত 
হয়েছে। 

দ্রোণ দ্রুূপদের বাল্যসখা, কিন্তু পরে অপমানত হওয়ায় দুপদের উপর তাঁর 
ক্রোধ হয়োছল। কুরুপাণ্ডব রাজকুমারদের সাহায্যে দ্রুপদকে প্ররাস্ত ক'রে দ্রোণ 
পাণ্চানরাজ্যের কতক অংশ কেড়ে নিয়োছলেন। তার পরে দ্রুপদের উপর তাঁর আর 
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ক্রোধ ছিল না, কিন্তু দ্ুপদ প্রাতশোধের জন্য উদ্যোগী হলেন। উদারস্বভাব দ্রোণ 
সে নিযে ভিলা রত 
যুদ্ধে দ্রোশের হস্তেই দ্রুপদের মৃত্যু হ'ল, ধূ্টদ্যুম্নও [িতৃহন্তার শিরশ্ছেদ 
করলেন। কৌরবপক্ষে থাকলেও দ্রোণ অর্জনের প্রাত তাঁর পক্ষপাত গোপন করেন নি, 
এজন্য তাঁকে দুর্যোধনের বহু কটুবাক্য শুনতে হয়েছে। 

ধৃতরাম্ট্র অব্যবস্থিতচিত্ত, তাঁর নীচতা আছে উদারতাও আছে, দূর্যোধন 
তাঁকে সম্মোহিত ক'রে রেখোঁছিলেন। দ্যৃতসভায় বিদূর ধৃতরাম্ট্রকে বলেছেন, 
“মহারাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর 
লোকক্ষয় হবে॥ ধনের প্রত আপনার আকর্ষণ আছে এবং তার জন্য আপনি মল্মণা 
করেছেন তা আম জান এই আস্থরমতি হতভাগ্য অন্ধ বন্ধের ধর্মবাদ্ধ মাঝে 
মাঝে জেগে ওঠে, তখন তান দুর্যোধনকে ধমক দেন। সংকটে পড়লে 'তাঁন বিদুরের 
কাছে মন্তরণা চান, কিন্তু স্বার্থত্যাগ করতে হবে শুনলেই চ’টে ওঠেন! ধৃতরাম্ট্ের 
আন্তাঁরক ইচ্ছা যুদ্ধ না হয় এবং দূর্যোধন যা অন্যায় উপায়ে দখল করেছেন তা 
বজায় থাকে। কৃষ্ণ যখ্ন পাণ্ডবদূত হয়ে হাস্তিনাপদরে আসেন তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে 
ঘুষ দিয়ে বশে আনবার ইচ্ছা করোছলেন। দারুণ শোক পেয়ে শেষ দশায় তাঁর 
স্বভাব পারবা হ'ল, যাুঁধষ্ঠিরকে তানি পত্রতুল্য জ্ঞান করলেন। আশ্রমবাঁসক- 
পর্বে বনগমনের পর্বে প্রজাদের নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাম্টী যা বলেছেন তা 
সদাশয়তার পাঁরচায়ক। 

গান্ধারী মনাঁস্বনী, তান পত্রের দদর্বত্ততা ও স্বামীর দুর্বলতা দেখে 
শঙ্কিত হন, ভর্খসনাও করেন, কিন্তু প্রাতকার করতে পারেন না। শতপ7ত্রের মৃত্যুর 
পর কৃষ্ণ ও যাধান্ঠরের উপর তাঁর আঁত স্বাভাবক বিদ্বেষ হয়েছিল, কিন্তু তা 
দীর্ঘকাল রইল না। পাঁরশেষে তানও পাণ্ডবগণকে পন্রতুল্য জ্ঞান করলেন। 

কুল্তী দূঢ়চারন্রা তৈজস্বিনী বারনারাী, দ্রৌপদীর যোগ্য শাশুড়ী । তানি 
যখনই মনে করেছেন যে পরত্রেরা ?নর্দ্যম হয়ে আছে তখনই অনাততশক্ষ; বাক্যে 
তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। উদ্‌যোগপর্বে কুন্তী য্াধন্ঠিরকে বলেছেন, ‘পুত্র, তুমি 
মন্দমাতি, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় কেবল শাস্ত্র আলোচনা ক'রে তোমার বুদ্ধি বিকৃত 
হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করেছ! 

যাঁধান্ঠর অজর্নের তুল্য কীর্তিমান নন, কিন্তু তাঁনই নায়ক 
ও কেন্দ্রস্থ পুরুষ । তাঁকে নির্বোধ বললে অবিচার হবে, কিন্তু ্ররতা উদারতা 
ও ধর্মভরুতার জন্য সময়ে সময়ে তান কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে । সাধারণত তাঁর 
ক্রোধ অল্প সেজন্য প্রাতশোধের প্রবৃত্তি তীক্ষঃ নয়; কদাচিৎ তান অত্যন্ত 
রুদ্ধ হয়ে ওঠেন, যেমন কর্ণপর্বে অজ্নের উপর। তান বিশেষ যুদ্ধপটু নন, 
সেজন্য তাঁর ভ্রাত্মরা তাঁকে একট আড়ালে রাখেন, তথাপ মাঝে মাঝে তান বাঁরত্ব 
দোঁখয়েছেন। দ্রোণ্বধের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের প্ররোচনায় নিতান্ত অনিচ্ছায় তিনি মিথ্যা 
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বলেছেন, কিন্তু সাধারণত পাপপনুণ্যের সক্ষম বিচার না করে তিনি কোনও কর্ম 
করেন না, এজন্য দ্রৌপদী আর ভনমের কাছে তাঁকে বহু ভর্থসনা শুনতে হয়েছে। 
যাাধষ্ঠিরের অহংব্দাদ্ধ বড় বেশী, তার ফলে কেবলই নিজেকে পাপী মনে ক'রে 
মনস্তাপ ভোগ করেন। বার বার তাঁর মুখে বৈরাগ্যের কথা শুনে ব্যাসদেবও 'বিরন্ত 
হয়ে তাঁকে ভর্থসনা করেছেন। যুধিষ্ঠির ভালমানুষ হ'লেও দডঢ়চিত্ত, যা সংকল্প 
করেন তা থেকে টলেন না। অবস্থাঁবশেষে তান £681156ও হ'তে পারেন। কপট 
উপায়ে দ্রোণবধের জন্য অর্জন য্যাধান্ঠরকে তিরস্কার করোছিলেন, কিন্তু য্দাধান্ঠিরর 
বিশেষ অনুতপ্ত হন 'নি। অশ্বথামা যখন নারায়ণাস্ে পাণ্ডবসৈন্য বধ করাছিলেন 
তখন অর্জনকে নিশ্চেষ্ট দেখে য্াধাষ্ঠর দ্রোণের অন্যায় কার্যাবলণর উল্লেখ ক'রে 
বঙ্গ ক'রে বললেন, ‘আমাদের সেই পরম সুহৃৎ নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও 
. সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করব।' ভীম নাঁভর নিম্নে গদাপ্রহার ক'রে দুর্যোধনের উরুভঞ্গ 
করলেন দেখে বলরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ভর্ঘসনা ক'রে চ'লে গেলেন। তখন য্দাধা্ঠির 
শীবষ্ন হয়ে কৃষ্ণকে বললেন, 'ধৃতরাস্ট্রের পুন্রেরা আমাদের উপর বহু? অত্যাচার 
করেছে, সেই দারুণ দুঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা কারে আমি ভীমের 
'আচরণ উপেক্ষা করলাম? যাাঁধান্ঠরের মহত্ব সব চেয়ে প্রকাশ পেয়েছে শেষ পর্বে । 
তানি স্বর্গে এলে ইন্দ্র তাঁকে ছলক্রমে নরকদর্শন করতে পাঠালেন। য্বীরধাম্ঠর মনে 
করলেন তাঁর ভ্রাতারা ও দ্রৌপদী সেখানেই ঘন্ত্রণাভোগ করছেন। তখন তান স্বর্গের 
প্রলোভন ও দেবতাদের অনুরোধ পরম অবজ্ঞায় উপেক্ষা ক'রে বললেন, ‘আম ফিরে 
যাব না, এখানেই থাকব ।' 

ভীমকে বাঁতৎকমচন্দ্র বলেছেন, 'রন্তপ রাক্ষস ৷’ য্বাধান্ঠরের মুখে অ*বথামার 
মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ শুনে দ্রোণ যখন অবসন্ন হয়েছেন তখন ভীম নির্মম ভাষায় দ্রোণকে 
+তরস্কার করলেন। ভীম কর্তৃক দুঃশাসনের রন্তুপানের বিবরণ ভীষণ ও বাঁভংস। 
তথাপি সাধারণ লোকে এই স্থুলব্দাদ্ধ হঠকারা প্রাতাহংসাপরায়ণ নির্দয় লোকাটকে 
স্নেহ করে। ভাঁম তাঁর বৈমা্র ভ্রাতা হনুমানের মত আরাধ্য হ'তে না পারলেও 
জনাপ্রয় হয়েছেন, কারণ তান উৎকট অপরাধের উৎকট শাস্ত. দিতে পারেন। 
লিডারের র্যার ভায়া হালা দারা তার বরা ভিত কিছ জানতেন নধর 
অয়েলরুথের গদা নিয়ে আসরে নামতেন তখন আবালবৃদ্ধবাঁনতা উৎফুল্ল হ'ত । ভীম 
চমৎকার কুষযান্ত দিতে পারেন। বনবাসে তের মাস যেতে না যেতে তু? ধীর হয়ে 
য্যীধান্ঠরকে বললেন, ‘কৃষক যেমন অল্পপাঁরমাণ বীজের 
ব্যা্খমান সেইরূপ অলপ ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ‘ধর্ম রন। . 
'প্রাতানাধ যেমন পৃতিকা, সেইরূপ বৎসরের প্রাতানাধর্জাদী। আপাঁন তের মাসকেই 
তের বৎসর গণ্য করুন। যাঁদ এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা সাধু- 
স্বভাব ষণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুল, তাতেই পাপমন্ত হবেন। ভাঁম 
'মাংসলোভী পেট;ক ছিলেন এবং তাঁর গোঁফদাঁড়ির' অভাব ছিল; কর্ণ তাঁকে ওদারক 
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আর তূবরক মোকুল্দ) বলে খেপাতেন। শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'ভীম, অজ্ঞ 
লোকে উদরের জন্যই প্রাণাহংসা করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অল্পাহারে 
জঠরাশ্নি প্রশামত কর।' ধৃতরাষ্ট্রাদর অপরাধ ভীম কখনই ভুলতে পারেন নি, 
বৃধিষ্ঠিরের আশ্রিত পাত্রহীন জ্যেষ্ঠতাতকে কি অর্থ দিতেও তান আপত্তি 
করেছেন। তাঁর গঞ্জনা সইতে না পেরেই ধৃতরাম্ট্র বনে যেতে বাধ্য হলেন! 

অজ'ন সর্বগুণান্বিত এবং মহাভারতের বীরগণের মধ্যে অগ্রগণ্য। তান 
কৃষ্ণের সখা ও মন্ত্রশিষ্য, প্রদ্যুন্ন ও সাত্যাঁকর অস্রাশক্ষক, নানা বিদ্যায় বিশারদ এবং 
আঁতিশয় রুপবান। " মহাকাব্যের নায়কোচিত সমস্ত লক্ষণ তাঁর আছে, এই কারণে 
এবং অত্যাধিক প্রশাস্তর ফলে তান কিৎ অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছেন। অন 
ধারপ্রকৃতি, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত উত্তোজত হয়ে ওঠেন। কর্ণপর্কে য্বীধাঁন্ঠর 
তাঁকে তিরস্কার ক'রে বলোছিলেন, ‘তোমার গাণ্ডীব ধনু অন্যকে দাও।” তাতে অর্জুন 
যাঁধান্ঠরকে কাটতে গেলেন, অবশেষে কৃষ্ণ তাঁকে শান্ত করলেন। কুরুক্ষেরধৃত্ধের 
প্বক্ষণে কৃষ্ণ অজনেকে যে গীতার উপদেশ শুনিয়োছলেন তা পেয়ে জগতের লোক 
ধন্য হয়েছে। অজর্নের ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল? দুর হয়েছিল, কিন্তু কোনও স্থায়ী 
উপকার হয়োছল কিনা সন্দেহ। আশ্বমোধকপর্বে অরুন কৃষ্ণের কাছে স্বীকার 
করেছেন. যে -ব্দাদ্ধর দোষে তান পূর্বের উপদেশ ভুলে গেছেন। 

নকুল-সহদেবের . চারত্রে অসামান্যতা বেশী কিছ; পাওয়া যায় না। 
. উদৃযোগপর্বে কৃষ্ণ যখন পাণ্ডবদূত হয়ে হস্তিনাপুরে যাচ্ছিলেন তখন নকুল তাঁকে 
বলোছিলেন, “তুমি যা কালোচিত মনে কর তাই করবে। কিন্তু সহদেবু বললেন, 
“যাতে বুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুম যুদ্ধ ঘটাবে ৷ 
মহাপ্রদ্খানিকপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, 'সহদেব মনে করতেন তাঁর চেয়ে বিজ্ঞ কেউ 
নেই। ....নকুল মনে করতেন তাঁর চেয়ে রূপবান কেউ নেই 

মহাভারতে সকল পাণ্ডবেরই দ্রৌপদী ভিন্ন অন্য পত্নীর উল্লেখ পাওয়া যায়, 
কিন্তু ভীমের পত্নী হিড়িম্বা এবং অজনের পত্রী উলৃপী চিত্রাঙ্গদা ও সুভদ্রা ছাড়া 
আর সকলের স্থান আখ্যানমধ্যে নগণ্য । 

দ্রৌপদী সতা-সাবিত্রীর শ্রেণীতে স্থান পান নি, দা 
পণ্টকন্যার একজন । দ্রৌপদী সর্ব বিষয়ে অসামান্যা, প্রাচীন ভারতীয় 
৯৬25৮ তিনি আত রঃ ) কত 


জয়দ্ৰথ তাঁকে হরণ করতে আসেন। : তখন বয়সের রে নতো 
65 অস্তরশিক্ষা করছে। 
তথাপি জয়দ্রথ তাঁকে দেখে বলছেন, একে পেলে আমার আর প্রয়োজন 
নেই, এই নারীকে দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী। দ্রৌপদী যখন বিরাট- 
ভবনে সৈরিম্ধীী রূপে এলেন তখন রাজমাহষা সুদেষ্ণা তাঁকে দেখে বললেন, ‘তোমার 
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করতল পদতল ও ওষ্ঠ রন্তবর্ণ, তুমি হংসগদ্গদভাষিণী, সুকেশী, সুস্তনী, ... 
কাশ্মীর' তুরঙ্গামীর ন্যায় সুদর্শনা। ... রাজা যাঁদ তোমার উপর লব্ধ না হন তবে 
তোমাকে মাথায় ক'রে রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদ্‌ম্টিতে 
‘তোমাকে দেখছে, পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? ... সুন্দরী, তোমার অলৌকিক 
রূপ দেখে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন 
এই আশঙ্কাতেই সুদেষ্কা দ্রোপদীকে কীচকের কবলে ফেলতে সম্মত হয়োছলেন। 
দ্রৌপদী অবলা নন, জয়দ্রথ ও কাঁচককে ধাক্‌কা দিয়ে ভূমিশায়ী করেছিলেন। তানি 
অসাঁহফ;ু তেজাঁস্বনী স্পন্টবাদিনী, তীক্ষ বাক্যে 'নাক্কয় পুরুষদের উত্তেজিত 
করতে পারেন! তাঁর বাশ্মিতার পাঁরচয় অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বনপর্ব 
&-পাঁরচ্ছেদে, উদযোগপর্ব ১০-পাঁরচ্ছেদে, এবং শান্তপর্ব ২-পারচ্ছেদে দ্রৌপদীর 
খেদ ও ভর্খসনার যে নাটকীয় বিবরণ আছে তা সর্ব সাহত্যে দদর্লভ। রহ কষ্ট 
ভোগ ক'রে তাঁর মন তিস্ত হয়ে গেছে, মঙ্গলময় বিধাতায় তাঁর আস্থা নেই। বনপর্ব 
৭-পাঁরচ্ছেদে তিনি যুাধাষ্ঠরকে বলেছেন, ‘মহারাজ, বিধাতা প্রাণগণকে মাতা- 
পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, {তান রুষ্ট ইতরজনের ন্যায় ব্যবহার করেন!’ দ্রৌপদী 
মাঝে মাঝে তাঁর পণ স্বামীকে বাক্যবাণে প্ীড়ত করেন, স্বামীরা তা 'নার্ববাদে 
সয়ে যান। তাঁরা দ্রোপদীকে সম্মান ও সমাদর করেন। বিরাটপর্কে য্যীধাম্তর বলেছেন, 
‘আমাদের এই-ভার্যা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া, মাতার ন্যায় পালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভাঁগনীর ন্যায় 
রক্ষণীয়া। দ্রৌপদী পাঁচ স্বামীকেই ভালবাসেন, 'কন্তু তাঁর ভালবাসার িছন 
প্রকারভেদ দেখা যায়। যুধিষ্ঠির তাঁকে অনেক জবালিয়েছেন, তথাঁপ দ্রৌপদী তাঁর 
জ্যৈষ্ঠ স্বামীকে ভাঁক্ত করেন, অনুকম্পা ও কিপিং অবজ্ঞাও করেন, ভালমানুষ অবুঝ 
একগঃয়ে গুরুজনকে লোকে যেমন ক'রে থাকে। বিপদের সময় দ্রৌপদী ভীমের 
উপরেই বেশী ভরসা রাখেন এবং শন্ত কাজের জন্য তাঁকেই ফরমাশ করেন, তাতে 
ভীম কৃতাৰ্থ হয়ে যান। নকুল-সহদেবকে তিনি দেবরের ন্যায় স্নেহ করেন! অজন 
তাঁর প্রথম অনুরাগের পাত্র, পরেও বোধ হয় অজর্ুনের উপরেই তাঁর প্রকৃত প্রেম ছিল । 
মহাপ্রস্থানিকপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, ধনঞ্জয়ের উপর এ'র বিশেষ পক্ষপাত ছিল।” 
বিদেশে অজন কিছুকাল উলূপা ও চিন্রাঙ্গদার সঙ্গে কাটিয়েছিলেন, ১ 
গ্রাহ্য করেন নি। কিন্তু অজ:ন যখন রুপবতী সুভদ্রাকে ঘরে খন 
দ্রৌপদী আঁত দুঃখে বললেন, লজ সর কাছেই হাও. ব বন্ধন 
করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়।' দ্রৌপদীর একাঁট কৃষ্ণের সাঁহত 
তাঁর স্নিগ্ধ সম্বন্ধ । তান কৃষ্ণের সখী এবং সুভদ্রার স্নেহভাগনী, সকল 
সংকটে কৃষ্ণই তাঁর শরণ্য ও স্মরণীয়, 

দূর্যোধন মহাভারতের ,প্রাতনায়ক এবং পূর্ণ পাপী। তাঁর তুল্য রাজ্যলোভশ 
বা প্রভুত্বলোভা ধর্মজ্ঞানহীন দুমখ ক্লুর দুরাজ্মা এখনও দেখা যায়, এই কারণে তাঁর 
চারত্র আমাদের সপাঁরাঁচত মনে,হয়। তিমি আজীবন পাণ্ডবদের অনিষ্ট করেছেন, 


‘uae মহাভারত 


নিজেও ঈর্ষা ও বিদ্বেষে দগ্ধ হয়েছেন, তাঁর দুই মল্দ্রণাদাতা কর্ণ ও শকুনি তাতে 
ইন্ধন য্যাগয়েছেন। দূর্যোধন নিয়াতিবাদী। সভাপর্বে তান বিদুরকে বলেছেন, 
“যান গর্ভস্থ শিশুকে শাসন করেন তিনিই আমার শাসক; তাঁর প্রেরণায় আমি 
জলম্রোতের ন্যায় চালিত হচ্ছি।' উদ্‌ৃষোগপর্বে কণ্ব মুনি তাঁকে সদুপদেশ দিলে 
দূর্যোধন উরুতে চাপড় মেরে বললেন, “মহার্য, ঈশ্বর আমাকে যেমন স্যাম্ট করেছেন 
এবং ভবিষ্যতে আমার যা হবে আম সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন?' 
কিন্তু শয়তনকেও তার ন্যায্য পাওনা দিতে হয়। দুর্যোধনের অন্ধকারময় চারত্রে 
আমরা একবার একটা স্নিগ্ধ আলোক দেখতে পাই। -- দ্রোণবধের দিন প্রাতঃকালে 
সাত্যাককে দেখে তান বলেছেন, ‘সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষান্রয়াচার ও পৌরুষকে ধিক -- 
আমরা পরস্পরের প্রাত শরসম্ধান করাছ! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ 
অপেক্ষা ‘প্রিয় ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যাঁক, 
আমাদের সেই বাল্যকালের খেলা কোথায় গেল, এই যদদ্ধই বা কেন হ’ল? যে ধনের 
লোভে আমরা যুদ্ধ করাছ তা নিয়ে আমরা ক করব?’ আশ্রমবাঁসকপর্বে প্রজাদের 
নিকট বিদায় নেবার সময় ধৃতরাজ্ট্র তাঁর মৃত্ব পুত্রের সপক্ষে বলেছেন, 'মন্দব্াদ্ধি 
দূর্যোধন আপনাদের কাছে কোনও অপরাধ করে নি!" প্রজাদের যান মুখপাত্র 
[তাঁনও স্বীকার করলেন, ‘রাজা দূর্যোধন আমাদের প্রাত কোনও দরর্বাবহার 
করেন নি। যুধিষ্ঠির স্বর্গে গিয়ে দুর্যোধনকে দেখে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়োছলেন। 
নারদ তাঁকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, ইনি ক্ষত্রধর্মান্সারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ 
ক'রে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় উপাঁস্থত হ'লেও ইনি কখনও ভাত হন নি! 
আসল কথা, দূর্যোধন লৌকিক ফরমুলা অনুসারে স্বর্গে গেছেন। যুদ্ধে মরলে 
স্বর্গ, অশ্বমেধে স্বর্গ গঙ্গাস্নানে স্বর্গ; আজীবন কে কি করেছে তা ধর্তব্য নয়। 

বঁঙ্কমচন্দ্র লিখেছেন, 'কর্ণচরত্র আঁত মহৎ ও মনোহর) তান কর্ণের 
গুণাগুণের জমাখরচ ক'ষে সদৃগ্‌ণাবলীর মোটা রকম উদ্‌বত্ত পেয়েছিলেন কনা 
জান না। আমরা কর্ণচাঁরত্রে নীচতা ও মহত্ব দুইই দেখতে পাই নৌচতাই বেশী), 
কিন্তু তার সমন্বয় করতে পাঁর না। বোধ হয় বহু রচাঁয়তার হাতে প'ড়ে কর্ণচারত্রের 
এই বিপর্যয় হয়েছে। কর্ণপর্ব ১৮-পারচ্ছেদে অজ:নকে কৃষ্ণ বলেছেন, 'জতুগৃহাদাহ, 


দ্যতক্রড়া, এবং দূর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপণড়ন করেছেন সে জ্মস্তের 
মূল দ:রাত্মা কর্ণ ৷’ কৃষ্ণ অত্যান্ত করেন নি। 

মহাভারতে সব চেয়ে রহস্যময় পুরুষ কৃষ্ণ। বহু হস্তঙ্ষ্্গের ফলে তাঁর 
চাঁরত্রেই বেশী অসংগাঁত ঘটেছে । মূল মহাভারতের রচাঁয় ঈশ্বর বললেও 
সম্ভবত তাঁর আচরণে আঁতপ্রাকৃত ব্যাপার বেশী দেখান. ১৯ সাধারণত তাঁর আচরণ 
গীতাধর্মব্যাখ্যতারই যোগ্য, তিনি বাতরাগভয়ক্রোধ ্থতপ্রজ্ব লোকাহতে রত। 
কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর যে বিকার দেখা যায় তা ধর্মসংস্থাপক পুরুষোত্তমের পক্ষে 


নিতান্ত অশোভন, যেমন ঘটোতৎকচবধের পর তাঁর উদ্দাম নৃত্য এবং দ্রোণবধের 


ভূমিকা 8৩০ 


উদ্দেশ্যে যাধষ্ঠিরকে মিথ্যাভাষণের উপদেশ৷ বাঁঙ্কমচন্দ্র যা কিছ অপ্রিয় পেয়েছেন 
সবই প্রক্ষেপ ব'লে উড়িয়ে দিয়ে কৃষককে আদর্শনরধর্মা ঈশ্বর ব'লে মেনেছেন। 
শান্তিপর্বে যাধাষ্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম বলেছেন, ‘এই মহাত্মা কেশব সেই পরম 
পুরুষের অষ্টমাংশ। মৃত্যুর পূর্বে তানি কৃফকে বলেছেন, ‘তুমি সনাতন পরমাত্মা।” 
অর্জন কৃষ্ণকে ঈশ্বর জ্ঞান করলেও সব সময়ে তা মনে রাখতেন না। কৃষ্ণের বিশ্ব- 
রূপদর্শনে আঁভভূত হয়ে অন বলেছেন, ‘তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা 
প্রণয়বশে তোমাকে কৃষ্ণ যাদব ও সখা ব'লে সম্বোধন করোছ, বিহার ভোজন ও শয়ন 
কালে উপহাস করোছ, সে সমস্ত ক্ষমা কর।' স্বামী প্রভবানন্দ ও ক্রিস্টফার ইশারউড 
তাঁদের গীতার মুখবন্ধে লিখেছেন, ‘Arjuna knows this—yet, by a 
merciful ‘ignorance, he sometimes forgets. Indeed, it 15. 
Krishna who makes him forget, since no ordinary man could 
bear the strain of constant companionship with God.’ 
মহাভারতপাঠে বোঝা যায় কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব বহাঁবাদিত ছিল না। কৃষ্ণপূত্র শাম্ব 
দূর্যোধনের জামাতা; দূর্যোধন তাঁর বৈবাহককে ঈশ্বর মনে করতেন না। উদ্‌যোগ- 
পর্বে তানি যখন পাণ্ডবদৃত কৃষককে বন্দী করবার মতলব করাছলেন তখন কৃষ্ণ 
সভাস্থ সকলকে তাঁর বিশবরূপ দেখালেন, কিন্তু তাতেও দুর্যোধনের বিশ্বাস হ'ল 
না। যুদ্ধের পূর্বে শকুনিপত্র উলূককে তাঁর প্রাতাঁনীধরূপে পাণ্ডবাঁশবিরে 
পাঠাবার সময় দূর্যোধন তাঁকে শাঁখয়ে দিলেন __ ‘তুমি কৃষ্ণকে বলবে, ... ইন্দ্রজাল 
মায়া কুহক বা বিভীষিকা দেখলে অস্ত্রধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। 
আমরাও বহযপ্রকার মায়া দেখাতে পার, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্যাসাঁদ্ধ করতে 
চাই না! কৃষ্ণ, তুমি অকস্মাৎ যশদ্বাী হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি পদংশ্চহনধারী 
নপুংসক অনেক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা 
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করেন নি! সর্বত্র ঈশ্বররুপে স্বীকৃত না হ'লেও কৃষ্ণ বহু সমাজে 
অশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতির আধার ছিলেন এবং রূপ শৌর্য বিদ্যা ও প্রজ্ঞার জন্য পরদূষ- 
শ্ৰেষ্ঠ গণ্য হ'তেন। [তান রাজা নন, যাদব আঁভজাততন্তের একজন প্রধান মাত্র, 
কিন্তু প্রতিপাত্ততে সর্বত্র শীর্ষস্থানীয়। তথাঁপ কৃষ্ণদ্বেষীর অভাব ছিল না। 


সভাপর্ব ৩-পারচ্ছেদে উক্ত বঙ্গ-পৃণ্ড্র-কিরাতের রাজা পৌশ্ড্রক কৃষ্ণের রণে 

শঙ্খ চক্র গদা ধারণ করতেন এবং প্রচার করতেন যে [তাঁনই বাসদের 
ও পুরুষোত্তম। ০৯ 
Eo) 

অল্প বা অধিক যাই হ’ক, মহাভারতের এ 'ভীত্ত আছে তা 


সর্বস্বীকৃত। আখ্যানমধ্যে বহু বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া খায় যার সত্যতায় সন্দেহের 
কারণ নেই। দ্রৌপদীর বহুপাঁতত্বের দোষ ঢাকবার জন্য গ্রন্থকারকে বিশেষ চেষ্টা 
করতে হয়েছে। তান যাঁদ শুধু গল্পই লিখতেন তবে এই লোকাচারাবরুদ্ধ বিষয়ের 


>, মহাভারত 


অবতারণা করতেন না। তাঁকে সংপ্রাতাম্ঠত জনশ্রুতি বা ইতিহাস মানতে হয়েছে 
তাই তান এই ঘটনাটি বাদ দিতে পারেন নি। আখ্যানের মধ্যে দ্রোণপত্নী কৃপার 
উল্লেখ অতি অল্প, তথাঁপ প্রসঙ্গক্রমে তাঁকে অজ্পকেশন বলা হয়েছে। কৃফদ্বৈপায়ন 
কৃষ্ণবৰ্ণ ছিলেন, তাঁর,রূপ বেশ ও গন্ধ কুতীসত ছিল, ভনম মাকুন্দ ছিলেন, মাহিম্মতাঁ 
পুরীর নারীরা স্বৈরিণী ছিল, মদ্র ও বাহীক দেশের স্ত্রীপরূষ অত্যন্ত কদাচারী 
ছল, যাদবগণ মাতাল ছিলেন, হিমালয়ের উত্তরে বাল্‌কার্ণব ছিল, লোৌহত্য 
(বহযপত্ৰ নদ) এত বিশাল ছিল যে তাকে সাগর বলা হস্ত, দ্বারকাপুরী সাগর- 
কবাঁলত হয়োছিল __ ইত্যাঁদ তুচ্ছ ও অতুচ্ছ অনেক বিষয় গ্রল্থমধ্যে িকীর্ণ হয়ে 
আছে যা সত্য ব'লে মানতে বাধা হয় না। 


মহাভারত পড়লে প্রাচীন সমাজ ও জাীবনযান্রার একটা মোটামুটি ধারণা 
“পাওয়া যায়। ব্লাহমবণক্ষান্রয়াদ সকলেই প্রচুর মাংসাহার করতেন, ভদ্রসমাজেও সুরাপান 
চলত। গোমাংসভোজন ও গোমেধ যজ্ঞের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থ- 
রচনাকালে তা.গহিতি গণ্য হ'ত। অস্পৃশ্যতা কম ছিল, দাসদাসীরাও অন্ন পাঁরবেশন 
করত। অন; শাসনপর্বে' ভীম্ম বলেছেন, ৩০ বা ২১,বংসরের বর ১০ বা ৭ বৎসরের 
শীবজ্ঞলোকের উাঁচত। মহাভারতে সর্বত্র ষুবতীবিবাহই দেখা যায়। রা'দাদের অনেক 
পত্রী এবং দাসী বা উপপত্নী থাকত, যাঁর এক ভার্ধা তান মহাসবরুতশালী গণ্য 
হতেন বর্ণসংকরত্বের ভয় ছল, কিন্তু অনুশাানপর্বে ভাঁজ্ম বহ-প্রকার বর্ণসংকরের 
উল্লেখ ক'রে বলেছেন, তাদের সংখ্যার ইয়ত্তা নেই। অনেক বিধবা সহ নৃতা হতেন, 
আবার অনেকে পূত্রপৌন্রাদর সঙ্গে থাকতেন, যেমন সত্যবতাঁ কুন্তী উ রা সন্ভদ্রা। 
নারীর মর্যাদার অভাব ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁদেরও দা: বিক্রয় এবং 
জ.য়াখেলায় পণ রাখা হ'ত। ভূমি ধনরত্ব বস্ত্র যানবাহন প্রভৃতির সূ. 1 রূপবতন 
দাসীও দান করার প্রথা ছল। উৎসবে শোভাবৃদ্ধির জন্য বেশ্যার দল 1 যুন্ত হ’ত। 
ব্রাহননণরা প্রচুর সম্মান পেতেন; তাঁরা সভায় তুমুল তর্ক করতেন = ল লোকে 
উপহাসও করত। দেবপ্রাতিমার পূজা প্রচাঁলত ছিল। রাজাকে দেবতু€ / জ্ঞান করা 
হত, কিন্তু অনুশাসনপর্বে ১৩-পাঁরচ্ছেদে ভীম্ম বলেছেন, “যি প্রজারক্ষার আশ্বাস 
শদয়ে রক্ষা করেন না সেই রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট উচিত 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান আঁত বাঁভংস ছিল। পঢররাকালে নরবাল চলত, মহাভারতের 
কালে তা- নিন্দিত হলেও লোপ পায় নি, জরাসন্ধ তার আন, করোঁছলেন। 

৯ 

যুদ্ধের বর্ণনা আতরাঞ্জত হ'লেও আমরা তৎকালীন য্বদ্ধরশীতর কিছু 
শিকছু আন্দাজ করতে পারি। ভনম্মপর্ব ১-পারচ্ছেদে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের যে নিয়মবন্ধন 
বঈববৃত- হয়েছে তা আধুনিক সার্বজাতিক নিয়ম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়! নিরস্ত্র বা 


ভূমিকা ১/০ 


বাহনচ্যুত শত্রুকে মারা অন্যায় গণ্য হ’ত। িয়মলগ্ৰন করলে যোদ্ধা নিন্দাভাজন 
হতেন। স্বপক্ষ ও [বিপক্ষের আহত যেদ্ধাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সূর্যাস্তের 
পর অবহার' বা যু ধঁবরাম ঘোবত হ'ত, কিন্তু সময়ে সময়ে রাতিকালেও যুদ্ধ 
চলত। নিদিৰ্ষ্ট ময়ে নিদিষ্ট স্থানে যুদ্ধ হ'ত, কিন্তু সোৌপ্তিকপর্বে অশ্বন্ামা 
তার ব্যতক্রম করেছেন। ফ্ুদ্ধভূমির নিকট বেশ্যাপাবর থাকত। বিখ্যাত যোদ্ধাদের 
রথে চার ঘোড়া মোতা হ'ত। ধহজদশ্ড রথের ভিতর থেকে উঠত, রথণী আহত হ'লে 
বজদণ্ড ধারে নিজেকে সামলাতেন। অজন ও কর্ণের রথ শব্দহীন ব'লে বার্ণত 
যৃম্ধের পূর্বে বাগ্‌যুদ্খ হ'ত, বিপক্ষের তেজ কমাবার জন্য দুই 
গালি দিতেন এবং নিজের, গর্ব করতেন। বিখ্যাত রথ'দের চতুর্দকে 
, পিছনে একাধিক শকটে রাশি রাশি শর ও অন্যান্য ক্ষেপণীয় 
অদ্ঘ থাকত। বোধ হয় পদাতি সৈন্য ধনুৰ্বাণ নিয়ে যুদ্ধ করত না, তাদের বর্মও 
থাকত না; এই কারণেই রথারোহণ বর্মধারণ যোদ্ধা একাই বহু সৈন্য শরাঘাতে বধ 
করতে পারতেন। 


আঁদপর্ব ১-পারচ্ছেদে -মহাভারতকথক সোঁতে বলেছেন, ‘কয়েকজন কাব 
এই ইতিহাস পূর্বে বলে গেছেন, এখন অপর কাবিরা বলছেন, আবার ভাঁবষাতে অন্য 
কাঁবরা বলবেন এই শেষোক্ত কাঁবরা মহাভারতের ত্রুটি শোধনের চেষ্টা করেছেন।- 
মহাভারতের দুম্মন্ত ইচ্ছা ক'রে শকুন্তলার অপমান করেছেন, কিন্তু কালদাসের 
দুম্ন্ত. শাপের' বশে না জেনে করেছেন। মহাভারতের কচ দেবযানণকে প্রত্যাভশপি. 
দিয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ পরম ক্ষমাশশীল। কাশীরাম দাসের গ্রন্থে এবং 
বাংলা নাটকে কর্ণচরিত্র সংশোধিত হয়েছে। 


মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগ্াঁল দৃ-তিন হাজার বংসর ধ'রে এদেশের 
জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ব শিখিয়েছে এবং কাবানাটকাদির 
উপাদান যাুগিয়েছে। মহাভারতের বহু শ্লোক প্রবাদরূপে স্বপ্রচালত হয়েছে। 
মহাভারতীয় নরনারণর চাঁরত্রে কোথায় কি অসংগাঁত বা ত্রুটি আছে লোকে তা গ্রাহ্য 
করে নি, ৷ কিছু মহৎ তাই আদর্শরূপে পেয়ে ধন্য হয়েছে। সেকাল একালেক্স 
788 ধর্মের 
যে মূল আদর্শ কাঁথত হয়েছে তা সর্বকালেই গ্রহণার। 


টব কিন্তু এদেশের 
প্রাচীনতম এবং সর্বাধিকপ্রচালত .চিরায়ত-সাহত্য বা ক্লাসিক রামায়ণ-মহাভারত 
বিয়োগান্ত হ'ল কেন? এই দুই গ্রন্থের স্পষ্ট. উদ্দেশ্য __ বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা 
দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন এবং কথাচ্ছলে ধর্মীশক্ষা; কিন্তু অন্য উদ্দেশ্যও আছে। 


১০ | মহাভারত 


মানুষ চিরজীবা নয়, সেজন্য বাস্তব বা কাল্পানক সকল জাীবনবৃত্তান্তই বিয়োগান্ত। 
রামায়ণ রাম-রাবণ প্রভৃতির এবং মহাভারত ভরতবংশীয়গণের ত। এই 
দুই গ্রন্থের রচাঁ়তারা নির্লস্ত সাক্ষীর ন্যায় অনাসন্তভাবে সুখদঃ মিলনাবরহ 
প্রভৃতি জীবনদ্বন্দের বর্ণনা করেছেন। তাঁদের পরোক্ষ উদ্দেশ্য পাঠকের মনেও 
নারি লা করা তাঁরা *মশানবৈরাগ্য প্রচার করেন নি, বিষয়ভোগ ও. ছাড়তে 
বলেন নি, শুধ, এই! অলগ্নীয় জাগাঁতক নিয়ম শাচ্তাচিত্তে মেনে নিতে বলেছেন = 


সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমডচ্ছ-য়াঃ। 
স্ংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং চ' জীবিতমৃ॥ স্ব্ৌপর্ব) 


_ সকল সঞ্চয়ই পারশেষে ক্ষয় পায়, উন্নাতর অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে 
বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়৷ 


রাজশেখর বসু 
৯ আষাঢ় ১৩৫৬ 


অনূকুমাঁণকা- ও পর্বসংগ্রহ-পর্বাধ্যায় 
১। শোৌনকের আশ্রমে সৌতি 


পৌষাপর্বাধ্যায় 
২। জনমেজয়ের শাপ _ জারা, 
উপমন্য ও বেদ 
৩। উতষ্ক, পোষ্য ও তক্ষক 
পৌলোমপবাধ্যার় 


৪1 ভৃগু ও পুলোনা _ চাবন _ 
“অশণ্নির শাপমোচন 
৫ । রর -প্রমদ্‌বরা _ ডুণ্ডুভ 


আস্তীকপর্বাধ্যায় 
৬। জরৎকারু মুনি - কদু ও 
{বনতা __ সমদ্রমল্থন 


৮। আস্তীকের জন্ম = 
পরীক্ষিতের মৃত্যাববরণ 
৯। জনমেজয়ের সর্পসত্র ' 
আঁদবংশাবতরণপর্বাধ্যায় 
১০। উপরিচর বসু -_ পরাশর- 
সত্যবতখ -- কৃফন্বৈপায়ন 
১১। কচ ও দেবধানশ 
১২। দেবধান”, শার্ম্ঠা ও যযাতি 
১৩। যযাতির জরা 
১৪। দুদ্মল্ত-শকুন্তলা 
১৫ । মহাভিষ -- অষ্ট বসু = 


১৬। দেবব্রত ডাক - সত্যবতণী 
১৭। চিন্াঞ্গদ ও" িচিন্রবীর্য 
কাশশরাজের তন কন্যা 


পঙ্ঠা পজ্ঠা 
১৮। দীর্ঘতমা -- ধৃতরাম্ট, পাণ্ডু ও 
বদরের জন্ম _ অণীমাণ্ডব্য ৪৪ 
১] ১৯। গান্ধারণ, কুল্তী ও মাদ্রী _/' 
কর্ণ _ দূর্যোধনাঁদর জন্ম ৪৬ 
২০। যাঁধ্ঠিরাদির জনন -_ পাণ্ডু . 
হ্‌ ও মাদ্রীর মতা ৪৯ 
৫] ২১। হস্তিনাপুরে পঞ্টপান্ডব = j 
ভীমের নাগলোকদর্শন ‘6১ 
২২। কৃপ -- দ্রোণ -" অশ্বথামা. 
- একলব্য __ অজ্নৈর পটৃত। 6৩ 
৯] ২৩। . অস্বরশিক্ষা প্রদর্শন -৫৭ 
১০ | ২৪। দ্রুপদের পরাজয় _ দোগের | 
প্রাতশোধ - ৬০ 
২৫। ধৃতরাষ্ট্রের ঈর্মা ৬৯. 
১৩ | জতুগৃহপর্বাধ্যায় 
১৫ | ২৬! বারণাবত -- জতুগহদাহ ৬২ 
'হিড়িম্ববধপর্বাধ্যায় | 
১৮ | ২৭। 'হাঁড়ম্ব ও 'হাঁড়ত্বা = | 
২২ ঘটোংকচের জল্ম ৬৬ 
বকরধপবাধ্যায় 
" ২৮। একচক্রা _ বক রাক্ষস ৬৯, 
Xo চৈ্রথপর্বাধ্যায় 
২৮] ২৯। ধৃষ্টদ/ুম্ন ও দ্রৌপদীর জল্ম- 
তি বৃত্তান্ত __ন্ধর্বরাজ অঙগারপর্ণ ৭১ 
৩৪ | ৩০। তপতী ও সংবরণ 98. 
৩১। বাঁশচ্ঠ, বশ্বামন্র, শান্ত: ও 
SV কল্মাধপাদ -- ওর্ব TX ৪৫ 
৪9 | স্বয়ংবরপর্বাধ্যায় ০95 
৩২। দ্রৌপদীর -- অজএনের 
৪২ ৭৯ 


৯ মহাভারত 


৩৩। কর্ণ-শল্য ও ভীমাজনের যুদ্ধ শিশৃখ্ালবধপর্বাধায় এ 
| -_ কুন্তী-সকাশে দ্রৌপদী ৮২| ৯০। হজ্ঞসভার বাগৃযস্ধ ১৯৮. 
বৈবাহিকপর্বাধ্যার ১১। শিশুপালবধ -- রাজসূফ . | 
৩৪ চঢুপদ-যৃ্ধিষ্ঠিরের বিতর্ক ৬৪ যজ্রের সমাপ্তি ১২১ 
৩6 । বাসের বিধান _- দ্রোপদশর দাতপর্বাধ্যায় 
বিবাহ ও ৮৬ | ১২। দূর্ধোধনের দৃঃখ -- লক্ুনির 
বিদুরাগমনপর্বাধায় ' মন্ররপা ৯২২ 
৩৬. হস্তিনাপুরে বিতর্ক ৮৮ | ১৩। ধৃতরাম্ট-শকান-দর্যোধন- 
রাজালাভপর্বাধ্যায সংবাদ ১২৪ 
৩৭। থাণ্ডবপ্রন্থ -- সূন্দ-উপস্ন্দ ১৪৭ . হাঁধাহ্ঠরাদির দাতসভায় 
ও তিলোত্তমা ১০ আগমন . 1২৭, 
অর্জনবনবাসপর্বাধ্যায় | ১৫। দাতক্ৰীড়া ২৮ 
৩৮। অর্জনের বনবাস -- উল্‌পণী, ১৬। দ্রৌপদশর নিগ্রহ _: ভীমের 
. চিনাঙ্গাদা ও বর্গা _ বশ্রবাহন ১২ শপথ -- ধৃতরাম্টের ধরদান। ' ৬৩১ 
| রৈবতক -_ সুভদ্রাহরপ রর 
৩১। - স্‌ Rs ১৭। পৃনর্বার দাতক্রীড়া ১৩৬ 
আঁভমনা; -- ঢ্রৌপদ'র পণ্টপ্‌্র ৯৫ | ১৮। পাণ্ডবগণের বনযানা ২৩ 
খাশ্ডবদাহ পর্বাধ্যায় 
৪9০। আঁদ্নর আঁগ্নমান্দ্য -- বনপর্ব 
খণ্ডব্দাহ __ ময় দানব ৯৭ টী 
সভাপর্ব ১। বাঁধান্ঠর ও অনুগামী বিপ্রগণ 
= সূর্ধদন্ত. তান্সস্থালশী ১৪৯ 
সভাক্রিয়াপর্বাধ্যার ২। ধৃতরাম্টের অস্থির মাত ১৪৩ 
১। ময় দানবের সভানির্মাণ ১০০ ও। ধূতরাম্ট্র-সকাশে ব্যাস ও | 
২। যৃধিণ্ঠির-সকাশে নারদ ১০২ মৈরেয় ১৪৫ 
: রর ধিমর্শরবধপর্বাধ্যায় 
৩। কৃষ্ণ ও ব্যাধণ্ঠিরাদির মল্মণা ' ১০৪ কিমাঁরবধের বত্তান্ত 
৪1 জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত ৪৬:১1 ০০৫ 
জরাসম্ধপর্বাধ্যায অজ$নাভি্গমনপর্বাধ্যা 
&। জরাসম্ঘবধ ১০৮ ৫। কৃষ্ণের আগমন _ দর 
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&) 'মৃতসংকার -_ কর্ণের, 
জন্মরহস্য প্রকাশ ৫৫১ 
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শন্তুদাতা ব্রাহমণ -- নকুলরুপী মহাভারতে বহু উন্ত ব্যন্তি, স্থান ও 
ধর্ম ৬৫২ অস্নাদি ৬৮৭ 


কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত 


আদিপর্ব 


॥অনূক্রমাণকা- ও পর্ব সংগ্রহ-পবধ্যায় ॥ 
১! শোৌনকের আশ্রমে সোঁত 


নারায়ণং নমস্কৃত্য নরণৈব নরোত্তমম্‌। 
দেবীং সরস্বতনৈব ততো জয়মুদীরয়েং॥ 


নারায়ণ, নরোত্তম নর (১) ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার ক'রে তার পর জয় উচ্চারণ 
করবে (২)। 

কুলপাঁতি মহার্ধ শৌনক নোমষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করছিলেন। একাঁদন 
লোমহর্ষণের পত্র পুরাণকথক সোঁত (৩) সেখানে বিনীতভাবে উপস্থিত হলেন। 
আশ্রমের মুনিরা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, সৌতি, তুমি এখন কোথা থেকে আসছ, এতকাল 
কোথায় ছিলে? সোঁত উত্তর দিলেন, আমি রাজার্ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে ছিলাম, 
সেখানে কৃষ্ণদ্বৈপায়নরাচত “বাচত্র মহাভারতকথা বৈশম্পায়নের মুখে শুনোঁছ। 
তার পর বহ: তীর্ঘে ভ্রমণ ক'রে সমন্তপণ্টক দেশে যাই, যেখানে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ 
হয়েছিল। এখন আপনাদের দর্শন করতে এখানে এসৌছ। দ্বিজগণ, আপনারা যজ্ঞে 
আদেশ করুন-_পাঁবন্র পুরাণকথা, না মহাত্মা নরপাঁত ও খাঁষগণের ইতিহাস? খাঁষরা 
বললেন, রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বৈশম্পায়ন যে ব্যাসরচিত মহাভারতকথা 
বলেছিলেন আমরা তাই শুনতে ইচ্ছা করি। 

সোঁত বললেন, চরাচরগদুর; হষাঁকেশ হাঁরকে নমস্কার ক'রে আয প্রান্ত 
মহাভারতকথা আরম্ভ করাছি। কয়েকজন কাঁব এই ইতিহাস পু ব'লে গেছেন, 
এখন অপর কবিরা বলছেন, আবার ভাবষ্যতে অন্য কাঁবরা; | ব্যাসদেব এই 


(১) ীবফুর অংশস্বরূপ দেবতা বা খাঁষ বিশেষ। (২) অর্থাৎ পুরাণ-মহাভারতাদি 
বিজয়প্রদ আখ্যান পাঠ করবে। ..(৩) এর প্রকৃত নাম উগ্রশ্রবা, জাতিতে সত এজন্য উপাধি 
সোঁত! সৃতজাতির বৃত্ত সারথ্য ও পূরাণাদ কথন। 


২ মহাভারত 


মহাভারত সংক্ষেপে বলেছেন আবার সাঁবস্তারেও বলেছেন। কোনও কোনও ব্রাহননণ 
এই গ্রন্থ আদি থেকে, কেউ আস্তীকের উপাখ্যান থেকে, কেউ বা উপারিচরের উপাখ্যান 
থেকে পাঠ করেন। ্‌ 

মহাভারত রচনার পর ব্যাসদেব ভেবেছিলেন, কোন্‌ উপায়ে এই ইতিহাস 
শিষ্যদের অধ্যয়ন করাবঃ তখন ভগবান ব্লহন্না তাঁর কাছে আ'বর্ভুত হয়ে বললেন, 
তুমি গণেশকে স্মরণ কর, তান. তোমার গ্রন্থের লাপকার হবেন। ব্যাস গণেশকে 
অনুরোধ করলে তান বললেন, আম সম্মত আছি, কিন্তু আমার লেখন ক্ষণমান্র 
থামবে না। ব্যাস ভাবলেন, আমার রচনায় আট হাজার আট শ এমন কৃটশ্লোক আছে 
যার অর্থ কেবল আঁম আর আমার পুত্র শুক বুঝতে পার, সঞ্জয় পারেন কিনা সন্দেহ । 
ব্যাস গণেশকে বললেন, আম যা ব'লে যাব আপাঁন তার অর্থ না বুঝে লিখতে 
পারবেন না। গণেশ বললেন, তাই হবে। গণেশ সর্বজ্ঞ হ'লেও ক্‌টশ্লোক লেখবার 
সময় তাঁকে ভাবতে হ'ত, সেই অবসরে ব্যাস অন্য বহু শ্লোক রচনা করতেন। (১) 

রাজা জনমেজয় এবং ব্রাহমণগণের বহ অনুরোধের পর ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য 
বৈশম্পায়নকে মহাভারত শোনাবার জন্য আজ্ঞা 'দিয়েছিলেন। ভগবান ব্যাস এই গ্রন্থে 
কুর.বংশের বিস্তার, গান্ধারীর ধর্মশীলতা, 'বিদুরের প্রজ্ঞা, কুন্তীর ধৈর্য, বাসুদেবের 
হস, পাণ্ডবগণের সত্যপরায়ণতা এবং ধৃতরাম্ট্রপত্রগণের দুর্কৃস্ততা বিবৃত 
করেছেন। উপাখ্যান সাঁহত এই মহাভারতে লক্ষ শ্লোক আছে। উপাখ্যানভাগ লর্জন 
কারে ব্যাস চাঁব্বশ হাজার শ্লোকে এক সংহিতা রচনা করেছেন, পাঁণ্ডিতগণের মতে 
তাই প্রকৃত মহাভারত ৷ ত। ছাড়া ব্যাস দেড় শ শ্লোকে সমস্ত পর্বের সখাক্ষপ্ত বৃত্তান্ত 
অনুক্রমাঁণকা-অধ্যায়ে দিয়েছেন। ব্যাস পূর্বে নিজের পূত্র শুকদেবকে এই গ্রন্থ 
পাঁড়য়ে তার পর অন্যান্য শিষ্যদের 'শাখয়োছলেন। তান ষাট লক্ষ লোকে আর একাঁট 
মহাভারতসংাঁহতা রচনা করেছিলেন, তার ত্রিশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পনর লক্ষ 
পিতৃলোকে, চোদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে এবং এক লক্ষ মন.ষ্যলোকে প্রচালিত আছে। 
ব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন শেষোক্ত লক্ষ শ্লোক পাঠ করোছলেন, আমি তুই, বলব। 
পর্রকালে দেবতারা তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখোঁছলেন যে উপানিষংসস্টার বেদের 


তুলনায় একখানি এই গ্রন্থ মহত্বে ও ভারবস্তায় অধিক, কী নাম মহাভারত । 
অনন্তর সৌতি আঁত সংক্ষেপে মহাভারতের এবং ং 


অর্থাৎ প্রত্যেক পর্বের বিষয়সমূহ) বর্ণনা করলেন। 


(১) মহাভারতের সকল সংস্করণে এই আখ্যান নেই। 


আনিপর্ব 


চক 


॥ পৌষ্যপর্বাধ্যায় ॥ 
২। জনমেজয়ের শাপ _ আন্যাঁণ, উপমনয্য ও বেদ 


সৌতি বললেন পরীক্ষৎপূত্র জনমেজয় তাঁর তন ভ্রাতার সং্গে কুরুষ্টেঞ্প 
এক যজ্ঞ করাছলেন এমন সময় সেখানে একটি কুকুর এল ৷ জনমেজয়ের ভ্রাতারা ₹ু"' 
প্রহার করলেন, সে কশদতে কশদতে তার মাতার কাছে গেল। কুক্ধুরী ক্রুদ্ধ + 
যজ্ঞস্থলে এসে বললে, আমার পুত্রকে বনা দোষে মারলে কেন? জনমেজয় প্রভাত 
কোনও উত্তর দিলেন না। কুঞ্ধুরী বললে, এ কোনও অপরাধ করে ন তথাঁপ লাহ 
হয়েছে; তোমার উপরেও অতাকিতি বিপদ এসে পড়বে। 

দেবশ্নী সরমার এই আভশাপ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত চিন্তাকুল হলেন। 
যজ্ঞ শেষ হলে তান হাস্তিনাপ্যরে ফিরে এসে শাপমোচনের জন্য উপযুক্ত পুরোহিতের 
সন্ধান করতে লাগলেন। একদিন তিনি মৃগয়া করতে গিয়ে শ্রুতশ্রবা খাঁষর আশ্রমে 
উপাঁস্থত হলেন এবং নমস্কার করে বললেন, ভগবান, আপনার পত্র সোমশ্রবাকে "দন, 
তিনি আমার প্‌রোহত হবেন। শ্রুতশ্রবা বললেন, আমার এই পাত্র সপ্পাঁর গভর্জাত, 
এ মহাতপস্বী ও বেদজ্ৰ, মহাদেবের শাপ ভিন্ন অন্য সমস্ত শাপ নিবারণ করতে পারে৷ 
কিন্তু এর একটি গঢ় বত আছে, কোনও ব্রাহন্নণ কিছু প্রার্থনা করলে এ তা অবশ্যই 
প্‌রণ করবে। যাঁদ তুমি তাতে সম্মত হও তবে একে নিয়ে যাও। জনমেজয় 
খাঁষপূত্রকে নিয়ে গিয়ে ভ্রাতাদের বললেন, আম একে উপাধ্যায়রূপে বরণ করোছ, 
ইনি যা বলবেন তোমরা তা ?নার্বচারে করবে। এই আদেশ দিয়ে জনমেজয় তক্ষাঁশলা 
প্রদেশ জয় করতে গেলেন। (৯১) 


এই সময়ে আয়োদ ধোম্য (২) নামে এক খাঁষ ছিলেন, তাঁর তন শিষ্য 
উপমনন্য, আরাঁণ ও বেদ। তিনি তাঁর পাণ্টালদেশীয় শিষ্য আরাণকে আজ্ঞা দিলেন, 
যাও, তুমি আমার ক্ষেত্রের আল বাঁধ। আরদাঁণ গুরুর আজ্ঞা পালন করতে গেলেন, কিন্তু 
আল বাধতে না পেরে অবশেষে শুয়ে পড়ে জলরোধ করলেন। (সীরীণ ছিরে 
এলেন না দেখে ধোম্য তর অপর দুই শশষ্যের সঙ্গে ক্ষেত্রে &গ্র্মে ডাকলেন, বৎস 
আর, কোথায় আছ, এস। আরুণি উঠে এসে বললেন, আ্মীম জলপ্রবাহ রোধ করতে 
না পেরে সেখানে শুয়ে ছিলাম, এখন আপাঁন ডাকতে উঠে এসৌছি, আজ্ঞা করুন কি 


(১) এই বৃত্তান্তের সঙ্গে পূরবতাঁ আখ্যানের যোগসূত্র স্পষ্ট নয়। (২). পাঠাল্তর-- 
আপোদ ধোঁম্য। 


8 মহাভারত, 


করতে হবে। ধৌমা ধদলেন, তুম কেদারখণ্ড ক্ষেত্রের আল) বিদারণ করে উঠেছ 
সেজন্য তোমার নাম. ৬-দালক হবে। . আমার আজ্ঞা পালন করেছ সেজন্য তুমি 
শ্রেয়োলাভ করবে এবং মস্ত বেদ ও ধর্মশাস্ত্ তোমার অন্তরে প্রকাশিত থাকবে৷ 
আয়োদ ধোঁম্য আর এক শিষ্য উপমন্যকে আদেশ দিলেন, বৎস, তুমি আমার. 
গো রক্ষা কর। উ-মন্দ্য প্রত/হ গরু চাঁরয়ে সন্ধ্যায় ফিরে এসে গুরুকে প্রণাম করতে 
লাগলেন। একশন গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, বংস, তুমি কি খাও? তোমাকে বেশ 
স্থল দেখাছ॥। উপমন্য বললেন, আম ভিক্ষা ক'রে জীবিকানর্বাহ কার। গরু 
বললেন, আমাকে নিবেদন না ক'রে ভিক্ষান্ন ভোজন উচিত নয়। তার পর থেকে 
উপমন্ 'ভক্ষাদ্রুব্য এনে গুরুকে দিতেন। তথাপি তাঁকে পুষ্ট দেখে গুরু বললেন, 
তুমি যা ভিক্ষা পাও সবই তো আম নিই, তুমি এখন কি খাও? উপমন্দ্য বললেন, 
প্রথমবার .।ভক্ষা ক'রে আপনাকে দিই, তারপর আবার ভিক্ষা কার, তাতেই আমার 
জাীবিকানর্বাহ হয়। গুরু বললেন, এ তোমার অন্যায়, এতে অন্য ভিদ্ষাজীবীদের 
শান হয়, তুমিও লোভ হয়ে পড়ছ। তারপর উপমন্্য একবার মার ভিক্ষা ক'রে 
গুরুকে দিতে লাগলেন। গর আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, বংস, তোমাকে তো 
অতিশয় স্থলে দেখাছ, এখন ক খাও? উপমনন্য বললেন, আম এইসব গরুর দুধ 
হাই। গুরু বললেন, আমার অনুমতি বিনা দুধ খাওয়া তোমার অন্যায়। ₹ পগনন্য তার: 
পরেও স্থুলকায় রয়েছেন দেখে গুরু বললেন, এখন কি খাও? উপ. ঢ্য বললেন 
স্তন্যগানের পর বাছুররা যে ফেন উদ্‌গ্যর করে তাই খাই। গুরু, বললেন, এই 
বাছুররা দয়া ক'রে তোমার জন্য প্রচুর ফেন উদ্‌গার করে, তাতে ৬.এ্ প্রাwচ্টর 
ব্যাঘাত হয়; ফেন খাওয়াও তোমার উচিত নয়। গুরুর সকল নিষেধ মেনে "নয়ে 
উপমনন্য গরু চরাতে চা গলেন। একদিন তিনি ক্ষুধার্ত হয়ে অকর্প্র (আকন্দ 371) 
খেলেন। সেই ক্ষার তিন্ত কট; রুক্ষ তাঁক্ষ] বস্তু খেয়ে তিনি অন্ধ হলেন এবং উল. 
চলতে কুপের মধ্যে পড়ে গেলেন। সূর্যাস্তের পর উপমনয্য ফিরে এলেন না দেখে 
আয়োদ ধোঁম্য বললেন, আম তার সকল প্রকার ভোজনই নিষেধ করোছি উস নিশ্চয় 
রাগ করেছে, তাকে খোঁজা উচিত। এই ব'লে [তান শিষ্যদের সর্গে অরণ্যে গিয়ে 
ডাকলেন, বৎস উপমন্য, কোথায় আছ, এস। উপমনদ্য তর থেকে উত্তর 
লেন, আম অকর্পত্র ভক্ষণের ফলে অন্ধ হয়ে এখানে ধরি গোঁছ। ধোঁম্য বললেন, 
তুমি দেববৈদ্য আশ্বনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর, তাঁরা তোমাকে চক্ষাজ্মান করবেন! 
হয়েছি, তুমি এই পপ (পষ্টক) ভক্ষণ কর। উপমন্য বললেন, গুরুকে নিবেদন না 


আঁদপর্ব 


ক'রে আম খেতে পার না। আশ্বদ্বয় বললেন, তোমার উপাধ্যারও পূর্বে আমাদের 
স্তব করে পৃপ পেয়োছলেন, কন্তু [তান তা গুরুকে নিবেদন না ক'রেই খেয়োছিলেন। 
উপমন্য বললেন, আঁম আপনাদের নিকট অনুনয় করাছ, গুরুকে নিবেদন না ক'রে 
আমি খেতে পারব না। অশ্ৰদ্বয় বললেন, তোমার গুরনভান্তিতে আমরা প্রীত হয়োছি; 
তোমার উপাধ্যায়ের দন্ত কৃষ্ণ লৌহময় হবে, তোমার দন্ত হিরপ্ময় হবে, তুমি চক্ষুজ্মান 
হবে এবং শ্রেয়োলাভ করবে! উপমন, চক্ষু লাভ ক'রে গুরুর কাছে এলেন এবং আঁভ- 
বাদন ক'রে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। গুরু প্রীত হয়ে বললেন, আশ্বনীকুমারদ্বয়ের 
বরে তোমার মঙ্গল হবে, সকল বেদ এবং ধর্মশাস্তও তুমি আয়ত্ত করবে। উপমনন্যর 
পরাঁক্ষা এইরূপে শেষ হ'ল। 

আয়োদ ধোঁম্য তাঁর তৃতীয় শিষ্য বেদকে আদেশ দিলেন, তুমি আমার 
গৃহে কিছুকাল বাস ক'রে আমার সেবা কর, তোমার মঙ্গল হবে। বেদ দীর্ঘকাল 
গরুগ্হে থেকে তাঁর আজ্ঞায় বলদের ন্যায় ভারবহন এবং শীত গ্রীম্ম ক্ষুধা 
তৃষ্ণাদ কষ্ট সইতে লাগলেন । অবশেষে তান গুরুকে পাঁরতুষ্ট ক'রে শ্রেয় ও সর্বজ্ঞতা 
লাভ করলেন। এইরূপে তাঁর পরীক্ষা শেষ হ'ল। 


৩। উতঙ্ক, পোষ্য ও তক্ষক 


উপাধ্যায়ের আজ্ঞা নিয়ে বেদ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করলেন, তাঁরও 'তনাঁট 
শিষ্য হ'ল। তিন শিষ্যদের বলতেন না যে এই কর্ম কর, বা আমার শনএ্ুষা কর। 
গুরুগৃহবাসের দুঃখ তান জানতেন সেজন্য শিষ্যদের কণ্ট দিতে চাইতেন না। 
কিছ্‌কাল পরে জনমেজয় এবং পোষ্য নামে আর এক রাজা বেদকে উপাধ্যায়ের পদে 
‘বরণ করলেন। একদা বেদ যাজন কার্ষের জন্য বিদেশে যাবার সময় উত্তগ্ক (১) নামক 
শিষ্কে বলে গেলেন, আমার প্রবাসকালে গৃহে যে বিবয়ের অভাব হবে তুমি তা 
পূরণ করবে। উতড্ক গ্রুগৃহে থেকে সকল কর্তব্য পালন করতে লা একাঁদন 
আশ্রমের নারীরা তাঁকে বললে, তোমার উপাধ্যায়ানী খতুমতী কিন্তু 
উপাধ্যায় এখানে নেই; খতু যাতে নিম্ফল না হয় তুমি তা কর উ্ি্ক উত্তর দিলেন, 
আমি স্ত্রীলোকের কথায় এমন অকার্য করতে পাঁর না, উঁপ্লার্ধ্যায় আমাকে অকার্ব 
করবার আদেশ দেন নি । কিছুকাল পরে বেদ ফরে এক্সেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে 
প্রীত হয়ে বললেন, বৎস উতগক, আম তোমার কি পপ্রিয়সাধন করব বল। তুমি 


(১) আশ্বমোধকপর্বে ৬-পাঁরচ্ছেদে উতত্কের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার। 


ডু মহাভারত 


ধর্মানূসারে আমার সেবা করেছ, আমাদের পরস্পরের প্রীত বাদ্ধি পেয়েছে। 
তোমার সকল কামনা পূর্ণ হবে। এখন তুমি স্বগৃহে যেতে পার। 

উতঙ্ক বললেন, আমিই বা আপনার "কি প্রিয়সাধন করব বলুন, আম 
আপনার অভীষ্ট দক্ষিণা দিতে ইচ্ছা কাঁর। বেদ বললেন, বৎস, এখন থাকুক না। 
কিছুকাল পরে উতঙ্ক পুনর্বার গুরুকে দাক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। বেদ 
বললেন, তুমি বহুবার আমাকে দক্ষিশার কথা বলেছ; গৃহমধ্যে গিয়ে উপাধ্যায়ানীকে 
জিজ্ঞাসা কর কি দিতে হবে। তখন উতঙ্ক গুরুপত্বীর কাছে গিয়ে বললেন, 
ভগ্ঘবতী, উপাধ্যায় আমাকে গৃহগমনের অনুমাতি দিয়েছেন, আম গুরদ্দক্ষিণা দিয়ে 
খণমৃত্ত হ'তে চাই, আপনি বলুন কি দাঁক্ষিণা দেব। উপাধ্যায়পত্নী বললেন, তুমি 
রাজা পৌষ্যের কাছে যাও, তাঁর ক্ষত্রিয়া পত্নী যে দুই কুণ্ডল পরেন তাই চেয়ে আন। 
চার দিন পরে পুণ্যক ব্রত হবে, তাতে আমি ওই কুণ্ডলে শোভিত হয়ে রাহমণদের 
পাঁরবেশন করতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার এই অভীষ্ট পূর্ণ কর, তাতে তোমার 
মংগল হবে, কিন্তু যাঁদ না কর তবে অনিষ্ট হবে। 

উতত্ক কুণ্ডল আনবার জন্য যাত্রা করলেন। পথে যেতে যেতে তান 
প্রকাণ্ড বৃষে আরুঢ় এক মহাকায় প্র্ষকে দেখতে পেলেন। সেই পুরুষ বললেন, 
উতঙ্ক, তুমি এই বৃষের পুরীষ ভক্ষণ কর। উতত্ককে আনিচ্ছক দেখে তানি 
আবার বললেন, উতঙ্ক, খাও, বিচার কারো না, তোমার উপাধ্যায়ও পূর্বে খেয়েছেন। 
তখন উতঙ্ক বৃষের মলমূত্র খেলেন এবং দাঁড়য়ে উঠে সত্বর আচমন ক'রে পৌষ্যের 
নিকট যাত্রা করলেন। পোষ্য তাঁকে বললেন, ভগবান, কি আজ্ঞা বলবন। উতঙ্ক 
কুণ্ডল প্রার্থনা করলে রাজা বললেন, আপনি অন্তঃপুরে গিয়ে মাহষীর কাছে চেয়ে 
নিন। উতঙ্ক মাঁহষীকে দেখতে না পেয়ে ফরে এসে পৌষ্যকে বললেন, আমাকে 
মিথ্যা কথা বলা আপনার উচিত হয় নি, অন্তঃপুরে মহিষ নেই। পোষ্য ক্ষণকাল 
চিন্তা ক'রে বললেন, নিশ্চয় আপনি উচ্ছিন্ট (এ*টো মুখে) আছেন, অশ্াচ ব্যান্ত 
আমার পাঁতব্রতা ভাষাকে দেখতে পায় না। উতঙ্ক স্মরণ ক'রে , আম 
এখানে শীঘ্র আসবার জন্য দাঁড়য়ে আচমন করোহুলাম সেজন্য. এই দোষ হয়েছে। 
উত্ক তখন পনর্বমুখে বাসে হাত পা ম্দখ ধুলেন এবং তির £শন্দে ফেনশন্য 
অনু হদ্য জল পান ক'রে দুবার মুখাঁদি ইীন্িয় বঁটুছলেন। তারপর তান 
অন্তঃপুরে গিয়ে মাহষীঁকে দেখতে পেলেন। উতত্কের প্রার্থনা শুনে মাহষা প্রীত 
হয়ে তাঁকে কুণ্ডল দিলেন এবং বললেন, নাগরাজ তক্ষক এই কুণ্ডল দহাঁটর প্রার্থী, 
অতএব সাবধানে নিয়ে হাবেন। 


আঁদপর্ব ৫ 


উতঙ্ক সন্তুষ্ট হয়ে পৌষ্যের কাছে এলেন। পোষ্য বললেন, ভগবান, 
সংপান্র সহজে পাওয়া. যায় না, আপাঁন গুণবান আঁতাঁথ, মাপনার সৎকার করতে 
ইচ্ছা কার। উতঙ্ক বললেন, গৃহে যে অন্ন আছে তাই শীঘ্র নিয়ে আসনন। অন্ন 
আনা হ'লে উতঙ্ক দেখলেন তা ঠান্ডা এবং তাতে চুল রয়েছে। তান বললেন, 
আমাকে অশুচি অন্ন দিয়েছেন অতএব আপনি অন্ধ হবেন। পোষা রললেন, 
আপান নির্দোষ অমের দোষ 'দচ্ছেন এজন্য আপান নিঃসন্তান হবেন। উতৎক 
বললেন, অশুচি অন্ন দিয়ে আবার আভশাপ দেওয়া আপনার অনুচিত, দেখ্দন না 
অন্ন অশুচি কি না। রাজা অন্ন দেখে অনুমান করলেন এই শীতল অন্ন কোনও 
মুক্তকেশী স্ত্রী এনেছে, তারই কেশ এতে পড়েছে। তান ক্ষমা চাইলে উতত্ক 
বললেন, আমার বাক্য মিথ্যা হয় না, আপনি অন্ধ হবেন, কিন্তু শীঘ্রই আবার 
দৃষ্টিশান্ত ফিরে পাবেন। আমাকে যে শাপ দিয়েছেন তাও যেন না ফলে। রাজা 
বললেন, আমার ক্রোধ এখনও শান্ত হয়নি, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীততুল্য কন্তু বাক্যে 
তঁক্ষণধার ক্ষুর থাকে, ক্ষত্রিয়ের এর বিপরীত। আমি শাপ প্রত্যাহার করতে পার 
না, আপাঁন চ'লে যান। উতঙ্ক বললেন, আপনি অন্নের দোষ স্বীকার করেছেন 
অতএব আপনার শাপ ফলবে না। এই ব'লে তানি কুণ্ডল নিয়ে চলে গেলেন। 

উতঙ্ক যেতে যেতে পথে এক নগ্ন ক্ষপণক€১) দেখতে পেলেন, সে মাঝে 
মাঝে অদৃশ্য হচ্ছে। তিনি কুণ্ডল দুটি ভূমিতে রেখে স্নানাদির জন্য জলাশয়ে 
গেলেন, সেই অবসরে ক্ষপণক কুণ্ডল নিয়ে পালিয়ে গেল। স্নান শেষ ক'রে উতৎক 
দৌড়ে গিয়ে ক্ষপণককে ধ'রে ফেললেন। সে তখনই তক্ষকের রূপ ধারণ করলে 
এবং সহসা আঁবর্ভৃত এক গর্তে প্রবেশ ক'রে নাগলোকে চলে গেল। উতঙ্ক সেই 
গর্ত দণ্ডকাণ্ঠ (ৰহঘচারীর যাঁ্ট) দিয়ে খুড়ে বড় করবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে 
ক্লান্ত ও অকৃতকার্য দেখে ইন্দ্র তাঁর বজ্রকে বললেন, যাও, ওই ব্রাহমনণকে সাহায্য 
কর। বজ্র দণ্ডকান্ঠে অধিষ্ঠান ক'রে গর্তাট বড় ক'রে দিলে। উতজ্ক গর্ত 
দিয়ে নাগলোকে গেলেন এবং নানাবিধ প্রাসাদ হম ক্লীড়াস্থানাদ দেখ পেলেন। 


কুণ্ডল ফিরে পাবার জন্য তান নাগগণের স্তব করতে লাগলেন। পর দেখলেন, 
দুই স্ত্রী তাঁতে কাপড় ব্দনছে, তার কতক সুতো কাল সাদা; ছয় কুমার 


দ্বাদশ অর (পাখি) হস্ত একটি চক্র ঘোরাচ্ছে; একজন পুরুষ এবং একাঁট 


(১) দগম্বর সন্যাস বিশেষ! 


৬ মহাভারত 
অশ্বও সেখানে রয়েছে। উতঙ্ক এই সকলেরও স্তব করলেন। সেই প্নরূষ 
উতজ্ককে বললেন, তোমার স্তবে প্রীত হয়োছি, ক অভীষ্ট সাধন করব বল। উতত্ক 
বললেন, নাগগণ আমার বশীভূত হ'ক। পঃরুষ বললেন, তুম এই অশ্বের গূহ্যদেশে 
ফুৎক।র দাও। উতঙ্ক ফুংকার দিলে অশ্বের সমস্ত হীন্দ্িয়হার থেকে সধূম আগ্নাশখা 
নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হ'ল। তখন ভীত হয়ে তক্ষক তাঁর বাসভবন থেকে 
বোঁরয়ে এসে বললেন, এই নিন আপনার কুণ্ডল! কুণ্ডল পেয়ে উতঙ্ক ভাবলেন, আজ 
উপাধ্যায়ানীর প্‌ণ্যক ব্রত, আম বহু দূরে এসে পড়ছি, কি ক'রে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ 
করব? সেই প্যরুষ তাঁকে বললেন, তুমি এই অশ্বে আরুঢ় হয়ে যাও, ক্ষণমধ্যে 
তোমার উপাধ্যায়ের-গৃহে পেছবে। 

উপাধ্যায়ানী স্নান ক'রে কেশসংস্কার করাছলেন এবং উতগৎক এলেন না 
দেখে তাঁকে শাপ দেবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় উতঙ্ক এসে প্রণাম কারে 
কুণ্ডল দিলেন। তার প্র তান উপাধ্যায়ের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। 
উপাধ্যায় বললেন, তুম যে দুই স্ত্রীকে বস্ত্র বয়ন করতে দেখেছ তাঁরা ধাতা ও বিধাতা, 
কৃষ্ণ ও শ্বেত সূত্র রাত্র ও দিন, ছর কুমার ছয় খতু, চক্তাট সংবৎসর, তার দ্বাদশ 
অর দ্বাদশ মাস, যানি পুরুষ [তানি স্বয়ং ইন্দ্র, এবং অশ্ব আঁগ্ন। তুমি যাবার 
সময় পথে যে বৃষ দেখোঁছলে সে এঁরাবত, তার আরোহা ইন্দ্র। তুমি.যে পুরীষ 
খেয়েছ তা অমৃত! নাগলোকে তোমার বিপদ হয় নি, কারণ ইন্দ্র আমার সখা, তাঁর 
অনুগ্রহে তুমি কুণ্ডল আনতে পেরেছ। সৌম্য, তোমাকে অননুমাঁত দিচ্ছি স্বগৃহে 
য:ও, তোমার মঙ্গল হবে। 

উতঙ্ক তক্ষকের উপর প্রতিশোধ নেবার সংকল্প ক'রে হাক্তিনাপুরে রাজা 
জনমেজয়ের কাছে গেলেন। জনমেজয় তখন তক্ষাশলা জয় ক'রে ফিরে এসেছেন, 
মন্ত্রীরা তাঁকে ঘিরে আছেন। উতঙ্ক যথাবাঁধ আশীর্বাদ ক'রে বললেন, মহারাজ, 
যে কার্য করা উচিত ছিল তা না ক'রে আপনি বালকের ন্যায় অন্য করছেন। 


জনমেজয় তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, আমি ক্ষান্ধর্ম অনুসারে প্রত করে 
থাকি, আমাকে জাপান কি করতে বলেন? উতঙ্ক বললেন, পিতা মহাত্মা 
পরশীক্ষতের যে প্রাণহরণ করেছে দেই দ;রাত্মা তক্ষকে র আপান প্রাতশোধ 
নিন। সেই নপাঁতর চিকিৎসার জন্য কাশ্যপ , কিন্তু তক্ষক তাকে 


ফিরিয়ে দিয়োছল। আপনি শীঘ্র সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করুন এবং জবালত আঁগ্নিতে 
সেই পাপীকে আহ্াত দিন। তাতে আপনার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ হবে, আমিও 
প্রীত হব, কারণ সেই দরাত্রা আমার বিঘ/ করোছিল। 


উতত্কের কথা শুনে জনমেজয় তক্ষকের উপর অতিশয় রুদ্ধ হলেন এখং 
শোকার্তমনে মান্নগণকে পরাক্ষিতের মৃত্যুর বিষয় জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। 


॥ পৌলোমপর্বাধ্যায় ৷৷ 


৪। ভৃূগ;-পযলোমা - চ্যবন _- আঁগ্নর শাপমোচন 


মহার্ষ শোঁনক সৌতিকে বললেন, বংস, আম ভূগুবংশের বিবরণ শুনতে 
ইচ্ছা কার, তুমি তা বল। 

সোঁত বললেন।--রহন্লা যখন বরণের যজ্ঞ করাছলেন তখন সেই যজ্ঞাগ্ন 
থেকে মহীর্য ভৃগুর জন্ম হয়োছল। ভূগুর ভার্ধার নাম প:লোমা। তান গর্ভবতী 
হ'লে একাঁদন যখন ভৃগু স্নান করতে যান তখন এক রাক্ষস আশ্রমে এসে ভূগযপত্ণীকে 
দেখে মুগ্ধ হল। এই রাক্ষসেরও নাম পুলোমা। পূর্বে সে ভূগুপত্নী পুলোমাকে 
বিবাহ করতে চেয়োছল কিন্তু কন্যার পিতা ভূগনকেই কন্যাদান করেন। সেই দুঃখ 
সর্বদাই রাক্ষসের মনে ছিল। ভূগ্র হোমগৃহে প্রজ্বালত অশ্নি দেখে রাক্ষস 
বললে, আঁণ্ন, তুমি দেবগণের মুখ, সত্য বল এই পুলোমা কার ভার্যা। এই 
সন্দরীকে পূর্বে আমি ভার্যারূপে বরণ করেছিলাম কিন্তু ভৃগ অন্যায়ভাবে একে 
গ্রহণ করেছেন। এখন আমি একে আশ্রম থেকে হরণ করতে চাই। তুমি সত্য 
কথা বল। 

অগ্নি ভীত হয়ে ধীরে ধীরে বললেন, দানবনন্বন, তুমি পূর্বে এই 


পুলোমাকে বরণ করেছিলে কিন্তু যথাবাঁধ মন্ত্রপাঠ ক'রে বিবাহ কর ন। পুলোমার 
শপতা বরলাভের আশায় ভূগুকেই কন্যাদান করোছলেন। ' ভূগদ আমার সম্মখেই 
একে বিবাহ করেছেন। যাঁকে তুমি পূর্বে বরণ করোছিলে ইনিই সেই পুলোমা। 
আমি মিথ্যা বলতে পারব না। 

তখন রাক্ষস বরাহের রূপ ধারণ ক'রে পুলোমাকে হরণ কেট মহাবেগে 
নিয়ে চলল। পঢলোমার শিশ7. গরভচ্যুত হ'ল, সেজন্য তার নাম ড্র সূর্যতুল্য 
তেজোময় সেই শিশুকে দেখে রাক্ষস ভস্ম হয়ে ভূত ৮ পুলোমা পুত্রকে 
নিয়ে দুঃখত মনে আশ্রমের দিকে চললেন। ব্রহমা তাঁর্‌$এই রোর্দদ্যমানা পূত্রবধূকে 


সান্ত্বনা দিলেন এবং পুলোমার অগ্রুজাত নদীর নাম বধূসরা রাখলেন। ভূগদ তাঁর 
পত্নীকে বললেন, তোমার পাঁরচয় রাক্ষসকে কে দিয়েছিল ঃ পুলোমা উত্তর দিলেন, 
আঁগ্ন আমার পরিচয় দিয়েছহলেন। তখন ভৃগু সরোষে অগ্নকে শাপ দিলেন, 


৯০ মহাভাত্বত 


তুম সর্বভূক হবে। আঁগ্ন বললেন, তুমি কেন এরূপ শাপ দলে? আমি ধর্মানবসারে 
রাক্ষসকে সত্য কথাই. বলোঁছ। তুমি ৱাহয়ণ, আমার মাননীয়, সেজন্য আমি 
প্রত্যাভশাপ দিলাম না! আম যোগবলে বহ: মূর্তিতে আধিষ্ঠান কার, আমাকে যে 
আহত দেওয়া হয় তাতেই দেবগণ ও পিতৃগণ তৃপ্ত হন, অতএব আম সর্বভূক 
কি ক'রে হব? 

অগ্নি দ্বজগণের আঁশনহোত্র ও যজ্ঞাদি ক্রিয়া থেকে অন্তার্হত হলেন। 
তাঁর অভাবে সকলে আতিশয় কম্টে পড়ল, খাঁষরা উন্াবগ্ন হয়ে দেবগণের সঙ্গে 
ব্লহয়ার কাছে গিয়ে শাপের বিষয় জানালেন এবং বললেন, আঁগ্নর অন্তর্ধানে আমাদের 
ক্রিয়ালোপ হয়েছে; যান দেবগণের মুখ এবং যজ্ঞের অগ্রভাগ ভোজন করেন তান 
{ক করে সর্বভূক হ'তে পারেন? ব্রহমা মিষ্টবাক্যে আশ্নকে বললেন, হতাশন, তুমি 
্িলোকের ধারায়তা এবং ক্রিয়াকলাপের প্রবর্তক, ক্রিয়ালোপ করা তোমার উচিত নয়। 
তুমি সদা পবিল্ল, সর্বশরার দিয়ে তুমি সর্বভুক হবে না, তোমার গযহাদেশে যে শিখা 
আছে এবং তোমার যে ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক) শরীর আছে তাই সর্বভুক হবে। তুম 
তেজঃস্বরূপ, মহার্ধ ভূগু যে শাপ দিয়েছেন তা সত্য কর এবং তোমার মুখে যে 
আহুতি দেওয়া হবে তাই দেবগণের ও নিজের ভাগরুপে গ্রহণ কর। অগ্নি বললেন, 
তাই হবে। তখন সকলে সন্তুষ্ট হয়ে নিজ নিজ স্থানে চ'লে গেলেন। 


€। ক্রর,-প্রমদবরা -- ভুপ্ডুভ 


ভূগন্পুত্র চ্যবনের পত্নীর নাম সুকন্যা, তাঁর গর্ভে প্রমাঁত জন্মগ্রহণ করেন? 
প্রমাতর ওরসে ঘৃতাচীর গর্ভ রুরু নামক পাত্র উৎপন্ন হন। এই ররর কথা 
এখন বলব। 

স্থুলকেশ নামে খ্যাত সর্বভূতীহতে রত এক মহার্ষ* ছিলেন। গন্ধর্বরাজ 
বিশ্বাবসযর সহিত সহবাসে মেনকা গর্ভবতী হন। সেই নির্দয়া নিলন্ত অপ্সরা 
নদীতীরে তাঁর কন্যাসন্তানকে পারিত্যাগ করেন। মহৰ্ষি" স্থুলকেশ্গ৫ র ন্যায় 
লাগলেন। এই কন্যা স্বভাবে রূপে গুণে সকল সেজন্য মহার্ধ তার 
নাম রাখলেন- প্রমদ্‌বরা! রুরু সেই কন্যাকে দেখে ত হলেন, তাঁর পিতা 
প্রমাতির অনুরোধে স্থুলকেশও কন্যাদান করতে সম্মত হলেন। 

িছাদন পরে বিবাহকাল আসন্ন হ'ল। প্রমদ্‌বরা তাঁর সখখদের সঙ্গে খেলা 


আঁদপর্ব ১৯. 


করতে করতে দ্দবরুমে একটি সুপ্ত সর্পের দেহে পা দিয়ে ফেললেন। সর্পের 
দংশনে প্রমদ্‌বরা বিবর্ণ বিগতশ্ত্রী ও হতচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন। স্থদলকেশ এবং 
অন্যান্য ধাঁষরা দেখলেন পদ্মকান্ত সেই বালা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছেন। প্রমাঁত 
ও বনবাসী অন্যান্য ব্রাহ়ণগণ সেখানে এসে কাঁদতে লাগলেন! শোকার্ত রুরু; গহন 
বনে গিয়ে করুণস্বরে বিলাপ. করতে করতে বললেন, যাঁদ আমি দান তপস্যা ও 
গুরুজনের সেবা করে থাঁক, যাঁদ জন্মাবীধ ব্রতপালন ক'রে থাকি, কৃষ্ণ বিষ 
হৃষীকেশে যাঁদ আমার অচলা ভান্ত থাকে, তবে আমার প্রিয়া এখনই জীবনলাভ 
করুন 

ররর বিলাপ শ্দনে দেবতারা কৃপান্বিত হয়ে একজন দূত পাঠালেন। এই 
দেবদূত রুরুকে বললেন, বৎস, এই কন্যার আয়? শেষ হয়েছে, তুমি বৃথা শোক ক'রো 
না। তবে দেরতারা একাঁট উপায় নির্দিষ্ট করেছেন, তা যাঁদ করতে পার তবে 
প্রমদ্বরাকে ফিরে পাবে। রুরু বললেন, হে আকাশচারাঁ, বলুন সেই উপায় কি. 
আম তাই করব। দেবদূত বললেন, এই কন্যাকে তোমার আয়ুর অর্ধ দান কর, 
তা হলেই সে জশীবিত হবে। রুরু বললেন, আম অর্ধ আয়ু দিলাম, আমার প্রিয়া 
সৌন্দর্যময়ী ও সালংকারা হয়ে উত্থান করুন৷ 

প্রমদ্‌বরার পিতা গন্ধর্বরাজ বি*বাবস দেবনূতের সঙ্গে যমের কাছে গয়ে 
‘বললেন, ধর্মরাজ, আপাঁন যাঁদ অনুমাত দেন তবে মৃতা প্রমদ্‌বরা রুরুর অর্ধ আয়ন 
নিয়ে বেচে উঠদক। যম বললেন, তাই হ’ক। তখন বরবার্ণনী প্রমদূবরা যেন 
নিদ্রা থেকে গান্রোখান করলেন। প্রমৃতি ও স্থূলকেশ মহানন্দে বরকন্যার বিবাহ 
দিলেন। 

রুরু অত্যন্ত কোপান্বিত হয়ে সর্পকুল বিনষ্ট করবার প্রতিজ্ঞা করলেন এবং 
যথাশান্ত সকলপ্রকার সপ'ই বধ করতে লাগলেন। একাঁদন তান বনে গিয়ে দেখলেন 
এক বৃদ্ধ ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) শুয়ে আছে। রুরু তখনই তাকে দণ্ডাঘাতে মারতে 
গেলেন। ডুশ্ডুভ বললে, তপোধন, আমি কোনও অপরাধ কার নি, ক্ষন আমাকে 
মারতে চান? রুরু; বললেন, আমার প্রাণসমা ভার্যাকে সাপে কু , সেজন্য 
প্রতিজ্ঞা করোছ সাপ দেখলেই মারব। ডুপ্ডুভ বললে, জীবে দখশন করে তারা 
জন্যজাতীয়, আপনি ধর্মজ্ঞ হয়ে ডুশ্ডুভ.বধ করতে গ্রারেন না। রুরু জিজ্ঞাসা 
করলেন, ডুণ্ডুভ, তুমি কে? ডুণ্ডুভ উত্তর দিলে, পূর্বে-আমি সহস্রপাৎ নামে খাঁষ 
ছিলাম। খগম নামে এক ব্রাহমণ আমার সখা ছিলেন, তাঁর বাক্য অব্যর্থ । একদিন 
[তান আগ্নহোত্রে নিষ-্ত লেন সেই সময়ে আম বালস:লভ খেলার ছলে একাঁট; 


EX মহাভারত 


তৃ্ণানার্মত সর্প নিয়ে ভয় দোঁখয়োছলাম, তাতে তিনি মৃত হন। সংজ্ঞালাভ 
ক'রে তান সক্রোধে বললেন, আমাকে ভয় দেখাবার জন্য তুমি যেমন 'নার্বষ সর্প 
“নির্মাণ করেছ, আমার শাপে তুমিও সেইরূপ হবে। আম উদ্‌বিগ্ন হয়ে কৃতাঞ্জাল- 
পটে তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে সখা জ্ঞান ক'রে এই পাঁরহাস করেছি, আমাকে 
ক্ষমা করুন, শাপ প্রত্যাহার করুন। খগ্ধম বললেন, যা বলেছি তা মিথ্যা হবে না, 
তবে আমার এই কথা শুনে রাখ- প্রমাতর পূত্র রুরুর দর্শন পেলে তুমি শাপম্ত্ত 
হবে। তুম সেই রুরু, আজ আম পূর্বরূপ ফিরে পাব। 
খাঁষ সহস্পাং ডুণ্ডুভরূপ ত্যাগ করলেন এবং তেজোময় পূর্বরূপ লাভ ক'রে 
আঁহংসা পরমোধর্ম সর্বপ্রাণভূতাং স্মৃতঃ॥ 
তস্মাৎ প্রাণভৃতঃ সর্বান্‌ ন হিংস্যাদ্‌ ব্রাহমণঃ কুচিৎ। 
ব্রাহযণঃ সৌম্য এবেহ ভবতশীতি পরা শ্রীতঃ॥ 
বেদবেদাঙ্গাঁবং তাত সর্ব ভূতাভয় প্রদঃ। 
আঁহংসা সত্যবচনং ক্ষমা চোঁত বিনিশ্চিতম্‌॥ 
ব্রাহমণস্য পরো ধর্মে বেদানাং ধারণাঁপ চ। 
ক্ষত্রিয়স্য হি যো ধর্মঃ সহি নেষ্যেত বৈ তব॥ 
--সর্ব প্রাণীর আহংসাই পরম ধর্ম; অতএব ব্রাহ্মণ কখনও কোনও প্রাণীর হিংসা 
করবেন না। বৎস, এইরূপ শ্রযাতবাক্য আছে যে ব্রাহ্মণ শান্তমুর্ত বেদবেদাত্গাবং 
এবং সর্ব প্রাণীর অভয়দাতা হবেন, তাঁর পক্ষে আঁহংসা, সত্যকথন, ক্ষমা ও বেনের 
ধারণাই পরম ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম তা তোমার গ্রহ্ণীয় নয়। 
তার পর সহম্রপাৎ বললেন, দণ্ডদান, উগ্রতা ও প্রজাপালন ক্ষান্রয়ের ধর্মা 
পূর্বকালে জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে সর্পসমূহ বিনষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তপোবলসম্পন্ন 
বেদবেদাঙ্গবিৎ দ্বিজশ্রে্ঠ আস্তীক ভাত সপঞ্গণকে পরিত্রাণ করোছিলেন। 
রুরু সেই. ইতিহাস জানতে চাইলে সহস্রপাং বললেন, আমি এমন যাবার 
জন্য ব্যস্ত হয়োছি, তম ব্রাহ্মণদের কাছে সব শুনতে পাবে। তেই ব'লে [তান 
জন্তাহ্ত হলেন। রুরু তাঁকে চতার্দকে অন্বেষণ ক'রে নত ও অবসন্ন হয়ে 
"পড়লেন, তারপর আশ্রমে কিরে এসে পিতার নিকট সপিজ্রির বৃস্তান্ত শুনলেন। 


আঁদপর্ব ১৩ 
॥ আস্তীকপর্বাধ্যায় ৷ 


৬। জরংকার, মীন __ কদ্র; ও বিনতা _- সম,দ্রমল্থন 


শোৌনক বললেন, তুমি জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ ও আস্তীকের হীতহাস বল। 
সোঁতি বললেন।--আস্তঁকের পিতার নাম জরংকারু, তিনি মহাতপা 
ব্লহুনচারী উধর্তরেতা পরিব্রাজক ছিলেন। একাঁদন তান পর্যটন করতে করতে 
দেখলেন, কতকগ্যাীল মানুষ উশনীর (বেনা) তৃণ অবলম্বন ক'রে উধ্বপাদ অধোমুখ 
হয়ে গর্তের উপর ঝুলছেন। জরংকারুর প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, আমরা 
যাযাবর নামক খাঁষ ছিলাম। জরংকারু নামে আমাদের একটি পুত্র আছে, সেই মডড় 
কেবল তপস্যা করে, বিবাহ এবং সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা তার নেই। আমরা অনাথ 
হয়ে বংশলোপের আশঙ্কায় পাপার ন্যায় এই গর্তে লম্বমান রয়োছ। জরৎকার্‌ 
বললেন, আপনারা আমারই িতৃপুর্য, বলুন ক করব। পিতৃগণ বললেন, বংস, 
দারগ্রহণ ও সন্তান উৎপাদন কর, তাতেই আমাদের পরম মঙ্গল হবে। জরৎকারু 
বললেন, আমি নিজের জন্য বিবাহ বা ধনোপারজন করব না, আপনাদের ?হতের জন্যই 
দারগ্রহণ করব। যে কন্যার নাম আমার নামের সমান, যাকে তার আত্মীয়রা স্বেচ্ছায় 
দান করবে, তাকেই আমি ভিক্ষাস্বরূপ নেব। 
জরংকার বিবাহার্থাঁ হয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। একাদন তিনি বনে গিয়ে 
ধার ও উচ্চ কণ্ঠে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করলেন। তখন বাসনাঁক তাঁর ভাঁগনীকে নিয়ে 
এসে বললেন, দ্বিজোত্তম, আপান একে গ্রহণ করুন। কন্যার নাম আর নিজের নাম 
এক জেনে জরৎকার তাঁকে বিবাহ করলেন। আস্তীক নামে তাঁদের এক পুত্র হ'ল, 
[তাঁনই সর্গগণকে ভ্রাণ করেন এবং পিতৃগণকেও উদ্ধার করেন। 


টি না মেনর দে ডি তোমার করা জাত যা আমরা আঃ সরতে 
ইচ্ছা কার। সোঁত বলতে লাগলেন। > 
প্রাকালে সত্যে দক্ষ প্রজাপতির কদর ও বিনতা বমি দুই সবলক্ষণা 
রপ্ত কন্যা ছিলেন, তাঁরা কশ্যপের ধর্মপত্নী। তাদের বর দিতে ইচ্ছা 
করলে কদ্ূদ বললেন, তুল্যবলশালী সহস্র নাগ আমার প্র্র হ’ক; বিনতা বললেন, 
আমাকে দুই পনর দিন যারা কদ্রুর' পুত্রের চেয়েও বলবান ও তেজস্বী। কশ্যপ দুই 
পত্ধীকেই অভীষ্ট বর দিলেন। যথাকালে ক্রু এক সহস্র এবং 'িনতা দুই ডিম্ব প্রসব 
করলেন। পাঁচ শ বৎসর পরে কদর প্রত্যেক ডিম্ব থেকে পুত্র নির্গত হ'ল। নিজের 
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দুই ডিম্ব থেকে কিছুই বার হ'ল না দেখে বিনতা একাট ডিম্ব ভেঙে দেখলেন, তার 
মধ্যস্থ সন্তানের দেহের উচ্ধভাগ আছে কিন্তু নিম্নভাগ অপারণত। সেই পন 
ক্রুদ্ধ হয়ে মাতাকে শাপ' দিলেন. তোমার লোভের ফলে আমার দেহ অসম্পূর্ণ হয়েছে, 
তুমি পাঁচ শ বংসর কদ্রুর দাসী হয়ে থাকবে। অন্য ডিম্বাটকে অসময়ে ভেঙো না, 
যথাকালে তা থেকে পূত্র নির্গত হয়ে তোমার দাসীত্ব মোচন করবে। এই কথা ব'লে 
{তান আকাশে উঠলেন এবং অরুণরূপে সূর্বের সারাথ হলেন। গরুড়ও যথাকালে 
জন্মগ্রহণ করলেন এবং জননী বিনতাকে ত্যাগ ক'রে ক্ষুধার্ত হয়ে আকাশে উড্ভলেন। 

একাঁদন কদর ও িনতা দেখলেন, তাঁদের নিকট য়ে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব 
যাচ্ছে।১) অমৃতমন্থনে উৎপন্ন এই অশ্বরত্বের প্রশংসা সকল দেবতই করতেন। 


শৌনক অমৃতমন্থনের বিবরণ শুনতে চ্যইলে সৌতি বললেন। -- একদা 
দেবগণ সুমেরু পর্বতের শিখরে বসে অমৃতপ্রাপ্তর জন্য মন্ণা করছিলেন। নারায়ণ 
'ব্হয়াকে বললেন, দেবগণ ও অসুরগণ একত্র হয়ে সম্যদ্রমল্থন করুন, তা হ'লে অমৃত 
পাবেন। ব্রহা ও নারায়ণের আদেশে নাগরাজ অনন্ত মন্দর পর্বত উৎপাটন করলেন। 
“তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেবতারা সমদ্রতীরে গিয়ে বললেন, অমৃতের জন্য আমরা আপনাকে 
মন্থন করব। সমুদ্র বললেন, আমাকে অনেক মর্দন সইতে হবে, অমৃতের অংশ যেন 
আম পাই। 

দেবাসরের অনুরোধে সাগরস্থ কূর্মরাজ মন্দর পর্বতকে পৃচ্ঠে ধারণ 
করলেন, ইন্দ্র বঙ্ দ্বারা পর্বতের 'নম্নদেশ সমান ক'রে দিলেন। তারপর মন্দরকে 
মন্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাসুক অনন্ত)কে রজ্জ ক'রে দেবাসুর সমদদ্র মন্থন করতে 
লাগলেন। অস্নরগণ নাগরাজের শীর্দেশ এবং দেবগণ পুচ্ছ ধারণ করলেন। 
বাসাকর মুখ থেকে ধূম ও অগ্নিশখার সাহত যে নিঃশ্বাসবায়দ নির্গত হ'ল তা 
মেঘে পাঁরণত হয়ে পারশ্রান্ত দেবাসুরের উপর জলবর্ষণ করতে লাগল। সম্দদ্ু 
থেকে মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ উঠল, মন্দরের ঘর্ষণে বহু জলজন্তু না হ'ল, 
পর্বতের বৃক্ষসকল পাঁক্ষসমেত নিপতিত হ'ল, বৃক্ষের ঘর্ষণে অগ্নি উন হয়ে হস্তী 
সিংহ প্রভৃতি জন্তুকে দগ্ধ করে ফেললে । নানাপ্রকার বৃক্ষের বন্য; ওষাঁধর রস এবং 
কঃগনদ্রব সন্দদ্রজলে পড়ল। সেই সকল রসামাশ্রত থেকে দগ্ধ ও ঘৃত 
উৎপন্ন হ'ল। | 

তারপর মথ্যমান সাগর থেকে চন্দ্র উঠলেন এবং ঘৃত থেকে লক্ষ্মী, সুরা 


--শ-------- লী রিকি 


(১) পরবতর্ঁ ঘটনা ৭-পাঁরিচ্ছদে আছে। 


আঁদপর্ব ১৫ 


দেবী, শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও নারায়ণের বক্ষের ভূষণ কৌস্তুভ মণির উদ্ভব হ'ল। 
সর্কামনাপূরক পারজাত এবং সুরাভ ধেন:ও উাঁথত হ'ল। লক্ষী, সুরা দেবা, 
চন্দ্র ও উচ্চৈঃশ্রবা দেবগণের নিকট গেলেন। অনন্তর ধন্বন্তার দেব অমৃতপূর্ণ 
কমণ্ডলু নিয়ে উঠলেন, তা দেখে দানবগণ ‘আমার আমার’ ব'লে কোলাহল করতে 
লাগল। তারপর ম্বেতবর্ণ চতুর্দন্ত মহাকায় এরাবত উাঁথত হ'লে ইন্দ্র তাকে ধরলেন। 
তআতিশয় মল্থনের ফলে কালকৃট উঠল, সধূম আগ্নর ন্যায় সেই বিষে জগৎ ব্যাপ্ত 
হ'ল। যা নয পারত হেরা বয় 5 বনি সেই থেকে 
তাঁর নাম নীলকণ্ঠ। 

দানবগণ অমৃত. ও লক্ষী লাভের জন্য দেবতাদের সঙ্গে কলহ করতে লাগল। 
নারায়ণ মোহিনী মায়ায় স্তরীরূপ ধারণ ক'রে দানবগণের কাছে গেলেন, তারা মোহিত 
হয়ে তাঁকে অমৃত সমর্পণ করলে । তান দানবগণকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে বাঁসয়ে কমণ্ডল;. 
থেকে কেবল দেবগণকে অমৃত পান করালেন। দানবগণ ক্রুদ্ধ হয়ে দেবগণের প্রাত 
ধাবিত হ'ল, তখন বিষ; অমৃত হরণ করলেন। দেবতারা 'বষ্ুর কাছ থেকে অমৃত 
শনয়ে পান করাছলেন সেই অবসরে রাহ নামক এক দানব দেবতার রুপ ধারণ ক'রে 
অমৃত পান করলে। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশে যাবার আগেই চন্দ্র ও সূর্য বিষ্ণুকে ব'লে 
দিলেন, বিফ তখনই তাঁর চক্র দিয়ে সেই দানবের মুণ্ডচ্ছেদ 'করলেন। রাহনর মণ্ড 
জাকাশে উঠে গজন করতে লাগল, তার কবন্ধ ধেড়) ভূমিতে পড়ল, সমস্ত পাঁথবী 
কম্পিত হ'ল। সেই অবাঁধ চন্দ্রসূর্যের সঙ্গে র্হদর চিরস্থায়ী শত্রুতা হ'ল। 

বিষ্ণু স্রীরুপ ত্যাগ ক'রে দেবগণের সঙ্গে যোগ দিয়ে ঘোর যুদ্ধ করলেন। 
দানবগণ পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেল। 


৭। কদ্রু-বিনতার পণ -_ গরুড় _- গজকচ্ছপ _ অমৃতহরণ 


একদিন: উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখে কদ্রু ও িনতা তক” করলেন, জাত 
নক। বিনতা বললেন, শ্বেত; কদর বললেন, এর প:চ্ছলোম কৃষ্ণ1$১-অবশেষে এই 
পথ দ্র হ'ল যে ঝাল তাঁরা অশ্বটিকে ভাল কারে দেখ্রে যার কথা মিথ্যা 
হবে তান সপত্রীর দাসী হবেন। 

কদর, তাঁর সর্পপ্দত্রদের ডেকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে ওই অধ্বের 
পনচ্ছে লগন. হও, যাতে তা কঙ্জলবর্ণ দেখায়। যে সর্পরা সম্মত হ'ল না কদর তাদের 
শাপ দিলেন, তোমরা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে দগ্ধ হবে। পরান প্রভাতে কছু ও 
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{বনতা আকাশপথে সমুদ্রের পরপারে গেলেন। উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছে কৃফবর্ণ লোম 
দেখে বিনতা বিষপ্ন হলেন এবং ক্রু তাঁকে দাস্শীত্বে বিযুন্ত করলেন। 
| এই সময়ে বিনতার দ্বিতীয় ডিম্ব বিদীর্ণ ক'রে মহাবল গরুড় বাহ্গত 
হলেন এবং আঁগ্নরাশির ন্যায় তেজোময় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশে উঠে গর্জন 
করতে লাগলেন। তারপর তান সমুদ্রের পরপারে মাতার নিকট গেলেন। কন 
বিনতাকে বললেন, সমুদ্রের মধ্যে এক সুরম্য নাগালয় আছে, সেখানে আমাকে য়ে 
চল। বনতা কদ্রুকে এবং গরুড় তাঁর বৈমান্র ভ্রাতা সর্পগণকে বহন ক'রে 'নয়ে 
চললেন। সূর্যতাপে পত্ররা কষ্ট পাচ্ছে দেখে কদ্ু ইন্দ্রের স্তব করলেন, ইন্দ্রের 
আদেশে মেঘ থেকে বৃন্টিপাত হ'ল! সর্প সকল হতজ্ট হয়ে গরুড়ের পিঠে চ'ড়ে এক 
রমণীয় দ্বীপে এল। তারা গরুড়কে বললে, আমাদের অন্য এক দ্বীপে নিয়ে চল 
যেখানে নির্মল জল আছে। গরুড় বিনতাকে জি্জাসা করলেন, এদের আজ্ঞানুসারে 
আমাকে চলতে হবে কেন? বিনতা জানালেন যে কদর; কপট উপায়ে তাঁকে পণে 
পরাজিত ক'রে দাসণত্বে নিযুক্ত করেছেন। গরুড় দুঃখিত হয়ে সর্পদের জিজ্ঞাসা 
করলেন, কি করলে আমরা দাসত্ব থেকে মস্ত হ'তে পাঁর 2. সর্পরা বললে, যাঁদ নিজ 
বীর্যবলে অমৃত আনতে পার তবে ম্যান্ত পাবে। 

গরুড় বিনতাকে বললেন, আমি অমৃত আনতে যাচ্ছ, পথে কি খাব? 
বিনতা বললেন, সমুদ্রের এক প্রান্তে বহু সহস্র বিষাদ বাস করে, তুমি সেই নির্দয় 
দুরাত্মাদের খেয়ো কিন্তু ৱাহমুণদের কখনও হিংসা ক'রো না। গরুড় আকাশমার্গে 
যাত্রা কারে নিষাদালয়ে উপস্থিত হলেন এবং মুখব্যাদান ক'রে নিষাদগণকে গ্রাস করতে 
লাগলেন। এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর সঙ্গে গরুড়ের কণ্ঠে প্রবেশ করোছিলেন। দীপ্ত 
অঙ্গারের ন্যায় দাহ বোধ হওয়ায় গরুড় বললেন, দ্বিজোত্তম, তুমি শীঘ্র নির্গত হও, 
রাহঘণ পাপী. হ'লেও আমার ভক্ষ্য নয়। ব্রাহমণ বললেন, তবে আমার নিষাদী 
ভার্যাকেও ছেড়ে দাও। গরুড় বললেন, আপনি তাঁকে নিয়ে শীঘ্র বোরয়ে আসুন, 
যেন আমার জঠরানলে জীর্ণ না হন। ব্রাহযণ সম্ত্রীক নির্গত হয়ে গর; 


করে প্রস্থান করলেন। ৫০১১ 
তারপর গরদড় তাঁর পিতা মহার্ষ কশ্যপের কাছেও । কশ্যপ কুশল 
প্রন করলে গরুড় বললেন, আম মাতার দাসত্ব য অমৃত আনতে যাচ্ছ, 


কিন্তু আম প্রচুর খাদ্য পাই না, আপনি আমার ক্ষুতীপপাসানিবৃত্তির উপায় বলুন। 
কশ্যপ বললেন, বিভাবস্দ নামে এক কোপনস্বভাব মহার্ষ ছিলেন, তাঁর 
কনিষ্ঠ ভ্রাতা স:গ্রতীক ধনাবভাগের জন্য বার বার অনুরোধ করতেন। একাঁদন 


্ আআঁদিপৰ ১৭ 


বিভাবস বললেন, যে ভ্রাতারা গৃরন ও শাস্ত্র মানে না তারাই পরস্পরকে শর: ভেবে 
শঙ্কিত হয়; সাধুলোকে ধনবিভাগের প্রশংসা করেন না। তুমি আমার নিষেধ 
শুনবে না, ভিন্ন হয়ে ধনশালী হ'তে চাও, অতএব আমার শাপে তুমি হস্তী হও। 
লংপ্রতীকও জ্যেষ্ঠকে শাপ দিলেন, তুমি কচ্ছপ হও। বৎস গরদড়, ওই যে সরোবর 
দেখছ ওখানে দুই ভ্রাতা গজকচ্ছপ রূপে পরস্পরকে আক্রমণ করছে। তুমি ওই 
মহাগিরতুল্য গজ এবং মহামেঘতুল্য কচ্ছপ ভোজন কর। 

এক নখে গজ আর এক নখে কচ্ছপকে তুলে য়ে গরুড় অলম্ব তীর্থে 
গেলেন। সেখানকার বৃক্ষদকল শাখাভঙ্গের ভয়ে কাঁপতে লাগল। একাঁট বশাল: 
দিব্য বটবৃক্ষ গরুড়কে বললে, আমার শতযোজন আয়ত মহাশাখায় বসে তুমি গজকচ্ছপ 
ভোজন কর! গরুড় বসবামান্্র মহাশাখা ভেঙে গেল। বালখল্য মুনিগণ সেই 
শাখা থেকে অধোমুখে ঝুলছেন দেখে গরুড় সন্ত্রস্ত হয়ে চণ্দ্বারা শাখাটি ধারে 
ফেললেন এবং বহু দেশে বিচরণ ক'রে অবশেষে গন্ধমাদন পর্বতে উপাঁস্থত হলেন! 
কশ্যপ সেখানে তপস্যা করাছিলেন। তান পুত্রের অনিষ্টবারণের জন্য বালখল্যগণকে 
বললেন, তপোধনগণ, লোকের হতের নিমিত্ত গরুড় মহৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে, 
আপনারা তাকে অনুমাঁত দিন। তখন বালখল্যগণ শাখা ত্যাগ ক'রে [হমালয়ে 
তপস্যা করতে গেলেন । গরদড় শাখা মুখে ক'রে বিকৃতস্বরে পিতাকে বললেন, ভগবান, 
মান্ষবাজত এমন স্থান বলুন যেখানে এই শাখা ফেলতে পারি। কশ্যপ একাট 
তুষারময় জনশূন্য পর্বতের কথা বললেন। গরুড় সেখানে গিয়ে শাখা ত্যাগ করলেন 
এবং পর্বতশৃঞ্গে বসে গজকচ্ছপ ভোজন করলেন। 

‘ ভোজন শেষ ক'রে গরুড় মহাবেগে উড়ে চললেন! অশুভসূচক নানাপ্রকার 
প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখে ইন্দ্রাদ দেবগণ ভাত হলেন। বৃহস্পাঁতি বললেন, কশ্যপ- 
বিনতার প্দত্র কামরূপ গরুড় অমৃত হরণ করতে আসছে। তখন দেবতারা নানাবিধ 
অস্ত্র ধারণ ক'রে অমৃতরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন। গবুড়কে দেখে দেরগণ ভয়ে 


কম্পিত হয়ে পরস্পরকে অস্ত্াঘাত করতে লাগলেন। বিশ্বকর্মা র রক্ষক 
ছিলেন, তিনি গরদুড়ের সঙ্গে কিছনক্ষণ যুদ্ধ ক'রে ক্ষতাবক্ষত হলেন। 
গরুড়ের পক্ষের আন্দোলনে ধল উড়ে 'দেবলোক অন্ধকারাচ্ছন্ন না নেই হা 


অপসারিত করলেন। ইন্াদ দেবতাদের 'সম্গে গরম দ্ধ হ'তে লাগল। 
পরিশেষে গরদড় জয়ী হলেন এবং স্বর্ণময় ক্ষুদ্র দেহ ধারণ ক'রে অমৃতরক্ষাগ্ারে 
প্রবেশ করলেন। 


গরদড় দেখলেন, অমৃতের চতুর্দকে আগ্নাশখা জবলছে, তার নিকটে একা 


৯৮ মহাভারত 


ক্ষুরধার লোৌহচক্র নিরন্তর ঘুরছে। তানি তাঁর দেহ সংকুচিত ক'রে চক্রের-অরের 
অল্তরাল দিয়ে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, অমৃত রক্ষার জন্য দুই ভয়ংকর: সর্প চক্রের 
গনম্নদেশে রয়েছে। গরূড় তাদের বধ ক'রে অমৃত নিয়ে আকাশে এসে বিষুর দর্শন 
পেলেন। গরুড় অমৃতপানের লোভ সংবরণ করেছেন দেখে বিষ্ণু প্রীত হয়ে 
বললেন, তোমাকে বর দেব। গরুড় বললেন, আমি তোমার উপরে থারুতে এবং 
অমৃতপান না করেই অজর অমর হ'তে ইচ্ছা কার। বু বললেন, 
তখন গরুড় বললেন, ভগবান, তুমিও. আমার কাছে বর চাও। বিষ্ণু বল 
আমার বাহন হওআমার রথধবজের উপরেও থেকো । গরুড় তাই হবে ব'লে মহাবেণে 
প্রস্থান করলেন, 

তখন ইন্দ্র তাঁকে বজ্রাঘাত করলেন।. গরু সহাস্যে বললেন, শতরুতু, 
ফধীচি মুনি, তাঁর আস্থজাত বজ্র, এবং তামার সম্মানের নিমিত্ত আমি একাঁট পালক 
ফেলে দিলাম, তোমার বজ্রপাতে আমার কোনও বাথা হয় নি। গরুড়ের [নিক্ষিপ্ত সেই' 
সূন্দর পালক দেখে সকলে আনন্দিত হয়ে তাঁর নাম লেন ‘সৃপর্ণ'। ইন্দ্র তাঁর 
সঙ্গে সখ্য স্থাপন ক'রে বললেন, যাঁদ তোমার অমৃতে প্রয়োজন না থাকে তবে আমাকে 
ফিরিয়ে দাও, কারণ তুমি যাদের দেবে তারাই আমাদের উপর উপদ্রব করবে। গরুড় 
থেকে তুমি হরণ ক'রো। ইন্দ্র তুষ্ট হয়ে বর 'দতে চাইলে গরুড় বললেন, মহাবল 
সর্পগণ আমার ভক্ষ্য হ'ক। ইন্দ্র বললেন, তাই হবে। 

তার পর গরুড় বনতার কাছে এলেন এবং সর্পন্রাতাদের বললেন, আম 
ভমৃত এনোছি, এই কুশের উপর রাখাঁছ, তোমরা স্নান ক'রে এসে খেয়ো। এখন 
তোমাদের কথা রাখ, আমার মাতাকে দাসীত্ব থেকে মস্ত ফর। তাই হ’ক বলে সর্পরা 
স্নান করতে গেল, সেই অবসরে ইন্দ্র অমত হরণ করলেন। সর্পের দল ফিরে এসে 
‘আমি আগে, আমি আগে বলে অমৃত খেতে গেল, কচ্ত না পেয়ে কুশ চাটতে 
লাগল, তার ফলে তাদের জিহবা দ্বিধা বিভন্ত হ'ল। (১ | 


৮৫ আদ্তীকের জন্ম _ নদ মা 


১ শোঁনক বললেন, কনর ৰ আভশাপ ০১) শন তাঁর প্ত্রেরা কি 
বুরোছল বল। | ও 
৩ রঃ 


| টুল, উল 


আঁদপর্ব টি 


সোঁত বললেন।-__ ভগবান শেষ নাগ (অনন্ত, বাসাঁক) কদর জ্যেষ্ঠ 
প্‌ৰ্। ইনি মাতার অভিশাপের পর নানা পাঁবত্র তাঁর্থে গয়ে কঠোর তপস্যা করতে 
লাগলেন। ব্রহরা তাঁর কাছে এসে বললেন, তোমার ক কামনা তা বল। শেষ উর 
দিলেন, আমার সহোদরগণ আঁত মন্দমাতি, তারা আমার বৈমাত্র ভ্রাতা গরুড়কে দেবে 
করে। আম পরলোকেও সহোদরদের সংসর্গ চাই না, সেজন্য তপস্যায় প্রাণ বসন 
দেব। ব্রহন্তা বললেন, আম তোমার ভ্রাতাদের আচরণ জানি। ভাগ্যক্রমে তোমার 
ধর্মবাদ্ধি হয়েছে, তুমি আমার আদেশে এই শৈল-বন-সাগর-জনপদাঁদ-সমান্বত চণ্চল 
পাঁথবকে নিশ্চল ক'রে ধারণ কর। শেষ নাগ পাতালে গিয়ে মস্তক দ্বারা পাঁথবী 
ধারণ করলেন, ব্লহনার ইচ্ছায় গরুড় তাঁর সহায় হলেন। পাতালবাস' নাগগণ তাঁকে 
বাসুকির্পে নাগরাজপদে আঁভাষন্ত করলেন । 

মাতৃপ্রদত্ত শাপ খণ্ড করবার জন্য বাসমাক তাঁর ধাঁর্মক ভ্রাতাদের সঙ্গে মন্ত্রণা 
করলেন। নাগগণ অনেক প্রকার উপায় নির্দেশ করলেন কিন্তু বাসকি কোনওাটতে 
সম্মত হলেন না। তখন এলাপত্র নামে এক নাগ বললেন, আমাদের মাতা যখন আঁভশাপ 
দেন তখন আম তাঁর ক্রোড়ে বসে শুনোছিলাম -- ব্রহম়া দেবগণকে বলছেন, তপস্বী 
পারৱাজক জরৎকারুর রসে বাসকর ভাগনী (১) জরতকারদর গর্ভে আস্তীক নামে 
এক প্র জন্মগ্রহণ করবেন, তিনিই ধার্মিক সপ্পগিণকে রক্ষা করবেন। 

তারপর বাস্যীক বহু অন্বেষণের পর সহার্ধ জরংকারূকে পৈয়ে তাঁকে 
ভাগনী সম্প্রদান করলেন। সেই ধার্মক তপস্বী বাস্দাকর প্রদত্ত রমণীয় গৃহে 
সম্তীক বাস করতে লাগলেন। তান ভার্যাকে বললেন, তুমি কদাচ আমার আঁপ্র্ 
{কছু করবে না, যাঁদ কর তবে এই বাসগৃহ আর তোমাকে ত্যাগ করব। বাসি 
ভগিনী তাতেই সম্মত হলেন এবং শ্বেতকাকী€২)র ন্যায় পাঁতর সেবা ক'রে ঘথাক।লে 
গর্ভবতী হলেন। একাঁদন মহার্ তাঁর ক্রোড়ে মস্তক রেখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন এমন সময় 
সূর্ধাস্তকাল উপস্থিত হ'ল। পাছে সম্ধ্যাকৃত্যের কাল উত্তীর্ণ হয় এই আশঙ্কায় তানি 
মৃদুস্বরে স্বামীকে জাগালেন। মহার্ধ বললেন, নিদ্রাভঙ্গ ক'রে আমার 
অবমাননা করেছ, তোমার কাছে আর আম থাকব না। আম সুপ্ত থাকি 
ততক্ষণ সূর্যের অস্ত যাবার ক্ষমতা নেই'। অনেক অননয় ক্রলিও তিনি তাঁর বাক্য 
প্রত্যাহার করলেন না, যাবার সময় পত্বীকে ব'লে গেলোগ্যবতী, তোমার গর্ভে 
অগ্নিতুল্য তেজস্বী পরম ধর্মাত্বা বেদজ্ঞ খাঁষ আছেন। 

E 


(১) ইনিই মনসা দেবী । (২) টীকাকার নীলকণ্ঠ অর্থ করেছেন স্মা-বক। 


চু, হাভারত 


যথাকালে বাস্াঁকভগ্গিনীর দেবকুমার তুল্য এক পুত্র হ'ল। এই পত্রে 
চ্যবনতনয় প্রমাতির কাছে তেনধ্যয়ন করলেন। মহার্ধ জরৎকারু চ'লে যাবার সময় তাঁর 
পরীর গভ্থ সন্তানকে 'ক্ষ্য ক'রে ‘অস্ত’ আছে) বলোছলেন সেজন্য তাঁর পত্র 
জাস্তীক নামে খ্যাত হ’শন। 

শৌনক ভিন্তাসা করলেন, জনমেজয় তাঁর পিতার মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানতে 
চাইলে মন্ত্রীরা তাঁত. কি বলোছলেন ? 

সৌতি বললেন, জনমেজয়ের মন্ত্রীরা এই ইতিহাস বলোছলেন।_- আভমন্দ্য- 
উত্তরার পুর মহা জ পরীক্ষৎ কৃপাচার্ষের শিষ্য এবং গোঁবন্দের প্রিয় ছিলেন। ষাট 
বৎসর বয়স পর্বত রাজত্ব করার পর দুরদন্টক্রমে তাঁর প্রাণনাশ হয়। তান প্রাঁপতামহ 
পাণ্ডুর ন্যায় মহাবীর ও ধনুর্ধর ছিলেন। একদা পরাক্ষিৎ মূগয়া করতে গয়ে একাঁট 
মৃগকে বাণাঁবদ্ধ করে তার অনুসরণ করলেন এবং পাঁরশ্রান্ত ও ক্ষধৈত হয়ে গহন বনে 
শমীক নামক এক মূনিকে দেখতে পেলেন। রাজা মৃগ সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে মান 
! গর দিলেন না, কারণ তান তখন মৌনব্রতধারণ ছিলেন। পরণীক্ষিৎ রুদ্ধ হয়ে একটা 
-.& সর্প ধনুর অগ্রভাগ দিয়ে তুলে মুনির স্কন্ধে পরিয়ে দিলেন। ম্যান কিছুই 
বললেন না, ক্রোধও প্রকাশ করলেন না। রাজা তখন নিজের প্দরীতে ফিরে ,গলেন। 

শমীক ম্বানর শৃঙ্গী নামে এক তেজস্বী ক্লোধী পত্র ছিলেন, 1 ঠান তাঁর 
আচার্যের "গৃহ থেকে ফেরবার সৃময় কৃশ নামক এক বন্ধুর কাছে শনু'লন, রাজা 
পরীক্ষিৎ তাঁর তপোরত পিতাকে কিরূপে অপমান করেছেন। শৃঙ্গ ক্রোধে যেন 
প্রদীপ্ত হয়ে এই অভিশাপ দিলেন, আমার নিরপরাধ পিতার স্কন্ধে কে মৃত সর্প 
দিয়েছে সেই পাপীকে সপ্ত রাত্রির মধ্যে মহাবিষধর তক্ষক নাগ দগ্ধ ন্র। :খ্গণী 
তাঁর পিতার নিকট গিয়ে শাপের কথা জানালেন! শমীক বললেন, বৎস, জমা 
প্রীক্ষিতের রাজ্যে বাস কারি, তান আমাদের রক্ষক, তাঁর অনিষ্ট আমি চাই না। ভান 
ক্ষধিত ও শ্ৰান্ত হয়ে এসেছিলেন, আমার মৌনব্রত না জেনেই এই কর্ম করেছেন। পুহ, 
তাঁকে আভশাপ দেওয়া উচিত হয়ান! শৃঙ্গী বললেন, পিতা, মাহিরা 
ক'রে থাঁক তথাঁপ আমার শাপ মিথ্যা হবে না। Ed 

গোৌরমূখ নামক এক শিষ্যকে শমীক পরীক্ষিতের চিিঠিযে দিলেন। 


গুরুর উপদেশ অনুসারে গোৌরমুখ বললেন, মহারাজ তা শমীকের স্কন্ধে 
আপান মৃত সর্প রেখেঁছলেন, তানি সেই অপরাধ ক্ষমা করেছেন। কিল্তু তাঁর পত্র 


ক্ষমা করেন নি, তাঁর শাপে সপ্ত রাত্রির মধ্যে তক্ষক আপনার প্রাণহরণ করবে । শমীক 
বার বার বলে দিয়েছেন আপাঁন যেন আত্মরক্ষায় যত্রবান হন। 


আঁদপর্ব ২১ 


 পরণীক্ষিং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে মল্লীদের সঙ্গে মন্ত্র করলেন। তাঁদের সঙ্গে 
পরামর্শ ক'রে তান একাঁটমান্ত্ স্তম্ভের উপর স[রাক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করালেন এবং 
খবযাঁচীকৎসক ও মল্াসম্ধ ব্রাহমণগণকে নিযুক্ত করলেন। তান সেখানে থেকেই মল্মীদের 
সাহায্যে রাজকার্য করতে লাগলেন, অন্য কেউ তাঁর কাছে আসতে পারত না। সপ্তম 
দনে কাশ্যপ নামে এক বরাহযণ বিষাঁচাকৎসার জন্য রাজার কাছে যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধ 
ব্লাহনণের বেশে তক্ষক তাঁকে বললে, আপনি এত দ্রুত কোথায় যাচ্ছেন? কাশ্যপ 
বললেন, আজ তক্ষক নাগ পরণীক্ষধকে দংশন করবে, আমি গুরুর কৃপায় বিষ নষ্ট 
করতে পারি, রাজাকে সদ্য সদ্য নিরাময় করব। তক্ষক বললে, আমই তক্ষক, এই 
বটবৃক্ষে দংশন করছি, আপনার মন্মবল দেখান। 

তক্ষকের দংশনে বটবৃক্ষ জলে গেল। কাশ্যপের মন্দশান্ততে ভস্মরাঁশ থেকে 
প্রথমে অক্কুর, তারপর দুটি পল্লব, তারপর বহু পত্র ও শাখাপ্রশাখা উদ্ভুত হ'ল। 
তক্ষক বললে, তপোধন, আপাঁন কিসের প্রার্থী হয়ে রাজার কাছে যাচ্ছেন? ব্রাহন্রণের 
শাপে তাঁর আয়: ক্ষয় পেয়েছে, আপনি তাঁর চিকিৎসায় কৃতকার্য হবেন কনা সন্দেহ। 
বাজার কাছে আপাঁন যত ধন আশা করেন তার চেয়ে বেশী আম দেব, আপন ফিরে 
যান। কাশ্যপ ধ্যান ক'রে জানলেন যে পরাক্ষিতের আয়ু শেষ হয়েছে, তান তক্ষকের 
কাছে অভীষ্ট ধন নয়ে চলে গেলেন। 

তক্ষকের উপদেশে কয়েকজন নাগ তপস্বী সেজে ফল কুশ আরু জল নিয়ে 
পরাক্ষিতের কাছে গেল। রাজা সেই সকল উপহার নিয়ে তাদের বিদায় দিলেন এবং 
অমাত্য-সুহুদূগণের সঙ্গে ফল খাবার উপক্রম করলেন! তাঁর ফলে একট ক্ষুদ্র কৃষ্ণনয়ন 
তাম্রবর্ণ কাঁট দেখে রাজা তা হাতে ধ'রে সাঁচবদের বললেন, সর্ধ অস্ত যাচ্ছেন, আমার 
দুঃখ বা ভয় নেই, শৃঙ্গীর বাক্য সত্য হ’ক, এই কট তক্ষক হয়ে আমাকে দংশন করুক। 
এই ব'লে তানি নিজের কণ্ঠদেশে সেই কাঁট রেখে হাসতে লাগলেন। তখন কাটরূপী 
তক্ষক নিজ মুর্তি ধরে রাজাকে বেষ্টন করলে এবং সগর্জনে তাঁকে দংখন্‌ করলে । 


মন্ত্রীরা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তার পর তাঁরা দেখলেন, পদ্মবর্ণ আকাশে যেন 

সীমন্তরেখা বিস্তার ক'রে চলেছে। বিষের অনলে রাজার গৃহ হ'ল, তানি 

বন্জাহতের ন্যায় পড়ে গেলেন। SS” 
পরাক্ষিতের মৃত্যুর পর রাজপ্ুরোহিত এবং রা পারলোঁকক ক্রিয়া 


সম্পন্ন ক'রে তাঁর শিশুপদত্র জনমেজয়কে রাজা করলেন। যথাকালে কাশীরাজ সৃবর্ণ- 
বর্মার কন্যা বপ্দষ্টমার সঙ্গে জনমেজয়ের বিবাহ হ'ল। তিনি অন্য নারার প্রাত মন 
ব্দতেন না, পতিব্রতা রূপবতী বপ.্টমার সঙ্গে মহানন্দে কালযাপন করতে লাগলেন। 


১৬২ মহাভারত 


১। জনমেজয়ের সর্পদন্র 


মন্দের কাছে পিতার মৃত্যাববরণ শুনে জনমেজয় অত্যন্ত দুঃখে অশ্রুমোচন, 
করতে লাগলেন, তার পর জলস্পর্শ ক'রে বললেন, যে দঃরাত্মা. তক্ষক আমার পিতার 
প্রাণাহংসা করেছে তার উপর আম প্রতিশোধ নেব। তান পুরোহতদের প্রশ্ন করলেন, 
আপনারা এমন ক্রিয়া জানেন কি যাতে তক্ষককে সবান্ধবে প্রদপ্ত আগ্নতে নিক্ষেপ 
করা যায়? প্দরোহিতরা বললেন, মহারাজ, সর্পসন্্ নামে এক মহাযজ্ঞ আছে, আমরা 
তার পন্ধাত জান ' | 

রাজার আজ্ঞায় যজ্ঞের আয়োজন হ'তে লাগল। যজ্ঞস্থান মাপবার সময় 
একজন পুরাণকথক সৃত বললে, কোনও ব্রাহযণ এই যজ্ঞের ব্যাঘাত করবেন । জনমেজয় 
দ্বারপালকে বললেন, আমার অন্্রাতসারে কেউ যেন এখানে না আসে । অনন্তর যর্থাবাঁধ 
সর্পসন্র আরম্ভ হ'ল । কৃষ্ণবসনধারী যাজকগণ ধূমে রন্তলোচন হয়ে সর্পগণকে আহবান 
ক'রে আগ্নতে আহি দিতে লাগলেন। নানাজাতীয় নানাবর্ণ অসংখ্য সর্প আগ্নতে 
পড়ে বিনষ্ট হ'ল। 

তক্ষক নাগ আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রের কাছে গেল। ইন্দ্র বললেন, তোমার ভয় 
নেই, এখানেই থাক। স্বজনবর্গের মৃত্যুতে কাতর হয়ে বাস্াক তাঁর ভাঁগনীকে বললেন, 
কল্যাণী, তুমি তোমার পুত্রকে বল যেন আমাদের সকলকে রক্ষা করে। তখন জরংকারু 
আস্তীককে পূর্ব ইতিহাস জানিয়ে বললেন, হে অমরতুল্য পত্র, তুমি আমার ভ্রাতা ও 
আত্মীয়বর্গকে যজ্ঞাশ্ন থেকে রক্ষা কর। আস্তীক বললেন, তাই হবে, আম নাগরাজ 
বাস্যাককে তাঁর মাতৃদত্ত শাপ থেকে রক্ষা করব। 

আস্তাক যজ্ঞস্থানে গেলেন, কিন্তু দ্বারপাল তাঁকে প্রবেশ করতে দিলে না? 
তখন তান স্তুতি করতে লাগলেন __ পরশীক্ষতপুত্র জনমেজয়, তুমি ভরতবংশের 
প্রধান, তোমার এই যজ্ঞ প্রয়াগে: অনুষ্ঠিত চন্দ্র, বরুণ ও 9 


আমাদের প্রিয়জনের যেন মঙ্গল হয়। ইন্দ্রের শত যজ্ঞ, যম র ও 
দাশরাথ রামের যজ্ঞ, এবং যাঁধন্ঠির কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রভৃতির যজ্ঞ সিতোমার এই 
যজ্ঞও সেইরূপ; আমাদের প্রিয়জনের যেন মঙ্গল হয়। মীর তুল্য প্রজাপালক 


রাজা জীরলোকে নেই, তুমি বরুণ ও ধর্মরাজের তুল্য । তুর্িষমের ন্যায় ধর্মজ্র, কৃষ্ণের 
ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন । 

আস্তীকের স্তুতি শুনে জনমেজয় বললেন, ইনি অল্পবয়স্ক হ’লেও বৃদ্ধের 
ন্যায় কথা বলছেন, একে বর দিতে চাই। রাজার সদস্যগণ বললেন, এই ব্রাহণ 


আঁদপর্ন ২৩ 


সম্মান ও বরলাভের যোগ্য, কিন্তু যাতে তক্ষক শীঘ্র আসে আগে সেই চেষ্টা করুন৷ 
আগন্তুক ব্রাহরণকে রাজা বর দিতে চান দেখে সর্পসত্রের হোতা চণ্ডভার্গবও প্রীত 
হলেন না। তান বললেন, এই যজ্ঞে এখনও তক্ষক আসে নি। ঝাঁত্বগ্‌গণ বললেন, 
আমরা বুঝতে পারাছ তক্ষক ভয় পেয়ে ইন্দ্রের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। তখন রাজার 
অনুরোধে হোতৃগণ ইন্দ্রকে আহবান করলেন। ইন্দ্র বিমানে চ'ড়ে যজ্ঞস্থানে যাত্রা 
করলেন, তক্ষক তাঁর উত্তরীয়ে লাাকয়ে রইল। জনমেজয় ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তক্ষক 
যদি ইন্দ্রের কাছে থাকে তবে ইন্দ্রের সঙ্গেই তাকে অপ্নতে নিক্ষেপ করন। 

ইন্দ্র ষন্জ্স্থানের নিকটে এসে ভয় পেলেন এবং তক্ষককে ত্যাগ ক'রে 
পালিয়ে গেলেন। তক্ষক মন্ত্রপ্রভাবে মোহগ্রস্ত হয়ে আকাশপথে যজ্ঞশ্নির 
আঁভমদখে আসতে লাগল।. খাত্বগ্গণ বললেন, মহারাজ, ওই তক্ষক ঘুরতে ঘুরতে 
আসছে, তার মহাগর্জন শোনা যাচ্ছে। আপনার কার্যাসাদ্ধ হয়েছে, এখন ওই 
ব্রাহমণকে বর দিতে পারেন। রাজা আস্তীককে বললেন, বালক, তুমি সুপ্ডিত, 
তোমার আঁভপ্রেত বর চাও। আস্তীক তক্ষকের উদ্দেশে বললেন, তিষ্ঠ তষ্ঠ তিষ্ঠ; 
তক্ষক আকাশে 'স্থর হয়ে রইল। তখন আস্তীক রাজাকে, বললেন, জনমেজয়, এই 
যজ্ঞ এখনই নিবৃত্ত হ’ক, আগ্নতে আর যেন সর্প না পড়ে। জনমেজয় অপ্রীত হয়ে 
বললেন, ব্রাহ্মণ, সুবর্ণ রজত ধেন; যা চাও দেব, কিন্তু আমার যজ্ঞ যেন নিবৃত্ত না 
হয়। রাজা এইর্‌ূপে বার বার অন্যরোধ “করলেও আস্তীক বললেন, 'আঁম আর 
1কছুই চাই না, আপনার যজ্ঞ নিবৃত্ত হ’ক, আমার মাতৃকুলের মঙ্গল হ'ক। তখন 
সদস্যগণ সকলে রাজাকে বললেন, এই ব্লাহমণকে বর দিন। 

আস্তীক তাঁর অভীষ্ট বর পেলেন, যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, রাজাও প্রতিলাভ 
ক'রে ব্রাহণগণকে বহু অর্থ দান করলেন! তান আস্তীককে বললেন, তুম 
আমার অশ্বমেধ যজ্ঞে সদস্যরূপে আবার এসো। আস্তীক সম্মত হয়ে মাতুলালয়ে 
ফিরে গেলেন। সর্পগণ আনন্দিত হয়ে বর দিতে চাইলে আস্তীক বললেন, প্রসন্ন- 
চিত্ত ব্রাহমণ বা অন্য ব্যক্তি যাঁদ রাত্রিতে বা দিবসে এই ধর্মখ্যান পাঠ কট তবে 
তোমাদের কাছ থেকে তার যেন কোনও বিপদ না হয়। সপগণ প্র হয়ে বললে, 
ভাঁগনেয়, আমরা তোমার কামনা পূর্ণ করব। ৩ 


> 


আস্তীকঃ সপপসত্রে বঃ পন্নগান্‌ যোহভ্যরক্ষত। 
তং স্মরন্তধ মহাভাগাঃ ন মাং হিংসিতুমহ্থ॥ 


9. মহাভারত ২৯ 


সর্পাপসর্প ভদ্রং তে গচ্ছ সর্প মহাবিষ। 
জনমেজয়স্য যজ্ঞান্তে আস্তীকবচনং স্মর॥ 
আস্তীকস্য বচঃ শ্রৃত্বা যঃ সর্পো ন নিবর্ততে। 
শতধা ভদ্যতে মূর্ধা শিংশবৃক্ষফলং যথা ॥ (১) 

-- হে মহাভাগ সৰ্পগণ, যান সর্পসন্রে তোমাদের রক্ষা করেছিলেন সেই 
আস্তশককে স্মরণ করাছ, আমার হিংসা ক'রো না। সর্প সরে যাও, তোমার ভাল 
হ’ক; মহাবিষ সর্প, চলে যাও, জনমেজয়ের যজ্ঞের পর আস্তীকের বাক্য স্মরণ 
কর। আস্তীকের কথায় যে সর্প নিবৃত্ত হয় না তার মস্তক শিমুল (২) ফলের 
ন্যায় শতধা বিদীর্ণ হয়। 


॥ আঁদবংশাবতরণপর্বাধ্যায় 1 
৯০। উপাঁরচর বস; __ পরাশর-সত্যবতণ _- কৃষ্ণদ্ৈপায়ন 


_ শৌনক বললেন, বৎস সৌতি, সর্পসত্রে কর্মের অবকাশে ব্যাসাশষ্য 
বৈশম্পায়ন প্রাতাদন যে মহাভারত পাঠ করতেন তাই আমরা এখন শুনতে ইচ্ছা কাঁর। 
সোৌঁতি বললেন, জনমেজয়ের অনুরোধে ব্যাসদেবের আদেশে তাঁর শিষ্য বৈশম্পায়ন 
যে মহাভারূতকথা বলেছিলেন তা আপন্[রা শুনুন ৷ 

(১) চোঁদ দেশে উপারচর বসু নামে পুরুবংশজাত এক রাজা ছিলেন। 
ইন্দ্র তাঁকে সথা গণ্য ক'রে স্ফাঁটকময় বিমান, অম্লান পঞ্কজের বৈজয়ন্তী মালা এবং 
একটি বধশানার্মত যাঁষ্ট 'দিয়োছিলেন। উপাঁরচর অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব ক'রে সেই 
ধাষ্ট রাজপুরীতে এনে ইন্দ্রপুজা করতেন। পরদিন তানি গন্ধমাল্যাদর দ্বারা 
অলংকৃত এবং কুস্দম্ভ পুষ্পে রাঁজত বস্দে বেষ্টিত ক'রে ইন্দ্রধবজ উত্তোলন করতেন। 
সেই অবাধ অন্যান্য রাজারাও এইপ্রকার উৎসব ক'রে থাকেন। উপাঁরচর ইন্দুদত্ত 
বমানে আকাশে বিচরণ করতেন সেই কারণেই তাঁর এই নাম। তাঁর পা দিল, 
তাঁরা বিভন্ন দেশে রাজবংশ স্থাপন করেন। Ed 

উপরিচরের রাজধানীর নিকট শ্যান্তমতী নদশ (১ নামক 
পর্বত এই নদশীর গর্ভে এক পত্র এবং এক কন্যা উৎ ৷ রাজা সেই পুত্রকে 

(১) সর্প ভয়বারক মন্ত্র। (২) শিংশ বা শিংশপার প্রচালত অর্থ 'শিশুগা্ু, কিন্তু 
ব্যাখ্যাকারগণ [শিমুল অর্থ করেছেন। 

(১) এইখানে মহাভারতের মূল আখ্যানের আরম্ভ। 


আদিপব ২৫ 


সৈনাপাঁত এবং কন্যাকে মাহা করলেন। একাঁদন মূগয়া করতে গিয়ে রাজা তাঁর 
খতুস্নাতা রূপবতী মহিষ গিরিকাকে স্মরণ ক'রে কামাবিষ্ট হলেন এবং স্থলত শক 
এক শ্যেনপক্ষীকে দিয়ে বললেন, তুমি শীঘ্র গাঁরকাকে দিয়ে এস। পথে অন্য এক 
শ্যেনের আক্রমণের ফলে শুক্র যমুনার জলে প'ড়ে গেল। আঁদ্রকা নামে এক অপ্সরা 
উহয়শাপে মৎসী হয়ে ছিল, সে শুক্র গ্রহণ ক'রে গাভ্ণী হ'ল এবং দশম মাসে 
খাঁবরের জালে ধৃত হ'ল। ধাঁবর সেই মতসীর উদরে একটি পদরুষ এবং একটি 
স্ত্রী সন্তান পেয়ে রাজার কাছে নিয়ে এল। অপ্সরা তখনই শাপমুক্ত হয়ে আকাশ- 
পথে চলে গেল। উপারচর ধাঁবরকে বললেন, এই কন্যা তোমারই হ'ক। পুর্ষ 
সন্তানটি পরে মৎস্য নামে এক ধার্মক রাজা হয়েছিলেন। 
| সেই রুপগ্ণবতণ কন্যার নাম সত্যবতী, কিন্তু সে মংস্মজীবীদের কাছে 
খাকত সেজন্য তার অন্য. নাম মৎস্যগন্ধা। একাদন সে যমুনায় নৌকা চালাচ্ছিল 
এমন সময় পরাশর মুনি তীর্থপর্যটন করতে করতে সেখানে এলেন। অতীব রূপবতী 
চার হাসিন মৎস্যগন্ধাকে দেখে মোহত হয়ে পরাশর বললেন, সুন্দরী, এই নৌকার 
কর্ণধার কোথায়? সে বললে, যে ধাঁবরের এই নৌকা তাঁর পুত্র না থাকায় আমই 
সকলকে পার কার। পরাশর নৌকায় উঠে যেতে যেতে বললেন, আম তোমার 
জন্মবত্তান্ত জানি; কল্যাণী, তোমার কাছে বংশধর পুত্র চাচ্ছি, তুমি আমার কামনা 
পুর্ণ কর। সত্যবতী বললে, ভগবান, পরপ্মরের খাষরা আমাদের দেখতে পাবেন 
পরাশর তখন কুজ্‌ঝাঁটকা সৃষ্ট করলেন, সর্বাদক তমসাচ্ছন্ন হ'ল। সত্যবতী 
ল'জ্জত হয়ে বললে, আমি কুমারী, পিতার বশে চলি, আমার কন্যাভাব দূষিত হ'লে 
কি ক'রে গৃহে ফিরে যাব? পরাশর বললেন, আমার 'প্রয়কার্য করে তুমি কুমারণই 
থাকবে। পরাশরের বরে মৎস্যগন্ধার দেহ সুগন্ধময় হল, সে গন্ধবতী নামে খ্যাত 
হল। এক যোজন দূর থেকে তার গন্ধ পাওয়া যেত সেজন্য লোকে তাকে যোজন- 
গন্ধাও.ব 1 

সত্যবতী সদ্য গর্ভধারণ ক'রে পনর প্রসব করলেন । যমুনার দ্কীপ জাত 
এই পরাশরপদন্রের নাম দ্বৈপায়ন (১), ইনি মাতার আদেশ নিয়ে ত হলেন। 
পরে ইনি বেদ বিভন্ত ক'রে ব্যাস নামে বিখ্যাত হন এবং পত্র শ্রফ ও বৈশম্পায়নাদি 
শিষ্যকে চতুর্বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। হীরের নাহল 
পথক পৃথক প্রকাশিত করেন। 


শা শী শশা ্ীশ্পিসী 


(১) এ'র প্রকৃত নাম কৃষ্ণ, দ্বীপে জাত এজন্য উপনাম দ্বৈপায়ন। 


২৬ মহাভারত 


॥ সম্ভবপৰ্ব ধ্যায়।। 
১১। কচ ও দেবযানণী 


জনমেজয়ের অনুরোধে বৈশম্পায়ন কুরুবংশের বৃত্তান্ত আদ থেকে 
বললেন।_ ব্লহমার পাত্র দক্ষ প্রজাপাঁত তাঁর পণ্চাশাঁট কন্যাকে পান্রতুল্য জ্ঞান 
করতেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আঁদতি থেকে বংশানুক্রমে বিবস্বান সূর্য), মন, ইলা, 
পরুরবা। আয়ন, নহষ ও যযাঁতি উৎপন্ন হন। যষাতি দেবযানী ও শীর্মন্ঠাকে 
বিবাহ করেন। 

ন্রিলাকের এশ্বর্ষের জন্য যখন দেবাসুরের বিরোধ হয় তখন দেবতারা 
বৃহস্পাঁতকে এবং অসুররা শর্রাচার্যকে পৌরোহত্যে বরণ করেন। এই দুই 
ব্রাহনণের মধ্যে প্রাতিদ্বান্দিব্তা ছিল, দেবগণ যে সকল দানবকে যুদ্ধে মারতেন শুক্র 
িদ্যাবলে তাদের পুনজাীবত করতেন। বৃহজ্পাঁতি এই বিদ্যা জানতেন না, সেজন্য, 
দেবপক্ষের মৃত সৈন্য বাঁচাতে পারতেন না। দেবতারা বৃহস্পাতির পুত্র কচকে বললেন, 
তুমি অসুররাজ বৃষপর্বার কাছে যাও, সেখানে শরক্কাচার্যকে দেখতে পাবে । শদক্কের 
'প্রয়কন্যা দেবযানণকে যাঁদ সন্তুষ্ট করতে পার তবে তুমি নিশ্চয় মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা 
লাভ করবে। কচ শুক্রের কাছে গিয়ে বললেন, আমি আঁঙ্গরা ঝাঁষর পৌন্ু, 
বৃহস্পাতর পত্র, আমাকে শিষ্য করুন, সহস্স বংসর আম আপনার কাছে থাকব। 
শুক্র সম্মত হলেন। গর; ও গুরুকন্যার সেবা ক'রে কচ ব্রহন্রচর্য পালন করতে 
লাগলেন। তান গত নৃত্য বাদ্য ক'রে এবং পঢ্প ফল উপহার দিয়ে প্রা্তযৌবনা 
দেবযানীকে তুষ্ট করতেন! সগায়ক সুবেশ প্রিয়বাদী রুপবান মাল্যধারশ পুরুষকে 
নারীরা -স্বভাবত কামনা করে, সেজন্য দেবযানীও নির্জন স্থানে রুচের কাছে গান 
গাইতেন এবং তাঁর পরিচর্যা করতেন। 

এইর-পে পাঁচ শ বৎসর গত হ'লে দানবরা কচের অভিসন্ধি বঝধৃষ্ঠু্ারলে। 
একদিন কচ যখন বনে গরন চরাষ্ছিলেন তখন তারা তাঁর দেহ খণ্ড খডুটীরে কুকুরকে 
দিলে। কচ রে এলেন না দেখে দেবযানী বললেন, 1 র হোম শেষ 
হয়েছে, সূর্য অস্ত গেছে, গরুর পালও ফিরেছে, কিন্তু দেখাছ না। নিশ্চয় 
তান হত হয়েছেন। আমি সত্য বা্ীছ, কচ বিনা বাঁচব না। শত্রু তখন 
সঞ্জীবনী বিদ্যা প্রয়োগ ক'রে কচকে অআ্বাহবান করলেন। কচ তখনই কুকুরদের শরীর 


ভেদ ক'রে হজ্টচিত্তে উপাস্থত হলেন বং দেবযানীকে জানালেন যে দানবরা তাঁকে 


জাদিপর্ব ২৭ 


বধ করোঁছল। তার পর আবার একদিন দানবরা কচকে হত্যা করলে এবং শুরু তাঁকে 
বাঁচিয়ে দিলেন। 

তৃতীয় .বারে দানবরা কচকে দগ্ধ ক'রে তাঁর ভস্ম সুরার সঙ্গে মায়ে 
শূক্রকে খাওয়ালে! কচকে না দেখে দেবযানী বিলাপ করতে লাগলেন। শুক্র বললেন; 
জসুররা তাকে বার বার বধ করছে, আমরা ক করব। তুমি শোক ক'রো না। 
দেবযানণ সরোদনে বললেন, পিতা, বৃহস্পাঁতপৃন্তর ব্রহয়চারী কর্মদক্ষ কচ আমার প্রিয়, 
আমি তাঁকেই অনুসরণ করব। তখন শুক্র পূর্বের ন্যায় কচকে আহ্বান করলেন। 
গরুর জঠরের ভিতর থেকে কচ বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হন, আমি আঁভবাদন করছ, 
আমাকে পুত্র জ্ঞান করুন। অসুররা আমাকে ভস্ম করে সুরার সঙ্গে মিশিয়ে" 
আপনাকে খাইয়েছে। শুক্র দেবযানীকে বললেন, তুমি িসে সুখী হবে বল, আমার 
উদর বিদীর্ণ না হ'লে কচকে দেখতে পাবে না, আমি না মরলে কচ বাঁচবে না। 
দেবযানী বললেন, আপনার আর কচের মৃত্যু দুইই আমার পক্ষে সমান, আপনাদের' 
কারও মৃত্যু হ'লে আম বাঁচব না। তখন শুক্র বললেন, বৃহস্পাতর পত্র, তুমি: 
সিদ্ধিলাভ. করেছ, দেবযানী তোমাকে স্নেহ করে। যাঁদ তুমি কচর্পণ ইন্দ্র না হও 
তবে আমার সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ কর। বৎস, তুমি প্দন্ররূপে আমার উদর থেকে 
নক্কান্ত হয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিও, গুরুর নিকট বিদ্যা লাভ ক'রে তোমার যেন: 
ধর্মব্যাদ্ধ হয়। 

শুকরের দেহ বিদীর্ণ ক'রে কচ বেরিয়ে এলেন এবং নবলব্ধ বিদ্যার দ্বারা 
তাঁকে পুনজাীবত ক'রে বললেন, আপনি 'বদ্যাহীন শিষ্যের কর্ণে দ্যামৃত দান 
করেছেন, আপনাকে আমি পিতা ও মাতা জ্ঞান কাঁর। শুক্র গান্রোথান ক'রে 
সুরাপানের প্রাত এই আঁভশাপ দিলেন-_-যে মন্দমাত ব্রাহমণ মোহবশে সৃরাপান 
করবে সে ধর্মহীন ও ব্রহমহত্যাকারীর তুল্য পাপী হবে। তার পর দানবগণকে, 
বললেন, তোমরা নির্বোধ, কচ সঞ্জীবনন বিদ্যায় সিদ্ধ হয়ে আমার তুল্য ! 


হয়েছেন, তিনি আমার কাছেই বাস করবেন। ES 
সহস্র বংসর অতাঁত হ'লে কচ স্বর্গ'লোকে ফিরে যাবার জট ভুত হলেন। 
দেবযানী তাঁকে বললেন, আঁঙ্গরার পোত্র, তাম বিদ্যা তপস্যা ও সংযমে: 


অলংকৃত, তোমার পিতা আমার মাননীয়। তোমার ব্ু্তপালনকালে আমি তোমার' 
পরিচর্যা করোছ। এখন তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে, আম তোমার প্রতি অনঃরন্ত,. 
তুমি আমাকে বিবাহ কর। কচ উত্তর দিলেন, ভদ্রে, তুমি আমার গুরঃপনত্রী, তোমার, 
পিতার তুল্যই আমার পৃজনীর, অতএব ও কথা বলো না। দেবযানী বললেন, কচ, 


২৮ মহাভারত 


তুমি আমার পিতার গুরুপ্রত্রের পাত্র, আমার পিতার পত্র নও। তুঁমও আমার 
পূজ্য ও মান্য। অসুররা তোমাকে বার বার বধ করোছল, তখন থেকে তোমার উপর 
আমার প্রণীত জন্মেছে। তুমি জান তোমার প্রাত আমার সৌহাদণ্য অনুরাগ আর 
ভান্ত আছে, তুমি আমাকে বিনা দোষে প্রত্যাখ্যান করতে পার না। 

কচ বললেন, দেবযানা, প্রসন্ন হও, তুমি আমার কাছে গুরুরও আঁধক। 
চন্দ্রানভাননী, তোমার যেখানে উৎপত্তি, শক্রাচার্যের সেই দেহের মধ্যে আমিও বাস 
করোছি। ধর্মত তুমি আমার ভাগনী, অতএব আর ওরূপ কথা ব'লো না! তোমাদের 
গৃহে আমি সুখে বাস করোছি, এখন যাবার অনুমাত দাও, আশীর্বাদ কর যেন পথে 
জামার মঙ্গল হয়। মধ্যে মধ্যে ধর্মের অবরোধে (১) আমাকে স্মরণ ক'রো, সাবধানে 
আমার গুরুদেবের সেবা ক'রো। 

দেবযানী বললেন, কচ, যাঁদ আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান কর তবে তোমার বিদ্যা 
ফলবতাী হবে না। কচ উত্তর দিলেন, তুমি আমার গুরুপুত্রী, গুরুও সম্মাত দেন 
নি, সেজন্যই প্রত্যাখ্যান করছি। আমি ধর্মসংগত কথাই বলেছি, তথাঁপ তুমি কামের 
বশে আমাকে আঁভশাপ দিলে। তোমার যে কামনা তাও "সিদ্ধ হবে না, কোনও 
খাঁষপত্র তোমাকে বিবাহ করবেন না। তুমি বলেছ, আমার বিদ্যা নিষ্ফল হবে; তাই 
হ'ক। আম যাকে শেখাব তার বিদ্যা ফলবতাী হবে। এই কথা বলে কচ ইন্দ্রলোকে 
প্রস্থান করলেন। < 


১২! দেবযানী, শার্মষ্ঠা ও যযাঁত 


কচ ফিরে এলে দেবতারা আনান্দিত হয়ে সঞ্জণবন' বিদ্যা শিখলেন, তার পর 
ইন্দ্র অসুরগণের বিরুদ্ধে আঁভখান করলেন। এক রমণীয় বনে কতকগালি কন্যা 
জলকেলি করছে দেখে ইন্দ্র বাযর রূপ ধরে তাদের বস্বগল মিশিয়ে দিলেন। সেই 
কন্যাদের মধ্যে অস্দরপাঁতি বৃষপর্বার কন্যা শার্ম্ঠা ছিলেন, তানি ভ্রমক্রমে দে র্‌ 
বস্প পরলেন। ৬ 
দেবযানী বললেন, অসুর, আমার শিশ্যা হয়ে তুই রর কাপড় নিলি 
কেন? তুই জদাচারহীনা, তোর ভাল হবে না। শার্মষ্ঠা এববীলিন, তোর পিতা 
{বনগীত হয়ে নীচে বসে স্তুতিপাঠকের ন্যায় আমার 'র্ঘুতীর স্তব করেন। তুই 
যাচকের কন্যা, আমি দাতার কন্যা! 


(৯) অর্থাৎ প্রণয়িভাবে নয়, ভ্রাতৃভাবে। 


ও 


আদিপর্ব ২৯, 


আদুক্বস্ব বিদ,ন্বস্ব দ্রুহ্য কুপ্যস্ব ষাচাঁক।, 
অনায়ুধা সায়ধায়া ?রস্তা ক্ষৃভ্যাঁস ভিক্ষীক। 
লপ্স্যসে প্রাতযোদ্ধারং ন হি ত্বাং গণয়াম্যহম্‌ ॥ (১) 
__ ঘাচকখ, যতই বিলাপ কর, গড়াগাঁড় দে, বিবাদ কর বা রাগ দেখা, তোর অস্ত্র নেই. 
জামার, অস্ম আছে। িক্ষকী, তুই নিঃস্ব হয়ে ক্ষোভ করাছস। আম তোকে 
গ্রাহ্য কার না, ঝগড়া করবার জন্য তুই নিজের সমান লোক পাবি। 
দেবযানী নিজের বস্ নেবার জন্য টানতে লাগলেন, তখন শার্মন্ঠা ক্রোধে: 
অধীর হয়ে তাঁকে এক কৃপের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিলেন এবং ম'রে গেছে মনে ক'রে 
{নিজের ভবনে চলে গেলেন। সেই সময়ে মূগয়ায় শ্রান্ত ও পপাসিত হয়ে রাজা 
যযাঁত অধ্বারোহণে সেই কূপের কাছে এলেন। তিনি দেখলেন, কূপের মধ্যে 
আঁশ্নশিখার ন্যায় এক কন্যা রয়েছে। রাজা তাঁকে আশ্বস্ত করলে দেবযানী নিজের 
পারচয় দিয়ে বললেন, আপনাকে সংকুলোদ্‌ভব শান্ত বীর্যবান দেখাছ, আমার দক্ষিণ 
হস্ত ধরে আপাঁন আমাকে তুলুন। যযাতি দেবযানীীকে উদ্ধার ক'রে রাজধানীতে 
চ'লে গেলেন। | 
দেবযান'র দাসীর মুখে সংবাদ পেয়ে শুক্র তখনই সেখানে এলেন। তান 
কন্যাকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, বোধ হয় তোমার কোনও পাপ :ছিল তারই এই. 
প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে। দেবযানী বললেন, প্রায়শ্চিত্ত হ'ক বা না হ’ক, শার্মস্ঠা ক্রোধে 
রন্তচক্ষ হয়ে আমাকে ক বলেছে শুনুন। -__ তুই স্তুতিকারী যাচকের কন্যা, আর. 
আম দাতার কন্যা _ তোর পিতা যাঁর স্তুতি করেন। পিতা, শার্মষ্ঠার কথা যাঁদ 
সত্য হয় তবে তার কাছে নাত স্বীকার করব এই কথা তার সখীকে আম বলোছ।, 
শুক্র বললেন, তুমি স্তাবক আর যাচকের কন্যা নও, তুম যাঁর কন্যা তাঁকেই সকলে স্তব 
করে, ব্ষপর্বা ইন্দ্র আর রাজা যযাঁতি তা জানেন। যিনি স্জন তাঁর পক্ষে নিজের, 
গ্ুণবর্ণনা কম্টকর, সেজন্য আমি কিছু বলতে চাই না। কন্যা, ওঠ, আমরা ক্ষমা 
ক'রে নিজের গৃহে যাই, সাধুজনের ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ গুণ। ক্ষমার দ্বারাউূক্তীধকে যে 
নিরস্ত করতে পারে সে সর্ব জগৎ জয় করে। দেবযানী বললেন, গা; আম ও সব 
কথা জানি, কিন্তু পাঁণ্ডতরা বলেন নীচ লোকের কাছে অপমানিত ওয়ার চেয়ে মরণ 
ভাল। অস্ত্রাঘাতে যে ক্ষত হয় তা সারে ?কল্তু বাক্‌ না। 
তখন শুক্র ক্রুদ্ধ হয়ে দানবরাজ বৃষপর্বার কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, 


(১) বহু আর্ষপ্রয়োগ আছে। 


৩০ মহাভারত 


পাপের ফল সদ্য দেখা যায় না, কিন্তু যে বার বার পাপ করে সে সমূলে বিনষ্ট হয়। 
আমার নিষ্পাপ ধর্মজ্ঞ শিষ্য কচকে তুমি বধ কাঁরয়োছলে, তোমার কন্যা আমায় 
কন্যাকে বহু কটু কথা ব'লে কৃপে ফেলে দয়েছে। তোমার রাজ্যে আমরা আর বাস. 
করব না। বৃষপর্বা বললেন, যাঁদ আমার প্ররোচনায় কচ নিহত হয়ে থাকে বা 
দেবযানীকে শীর্ম্ঠা কট কথা ব'লে থাকে, তবে আমার যেন অসদৃগাতি হয়। 
'আপাঁন প্রসন্ন হান, যাঁদ চ'লে যান তবে আমরা সমুদ্রে প্রবেশ করব। শুক্র বললেন, 
দেবযানী আমার অত্যন্ত প্রিয়, তার দুঃখ আমি সইতে পাঁর না। তোমরা তাকে 
প্রসন্ন কর। 

বৃষপর্বা সবান্ধবে দেবযানী কাছে গয়ে তাঁর পায়ে প’ড়ে বললেন, দেবযানী 
প্রসন্ন হও, তুমি যা চাইবে তাই দেব। দেবযানী বললেন, সহস্র কন্যার সাহত 
শামা আমার দাসী হ’ক, পিতা আমার বিবাহ দিলে তারা আমার সঙ্গে যাবে। 
দৈত্যগনরদর শক্রাচার্যের রোষ নিবারণের জন্য শামণ্ঠা দাসত্ব স্বীকার করলেন। 


দীর্ঘকাল পরে একদিন বরবার্ণনী দেবযানী শার্মন্ঠা ও সহস্র দাসীর সঙ্গে 
‘বনে বিচরণ করাছলেন এমন সময় রাজা যযাঁত মগের অন্বেষণে পিপাসিত ও শ্রান্ত 
হয়ে আবার সেখানে উপস্থিত হলেন। তান দেখলেন, রত্রভূষিত দিব্য আসনে 
‘সুহাসিনী দেবযানী বসে আছেন, রুপে অতুলনীয়া স্বর্ণালংকারভূষতা আর একাঁট 
কন্যা কিৎ নিম্ন আসনে বসে দেবযানীর পদসেবা করছেন। যযাঁতির প্রশ্নের 
উত্তরে দেবযানী নিজেদের, পাঁরচয় দিলেন। যযাঁত বললেন, অসুররাজকন্যা .কি 
ক'রে আপনার দাসী হলেন জানতে আমার কৌতূহল হচ্ছে, এমন সর্বাঙ্গসংন্দরী 
আমি পূর্বে কখনও দোখ নি। আপনার রুপ এ'র রূপের তুল্য নয়। দেবযানী 
উত্তর দিলেন, সবই দৈবের বিধানে ঘটে, এ*র দাসীত্বও সেই কারণে হয়েছে। আকার 
বেশ ও কথাবার্তায় আপনাকে রাজা বোধ হচ্ছে, আপনি কে? যধাতি বললেন, 
"আমি রাজা যযাঁত, মৃগয়া করতে এসোছিলাম, এখন অনুমাত দিন ফিরেয়ীব। 

দেবযানণ বললেন, শার্ঠা আর এই সমস্ত দাসীর সঞ্চো(আইম আপনার 
অধান হাঁচ্ছ, আপনি আমার ভর্তা ও সখা হ'ন। যযাতি বর্ম, সংন্দরীঁ, আমি 
আপনার যোগ্য নই, আপনার পিতা ক্ষত্রিয় রাজাকে করবেন না। দেবযানী 
বললেন, ৱাহমুণ আর ক্ষত্রিয় পরস্পরের সংসম্ট, আপান পূর্বেই আমার পাঁণিগ্রহণ 
করেছেন, আমিও আপনাকে বরণ করোছি। দেবযানী তখন তাঁর পিতাকে ডাঁকমে 
এনে বললেন, পতা, এই রাজা যযাঁতি আমার পাণি গ্রহণ ক'রে কৃপ থেকে উদ্ধার 


আদিপর্ব ৮ ৩১ 


করোছলেন। আপনাকে প্রণাম করাঁছ, এ*র হস্তে আমাকে সম্প্রদান করুন, আম 
অন্য পাঁত বরণ করব না। 

শুরু বললেন, প্রণয় ধর্মের অপেক্ষা রাখে না তাই. তুমি যযাঁতকে বরণ 
করেছ। কচের শাপে তোমার স্ববর্ণে বিবাহও হ'তে পারে না। যষাঁত, তোমাকে 
এই কন্যা দিলাম, একে তোমার মাহষী কর। আমার বরে তোমার বর্ণ সংকরজাঁনিত 
পাপ হবে না। বৃষপর্বার কন্যা এই কুমারী শার্মষ্ঠাকে তুমি সসম্মানে রেখো, কিন্তু 
'এ'কে শয্যায় ডেকো না। 


দেবযানী শর্মিষ্ঠা আর দাসীদের নিয়ে যযাতি তাঁর রাজধানীতে গেলেন। 
খনর্মাণ করিয়ে দিলেন এবং তাঁর অন্নবস্ত্রাদর উপযস্ত ব্যবস্থা করলেন। সহস্র 
'দাসীও শীর্মন্ঠার কাছে রইল। 
{কছুকাল পরে দেবযানীর একটি পত্র হ’ল৷ শার্মন্ঠা ভাবলেন. আমার পাঁত 
‘নেই, বৃথা যৌবনবতী হয়েছি; আমিও দেবযানীর ন্যায় নিজেই পাতি বরণ করব। 
একদা যযাঁত বেড়াতে বেড়াতে অশোক বনে এসে পড়লেন। শাঁ্মষ্ঠা তাঁকে সংবর্ধন। 
ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, মহারাজ, আমার রূপ কুল শীল আপাঁন জানেন, আম 
প্রার্থনা করাছি আমার খতুরক্ষা করুন! যষাতি বললেন, তুমি সর্ব বিষয়ে অনান্দত৷ 
তা আম জানি, কিন্তু তোমাকে শয্যায় আহবান করতে শররাচার্যের নিষেধ আছে। 
ন নর্ময্যস্তং বচনং হিনাস্ত 
ন স্ত্রীষ রাজন ন ববাহকালে। 
প্রাণাত্যয়ে সবধনাপহারে 
পণ্টানৃতান্যাহনরপাতকানি ॥ 
-_ মহারাজ, পাঁরহাসে, স্রীলোকের মনোরঞ্জনে, বিবাহকালে, প্রাণসংশয়ে বং সর্বস্ব 
নাশের সম্ভাবনায়, এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ হয় না (১১১০১ 
যযাতি বললেন, আমি রাজা হয়ে যাঁদ মধ্যাচরণ কারার প্রজারাও আমার 
অনুসরণ ক'রে মিথ্যাকথনের পাপে বিনষ্ট হবে। , যান সখীর পতি 
তান নিজের পাঁতর তুল্য, দেবযানীকে বিবাহ ক'রে আপাঁন আমারও পাঁত হয়েছেন। 


৯) কর্ণপর্ ১৬-পাঁরচ্ছেদে অনুরূপ শ্লোক আছে। 


৩২ মহাভারত 


পুত্রহীনার পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, আপনার প্রসাদে পতত্রবতী হয়ে আম 
ধর্মাচরণ করতে চাই । তখন যযাতি শমিষ্ঠার প্রার্থনা পূরণ করলেন। 


১৩। যষাতির জরা 


শার্মষ্ঠার দেবকুমারতুল্য.একাঁট পত্র হ'ল। দেবযানণ তাঁকে বললেন, তুমি 
কামের বশে এ কি পাপ করলে? শার্ম্ঠা বললেন, একজন ধর্মাত্মা বেদজ্ঞ খাষ 
তামার কাছে এসোছিলেন, তাঁরই বরে আমার পূত্র হয়েছে, আমি অন্যায় গছ 
কার নি। দেবযানী প্রশ্ন করলেন, সেই ব্রাহযণের নাম গোবর বংশ কি? শাঁম্ঠা 
বললেন, তান তপস্যার তেজে সর্ষের ন্যায় দীশ্তিমান, তাঁর পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করবার 
শক্তি আমার ছিল না। দেবযানী বললেন,' তুমি যদি বর্ণজোন্ঠ ব্রাহন্রণ থেকেই 
অপত্যলাভ ক'রে থাক তবে আর আমার কোধ নেই। 

কালক্রমে যদ; ও -তুর্বস নামে দেবযানশর দুই' পাত্র এবং দহন অনু ও 
পুরু নামে শার্মঠার তিন পাত্র হ'ল। একাঁদন দেবযানী যযাতর সঙ্গে উপবনে: 
বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য কয়েকাঁট বালক নির্ভয়ে খেলা করছে। 
তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, বংসগণ, তোমাদের নাম কি, বংশ কি, পিতা কে? 
বালকরা যযাঁতি আর শার্মন্ঠার দিকে আঙুল বাঁড়য়ে বললে, এই আমাদের পতা 
মাতা । এই ব'লে তারা রাজার কাছে এল, কিন্তু দেবযানী সঙ্গে থাকায় রাজা তাদের 
আদর করলেন না, তারা কাঁদতে কাঁদতে শামণ্ঠার কাছে এল। দেবযানণ শীর্মন্ঠাকে 
বললেন, তুমি আমার অধীন হয়ে অসুর স্বভাবের বশে আমারই অপ্রিয় কার্য করেছ, 
আমাকে. তোমার ভয় নেই। শার্মষ্ঠা উত্তর দিলেন, আমি ন্যায় আর ধর্ম অনুসারে 
চলেছি, তোমাকে ভয় কার না। এই রাজার্ধকে তুমি যখন পাঁতিরূপে বরণ 
লন 
আমারও পাঁত। 

MCP EEE NEE EE SEE সা 
এখানে থাকব না। এই বলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে সা শূক্রাচার্যের কাছে 
চললেন, রাজাও পিছ পিছ গেলেন। দেবযানী , অধর্মের কাছে ধম" 
প্ররাজিত হয়েছে, যে নীচ সে উপরে উঠেছে, শমি্টা আমাকে আঁত করেছে। 
পিতা, রাজা যযাতি শীর্মন্ঠার গর্ভে তিন পত্র উৎপাদন করেছেন আর দহুর্ভাগা 


আঁদপর্ব ৩৩ 


আমাকে দুই পু দিয়েছেন। ইনি ধর্মজ্ঞ বলে খ্যাত, কিন্তু .আমার মর্যাদা 
লঙ্ঘন করেছেন। . 

শুক ক্রুদ্ধ হয়ে আঁভশাপ দিলেন, মহারাজ, তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে 'অধর্ম করেছ, 
আমার উপদেশ গ্রাহ্য কর নি, অতএব দুর্জয় জরা তোমাকে আক্রমণ করবে। শাপ 
তবে তুমি ইচ্ছা করলে তোমার জরা অন্যকে দিতে পারবে। যযাঁতি বললেন, আপাঁন 
অননুমাঁত দিন, যে পত্র আমাকে তার যৌবন দেবে সেই রাজ্য পাবে এবং পণ্যবান, 
কীর্তমান হবে। শুক্র বললেন, তাই হবে। 

যযাঁত রাজধানীতে এসে জ্যৈষ্ঠ পুত্র যদুকে বললেন, বংস, আম শুকর 
শাপে জরাগ্রস্ত হয়েছি কিন্তু যৌবনভোগে এখনও তৃপ্ত হই নি। আমার জরা 'নয়ে 
তোমার যৌবন আমাকে দাও, সহস্র বংসর পরে আবার তোমাকে যৌবন দিয়ে নিজের: 
জরা ফিরিয়ে নেব। যদ: উত্তর দিলেন, জরায় অনেক কষ্ট, আমি নিরানন্দ শ্বেতমমশ্র, 
লোলচর্ম দুর্বলদেহ অকর্মণ্য হয়ে যাব, যুবক সহচররা আমকে অবজ্ঞা করবে। 
আমার চেয়ে প্রিয়তর পঢ়্র আপনার আরও তো আছে, তাদের বলুন । যযাতি বললেন, 
আত্মজ হয়েও যখন আমার অনুরোধ রাখলে না তখন তোমার সন্তান রাজ্যের' 
অধিকারী হবে না। 

তার পর যষাঁতি একে একে তুর্বস্ম দ্রুহদ্য এবং অনুকে অনুরোধ করলেন 
কিন্তু কেউ জরা নিয়ে যৌবন দিতে সম্মত হলেন না। যযা'তি তাঁদের এইরূপ শাপ 
দিলেন __ তুর্বসর বংশলোপ হবে, তান অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ জাতির রাজা হবেন, 
দ্যুহত্য কখনও অভাঁম্ট লাভ করবেন না, তিনি আঁত দুর্গম দেশে গিয়ে ভোজ উপাঁধ 
নিয়ে বাস করবেন; অনু জরান্বিত হবেন, তাঁর সন্তান যৌবনলাভ ক'রেই মরবে, 
তিনি আশ্নিহোরাঁদ ক্রিয়াহীন হবেন। 

যযাতির কানম্ঠ পুত্র পুরু পিতার অনুরোধ শুনে তখনই বললেন, মহারাজ 


আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিয়ে অভম্ট সুখ ভোগ ১ আপনার 
জরা আমি নেব। যযাতি প্রীত হয়ে বললেন, বস, তোমার র প্রজা সর্ব 
বিষয়ে সমৃদ্ধি লাভ করবে । 3১৮ 


পুর যৌবন পেয়ে বাতি অভাষট বিষয় ছোট ্রাপালন এবং বহুবিধ 
ধর্মকর্মের অনুষ্ঞান করতে লাগলেন। সহস্র বংসর অতীত হ'লে তিন পুরূকে 
বললেন, পঢ়, তোমার যৌবন লাভ ক'রে আমি ইচ্ছানুসারে বিষয় ভোগ করেছি।_ 
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ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যাত। 
- হাঁবষা কৃষ্ণবৰ্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥ 
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহষবং হিরণ্যং পশবও স্রিয় ঃ। 
একস্যাঁপ ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পাঁরত্যজেং॥ 
= কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে আঁগ্নর ন্যায় 
আরও বৃদ্ধি পায়। পাথবীতে যত ধান্য যব হিরণ্য পশু ও স্ত্রী আছে তা এক- 
জনের পক্ষেও পর্যাপ্ত'নয়, অতএব বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করা উঁচিত। 
তারপর যযাঁতি বললেন, পুরু, আম প্রীত হয়েছি, তোমার যৌবন ফিরে 
নাও, আমার রাজ্যও নাও। তখন ব্রাহমণাঁদ প্রজারা বললেন, মহারাজ, যদু আপনার 
জ্যেষ্ঠ পাত্র, শুকরের দৌহিত্র এবং দেবষানীর গভ'জাত, তাঁর পর আরও তন পানর 
আছেন; এ'দের আঁতক্ম ক'রে কাঁনজ্ঠকে রাজ্য দিতে চান কেন? যযাঁত বললেন, 
যদ; প্রভাতি আমার আজ্ঞা পালন করে নি, পুরু করেছে; শংক্রাচার্যের বর অনুসারে 
আমার অনুগত পনত্রই রাজ্য পাবে। প্রজারা রাজার কথার অনুমোদন করলেন। 
পদরনকে রাজ্য দিয়ে যযাঁত বনে বাস করতে লাগলেন এবং কিছুকাল পরে. 
সুরলোকে গেলেন। তান ইন্দ্রকে বলেছিলেন, দেবতা মানুষ গন্ধর্ব আর খাঁষদের 
মধ্যে এমন কেউ নেই যে তপস্যায় আমার সমান। এই আত্মপ্রশংসার ফলে তানি 
ইন্দ্রের আজ্ঞায় স্বর্গচহ্যুত হলেন। যযাঁত ভূতলে না প'ড়ে কিছুকাল অন্তরীক্ষে 
অষ্টক, প্রতর্দন, বস্দমান ও শাবি এই চারজন রাজার্ধর সঙ্গে বাবিধ ধর্মালাপ 
করলেন। এরা যযাতির দৌঁহন্র১)। অনন্তর যষাঁত প্রনর্বার স্বর্গলোকে গেলেন। 


১৪। দম্মন্ত-শকুন্তলা 


পূরুর বংশে দ:জ্মন্ত€২) নামে এক বীর্যবান রাজা জন্মগ্রহণ করেন, তান 
এ ভরতবংশের যশোরাশি বহ্রীবস্তৃত। এরা দজ্মন্ত 
প্রভূত সৈন্য ও বাহন নিয়ে গহন বনে মৃগয়া করতে গেলেন। পশু বধ ক'রে 
ভন দার জরিনা পির রা থত হলেন। এই 
বন আঁত রমণায়, নানাবধ কুস্যাত বক্ষে সমাকার্ণ এল ভ্রমর ও কোকিলের 


০১) এদের কথা উদ্‌যোগপর্ব ১৫-পারচ্ছেদে আছে। সেখানে বসুমানকে 
বসনা বলা হয়েছে। (২) বা দষ্ন্ত। 
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রবে মুখারত। রাজা মালনপ নদশর তাঁরে কণ্ব মুনির মনোহর আশ্রম দেখতে 
পেলেন, সেখানে হিংনত্র জন্তুরাও শান্তভাবে বিচরণ করছে। 

অনচরদের অপেক্ষা করতে বালে দন্ত আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, 
প্লাহণরা বেদপাঠ এবং বহুবিধ শাস্রের আলোচনা করছেন। মহার্ষ ফন্দেত্ দেখা 
না পেয়ে তাঁর কুটীরের নিকটে এসে দ:ঘ্মন্ত উচ্চকণ্ঠে বললেন, এখানে কে তাছ্ছেন? 
রাজার বাকা শুনে লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী তাপসবেশধারিণী একটি কন্যা বাণ” 
এলেন এবং দ:ু্মন্তকে স্বাগত জানিয়ে আসন পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। 
তারপর মধুর স্বরে কুশলপ্র*ন ক'রে বললেন, কি প্রয়োজন বলুন, আমার পিতা ফল 
আহরণ করতে গেছেন, একটু অপেক্ষা করুন, [তান শশঘ্বই আসবেন। 

এই সুনিতম্বিনী চারুহাসনী রূপযৌবনবতী কন্যাকে দুম্মন্ত বললেন, 
আপনি কে, কার কন্যা, এখানে কোথা থেকে প্লেন? কন্যা উত্তর দিলেন, মহারাজা, 
আম ভগবান কণ্বের দ্াহতা। রাজা বললেন, তান তো উধ্বরেতা তপস্বী, 
আপনি তাঁর কন্যা কিরুপে হলেন? কন্যা বললেন, ভগবান কণ্ব এক খাঁষকে জামার 
জন্মবৃত্তান্ত বলোছলেন, আমি তা শুনেছিলাম। সেই বিবরণ আপনাকে বলছি, 
শুন বন | 

পূর্বকালে বিশবামিত্র ঘোর তপস্যা করছেন দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে মেনকাকে 
'পাঠিয়ে দেন। মেনকা [বশবামিত্রের কাছে এসে তাঁকে অভিবাদন করে নৃত্য করতে 
লাগলেন, সেই সময়ে তাঁর সক্ষম শদ্র বসন বায়ন হরণ করলেন। সর্বাঙ্গস্ন্দরী 
শববস্ত্রা মেনকাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর সঙ্গে মালত হলেন। মেনকার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, তানি গভ'-.তী হলেন এবং একাঁট কন্যা প্রসব ক'রেই তাকে 
মালিনী নদীর তারে ফেলে ইন্দ্রসভায় চলে গেলেন। সংহব্যাঘ্রসমাকুল জনহণ্ন 
বনে সেই শিশুকে পক্ষীরা রক্ষা করতে লাগল। মহার্ঘ কণ্ব স্নান করতে গিয়ে 
শিশুকে দেখতে পেলেন এবং গৃহে এনে তাকে দ্াীহতার ন্যায় পালন করলেন। 
শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী কর্তৃক রাক্ষিত সেজন্য তার নাম শকুন্তলা হ'ল। .জমই সেই 
শকুন্তলা । শরারদাতা প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকে ধর্মশাস্তে পিতা বৃর্নু;ইয়। মহারাজ, 


আমাকে মহার্ধ কণ্বের দুহতা ব'লে জানবেন। ১ 
দুম্মন্ত বললেন, কল্যাণী, তোমার কথায় তুমি রাজপনত্রী, তুমি 


আমার ভার্ধা হও। এই সুবর্ণ মালা, বাবিধ বস্ত, কুণ্ডল, নানাদেশজাত মাঁণরর, 
বক্ষের অলংকার এবং মৃগচর্ম তুমি নাও, আমার সমস্ত রাজ্য তোমারই, তুমি আমার 
জ্ভার্যা হও।- তুম গান্ধর্বরীতিতে আমাকে বিবাহ কর, এইরূপ বিবাহই শ্রেষ্ঠ । 


৩৬ মহাভারত 


শকুন্তলা বললে, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার পতা ফিরে: 
এলেই আপনার হাতে সামাকে সম্প্রদান করবেন। তানই আমার প্রভু ও পরম 
দেবতা, তাঁকে অমাননা ক'রে অধর্মানুসারে পাঁতবরণ করতে পার না। দৃচ্মন্ত 
বললেন, বরবার্ণনশী, ধর্মানুসারে তুম নিজেই নিজেকে দান করতে পার। হ্ষাত্রয়ের: 
পক্ষে গান্ধব বা স্নাহ্চন বিবাহ অথবা এই দুইএর শাশ্রত রীতিতে বিবাহ ধর্মসংগত, 
অতএব তুমি গ্র'ধর্ব বিধানে আমার ভার্যা হও। শকুন্তলা বললেন, তাই যাঁদ 
ধর্মসংগত হয় স্তব আগে এই অঙ্গীকার করুন যে আমার পাত্র যুবরাজ হবে এবং 
আপনার পরে /বই পরই রাজা হবে। 

ঝি,মাত্র বিচার না করে দুশ্মন্ত উত্তর দিলেন, তুমি যা বললে তাই হবে। 
মনস্কামন। 'সিদ্ধ হ'লে তান শকুন্তলাকে বার বার বললেন, সূহাসিনী, আম 
চতৃরাঁঞ্ঞণী সেনা পাঠাব, তারা তোমাক্কে আমার রাজধানীতে নিয়ে যাবে।' এইরূপ 
প্রাতশ্রতি দিয়ে এবং কণ্ব শুনে কি বলবেন তা ভাবতে ভাবতে দুন্মন্ত নিজের, 
পরাতে ফিরে গেলেন। I 

কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলে শকুন্তলা লজ্জায় তাঁর কাছে গেলেন না, ঁকন্তু 
মহাঁ্ষ দিব্যদৃষ্টিতে সমস্ত জেনে প্রীত হয়ে বললেন, ভদ্রে, তুমি আম৷ অনুমাতি 
না নিয়ে আজ যে পুরুষসংসর্গ করেছ তাতে তোমার ধর্মের হানি হয় নি। জনে. 
বিনা মন্ত্রপাঠে সকাম পুরুষের সকামা স্বর সঙ্গে যে মিলন তাকেই £ন্ধর্ব বিবাহ 
বলে, ক্ষান্রয়ের পক্ষে তাই শ্রেষ্ঠ । শকুন্তলা, তোমার পাতি দুম্মন্ত 'াত্মা এবং 
পুরুযশ্রেষ্ঠ, তোমার যে পূত্র হবে সে সাগরবোৌন্টতা সমগ্র পৃঁথবী ভোগ ফরবে। 
শকুন্তলা কশ্বের আনীত ফলাঁদর বোঝা নামিয়ে রেখে তাঁর পা ইয়ে দিলেন এবং 
তাঁর শ্রান্তি দূর হ'লে বললেন, আম স্বেচ্ছায় দ.ম্মন্তকে পাঁত স্ব বরণ "য়েছি, 
আপনি মন্লিসহ সেই রাজার প্রতি অনুগ্রহ করুন। শকুন্তলার প্রাং“না অনুসারে 
কণ্ব বর দিলেন, পুরুবংশীয়গণ ধা্মষ্ঠ হবে, কখনও রাজ্যচ্যুত হবে না। 

[তন বংসর পরে (১) শকুন্তলা একাঁট সুন্দর মহাবলশালশ ক্াগ্নতু. 
দণ্াতমান পুত্র প্রসব করলেন। এই পত্র কণ্বের আশ্রমে পালিত হতে ল এবং 
হ বৎসর বয়সেই [সি ব্যান বরাহ মাঁহয হ্তী প্রভূত ধরেও আশ্রমস্থ বক্ষে 
বে'ধে রাখত। সকল জন্তুকেই সে দমন করত সেজন্য শিরা তার নাম দিলেন 
সর্বদমন। তার অসাধারণ বলাবক্রম দেখে কণ্ব বললেন, এর যুবরাজ হবার সময় 


(১) উকাকার বলেন, মহাপুরুষগণ দীর্ঘকাল গর্ভে বাস করেন। 


আদিপৰ্ৰ ৩৭ 


হয়েছে। তার পর 'তিনি শিষ্যদের বললেন, নারীরা দীর্ঘকাল পিতৃগ্‌হে বাস করলে 
শনন্দা হয়, তাতে সুনাম চারঘ ও ধর্মও নষ্ট হ'তে পারে। অতএব তোমরা শী 
শকুন্তলা আর তার পূত্রকে দুজ্সল্তের কাছে দিয়ে এস। 
৷ শকুন্তলাকে রাজভবনে পেশছিয়ে দিয়ে শিষ্যরা ফিরে গেলেন। শকুন্তলা 
দুক্সচ্তের কাছে গিয়ে অভিবাদন ক'রে বললেন, রাজা, এই তোমার পয, আমার 
শার্ভে জল্মেছে। কশ্বের আশ্রমে যে প্রাতজ্ঞা করোছলে তা স্মরণ কর, একে 
যৌবরাজ্যে আঁভাষন্ত কর। পূর্বকথা স্মরণ. হ'লেও. রাজা বললেন, আমার কিছু 
মনে পড়ছে না, দৃম্ট তাপসী, তুমি কে? তোমার সঙ্গে আমার ধর্ম অর্থ বা 
কামের কোনও সম্বন্ধ হয় ন, তুমি যাও বা থাক বা যা ইচ্ছা করতে পার। 

লজ্জায় ও দুঃখে যেন সংজ্ঞাহীন হয়ে শকুন্তলা স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়য়ে 
ক্পইলেন। তাঁর চক্ষু রন্তবর্ণ হ'ল, ওষ্ঠ কাঁপতে লাগল, বক্র কটাক্ষে তিনি যেন 
ক্রাজারে দ'্ম করতে লাগলেন । তিনি তাঁর ক্রোধ ও তেজ দমন ক'রে বললেন, মহারাজ, 
তোমার স্মরণ থাকলেও প্রাকৃত জনের ন্যায় কেন বলছ যে মনে নেই? তুমি সত্য 
বল, মিথ্যা বলে নিজেকে অপমানিত করো না। আম তোমার কাছে বাঁচকা হয়ে 
এসেছ, যাঁদ আমার কথা না শোন তবে তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হবে। আমাকে 
মদ পারত্যাঙ্গ কর তবে আমি আশ্রমে ফিরে যাব, কিন্তু এই বালক তোমার আত্মজ, 
একে ত্যাগ করতে পার না। 

দুজ্মল্ত বললেন, তোমার গর্ভে আমার পত্র হয়োছল তা আমার মনে নেই। 
নারীরা মিথ্যা কথাই বলে থাকে। তোমার জননী মেনকা অসত ও নর্দ'য়া, 
বাহশত্বলোভী তোমার পিতা বশ্বামতর কামুক ও নির্দয়। তুমি নিজেও ভ্রম্টার 
ন্যায় কথা বলছ। দদস্ট তাপসা, দূর হও। শকুন্তলা বললেন, মেনকা দেবতাদের 
মধ্যে গণ্যা। রাজা, তুমি ভূমিতে চল, আমি অল্তরাক্ষে চাল, ইন্দ্রকুবেরাদির গৃহে 
যেতে 'পার। যে নিজে দুজন সে সজ্জনকে দুর্জন বলে, এর চেয়ে হাস্যকর কিছু 
নেই। যাঁদ তুমি মিথ্যারই অনডরস্ত হও তবে আমি চলে যাচ্ছি, তোমার গো আমার 
[লন সম্ভব হবে না। দুম্মন্ত, তোমার সাহায্য না পেলেও পুত্র হিমালয়- 
ভূষিত চতুঃসাগরবেন্টিত এই পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। এই১বলে শকুন্তলা চলে 
'গেলেন। এ 
তখন দক্মন্ত অন্তরাক্ষ থেকে এই দৈববাণী শুনলেন শকুন্তলা সত্য 
বলেছেন, তুমিই তাঁর পত্রের পিতা, তাকে ভরণপোষণ কর, তার নাম ভরত হ'ক। 
ব্রাজা হুষ্ট হয়ে পুরোহিত ও অমাত্যদের বললেন, আপনারা দেবদূতের কথা 


৩৮ মহাভারত 

শুনলেন, আমি নিজেও ওই বালককে পৃর বলে জানি, কিন্তু ষাঁদ কেবল শকুল্তলার 
কথায় তাকে নিতাম তবে লোকে দোষ দিত। তার পর দজ্জল্ত তাঁর পত্র ও ভার্যা 
শকুল্তলাকে আনন্দিতমনে গ্রহণ করলেন। 'তিনি শকুন্তলাকে সান্কনা দিয়ে বললেন, 
দেবী, তেমার সতীত্ব প্রাতপাদনের জন্যই আমি এইর্‌প ব্যবহার করেছিলাম, নতুবা 
লোকে মনে করত তোমার সঙ্গে আমার অসৎ সম্বন্ধ হয়েছিল। এই পুত্রকে রাজ; 
দেব তা পূর্বেই স্থির করোছি। প্রিয়ে, তুমি ক্লোধবশে আমাকে যেসব আপ্রয় কথা 
বলেছ তা আমি ক্ষমা (১) করলাম। . 


১৫। মহাভিঘ -- অন্টবস; _ প্রতাপ -- শান্তন-গঞ্গা 


দূজ্ন্ত-শকুন্তলার পূত্র ভরত বহু দেশ জয় এবং বহ শত অশ্বমেধ. যজ্ঞের 
অন্যুষ্ঠান ক'রে সার্বভৌম রাজচক্রবতাঁ হয়োছলেন। তাঁর বংশের এক; রাজার নাম 
হুস্তণ, তান হস্তিনাপুর নগর স্থাপন করেন। হস্তীর চার পুরুষ পরে কুরু রাজা 
হন, তাঁর নাম অনুসারে কুরুূজাঙ্গল দেশ খ্যাত হয়। তান যেখানে তপস্যা 
করেছিলেন সেই স্থানই পাব কুরুক্ষেত্র। কুরুর অধস্তন সপ্তম পুরুষের নাম 
প্রতীপ, তাঁর পত্র শান্তন। 

মহাভিষ নামে ইক্ষৰাকুবংশীয় এক রাজা ছিলেন, তান বহু যজ্ঞ ক'রে 
ঈ্বর্গে যান। একদিন তান দেবগণের সঙ্গে ব্রহমার কাছে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে 
নদাশ্রেষ্ঠা গঙ্গা সেখানে উপস্থিত ছলেন। সহসা বায়ুর প্রভাবে গঙ্গার সুক্ষ 
বসন অপসৃত হ'ল। দেবগণ অধোমুখ হয়ে রইলেন, কিন্তু মহাঁভষ গত্গাকে 
অসংকোচে দেখতে লাগলেন। ব্রহমা তাঁকে শাপ দিলেন, তুঁম মর্তলোকে জন্মগ্রহণ 
কর, পরে আবার স্বর্গে আসতে পারবে । মহািষ স্থির করলেন তান মহাতেজস্ব 
গ্রতীপ রাজার পত্র হবেন। 

গঞ্গা মহাভিষকে ভাবতে ভাবতে মর্ত্যে ফিরে আসছিলেন ধ্য 
দেখলেন বস; নামক দেবগণ মৃর্ছঘত হয়ে পড়ে আছেন। গঙ্গার র তাঁরা 
বললেন, বাঁশষ্ঠ আমাদের শাপ দিয়েছেন তোমরা নর নরযোোনূত্যে জন্মগ্রহণ কর। 
রর নত দত গন নর্‌পে প্রসব করুন, 
প্রতাঁপের পনত্র শান্তনন আমাদের পিতা হবেন। পরেই আপনি আমাদের 
জলে ফেলে দেবেন, যাতে আমরা শীঘ্র নিম্কীতি পাই। গঙ্গা বললেন, তাই করব, 


(১) দজ্মন্ত নিজের কট্‌ন্তর জন্য ক্ষমা চাইলেন না। 


আঁদপর্ ৩৯ 


কিন্তু যেন একটি পত্র জীবিত থাকে, নতুবা শাল্তনূর সঙ্গে আমার সংগম ব্যর্থ 
হবে। বস্গণ বললেন, আমরা প্রত্যেকে নিজ বীর্যের অষ্টমাংশ দেব, তার ফলে 
একাট পুত্র জীবিত থাকবে । এই পত্র বলবান হবে কিন্তু তার সন্তান হবে না) 


রাজা প্রতাপ গঞ্গাতীরে বসে জপ করাছলেন এমন সময় মনোহর নারণরূপ 
ধারণ ক'রে গঙ্গা জল থেকে উঠে প্রতীপের দাঁক্ষণ উরুতে বসলেন। রাজা বললেন, 
কল্যাণী, ক চাও? গঙ্গা বললেন, কুরুশ্রেম্, আমি তোমাকে চাই। রাজা বললেন, 
পরস্তী আর অসবর্ণা আমার অগম্যা। গঙ্গা বললেন, আম দেবকন্যা, অগম্যা নই। 
রাজা বললেন, তুমি আমার বাম উর তে না ব'সে দাঁক্ষণ উরুতে বসেছ, যেখানে পান্র 
কন্যা আর পুত্রবধূর স্থান।. তুমি আমার পাত্রবধ্‌ হয়ো। গথ্গা বললেন, তাই 
হব, কিন্তু আমার কোনও কার্যে আপনার পত্র আপত্তি করতে পারবেন না। প্রতাপ 
সম্মত হলেন। 

গঙ্গা অন্তাহ্হত হ'লে প্রতীপ ও তাঁর পত্রী পূত্রলাভের জন্য তপস্যা করতে 
লাগলেন। রাজা মহাভিষ তাঁদের পন্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁর নাম হ'ল 
শান্তনু। শান্তন যৌবন লাভ করলে প্রতাপ তাঁকে বললেন, তোমার 'নামত এক 
রূপবতী কন্যা পূর্বে আমার কাছে এসোঁছল। সে যাঁদ পৃ্রকামনায় তোমার কাছে 
উপস্থিত হয়, তবে তার ইচ্ছা পূর্ণ করো, কিন্তু তার পাঁরচয় জানতে চেয়ো না, তার 
কার্যেও বাধা দও না। তার পর প্রতীপ তাঁর পৃত্র শাল্তনুকে রাজ্যে আভীষন্ত ক'রে 
ধনে প্রস্থান করলেন। 

একাঁদন শান্তনু গঙ্গার তীরে এক 'দব্যাভরণভূষিতা পরমা সুন্দরী নারীকে 
দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন, তুম দেবী দানব অপ্সরা না মান্ষীঃ তুমি আমার ভার্যা 
হও। গঙ্গা উত্তর দিলেন, রাজা, আমি তোমার মাহা হব, কিন্তু আমি শুভ বা. 
৪৯4 
শান্তন্দ তাতেই সম্মত হলেন। 

.ভার্যার জ্বভাবচারত্র রূপগ্ুণ ও সেবায় পাঁরতৃপ্ত হয়ে সুখে 
কালযাপন করতে লাগলেন। তাঁর আটাট দেবকুমার তুল্য ছিল। প্রত্যেক 
পুনের জন্মের পরেই গঙ্গা তাকে জন্যে নিক্ষেপ ক'রে , এই তোমার 'প্রিয়- 
কার্য করলাম। শান্তনদ অসন্তুষ্ট হ'লেও কিছু বলতেন না, পাছে গঞ্গা তাঁকে ছেড়ে 
চ'লে যান। অস্টম পূত্র প্রসবের পর গঞ্গা হাসছেন দেখে শান্তনু বললেন, একে 
মেরো না, পদর্রঘাতনী, তুমি কে, কেন এই মহাপাপ করছ? গঞ্গা বললেন, তুমি 
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পুত্র চাও অতএব এই প্রকে বধ করব না, কিন্তু তোমার কাছে থাকাও আমার শেষ 
হাল। গণ্গা নিজের পরিচয় দিলেন এবং বসৃগণের এই বৃত্তান্ত রললেন।-_ 

একদা পৃথ প্রভাতি বন্ধ্গণ নিজ নিজ পত্নীসহ সুমের পর্বতের 
পার্ববিতরঁ বাঁশষ্ঠের তপোবনে বিহার করতে এসেছিলেন। বশিষ্ঠের কামধেনু 
নাঁন্দনীকে দেখে দ্য-নামক বসুর পত্নী তাঁর স্বামীকে বল্লেন, আমার সখা রাজকন্যা 
িজিতবতীকে এই ধেনু উপহার দিতে চাই। পত্নীর অনুরোধে দ্য-বসু নম্দিনীকে 
হরণ করলেন। বশিষ্ঠ আশ্রমে এসে দেখলেন নান্দনঈ নেই। তান ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ 
দিলেন, যারা আমার ধেনু নিয়েছে তারা মানুষ হয়ে জন্মাবে। বসৃগণের অনুননে 
প্রসন্ন হয়ে বশিষ্ঠ বললেন, তোমরা সকলে এক বংসর পরে শাপমুস্ত হবে, কিন্তু 
দ্য-বসু নিজ্র কর্মের ফলে দীর্ঘকাল মনুষ্যলোকে বাস করবেন। তান ধার্মিক, 
সবশাস্মবিশারদ, পিতার প্রিয়কারণী এবং স্তীসম্ভোগত্যাগ্গী হবেন। 

তার পর গঞ্গা বললেন, মহারাজ, আভশপ্ত বসুগণের অনুরোধে আম 
তাদের প্রসব ক'রে জলে নিক্ষেপ করোছ, কেবল দন্য-বস;___ধানি এই অষ্টম পত্র 
দীর্ঘজীবী হয়ে বহুকাল মনুষ্যলোকে বাস করবেন এবং পুনর্বার স্বর্গলোকে 
যাবেন। এই বলে গণ্গা নবজাত পুত্রকে নিয়ে অন্তাহ্ত হলেন। -- 


১৬। দেৰন্তত-ভ'ত্স _: সত্যবতণী 


শান্তনু দুঃখিত মনে তাঁর রাজধানী হাস্তনাপুরে গেলেন। তিনি সর্ব- 
প্রকার রাজগুণে মাণ্ডিত ছিলেন এবং কামরাগবাঁজত হয়ে ধর্মান্‌সারে রাজ্যশাসন 
করতেন। ছারিশ বংসর তিনি স্তীসঞ্গ ত্যাগ করে বনবাস’ হয়েছিলেন। 

একাঁদন তিনি ম্‌গের “অনুসরণে গঞ্গাতীরে এসে দেখলেন, দেবকুমারতুল্য 
চার্দর্শন দর্ঘকায় এক বালক শরবর্ষণ করে গঞ্গা আচ্ছন্ন করছে। শাল্তনুকে 
মাথায় মোহিত ক'রে সেই বালক অন্তাহ্হত হ'ল। তাকে নিজের পন্র ক'রে 
শান্তন্‌ বললেন, গণ্গা, আমার পুত্রকে দেখাও। তখন শর ংকারা গণ্গা 
পত্রের হাত ধরে আবির্ভূত হয়ে বললেন, মহারাজ, এই জ্বামমরঅষ্টমগর্ভজাত পৃ, 
একে আমি পালন করে বড় করোছ। এ বাঁশষ্ঠের কার্ডেববেদ অধ্যয়ন করেছে। শত 
ও বৃহস্পতি যত শাস্ত্ৰ জানেন, জামদগ্ন্য যত অস্ত্র জানেন, সে সমস্তই এ জানে। 
এই মহাধনূর্ধর রাজধর্মজ্ঞ পুত্রকে তুমি গৃহে নিয়ে যাও। 

দেবব্রত নামক এই প্রকে শান্তনু রাজভবনে নিয়ে গেলেন এবং তাকে 
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যৌবরাজ্যে আভষিস্ত করলেন.। রাজ্যের সকলেই এই গুণবান রাজকুমারের অনুরক্ত 
হলেন। চার বৎসর পরে শান্তনু একাদন যমুনাতীরবতর্শ বনে বেড়াতে বেড়াতে 
অনির্বচন'য় সুগন্ধ অনুভব করলেন এবধ তার অনুসরণ ক'রে দেবাঙ্গনার ন্যায় 
রূপবতী একটি কন্যার কাছে উপস্থিত হলেন। রাজার প্রশ্নের উত্তরে সেই কন্যা 
বললেন, আম দাস (১) রাজের কন্যা, পিতার আজ্ঞায় নৌকাচালনা কাঁর। শান্তনু 
দাসরাজের কাছে 'গিয়ে সেই কন্যা চাইলেন। দাসরাজ বললেন, আপানি যাঁদ একে 
ধর্মপত্নী করেন এবং এই প্রাতশ্রাতি দেন যে এর গর্ভজাত পুত্ই আপনার পরে রাজা 
হবে তবে কন্যাদান করতে পারি। 

শান্তন; উত্তপ্রকার প্রাতিশ্রদীত দিতে পারলেন না, তান সেই রূপবতী 
কন্যাকে ভাবতে ভাবতে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। পিতাকে চিন্তান্বিত দেখে 
দেবরত বললেন, মহারাজ, রাজ্যের সর্বত্র কুশল, তথাপি আপান চিন্তাকুল হয়ে 
আছেন কেন? আপনি আর অশ্বারোহণে বেড়াতে যান না, আপনার শরীর বিবর্ণ 
ও কৃশ হয়েছে, আপনার কি রোগ বলদন। শান্তনু বললেন, বৎস, আমার মহান্‌ 
বংশে তুমিই একমান্র সন্তান, তুমি সর্বদা অস্মচর্চা ক'রে থাক, কিন্তু মানুষ অনিত্য 
তোমার বিপদ ঘটলে আমার বধশলোপ হবে। তুমি শতপদরেরও অধিক সেজন্য 
আমি বংশবৃদ্ধির নামত্ত বৃথা পুনর্বার বিবাহ করতে ইচ্ছা কার না, তোমার মণ্গল 
হ’ক এই কামনাই কার। কিন্তু বেদজ্ঞগণ বলেন, পুত্র না থাকা আর একাটমান্র প্র 
দুই সমান! তোমার অবর্তমানে আমার বংশের কি হবে এই .চিন্তাই আমার দুঃখের 
কারণ । 

বাম্ধমান দেবব্রত বৃদ্ধ অমাত্যের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তার 
শোকের কারণ কিঃ অমাত্য জানালেন, রাজা দাসকন্যাকে বিবাহ করতে চান। 
দেবব্রত বৃদ্ধ ক্ষত্রয়দের সঙ্গে নিয়ে দাসরাজের কাছে গেলেন এবং পিতার জন্য কন্যা 
প্রার্থনা করলেন। দাসরাজ সসম্মানে তাঁকে সংবর্ধনা ক'রে বললেন, এরূপ *লাঘনায় 
বিবাহসম্বন্ধ কে না চায়? যিনি আমার কন্যা সত্যবতীর জন্মদাতা, পরিচর 
রাজা বহুবার আমাকে বলেছেন যে শান্তনুই তার উপযুক্ত পাঁত। রন্তু এই বিবাহে: 
একটি দোষ আছে বৈমান্র ভ্রাতারূপে তুমি যার কখনও সুখে 
থাকতে পারবে না। 

গাঙ্েয় দেবব্রত বললেন, আম সত্যপ্রাতজ্ঞা করাছ শদন্দন, এরূপ প্রতিজ্ঞা 


{১) ধাঁবরজাত ঠবশেষ। 
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অন্য কেউ করতে পারে না-- আপনার কন্যার গর্ভে যে পুত্র হবে সেই রাজত্ব পাবে। 
দাসরাজ বললেন, সৌম্য, তুমি রাজা শান্তনুর একমাত্র অবলম্বন, এখন আমার 
কন্যারও রক্ষক হ'লে, তুমিই একে দান করতে পার। তথাপি কন্যাকর্তার অধিকার 
অনুসারে আম আরও কিছু নলছি শোন। হে সত্যবাদী মহাবাহু, তোমার প্রতিজ্ঞা 
কদাচ মিথ্যা হবে লা, কিন্তু তোমার যে পূত্র-হবে তাকেই আমার ভয়। দেবরুত 
বললেন, আম পৃবেই সমগ্র রাজ্য ত্যাগ করেছি, এখন প্রাতিজ্ঞা করছি আমার পাত্রও 
হবে না। আজ থেকে আমি ব্রহমচর্য অবলম্বন করব, আমার পূত্র না হ'লেও অক্ষয় 
বর্গ লাভ হবে। 

দেবরতের প্রতিজ্ঞা শুনে দাসরাজ রোমাণ্ঠিত হয়ে বললেন, আম সত্যবতীকে 
দান করব। তখন আকাশ থেকে অপ্সরা দেবগণ ও পিতৃগণ পুজ্পবৃষ্টি করে 
বললেন, এর নাম ভীম্ম হল। সত্যবতীকে ভীম্ম বললেন, মাতা, রথে উঠুন, 
আমরা স্বগৃহে যাব। হাস্তনাপুরে এসে ন্ভীম্ম পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। 
সকলেই তাঁর দুহ্কর কার্ষে'র প্রশংসা করে বললেন, ইনি ভাঁল্ম (১)ই বটেন। শান্তনু 
পুত্রকে বর দিলেন, হে পাপ, তুমি যতাঁদন বাঁচতে ইচ্ছা করবে তত দিন তোমার 
মৃত্যু হবে না, তোমার ইচ্ছাননসারেই মৃত্যু হবে। 


৯৭। চিন্রা্গদ ও বিচিত্রবীর্য _ কাশীরাজের [তিন কন্যা 


সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পূত্র হ'ল, চিত্রাঞ্গন ও 'বাচত্রবীর্য। 
কনিষ্ঠ পত্র যৌবনলাভ করবার পূর্বেই শান্তনু গত হলেন, সত্যবতীর মত নিয়ে 
ভষ্ম চিন্রাঙ্ঘদকে রাজপদে প্রাতিষ্ঠত করলেন। ন্রাঞ্গদ অতিশয় বলশালী ছিলেন 
এবং মানুষ দেবতা অসুর গন্ধর্ব সকলকেই নিকৃষ্ট মনে করতেন। একদিন 
গরন্ধর্বরাজ চিন্রাঙ্দ তাঁকে বললেন, তোমার আর আমার নাম একই, আমার সঙ্গে 
যুদ্ধ কর নতুবা অন্য নাম নাও। কুরুক্ষেত্রে হিরণ্মতাী নদীর তরে দু ঘোর 
যুদ্ধ হ'ল, তাতে কুরুনন্দন চিন্রাঙ্গদ নিহত হলেন। ভীম্ম. অপ্রাপ্ত বিচ 
বীর্যকে রাজপদে বসালেন। a 

বাঁচৱবাঁ্য যৌবনলাভ্‌ করলে ভীম্ম তাঁর হারার 
ডে 
অনুমতি নিয়ে রথারোহণে একাকী বারাণসীতে গেলেন। তিনি দেখলেন, নানা দেশ 


(১) যানি ভীষণ অর্থাৎ দুঃসাধ্য কর্ম করেন। 
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থেকে রাজারা স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হয়েছেন। যখন পারিচয় দেবার জন্য' 
রাজাদের নামকণর্তন করা .হ'ল তখন কন্যারা ভীম্মকে বদ্ধ ও একাকী দেখে তাঁর' 
কাছ থেকে সরে গেলেন। সভায় যে সকল -হীনমাঁত রাজা ছিলেন তাঁরা হেসে 
বললেন, এই পরম ধর্মাত্বা পালতকেশ নির্লজ্জ বৃদ্ধ এখানে কেন এসেছে? যে 
প্রাতজ্ঞাপালন করে না তাকে লোকে কি বলবে? ভাঁক্ম বৃথাই ব্রহ্রচারী খ্যাত 
পেয়েছেন। 

উপহাস শুনে ভীম্ম ক্রুদ্ধ হয়ে তিনটি কন্যাকে নিজের রথে তুলে নিলেন 
এবং জলদগম্ভীরস্বরে বললেন, 'রাজগণ, বহত্প্রকার বিবাহ প্রচালত আছে, কিন্তু 
ধর্মবাঁদগণ বলেন. যে স্বয়ংবরসভায় বিপক্ষদের পরাভূত ক'রে কন্যা হরণ করাই 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেষ্ঠ পদ্ধাত। আম এই কন্যাদের নিয়ে যাচ্ছ, তোমাদের শান্ত 
থাকে তো য্ম্ধ কর। রাজারা ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন ক'রে সভা থেকে উঠলেন এবং 
অলংকার খুলে ফেলে বর্ম ধারণ ক'রে নিজ নিজ রথে উঠে ভীম্মকে আক্রমণ 
করলেন! সর্বশস্বিশারদ ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধে রাজারা পরাজিত হলেন, কিন্তু 
মহারথ শাল্বরাজ তাঁর পশ্চাতে. যেতে যেতে বললেন, থাম, থাম। ভীম্মের শরাঘাছে 
শাল্বের সারাথ ও অশ্ব নিহত হ'ল, শাল্ব ও অন্যান্য রাজারা যুদ্ধে বিরত. হয়ে নিজ 
নিজ রাজ্যে চ'লে গেলেন। বারশ্রেম্ঠ ভীম্ম তিন কন্যাকে পুত্রবধূ, কনিষ্ঠা ভাগনশ 
বা' দ্যাহতার ন্যায় যত্রসহকারে হাস্তনাপুরে নিয়ে এলেন। 

ভীম্ম বিবাহের উদ্যোগ করছেন জেনে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা 
অন্বা (১) হাস্য ক'রে তাঁকে বললেন, আমি স্বয়ংবরে শাল্বরাজকেই বরণ করতাম, 
{তানও আমাকে চান, আমার পতারও তাতে সম্মাতি আছে। ধর্মভ্, আপান ধর্ম 
পালন করদন। ভীম্ম ব্রাহমণদের সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে অম্বাকে শাক্বরাজের কাছে 
পাঠালেন এবং অন্য দুই কন্যা আম্বকা ও অম্বালকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্ষের [বিবাহ 
দিলেন। fl 

বাচন্রবীর্য সেই দুই সুন্দরী পত্নীকে পেয়ে কামাসন্ত I 
সাত বংসর পরে তিনি ফক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হলেন। সৃহৎ ৫8১১ চাকৎনকগণ 
প্রতিকারের বহন চেষ্টা করলেন, কিন্তু আদিত্য যেমন অনুভ্যুট”যান ববচিতরবর্যও 
সেইর্‌প যমসদনে গেলেন। 


(১) অন্বার পরবতর্ঁ ইতিহাস উদযোগপর্ব ২৭-পাঁরচ্ছেদে আছে। 
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৯৮। দখর্থতমা __ ধৃতরাম্মর, পাণ্ডু ও বিদযরের জন্ম _. অপীীমাণ্ডব্য 


পৃর্রশোকার্তা স্ত্যবতী তাঁর দুই বধৃকে সান্ত্বনা দিয়ে ভীম্মকে বললেন, 
রাজা শান্তনুর পিণ্ড কীর্ত ও বধশ রক্ষার ভার এখন তোমার উপর। তুমি 
ধর্মের" তত্ব ও কুলাচার সবই জান, এখন আমার আদেশে বংশরক্ষার জন্য দুই 
দ্রাতৃবধ্যর গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর, অথবা স্বয়ং রাজ্যে আভাষ্ত হও এবং 
বিবাহ কর, 'পতৃপ্রুষগণকে নরকে নিমগ্ন কারো না। 

ভীত্ম বললেন, মাতা, আম লোকের সমস্তই ত্যাগ করতে পার কিন্তু 
যে সত্যপ্রাতিজ্ঞা করোছ তা ভঙ্গ করতে পাঁর না। শান্তনূর বংশ যাতে রক্ষা হয় তার 
ব্ষত্রধর্মসম্মত উপায় বলছি শুনুন। প্দরাকালে জামদগ্ন্য পরশুরাম কর্তৃক 
পাঁথবী নিঃক্ষত্িয় হ'লে ক্ষান্রয়নারীগণ বেদজ্ঞ ভ্রাহমণের সহবাসে সন্তান উৎপাদর্ন 
করেছিলেন, কারণ বেদে বলা আছে যে, ক্ষেত্রজ. পূত্র বিবাহকারীরই পুত্র হয়। 
উতথ্য খাঁষর পত্রী মমতা যখন গাঁভশী ছিলেন তখন তাঁর দেবর বৃহস্পাঁত সংগম 
প্রার্থনা করেন। মমতার নিষেধ না শুনে বৃহস্পাঁত বলপ্রয়োগে উদ্যত হলেন, 
তখন গর্ভস্থ শিশু তার পা দিয়ে পিতৃবোর চেষ্টা ব্যর্থ করলে। বৃহস্পাতি শিশুকে 
শাপ দিলেন, তুমি অন্ধ হবে। উতথ্যের পুত্র অন্ধ হয়ে জন্মগ্রহণ. করলেন, তাঁর 
নাম হ'ল দীর্ঘতমা। তান ধার্মক ও বেদজ্ঞ হলেন, কিন্তু গোধর্ম (১) 
অবলম্বন করায় প্রতিবেশী মুনিগণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করলেন। দীর্ঘতমার 
' প্দত্রেরা মাতার আদেশে পিতাকে ভেলায় চড়িয়ে গঙ্গায় ভাসিয়ে দলেন। ধর্মাত্মা 
বাল রাজা তাঁকে দেখতে পেয়ে সন্তান উৎপাদনের জন্য নিয়ে গেলেন এবং মাহষা 
সুদেফাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন। অন্ধ বৃদ্ধ দর্ঘতমার কাছে সুদেকা নিজে 
গেলেন না, তাঁর ধাত্রীকন্যাকে পাঠালেন। সেই শূদ্রকন্যার গর্ভে কাক্ষাবান প্রভাত 
এগারজন খাঁষ উৎপন্ন হন। তারপর রাজার নির্বন্ধে সুদেষ্ণা স্বয়ং গেলেন, 
দীর্ঘতমা তাঁর অঞ্গ স্পর্শ কারে বললেন, তোমার পাঁচটি তেজস্বা পুর, হবে _- 
অঞ্গ বঙ্গ কলিগ পদ্দ্র সুহন, তাদের দেশও এই সকল নামে খ্যাত । বাল 
রাজার বংশ এইরূপ মহার্ধ দণর্ঘতমা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল ১) 

তারপর ভাঁজ্ম বললেন, মাতা, গর্ভে সন্তান 
উৎপাদনের জন্য আপাঁন কোনও গুপবান ব্রাহম্ণকে দিয়ে নিয়োগ করুন। 
সতাবতাঁ হাস্য ক'রে লজ্জিতভাবে নিজের পূর্ব ইতিহাস জ্বানালেন এবং পাঁরশেষে 


(১) পশুর তুল্য বর ত্র সংগম। 
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বললেন, কন্যাবস্থায় আমার ফে পুত্র হয়েছিল তাঁর নাম দ্বৈপায়ন, তান মহাযোগী 
মহার্ধ, চতুর্বেদ বিভক্ত ক'রে ব্যাস উপাধি পেয়েছেন; তান কৃষ্ণবর্ণ সেজন্য তাঁর 
অন্য নাম কৃষ্ষ। আমার এই পাত্র জন্মগ্রহণ করেই পিতা পরাশরের সঙ্গে চলে 
যান এবং যাবার সময় আমাকে বলেছিলেন যে, প্রয়োজন হ'লে আমি ডাকলেই 
{তান আসবেন। ভীম্ম, তুমি আর আম অনুরোধ করলে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন তাঁর 
ভ্রাতৃুবধূদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করবেন। 

ভীঘ্ম এই প্রস্তাবের সমর্থন করলে সত্যবতী ব্যাসকে স্মরণ করলেন! 
ক্ষণকালমধ্যে ব্যাস আঁবর্ভত হলেন, সত্যবতশ তাঁকে আলিঙ্গন এবং স্তনদখ্ধে 
সন্ত করে অশ্রমোচন করতে লাগলেন। মাতাকে আভবাদন ক'রে ব্যাস বললেন, 
আপনার আঁভলাষ পূরণ করতে এসোঁছ, কি করতে হবে আদেশ করুন। সত্যবতশ 
তাঁর প্রার্থনা জানালে ব্যাস বললেন, কেবল ধর্মপালনের উদ্দেশ্যে আম আপনার 
অভাঁন্ট কার্য করব। আমার নির্দেশ অনুসারে দুই রাজ্ঞী এক বৎসর ব্রতপালন 
ক'রে শুদ্ধ হ'ন, তবে তাঁরা আমার কাছে আসতে পারবেন। সত্যবতী বললেন, 
অরাজক রাজো বৃষ্টি হয় না, দেবতা প্রসন্ন হন না, অতএব যাতে রানীরা সদ্য 
গর্ভবতণ হন তার ব্যবস্থা কর, সন্তান হ'লে ভীম্ম তাদের পালন করবেন। ব্যাস 
বললেন, যাঁদ এখনই পত্র উৎপাদন করতে হয় তবে রানশরা যেন আমার কুৎসিত 
রূপ গন্ধ আর বেশ সহ্য করেন। 

সত্যবত অনেক প্রবোধ দিয়ে তাঁর পূত্রবধূ আঁম্বকাকে কোনও প্রকারে 
সম্মত ক'রে শয়নগৃহে পাঠালেন। আঁম্বকা উত্তম শয্যায় শুয়ে ভীম্ম এবং অন্যান্য 
কুরুবংশীয় বীরগণকে চিন্তা করতে লাগলেন। অনন্তর সেই দীপালোকিত গৃহে 
ব্যাস প্রবেশ করলেন। তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, দীপ্ত নয়ন ও ঙ্গল জটা-শ্মশ্রর দেখে 
অম্বিকা ভয়ে চক্ষ্য নিমীলত ক'রে রইলেন। ব্যাস বাইরে এলে সত্যবতণ প্রশ্ন 
করলেন, এন গর্ভে গুণবান রাজপুত্র হবে তো? ব্যাস উত্তর দিলেন, এই পত্র 
শতহস্তিতুল্য বলবান, বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং শতপান্রের পিতা টি 
মাতার দোষে অন্ধ হবে। সত্যবতী বললেন, অন্ধ ব্যান্ত কুকুরের 
যোগ্য নয়, তুমি আর একটি পূ দাও। সত্যবতাঁর অনুবাদে) তার ১ 
পুন্ববধ্‌ অম্বালিকা শয়নগ্‌হে এলেন কিন্তু ব্যাসের মূ তিনি ভয়ে পাশ্ডু- 
বর্ণ হয়ে গেলেন। সতাবতণকে ব্যাস বললেন, এই পত্র বিক্রমশালণ খ্যাতিমান 
এবং পণ্টপৃত্রের পিতা হবে, কিন্তু মাতার দোষে পাণ্ডূবর্ণ হবে। 

যথাকালে অম্বিকা একটি অচ্ধ পুত্র এবং অন্বালকা পান্ডুবর্ণ পত্র প্রসব 
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করলেন, তাঁদের নাম ধৃতরাম্ট্ী ও পাণ্ডু। আম্বিকা পূনর্বার খতুমতণ হ'লে 
সত্যবতী তাঁকে আর একবার ব্যাসের কাছে যেতে বললেন, কিন্তু মহর্ষির রূপ আর 
গন্ধ মনে করে আম্বকা নিজে গেলেন না, অপ্সরার ন্যায় রূপবতী এক দাসকে 
পাঠালেন। দাসীর অভ্যর্থনা ও পারচর্যায় তুষ্ট হয়ে ব্যাস বললেন, কল্যাণী, তুম 
আর দাসী হ'য়ে থাকবে না, তোমার গর্ভস্থ পুত্র ধর্মাত্বা ও পরম বাদ্ধিমান হবে। 
এই দাসীর গর্ভে বিদুর জন্মগ্রহণ করেন। মাণ্ডব্য নামে এক মৌনব্রত 
'উধর্ববাহ? তপস্বী ছিলেন। একাঁদন কয়েকজন চোর রাজরক্ষীদের ভয়ে পালয়ে 
এসে মাণ্ডব্যের আশ্রমে তাদের অপহৃত ধন ল্নাকয়ে রাখলে । রক্ষীরা আশ্রমে 
এসে মাণ্ডব্কে প্রশ্ন করলে, কিন্তু তান উত্তর দিলেন না। অন্বেষণের ফলে 
চোরের দল অপহৃত ধন সমেত ধরা পড়ল, রক্ষীরা তাদের সঙ্গে মাণ্ডবাকেও 
রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজার আদেশে সকলকেই শূলে চড়ানো হ'ল, কিন্তু 
মান্ডব্য তপস্যার প্রভাবে জীবিত রইলেন। 'অবশেষে তাঁর পরিচয় পেয়ে রাজা 
ক্ষমা চাইলেন এবং তাঁকে শূল থেকে নামালেন, 'িম্তু শুলের ভগন অগ্রভাগ তাঁর 
দেহে রয়ে গেল। মাণ্ডব্য সেই অবস্থাতেই নানা দেশে বিচরণ ও তপস্যা করতে 
লাগলেন এবং শৃলখশ্ডের জন্য অণী (১) মাণ্ডব্য নামে খ্যাত হলেন। একাঁদন 
তান ধর্মরাজের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্‌ কর্মের ফলে আমাকে এই 
দণ্ড দিয়েছেন? ধর্ম বললেন, আপনি বাল্যকালে একটি পতক্গের পচ্ছদেশে তৃণ 
'প্রাবষ্ট করোছলেন, তারই এই ফল। অণশমান্ডব্য বললেন, আপাঁন লঘু পাপে 
আমাকে গুরুদণ্ড দিয়েছেন। সর্বপ্রাণবধের চেয়ে ব্রাহমণবধ গ্দরূতর। আমার 
শাপে আপাঁন শূদ্র হ'য়ে জন্মগ্রহণ করবেন। আজ আম এই বিধান দিচ্ছি 
চতুদশ (২) বংসর বয়সের মধ্যে কেউ কিছু করলে তা পাপ বলে গণ্য হবে না। 
অণীমাণ্ডব্যের অভিশাপের ফলেই ধর্ম দাসীর গর্ভে বিদুররূপে জল্মোছলেন। 


৪১ 
৯৯। গাঞ্ধারী, কুন্তশ ও মাদ্রী -- কর্ণ __ চা? ৮ 


ধৃতরাজ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরকে ভীজ্ম পূত্নবং নাজ 
ধৃতরাম্ট্র অসাধারণ বলবান, পাণ্ডু পরাক্রান্ত ধনূর্ধর, এবং বিদুর আম্বতীয় ধর্ম- 


(১) অণাঁঁশলাঁদর অগ্রভাগ। (২) আর একাঁট হ্লোকে দ্বাদশ আছে 
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পপরায়ণ'হলেন। ধৃ্‌তরাষ্টী জল্মান্ধ, [দুর শদ্রার গর্ভজাত, একারণে পাশ্ডুই রাজপদ 
পেলেন। } 

বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করে ভাঁজ্ম গান্ধাররাজ সুবলের কন্যা গান্ধারণর 
সঙ্গে ধৃতরাজ্ট্রের বিবাহ দিলেন। অন্ধ পাঁতকে আঁতক্রম করবেন না-_-এই প্রতিজ্ঞা 
ক'রে পাঁতৱতা গাম্ধারণী বস্মখণ্ড ভাঁজ ক'রে চোখের উপর বাঁধলেন। 

বসনদেবের পিতা যদুশ্রেন্ঠ শ্‌রের পৃথা (১) নামে একটি কন্যা ছিল। 
শুর তাঁর পিতৃঘ্বসার পাত্র নিঃসন্তান কুল্তিভোজকে সেই কন্যা দান করেন। 
পালক তার নাম অনুসারে পৃথার অপর নাম কুন্তী হ'ল। একদা খাঁষ দূর্বাসা 
'আতাঁথ রূপে গৃহে এলে কুন্তী তাঁর পরিচর্যা করলেন, তাতে দর্বাসা তুষ্ট হ'য়ে 
একাঁট মন্দ শিখিয়ে বললেন, এই মন্দ দ্বারা তুমি যে যে দেবতাকে আহবান করবে 
তাঁদের প্রসাদে তোমার পূত্রলাভ হবে। কৌত্‌হলবশে কুন্তী সূর্যকে ডাকলেন। 
সূর্য আবির্ভূত হয়ে বললেন, আসতনয়না, তুমি কি চাও? দনূর্বাসার বরের কথা 
জানিয়ে কুন্তী নতমস্তকে ক্ষমা চাইলেন। সূর্য বললেন, তোমার আহবান বৃথা 
হবে না, আমার সঙ্গে মিলনের ফলে তুমি পুত্র লাভ করবে এবং কুমারীই থাকবে। 
কুন্তীর একটি দেবকুমার তুল্য পত্র হ'ল। এই পত্র স্বাভাবক কবচ বের্ম) ও 
কুণ্ডল ধারণ ক'রে ভূমিষ্ঠ হয়োছিলেন, ইনিই পরে কর্ণ নামে খ্যাত হন। কলঙ্কের 
ভয়ে কুন্তী তাঁর পুত্রকে একাঁট পাত্রে রেখে জলে ভাসিয়ে দিলেন। সূতরংশীয় 
আঁধরথ ও তাঁর পত্রী রাধা সেই বালককে দেখতে পেয়ে ঘরে নয়ে গেলেন এবং 
বস্‌ষেণ নাম দিয়ে পূত্রবৎ পালন করলেন। কর্ণ বড় হয়ে সকল প্রকার অস্ত্রের 
প্রয়োগ শিখলেন। তান প্রাতাঁদন মধ্যাহবকাল পর্যন্ত সূর্যের উপাসনা করতেন। 
একাঁদিন ব্রাহন্ণবেশী ইন্দ্র কর্ণের কাছে এসে তাঁর কবচ (২) প্রার্থনা করলেন। কর্ণ 
নিজের দেহ থেকে কবচাঁট কেটে দিলে ইন্দ্র তাঁকে শান্ত অস্ত দান ক'রে বললেন, 
তুমি যার উপর এই অস্ত্র ক্ষেপণ করবে সে মরবে, কিন্তু একজন নিহত হ'লেই 


অস্তাট আমার কাছে ফিরে আসবে। কবচ কেটে দেওয়ার জন্য র নাম 
কর্ণ ও বৈকর্তন হয়। ০5 | 

রাজা কুল্তিভোজ তাঁর পাঁলতা কন্যার বিবাহের য়ংবরসভা আহবান 
করলে কুন্তী নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডুর গলায় বরমাল্য দিলেন। আর একটি বিবাহ 


০১) ইনি কৃষ্ণের সী । (২) কর্ণের কবচ-কুশ্ডল-দানের কথা বনপর্ধ 
&৬-পারচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। 
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ভাঁগনীকে প্রার্থনা করলেন। শল্য বললেন, আমাদের বংশের একটি নিয়ম নিশ্চয় 
আপনার জানা আছে। ভালই হ’ক বা মন্দই হ'ক আম কুলধর্ম লঙ্ঘন করতে 
পাঁর না। ভাঁম্ম উত্তর দিলেন, কুলধর্ম পালনে কোনও দোষ নেই । “ এই ব'লে তান! 
চ্বর্ণ রর গজ অশ্ব প্রভৃতি ধন বিবাহের পণ রুপে শল্যকে দিলেন। শল্য প্রীত হয়ে 
তাঁর ভাগনী মাদ্রীকে দান করলেন, ভম্ম সেই কন্যাকে হস্তনাপুরে এনে পান্ডুর 
সঙ্গে বিবাহ দিলেন। দেবক রাজার শূদ্রা পত্নীর গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক একা কন্যা 
উংপাঁদত হয়োছল, তাঁর সঙ্গে বিদরের বিবাহ হ'ল। 

কিছুকাল পরে মহারাজ পাণ্ডু সসৈন্যে নির্গত হয়ে নানা দেশ জয় কারে 
বহ্‌ ধন নিয়ে স্বরাজে! ফিরে এলেন এবং ধৃতরাম্ট্রের অনুমাতক্রমে সেই সমস্ত ধন 
ভীজ্ম, দুই মাতা ও বিদুরকে উপহার দিলেন। তারপর [তিনি দুই পত্নীর সঙ্গে 
বনে গিয়ে মৃগয়া করতে লাগলেন। | 

ব্যাস বর দিয়েছিলেন যে গান্ধারীর শত পূত্র হবে। যথাকালে গান্ধারী 
গর্ভবতী হলেন, কিন্তু দুই বংসরেও তাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না এবং কুন্তীর একটি 
পন ফ্বোধম্ঠির) হয়েছে জেনে তিন অধীর ও ঈর্ষান্বিত হলেন। ধৃতরাম্ট্রকে না 
জানিয়ে গান্ধারী, নিজের গর্ভপাত করলেন, তাতে লৌহের ন্যায় কঠিন একটি 
মাংসাঁপণ্ড প্রসৃত হ'ল। [তান সেই পিণ্ড ফেলে দিতে যাঁচ্ছলেন (এমন সময় ব্যাস 
এসে বললেন, আমার কথা মিথ্যা হবে না। ব্যাসের উপদেশে গান্ধারী শীতল জলে 
মাংসাঁপণ্ড 'ভাঁজয়ে রাখলেন, তা থেকে অঞ্গনষ্ঠপ্রমাণ এক শ এক ভ্রণ পৃথক হ'ল। 
সেই ভ্রুণগর্দালকে তানি পৃথক পৃথক ঘৃতপূর্ণ কলসে রাখলেন। এক বৎসর পরে 
একটি কলসে দনুর্যোধন জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পূর্বেই কুন্তীপৃত্র যুধিষ্ঠির 
জন্মোছিলেন, সে কারণে যযধাষ্ঠরই জ্োষ্ঠ। দূর্যোধন ও ভাঁম একই দিনে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

দূর্যোধন জন্মেই গর্দভের ন্যায় কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার ক'রে উঠুন, সঙ্গে 
সথ্গে গৃধ শৃগাল কাক প্রভীতিও ডাকতে লাগল এবং অন্যান্য দু গেল। 
ধৃতরাষ্ট্ ভয় পেয়ে ভাবির প্রভাকে বললেন, আমাদের শের জ্যেষ্ঠ রাজপনর 
যঘূধাম্ঠর তো রাজ্য পাবেই, কিন্তু তার পরে আমার পত্র রাজা হবে তো? 
শ্‌গালাদ *বাপদ জন্তুরা আবার ডেকে উঠল। তখন ব্রীহমণগণ ও বদর বললেন, 
আপনার পূত্র নিশ্চয় বংশ নাশ করবে, ওকে পরিত্যাগ করাই মগ্গল। পন্রস্নেহের 
বশে ধৃতরাষ্ট্র তা করলেন না। এক মাসের মধ্যে তাঁর দুর্যোধন দুঃশাসন দুঃসহ 


আঁদপর্ন ৪৯ 


প্রীত একশত পত্র এবং দঃশলা-নামে একাট কন্যা হ’ল! গাল্ধারী যখন গর্ভভারে 
পুষ্ট ছিলেন তখন এক বৈশ্যা ধৃতরান্ট্রের সেবা করত। তার গর্ভে য্ুষৎস্দ নামক" 
পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 


২০। য্যাধাষ্ঠরাঁদর জন্ম -- পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যু 


একাঁদন পাণ্ডু অরণ্যে বিচরণ করতে করতে একাঁট হাঁরণাঁমথুনকে শরাবন্ধ 
করলেন। আহত হারণ ভূপাঁতত হয়ে বললে, ঝমক্রোধের বশবতর মৃঢ় ও পাপাসন্ত 
লোকেও এমন নৃশংস কর্ম করে না। কোন্‌ জ্ঞানবান পুরুষ মৈথুনে রত মৃগ- 
দ্পাঁতকে বধ করেঃ মহারাজ, আমি কিমিন্মম মুনি, পৃত্রকামনায় মূগরূপ ধারণ 
কারে পত্নীর সাঁহত সংগত হয়োছিলাম। তুমি জানতে না যে আম ব্রাহমণ, সেজন্য 
তোমার ব্রহনহত্যার পাপ হবে না, কিন্তু আমার শাপে তোমারও ম্বীসংগমকালে 
মৃত্যু হবে। | 

শাপগ্রস্ত পাণ্ডু বহু বিলাপ ক'রে বললেন, আম সংসার ত্যাগ ক'রে ভিক্ষু 
হব, কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ:সাধন করব। শাপের ফলে আমার সন্তান উৎপাদন 
জসম্ভব, অতএব গৃহস্থাশ্রমে আর থাকব না! কুল্তী ও মাদ্রী তাঁকে বললেন, আমরা 
তোমার ধর্ম পত্নী, আমাদের সঙ্গে থেকেই তো তপস্যা করতে পার, আমরাও ইন্দ্রিয়নমন 
ক'রে তপস্যা করব। তার পর পাণ্ডু নিজের এবং দুই পত্নীর সমস্ত অলংকার 
ৰাহঘণদের দান ক'রে হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠালেন যে তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে 
অরণ্যবাসী হয়েছেন। 

গাণ্ডু তাঁর দুই পত্নীর সঙ্গে নাগশত, চৈত্ররথ, কালকে, হিমালয়ের উত্তরস্থ 
গন্ধমাদন পর্বত, ইন্দ্রদদ্ুদ্ন সরোবর এবং হংসকূট আতিক্রম ক'রে শতশৃঙ্গ পর্বতে 
এসে তপস্যা করতে লাগলেন। বহু খাঁষর সঙ্গে তাঁর সখ্য হ'ল। একদিন খাঁষরা 
বললেন, আজ ব্রহনলোকে মহাসভা হবে, আমরা ব্রহন্নাকে দেখতে যাচ্ছি। 
সম্ঘীক পাণ্ডু তাঁদের সঙ্গে যেতে চাইলে তাঁরা বললেন, সেই দুর্গম দেশে এই 
রাজপদ্রীরা যেতে পারবেন না, তুমি নিরস্ত হও। পাণ্ডু আম নিঃসন্তান, 
স্বর্গের দ্বার আমার পক্ষে রু্ধ, সেজন্য আপনাদের সহ্য তে চেয়েছিলাম। আমি 
যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন-তপস্যা আর আনম্ঠুরতার দ্বারা দেব, খাঁষ ও মনৃষ্যের খণ থেকে 
মুক্ত হয়োছ, কিন্তু পুত্ৰোৎপাদন ও শ্রাদ্ধদ্ধারা িতৃ-খণ থেকে মুস্ত হ'তে পার নি। 
সামি যে ভাবে জন্মোছ সেই ভাবে আমার পত্নীর গভে* যাতে সন্তান হ'তে পারে তার 

৪ 


০. মহাভারত 


উপায় আপনারা বলুন। খাঁষরা বললেন, রাজা, আমরা দিব্য চক্ষতে দেখাঁছ তোমার 
দেবতুল্য পুত্র হবে। 

পাণ্ডু নির্জনে কুন্তীকে বললেন, তুমি সন্তান লাভের জন্য চেষ্টা কর, 
আপৎকালে স্তীলোক উত্তম বর্ণের পুরদষ অথবা দেবর থেকে পত্রলাভ করতে পারে। 
কুল্তী বললেন, আমি শুনোছ রাজা ব্যাষতাশ্ব যক্ষা রোগে প্রাণত্যাগ করলে তাঁর 
মাহী ভদ্রা মৃতপাতির সহিত সংগমে পূত্রবতী হয়োছিলেন। তুমিও তপস্যার 
প্রভাবে আমার গর্ভে মানস পত্র উৎপাদন করতে পার। পাণ্ডু বললেন, ব্যাঁষতাশ্ব 
দেবতুল্য শীন্তমান ছিলেন, আমার তেমন শান্ত নেই। আমি প্রাচীন ধর্মতত্ব বলাছ 
শোন। পূুরাকালে নারীরা স্বাধীন ছিল, তারা স্বামীকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে 
িচরণ করত, তাতে দোষ হ'ত ন' কারণ প্রাচীন ধর্মই এইপ্রকার। উত্তরকুরু- 
দেশবাসী এখনও সেই ধর্মীনুসারে চলে। এদেশেও সেই প্রাচীন প্রথা আধককাল 
রহিত হয় নি। উদ্দালক নামে এক মহার্ধ ছিলেন, তাঁর পত্রের নাম শ্বেতকেতু। 
একাদিন শ্বেতকেতু দেখলেন, তাঁর পির সমক্ষেই এক ব্রাহ্রণ তাঁর মাতার হাত ধ'রে 
টেনে নিয়ে গেলেন। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বললেন, তুম ক্রুদ্ধ হয়ো না, সনাতন. 
ধর্মই এই, পাথবীতে সকল স্ত্রীলোকই গরুর তুল্য স্বাধীন। শ্বেতকেতু অত্যন্ত 
ব্লুদ্ধ হয়ে বললেন, আজ থেকে যে নারী পরপুরুষগাঁমনী হবে, যে পুরুষ পাঁতিব্রতা 
পত্বীকে ত্যাগ ক'রে অন্য নারীর সংসর্গ করবে, এবং যে নারী পাঁতর আজ্ঞা পেয়েও 
ক্ষেব্রজ পত্র উৎপাদনে আপত্তি করবে, তাদের সকলেরই ভ্রুণহত্যার পাপ হবে। কুন্তী; 
কৃষ্ণদ্বৈপায়ন থেকে আমাদের জন্ম হয়েছে তা তুমি জান! আম পৃত্রপ্রার্থী, মস্তকে 
অঞ্জলি রেখে অনুনয়” করছি, তুমি কোনও তপস্বী ব্রাহমণের কাছে গুণবান পত্র 
লাভ কর। 

কুন্তী তখন দুর্বাসার বরের বৃত্তান্ত পাণ্ডুকে জানয়ে বললেন, মহারাজ, 
তুমি অনুমাত দিলে আমি কোনও দেবতা বা রাহ“ মন্ত্রবলে আহ্বান করতে পাঁরি। 
দেবতার কাছে সদ্য পত্রলাভ হবে, রাহযণের *.. [বলম্ব হবে। পাণ্ডু বল্ল্লেষ, আমি 
ধন্য হয়োছ, অন্দগহীত হয়ো, তুমিই আমাদের বংশের রাক্ষত্ী। ণর মধ্যে 
ধমহি সর্বাপেক্ষা পনণ্যবান, আজই তুম তাঁকে আহান কর 13০৯) 


গান্ধারী যখন এক বৎসর গর্ভধারণ করেছিলেন স্কেই সময়ে কুন্তী মন্্বলে 
ধর্মকে আহবান করলেন। শতশুজ্গ পর্বতের উপর ধর্মের সাঁহত সংগমের ফলে 


কুন্তী পত্রবতী হলেন। প্রসবকালে দৈববাণী হ'ল- এই বালক ধার্মকগণের শ্রেষ্ঠ, 
বিক্রান্ত, সত্যবাদী ও পাঁথবীপাঁতি হবে, এবং যুধিষ্ঠির নামে খ্যাত হবে। 


আদিপর্ব ৫১৯ 


তার পর পাণ্ডুর ইচ্ছাক্রমে বায়ু ও ইন্দ্রকে আহ্বান ক'রে কুন্তী ভীম ও 
"জুন নামে আরও দুই পুত্র লাভ করলেন। একাঁদন মাদ্রী পাণ্ডুকে বললেন, 
মহারাজ, কুন্তী আমার সপত্নী, তাঁকে আমি কিছু বলতে সাহস কার না, কিন্তু তুমি 
বললে তান আমাকেও পূত্রবতী করতে পারেন। পাণ্ডু অনুরোধ করলে কুন্তী 
সম্মত হলেন এবং তাঁর উপদেশে মাদ্রী আশ্বনীকুমারদ্বয়কে স্মরণ ক'রে নকুল ও 
সহদেব নামে যমজ পূত্র লাভ করলেন: মাদ্রীর আরও পত্রের জন্য পাণ্ডু অন্দরোধ 
করলে কুন্তী বললেন, আম মাদ্রীকে বলেহিলাম_ কোনও এক দেবতাকে স্মরণ কর, 
কন্তু সে যুগল দেবতাকে আহ্বান ক'রে আমাকে প্রতারিত করেছে। মহারাজ, 
'আমাকে আর অনুরোধ ক'রো না। 

দেবতার প্রসাদে লক্খ পাণ্ডুর এই পণ পত্র কালক্রমে চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, 
‘সিংহের ন্যায় বলশালশী এবং দেবতার ন্যায় তৈজস্বী হ'ল। একাঁদন রমণীর বসল্ত- 
কালে পাণ্ডু নির্জনে মাদ্রীকে দেখে সংযম হারালেন এবং পত্নীর নিষেধ অগ্রাহ্য ক'রে 
'তাঁকে সবলে গ্রহণ করলেন। শাপের ফলে সংগমকালেই পাণ্ডুর প্রাণাবয়োগ হ’ল! 
মাদ্রীর আর্তনাদ শুনে কুন্তী সেখানে এলেন এবং বিলাপ ক'রে বললেন, আম 
রাজাকে সর্বদা সাবধানে রক্ষা করতাম, তুমি এই বিজন স্থানে কেন তাঁকে লোভত 
করলে? তুমি আমার চেয়ে ভাগ্যবতী, তাঁকে হ্‌স্ট দেখেছ। আমি জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্তী, 
সেজন্য ভর্তার সহমৃতা হব। তুমি এই বালকদের পালন কর। মাদ্রী বললেন, আম 
কামভোগে তৃপ্ত হই নি, অতএব পাঁতর অনুসরণ করব। তোমার তন পুত্রকে আম 
{নিজ পযুত্রের ন্যায় দেখতে পারব না, তুমিই আমার দুই পুত্রকে নিজপুত্রবৎ পালন কর। 
এই বলে মাদ্রী পান্ডুর সহগমনকামনায় প্রাণত্যাগ করলেন। 


২১। হাঁজ্তনাপ্যরে পঞ্পাণ্ডৰ -- ভীমের নাগলোক দর্শন 


পাণ্ডুর আশ্রমের নিকট যে সকল খাঁষ বাস করতেন তাঁরা মন্ত্রণা ক'রে পান্ডু 


ও. মাদ্রীর মৃতদেহ এবধ কুন্তী ও রাজপযত্রদের নিয়ে হাক্তিনাপুরে গ্েজেন। এই 
সময়ে যাাধান্ঠরের বয়স ষোল, ভনমের পনর, অর্জনের চোদ্দ এবংনফুল-সহদেবের 
তের। খাঁষরা রাজসভায় এলে কৌরবগণ প্রণত হয়ে সং রলেন। খাঁষদের 


মধ্যে যান বডঙ্ধতম তান পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত্যাববরধ্‌ বং য্াধাম্ঠিরাদর পাঁরচয 

দিলেন এবং সভাস্থ সকলকে 'বাস্মত ক'রে -সঙ্গিগণসহ অন্তাহ্হত হলেন। 
ধৃতরাজ্ট্রেরে আদেশে বিদুর পাণ্ডু ও মাদ্রীর অন্ত্যেন্টক্রিয়া করলেন। 

ন্রয়োদশ 1দনে শ্রাদ্ধাদ কৃত্য সম্পন্ন হ'ল, সকলে দুঃখিত মনে রাজপুরীতে ফিরে 
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এলেন। তখন ব্যাস শে: বহবলা সত্যবতাঁর কাছে এসে বললেন, মাতা, সুখের দিন 
শেষ হয়েছে, পাঁথবী এ্র'ন গতযৌবনা, ক্রমশ পাপের বৃদ্ধি হবে, কৌরবদের দনীতির 
ফলে ধর্মকর্ম লোপ পাবে । কুরুবংশের ক্ষয় যেন আপনাকে দেখতে না হয়, আপনি 
তপোবনে গিয়ে £ৈগ অবলম্বন করুন। সত্যবত তাঁর পূত্রবধূ আম্বকা ও 
অম্বাঁলিকাকে ব্য:সের কথা জানিয়ে বললেন, তোমরাও আমার সঙ্গে চল। তারপর 
তাঁরা তিনজনে ক.ন গিয়ে ঘোর তপস্যায় দেহ ত্যাগ ক'রে ইষ্টলোকে গেলেন। 

পণ্চপাণ্ডব তাঁদের পতৃগৃহে সুখে বাস করতে লাগলেন। নানাবিধ ক্লীড়ায় 
ভীমই সর্বাঁধক শান্ত দেখাতেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রপৃত্রদের মাথা ঠোকাঠ্বাক কাঁরয়ে, 
জলে ডুবিয়ে এবং অন্যান্য প্রকারে নিগ্রহ করতেন। বাহু যুদ্ধে, গমনের বেগে বা 
ব্যায়ামের অভ্যাসে কেউ তাঁকে হারাতে পারত না। ভীমের মনে কোনও বদ্বেষ 
হিল না, তথাপি তান বালসুলভ প্রাতিদ্বন্দিতার জন্য ধার্তরাস্ট্রগণের 
আঁপ্রয় হলেন। 

দর টি নিরেট কান উদকক্রীড়ন না দিয়ে 
একটি সুসাঁজ্জত আবাস রচনা করলেন এবং সেখানে নানাপ্রকার খাদ্যন্রন রাখিয়ে 
পণপাণ্ডবকে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানকার উদ্যানে সকলে খেলাচ্ছলে পরস্পরের 
মুখে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন, সেই সুযোগে পাপমাতি দুর্ঘোধন ভাগ ক কান্দকৃট 
{বষ মাশ্রত খাদ্য দিলেন। জলক্লীড়ার পর সকলে 'বহারগৃহে বিশ্রাম কত গেলেন, 
কিন্তু ভীম অত্যন্ত শ্রান্ত এবং বিষের প্রভাবে অচেতন হয়ে গণ্গাতীটে প' 3 রুই লেন, 
দুর্যোধন তাঁকে লতা দয় বেধে জলে ফেলে দিলেন। 

সংজ্ঞাহীন ভব জলে নিমগ্ন হয়ে নাগলোকে উপাঁস্থত হলেন। মহা।ব্ষ 
সৰ্পগণ তাঁকে দংশন করতে লাগল, সেই জঙ্গম সর্পাবষে স্থাবর কালক্‌ট বিষ নত" 
হ'ল। চেতনা পেয়ে ভীম তাঁর বন্ধন ছিন্ন ক'রে সর্প বধ করতে লাগলেন। তখন 
কতকগুলি সর্প নাগরাজ বাস্ীকর কাছে গয়ে সংবাদ দিলে । বাসুকি ভীমের কাছে 
গিয়ে তাঁকে নিজের দৌঁহিত্রের দৌহিত্র, অর্থাৎ কুন্তিভোজের দৌহিত্র বাত চিনতে 
পেরে গাঢ় আলঙ্গন করলেন। বাসীক বললেন, একে ধনরত্ব য়ে” হখী কর! 
একজন নাগ বললে, ধন দিয়ে কৈ হবে, যাঁদ আপানি তুষ্ট হৃল্মঘাকেন তবে এই 
কাছে নিয়ে গেল। ভীম স্বস্ত্যয়ন ক'রে শুচ হয়ে পূর্বমূখে বসলেন এবং এক 
নিঃশ্বাসে এক-একটি কুণ্ডের রস পান ক'রে আটটি কুণ্ড নিঃশেষ করলেন। তার পর 
তিন নাগদত্ত উত্তম শয্যায় শুয়ে সুখে নাদ্রত হলেন। 
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জলবিহার শেষ ক'রে কোরব (১) ও পাণ্ডবগণ ভীমকে দেখতে পেলেন না। 
ভীম আগেই চ'লে গেছেন মনে ক'রে তাঁরা রথ গজ ও অন্বে হস্তিনাপূরে ফিরে 
গেলেন। ভীমকে না দেখে কুন্তী অত্যন্ত উদ্‌বিশ্ন হলেন। বিদুর যুধিষ্ঠির 
প্রভৃতি সমস্ত নগরোদ্যানে অন্বেষণ ক'রেও কোথাও তাঁকে পেলেন না। কুন্তীর ভয় 
হ'ল, হয়তো ক্রুর দূর্যোধন ভীমকে হত্যা করেছে। বিদদর তাঁকে আশ্বাস দিয়ে 
বললেন, এমন কথা বলবেন না, মহামুননি ব্যাস বলেছেন আপনার পনুত্রেরা 
দীর্ঘায় হবে। 

অস্টম দিনে ভীমের নিদ্রাভগ্গ হ'ল। নাগগণ তাঁকে বললে, রসায়ন জীর্ণ 
কারে তুমি অযূত হস্তর বল পেয়েছ, এখন দিব্য জলে স্নান করে গৃহে যাও। 
ভীম স্নান ক'রে উত্তম অন্ন ভোজন করলেন এবং নাগদের আশীর্বাদ নিয়ে ব্য. 
আভরণে ভূষিত হয়ে স্বগৃহে কিরে গেলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনে য্দাধান্ঠর বললেন, 
চুপ ক'রে থাক, এ বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রো না, এখন থেকে আমাদের সাবধানে 
থাকতে হবে। দূর্যোধন বিফলমনোরথ হয়ে মনস্তাপ ভোগ করতে লাগলেন। 

রাজকুমারদের শিক্ষার জন্য ধৃতরাষ্ট্র গৌতমগোন্রজ কৃপাচার্যকে নিযনন্ত 
করলেন। 


২২। কূপ -- দ্রোণ _ অ*বথামা -- একলব্য _ অজ{নের পট;তা 


মহার্ধ গোৌতমের শরদ্বান নামে এক শিষ্য ছিলেন, তাঁর ধনূবেদে যেমন 
বদ্ধ ছিল বেদাধ্যয়নে তেমন ছিল না। তাঁর তপস্যায় ভয় পেয়ে ইন্দ্র জানপদী 
নামে এক অপ্সরা পাঠালেন। তাকে দেখে শরদ্বানের হাত থেকে ধনৃর্বাণ প'ড়ে 
গেল এবং রেতঃপাত হ'ল। সেই রেতঃ একাঁট শরস্তম্বে পড়ে দ? ভাগ হ'ল, 
তা থেকে একটি পত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করলে । রাজা শান্তনু তাদের দেখতে 
পেয়ে কৃপা ক'রে গৃহে এনে সন্তানবং পালন করলেন এবং বালকের কপ ও 
বালিকার নাম কৃপী রাখলেন। শরদ্বান তপোবলে তাদের বত্তান্ত ত পেরে 
রাজভবনে এলেন এবং কৃপকে শিক্ষা দিয়ে ধনুর্বেদে পারদর্শী ৰ । যুধাম্ঠর 
দুর্যোধন প্রভাতি এবং বৃষ্িবংশীয় ও নানাদেশের রাজপনু কৃপাচার্যের কাছে 
অস্ত্রাবদ্যা শিখতে লাগলেন। 


(১) ধ্তরাম্ট্র ও পাণ্ডু দুজনেই কুরুবংশজাত সেজন্য কৌরব। তথাপি সাধারণত 
দট্যেধনাদকেই কৌরব এবং তাঁদের পক্ষকে কুরু বলা হয়। 
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ভরদ্বাজ ফাঁষ গঞ্গোত্তরী প্রদেশে বাস করতেন। একাঁদন স্নানকালে 
তা থেকে দ্রোণ জন্মগ্রহণ করেন। অগ্নিবেশ্য মন দ্রোণকে আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষা দেন! 
পাণ্চালরাজ পৃযত ভরম্ব।জের সখা ছিলেন, তাঁর পতুত্র দুপদ দ্রোণের সঙ্গে খেলা 
করতেন। পিতার আদেশে দ্রোণ কৃপীকে বিবাহ করলেন। তাঁদের একটি পত্র হয়, 
লে ভূমিষ্ঠ হয়েই অশ্বের ন্যায়, চিৎকার করেছিল সেজন্য তার নাম অশ্বথামা হ'ল। 

ভরছ্বাজের মৃত্যুর পর দ্রোণ পিতার আশ্রমে থেকে তপস্যা ও ধনদবে চর্চ 
করতে লাগলেন। একদিন তান শুনলেন বে অস্রজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ ভূগুনন্দন পরশুরাম 
তাঁর সমস্ত ধন ব্রাহন্রণদের দিতে ইচ্ছা করেছেন। দ্রোণ মহেন্দ্র পর্বতে পরশদুরামের 
কাছে গিয়ে প্রণাম করে ধন চাইলেন। পরশুরাম বললেন, আমার কাছে স্বর্ণা 
যা ছিল সবই ত্রাহন্শদের দিয়েছি, সমগ্র পৃথিবী কশ্যপকে দিয়েছ, এখন কেবল 
আমার শরীর আর অন্মশস্ম অবশিষ্ট আছে, কি চাও বল! দ্রোণ বললেন, আপাঁন 
সমস্ত অস্নশস্ঘ আমাকে দিন এবং তাদের প্রয়োগ ও প্রত্যাহরণের বাঁধ আমাকে 
শেখান। পরশুরাম দ্রোণের প্রার্থনা পূরণ করলেন। দ্রোণ কৃতার্থ হয়ে পাণ্টালরাজ 
চুপদের কাছে গেলেন, কিন্তু এশ্বর্যগর্কে দ্রূপদ তাঁর বাল্যসখার অপমান করলেন। 
দ্রোণ ক্রোধে অভিভূত হয়ে হচ্তিনাপুরে [গিয়ে কৃপাচার্যের গৃহে গোপনে বাস 
করতে লাগলেন। 

একদিন রাজকুমারগণ নগরের বাইরে এসে কাঁটা (১) নিয়ে খেলাছলেন। 
দৈবরুমে তাঁদের বাঁটা কূপের মধ্যে পাড়ে গেল, অনেক চেষ্টা কারেও তাঁরা তুলতে 
পারলেন না। একজন শ্যামবর্ণ পরুকেশ কৃশকায় ৱাহযমণ নিকটে বসে হোম করছেন 
দেখে তাঁরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়ালেন। এই ব্রাহমণ দ্রোণ। তান সহাস্যে বললেন, ধিক 
তোমাদের. ক্ষত্রবল আর অস্দ্রশিক্ষা, ভরতবংশে জ'ন্মে একটা বাঁটা তুলতে পারলে না! 
তোমাদের বাটা আর আমার এই অঙ্গুরীয় আমি ঈষীকা কোশ তৃণ) দিয়ে তুলে 
দেব, কিন্তু আমাকে খাওয়াতে হবে! য্বাধান্ঠির বললেন, কৃপাচার্য ই দলে 
আপান প্রত্যহ আহার পাবেন। দ্রোণ দেই শুক কূপে তাঁর ফেললেন, 
ভার পর একটি ঈবাঁকা ফেলে বাটা বদ্ধ করলেন, তার পর জর ্রকট ঈষাকা দিযে 
প্রথম ঈষীকা বিদ্ধ করলেন। এইরুূপে পর পর উপরের ঈষীকা ধ'রে 
বঁটা টেনে তুললেন। রাজপত্রেরা এই ব্যাপার দেখে উৎফুল্লনয়নে সাঁবস্মযে 


(১) প্যালর আকার. কাম্ঠখণ্ড, গ্াীলডাণ্ডা খেলার গ্ঁল। 


আদপর্ব ৫& 


বললেন, বিপ্রর্ধ, আপনার আংটিও তুলুন॥ দ্রোণ তাঁর ধন: থেকে একটি শর 
কৃপের মধ্যে ছুড়লেন, তার পর আরও শর দিয়ে পূর্বের ন্যায় অঞ্গুরীয় উদ্ধার 
করলেন। বালকরা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার র্‌পগ্ডণ' 
যেমন দেখলে তা ভীম্মকে জানাও। 

বিবরণ শুনে ভীম্ম বুঝলেন যে এই ব্রাহন্ণই দ্রোণ এবং 1তানই রাজ- 
কুমারদের অস্ত্রগুরু হবার যোগ্য। ভীম্ম তখনই দ্রোণকে সসম্মানে ডেকে আনলেন। 
দোণ বললেন, পাণ্টালরাজপনরর দুপদ আর আম মহার্ধ আঁগ্নবেশ্যের কাছে অস্বশিক্ষা 
করোছলাম, বাল্যকাল থেকে দ্ুপদ আমার সখা ছিলেন। শিক্ষা শেষ হ'লে চ'লে 
যাবার সময় (তান আমাকে বলোছিলেন, দ্রোণ, আম পিতার প্রিয়তম পুত্র, আমি 
পাণ্চালরাজ্যে আঁভষিন্ত হ'লে আমার রাজ্য তোমারও হবে। তাঁর এই কথা আম 
মনে রেখেছিলাম। তার পর আমি পিতার আদেশে এবং পূত্রকামনায় বিবাহ কাঁর। 
আমার পত্রী অজ্পকেশী, কিন্তু তান ব্রতপরায়ণা এবং সর্ব কর্মে আমার সহায়। 
আমার পূত্র অশ্বামা আতিশয় তেজস্বী। একদা বালক অশ্বখামা ধাঁনপ্ত্রদের 
দুধ খেতে দেখে আমার কাছে এসে কাঁদতে লাগল, তাতে আম দুঃখে দিশাহারা 
হলাম। বহু স্থানে চেষ্টা করেও কোথাও ধর্মসঙ্গত উপায়ে পয়াস্বনী গাভী 
পেলাম না। অশ্বখামার সঙ্গী বালকরা তাকে টাল গোলা খেতে দিলে, দুধ 
থাচ্ছি মনে ক'রে সে আনন্দে নাচতে লাগল। বালকরা আমাকে উপহাস করে 
বললে, দারিদ্র দ্রোণকে ধক, যে ধন উপার্জন করতে পারে না, যার পুত্র পটল গোলা 
খেয়ে আনন্দে নৃত্য করে। আমার ংশ হ'ল, পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ ক'রে 
স্ৰীপ্‌ৰ সহ দুূপদ রাজার কাছে গেলাম। আম তাঁকে সখা ব'লে সম্ভাষণ করতে 
গেলে দুপদ বললেন, ব্রাহনণ, তোমার বৃদ্ধি অমাঁজত তাই আমাকে সখা বলছ, 
সমানে সমানেই বন্ধুত্ব হয়। ব্রাহত্রণ আর অব্রাহনণ, রথী আর অরথ'ী, প্রবলপ্রতাপ 
রাজা আর শ্রীহীন দরিদ্র এদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় না। টি 
ভোজন দিচ্ছ নিয়ে যাও। 

দ্রোণ বললেন, এই অপমানের পর আমি অত্যন্ত ক্লু টি? ete 
প্রতিজ্ঞা ক'রে কুরুদেশে চ'লে এলাম। ভীঁম্ম, এখন বলুন কোন্‌ 'প্রয়কার্ধ 
করব। ভাম্ম বললেন, আপনার ধন্য জ্যম্ত করুন, রঞ্জিকুমারদের অস্মশিক্ষা দিন, 
এখানে সসম্মানে বাস ক'রে সম্স্ত এঁশ্বর্য ভোগ করুন। এই র্মজ্যের আপনিই 
প্রভু, কৌরবগণ আপনার আজ্ঞাবহ হয়ে' থাকবে। দ্রেণ বললেন, কুমারদের শিক্ষার 
ভার আমি নিলে কৃপাচার্য দুঃখিত হবেন, অতএব আমাকে কিছু ধন দিন, আম 


৩১ মহাভারত 


সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাই। ভাঁম্ম উত্তর দিলেন, কৃপাচার্যও থাকবেন, আমরা তাঁর 
যথোচিত সম্মান-ও ভরণ করব। আপাঁন আমার পোঁৱদের আচার্য হবেন। 

ভা্ম একটি স্মপারিচ্ছন্ন ধনধান্যপূর্ণ গৃহে দ্রোণের বাসের ব্যবস্থা করলেন 
এবং পৌত্রদের শিক্ষার ভার তাঁর হাতে দিলেন। বৃষ ও অন্ধক বংশীয় এবং নানা 
দেশের রাজপত্রগণ দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, সৃতপ্ত্র কর্ণও তাঁকে 
ধরুরূপে বরণ করলেন। সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে অজনই..আচার্ষের সর্বাপেক্ষা 
স্নেহপান্র হলেন। 

িষাদরাজ হিরণ্যধননূর পনর একলব্য দ্রোণের কাছে শিক্ষার জন্য এলেন, 
{কন্তু নচজাতি ব'লে দ্রোণ তাঁকে নিলেন না। একলব্য দ্রোণের পায়ে মাথা রেখে 
প্রণাম ক'রে বনে চলে গেলেন এবং দ্রোণের একটি মূন্ময়ী মুর্তকে আচার্য কল্পনা 
ক'রে নিক্ষের চেষ্টায় অস্বাবদ্যা অভ্যাস করতে লাগলেন। 

একদিন কুরুপান্ডবগণ মূগয়ায় গেলেন, তাঁদের এক অনুুচর মূয়ার 
উপকরণ এবং কুকুর নিয়ে পিছনে পিছনে গেল। কুকুর ঘুরতে ঘুরতে একলব্যের 
কাছে উপস্থিত হ'ল এবং তাঁর কৃষ্ণ বর্ণ, মলিন দেহ, মৃগচর্ম পারধান ও মাথায় জটা 
দেখে চিৎকার করতে লাগল। একলব্য একসঙ্গে সাতটি বাণ ছুড়ে তার মুখের 
মধ্যে পুরে দিলেন, কুকুর তাই নিয়ে রাজকুমারদের কাছে গেল। তাঁরা 'বাস্মত হয়ে 
একলবোর কাছে এলেন এবং তাঁর কথা দ্রোণাচার্যকে জানালেন। অজর্দন দ্রোণকে 
গোপনে বললেন, আপন প্রীত হয়ে আমাকে বলোছিলেন যে আপনার কোনও শিষ্য 
আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হবে না, কিন্তু একলব্য আমাকে আতক্রম করলে কেন? দ্রোণ 
অর্জুনকে সঙ্গে নিয়ে একলব্যের: কাছে গেলেন, একলব্য ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে 
₹তাঞ্জলিপুটে দাঁড়য়ে রইলেন।. দ্রোণ বললেন, বার, তুমি যাঁদ আমার 'িষ্যই হও 
ভবে গুরুদক্ষিণা দাও। একলব্য আনান্দত হয়ে বললেন, ভগবান, কি দেব আজ্ঞা 
করুন, গুরুকে অদেয় আমার কিছুই নেই। দ্রোণ বললেন, তোমার দাক্ষিণ অঞ্গুষ্ঠ 
মামাকে দাও। এই দারুণ বাক্য শুনে একলব্য প্রফুল্লমখে অকাতরাচক্বেঅঙ্গনষ্ঠ 
ছেদন ক'রে দ্রোণকে দিলেন । তার পর সেই লিষাদপর অন্য অপি শরাকর্ষণ 
চরে দেখলেন, কিন্তু শর পূর্ব শীঘ্রগামী হ'ল না। (তুষ্ট হলেন। 
| দ্রোণের শিক্ষার ফলে ভীম ও দৃর্যোধন গদাযু গুপ্ত অস্দ্ের 
প্রয়োগে, নকুল-সহদেব আসিযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির ই অজন বুদ্ধ বল 
টৎসাহ' ও সর্বাস্তের প্রয়োগে শ্রেষ্ঠ হলেন। দ:রাত্মা ধার্তরাষ্ট্রগণ ভীম ও অর্জনের 
শ্রদ্ঠতা সইতে পারতেন না। 


আইদপ্র্ব ৫ 


একাঁদন দ্রোণ একটি কৃত্রিম ভাস (১) পক্ষী গাছের উপর রেখে কুমারদের 
বললেন, তোমরা ওই পক্ষীকে লক্ষ্য ক'রে স্থির হয়ে থাক, যাকে বলব সে শরাঘাতে 
ওর মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে ভূমিতে ফেলবে। সকলে শরসন্ধান করলে দ্রেণ যুধাম্ঠিরবে' 
বললেন, তুমি গাছের উপর ওই পাখি দেখছ? এই গাছ, আমাকে আর তোমার 
ভ্রাতাদের দেখছ 2. য্বাধান্ঠর বললেন যে তান সবই দেখতে পাচ্ছেন। দ্রে 
বিরন্ত হয়ে বললেন, স'রে যাও, তুমি এই লক্ষ্য বেধ করতে পারবে না। দুর্যোধন 
ভাঁম প্রর্ভীতও বললেন, আমরা সবই দেখাছি। দ্রোণ তাঁদেরও সারয়ে দিলেন। তার 
পর অজ্নকে প্রশ্ন করলে তান বললেন, আম কেবল ভাস পক্ষী দেখাছ। দ্রোণ 
বললেন, আবার বল। অর্জুন বললেন, কেবল ভাসের মস্তক দেখাছ। আনন্দে 
রোমান্টিত হয়ে দ্রোণ বললেন, এইবারে শর ত্যাগ কর। তৎক্ষণাৎ অজর্ণনের ক্ষরধার 
শরে ভাসের ছন্ন মুণ্ড ভূমিতে প'ড়ে গেল। 

একাঁদন শিষ্যদের সঙ্গে দ্রোণ গঙ্গায় স্নান করতে 'গেলেন। তান জলে 
নামলে একটা কুম্ভীর (২) তাঁর জঙ্ঘা কামড়ে ধরলে। দ্রোণ শিষ্যদের বললেন, 
তোমরা শীঘ আমাকে রক্ষা কর। তাঁর বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই অর্জুন পাঁচ শরে 
কুম্ভীরকে খণ্ড খণ্ড করলেন, অন্য শিষ্যরা মূঢের ন্যায় দাঁড়য়ে রইলেন। দ্রো 
প্রীত হ'য়ে অজর্যনকে ব্লহমাঁশর নামক অস্ত্র দান ক'রে বললেন, এই অস্ত মানুষের 
প্রীত প্রয়োগ ক'রো না, যদ অন্য শত তোমাকে আক্রমণ করে, তবেই প্রয়োগ করবে। 


২৩। অন্দুশিক্ষা প্রদর্শন 


একদিন ব্যাস কৃপ ভীম্ম 'বদ্‌র প্রভৃতির সমক্ষে দ্রোণাচার্য ধৃতরাম্ট্রকে 
বললেন, মহারাজ, কুমারদের অস্বাভ্যাস সম্পূর্ণ হয়েছে, আপনি ' অনুমতি দিলে 
তাঁরা নিজ নিজ শিক্ষা প্রদর্শন করবেন। ধূৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হ'য়ে বললেন, আপনি 
মহৎ কর্ম সম্পন্ন করেছেন, আমার ইচ্ছা হচ্ছে চক্ষুত্মান লোকের ন্যায় ৪ কুমার- 
গণের পরাক্রম দেখি। 3 

৮৮ 
বিশাল রঙ্গভূঁমি নির্মাণ করালেন এবং ঘোষণা ক'রে সাধারধূ্রী য় শুভ তাঁথ- 
নক্ষত্রযোগে দেবপূ্‌জা করলেন। নাদস্ট দিনে ভাঁম্ম ওর্ক্কপাচার্যকে অগ্রবর্ত ক'রে 


(১) মোরগ অথবা শকুন। (২) মূলে গগ্রাহ আছে, তার অর্থ কুম্ভীর হাঙ্গর 
দুইই হয়। 


6৮ মহাভারত 


ধৃতরাম্্র সুসাঁঞ্জত প্রেক্ষাগারে এলেন। গান্ধারণ কুন্তী প্রভৃতি রাজপুরনারীগণ 
উত্তম পারচ্ছদে ভূষিত হ'য়ে মণ্ডে গিয়ে বসলেন। নানা দেশ থেকে আগত দর্শকদের 
কোলাহলে ও বাদ্যধৰানতে সেই সভা মহাসমদদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হ'ল। 

অনন্তর শুরলকেশ দ্রোণাচার্য শুক্ল বসন ও মাল্য ধারণ ক'রে পত্র অ*বখামার 
সঙ্গে রঙ্গভীমতে এলেন এবং মন্তুজ্ঞ ব্রাহ্মণদের দিয়ে মঙ্গলাটরণ করালেন। দ্রোণ 
ও কৃপকে ধৃতরাষ্ট্র সুবর্ণরত্বাদি দক্ষিণা দিলেন। তার পর ধনু ও তৃণীর ধারণ 
ক'রে অঙ্গ্ীলন্র কঁটবন্ধ প্রভাতিতে সুরক্ষিত হ'য়ে রাজপূত্রগণ রঙ্গভৃমিতে প্রবেশ 
করলেন, এবং য্াধাম্ঠরকে পুরোবতর্ঁ ক'রে জোভ্ঠানক্রমে অস্ত্প্রয়োগ দেখাতে 
লাগলেন। তাঁরা অম্বারোহণে দ্রতবেগে নিজ নিজ নামাঁড্কত বাণ 'ঁদয়ে লক্ষ্যভেদ 
করলেন, রথ গজ ও অশ্ব চালনার, বাহয্দ্ধের এবং খড়া-চর্ম (১) প্রয়োগের বিবিধ 
প্রণালী দেখালেন। তার পর পরস্পরের প্রাতি বিদ্বেষবুস্ত দূর্যোধন ও ভীম 
গদাহস্তে এসে মত্ত হস্তীর ন্যায় সগজনে পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। কুমারগণ 
রঙ্গভূমিতে ক করছেন তার বিবরণ বির ধৃতরাস্ট্রকে এবং কুন্তা গান্ধারীকে 
জানাতে লাগলেন। দর্শকদের একদল ভীমের এবং আর একদল দুর্ঘোধনের 
পক্ষপাতী হওয়ায় জনমণ্ডলী যেন 'দ্বধাবিভন্ত হয়ে গেল, সভায় কুরুরাজের জয়, 
ভীমের জয়, এইরূপ কোলাহল উঠল। তখন দ্রোণ তাঁর পত্র অশ্বরথামাকে বললেন. 
তুমি ওই দুই মহাবীরকে নিবারণ কর, যেন রঙ্গস্থল ক্রোধের উৎপত্তি না হয়। 
অশ্বথামা গদাযুদ্ধে উদ্যত ভীম আর দূুর্যোধনকে নিরস্ত করলেন। 

মেঘমন্দ্রতুল্য বাদ্যধনি থামিয়ে দিয়ে দ্রোণ বললেন, যান আমার পত্রের 
চেয়ে প্রিয়, সর্বাস্লীবশারদ, উপেন্দ্রতুল্য, সেই অজর্যনের শিক্ষা আপনারা দেখুন! 
দর্শকগণ উৎস ক হ'য়ে অর্জনের নানাপ্রকার প্রশংসা করতে লাগল। ধৃতরাম্ট্ 
জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় হঠাৎ এই মহাশব্দ হচ্ছে কেন? বদর 
বললেন, পাশ্ডুনন্দন অর্জুন অবতীর্ণ হয়েছেন। জিভ ৮5৫ 
পরের গৌরবে আমি ধন্য হয়েছি, অনুগৃহীত হয়েছি, ক হল 
আগ্নেয় বারণ বায়ব্য প্রভাত বিবিধ অস্ত্রের প্রয়োগ দেখালেন। পার একট 
ঘূর্ণমান লৌহবরাহের মূখে এককালে পাঁচাট বাণ নিক্ষে্ধ করিলেন 
সর লট ক করলেন, বপন 
দেখালেন। 


(১) চর্ম -- ঢাল। 


আঁদপর্ব 6১. 


অজর্যনের কৌশলপ্রদর্শন শেষ হয়ে এসেছে এবং বাদ্যরবও মন্দীভূত 
হয়েছে এমন সময় দ্বারদেশে সহসা বন্রধবাঁনর ন্যায় বাহবাস্ফোট (তাল ঠোকার শব্দ? 
শোনা গেল। দ্বারপালরা পথ ছেড়ে দিলে কবচকৃণ্ডলশোভিত মহাবিক্রমশালী কর্ণ 
প্াদচারী পর্বতের ন্যায় রঙ্গভূমিতে এলেন এবং অধিক সম্মান না দেখিয়ে দ্রোণ ও 
কৃপকে প্রণাম করলেন। অর্জন যে তাঁর ভ্রাতা তা না জেনে কর্ণ বললেন, পার্থ, 
তুমি যা দেখিয়েছ তার সবই আমি দেখাব। এই ঝলে তান দ্রোণের অনুমতি নিয়ে 
অজর্যন যা যা করোছলেন তাই ক'রে দেখালেন। দুর্যোধন আনান্দত হ'য়ে কর্ণকে 
আলিঙ্গন ক'রে বললেন, মহাবাহু, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছ, তুমি এই কুররাজ্য 
ইচ্ছামত ভোগ কর। কর্ণ বললেন, আমি তোমার সখ্য চাই, অর অর্জনের সঙ্গে 
দ্বন্দয্দ্ধ করতে চাই। ' দূর্যোধন বললেন, তুমি সখা হ'য়ে আমার সঙ্গে সমস্ত 
ভোগ কর আর শত্রুদের মাথায় পা রাখ। 

অজন নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করে বললেন, কর্ণ, যারা অনাহৃত হয়ে 
আসে আর অনাহৃত হ'য়ে কথা বলে, তারা যে নরকে যায় আম তোমাকে সেখানে 
পাঠাব। কর্ণ বললেন, এই রঙ্গভূমিতে সকলেরই আসবার আঁধকার আহে। দরর্বলের 
ন্যায় আমার নিন্দা করছ কেন, যা বলবার শর দিয়েই বল। আজ গুরুর সমন্দেই 
শরাঘাতে তোমার শিরশ্ছেদ করব। তার পর দ্রোণের অনুমতি নিয়ে অজর্ন তাঁর 
দ্রাতাদের সঙ্গে কর্ণের সম্মুখীন হলেন, দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা কর্ণের পক্ষে 
গেলেন। ইন্দ্র ও সূর্য নিজ নিজ পুত্রকে দেখতে এলেন, অর্জনের উপর মেঘের 
ছায়া এবং কর্ণের উপর সূর্যের কিরণ পড়ল। দ্রোণ কৃপ ও ভীম্ম অজর্যনের 
কাছে গেলেন। রঙ্গভূমি দুই পক্ষে বিভন্ত হওয়ায় স্ত্রীদের মধ্যেও দ্বৈধভাব 
উৎপন্ন হ'ল। | 

কর্ণকে চিনতে পেরে কুন্তী মাত হলেন, বিদুরের আজ্ঞায় দাসীরা চন্দন- 
জল সেচন ক'রে তাঁকে প্রবৃদ্ধ করলে । দুই পূত্রকে সশস্ত্র দেখে কুন্তী বিভ্রান্ত 
হয়ে গেলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য কর্ণকে বললেন, এই অর্জন ংশজাত, 
পাণ্ডু ও কুন্তীর পত্র, ইনি তোমার সঙ্গে দ্বন্ধুদ্ধ করবেন। মহ কর্ণ, তুম 
তোমার মাতা পিতার কুল বল, কোন্‌ রাজবংশের তুমি ভুব্ধ$ তোমার পাঁরচয় 
পেলে অজন ফুষ্ধ করা বা না. করা স্থির করবেন স্রাজপ্বেরা তুচ্ছকুলশীল 
প্রাতদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধ করেন না। কৃপের কথায় কর্ণ বর্ষাজলসিন্ত পদ্মের ন্যায় 
লজ্জায় মস্তক নত করলেন। দুর্যোধন বললেন, আচার্য, অর্জুন যদি রাজা ভিন্ন 
অন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে না চান তবে আমি কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে আভাঁষস্ত করাছ। 


৬০ মহাভারত 


দূর্যোধন তখনই কর্ণকে স্বর্ণময় পীঠে বসালেন, মন্রজ্ঞ ব্রাহমণগণ লাজ পুষ্প স্বর্ণ 
ঘটের জল প্রভাতি উপকরণে তাঁকে আভিন্ত করলেন। 

এমন সময় কর্ণের পালকাঁপতা আঁধরথ ঘর্মান্ত ও কম্পিত দেহে যাঁন্টহস্তে 
প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে কর্ণ ধন; ত্যাগ ক'রে নতমস্তকে প্রণাম করলেন, 
আঁধিরথ সসম্দ্রমে তার চরণ আবৃত (১) ক'রে পুত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন এবং তাঁর 
মস্তক অশ্রুজলে আভাষন্ত করলেন। ভীম সহাস্যে বললেন, সৃতপনত্র, তুমি 
অজদনের হাতে মরবার যোগ্য নও, তুমি কশা হাতে নিয়ে কুলধর্ম পালন কর। 
কুকুর যজ্ঞের পরোডাশ খেতে পারে না, তুমিও অঙ্গরাজ্য ভোগ করতে পার না। 
ক্রোধে কর্ণের ওষ্ঠ কাম্পিত হ'তে লাগল। দুযেনধন বললেন, ভীম, এমন কথা বলা 
তোমার উচিত হয় নি। দ্রোণাচার্য কলস থেকে এবং কৃপাচার্য শরস্তম্ব থেকে 
জন্মেছিলেন, আর তোমাদের জন্মাবৃত্তান্তও আমার. জানা আছে। কবচকুণ্ডলধার? 
সর্বলক্ষণযুন্ত কর্ণ নীচ বংশে জন্মাতে পারেন না। কেবল অঙ্গরাজ্য নয়, সমস্ত 
পৃথবীই ইনি ভোগ করবার যোগ্য। যারা অন্যরূপ মনে করে. তারা যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হ’ক। 

এই সময়ে সূর্যাস্ত হ'ল। দুৰ্যোধন কর্ণের হাত ধ'রে রঙ্গভীম থেকে 
প্রস্থান করলেন। পাণ্ডবগণ, দ্রোণ, কপ, ভীষ্ম প্রভাঁতও নিজ নিজ ভবনে চ'লে 
গেলেন। কর্ণ অগ্গরাজ্য পেলেন দেখে কুন্তী আনান্দত হলেন। য্দাধাষ্ঠরের এই 
বিশ্বাস হ'ল যে কর্ণের তুল্য ধন্দর্ধর পাঁথবীতে নেই। 


২৪। দ্রুপদের পরাজয় __ দ্রোণের প্রাতিশোধ 


দ্রোণাচার্য শিষ্যগণকে বললেন, তোমাদের শিক্ষা শেষ হয়েছে, এখন আমার 
দক্ষণা চাই! তোমরা যুদ্ধ ক'রে পাণ্টালরাজ দ্রুপদকে জীবন্ত ধরে নিয়ে এস, 
ভাই শ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণা। নানা বায়ত হুল দ্রোণকে বুট নিয়ে 


সসৈন্যে পাণ্চাল রাজ্য আক্কমণ করলেন। ০১০ 

দ্রুপদ রাজা ও তাঁর ভ্রাতৃগণ রথারোহণে এসে র প্রাতি শরবর্ষণ 
করতে লাগলেন। দূর্যোধন প্রভাতর দর্পণ দেখে  ট্রাণকে বললেন, ওরা 
দ্-পদকে বন্দী করতে পারবে না। ওরা আগে র বিকুম দেখাক তার. পর 


(১) কর্ণ উচ্চজাতীয় এই সম্ভাবনায়। 


আঁদিপর্ব ৬৯ 


আমরা যুদ্ধে নামব। এই ব'লে তান নগর থেকে অর্ধ ক্লোশ দুরে ভ্রাতাদের সঙ্গে 
অপেক্ষা করতে লাগলেন। 

দ্রুপদের বাণবর্ধণে দুর্যোধনাঁদ ব্যাঁতব্যস্ত হলেন, তাঁদের সৈন্যের উপর 
নগরবাসী বালক বৃদ্ধ সকলে মিলে মুষল ও ঘাঁন্ট বর্ষণ করতে লাগল। কৌরবদের 
আর্তরব শুনে যুধিষ্ঠিরকে তাঁর ভ্রাতারা বললেন, আপানি যুদ্ধ করবেন না। এই 
ব'লে তাঁরা রথারোহণে অগ্রসর হলেন। ভাঁম কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে ধাঁবত 
হয়ে পাণ্টালরাজের গজসৈন্য অশ্ব রথ প্রভাত ধ্বংস করতে লাগলেন। তার পর 
অর্জনের সঙ্গে দ্রুপদ ও তাঁর ভ্রাতা সত্যাজতের ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। অর্জনের 
শরাঘাতে সত্যাঁজতের অশ্ব ও সারাথ বিনন্ট হ’ল, সত্যাঁজৎ পলায়ন করলেন। তখন 
অজর্যন দ্বুপদের ধনু ও রথধজ ছিন্ন এবং অশ্ব ও সারাঁথকে শরাবদ্ধ ক'রে খড়া- 
হস্তে লম্ফ দিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। পাণ্চাল সৈন্য দশ দিকে পালাতে লাগল। 
দ্রপদকে ধ'রে অর্জুন ভীমকে বললেন, দ্রুপদ রাজা কুরুবীরগণের আত্মীয়, তাঁর 
সৈন্য বধ করবেন না, আসুন, আমরা গুরুদক্ষিণা দেব। 

কুমারগণ দ্ুপদ আর তাঁর অমাত্যকে ধরে এনে দ্রোণকে দাঁক্ষণাস্বরূপ 
উপহার দিলেন। দ্রোণ বললেন, দ্রূপদ, আমি তোমার রাষ্ট্র দলত ক'রে রাজপদররী 
অধিকার করোছি, তোমার জীবনও শন্দুর অধান, এখন পূর্বের বন্ধুত্ব স্মরণ. ক'রে 
কি চাও তা বল। তার পর দ্রোণ সহাস্যে বললেন, বার, প্রাণের ভয় ক'রো না, 
আমরা ক্ষমাশীল ব্রাহমণ। তুমি বাল্যকালে আমার সঙ্গে খেলোছলে, সেজন্য তোমার 
প্রাতি আমার স্নেহ আছে। অরাজা রাজার সখা হ'তে পারে না, তোমাকে আম 
অর্ধ রাজ্য দাচ্ছ, যাঁদ ইচ্ছা কর তবে আমাকে সখা মনে করতে পার। দ্রুপদ বললেন, 
শান্তমান মহাত্মার পক্ষে এমন আচরণ আশ্চর্য নয়, আমি প্রীত হয়োছ, আপনার 
চিরস্থায়ন প্রণয় কামনা কাঁর । তখন দ্রোণাচার্য তুষ্ট হয়ে দ্রুপদকে মান্ত দিলেন। 

গঙ্গার দক্ষিণে চ্মশ্বিতী নদী পর্যন্ত দেশ দুপদের অধিকারে রইল, 


দ্রোণাচার্য গঙ্গার উত্তরে আহচ্ছত্র দেশ পেলেন। মনঃক্ষ্ন দ্রঃপদ র জন্য 
চেষ্টা করতে লাগলেন। 38০ 
(৯) 
SS 
২৫। ধুতরাষ্ট্রের ঈর্ষা” 


এক বংসর পরে ধ্‌তরাজ্ট্র যুধি্ঠরকে যোঁবরাজ্যে প্রাতম্ঠিত করলেন। 
ধৈর্য স্থৈর্য আনিষ্ঠুরতা সরলতা প্রভাতি গুণে যুধিষ্ঠির তাঁর পিতা পাণ্ডুর কীর্তও 


৬২ মহভোরত 


আঁতিক্রম করলেন। বৃকোদর (১) ভীম বলরামের কাছে অসিযুদ্ধ গদাযুদ্ধ ও 
রথযুদ্ধ শিখতে লাগলেন। অজর্যন নানাবিধ অস্ত্রের প্রয়োগে পট:তা লাভ করলেন। 
সহদেব সর্বপ্রকার নীতিশাস্বে আঁভজ্ঞ হলেন। দ্রোণের শিক্ষার ফলে নকুলও 
ততরথ (যান অসংখ্য শত্রুর সঙ্গে বুদ্ধ করতে পারেন) এবং চিন্রযোধী ধোবাচন্র 
য্‌দ্ধকারী) নামে খ্যাত হলেন। অজ ন প্রভাতি পাণ্ডবগণ বহু দেশ জয় করে 
' নিজেদের রাজ্য বিস্তার করলেন। 

_ পাণ্ডবদের বিক্লমের খ্যাতি আতিশয় বাদ্ধি পাচ্ছে শুনে ধৃতরাস্ট্রের মন 
দৃষত হ'ল, দুশ্চিন্তার জন্য তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হতে লাগল। তান মান্বশ্রে্ঠ 
রাজনশীতিজ্ঞ কাণককে বললেন, দ্বিজোত্তম, পাণ্ডবদের খ্যাত শুনে আমার অস য়া 
হচ্ছে, তাদের সঙ্গে সন্ধি বা বিগ্রহ কি কর্তব্য তা বলুন, আমি আপনার উপদেশ 
পালন করব। 

রাজনশীত বিষয়ক 'বাবধ উপদেশের প্রসঙ্গে কণক বললেন, মহারাজ, 
উপয্স্ত কাল না আসা পর্যন্ত আমিন্রকে কলসের ন্যায় কাঁধে বইবেন, তার পর সুযোগ 
এলেই তাকে পাথরের উপর আছড়ে ফেলবেন। বাঁকে দারুণ কর্ম করতে হবে তান 
বিনীত হয়ে হাস্যম্খে কথা বলবেন, কিন্তু হৃদয়ে ক্ষঃরধার থাকবেন। মৎস্যজীবী 
যেমন বিনা অপরাধে মৎস্য হত্যা করে, সেইরূপ পরের মর্মচ্ছেদ ও নিষ্ঠুর কর্ম না 
ক'রে বিপুল এশ্বর্যলাভ হয় না। কুরুরাজ, আপানি সকলের শ্রেষ্ঠ; নিজেকে 
রক্ষা করুন, যেন পাণ্ডবরা আপনার আঁনষ্ট না করে; এমন উপায় করুন ঘাতে 
শেষে অনুতাপ করতে না হয়। 


জতুগৃহপবধ্যায় ॥ 


ই৬। বারপাবত -- জতুগৃহদাহ 
পান্ডবদের নাশের জন্য দুর্ষোধন তার মাতুল পান ও 


কর্ণের সঙ্গে মন্মণা করতে লাগলেন। তান ধ্‌ (বললেন, পতা, 
শপুরবাঁসগণ আপনাকে আর ভীম্মকে অনাদর ক'রে রকেই রাজা করতে 
চায়। আপনি অন্ধ ব'লে রাজ্য পান নি, পাণ্ডু শেঁয়োছলেন। কিন্তু পাণ্ডুর 


পঢৰরাই যাঁদ বংশানুক্রমে রাজ্য পায় তবে আমাদের বংশ অবজ্ঞাত হয়ে থাকবে। 
(১) যাঁর উদরে বৃক বা জঠরাশ্নি আছে, বহুভোজাঁ। 


জাদিপরৰ্ ৬৩ 


আপনি কৌশল ক'রে পাণ্ডবদের বারণবতে নির্বাসিত করুন, তা হ'লে আমাদের আর 
ভয় থাকবে না। 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, পাণ্ডু যেমন প্রজাদের প্রিয় ছিলেন যাঁধাণ্ঠরও সেইরূপ 
হয়েছেন, তাঁর সহায়ও আছে, তাঁকে আমরা কি ক'রে নির্বাসিত করতে পারি? ভাঁন্ম 
দ্রোণ বিদুর কৃপ তা সমর্থন করবেন না। দূর্যোধন বললেন, আম অর্থ আর সম্মান 
দিয়ে প্রজাদের বশ করোছি, অমাত্যগণ এব ধনাগারও আমাদের হাতে। ভাঁম্মের 
কোনও পক্ষপাত নেই, অশ্বত্থামা আমাদের পক্ষে আছেন, দ্রোণও পুত্রের অনুসরণ 
করবেন, কৃপও তাঁর ভাঁগনেয়কে ত্যাগ করবেন না। বিদুর আমাদের অর্থে পুষ্ট 
হয়েও গোপনে পান্ডবদের পক্ষপাতী, কিন্তু [তান একলা আমাদের বাধা দিতে 
পারবেন না। আপাঁন আজই পণ্যপান্ডব আর কুন্তীকে বারণাবতে পাঠান। 

ধৃতরাস্ট্রেরে উপদেশ অনুসারে কয়েকজন মন্ত্রী পান্ডবদের কাছে গিয়ে 
বললেন, বারণাবত আঁত মনোরম নগর, সেখানে পশুপাঁতির উৎসব উপলক্ষ্যে এখন 
বহু লোকের সমাগম হয়েছে। এইপ্রকার বর্ণনা শুনে পাণ্ডবদের সেখানে যাবার 
ইচ্ছা হ'ল। ধৃতরাম্ট্র তাঁদের বললেন, বৎসগণ, আম শুনোছ যে বারণাবত অতি 
বমণীয় নগস, তোমরা সেখানে উৎসব দেখে এবং ব্রাহন্ণ ও গায়কদের ধনদান ক'রে 
{কিছুকাল আনন্দে কাটিয়ে এস ৷ যুধিষ্ঠির ধৃতরাম্ট্ররে আভপ্রায় এবং নিজের অসহায় 
অবস্থা বুঝে সম্মত হলেন এবং ভীম্ম দ্রোণ প্রভাতর আশীর্বাদ নিয়ে মাতা ও 
'দ্রাতাদের সঙ্গে যাত্রা করলেন। 

দূর্যোধন আঁতশয় হৃষ্ট হলেন এবং পুরোচন নামক এক মন্ত্রীর হাত ধ'রে 
তাঁকে গোপনে বললেন, তুমি ভিন্ন আমার বিশ্বাসী সহায় কেউ নেই, তুমি দ্রুতগামী 
রথে আজই বারণাবতে যাও এবং শণ, সর্জরস ধেনা) প্রভাতি দিয়ে একাঁট চতুঃশাল 
€চকামিলান) স্মসজ্জত গৃহ নির্মাণ করাগু। মৃত্তিকার সঙ্ঘে প্রচুর ঘৃত তৈল বসা 
জতু গোলা) মিশিয়ে তার দেওয়ালে লেপ দেবে এবং চতর্দকে কাষ্ঠ তৈল প্রভৃতি 
দাহ্য পদার্থ এমন ক'রে রাখবে যাতে পান্ডবরা বুঝতে না পারে। স্তমিহর্মাদর ক'রে 
পাণ্ডবদের সেখানে বাসের জন্য নিয়ে যাবে এবং উত্তম আসন ধন প্রভাতি দেবে। 
কিছুকাল পরে যখন তারা 'নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা্ন থাকবে থসস্বারদেশে আগ্নিদান 
করবে। - পুরোচন তখনই দুর্(োধনের আদেশ পালন কৃরতৈ বারণাবতে গেলেন। 

বুদ্ধিমান বিদর দুর্যোধনের ভাবভঙ্গ দেখে তাঁর দুষ্ট আভসন্ধি বুঝতে 
পৈরেছিলেন। বদর ও যাঁধূষ্ঠির দুজনেই ম্লেচ্ছভাষা জানতেন। য্যাঁধান্ঠরের 
যাত্ৰাকালে বিদুর অন্যের অবোধ্য ম্লেচ্ছভাষায় তাঁকে -বললেন, শত্রুর আঁভসান্ধি যে 


৬৪ মহাভারত 


জানে সে যেন বিপ্দ থেকে নিস্তারের উপায় করে। লৌহ ভিন্ন অন্য অস্ব্েও 
প্রাণনাশ হয়। আগ্নতে শৃঙ্ক বন দগ্ধ হয় কিন্তু গর্তবাসীর হান হয় না। মানুষ 
শজারুর ন্যায় গর্তপথে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারে। যে লোক নক্ষত্র দ্বারা 
দিঙূনির্ণয় করতে পারে এবং পথ চিনে রাখে সে নিজেকে এবং আরও পাঁচজনকে 
বাঁচাতে পারে। য্যাঁধান্ঠর উত্তর 'দলেন, বুঝোছ। 

পথে যেতে যেতে কুন্তী হ্দাধান্ঠরকে প্রশ্ন করলেন, বিদুর তোমাকে 
অবোধ্য ভাষায় কি বললেন আর তুমিও বুঝোছ বললে, এর অর্থ কিঃ যাাঁধান্ঠর 
বললেন, বদরের কথার অর্থ -- আমাদের ঘরে আগুন লাগবে, পালাবার জন্য সকল 
পথই যেন আমরা চনে রাখ । 

পান্ডবগণ বারণাবতে এলে সেখানকার প্রজারা জয়ধৰাঁন ক'রে সংবর্ধনা 
করলে, তাঁরাও ব্রাহমণাঁদ চতুবর্ণের আঁধবাসীর গৃহে গিয়ে দেখা করলেন। পুরোচন 
মহাসমাদরে তাঁদের এক বাসভবনে নিয়ে গেলেন এবং আহার শয্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা 
করলেন। সেখানে দশ রাত্রি বাসের পর তান পাণ্ডবদের অন্য. এক ভবনে নিয়ে 
গেলেন, তার নাম ‘শিব’, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা আঁশব। হ্বাঁধান্ঠির সেখানে গিয়ে 
ঘৃত বসা ও লাক্ষার গন্ধ পেয়ে ভীমকে বললেন, নিপুণ শিল্পীরা এই গৃহ আগ্নেয় 
পদার্থ দিয়ে প্রস্তুত করেছে, পাপী পুরোচন আমাদের দগ্ধ করতে চায়। ভীম 
বললেন, যাঁদ মনে করেন এখানে আগনভয় আছে তবে পূর্বের বাসস্থানেই চলুন । 
ফ্যাধাম্ঠর তাতে সম্মত হলেন না, বললেন, আমরা সন্দেহ করাছ জানলে পুরোচন 
বলপ্রয়োগ ক'রে আমাদের দগ্ধ করবে। যাঁদ পালয়ে যাই তবে দুর্যোধনের চরেরা 
আমাদের হত্যা করবে। আমরা মূগয়ার ছলে এই দেশের সর্বত্র বিচরণ ক'রে পথ 
জেনে রাখব এবং এই জতুগৃহের ভূমিতে গর্ত ক'রে তার ভিতরে বাস করব, আমাদের 
নিঃশ্বাসের শব্দও কেউ শুনতে পাবে না।” 

সেই সময়ে একটি লোক এসে নির্জনে পাণ্ডবদের বললে, আমি খনন কার্যে 
নিপুণ, বিদুর আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাদের যাত্রার পূর্বে তান 
যাধাষ্ঠরকে সতর্ক করোছিলেন তা আম জান, এই আমার তার প্রমাণ। 
কৃষণপক্ষের চতুর্দশী রাত্রতে পুরোচন এই গৃহের দ্বারে দেবে। এখন 
আমাকে কি করতে হবে বলুন। ধার বললেন, ছু দের ভুলাই আমার 
হিতার্থীঁ আঁপ্নদাহ থেকে আমাদের রক্ষা কর। দুর্ধোধনের আদেশে পুরোচন এই 
ভবনে অনেক অস্ত্র এনে রেখেছে, এখান থেকে পলায়ন করা দুঃসাধ্য। তুমি গোপনে 
আমাদের রক্ষার উপায় কর। খনক পারখ্যয় ও গৃহমধ্যে গর্ত কারে এক বহুৎ সুরঙ্গ 
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প্রস্তৃত করলে এবং তার প্রবেশের পথে কপাট লাগিয়ে ভূমির সমান ক'রে দিলে, যাতে 
কেউ বুঝতে না পারে। পুরোচন গৃহের দ্বারদেশেই বাস করতেন সেজন্য সুরঙ্গের 
মূখ আবৃত করা হ'ল। পাণ্ডবরা দিবসে এক বন থেকে অন্য বনে মগয়া করতেন 
এবং রান্রকালে সশস্ত্র ও সতর্ক হয়ে সুরঙ্গের মধ্যে বাস করতেন। 

এইরূপে এক বৎসর অতীত হ'লে প্ুরোচন স্থর করলেন যে পাণ্ডবদের 
মনে কোনও সন্দেহ নেই। যাাধান্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, এখন আমাদের 
পলায়নের সময় এসেছে, আমরা অন্ধকারে আগুন দিয়ে পুরোচনকে দগ্ধ করব এবং 
অন্য ছ জনকে এখানে রেখে চ'লে যাব। একাঁদন কুন্তী ব্রাহয়ণভোজন করালেন, 
অনেক স্বীলোকও এল, তারা যথেচ্ছ পানভোজন ক'রে রাব্রতে চালে গেল। এক 
নিষাদ-স্ত্রী তার পাঁচ প্যত্রকে নিয়ে খেতে এসোছল, সে পূত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান 
ক'রে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগন হ'ল। সকলে সমষ্‌গ্ত হ'লে ভীম 
পুরোচনের শয়নগৃহে, জতুগ্‌হের দ্বারে এবং চতুর্দকে আগুন লাঁগয়ে দিলেন। 
পণ্টপাণ্ডব ও কুন্তী সুরঞ্গে প্রবেশ করলেন। প্রবল বায়ূতে জতুগৃহের সর্বাদক 
জব্লে উঠল, আঁগ্নর উত্তাপে ও শব্দে নগরবাসীরা জেগে উঠে বলতে লাগল, 
‘পাপিষ্ঠ পুরোচন দুর্যোধনের আদেশে এই গৃহদাহ ক'রে পাণ্ডবদের বধ করেছে। 
দুবর্দাদ্ধ ধৃতরাম্ট্রকে ধিক, যান নির্দোষ পাণ্ডবগণকে শত্রুর ন্যায় হত্যা কাঁরয়েছেন। 
ভাগ্যক্রমে পাপাত্মা পুরোচনও প্দড়ে মরেছে। বারণাবতবাসীরা জলন্ত জতুগ্‌হের 
চতুর্দিকে থেকে এইরূপে বিলাপ ক'রে রান্রিযাপন করলে। 

পণ্পান্ডব ও কুন্তী অলাক্ষত হয়ে সরঙ্গ দিয়ে বৌরয়ে এলেন। 'নিদ্রার 
ব্যাঘাতে এবং ভয়ে তাঁরা চলতে পারলেন না। মহাবল ভীমসেন কুল্তীকে কাঁধে 
এবং নকুল-সহদেবকে কোলে নিয়ে য্াঁধাম্ঠর-অজর্যনের হাত ধ'রে বেগে চললেন। 
শবদুরের একজন বিশ্বস্ত অনচর গঞ্গার তারে একটি বায়ুবেগসহ যন্বযুক্ত 
পতাকাশোভিত নৌকা 6১) রেখোঁছল। পাশ্ডবগণকে গঙ্গার অপর পারে এনে: 
বিদুরের অনুচর জয়োচ্চারণ ক'রে চ'লে গেল। XY 

নৌকা থেকে নেমে পাণ্ডবরা নক্ষত্র দেখে পথনির্ণয় ক'রে -দুঃ্্িণ দিকে যেতে 
লাগলেন। দুর্গম দীর্ঘ পথ আঁতক্রম ক'রে পরাদন সন্ধ্যাক রাঁহংঘ্রপ্রাঁণসমাকুল 
ঘোর অরণ্যে উপস্থিত ইলেন। কুন্তী প্রভৃতি সকলেহ্ায় কাতর হওয়ায় ভাঁম 


(১) 'দর্ববাতসহাং নাবং মল্্যক্তাং পতাকনাম্‌। 


৬ মহাভারত 


পদ্মপুটে এবং উত্তরীয় ভাঁজয়ে জল নিয়ে এলেন। সক. শান্ত হয়ে ভূমিতে 
নিদ্বামগ্ন হলেন, কেবল ভীম জেগে থেকে নানাপ্রকার চিন্তা করতে লাগলেন। 


রাত্রি প্রভাত হ'লে বারণাবতবাসীরা আগুন নাবয়ে দেখলে পুরোচন পদড়ে 
মরেছেন। পাণ্ডবদের খদুজতে খদুজতে তারা নিষাদী ও তার পাঁচ পত্রের দগ্ধ দেহ 
পেয়ে স্থির করলে যে কুন্তী ও পণ্টপাণ্ডব নিহত হয়েছেন। তারা সুরঙ্গ দেখতে 
পেলে না, কারণ খনক তা মাটি দিয়ে ভারয়োছল। হস্তিনাপুরে সংবাদ গেলে 
ধৃতরাষ্ট্র বহু বিলাপ করলেন এবং কুন্তী ও য্রাধান্ঠরাঁদর অন্ত্যেম্টর জন) 
বারণাবতে লোক পাঠালেন। তার পর জ্ঞাতগণের সঙ্গে ভীম্ম ও সপ্ন ধৃতরাম্্র 
বনরাভরণ হয়ে একবস্দ্রে গঙ্গায় গিয়ে তর্পণ করলেন। সকলে রোদন করতে 
লাগলেন, কেবল বিদুর আঁধক শোক প্রকাশ করলেন না। 


1 হাড়ম্ববধপবাঁধ্যায় ॥ 
২৭। 'হাঁড়ম্ব ও হিড়িম্বা -- ঘটোথকচের জন্ম 


কুন্তী ও য্দাধান্ঠরাঁদ যেখানে 'নাদ্রত ছিলেন তার অনাতিদ্‌রে শালগাছের 
উপর 'হাড়ম্ব নামে এক রাক্ষস ছিল। তার বর্ণ বর্ষার মেঘের ন্যায়, চক্ষু পিঞ্গল, 
বদন দংস্ট্রাকরাল, কেশ ও *মশ্রু রন্তবর্ণ, আকার ভয়ংকর। পাণ্ডবদের দেখে এই 
ব্রাক্ষসের মন.ষ্যমাংস খাবার ইচ্ছা হ'ল, সে তার ভাগনী হাঁড়ম্বাকে বললে, বহু কাল 
পরে আমার প্রিয় খাদ্য উপাস্থত হয়েছে, তার গন্ধে আমার লালা পড়ছে, জিহবা 
বোঁরয়ে আসছে । আজ নরম মাংসে আমার ধারাল আটাট দাঁত বসাব, মানুষের কণ্ঠ 
ছেদন ক'রে ফেনিল রন্ত পান করব। তুমি ওদের বধ করে নিয়ে এস, আজ আমরা 
দুজনে প্রচুর নরমাংস খেয়ে হাততালি দিয়ে নাচব। 

ভ্রাতার কথা শুনে হাড় গাছের উপর দিয়ে লাফাতে লা পাণ্ডবদের 
‘কাছে এসে দেখলে সকলেই 'নীদ্রত, কেবল একজন জেগে আছেন 
সে ভাবলে, এই মহাবাহু 1সংহস্কম্ধ উজ্জবলকান্তি পরই 
যোগ্য। আম ভ্রতার কথা শুনব না, ভ্রাতৃস্নেহের চৈয়ে পতিপ্রেমই বড়। কাম- 
রাপণ হিডিন্বা সুন্দরী সালংকারা নারীর রুপ ধারণ করে যেন লজ্জায় ঈষৎ হেলে 
'ভমসেনকে বললে, পুরুযশ্রেষ্, আপানি কে, কোথা থেকে এসেছেন? এই দেবতুন্য 
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পুরুষরা এবং এই সুকুমারী রমণণী যাঁরা ঘুমিয়ে রয়েছেন এ'রা কে? এই বনে 
আমার ভ্রাতা 'হাঁড়ম্ব নামক রাক্ষস থাকে, সে আপনাদের মাংস খেতে চায় সেজন্য 
আমাকে পাঠিয়েছে। আপনাকে দেখে আমি মোহিত হয়েছি, আপাঁন আমার পাঁত 
হন। আন আকাশচারণী, আপনার সঙ্গে ইচ্ছানুসারে বিচরণ করব! দাম 
বললেন, রাক্ষপী, 'নাদ্রুত মাতা ও দ্রাতাদের রাক্ষসের কবলে ফেলে কে ঢালে শেড 
পারে? হিড়িম্বা বললে, এদের জাগান, আমি সকলকে রক্ষা করব। ভাঁম ললেন, 
এ*রা সুখে নিদ্রা যাচ্ছেন, আমি এখন জাগাতে পারব না। রাক্ষস বা যক্দ গন্ধর্ব 
সকলকেই আম পরাস্ত করতে পাঁরি। তুমি যাও বা থাক বা তোমার ভ্রাতাকে এখানে 
পাঠিয়ে দাও। 

ভাঁগনীর ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে হাড়ম্ব দ্লুতবেগে পাণ্ডবদের কাছে 
আসতে লাগল। 'হাঁড়ম্বা ভীমকে বললে, আপনারা সকলেই আমার নিতম্বে আরোহণ 
করুন, আমি আকাশপথে আপনাদের নিয়ে যাব। ভীম বললেন, তোমার ভয় নেই, 
মানুষ বলে আমাকে অবজ্ঞা করো না। 'হাড়ম্ব এসে দেখলে, তার ভাঁগনগ সুন্দরী 
নারীর রূপ ধরে সুক্ষ্ম বসন, অলংকার এবং মাথায় ফুলের মালা পরেছে। সে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, তুই অসত, এদের সঙ্গে তোকেও বধ করব। এই বলে 
সে পান্ডবদের দিকে ধাঁবত হ'ল। ভণম বললেন, রাক্ষস, এ'দের জাগয়ে ক হবে, 
আমার কাছে এস। তোমার ভাঁগনীর দোষ কি, ইনি নিজের বশে নেই, শরীরের 
ভিতরে যে অনঙ্গদেব আছেন তাঁরই প্রেরণায় হান আমার প্রাতি আসন্ত হয়েছেন। 
তার পর ভীম আর 'হাঁড়ম্বের ঘোর বাহযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। পাছে ভ্রাতাদের 
নিদ্রাভঙ্গ হয় সেজন্য ভীম রাক্ষসকে দূরে টেনে নিয়ে গেলেন, কিন্তু যুদ্ধের শব্দে 
সকলেই জেগে উঠলেন। | 

কুন্তী হিড়িম্বাকে বললেন, বরবার্ণনী, সরকন্যাতুল্য তুমি কে? এই 
বনের দেবতা, না অপ্সরা? হাঁড়ম্বা নিজের পাঁরচয় দিয়ে জানালে যে ভপমের প্রতি 
তার অনুরাগ হয়েছে। অজন ভাঁমকে বললেন, আপান বিলম্ব_ক্লবৈন না, 
আমাদের যেতে হবে! উষাকাল আসন্ন, সেই রোদ্র মুহূর্তে রা প্রবল হয়। 
ওই রাক্ষসটাকে নিয়ে খেলা করবেন না, ওকে শীঘ্র হন। তখন ভখম 
হাঁড়ম্বকে তুলে ধ'রে ঘোরাতে লাগলেন. এবং তার পরফ্রমতে ফেলে নাম্পিম্ট করে 
বধ করলেন। 

অর্জুন বললেন, আমার মনে হয় এখান থেকে নগর বেশ! দূরে নয়, আমর! 
শীঘ্র সেখানে যাই চলুন, দূর্যোধন আমাদের সন্ধান পাবে না। ভীম বললেন, 


৬৮ মহাভারত 


রাক্ষসজাতি মোহিনী মায়ার বলে .এতা করে, হিড়িম্বা, তুমিও তোমার ভ্রাতার পথে 
যাও। বুধাষ্ঠির বললেন, সুমি স্ত্রীহত্যা ক'রো না, এ আমাদের আনষ্ট করঙে 
পারবে না। হাড়িম্ব তকে প্রণাম করে করজোড়ে বললে, আর্ধা, আম স্বজন 
ত্যাগ ক'রে আপনার .. বীর প্রকে পাঁতর্পে বরণ করেছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান 
করলে আম বাঁচব না. আমাকে মুগ্ধা ভন্তিমতদ ও অনুগতা জেনে দয়া করুন৷ 
আপনার পাত্রের ঈ:ঃ*; আমাকে মিলিত করে দিন। আম ওকে নিয়ে ইচ্ছাননসারে 
বিচরণ করব, তাঞ্জ গর আবার এনে দেব, আমাকে বিশ্বাস করুন। আমাকে মনে মনে 
ভাবলেই আমি উপস্থিত হব। 

যুধিঃ.র বললেন, 'হাঁড়ম্বা, তোমার কথা অসংগত নয়, কিন্তু তোমাকে 
এই নিংল্ম প'লন করতে হবে ।__-ভীম স্নান আহক ক'রে তোমার সঙ্গে মালত 
হবেন এখং সূর্বাস্ত হ’লেই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন॥ ভীম 'হাঁড়ম্বাকে 
বললেন, রাক্ষসী, শোন, যত দিন তোমার পত্র না হয় তত দিনই আম তোমার সঙ্গে 
থাকব! হাঁডম্বা সম্মত হয়ে ভীমকে নিয়ে আকাশপথে চ'লে গেল। 

কিছুকাল পরে 'হাঁড়ম্বার একটি ভশবণাকার বলবান পাত্র হ'ল, তার কর্ণ 
সংক্দমাগ্র, দন্ত তীক্ষণ, ওষ্ঠ তাণ্রবর্ণ, কণ্ঠস্বর ভয়ানক । রাক্ষসীরা গর্ভবতী হয়েই 
সদ্য প্রসব করে। হাঁড়ম্বার পত্র জন্মাবার পরেই যৌবনলাভ কারে সর্বপ্রকার 
অস্কুপ্রয়োগে দক্ষ হ'ল। তার মাথা ঘটের মত এবং চুল খাড়া সেজন্য হাঁ-বা পদুত্রের 
নাম রাখলে ঘটোত্কচ। কুন্তী ও পাণ্ডবদের প্রণাম ক'রে সে বললে, আমাকে কি 
করতে হবে আজ্ঞা করুন। কুন্তী বললেন, বৎস, তুমি কুরুকুলে জন্মে. ভুমি সাক্ষাৎ 
ভীমের তুল্য এবং পণপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ পঢত্র। তুমি আমাদের সহ্য ক'রো। 
ঘটোৎকচ বললে, প্রয়োজন হ’লেই আমি উপস্থিত হব। এই বলে সে ‘সদা নয়ে, 
উত্তর দিকে চ'লে গেল। 

পাণ্ডবরা জট বল্কল মৃগচর্ম ধারণ করে তপস্বীর বেশে মংস্য, নিত 
পাণ্চাল ও কাঁচক দেশের ভিতর 'দিয়ে চললেন। যেতে যেতে পিতামহ র সা" 
তাঁদের দেখা হ'ল। ব্যাস বললেন, আমি তোমাদের সমস্ত বৃত্ুন্তজানি, বি * 
হয়ো না, তোমাদের মণ্গল হবে। যত দিন আমার সঙ্গে না হয় তত দন 
তোমরা নিকটস্থ ওই নগরে ছদ্মবেশে বাস কর। এই লে ব্যাস পাণ্ডবগণকে 
একচক্রা নগরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে রেখে এলেন। 


আদিপর্ব ৬১ 


॥বকবধপবধ্যায় ৷ 
২৮। একচক্রা - বকরাক্ষস 


পান্ডবগণ একচক্কা নগরে সেই ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করতে লাগলেন। তাঁরা 
শৃভক্ষা ক'রে যা আনতেন, কুন্তী সেই সমস্ত খাদ্য দু ভাগ করতেন, এক ভাগ ভীম 
একাই খেতেন, অন্য ভাগ অপর চার ভ্রাতা ও কুল্তী খেতেন। এইরূপে বহ্ীদন গত 
হ’ল। একাদিন যাঁধন্ঠিরাদ ভিক্ষা করতে গেছেন, কেবল ভীম আর কুন্তী গৃহে 
আছেন, এমন সময় তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতা ব্রাহম্রণের গৃহে আর্তনাদ শুনতে পেলেন। 
কুন্তী অন্তঃপুরে গিয়ে দেখলেন, ব্রাহয়ণ তাঁর পত্রী পূত্র ও কন্যার সঙ্গে বিষ্মদখে 
রয়েছেন। ব্রাহ্মণ বলছিলেন, ধিক মানুষের জীবন যা নল-তৃণের ন্যায় অসার, 
পরাধীন ও সকল দুঃখের মূল। ব্রাহযণী, আমি নিরাপদ স্থানে যেতে চেয়োছিলাম, 
শকন্তু তুমি দুর্বদ্ধিবশত তোমার স্বর্থস্থ পিতামাতার এই গৃহ ছেড়ে যেতে চাও ন, 
তার ফলে এখন এই আত্মীয়নাশ হবে। 'যাঁন আমার নিত্যনাত্গনী পাতিব্রতা ধর্ম- 
পত্নী তাঁকে আম ত্যাগ করতে পাঁর না, আমার বাঁলকা কন্যা বা পুত্রকেও ছাড়তে 
পারি না। যাঁদ আম নিজের প্রাণ বসন দই তবে তোমরাও মরবে। হায়, 
আমাদের.গাঁতি ক হবে, সকলের এক সঙ্গে মরাই ভাল। 

ব্রাহন্রণী বললেন, তুমি প্রাকৃত জনের ন্যায় বিলাপ করছ কেন? লোকে 
ধীনজের জন্যই পত্রী ও প্াত্রকন্যা চায়। তুম থাক, আমি যাব, তাতে আমার 
ইহলোকে যশ এবং পরলোকে অক্ষয় পণ্য হবে। লোকে ভার্যার কাছে যা চায় সেই 
পদ্রকন্যা তুমি পেয়েছ, তোমার অভাবে আমি তাদের ভরণপোষণ করতে পারব না। 
ভাঁমিতে মাংস প'ড়ে থাকলে যেমন পাখিরা লোলুপ হয় তেমনই পাঁতহ'না নারীকে 
সকলে কামনা করে, দুরাত্মা পুরুষরা হয়তো আমাকে সংপথ থেকে বিচলিত করবে! 
এই কন্যার বিবাহ এবং পরের শিক্ষার ব্যবস্থা আমি ক ক'রে করব £4 আমার 
দৰ অমল ত দাও ও ন শা শা গা হও র অধর্ম। 
অতএব আমাকে যেতে দাও। 

এই কথা শুনে ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীকে আল টি 
লাগলেন। তখন তাঁদের কন্যাট বন্বলে, একদিন তো ছাড়তেই হবে, বরং 
এখনই আমাকে যেতে দাও, তাতে তোমরা সকলে নিস্তার পাবে, আমিও অমৃতলোক 
লাভ করব। বালক পত্র উৎফুল্পনয়নে কলকণ্ঠে বললে, তোমরা কে'দো না, আমি 
এই তৃণ দিয়ে সেই রাক্ষকে বধ করব। 


৭০ মতাভারত 


কুন্তী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনাদের দুঃখের কারণ কি বলুন, যাঁদ পার তো 
দূর করতে চেষ্টা করব। ত্রাহন্ণ বললেন, এই নগরের নিকট বক নামে এক মহাবল 
প্রাক্ষস বাস করে, সেই এদেশের প্রভু! আমাদের রাজা তাঁর রাজধানী বেব্রকীয়গ্হে 
থাকেন, “তানি নির্বোধ ও দুর্বল, প্রজারক্ষার উপায় জানেন না। বক রাক্ষস এই 
দেশ রক্ষা করে, তার মুল/স্বরূপ আমাদের প্রাতাঁদন একজন লোককে পাঠাতে হয়, 
সে প্রচুর অন্ন ও দুই মাহিষ সঙ্গে নিয়ে বায়। বক সেই মানুষ মাহষ আর অন্ন 
ভোজন করে। আজ আমার পালা, আমার এমন ধন নেই যে অন্য কোনও মাননুষকে 
কিনে নিয়ে রাক্ষসের কাছে পাঠাই। অগত্যা আম স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে তার 
কাছে যাব, আমাদের সকলকেই সে খেয়ে ফেলুক। 

কুন্তী বললেন, আপাঁন দুঃখ করবেন না, আমার পাঁচ পুত্রের একজন 
রাক্ষসের কাছে যাবে! ব্লাহমণ বললেন, আপনারা আমার শরণাগত ব্রাহমণ আঁতাঁথ 
আমাদের জন্য আপনার পুত্রের প্রাণনাশ হ'তে পারে না। কুন্তী বললেন, আমার 
পুত্র বার্ধবান মন্ব্রাসদ্ধ ও তেজস্বাঁ, সে রাক্ষসের খাদ্য পেশছয়ে দিয়ে করে আসবে। 
কিন্তু আপনি কারও কাছে প্রকাশ করবেন না, কারণ মল্তাশক্ষার জন্য লোকে আমার 
পত্রের উপর উপদুব করবে! কুন্তীর কথা শুনে ব্রাহরণ আতশয় হৃন্ট হলেন। 
এমন সময় য্দাধন্ঠিরাদি ভিক্ষা নিয়ে ফিরে এলেন। ভীম রাক্ষসের কাছে যাবেন 
শুনে যুধাচ্ঠর মাতাকে বললেন, যাঁর বাহুবলের ভরসায় আমরা সুখে নিদ্রা যাই, 
যাঁর ভয়ে দূর্যোধন প্রভাত বিনিদ্র থাকে, যানি জতুগ্‌হ থেকে আমাদের উদ্ধার 
করেছেন, সেই ভীমসেনকে আপাঁন কোন্‌ বুদ্ধিতে ত্যাগ করছেন? কুন্তী বললেন, 
মুধিণ্ঠির, ভীমের বল অফূত হস্তীর সমান, তার তুল্য বলবান কেউ নেই। এই 
ব্লাহমণের গৃহে আমরা স্মখে নিরাপদে বাস করাছ, এ'র প্রত্যুপকার করা আমাদের 
কতব্য। 

রাশি প্রভাত হ'লে ভীম অন্ন নিয়ে বক রাক্ষস যেখানে থাকে সেই বনে 
গেলেন এবং তার নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ গ্‌ 
ভীমের কাছে এসে দেখলে, ভীম অন্ন ভোজন করছেন। বক ব্লু, আমার অন্ন 
আমার সম্মুখেই কে খাচ্ছে, কোন্‌ দুর্বাদ্ধখর যমালয়ে ইচ্ছা হয়েছে? ভীম 
মুখ ফারর়ে হাসতে হাসতে খেতে লাগলেন। রাক্ষস দৃঃইহাত দিয়ে ভীমের তে 
আঘাত করলে, কিন্তু ভীম গ্রাহ্য করলেন না। রাক্ষস একটা গাছ নিয়ে আক্রমণ 
করতে এল। ভাঁম ভোজন শেষ ক'রে আচমন ক'রে বাঁ হাতে রাক্ষসের 'নাক্ষপ্ত গাছ 
ধ'রে ফেললেন। তখন দুজনে বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল, ভশম বক রাক্ষসকে ভূমিতে 
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ফেলে নিম্পিম্ট করে বধ করলেন। রাক্ষসের চিৎকার শুনে তার আত্মীয় পাঁরজন 
ভয় পেয়ে ঘর থেকে বোরয়ে এল! ভীম তাদের বললেন, তোমরা আর কখনও! 
মানুষের হিংসা করবে না, যাঁদ কর তবে তোমাদেরও প্রাণ যাবে। রাক্ষসরা ভীমের 
আদেশ মেনে নিলে। তারপর ভাঁম রাক্ষসের মৃতদেহ নগরের দ্বারদেশে ফেলে 
দিয়ে অন্যের অজ্ঞাতসারে রাহমণের গৃহে ফিরে এলেন। নগরবাসীরা আশ্চর্য হয়ে 
রাহযণের কাছে সংবাদ নিতে গেল। ব্রাহ্মণ বললেন, একজন মন্ত্রাসম্ধ মহাত্মা 
চার সে যা রা আযাদ বার কাকে সস মিনা গ্রহন 
নিশ্চয় তিনিই তাকে বধ ক'রে সকলের হিতসাধন করেছেন। 


॥ চৈত্ররথপবাধ্যায়॥ 
২৯। ধন্টদযম্ল ও দ্রৌপদণীর জন্মবৃত্তান্ত __ গন্ধর্বরাজ. অষ্গারপর্প, 


কিছকাল পরে পাশ্ডবদের আশ্রয়দাতা ব্রাহণের গৃহে অন্য এক ব্রাহত্রণ 
অতিথি রূপে উপস্থিত হলেন। ইনি বিবিধ উপাখ্যান এবং নানাদেশের আশ্চর্য 
বিবরণের প্রসঙ্গে বললেন, পাণ্চালরাজকন্যা দ্রৌপদশীর স্বয়ংবর হবে। পাণ্ডবগণ 
সাবশেষ জানতে চাইলে তান এই ইতিহাস বললেন।-_ 

দ্রোণাচার্যের নিকট পরাজয়ের পর দ্ুপদ প্রাতশোধ ও পৃ্রলাভের জন্য 
অত্ন্ত ব্গ্র হলেন। ‘তান গঙ্গা ও যমুনার তাঁরে বিচরণ করতে করতে একটি 
ব্রাহন্ণবসাঁততে এলেন। সেখানে যাজ ও উপযাজ নামক দই তহযৰ্ষ বাস করতেন। 
পাদসেবায় উপযাজকে তুষ্ট ক'রে দুপদ বললেন, আমি আপনাকে দশ কোটি গো দান 
করব, আপনি আমাকে এমন পত্র পাইয়ে দিন যে দ্রোণকে বুধ করবে। উপযাজ 
সম্মত হলেন না, তথাপি দ্ুপদ তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। এক বংসর পরে 
ভাঁকে ভাঁমতে পাতত ফল তুলে নিতে দেখোছ। হীন গুরুগৃহে অনোর 
উীচ্ছন্ট ভিক্ষাল্ন ভোজন করতেন। আমার মনে হয় ইনি , আপনার জন্য 
প্রুত্রেষ্টি যজ্ঞ করবেন। যাজের প্রতি নঅশ্রদ্ধা হ'লেও কাছে 'গয়ে প্রার্থনা 
জানালেন। যাজ সম্মত হলেন এবং উপযাজকে সহায়রূপে নিযুক্ত করলেন। 

যজ্ঞ শেষ হ'লে যাজ দ্ুুপদমাঁহযাঁকে ডেকে বললেন, রাজ্ঞী,.আসুন, আপনার 
দুই সন্তান উপস্থিত. হয়েছে। মাঁহষী বললেন, আমার মুখপ্রক্ষালন আর স্নান 


২ মহাভারত 
হয় নি, আপাঁন অপেক্ষা করুন! যাজ বললেন, যজ্ঞাঁগনতে আম আহীত দিচ্ছি. 
উপযাজ মন্ধমপাঠ করছেন, এখন তা থেকে অভীম্টলাভ হবেই, আপনি আসুন বা 
না আসুন। যাজ আহত দিলে যজ্ঞাগ্নি থেকে এক আঁগ্নবর্ণ বর্মমবকুটভ্ষত 
খড়ুগধনর্বাণধারী কুমার সগজনে উদ্ঘিত হলেন। পাণ্ালগণ হৃষ্ট হয়ে সাধ, 
সাধু বলতে লাগল, আকাশবাণী হ'ল _- এই রাজপুত্র দ্রোণবধ ক'রে রাজার শোক দূর 
করবেন। তারপর যজ্জবেদী থেকে কুমারী পাণ্ডালী উঠলেন, তান সদর্শনা. 
শ্যামবর্ণ, পদ্মপলাশাক্ষী, কুণ্ণিতকৃষ্ককেশী, পীনপয়োধরা, তাঁর নীলোংপলতুল্য 
সৌরভ এক ক্লোশ দুরেও অনুভূত হয়। আকাশবাণী হ'ল _- সর্ব নারীর শ্রেষ্ঠা 
এই কৃষ্ণা হ'তে ক্ষান্রিয়ক্ষয় এবং কুরুবংশের মহাভয় উপাঁস্থত হবে। দ্রুপদ ও তাঁর 
মাহষী এই কুমার-কুমারীকে পাত্রকন্যা' রূপে লাভ ক'রে আতিশয় সন্তুষ্ট হলেন! 
ধূষ্ট (প্ৰগলভ) ও দয্যম্ন দেন্যাত, যশ, বীর্য, ধন)-সমান্বিত এই কারণে কুমারের নাম 
ধষ্টদ্যম্ন হ'ল। শ্যাম বর্ণের জন্য এবং আকাশবাণী অনুসারে কুমারীর নাম কৃষ্ণা 
হ'ল। দৈব অনিবাৰ্য এই জেনে এবং নিজ কীর্ত রক্ষার জন্য দ্রোণাচার্য ধৃষ্টদনযম্নকে 
স্বগৃহে এনে অন্বশিক্ষা দিলেন। 


এই বৃত্তান্ত শুনে পাণ্ডবগণ বিষণ্ন হলেন। কুন্তী বাঁধম্ঠিরকে বললেন, 
আমরা এই ব্রাহমণের গৃহে বহুকাল বাস করোছ, এদেশে যে রমণীয় বন-উপবন আছে 
তাও দেখা হয়েছে, এখন 1ভক্ষাও পূর্বের ন্যায় যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে না। যাঁদ 
তোমরা ভাল মনে কর তবে পাণ্টাল দেশে চল। পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। এই 
সময়ে ব্যাস পদনর্বার তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। নানা বানর কথাপ্রসঙ্গে 
তান বললেন, কোনও এক খাঁর একাঁট পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, .পূর্বজল্মের 
কর্মদোষে- তার পাঁতলাভ হয় নি। তার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব এসে 
বললেন, অভীম্ট বর চাও। কন্যা বার বার বললেন, সর্বগুণান্বিত পাঁত কামনা 
কাঁর। মহাদেব বললেন, তুমি পাঁচ বার পতি চেয়েছ, এজন্য পরজন্মে হাম পাঁচাট 
ভরতবংশীয় পাঁত হবে। সেই দেবরুপিণী কন্যা কৃষ্ণা নামে দু ইশে জন্মেছে, 
সেই তোমাদের পত্রী হবে। তোমরা পাণ্টালনগরে যাও, ক পেয়ে তোমরা 


' সুখী হবে। > 


পাণ্ডবরা পাণ্টালদেশে যাত্রা করলেন। এক অহোরান্র পরে তাঁরা সোমাশ্রয়ণ 
তীর্থে গত্গাতীরে এলেন। অন্ধকারে পথ দেখবার জন্য অজন একাঁট জবলন্ত 


০ 
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কাঠ 'নয়ে আগে আগে চললেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ স্তীদের নিয়ে গণ 
খলিক্লড়া করতে এসোঁছলেন। পাণ্ডবদের কণ্ঠস্বর শুনে তান ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন 
প্তঃসন্ধ্যার পূর্বকাল পর্যন্ত সমস্ত রাত্রি যক্ষ-গন্ধর্ব-রাক্ষসদের, অবাশষ্ট কাল 
মানুষের। রাত্রিতে কোনও মানুষ, এমন কি সসৈন্য নৃপাঁতিও, যাঁদ জলের কাছে 
আসে তবে ব্রহমজ্ঞগণ নিন্দা করেন। আম কুবেরের সখা গন্ধর্বরাজ অঙ্গারগর্ণ 
এই বন আমার, তোমরা দূরে যাও। অজন বললেন, সমুদ্রে, হিমালয়ের পারবে 
এবং এই গঙ্গায় দিনে রাত্রিতে বা সন্ধ্যায় কারও আসতে বাধা নেই। তোমার কথায় 
কেন আমরা গঙ্গার পাঁবর জল স্পর্শ করব না? তখন অগগারপর্ণ পাণ্ডবদের প্রাত 
অনেকগ্যাল বাণ ছুড়লেন। অজর্মন তাঁর মশাল আর ঢাল ঘুরিয়ে সমস্ত বাণ 
নিরস্ত ক'রে দ্রোণের নিকট লব্ধ প্রদীপ্ত আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। গন্ধর্ব 
রাজের রথ দগ্ধ হয়ে গেল, তান অচেতন হয়ে অধোমুখে প'ড়ে গেলেন, অর্জন 
তাঁর মাল্যভূষিত কেশ ধরে ঢানতে লাগলেন। গন্ধর্বের ভার্যা কুম্ভীননী 
য্দাধাষ্ঠরকে বললেন, মহাভাগ, আমি আপনার শরণাগতা, রক্ষা করুন, আমার 
স্বামীকে ম্বক্তি দিন। হ্াধাম্ঠরের অনুরোধে অজন গন্ধর্বকে ছেড়ে দিলেন। 
গন্ধর্ব বললেন, আঁম পরাজত হয়েছি, নিজেকে আর অতঙ্গারপর্” (১) 
বলব না। আমার বিচত্র রথ দগ্ধ হয়েছে, আমার এক নাম চিত্ররথ হলেও আম 
দণ্ধরথ হয়োছ। যে মহাত্মা আমাকে প্রাণদান করেছেন সেই অজদিনকে আধার 
চাক্ষুষ বিদ্যা দান করাছ। রাজকুমার, তুমি ভ্রলোকের যা কহু; দেখতে ইচ্ছা করবে 
এই 'বদ্যাবলে তা দেখতে পাবে। আম তোমাকে আর তোমার প্রত্যেক ভ্রাতাকে 
, একশত দব্যবর্ণ বেগবান গন্ধর্বদেশীয় অশ্ব 'দাচ্ছি, এরা প্রভুর ইচ্ছাননসারে উপাস্থত 
হয়। অজ“ বললেন, গন্ধর্ব, তুমি প্রাণসংশয়ে যা আমাকে দচ্ছ তা নিতে আমার 
প্রবৃত্ত হচ্ছে না। গন্ধর্ব বললেন, তুমি জীবন দিয়েছ, তার পারবর্তে আম চাক্ষুষ 
বিদ্যা দিচ্িঃ তোমার আগ্নেয় অস্ত্র এবং চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব আমাকে দাও । 


অজ্ঞ ন গন্ধর্বের প্রার্থনা অনুসারে চান্দুবী বিদ্যা ও অশ্ব এবং 
আগ্নেয়াস্ দান ক'রে সথ্যে আবদ্ধ হলেন! 'তান প্রশ্ন করলেন$১আমরা বেদজ্ঞ 


ও শত্ুদমনে সমর্থ তথাঁপ রান্রকালে আমাদের ধর্ষণ করবেন? গন্ধৰ্ব বললেন, 
তোমাদের আঁগ্নহোত্র নেই, ব্রাহমণকে অগ্রবর্তী করে্ঁসচল না, সেজন্য আম 
তোমাদের ধষশি করোছ। হে তাপত্য, শ্রেয়োলাভের জন্য পুরোহত নিয়োগ করা 


(১) যাঁর পর্ণ ধা বাহন জলন্ত অঙ্গার তুল্য। 


as মহাভারত 


কর্তব্য! পুরোহিত না থাকলে কোনও রাজা কেবল বারত্ব বা আভিজাত্যের প্রভাবে 
রাজা জয় করতে পারেন না। ব্রাহন্রণকে পুরোভাগে রাখলেই চিরকাল রাজ্যপালন 
করা যায়।- 


৩০। তত ও সংবরণ 


অর্জন প্রশ্ন করলেন, তুমি আমাকে তাপত্য বললে কেন? তপতা কে? 
আমরা তো কৌন্তেয়। গন্ধর্বরাজ এই নিলোকবিশ্রুত উপাখ্যান বললেন। 

{যান নিজ তেজে সমস্ত আকাশ ব্যাপ্ত করেন সেই সূর্যের এক কন্যার 
নাম তপতা, ইনি সাবিত্রীর কানষ্ঠা। রূপে গুণে তান অতুলনা ছিলেন। সূর্য- 
দেব এমন কোনও পার খুজে পেলেন না খান তপতীর উপয্দ্ত। সেই সময়ে 
কুরুবংশীয় খক্ষপুত্ত সংবরণ রাজা প্রত্যহ উদয়কালে সূর্যের আরাধনা করতে 
লাগলেন। তান ধার্মক, রূপবান ও বিখ্যাত বংশের নৃপাতি, সেজন্য সূর্য তাঁকেই 
কন্যা দিতে ইচ্ছা করলেন। একাঁদন সংবরণ পর্বতের নিকটস্থ বনে মৃগয়া করতে 
গেলে তাঁর অশ্ব ক্ষুংীপপাসায় পীড়িত হয়ে মরে গেল। সংবরণ পদরুজে বিচরণ 
করতে করতে এক অতুলন'ঁয় রূপবতাঁ কন্যা দেখতে পেলেন। [তিনি মুগ্ধ হয়ে 
পারিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সেই কন্যা মেঘমধ্যে সৌদাম্নীর ন্যায় অন্তাহ্“ত 
হলেন। রাজা কামমোহিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন, তখন তপতী আবার দেখা 
দিয়েবললেন, নৃপশ্রেষ্ঠ, উঠুন, মোহগ্রস্ত হবেন না। সংবরণ অস্পষ্ট বাক্যে অনুনয় 
ক'রে বললেন, সুন্দরী, তাম আমাকে ভজনা কর নতুবা আমার প্রাণাবয়োগ হবে। 
তৃমি প্রসন্ন হও, আমি তোমার বশংগত ভন্ত। তপতা বললেন, আপনিও আমার 
প্রাণ হরণ করেছেন। আম স্বাধীন নই, আমার পিতা আছেন। আপাঁন তপস্যায় 
তাঁকে প্রীত ক'রে আমাকে প্রার্থনা করূন। এই ব'লে তপত চলে গেলেন। 

সংবরণ প্বনর্বার মূ্ঘিত হয়ে পড়ে গেলেন। অমাত্য ও জননচরগণ 
অন্বেষণ ক'রে রাজাকে দেখতে পেলেন এবং তাঁর মাথায় নু তল জল 


সৈচন করলেন। রাজা সংজ্ঞালাভ ক'রে মন্ত্রী ভিন্ন ন এবং সেই 
পর্বতেই উধ্দমূুখে কৃতাঞ্জলি হয়ে পুরোহিত বাশিষ্ঠ ণ করতে লাগলেন। 
জ্বাদশ দিন অতাঁত হ'লে বাঁশম্ঠ সেখানে এলেন। যোগবলে সমস্ত জেনে 


কিছুক্ষণ সংবরণের সঙ্গে আলাপ ক'রে উধের্ব চ'লে গেলেন। সূর্ধের কাছে এসে 
বাঁশষ্ঠ প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, বিভাবস, আপনার তপত নামে যে 


আদিপর্ব ৭৫ 


কন্যা আছে তাঁকে আম মহারাজ সংবরণের জন্য প্রার্থনা করাঁহ। সূর্য সম্মত হয়ে 
তপতাীঁকে দান করলেন, বাশিষ্ঠ তাঁকে নিয়ে সংবরণের কাছে এলেন। সংবরণ 
তপত্ীকে বিবাহ করলেন এবং মন্ত্রীর উপর রাজ্যচালনার ভার 'দিয়ে সেই পর্বতের 
বনে উপবনে পত্নীর সঙ্গে বার বংসর সুখে বাস করলেন। 

সেই বার বংসরে তাঁর রাজ্যে একবিন্দু বৃষ্টপাত হ'ল না, স্থাবর জঙ্গম 
এবং সমস্ত প্রজা ক্ষয় পেতে লাগল, লোকে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পুত্রকসত্র ছেড়ে দিকে 
দিকে উদ্ভ্রান্ত হয়ে বিচরণ করতে লাগল। বশিষ্ঠ মুনি সংবরণ ও তপতাঁকে 
রাজপুরীতে ফিরিয়ে আনলেন, তখন ইন্দ্র আবার বর্ষণ করলেন, শস্য উৎপন্ন হ'ল। 
অজন, সেই. তপতার গর্ভে কুরু নামক প্র হয়। তুমি তাঁরই বংশে জন্মেহ সেজন্য 
তুমি তাপত্য। 


৩১। বাঁশষ্ঠ, বিশবামন্ত্র, শান্ত; ও কল্মাষপাদ -_ ওৰ্ব _ যৌম্য 


অর্জুন বাঁশচ্ঠের ইতিহাস জানতে চাইলে গন্ধর্বরাজ বললেন বশিষ্ঠ 
ব্রহনার মানস পুত্র, অরুক্ধাতির পাঁত এবং ইক্ষ্বাকু কুলের পুরোহত। কানাকুব্জরাজ 
কুঁশিকের পুত্র গাধি, তাঁর পূত্র বিশ্বামিত্র। একদা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে মৃগয়ায় গিয়ে 
পিপাসিত হয়ে বশিষ্ঠের আশ্রমে এলেন। রাজার সংকারের নিমিত্ত বাশষ্ঠ তাঁর 
কামধেনু নান্দনীকে বসলেন, আমার যা প্রয়োজন তা দাও। নান্দনী ধূমারমান 
অন্নরাশি, সপ দোল), দাঁধ, ঘৃত, মিষ্টান্ন, মদ্য প্রভাত ভক্ষ্য ও পেয় এবং বিবিধ রত্ন ও 
বসন উৎপন্ন করলে, বাঁশষ্ঠ তা দিয়ে বিশ্বামিত্রের সৎকার করলেন। নান্দনীর 
মনোহর আকাতি দেখে বিস্মিত হয়ে বিশ্বামিত্ৰ বাঁশম্ঠকে বললেন, আপনি দশ কোটি 
ধেনু বা আমার রাজ্য নিয়ে আপনার কামধেনু আমাকে দান করুন। বশিষ্ঠ সম্মত 
হলেন না, তখন বিশ্বামত্র সবলে নান্দনীকে হরণ ক'রে কশাঘাতে তকে নিয়ে 
যাবার চেষ্টা করলেন। নন্দিনী বললে, ভগবান, বিশ্বামন্রের 
জামি অনাথার ন্যায় বিলাপ করছি, আপনি তা উপেক্ষা ? বশিষ্ঠ 
বললেন, ক্ষত্রিয়ের বল তেজ, ব্রাহমণের বল ক্ষমা। কল্যাণৰ তোমাকে ত্যাগ 
কাঁর নি, যাঁদ তোমার শান্ত থাকে তবে আমার কাছেই 

তখন সেই পর়াস্বিনন কামধেনু ভয়ংকর রূপ ধারণ ক'রে হম্বা রবে সৈন্যদের 
বিতাড়িত করলে। তার বিভন্ন অংগ থেকে পহ]ুব দ্রাবড় শক যবন শবর পৌন্ড্র কিরাত 
সিংহল বর্বর খশ পালন্দ চীন হ্‌ন কেরল ম্লেচ্ছ প্রভীত সৈন্য উৎপন্ন হয়ে 


৭৬ মহাভারত 


{বশ্বামিত্রের সৈন্দলকে বধ না করেও পরাজিত করলে । বিশ্বামিন্র ক্রুদ্ধ হয়ে 
বাশিষ্ঠের প্রাঁত ধবাবধ শর বর্ষণ করলেন, কিন্তু 'বাশম্ঠ একাঁটি বংশদণ্ড দিয়ে সমস্ত 
নরস্ত করলেন। বিশ্বামত্র নানাপ্রকার দিব্যাস্্র দিয়ে আক্রমণ করলেন কিন্তু 
বাশষ্ঠের ব্রহননশান্তয্যস্ত যান্টিতে সমস্ত ভস্মীভূত হ'ল। বিশ্বামিত্রের আত্মস্লাঁন 
হ'ল, তান বললেন, 

ধিগৃবলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহমতেজোবলং বলমূ।, 

বলাবলং 'বাঁনশ্চত্য তপ এব পরং বলম্‌॥ 
-- ক্ষান্রয় বলকে ধিক, ব্রহতেজই বল। বলাবল দেখে আমি নিশ্চিত জেনোছি যে. 
তপস্যাই পরম বল। 

তার পর বিশ্বাসিন্র রাজ্য ত্যাগ করে তপস্যায় রত হলেন। 


কল্মাষপাদ নামে এক ইক্ষৰাকুবংশয়.রাজা ছিলেন। একদিন [তান মগয়ায় 
শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ও ক্ষধার্ত হয়ে এক সংকীর্ণ পথ দিয়ে চলছিলেন। সেই পথে 
বাঁশচ্টের জ্যেষ্ঠ পত্র শাল্তুকে আসতে দেখে রাজা বললেন, আমার পথ থেকে স'রে 
যাও। শান্ত; বললেন, ব্রাহনণকে পথ ছেড়ে দেওয়াই রাজার সনাতন ধর্ম। শান্ত 
কিছুতেই স'রে গেলেন না দেখে রাজা তাঁকে কশাঘাত করলেন। শান্ত: ক্রুদ্ধ হয়ে 
শাপ দিলেন, তুমি নরমাংসভোজা রাক্ষস হও। কল্মাষপাদকে যজমান রূপে পাবার 
জন্য বাঁশল্ত আর বশবামন্রের মধ্যে প্রাতিযোগতা ছিল। অভিশপ্ত কল্মাষপাদ যখন 
শ্ান্তু:কে প্রসন্ন করবার চেস্টা করাছলেন সেই সময়ে বশ্বামত্রের আদেশে কংকর 
নামে এক রাক্ষস রাজার শরারে প্রাবন্ট হ'ল। 

এক ক্ষুধার্ত ব্রাহয়ণ বনমধ্যে রাজাকে দেখে তাঁর কাছে মাংস ও অন্ন 
চাইলেন। রাজা তাঁকে অপেক্ষা করতে ব'লে স্বভবনে গেলেন এবং অর্ধরাত্রে তাঁর 
প্রাতশ্রাতি স্মরণ ক'রে পাচককে সমাংস অন্ন. নিয়ে যেতে আজ্ঞা দিলেন। পাচক 
জানালে যে মাংস নেই। রাক্ষসাবষ্ট রাজা বললেন, তবে নরমাংস নিচু, যাও। 
পাচক বধ্যভামিতে গয়ে নরমাংস নিলে এবং পাক ক'রে অন্নের সুভ রাহয়ণকে 
নিবেদন করলে । দিব্যদৃষ্টিশালশ ব্রাহরণ ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন নপাধম এই 
ভভোজ্য পাঠিয়েছে সে নরমাংসভোজন হবে। ১ 

শান্ত: এবং অরণ্যচারী ব্লাহমণ এই দুজনের “শাপের- ফলে রাক্ষসাবিষ্ট 
কল্মাষপাদ কর্তব্যজ্ঞানশূন্য বিকৃতোন্দ্রয় হলেন। একাদন তান শাক্তুকে দেখে 
বললেন, তুমি যে শাপ দিয়েছ তার জন্য প্রথমেই তোমাকে খাব। এই ব'লে [তান 
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শক্তিকে বধ ক'রে ভক্ষণ করলেন। বিশ্বামত্রের প্ররোচনায় কল্মাষপাদ বাঁশহ্ঠের 
শতপনুত্রের সকলকেই খেয়ে ফেললেন। পাত্রশোকাতুর বাঁশষ্ঠ বহু প্রকারে আত্মহত্যার 
চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যু হ'ল না। তানি নানা দেশ ভ্রমণ ক'রে আশ্রমে ফিরে 
আসছিলেন এমন সময় পিছন থেকে বেদপাঠের ধ্বান শুনতে পেলেন। বাশিচ্ঠ 
বললেন, কে আমার অনুসরণ করছে? এক নারী উত্তর দিলেন, আম অদশ্যন্তী, 
শান্তুর বিধবা পত্রী। আমার গর্ভে যে পত্র আছে তার বার বৎসর বয়স হয়েছে, 
সেই বেদপাঠ করছে। তাঁর বংশের সন্তান জীবিত আছে জেনে বাশষ্ঠ আনান্দিত 
হয়ে পত্রবধূকে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন! 

পাঁথমধ্যে কল্মাফপাদ বাঁশ্ঠকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে খেতে গেলেন। 
বশিষ্ঠ তাঁর ভীতা পন্রবধূকে বললেন, ভয় নেই, ইনি কল্মাষপাদ রাজা । এই ব'লে 
[তান হুংকার ক'রে কল্মাষপাদকে থামিয়ে তাঁর গায়ে মন্ত্পূত জল ছিটিয়ে তাঁকে 
শাপমুন্ত করলেন এবং বললেন, রাজা, তুমি ফরে গিয়ে রাজ্যশাসন কর, কিন্তু আর 
কখনও ব্রাহ্মণের অপমান ক'রো না। কল্মাষপাদ বললেন, আমি আপনার আজ্ঞাধীন 
হয়ে দ্িবজগণকে পূজা করব। এখন যাতে 'পতৃ-খণ থেকে মস্ত হ'তে পার তার 
উপায় করুন, আমাকে একাঁট পাত্র দন। বশিষ্ঠ বললেন, তাই দেব। তার পর 
তাঁরা লোকবিখ্যাত অযোধ্যাপুরীতে ফিরে এলেন। বাঁশম্ঠের সাঁহত সংগমের ফলে 
রাজমাহষী গর্ভবতী হলেন, বশিষ্ঠ তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন। ' দ্বাদশ বংসরেও 
সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল না দেখে মাহষা পাষাণখণ্ড দিয়ে তাঁর উদর বিদীর্ণ করে পত্র 
প্রসব করলেন। এই পাত্রের নাম অ*মক, হীন পৌদন্য নগর স্থাপন করোঁছলেন। 

বাঁশম্ঠের পত্রবধূ অদৃশ্যন্তও একাঁট পত্র প্রসব করলেন, তাঁর নাম 
পরাশর। একদিন পরাশর বাঁশষ্ঠকে পিতা ব'লে সম্বোধন করলে অদৃশ্যন্তী 
সাশ্রদনয়নে, বললেন, বৎস, পিতামহকে পিতা ব’লে ডেকো না, তোমার পিতাকে 
রাক্ষসে খেয়েছে। পরাশর ক্রুদ্ধ হয়ে সর্বলোক বিনাশের সংকল্প করলেন। তখন 
পৌন্রকে নিরস্ত করবার জন্য বশিষ্ঠ এই উপাখ্যান বললেন। -- 

প্দরাকালে কৃতবীর্য নামে এক রাজা ছিলেন, তান তাঁর” প্ররোহিত 


ভূগ্ববংশশয়গণকে প্রচুর ধনধান্য দান করতেন। তাঁর (ধর তাঁর বংশধর 
ন্মান্রয়দের অর্থাভাব হ’ল, তাঁরা ভাগ্বেদের কাছে প্রা যন এলেন। ভার্গবদের 


কেউ ভূগর্ভে ধন লুকিয়ে রাখলেন, কেউ ব্রাহন্নণদের দান করলেন, কেউ ক্ষাত্রয়গণকে 
দিলেন। একজন ক্ষান্রয় ভার্গবদের গৃহ খনন ক'রে ধন দেখতে পেলেন, তাতে 
সকলে ক্রুদ্ধ হয়ে ভার্গবগণকে বধ করলেন। ভার্গবনারীগণ ভয়ে হিমালয়ে আশ্রয় 


qv মহাভারত 


নিলেন, তাঁদের মধ্যে এক ব্রাহযণাী তাঁর. উরুদেশে গর্ভ গোপন ক'রে রাখলেন। 
ক্ষাত্রয়রা জানতে পেরে সেই গর্ভ নষ্ট করতে এলেন, তখন সেই প্রাহমণীর উরু ভেদ 
কারে মধ্যাহJসুর্যের ন্যায় দীপ্তিমান পুত্র প্রসূত হ'ল, তার তেজে ক্ষত্রিয়গণ অন্ধ 
হয়ে গেলেন। তাঁরা অনুগ্রহ ভিক্ষা করলে ব্রাহনণী বললেন, তোমরা আমার 
উরুজাত পুত্র ওর্বকে প্রসন্ন কর। ক্ষাত্য়গণের প্রার্থনায় ওর্ব তাঁদের দৃম্টিশান্ত 
ফিরিয়ে দিলেন। তার পর পিতৃগণের মৃত্যুর প্রাতশোধ নেবার জন্য তান ঘোর 
তপস্যা করতে লাগলেন। উর্বকে সর্বলোকবিনাশে উদ্যত দেখে পিতৃগণ এসে 
বললেন, বংস, ক্রোধ সংবরণ কর। আমরা স্বর্গারোহণের জন্য উৎসুক ছিলাম, কিন্তু 
আত্মহত্যায় স্বর্গলাভ হয় না, সেজন্য স্বেচ্ছায় ক্ষান্রয়দের হাতে মরোছ। আমরা 
ইচ্ছা করলেই ক্ষত্রিয়সংহার করতে পারতাম। তার পর পিতৃগণের অনুরোধে ওর্ব 
তাঁর ক্লোধাশ্ন সমূদ্রলে নিক্ষেপ করলেন। সেই ক্রোধ ঘোটকণীর (১) মস্তকরূণে 
আঁশ্ন উদ্‌গার করে সমনুদ্রজল পান করে। - 

বশিচ্ঠের কাছে এই উপাখ্যান শুনে পরাশর তাঁর ক্লোধ সংবরণ করলেন, 
কিন্তু তাঁন রাক্ষসসত্র যজ্ত আরম্ভ করলেন, তাতে আবালবৃদ্ধ সকল রাক্ষস দগ্ধ 
হ'তে লাগল। আৰ্র, পূলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও মহাক্ততু রাক্ষসদের প্রাণরক্ষর জন্য 
সেখানে উপস্থিত হলেন। পুলস্ত্য (২) বললেন, বংস, যারা তোমার ?পতার 
মৃত্যুর বিষয় কিছুই জানে না সেই নির্দোষ রাক্ষসদের মেরে তোমার ক আনন্দ 
হচ্ছেঃ তুমি আমার বংশনাশ করো না। শান্ত: শাপ দিয়েই নিজের মৃত্যু ডেকে 
এনোছলেন। এখন তিনি তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে দেবলোকে সুখে আহেন। পৃলচ্ত্যের 
কথায় পরাশর তাঁর বজ্ঞ শেষ করলেন। 


'অজ্যন জিজ্ঞাসা করলেন, কল্মাযপাদ কি কারণে তাঁর মাহষীকে বাঁশন্ঠের 
নিকট পুরোধপাদনের জন্য নিযুক্ত করেছিলেন? গন্ধর্বরাজ বললেন, রাজা 
কল্মাষপাদ যখন রাক্ষসরূপে বনে বিচরণ করছিলেন তখন এক ও তাঁর 
পত্রশীকে দেখতে পান। রাজা সেই ব্রাহয়ণকে খেয়ে কেলেন, তাতে শাপ দেন, 
সংগম করলেই তোমার ম্‌ত্যু হবে॥ যাঁকে তাম পতরহী কষছে দেই বাশষ্ঠই 
তোমার পত্নীতে সন্তান উৎপাদন করবেন। এই কারণেই কল্মাষপাদ তাঁর মাঁহযাঁকে 
বাঁশজ্ডের কাছে পঠিয়োছলেন। 


(১) বড়বা। (২) হীন রাবণ প্রন্ভীতর পূর্বপুরুষ 
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অজন বললেন, গন্ধর্ব, তে"্মার সবই জানা আছে, এখন আমাদের উপয্ত্ত 
পুরোহিত কে আছেন তা বল। গন্ধর্বরাজ বললেন, দেবলের কাঁনষ্ঠ ভ্রাতা ধোঁম্য 
উৎকোচক তীর্ঘে তপস্যা করছেন, তাঁকেই পৌরোহিত্যে বরণ করতে পার। অজ্ন 
প্রীতমনে গন্ধর্ঝরাজকে আগ্নেয় অস্ দান ক'রে বললেন, অশ্বগুলি এখন তোমার 
কাছে থাকুক, আম্নরা প্রয়োজন হ’লেই নেব। তার পর তাঁরা পরস্পরকে সম্মান 
দেখিয়ে নিজ নিজ অভাম্ট স্থানে প্রস্থান করলেন। পান্ডবগণ ধৌম্যের আশ্রমে 
গিয়ে তাঁকে পৌরোহত্যে বরণ করলেন এবং তাঁর সঙ্গে পাণ্চালীর স্বয়ংবরে যাবার 
ইচ্ছা করলেন 


॥স্বয়ংবরপবধ্যায় ॥ 
৩২। দ্রৌপদশীর চ্বয়ংবর _: অজর্ুনের লক্ষ্যভেদ 


পাণ্ডবগণ তাঁদের মাতাকে নিয়ে ব্লহন্নচারীর বেশে স্বয়ংবর দেখবার জন্য 
যাত্রা করলেন। পাণ্লালযান্রী বহ: ব্রাহমণের সঙ্গে তাঁদের পথে আলাপ হ'ল। 
ব্রাহনণরা বললেন, তোমরা দেবতুল্য রূপবান, হয়তো দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা তোমাদের 
একজনকে বরণ করবেন। দ্ুপদের আঁধকৃত দক্ষিণ পাণ্টালে এসে পাণ্ডবরা ভার্গব 
নামক এক কুম্ভকারের আতাঁথ হলেন এবং ব্রাহমণের ন্যায় ভক্ষাবাত্ত দ্বারা 
জশীবিকানির্বাহ করতে লাগলেন। 

দ্বপদের ইচ্ছা ছিল যে অজর্দনকেই কন্যাদান করবেন। অর্জুনকে যাতে 
পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে তানি এমন এক ধন; নির্মাণ করালেন যা নোয়ানো 
দঃঃসাধ্য। তা ছাড়া তান শৃন্যে একটি যন্ত্র স্থাঁপত কারে তার উপরে লক্ষ্য বস্তুটি 
রাখলেন। দুপদ ঘোষণা করলেন, যান এই ধনূতে গুণ পরাতে .পারবেন এবং মন্দ 
অতিক্রম ক'রে শর দ্বারা লক্ষ্য ভেদ করবেন তানি আমার কন্যাকে পাবেন। এই 
ঘোষণা শুনে কর্ণের সঙ্গে দুর্যোধনাঁদ এবং বহু দেশ থেকে রাজা ণরা 
'স্বয়ংবর-সভায় এলেন। দ্ুপদ তাঁদের সেবার উপযনতবযবস্িকে দিলেন। 
নগরের পর্বোত্তর দিকে সমতলভূমিতে বিশাল সভা তার চক 
বাসভবন, প্রাচীর, পাঁরখা, দ্বার ও তোরণে শোভিত। চন্দ্রাতপে আবৃত 
'সভাস্থান চন্দনজল ও অগ্ররুধূপে সবাসিত করা হ'ল। আগন্তুক রাজারা কৈলাস- 
শিখরের ন্যায় উচ্চ শৃহ্দ্র প্রাসাদে পরস্পরের প্রতি স্পর্ধা ক'রে সুখে বাস করতে 
লাগলেন 
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১, রাজারা অলংকার ও গন্ধদ্রব্যে ভাষত হয়ে সভাস্থলে নাদ্ট আসনে 
উপাবষ্ট হলেন। নগরবাসী ও গ্রামবাসীরা ভ্রৌপদীকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে 
দণ্ডের উপরে বসল, পাণ্ডবরা ব্রাহমণদের সঙ্গে বসে পাণ্ণালরাজের এশ্বর্য দেখতে 
লাগলেন। অনেকাঁদন ধ'রে নৃত্য গীত ও ধনরত্রদান চলল। তার পর. ষোড়শ 
দিনে দ্রৌপদী স্নান করে উত্তম বসন ও সর্বালংকারে ভূষিত হয়ে কাণ্চনী মালা 
ধারণ ক'রে সভায় অবতীর্ণ হলেন। ছুপদের কুলপঃরোহিত যথানিয়মে হোম ক'রে 
আহূতি দিলেন এবং স্বাস্তবাচন করিয়ে সমস্ত বাদ্য থাঁময়ে দিলেন। সভা নিঃশব্দ 
হলে ধৃল্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে সভার মধ্যদেশে নিয়ে এলেন এবং মেঘগম্ভীর উচ্চস্বরে 
বললেন, সমবেত ভূপাঁতিগণ, আমার কথা শুনুন। __ এই ধনু, এই বাণ, ওই লক্ষ্য। 
ওই যন্বের ছিদ্র দিয়ে পাঁচটি বাণ চালিয়ে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে। উচ্চকুলজাত 
রূপবান ও বলবান যে ব্যান্ত এই দুরূহ কর্ম করতে পারবেন, আমার ভাগনী কৃষ্ণা 
তাঁর ভার্যা হবেন -- এ কথা আমি সত্য বলছি। 

তার পর ধদ্টদ্যদম্ন দ্রোপদীকে সভাস্থ. রাজগণের পরিচয় দিলেন, যথা 
দূর্যোধন প্রভাতি ধৃতরান্ট্রের পূত্রগণ, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, ভোজরাজ, বিরাটরাজ, 
পৌশ্ড্রক বাসুদেব, ভগদত্ত, কালিংগরাজ, মদ্ররাজ শল্য, বলরাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যদম্ন প্রভাতি, 
সমন্ধুরাজ জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ এবং আরও বহু রাজা। 

কুণ্ডলধারী যুবক রাজারা পরস্পরের সঙ্গে প্রাতদ্বান্দবতা করে বলতে 
লাগলেন, দ্রৌপদী আমারই হবেন। মত্ত গজেন্দ্র এবং ভস্মাবৃত আঁগ্নর ন্যায় পণ্চ 
পান্ডবকে দেখে কৃষ্ণ চিনতে পারলেন এবং বলরামকে তাঁদের কথা বললেন। 
বলরামও তাঁদের দেখে আনন্দিত হলেন। অন্যান্য রাজা ও রাজপাত্রপৌন্রগণ 
দ্রৌপদীকে তদ্‌গতাঁচত্তে নিরীক্ষণ করাছিলেন, তাঁরা পাণ্ডবদের দেখতে পেলেন না! 
ফাঁধান্ঠর ও তাঁর ভ্রাতারা সকলেই দ্রৌপদনীকে দেখে কন্দর্পবাণে আহত হলেন। 
অনন্তর রাজারা সদর্পে লক্ষ্যভেদ করতে অগ্রসর হলেন, কিন্তু তাঁরা ধনদতে গণ: 


পরাতেও পারলেন না, ধনুর আঘাতে তাঁরা ভূপাতিত হলেন, তাঁদের হার 
প্রভাত অলংকার ছড়িয়ে পড়ল। ০95 
তখন কর্ণ সেই ধনু তুলে নিয়ে তাতে গুণ পরি রসন্ধান করলেন । 


'পান্ডবগণ এবং আর সকলে স্থির করলেন, কর্ণ নিশ্চয় দূ্রীদ্ঘনাভ করবেন। কিন্তু 
কর্ণকে দেখে দ্রৌপদী উচ্চস্বরে বললেন, আমি সৃতজাতীয়কে বরণ করব না। কর্ণ 
সূর্যের দিকে চেয়ে সক্লোধে হাস্য ক'রে স্পন্দমান ধনু পাঁরত্যাগ করলেন। 

তার পর দমঘোষের পূত্র চোঁদরাজ “শিশুপাল ধনূতে গুণ পরাতে গেলেন, 
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কিন্তু না পেরে হাঁট; গেড়ে ব'সে পড়লেন। মহাবীর জরাসন্ধেরও ওই অবস্থা হ'ল, 
[তিনি উঠে নিজ রাজ্যে চলে গেলেন। মন্্রাজ শল্যও অক্ষম হয়ে ভূপাতিত হলেন। 
তখন ব্লাহণদের মধ্য থেকে অজর্ন উঠে দাঁড়ালেন। : কেউ তাঁকে বারণ করলেন, 
কেউ বললেন, শল্য প্রভাতি মহাবীর অস্বজ্ঞ ক্ষত্রিয়রা যা পারলেন না একজন 
দুর্বল ব্রাহণ তা কি ক'রে পারবে। ব্রাহ্ণরা বললেন, আমরা হাস্যাস্পদ হ'তে চাই 
না, রাজাদের বিদ্বেষের পাত্র হতেও চাই না। আর একজন বললেন, এই শ্রীমান 
যুবার গাঁত 1সংহের তুল্য, বিক্রম নাগেন্দ্রে তুল্য, বোধ হচ্ছে এ কৃতকার্য হবে। 
ব্রাহ্মণের অসাধ্য কিছু নেই, তাঁরা কেবল জল বা বায়ু বা ফল আহার ক'রেও শান্তমান। 
ধনদূর কাছে গয়ে অজর্দন কিছুক্ষণ পর্বতের ন্যায় অচল হয়ে রইলেন, তার 

পর ধন; প্রদক্ষিণ ক'রে বরদাতা মহাদেবকে প্রণাম এবং কৃষ্ণকে স্মরণ ক'রে ধনু তুলে 
নিলেন। তার পর.তাতে অনায়াসে গুণ পাঁরিয়ে পাঁচটি শর সন্ধান ক'রে যল্দের 
ছিদ্রের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যভেদ করলেন। লক্ষ্য বিদ্ধ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। অন্তরীক্ষে 
ও সভামধ্যে তুমূল কোলাহল উঠল, দেবতারা অজুনের মস্তকে পাজ্পবৃষ্টি করলেন, 
সহম্ সহম্্র ব্রাহ্মণ তাঁদের উত্তরায় নাড়তে লাগলেন, রাজারা লজ্জিত হয়ে হায় হায় 
বলতে লাগলেন, বাদ্যকারগণ তর্যধৰান করলে, সৃতমাগধগ্গণ স্তুতিপাঠ করতে 
,লাগল। দ্ৰুপদ আঁতশয় আনন্দিত হলেন। সভায় কোলাহল বাড়তে লাগল, 
নিতে হলে দয নধিতির রাজের নারে লে টেনের 

বিদ্ধন্তু লক্ষ্যং প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণা 

পাথণ শক্রপ্রীতমং নিরীক্ষ্য। 

স্বভ্যস্তরূপাপি নবেব নিত্যং 

বিনাঁপ হাসং. হসতাব কন্যা ॥ 

মদাদতেহপি স্থলতাঁব ভাবৈ- 

বাঁচা বিনা ব্যাহরতাঁব দক্ট্যা। 
লক্ষ্য বিদ্ধ হয়েছে দেখে এবং ইন্দ্রতুল্য পার্থকে রক্ষণ ক'রে হাস্য 
না করেও যেন হাসতে লাগলেন। বহুবার দম্ট হ'লেও তাঁর রু€চ$ 
নূতন বোধ হ'ল। ৮ 
বাক্যে যেন দৃষ্ট দ্বারাই বলতে লাগুলেন। 

দ্রৌপদী স্মিতমখে নিঃশঙ্কচিত্তে সেই নৃপতি ও ব্রাহনণগণের 
সমক্ষে অর্জনের বক্ষে শুক্ল করমাল্য লম্বিত করলেন। তার পর 'দ্বজগণের 
প্রশংসাবাক্য শুনতে শুনতে অজর্ন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভা থেকে নির্গত হলেন। 
৬ 
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৩৩। কর্ণশল্য ও ভশমাজ?নের যুদ্ধ -- কুল্তী-দকাশে দ্রৌপদী 


রাজারা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগলেন, আমাদের তৃণের ন্যায় অগ্রাহ্য ক'রে 
পাণ্টালরাজ একটা ব্রাহনণকে কন্যাদান করতে চান, আমরা দ:রাত্মা দ্রুপদ আর তার 
পুত্রকে বধ করব। আমাদের আহবান ক'রে এনে উত্তম অন্ন খাইয়ে পাঁরশেষে 
অপমান করা হয়েছে। স্বয়ংবর ক্ষন্নিয়ের জন্য, তাতে ব্রাহ্মণের অধিকার নেই। যাঁদ 
এই কন্যা আমাদের কাকেও বরণ না করে,তবে তাকে আগুনে ফেলে আমরা চ'লে 
যাব। লোভের বশে যে আমাদের আঁপ্রয় কাজ করেছে সেই ব্রাহণকে আমরা বধ 
করতে পার না, দ্রুপদকেই বধ করব। 

রাজারা আক্রমণ করতে »প্যত হয়েছেন দেখে দ্ুপদ শান্তির কামনায় 
্লাহন্নণদের শরণাপন্ন হলেন। ভীম একটা গছ উপড়ে নিয়ে অর্জনের পাশে 
দাঁড়ালেন, অজর্দনও ধনর্বাণ নিয়ে প্রস্তুত হতয় রইলেন। ব্রাহমুণরা তাঁদের মৃগচর্স 
আর করঙ্ক নেড়ে বললেন, ভয় পেয়ো না, আমরা যুদ্ধ করব।, অজ'ঁন সহাস্যে 
বললেন, আপনারা দর্শক হয়ে এক পাশে থাকুন, আম শত শত শরে এই ক্রুদ্ধ 
রাজাদের নিবৃত্ত করব। অনন্তর রাজারা এবং দুর্যোধনাঁদ ব্রাহ্মণদের দিকে ধাঁবত 
হলেন, কর্ণ অজন্দনকে এবং শল্য ভীমকে আক্রমণ করলেন। অজর্দনের আশ্চর্য 
শরক্ষেপণ দেখে কর্ণ বললেন, বিশ্রশ্রেন্ঠ, তুমি কি মৃর্তমান ধনূবেদ, না রাম, না 
{বষ্ণু? অর্জন বললেন, আমি একজন ব্রাহয়ণ, গুরুর কাছে অস্্রশিক্ষা করোছ। 
এই ঝলে অজর্যন কর্ণের ধনু ছেদন করলেন! কর্ণ অন্য ধনু নিলেন, তাও ছিন্ন 
হ'ল। নিজের সকল অস্ত্র বফল হওয়ায় কর্ণ ভাবলেন, ব্রহয়তেজ অজেয়, তখন 
তান বাইরে চলে গেলেন। শল্য আর ভীম বহক্ষণ ম্ান্ট আর জান দিয়ে 
পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলেন, অবশেষে ভীম শল্যকে তুলে ভূমিতে নিক্ষেপ 
করলেন। ব্রাহমণরা হেসে উঠলেন। রাজারা বললেন, এই দুই বোদ্ধা ব্রাহমণ বিশেষ 
প্রশংসার পান্র, আমাদের যু.ধ থেকে বিরত হওয়াই উচিত। এদের পারি পেলে 
পরে আবার সানন্দে যুদ্ধ করব। কৃষ্ণ সকলকে অনুনর করেংরললৈন, এপ্রা 
ধর্মীনদসারেই দ্রোপদীকে লাভ করেছেন। তখন রাজারা 'ন্বুন্তহা়ে চলে গেলেন। 

ও অন লা হের এনে আনান্দিত- 
মনে কুন্তীকে জানালেন যে, তাঁরা ভিক্ষা এনেছেন। কুঁটীরের ভিতর থেকেই কুন্তী 
বললেন, তোমরা সকলে মলে ভোগ কর। তার পর দ্রৌপদীকে দেখে বললেন, 
মি অন্যায় কথা বলে ফেলোছি। তান ত্রোপদীর হাত ধ'রে যুধাম্ঠরের কাছে 
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শগয়ে বললেন, পত্র, তোমার দুই ভ্রাতা দ্ুপদ রাজার এই কন্যাকে আমার কাছে 
এনেছে, আমি প্রমাদবশে বলেছি_সকলে মিলে ভোগ কর। যাতে এর পাপ না 
হয় তার উপায় বল। হ্দাধান্ঠর একটু চিন্তা করে বললেন, অজর্যন, তুমি 
যাজ্ঞসেনীকে (১) জয় করেছ, তুমিই একে যথাবাধ বিবাহ কর। অজর্দন বললেন, 
মহারাজ, আমাকে অধর্মভাগী করবেন না, আগে আপনার, তার পর ভনমের, তার পর 
আমার, তার পর নকুল-সহদেবের বিবাহ হবে। দ্রৌপদী সকলকেই দেখাঁছলেন, 
পাণ্ডবরাও পরস্পরের দিকে চেয়ে দ্রৌপদীর প্রাত আসন্ত হলেন। যু'ধা্ঠির 
দ্রাতাদের মনোভাব বুঝলেন, তানি ব্যাসের কথা স্মরণ ক'রে এবং ভ্রাতাদের মধ্যে 
পাছে ভেদ হয় সেই ভয়ে বললেন, ইন আমাদের সকলেরই ভার্বা হবেন। 

এমন সময় কৃষ্ণ ও বলরাম সেখানে এলেন এবং য্দাধাম্ঠর ও 'প্তৃচ্বসা 
কুন্তীর পাদবন্দনা ক'রে বললেন, আমি কৃষ্ণ, আম বলরাম। কুশলপ্রম্নের পর. 
যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা এখানে গোপনে বাস করাছি, বাসুদেব, তোমরা জানলে 
{ক করেঃ কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, আঁগ্ন গুপ্ত থাকলেও প্রকাশ পায়, 
পান্ডব ভিন্ন অন্য কার এত বিক্রম? ভাগ্যরুমে আপনারা জতুগ্‌হ থেকে মুক্ত 
পেয়েছেন, ধৃতরাষ্ট্রের পাপী পূত্রদের অভাঁম্ট সিদ্ধ হয় নি। আপনাদের সমাদ্ধ- 
লাভ হ’ক, আপনারা গোপনে থাকবেন। এই ব'লে কৃষ্ণ-বলরাম তণদের 'শাবরে 
প্রস্থান করলেন। 


ভীমাজ্মন যখন দ্রোপদাঁকে নিজেদের আবাসে নিয়ে আসাছলেন তখন 
খৃষ্টদ্যুম্ন তাঁদের পিছনে ছিলেন। কুম্ভকারের গৃহের চতুর্দিকে নিজের অণ,চরদের 
রেখে ধষ্টদ্ম্ন প্রচ্ছন্ন হয়ে রইলেন। সন্ধ্যাকালে কুন্তী ভিক্ষান্ন পাক ক'রে 
১5০8) 
তার পর যা থাকবে তার অর্ধ ভাগ ভীমকে দাও। অবশিষ্ট অংশ যা 
ভ্রাতার, তোমার আর আমার জন্য ভাগ কর। দ্রৌপদী হন্টচিন্তে কুন আজ্ঞা 


উপরে নিজ নিজ মৃগচর্ম বিয়ে পণ্ট ভ্রাতা শুয়ে কুন্তী তাঁদের মাথার 
{দিকে এবং দ্রৌপদী পায়ের দিকে শুলেন। যায় এইরুপে পায়ের বালিশের 
মতন শনয়েও দ্রৌপদীর মনে দুঃখ বা পান্ডবদের প্রাত অবজ্ঞার ভাব হ'ল না। 


(১) দুপদের এক নাম যজ্ঞসেন। 
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পাণ্ডবরা শয়ে শুয়ে অস্য ক্লথ হস্তী প্রভাত সেনাবিযয়ক আলোচনা করতে 
লাগলেন। অন্তরাল "ক ধ্টদদ্দ্ন সমস্তই শুনলেন এবং ভাঁগনীকে দেখলেন। 
তান রান্রকালেই দুপ ক সকল বৃত্তান্ত জানাবার জন্য সত্বর চ'লে গেলেন। 
বিষম দ্লুপন্থ পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্কা কোথায় গেল? কোনও 
হধনজাতি তাকে দয় যায় নি তো? আমার মস্তকে কর্দমান্ত চরণ কে রাখলে ? 
পু্পমালা কি শ্চ শানে পড়েছে? অজ নই ক লক্ষ্যভেদ করেছেন? 


॥বৈবাহিকপবধ্যায় ॥ 
৩৪। দু;পদ-যাধাম্ঠরের বিতর্ক 


ধূম্টদ্যম্ন যা দেখোছলেন আর শনোছিলেন সমস্তই দ্ুপদকে জানিয়ে 
বললেন, সেই পণ্চবরের কথাবার্তা শুনে মনে হয় তাঁরা নিশ্চয়.ক্ষত্রিয়। আমাদের 
আশা পূর্ণ হয়েছে, কারণ, শুনছি পাণ্ডবরা আগ্নদাহ থেকে মান্ত পেরেছেন। 
দ্রুপদ অত্যন্ত আনান্দত হয়ে তাঁর পুরোহিতকে পাণ্ডাদের কাছে পাঠিত দিলেন 
পুরোহিত গিয়ে বললেন, রাজা পাণ্ডু দ্পদের প্রিয় সখা ছিলেন। দ্র'দের ইচ্ছা 
তাঁর 'কন্যা পাণ্ডুর পুত্রবধূ হ'ন, অজন তাঁকে ধর্মানূসারে লাভ করুন 

যাঁধাম্ঠরের আজ্ঞায় ভীম পাদ্য-অর্থ্য দিয়ে পুরোহত কক সংবর্ধনা 
করলেন। যাাঁধন্ঠির বললেন, পাণ্টালরাজ তাঁর কন্যার বাহ্‌ সম্ব্খে জাতি কুল 
শীল গোত্র কিছুই নির্দেশ করেন নি। তাঁর পণ অনুসারে এই বী- ল.যতে ক'রে 
কৃষ্ণাকে জয় করেছেন। অনুতাপের কোনও কারণ নেই, তাঁর ইচ্ছা পরশ হবে! এমন 
সময় দ্ুূপদের একজন দূত এসে বললে, রাজা দ্ুপদ তাঁর কন্যার বিবহ উপঙ্ক্ষ্যে 
বরপক্ষীয়গণকে ভোজন করাতে চান! অন্ন প্রস্তুত, কা্চনপদ্মাচন্রিত উত্তম অশ্বয- 
রথও এনেছি, আপনারা কৃষ্ণাকে নিয়ে শাঁঘ চলুন। ৫১ 

পুরোহিতকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে পাণ্ডবগণ, কুন্তী ও পদ পাণ্টাল- 
রাজভবনে এলেন। বরপক্ষের জাতি পরণক্ষার জন্য দুপদ উপহার পৃথক 
পৃথক সাজিয়ে রেখোঁছলেন, যথা একস্থানে ফল ও বর্ম চর্ম অস্বাঁদ, 
অন্যত্ৰ কৃষি যোগ্য গো রজ্জু বীজ প্রভৃতি, অন্যন্র শিল্পকার্যের অস্ত্র এবং 
ক্লীড়ার উপকরণ। দ্রৌপদীকে নিয়ে কুন্তী অন্তঃপুরে গেলেন। 'সিংহাবক্রম 
টবশালবাহ; মৃগচর্মধারী পাণ্ডবগণ জ্যেষ্ঠানুক্রমে পাদপাীঠযনুন্ত শ্রেষ্ঠ আসনে উপাবিষ্ট 
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হলেন, এশবর্য দেখে তাঁরা বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। পাঁরচকৃত-বেশধারী দাসদাস 
ও পাচকগণ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে অন্ন পাঁরবেশন করলে, পাণ্ডবগণ যথেচ্ছা ভোজন 
ক'রে তৃপ্ত হলেন। তার পর তাঁরা অন্যান্য উপহার-সামগ্রণ অগ্রাহ্য করে যেখানে 
যুদ্ধোপকরণ ছিল সেখানে গেলেন। তা লক্ষ্য করে দ্রুপদ রাজা, তাঁর পুত্র ও 
মন্ত্ৰগণ নিঃসন্দেহ হলেন যে এ'রা কুল্তীপনুত্র। 

যুঁধাণ্ঠর নিজেদের পাঁরচয় দিয়ে বললেন, মহারাজ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমরা 
ক্ষত্রিয়, পাঁদ্মনী যেমন এক হুদ থেকে অন্য হুদে যায় আপনার কন্যও তেমন এক 
রাজগৃহ থেকে অন্য রাজগ্‌হে গেছেন। দ্রুপদ বললেন, আজ পণশ্যাদন, অজর্দন 
আজই যথাঁবাধ আমার কন্যার পাঁণিগ্রহণ করুন। যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, 
আমারও ববাহ করতে হবে। দ্রুপদ বললেন, তবে আমার কন্যাকে তুমিই নাও, 
অথবা অন্য কাকে উপযুক্ত মনে কর তা বল। তখন ফ্াধান্ঠর বললেন, দ্রৌপদী 
আমাদের সকলের মাঁহষা হবেন এই কথা আমার মাতা বলেছেন। আমাদের এই 
নিয়ম আছে, রত্ন পেলে একসঙ্গে ভোগ করব, এই নিয়ম ভঙ্গ করতে পার না। 
দুপদ বললেন, কুরদনন্দন, এক পুরুষের বহু স্ত্রী হতে পারে, কিন্তু এক স্ত্রীর 
বহু পাঁত শোনা যায় না। তুর্ম/ধর্মজ্ঞ ও পাবন্রস্বভাব, এমন বেদাবরুদ্ধ লোক: 
বিরুদ্ধ কার্যে তোমার মতি হ'ল কেন? য্বাধান্ঠর উত্তর দিলেন, ধর্ম আঁত সক্ষম, 
তার গাঁত আমরা বাঁঝ না, প্রাচীনদের পথই আমরা অনুসরণ কার। আম অসত্য 
বাঁল না, আমার মনও অধর্মে বিমুখ, আমার মাতা যা বলেছেন তাই আমার আঁভপ্রেত। 

দ্ুপদ, যুধিষ্ঠির, কুন্তী, ধৃষ্টদন্ম্ন প্রভাতি সকলে মিলে বিবাহ সম্বন্ধে 
[বিতর্ক করতে লাগলেন, এমন সময় ব্যাস সেখানে উপাস্থত হলেন। সকল বৃত্তান্ত 
তাঁকে জানিয়ে দ্রপদ বললেন, আমার মতে এক স্ত্রীর বহ পাত হওয়া লোকাঁবরদ্ধ 
বেদবিরুদ্ধ। ধৃষ্টদন্যম্ন বললেন, সদাচারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কি ক'রে কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
ভার্ধায় উপগত হবেন? হ্যাঁধান্ঠর বললেন, পুরাণে শুনেছি গৌঁতমবং জটলা 
সাতজন খাঁষির পত্নী ছিলেন; মনিকন্যা বাক্ষাঁর দশ পতি ছিল, 


নাম প্রচেতা। এ “সকলে মিলে 
ভোগ কর, ত' তখন তরি আজ্ঞা পালন করাই ধর্ম। কুন্তী ব্ুর্চোম, য্যাধাষ্ঠরের কথা 


সতা, আদি মিথযাকে অতান্ত ভয় করি, কি করে কে মত পাব? ব্যাস 
বললেন, ভদ্রে, তুমি মিথ্যা "থকে মস্ত পাবে। পাণ্টালরাজ, যুধিষ্ঠির যা বলেছেন 
তাই সনাতন ধর্ম, যাঁদও সকলের পক্ষে নয়। এই বলে ব্যাস দ্রুূপদের হাত ধরে 
জন্য এক গৃহে গেলেন। 


৮৬ মহাভারত 


৩৫। ব্যাসের বিধান _ দ্ৌপদশর বিবাহ 


ব্যাস দুপদকে এই উপাখ্যান বললেন পুরাকালে দেবতারা নৈমষারণ্যে 
এক যজ্ঞ করেন, যম তার পুরোহিত ছিলেন। যম যজ্ঞে নিষ্যন্ত থাকায় মন:ষ্যগণ 
মৃত্যুহীন হয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল । দেবতারা উদ্‌বিগ্ন হয়ে ব্রহন্নার কাছে গেলে 
[তান আশ্বাস দিলেন, যজ্ঞ শেষ হ'লে যম নিজ কার্যে মন দেবেন, তখন আবার: 
মানুষের মরণ হবে দেবতারা ষজ্ঞস্থানে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে তাঁরা গণ্গার, 
জলে একটি স্বর্ণপদ্ম দেখতে পেলেন। ইন্দ্র সেই পদ্ম নিতে গিয়ে দেখলেন, একটি 
অনলপ্রভা রমণী গঞ্গার গভীর জলে নেমে কাঁদছেন, তাঁর -অশ্রুবিন্দু স্বর্ণপদ্ম হয়ে 
জলে পড়ছে। রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে রমণী ইন্দ্রকে বললেন, আমার 
পিছনে পিছনে আসদন। কিছুদুর গিয়ে ইন্দ্র দেখলেন, হিমালয়াশখরে সিদ্ধাসনে. 
বসে এক সদর্শন যুবা এক যুবতীর সঙ্গে পাশা খেলছেন। তাঁরা খেলায় মত্ত হয়ে 
তাঁকে গ্রাহ্য করছেন না দেখে দেবরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই 'বশ্ব আমারই 'অধশীন 
জেনো, এর ঈশ্বর । যুবা হাস্য ক'রে ইন্দ্রের দিকে চাইলেন, ইন্দ্র স্থাণর 
ন্যায় নিশ্চল হয়ে গেলেন। পাশা খেলা শেষ হ'লে সেই যুবা ইন্দ্রের সঙ্গিনীকে 
বললেন, ওকে নিয়ে এস, আম ওর দর্প দূর করছি। সেই রমণীর স্পর্শমা্র ইন্দ্র 
'অবশ হয়ে ভূপাতিত হলেন। তখন যুবকর্‌পা মহাদেব বললেন, ইন্দ্র, আর কখনও 
দর্প প্রকাশ ক'রো না। তুমি তো অসীম বলশালী, ওই পর্বতাঁট উঠিয়ে গহবরের 
ভিতরে গিয়ে দেখ। ইন্দ্র গহবরে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, তাঁর তুল্য তেজস্বী চার 
জন পুরুষ সেখানে রয়েছেন। ইন্দ্রকে ভয়ে কম্পমান দেখে মহাদেব বললেন. 
গর্বের ফলে এরা এই গহ্বরে রয়েছে, তুমিও এখানে থাক। তোমরা সকলেই মনদষ্য 
হয়ে জল্মাবে এবং বহ; শত্রু বধ ক'রে আবার ইন্দ্রলোকে ফিরে আসবে। 

তখন পূর্ববতাঁ চার ইন্দ্র বললেন, ধর্ম বায়ু ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয় আমাদের 
মানুষীর গর্ভে উৎপাদন করবেন। বর্তমান ইন্দ্র বললেন, আম নিজ একজন 
প্দরুষ সৃন্টি করে তাকেই পঞ্চম ইন্দ্ররূপে পাব; মহাদেব তৃতেসম্মত হলেন 
এবং সেই লোকবাঞ্ছতা শ্রীরাপণী রমণাঁকে মনন্যালোকে ভারা হবার জন্য 
আদেশ 'দিলেন। এই সময়ে নারায়ণ তাঁর একটি এবং একটি শক কেশ 
উৎপাটন করলেন। সেই দুই কেশ যদুকুলে গিয়ে দেবকী ও রোহিণীর গর্ভে 
প্রাবন্ট হ’ল! শুক্র কেশ থেকে বলদেব এবং কৃষ্ণ কেশ থেকে কেশব উৎপন্ন 
হলেন। 


জাদিপর্ব a 


এই উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস দ্ুপদকে বললেন, মহারাজ, সেই পাঁচ 
ইন্দ্ুই পাণ্ডবরূপে জন্মেছেন এবং তাঁদের ভার্ধারূপে নির্দষ্টা সেই জক্ষণ- 
রাপণী রমণশই দ্রৌপদী হয়েছেন। আমি আপনাকে দিব্য চক্ষু দিচ্ছি, পাস্ডবদের 
পৃব্ঘর্ত দেখন। চুপদ দেখলেন, তারা অনল ও সূর্যতুল্ায -প্রভাবান 
দিব্যর্‌পধারা, তাঁদের বক্ষ বিশাল, দেহ দীর্ঘ, মস্তকে স্বর্ণীকরাঁট ও দিব্য মাল, 
দেবতার সর্বলক্ষণ তাঁদের দেহে বর্তমান। দ্ুপদ 'বাস্মত ও আনাঁন্দত হয়ে ব্যাসকে 
প্রণাম করলেন। তখন ব্যাস এক খাষকন্যার কথা (১) বললেন যাঁকে মহাদেব বর 
দিয়োছলেন - তোমার পণ্টপাঁত হবে। ব্যাস আরও বললেন, মানুষের পঞ্চে 
এরূপ বিবাহ বাহত নয়, কিন্তু এ'রা দেবতার অবতার, মহাদেবের ইচ্ছায় দ্রৌপদী 
গণ্চপাণ্ডবের পত্নী হবেন। ' 

তার পর য্ীধা্ঠরাঁদ স্নান ও মাত্গাঁলক কার্য শেষ করে বেশভূষায় 
সাঁক্জত হয়ে পূরোহিত ধোম্যের সঙ্গে বিবাহ সভায় এলেন। যথানিয়মে অশ্নিতে 
আহ্হাত দেবার পর যাধাম্ঠর দ্রৌপদীর পাঁণিগ্রহণ করলেন। পরবতর্ চার দিনে 
একে একে অন্য ভ্রাতাদেরও বিবাহ সম্পন্ন হ’ল। প্রত্যেক বার প্‌ননার্ববাহের 
পূর্বে ব্রহমার্ধ ব্যাস দ্রোপদীকে এই অলৌকিক বাক্য বলতেন --তুঁম আবার 
কুমারী হও। 

পতিশ্বশুরতা (২) জ্যেচ্ঠে পাঁতদেবরতাননজে। 
মধ্যমেষ; চ পাণ্চাল্যাস্রতয়ং তিতয়ং িষু।। 

- জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পাণ্চালশর পাঁত ও ভাশুর হলেন, কানষ্ঞ সহদেব 
পাঁত ও দেবর হলেন, এবং মধ্যবতঁ তন ভ্রাতা প্রত্যেকে পাঁত ভাশুর ও দৈবর 
হলেন। 

পাশ্ডবদের সঙ্গে মিলন হওয়ায় দ্রপদ সর্বাবধ ভয় থেকে ম্টীন্তলাভ 
করলেন। কুন্তী তাঁর পূত্রবধূকে আশীর্বাদ করলেন, তুমি পাঁতদের আদারিণণ, 
পাঁতব্রতা ও বারপরপ্রসীবনী হও। গুণবতী, তুমি পৃথবীর সকল কর, 
শত বৎসর সুখে জাঁবিত থাক। পান্ডবদের বিবাহের সংবাদ কৃষ্ণ বহু 
মাঁণম্ক্তা ও স্বর্ণাভরণ, মহার্ঘ বসন, সালংকারা দাসা, অনবরত প্রভাত উপহার 
পাঠালেন। bj > 


(১) ২১৯-পারিচ্ছেদে আছে। (২) এখানে শ্বশুর অর্থে শ্রাতৃষ্বশূর বা ভাশুর। 


৮৮ মহাভারত 


॥ বিদুরাগমনপবাধ্যায় ৷ 
৩৬। হস্তিনাপ্দরে বিতর্ক 


পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে লাভ করেছেন এবং দুর্যোধনাদি লাজ্জত ও 
ভাগ্যরুমে কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র ভাবলেন, দূর্যোধনই দ্রৌপদীকে 
পেয়েছেন। তান আনন্দিত হয়ে বললেন, ক সৌভাগ্য! এই ব'লে তান 
দুর্যোধনকে আজ্ঞা দিলেন, দ্রৌপদীর জন্য বহন অলধকার নির্মাণ করাও এবং তাঁকে 
য়ে এস। বিদুর প্রকৃত ঘটনা জানালে ধৃতরান্ট্র বললেন, য্দাধম্ঠিরাঁদ যেমন 
পান্ডুর প্রিয় ছিলেন তেমন আমারও প্রিয়। তাঁরা কুশলে আছেন এবং শান্তশালাী 
মিত্র লাভ করেছেন এজন্য আমি তুষ্ট হয়োছি। বিদুর বললেন, মহারাজ, এই 
বাদ্ধই আপনার চিরকাল থাকুক। 

{দুর চলে গেলে দূর্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, শত্রুর উন্নাতকে 
আপনি স্বপক্ষের উন্নত মনে করছেন। এখন আমাদের চেষ্টা করা উচিত যাতে 
পাণ্ডবদের শাস্তক্ষয় হয়, যেন তারা আমাদের গ্রাস করতে না পারে। ধৃতরাষ্ট্র 
বললেন, আমারও সেই ইচ্ছা, কিন্তু বিদুরের কাছে তা প্রকাশ করতে চাই না। 
তোমরা কি কর্তব্য মনে কর তা বল। দূর্যোধন বললেন, আমরা চতুর ও বিশ্বস্ত 
ব্রাহমণদের দ্বারা পান্ডবদের মধ্যে ভেদ জন্মাব, দ্রপদ রাজাকে বিস্তর অর্থ 'দয়ে 
বলব তিনি যেন যযাঁধাণ্ঠরকে ত্যাগ করেন অথবা নিজ রাজ্যেই তাঁকে রাখেন। 
দ্রৌপদীর অনেক পাতি, তাঁকে অন্য পুরুষে আসন্ত করাও সহসাধ্য। আমরা চতুর 
লোক দিয়ে ভীমকে হত্যা করাব, সে মরলে তার ভ্রাতাদের তেজ নষ্ট হবে।' 

কর্ণ বললেন, তুমি যেসব উপায় বললে তাতে কিছু হবে না। পূর্বে 
তুমি গুপ্ত উপায়ে পাণ্ডবদের নিগৃহীত করবার চেষ্টা করেছিলে ৰ 
হও নি! তারা যখন অসহায় বালক ছিল এবং এখানেই বাস কত তখনই কিছু 
করতে পার নি। এখন তারা শক্তিমান হয়েছে, বিদেশে ,. কৌশলপ্রয়োগে 
তাদের নির্যাতিত করা অসম্ভব। তাদের মধ্যে ভেদ দটানোও অসাধ্য, যারা এক 
পত্নীতে আসন্ত তাদের ভিন্ন করা যায় না। দ্ুুপদের বহু ধনু আছে, ধনের লোভ 
দেখালে তিনি পাণ্ডবদের ত্যাগ করবেন না। আমার মত এই __ পাণ্টালরাজ যত দন 
দুর্বল আছেন, পাণ্ডবরা যত দিন প্রচুর অশ্বরথাঁদ এবং মিত্র সংগ্রহ করতে না পারে, 


আদিপর্ ৮৯ 


যে পর্যন্ত কৃষ্ণ যাদববাহিনশ নিয়ে পাণ্ডবদের সাহায্যার্থে না আসেন, তার মধ্যেই তুমি 
বলপ্রয়োগ কর। আমরা বিপুল চতুরঙ্গ সৈন্য নিয়ে দ্ুপদকে পরাজিত করে 
সত্বর পাণ্ডবদের এখানে নিয়ে আসব। 

ধৃতরাম্ত্র বললেন, কর্ণ, তুমি যে বীরোচিত উপায় বললে তা তোমারই 
উপযুক্ত, কিন্তু ভীম্ম দ্রোণ আর বিদুরের সঙ্গে পরামর্শ করা ডীচত। এই বলে 
{তান ভীম্মাদকে ডেকে আনালেন। ভীঁম্ম বললেন, পাণ্ডু দত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করা আমার রুচিকর নয়, আমার কাছে ধৃতরাম্ট্র আর পাণ্ডু দুইই সমান। দর্ষোধন 
যেমন এই রাজ্যকে পৈতৃক মনে করে, পাণ্ডবরাও সেইরূপ মনে করে। অতএব 
অর্ধরাজ্য পাণ্ডবদের দাও। দুযোধন, তুমি কুরুকুলোচিত ধর্ম পালন কর। 
ভাগ্যন্রমে পাণ্ডবগণ ও কুন্তী জীবত আছেন। যোদন শুনোছ তাঁরা পুড়ে 
মরেছেন সেদিন থেকে আমি মুখ দেখাতে পাঁর না। লোকে পুরোচনকে তত 
দোষী মনে করে না যত তোমাকে করে। 

দ্রোণ ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহাত্মা ভীম্মের যে মত আমারও তাই। 
আপানি বহু ধনরত্ব দিয়ে দ্রুপদের কাছে লোক পাঠান, সে গিয়ে বার বার বলবে যে 
তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়ায় আপাঁন আর দূর্যোধন আতিশয় প্রণীত হয়েছেন। 
তার পর পাশ্ডবদের এখানে আনবার জন্য দুঃশাসন ও বিকর্ণ€১) সুসাজ্জত 
সৈন্যদল নিয়ে যান। পাণ্ডবরা এখানে এসে প্রজাদের সম্মাতক্রমে পৈতৃক পদে আঁধম্ঠিত 
হবেন এবং আপনি নিজের পত্রের তুল্যই তাঁদের সমাদর করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহারাজ, যে ভীম্ম-দ্রোণ আপনার কাছে ধন মান পেয়ে 
আসছেন এবং সর্ব কর্মে আপনার অন্তরঙ্গ, তাঁরা আপনার হিতকর মন্ব্রণা দিলেন 
না এর চেয়ে আশ্চর্য আর ক আছে। বাদ আপনাদের ভাগ্যে রাজাভেগ্গ থাকে 
তবে তার অন্যথা হবে না, যাঁদ না থাকে তবে চেষ্টা ক'রেও রাজ্য রাখতে পারবেন 
না। আপনি বুদ্ধিমান, আপনার মন্বণাদাতারা সাধু কি অসাধু তা বুঝে দেখুন। 
দ্রোণ বললেন, কর্ণ, তুমি দ:স্টস্বভাব সেজন্য আমাদের দোষ 'দচ্ছ। আমি শহতকর 


কথাই বলেছ, তার. অন্যথা করলে কুরুকুল [বিনষ্ট হবে। ০95 
বৈদর বললেন, মহারাজ, আপনার বন্ধ্দরা বলবেন, কিন্তু 
আপান যাঁদ না শোনেন তবে বলা বৃথা। ভীম্ম ণর চেয়ে বিজ্ঞ এবং 


আপনার হিতাকাজ্ক্ষী কেউ নেই, এ'রা ধর্মজ্ঞ অপক্ষপাতী। বলপ্রয়োগে পান্ডবদের 


(১) দুষোধিনের এক ত্রাতা। (২) যদ্বংশের বীর বিশেষ। 


৯০ মহাভারত 


দুপদ যাঁদের শ্বশুর এবং ধষ্টদরম্নাদ শ্যালক, তাঁরা যুদ্ধে কি না জয় করতে 
পারেন? আপাঁন দুর্যোধন কর্ণ আর শকুঁনর মতে চলবেন না, এ'রা অধার্মক 
দু বদ্ধ কাণ্ডজ্ঞানহীন। 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, ভশম্ম দ্রোণ আর বিদদর হতবাক্যই বলেছেন। 
যাঁধান্ঠরাঁদ যেমন পাণ্ডুর পুত্র তেমন আমারও পন্তর। অতএব বিনূর, তুম গিয়ে 
পণ্টপাণ্ডব কুন্তী আর দ্রৌপদণীকে পরম সমাদরে এখানে নিয়ে এস। 

বদর নানাবিধ ধনরত্র উপহার নিয়ে দ্ুপদের কাছে গিয়ে বললেন, 
মহারাজ, আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় ধৃতরাম্ট্র অত্যন্ত আনান্দিত হয়েছেন; তান, 
ভীম্ম, এবং অন্যান্য কৌরব আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনার "প্রয়সখা 
ছোণ আপনাকে গাঢ় আলিশ্গন জানিয়েছেন। এখন পণপাশ্ডবকে যাবার অননমাতি. 
দিন। কুরুকুলের নারীগণ পাণ্চালীকে দেখবার জন্য উৎসক হয়ে আছেন। 


॥ রাজ্যলাভপবধ্যায় ॥ 
৩৭। খাণ্ডবপ্রস্থ -- সমন্দ-উপসন্দ ও তিলোত্তমা 


{বদরের কথা শুনে দ্ূপদ বললেন, আপনার প্রস্তাব আতি সংগত, কিন্তু 
আমার কিছু বলা উাঁচত নয়। যাঁদ য্দাধাম্ঠরাঁদ ইচ্ছা করেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণ 
তাতে মত দেন তবে পান্ডবগণ অবশ্যই যাবেন। কৃষ্ণ বললেন, এদের যাওয়াই 
চিত মনে করি, এখন ধর্মজ্ঞ দ্রুপদ যেমন আজ্ঞা করেন। দ্ুপদ বললেন, 
পুরুষোত্তম কৃষ্ণ যা কালোচিত মনে করেন আমিও তাই কর্তব্য মনে কাঁর। 

অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে সস্জত 
হাস্তনাপুরে মহা আনন্দে প্রবেশ করলেন। দুর্যোধনের মাহষা এবং অন্যান্য 
বধুগণ লক্ষীর্পপণী দ্রোৌপদীকে আত আদরের সাহত গ্রহণ করলেন। গান্ধারী 
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হবে। তাঁর আদেশে বদর শন্ভনক্ষত্রযোগে কুন্তী ও দ্রৌপদীকঠপাণ্ডুর ভবনে 


নিয়ে গেলেন এবং সূর্ব বিষয়ে তাঁদের স্াহাষ্য করতে কিছুকাল পরে 
ভশঙ্মের সমক্ষে ধৃতরাষ্ট্র য্াধান্ঠরকে বললেন, তে উৰ্ধ রাজ্য নাও এবং 
খাণ্ডবপ্রস্থে বাস কর, তা হ'লে আমাদের মধ্যে আর হবে না। 


পাণ্ডবগণ সম্মত হলেন। তাঁরা কৃষ্ণকে অগ্রবর্তী ক'রে ঘোর বনপথ 'দয়ে 
খাণ্ডবপ্রস্থে গেলেন এবং সেখানে বহু সৌধসমান্বঘত পাঁরখা-প্রাকার-বোচ্টত 


আদিপর্ব ৯১ 


উপবন-সরোবরাদি-শোঁভত স্বর্গধামতুল্য এক নগর (১) স্থাপন করলেন। 
পাণ্ডবদের সেখানে সুপ্রাতাণ্ঠত ক'রে বলরাম ও কৃষ্ণ দ্বারবতী (২)তে ফিরে 
গেলেন। 


জ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সঙ্গে যাঁধান্ঠির ইন্দ্প্রস্থে সুখে বাস করতে লাগলেন। 
একাঁদিন দেবার্ষ নারদ তাঁদের কাছে এলেন। য্দাধাম্ঠর তাঁকে নিজের রমণীয় 
আ.” বাঁসয়ে যথাবাঁধ অর্ঘ্য নিবেদন করলেন। তাঁর আদেশে দ্রৌপদী বসনে 
দেহ আবৃত ক'রে এলেন এবং নারদকে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে দাঁড়য়ে রইলেন। 
নারদ তাকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, এখন যেতে পার। দ্রৌপদী চ'লে গেলে 
নারদ পান্ডবগণকে নিভৃতে বললেন, পাণ্চালী একাই তোমাদের সকলের ধর্ম পত্নী, 
এমন নিয়ম কর যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদ না হয়। তার পর নারদ এই উপাখ্যান 
বললেন। - 

প্দরাকালে মহাসদর হরণ্যকাশপুর বংশজাত দৈত্যরাজ নিকুম্ভের সনন্দ 
উপস্দন্দ নামে দুই পরাক্রান্ত পুত্র জন্মোছল। তারা পরস্পরের প্রাত অত্যন্ত 
অন্নরন্ত ছিল এবং একযোগে সকল কার্য ক. ৷ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে ভ্িলোকবিজয়ের 
কামনায় তারা বিন্ধ্যপর্বতে গয়ে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করলে। দেবতারা ভয় পেয়ে 
নানাপ্রকার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের তপোভগ্গ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুন্দ- 
উপসদন্দ বিচলিত হ'ল না। তার পর ব্রহন্না বর দিতে এলে তারা বললে, আমরা 
যেন মায়াবৎ অস্নাবং বলবান কামরুূপণী এবং অমর হই। ব্রহমা বললেন, তোমরা 
ব্রিলোকাবজয়ের জন্য তপস্যা করছ, সে কারণে অমরত্বের বর দিতে পার না। 
তখন তারা বললে, তবে এই বর দন যে ন্রিলোকের স্থাবরজঙ্গম থেকে আমাদের 
কোনও ভয় থাকবে না, মৃত্যু যদ হয় তো পরস্পরের হাতেই হবে। ব্রহমা তাদের 
প্রার্থত বর দিলেন। তারা দৈত্যপুরীতে গিয়ে বন্ধ্বর্গের সঙ্গে 
মগ্ন হ'ল এবং বহন বৎসর ধ'রে নানাপ্রকার উৎসব করতে লাগল। তার পর তারা 


বিপুল সৈন্যদল নিয়ে দেবলোক জয় করতে গেল। দেবগণ- বরের বিষয় 
জানতেন, সেজন্য স্বর্গ ত্যাগ ক'রে ব্লুহত্রলোকে ঃ । সুন্দ-উপসল্দ 
ইন্দ্রলোক এবং যক্ষ, রক্ষ, খেচর, পাতালবাসী নাগ, সর্মন হ্লেচ্ছ প্রভাত 


সকলকেই জয় করলে এবং আশ্রমবাসী তপস্বীদের উপরেও অত্যাচার করতে লাগল । 
(১) এই নগরকেই পরে ইন্দুপ্রস্থ বলা হয়েছে। (২) দ্বারকা। 


৯২ মহাভারত 


দেবগণ ও মহার্ধগণের প্রার্থনায় ব্রহয়া বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন, 
তুমি এমন এক প্রমদা সৃষ্টি কর যাকে সকলেই কামনা করে। বিশ্বকর্মা তিলোকের 
স্থাবরজঙ্গম' থেকে সর্বপ্রকার মনোহর উপাদান আহরণ ক'রে এক অতুলনীয়া 
রূপবতী নারী সৃষ্ট করলেন। জগতের উত্তম বস্তু তিল তিল পাঁরমাণে 'মালত 
ক'রে সম্ট এজন্য ব্রহমা তার নাম দিলেন তিলোত্তমা । তান আদেশ দিলেন, তুমি 
সন্দ-উপস্ন্দকে প্রলুব্ধ কর। তিলোত্তমা যাবার পর্বে দেবগণকে প্রদক্ষিণ 
করলে। ঘুরতে ঘুরতে তিলোত্তমা যে দিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেই দিকেই 
বহার একাঁট মুখ নির্গত হ'ল, এইরুপে তান চতুম্খ হলেন! ইন্দ্রেরও সহস্র 
নয়ন হ'ল। শিব স্থির হয়ে ছিলেন সেজন্য তাঁর নাম স্থাণু। 

সনন্দ-উপসুন্দ বিন্ধ্যপর্বতের নিকট পদীষ্পত শালবনে সুরাপানে মত্ত হয়ে 
{বহার করাঁছল এমন সময় মনোহর রন্তবসন প'রে তিলোত্তমা সেখানে গেল। সনন্দ 
তার ডান হাত এবং উপসন্দ বাঁ হাত ধরলে। শ্রুকুটি ক'রে সনন্দ বললে, এ আমার 
ভারা তোমার গুরুস্থানীয়া। উপসুন্দ বললে, এ আমার ভার্যা, তোমার 
বধুস্থানীয়া। তার পর তারা গদা নিয়ে যুদ্ধ ক'রে দুজনেই নিহত হ'ল। দেবগণ 
ও মহর্ষিগণের সঙ্গে ব্রহমা সেখানে এসে তিলোত্তমাকে বললেন, সন্দরী, তুমি 
আঁদত্যলোকে বিচরণ করবে, তোমার তেজের জন্য কেউ তোমাকে ভাল ক'রে দেখতে 
পারবে না। | 

উপাখ্যান শেষ ক'রে নারদ বললেন, সর্বাবষয়ে মিলত ও একমত হয়েও 
তলোত্তমার জন্য দুই অসুর পরস্পরকে বধ করেছিল, অতএব তোমরা এমন উপায় 
কর যাতে দ্রৌপদীর জন্য তোমাদের বিচ্ছেদ না হয়। তখন পাণ্ডবগণ এই নিয়ম 
করলেন যে দ্রৌপদী এক একজনের গৃহে এক এক বৎসর বাস করবেন, সেই সময়ে 
অন্য কোনও ভ্রাতা যাঁদ তাঁদের দেখেন তবে তাঁকে ব্লহমচারী হয়ে বার বংসর বনবাসে 


“যতে হবে। 
3৪১ 


০ 


॥ অজঃনবনবাসপবাধ্যায় ॥ 3 
৩৮। অজননের বনবাস __ উলপোঁ, চি্া্াদা ও বর্ণ বাহন 


একাঁদন কয়েক জন রব্রাহমণ ইন্দ্প্রস্থে এসে ক্ল:দ্ধকণ্ঠে বললেন, ননচ।শয় 
নৃশংস লোকে আমাদের গোধন হরণ করছে। যে রাজা শস্যাঁদর ষষ্ঠ ভাগ কর 
‘নেন অথচ প্রজাদের রক্ষা করেন না তাঁকে লোকে পাপাচারাঁ" বলে। ব্রাহম্রণের ধন 


আঁদপর্ব ৯৩ 


আনতে গেলেন, কিন্তু যে গৃহে অস্ত্র ছিল সেই গৃহেই তখন দ্রৌপদীর সঙ্গে 
যাঁধান্ঠির বাস করছিলেন। অর্জুন সমস্যায় প'ড়ে ভাবলেন, যাঁদ ব্রাহ্মণের ধনরক্ষা 
না কার তবে রাজা যাঁধান্ঠরের মহা অধর্ম হবে, আর যাঁদ নিয়মভঙ্গ ক'রে তাঁর 
ঘরে যাই তবে আমাকে বনবাসে যেতে হবে। যাই হ’ক আমি ধর্ম পালন করব। 
অজ'ন যুধিষ্ঠিরের ঘরে গেলেন এবং তাঁর সম্মাতক্রমে ধনূর্বাণ নিয়ে ব্রাহ্মণদের 
কাছে এসে বললেন, শীঘ চলুন, চোরেরা দুরে যাবার আগেই তাদের ধরতে হবে। 

অর্জুন রথারোহণে যাত্রা ক'রে চোরদের শাস্তি দিয়ে গোধন উদ্ধার ক'রে 
ব্রাহমণদের দিলেন এবং ফিরে এসে ধর্মরাজ যুধাজ্ঞরকে বললেন, মহারাজ, আম 
নিয়ম লঙ্ঘন করেছি, আজ্ঞা দিন, প্রায়াশ্চিত্তের জন্য বনে যাব। যুধিষ্ঠির কাতর 
হয়ে বললেন, তুমি আমার ঘরে এসেছিলে সেজন্য আম অসন্তুষ্ট হই নি, জ্যেজ্ঠের 
ঘরে কনিষ্ঠ এলে দোষ হয় না, তার বিপরীত হ’লেই দোষ হয়! অর্জন বললেন, 
আপনার মুখেই শুনোছি--ধর্মাচরণে ছল করবে না। আমি আয়ুধ স্পর্শ কারে 
বলছি, সত্য থেকে 'বিচাঁলত হব না। তার পর য্ীধান্ঠরের আজ্ঞা নিয়ে অজন 
বার বংসরের জন্য বনে গেলেন, অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহয়ণ ভিক্ষু পুরাণপাঠক প্রভাঁতও 
তাঁর অনুগমন করলেন। 

বহু; দেশ ভ্রমণ ক'রে অজরুন গঙ্গাদ্বারে এসে সেখানে বাস করতে 
লাগলেন। একাঁদন তিনি স্নানের জন্য গঙ্গায় নামলে নাগরাজকন্যা উলুপন তাঁকে 
টেনে নিয়ে গেলেন। অজ ুনের প্রশ্নের উত্তরে উলূপী বললেন, আমি এরাবত- 
কুলজাত কৌরব্য নামক নাগের কন্যা, আপাঁন আমাকে ভজনা করুন। আপনার 
ব্লহমচর্ষের যে নিয়ম আছে তা কেবল দ্রৌপদীর সম্বন্ধে। আমার অনুরোধ রাখলে 
আপনার ধর্ম নষ্ট হবে না, কিন্তু আমার প্রাণরক্ষা হবে। অজন উলুপার প্রার্থনা 
পূরণ করলেন। উল্‌পী তাঁকে বর দিলেন, আপনি জলে অজেয় হবেন, সকল 
জলচর আপনার বশ হবে। (১) 

উলুপাীর কাছে বিদায় নিয়ে অজ{ন নানা তীর্থ প্যটন্‌_ক্রলেন 
মহেন্দ্র পর্বত দেখে সমহদ্রতীর দিয়ে মাঁণপুরে এ তি পর 
চিত্রবাহনের সুন্দরী কন্যা "ন্রাঙ্গদাকে দেখে অজু পাণিপ্রার্থা হলেন ॥ 
রাজা অজনের পরিচয় নিয়ে বললেন, আমাদের বংশে প্রভঞ্জন নামে এক রাজ্য 
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(১) ভাঁত্মপব' ১৪-পারচ্ছেদে ইরাবান সম্বন্ধে পাদটীকা দৃণ্টব্য। ' 


৯৪ মহাভারত 


ছিলেন। তিনি পত্রের জন্য তপস্যা করলে মহাদেব তাঁকে বর দিলেন, তোমার 
বংশে প্রাত্ব পুরুষের একটিমান্র সন্তান হবে। আমার পূর্বপুরুষদের পরই 
হয়েছিল, কিন্তু আমার কন্যা হয়েছে, তাকেই আমি পত্র গণ্য কার। তার গভ'জাত 
পুত্র আমার বংশধর হবে -- এই প্রাতিজ্ঞা যাঁদ কর তবে আমার কন্যাকে 1ববাহ 
করতে পার। অর্জন সেইরূপ প্রতিজ্ঞা ক'রে চিন্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন এব: 
মাঁণপূরে তিন বৎসর বাস করলেন। তার পর পাত্র হ'লে চিন্রাঙ্গদাকে আলিঙ্গন 
ক'রে প্ৰনর্বার ভ্রমণ করতে গেলেন। 

অজন দেখলেন, অগস্ত্য সৌভদ্র পৌলম কারন্ধম ও ভারদ্বাজ এই 
পণ্চতীর্থ তপাঁস্বগণ বর্জন করেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করে তান জানলেন হে 
এইসকল তাঁর্থে পাঁচাট কুম্ভীর আছে, তারা মানুষকে টেনে নেয়। তপস্বীদের 
বারণ না শুনে অন সৌভদ্র তীর্থে স্নান করতে নামলেন। এক বৃহৎ জলজল্ব 
তাঁর পা ধরলে। অর্জুন তাকে সবলে উপরে তুলে আনলে সেই প্রাণী সালংকার 
সন্দেরণ নারী হয়ে গেল। সে বললে, আমি অপ্সরা বর্গা, কুবেরের প্রিয়া। আঁ 
চার সখীর সঙ্গে ইন্দ্রলোকে গিয়োছলাম, ফেরবার সময় আমরা দেখলাম এব 
রূপবান ব্রাহমণ নির্জন স্থানে বেদাধ্য়ন করছেন। আমরা তাঁকে প্রলহব্ধ করছে 
চেষ্টা করলে তান শাপ দিলেন, তোমরা কুম্ভীর হয়ে শতবর্ষ জলে বাস করবে 
আমরা অনুনয় করলে তান বললেন, কোনও প.রষশ্রেষ্ঠ যাঁদ তোমাদের জল থেবে 
তোলেন তবে নিজ রূপ রে পাবে। পরে নারদ আমাদের দুঃখের কথা শে 
বললেন, তোমরা দক্ষিণ সাগরের তারে পণ্তীর্থে যাও, অর্জন তোমাদের উদ্ধা: 
করবেন। সেই অবাধ আমরা এখানে আছ। আমাকে যেমন মুস্ত করেছে; 
সেইরূপ আমার সখীদেরও করুন। অজন অন্য চার অগ্সরাকে শাপম্যন্ত করলেন 

সেখান থেকে অজন পানর্বার মাঁণপুরে গেলেন এবং রাজা চিন্রবাহনবে 
বললেন, আমার পত্র বন্রুবাহনকে আপনি নিন। তান চিন্রাঙ্গদাকে বললেন 
তুমি এখানে থেকে পুত্রকে পালন কর, পরে ইন্দ্প্রস্থে গিয়ে আমার গ্লুতা দ্রাত 


প্রভৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দলাভ করবে। যুধিষ্ঠির নসয় যত 
করবেন তখন তোমার পিতার সঙ্গে যেয়ো। স্ন্দরী, [রে দুঃখ কারো না 

তার পর অজন পাশ্চম সমদদ্রের তীরবর্তী তীর্থ দেখে প্রভা 
এলেন। সেই সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণ সেখানে এসে অজ'নকে রৈবতক পর্বতে নি 


গেলেন। কৃষ্ণের আদেশে সেই স্থান পূর্বেই সহসাঙ্জত করা হয়োছিল এঃ 
সেখানে বিবিধ খাদ্য ও নত্যগীতাঁদর আয়োজন ছিল। অজর্পন সেখানে সু 


আঁদশ্পর্ ৯৫ 


বিশ্রাম ক'রে স্বর্ণময় রথে কৃষ্ণের সঞ্গে দ্বারকায় যারা করলেন। শত সহস্র 
কবারকাবাসী স্ত্রী পুরুষ তাঁকে দেখবার জন্য রাজপথে এল। ভোজ, বৃষ ও 
অন্ধক (১) বংশীয় কুমারগণ মহা সমাদরে তাঁর সংবর্ধনা করলেন। 


॥ সুভদ্রাহরণপবধ্যায় ৷ 
৩৯। রৈবতক _ সমভদ্রাহরশ -- আভমন্য __ দ্রৌপদণর পণ্পাত্র 


{কছুদিন পরে রৈবতক পর্বতে বৃষ ও অন্ধক বংশীয়দের মহোৎসব 
আরম্ভ হ'ল। বহ; সহস্র নগরবাসী পত্রী ও অনুচরদের সঙ্গে পদব্রজে ও 'বাঁবধ 
যানে সেখানে এল। হলধর মত্ত হয়ে তাঁর পত্রী রেবতীর সঙ্গে বিচরণ করতে 
লাগলেন। প্রদনযম্ন, শাম্ব, অক্রুর, সারণ, সাত্যাক প্রভাতিও স্বীদের নিয়ে এলেন। 
বাসুদেবের সঙ্গে অন নানাপ্রকার 'বাচন্র কৌতুক দেখে বেড়াতে লাগলেন। 

একাঁদন অন বসুদেবকন্যা সালংকারা সুদর্শনা সুভদ্রাকে দেখে মুশ্ধ 
হলেন। কৃষ্ণ তা লক্ষ্য ক'রে সহাস্যে বললেন, বনবাসীর মন কামে আলোড়ত হ'ল 
কেন? ইনি আমার ভাগনী সুভদ্রা, সারণের 'সহোদরা, আমার পিতার প্রিয়কন্যা। 
যাঁদ চাও তো আম নিজেই পিতাকে বলব। অজন বললেন, তোমার এই ভাঁগনন 
যাঁদ আমার ভার্যা হন তবে আমি কৃতার্থ হব; কিন্তু একে পাবার উপায় কিঃ 
কৃষ্ণ বললেন, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বয়ংবর বাহত, কিন্তু স্বীস্বভাব অনিশ্চিত, কাকে 
বরণ করবে কে জানে। তুমি আমার ভাগনীকে সবলে হরণ কর, ধর্মজ্ঞণ বলেন 
এরূপ বিবাহ বীরগণের পক্ষে প্রশস্ত। তার পর কৃষ্ণ ও অন দ্রুতগামী দুত 
পাঠিয়ে ব্দাধান্ঠরের সম্মাতি আনালেন। 

অজন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে হয়ে কাণ্চনময় রথে মগয়াচ্ছলে যারা করলেন। 
সুভদ্রা পুজা শেষ ক'রে বৈবতক পর্বত প্রদক্ষিণ ক'রে দ্বারকায় র , অজ?ন 
তাঁকে সবলে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্প্রস্থের দিকে চললেন। কয়ে এই 
ব্যাপার দেখে কোলাহল করতে করতে সধর্মা নামক মল্ ভায়ুঞ্জেসৈ সভাপালকে 
জানালে, সভাপাল য্বদ্ধসঙ্জার জন্য মহাভেরী বাজাতে লাবনী? সেই শব্দ শুনে 
যাদবগণ পানভোজন ত্যাগ ক'রে সভায় এসে মন্ত্রণা কর্জুলর্ন এবধ অর্জনের আচরণে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হলেন। 


(১) যদুবংশের 'বাভন্ন শাখা। 


৯৬ মহাভারত 


সুরাপানে মত্ত বলরাম সেই সভায় উপাস্থত ছিলেন। তাঁর পাঁরধানে 
নল বসন, কণ্ঠে বনমালা ।' তানি বললেন, ওহে নির্বোধগণ, কৃষ্ণের মত না জেনেই 
তোমরা গর্জন করছ কেন? তান কি বলেন আগে শোন তার পর যা হয় ক'রো। 
তার পর তান কৃষককে বললেন, তুম নির্বাক হয়ে রয়েছ কেন? তোমার জন্যই 
আমরা অজর্নকে সম্মান করোছ, কিন্তু সেই কুলাঙ্গার তার যোগ্য নয়। যার 
সংকুলে 'জন্ম সে অন্নগ্রহণ ক'রে ভোজনপান্র ভাঙে না। সভদ্রাকে হরণ ক'রে সে 
আমাদের মাথায় পা দিয়েছে, এই অন্যায় আম সইব না, আঃ একাই পাথবী থেকে 
কুরুকুল লুপ্ত করব। সভাস্থ সকলেই বলরামের কথার অন্দমোদন করলেন। 
কৃষ্ণ বললেন, অন যা করেছেন তাতে আমাদের বংশের অপমান হয় নি, বরং 
মানবৃদ্ধি হয়েছে। আমরা ধনের লোভে কন্যা বিক্রয় করব এমন কথা তান 
ভাবেন ন, স্বয়ংবরেও তিনি সম্মত নন, এই কারণেই তান ক্ষত্রধর্ম অনন্সারে কন্যা 
হরণ করেছেন। অর্জ-ন ভরত-শান্তনুর বংশে কুন্তীর গর্ভে জন্মেছেন, তিনি 
যুদ্ধে অজেয়, এমন সমপান্ত কে না চায়? আপনারা শীঘ্র ?গয়ে মিম্টবাক্যে তাঁকে 
ফারয়ে আনুন, এই আমার মত ! তানি যাঁদ আপনাদের পরাজিত ক'রে স্বভবনে 
চলে যান তবে আপনাদের যশ নম্ট হবে, কিন্তু মিষ্ট কথায় 1ফাঁরয়ে আনলে তা 
হবে না। আমাদের পতৃম্বসার পাত্র হয়ে [তান শন্লুতা করবেন না। 

যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অজনকে 'ফারয়ে আনলেন, তান 

সুভদ্রাকে বিবাহ ক'রে এক বংসর দ্বারকায় রইলেন, তার পর বনবাসের অবাশষ্ট 
কাল পু্করতীর্ঘে যাপন করলেন। বার বৎসর পূর্ণ হ'লে অর্পন ইন্দ্রপ্রস্থে 
গেলেন। দ্রৌপদী তাঁকে বললেন, কৌন্তেয়, তুমি সূভদ্রার কাছেই যাও, প্দনর্বার 
বন্ধন করলে পূর্বের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়। অজর্ুন বার বার ক্ষমা চেয়ে 
দ্রোপদীকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সভদ্রাকে রন্ত কৌষেয় বসন পাঁরয়ে গে'পবধ্‌র 
বেশে কুল্তীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কুন্তী পরম প্রীতির সাঁহত তাঁকে আশীর্বাদ 
করলেন। সমভদ্রা ভ্রোপদীকে প্রণাম ক'রে বললেন, আম আ' দাসী। 
দ্রৌপদী তাঁকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তোমার স্বামীর য়েন শত্রু্নখাকে। 

সৈনাদলে বোম্টত হয়ে যদুবীরগণের সঙ্গে কৃষ্ণ নানাবিধ মহার্ঘ" 
যৌতুক নিয়ে ইন্দুপ্রস্থে এলেন। অনেক দিন আনলে ক'রে সকলে ফিরে 
গেলেন, কেবল কৃষ্ণ রইলেন। তিনি যম্দনাতীরে অজর্ুনের সঙ্গে মৃগয়া ক'রে 
মূগ-বরাহ মারতে লাগলেন। | 

কিছুকাল পরে সভদ্রা একটি পনর প্রসব করলেন। 'নার্ভক ও মন্যূমান 


আঁদপর্থ ৯৭ 


(ক্রোধী বা তেজদ্ব) সেজন্য তাঁর নাম আভমন্যু হ'ল। জল্মকাল থেকেই কৃষ্ণ এই 
বালকের সমস্ত শুভকার্য সম্পন্ন করলেন। অন দেখলেন, অভিমন্যু শোর্যে 
বীর্যে কৃফেরই তুল্য। দ্রৌপদ৭ও য্াঁধন্ঠির ভীমাঁদর ওরসে পাঁচাট বীর পনুত্র লাভ 
করলেন, তাঁদের নাম যথাক্রমে প্রাতীবন্ধ্য, সুতসোম, শ্রদতকর্মা, শতানীক ও. 
শ্রতসেন। 


॥খাণ্ডবদাহপবাধ্যায় ॥ 
৪8০1 অগ্নির অগ্নিমান্দ্য __ খাণ্ডবদাহ __ ময় দানব 


একাঁদন কৃষ্ণ ও অর্জুন তাঁদের সূহ্‌্দূবর্গ ও নারীগণকে নিয়ে যমুনায় 
জলাঁবহার করতে. গেলেন। তাঁরা যমুনার তীরবর্তী বহ:ঃপ্রাঁণসমাকুল মনোহর 
খান্ডব বন দেখে বিহারস্থানে এলেন এবং সেখানে সকলে পান ভোজন নৃত্য গাঁত 
ও 'বাবিধ ক্লীড়ায় রত হলেন। তার পর কৃষ্ণ ও অজন নিকটস্থ এক মনোরম স্থানে 
গিয়ে মহার্ঘ আসনে বসে নানা বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন। এমন সময়ে 
সেখানে এক ব্রাহ্ণ এলেন, তাঁর দেহ বিশাল, বর্ণ তপ্তকাণ্চনতুলা, *মশ্রু পিঙ্গলবর্ণ, 
মস্তকে জটা, পাঁরধানে চীরবাস। তান বললেন, আমি বহুভোজী ব্রাহয়ণ; 
কৃষাজদন, তোমরা একবার আমাকে প্রচুর ভোজন কাঁরয়ে তৃপ্ত কর। আমি আগ্ন, 
অন্ন চাই না, এই খাম্ডব বন দগ্ধ করতে ইচ্ছা কার। তৃক্ষক নাগ সপরিবারে এখানে 
থাকে, তার সখা ইন্দ্র এই বন রক্ষা করেন সেজন্য আমি দগ্ধ করতে পার না। 
তোমরা উত্তম অস্তাঁবৎ, তোমরা সহায় হ'লে আম খাণ্ডবদাহ করব, এই ভোজনই 
আম চাই! 


এই সময়ে বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে এই 0 
শ্বেতকি নামে এক রাজা নিরন্তর যন্ঞ করতেন। ত 
পীড়িত হওয়ায় তশরা আর যজ্ঞ করতে চাইলেন না। ১: 
করতে লাগলেন । মহাদেব বর দতে এলে শ্বেতাঁক টান আমার বলে 
পোৌরোহিত্য করুন। মহাদেব হাস্য করে* বললেন, তা পার না। পাঁরশেষে 
মহাদেবের আজ্ঞায় দুর্বাসা শ্বেতকির যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। সেই যজ্ঞে অগ্নদেব 
বার বৎসর ঘৃতপান করেছিলেন, তার ফলে তাঁর অরুচি রোগ হ'ল। তান 


প্রতিকারের জন্য ব্রহমার কাছে গেলে ব্রহমা সহাস্যে বললেন, তুমি খাণ্ডববন দগ্ধ ক'রে 
৭ 


৯৮ মহাভারত 


সেখানকার প্রাণীদের মেদ ভক্ষণ কর, তা হ’লেই প্রকৃতিস্থ হবে। আঁশ্ন খাণ্ডববন 
দগ্ধ করতে গেলেন, কিন্তু শতসহস্র হস্তী শৃণ্ড দ্বারা এবং বহ7শীর্য নাগগণ মস্তক 
দ্বারা জলসেচন ক'রে অগ্নি নির্বাপিত করলে । সাত বার চেষ্টা ক'রে বিকল হয়ে 
আঁশ্নদেব আবার ব্রহনার কাছে গেলেন। ব্রহন্া বললেন, নর ও নারায়ণ. খাঁষ 
অজর্ন ও কৃষ্ণরূপে জল্মেছেন এবং এখন খান্ডববনেই আছেন, তাঁরা তোমার সহায় 
হ'লে দেবতারাও বাধা দিতে পারবেন না। 


অর্জন আঁগ্নকে বললেন, ভগবান, আমার কাছে দিব্য বাণ অনেক আছে 
কিন্তু তার উপয্স্ত ধনু এখন সঙ্গে নেই, কৃষ্ণও 'নরস্ত্। আপাঁন এমন উপায় বলুন 
যাতে ইন্দ্র বর্ষণ করলে আমি তঁ- নিবারণ করতে পাঁর। তখন অগ্নিদেব 
'লোকপাল বরুণকে স্মরণ করলেন এবং বরুণ উপস্থিত হ'লে তাঁর কাছ থেকে 
চন্দ্রপ্রদত্ত গাণ্ডীব (১) ধনু, দুই অক্ষয় তুৃণঈীর, এবং কাঁপধৰজ রথ চেয়ে নিয়ে 
অর্জুনকে দিলেন এবং কৃষ্ণকে একাট চক্র ও কৌমোদকণ নামক গদা দিলেন। 
কৃষ্ণা দুই রথে আরোহণ করলে অগ্নি খাঙববন দগ্ধ করতে লাগলেন। পশু 
পক্ষী চিৎকার ক'রে পালাতে গেল, কিন্তু অজর্যনের বাণে বিদ্ধ হয়ে আগ্নতে পড়ল, 
কোনও প্রাণী নিস্তার পেলে না। অগ্নির আকাশস্পর্শা শিখা দেখে দেবতারা 
উদাবগ্ন হলেন। ইন্দ্রের আদেশে মেঘ থেকে সহস্রধারায় জলবর্ণ হ'তে লাগল. 
গকন্তু আঁগ্নর তেজে তা আকাশেই শ্াখয়ে গেল। এই সময়ে নাগরাজ তক্ষক 
কুরুক্ষেত্র ছিলেন। তক্ষকপত্নী তাঁর পুত্র অশ্বসেনকে গলে ফেলে বাইরে আসবার 
চেষ্টা করলে অর্জুন তাঁর শিরশ্ছেদন করলেন। তখন ইন্দ্র বায়ু বর্ষণ ক'রে 
'অজর্দনকে মোহগ্রস্ত করলেন, সেই সুযোগে অশ্বসেন মন্ত হ'ল। অগ্নি কৃষ্ণ ও 
অজ ন তাকে শাপ- দিলেন, তুমি 'নিরাশ্রয় হবে। ইন্দ্র তাঁকে বণ্চিত করেছেন এই 
কারণে অজর্নন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন করলেন। ইন্দ্র ও 
অজর্বনের তুমুল যুদ্ধ হ'তে লাগল ॥ অসুর -গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষস প্রভাতি নি 


হারাবার জন্য উপস্থিত হ'ল, কিন্তু অজর্নের শ্াাঘাতে এবং চক্রে আহত 
হয়ে সকলেই 'বিতাঁড়ত হ'ল। ইন্দ্র বজ্র নিয়ে এবং নিজ নিজ অস্ত 


নিয়ে আক্রমণ করলেন, কিন্তু কৃষণা্যনের অস্তাঘাতে তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হ’ল। 


(১) টাঁকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, গাণ্ডী বা গন্ডারের পৃন্ঠবংশ [মেরুদণ্ড ) দিয়ে 
গ্রস্ভুত সেজন্য গাণ্ডীব নাম। 


আঁদপর্ব ৯৯ 


অবশেষে ইন্দ্র মন্দর পর্বতের একটি বিশাল শৃঙ্গ উৎপাটিত ক'রে অজিনের প্রাত 
নিক্ষেপ করলেন। অর্জনের বাণে পর্বতশৃঙ্গ সহস্রখণ্ড হয়ে খাণ্ডববনে পড়ল, 
অসংখ্য প্রাণী নিহত হ’ল। | 

দেবগণের পরাজয় দেখে ইন্দ্র আনান্দত হয়ে কৃষ্ণাজর্টনের প্রশংসা করতে 
লাগলেন। তখন মহাগম্ভীরশব্দে এই অশরীরণী দৈববাণী হ'ল -- বাসব, ভোমার 
সখা তক্ষক দগ্ধ হন নি, তান কুরুক্ষেত্রে আছেন। অর্জন আর বাসহদেবকে কেউ 
যুদ্ধে জয় করতে পারে না, তাঁরা পূর্বে নর-নারায়ণ নামক দেবতা ছিলেন। দৈববাণ 
শুনে ইন্দ্রাদ দেবগণ সুরলোকে চলে গেলেন, আঁপ্ন অবাধে খাণ্ডববন দগ্ধ ক'রে 
প্রাণিগণের মাংস রুূধির বসা খেয়ে পাঁরতৃপ্ত হলেন। এই সময়ে ময় নামক এক 
অসুর তক্ষকের আবাস থেকে বেগে পালাচ্ছে দেখে অগ্ন তাকে খেতে চাইলেন। 
কৃষ্ণ তাকে মারবার জন্য চক্র উদ্যত করলেন, কিন্তু ময়ের কাতর প্রার্থনায় এবং 
অজর্নের অনুরোধে নিরস্ত হলেন। অগ্নি পনর দিন ধ'রে খান্ডববন দগ্ধ 
করলেন। তক্ষকপদত্র অশ্বসেন, নম্দাচর ভ্রাতা ময় দানব এবং চারটি শাঙ্্গক পক্ষী, 
ই ছাট প্রাণী ছাড়া কেউ জাঁবত রইল না। 

মন্দপাল নামে এক তপস্বীর সন্তান ছল না। তান মৃত্যুর পর পতৃ- 
লোকে স্থান পেলেন না, দেবগণ তাঁকে বললেন, আপনার পতৃ-খণ শোধ হয় দি. 
আপান পদত্র উৎপাদন করে তবে এখানে আসুন। শীঘ্র বহন সন্তান লাভের জন্য 
মন্দপাল শাঙ্গক পক্ষী হয়ে জাঁরতা নাম্নী শাঙ্গিকার সঙ্গে সংগত .হলেন। 
জাঁরতার গর্ভে চারটি ব্লহমবাদী পত্র উৎপন্ন হ'ল। খাশ্ডবদাহের সময় তারা ডিম্বের 
মধ্যেই ছিল, মন্দপালের প্রার্থনায় আঁগন তাদের মারলেন না। মন্দপাল তাঁর চার 
পুত্রকে নিয়ে জারিতার সঙ্গে অনার চলে গেলেন। 

অনন্তর ইন্দ্র দেবগণের সঙ্গে এসে কৃষ্ণাজনিনকে বললেন, তোমাদের আশ্চর্য 
কর্ম দেখে আমি প্রীত হয়োছি, বর চাও। অজন ইন্দ্রের সমস্ত অস্ত্র চাইলেন । 
ইন্দ্র বললেন, মহাদেব যখন তোমার উপর প্রসন্ন হবেন তখন তোমাকে (দ্রকল অস্ত 
দেব। কৃষ্ণ বর চাইলেন, অজ:নের সঙ্গে যেন তাঁর চিরস্থায়ী প্রতি হয়। ইন্দু 
বর দিয়ে সদলে চ'লে গেলেন। আগ্ন কৃষ্ণাজননকে জমি পাঁরতৃপ্ত হয়েছি] 
এখন তোমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পার। , তখন কৃষ্ণ, জর ও ময় দানব তিনজনে 
রমণীয় নদীকূলে গিয়ে উপবেশন করলেন। 


সভাপর্ব 
॥ সভাব্লরিয়াপবধ্যায় ॥ 


১। ময় দানবের সভানি্মাণ 


কৃষ্ট ও অর্জন নদীতীরে উপবিষ্ট হ'লে ময় দানব কৃতাঞ্জালপুটে সাঁবনয়ে 
অজ্দকে বললেন, কৌন্তেয়, আপাঁন কৃষ্ণের ক্রোধ আর আঁগ্নর দহন থেকে আমাকে 
রক্ষা করেছেন। আপনার প্রত্যুপকার ক করব বলুন । অজর্নন উত্তর দিলেন, তোমার 
ফ্ত্চ% সবই তুমি করেছ, তোমার মধ্গল হ’ক, তোমার আর আমার মধ্যে যেন সর্বদা 
প্রীতি থাকে; এখন তুমি যেতে পার। ময় বললেন, আমি দানবগণের বিশ্বকর্মা ও 
মহাশিল্পী, আপনাকে তুষ্ট করবার জন্য আম কিছু করতে ইচ্ছা কার। অর্জন 
বললেন, প্রাণরক্ষার জন্য তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ, এ অবস্থায় তোমাকে দিয়ে আমি কিছু 
করাতে চাই না। তোমার অভিলাষ ব্যর্থ করতেও চাই না, তুঁম কৃষ্ণের অন্য কিছ; কর, 
তাতেই আমার প্রত্যুপ্কার হবে। 

ময় দানবের অনুরোধ শুনে কৃষ্ণ একটু ভেবে বললেন, ?" ।জ্পশ্রেষ্ঠ, যাঁদ 
তুমি আমাদের 'প্রয়কার্য করতে চাও তবে ধর্মরাজ হ্াধান্ঠরের 1: এমন এক 
সভা নির্মাণ কর যার অনুকরণ মানুষের অসাধ্য। তার পর কৃষ্ণ 5 অর্জন ময়কে 
যাঁধিন্ঠিরের কাছে নিয়ে গেলেন। 'ঁকছুকাল গত হ'লে সাঁবশেষ ।১ন্তান পর ময় 
সভানর্মাণে উদযোগী হলেন এবং প্ণ্যাদিনে মাঙ্গলিক কার্য সম্পঃ" ক'রে ব্রা: গগণকে 
সঘৃত পায়স ও কঃ. বিধ ধনরত্ব দিয়ে তুষ্ট করলেন। তার পর [তিনি চন্ডুৎ কে দশ 
হাজার হাত পরিমাপ ক'রে সর্ব খতুর উপয্যন্ত সভাস্থান নির্বাচন করলেন। 

জনার্দন কৃষ্ণ এতাঁদন৷ ইন্দ্প্রস্থে সুখে বাস করছিলেন, এখন তানি ভার 
কাছে যেতে ইচ্ছুক হলেন। [তিনি 'পিতৃত্বসা কুন্তীর চরণে প্রণাম করে ভগ্গিনণ 
সুভদ্রার কাছে সস্নেহে বিদায় নিলেন এবং দ্রৌপদীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর হাতে 
সমভদ্রাকে সমর্পণ করলেন। তার পর তানি স্বাস্তবাচন কাঁরয়ে ব্াহন্ণ 
দিলেন এবং শুভম্বহূর্তে স্বর্ণ ভূষিত দ্রুতগামী রথে আরোহণ , কুরুলেন। 
সারখি দারকেকে সরিয়ে দিয় ্া্ির নিজেই বলগো হাতে লেন, অর্জনও শ্বেত 


> 


সভাপর ১০১) 


চামর নিয়ে রথে উঠলেন। ভীম, নকুল, সহদেব ও প্5রবাসিগণ রথের পিছনে 
চললেন। এইরূপে অর্ধ যোজন 'ঁগয়ে কৃষ্ণ যুধাঁষ্ঠরের পাদবন্দনা ক'রে তাঁকে ফিরে 
যেতে বললেন তান ভীমসেনকে আভবাদন এবং অঞ্জনকে গাড় আঁলগ্গন করলেন, 
'নকুল-সহদেব কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন, তার পর কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সকলকেই আলিঙ্গন 
করলেন। অনন্তর যাঁধাম্ঠরের অনুমাত নিয়ে কৃষ্ণ দ্বারকার অভিমুখে যাত্রা 
করলেন। তাঁর রথ অদৃশ্য হওয়া পর্যন্ত পাণ্ডবগণ তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। 
পান্ডবগণ ইন্দ্প্রস্থে ফিরে এলে ময় দানব অজর্ুনকে বললেন, আমাকে 
অনুমাত দিন আম একবার কৈলাসের উত্তরবর্তী মৈনাক পর্বতে যাব। পরাকালে 
দানবগণ সেখানে যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করোছিলেন, তার জন্য আমি বিন্দুসরোবরের নিকট 
কতকগ্যাল বিচিত্র ও মনোহর মাঁণময় দ্রব্য সংগ্রহ করোঁছিলাম যা দানবরাজ বৃষপর্বার 
সভায় দেওয়া হয়। যাঁদ পাওয়া যায় তবে সেগুলি আমি আপনাদের সভার জন্য 
নিয়ে আসব। বিন্দুসরোবরের তারে রাজা ব্‌য়পর্বার গদা আছে, তা স্বর্পাবন্দুতে 
অলংকৃত, ভারসহ, দ্‌ঢ়, এবং লক্ষ গদার তুল্য শত্রুঘাতিনী। সেই গদা ভাঁমের. যোগ্য। 
সেখানে দেবদত্ত নামক বরণের শঙ্খও আছে। এই সবই আম আপনাদের জনা আনব। 
ঈশান কোণে যাত্রা ক'রে ময় মৈনাক পর্বতে উপস্থিত হলেন। তান গদা, 
শঙ্খ, বৃষপর্বার স্ফটিকময় সভাদ্রব্য, এবং কিংকর নামক রাক্ষসগণ কর্তৃক রাক্ষত 
ধনরাশি সংগ্রহ ক'রে ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এলেন এবং ভগমকে গদা আর অজর্ননকে দেবদত্ত 
শঙ্খ দিলেন। তার পর ময় ্রিলোকবিখ্যাত দিবা মাঁণময় সভা নির্মাণ করলেন যার 
দীপ্তিতে যেন সর্ষের প্রভাও পরাস্ত হ'ল। এই ঁবশাল সভা নবোদত মেঘের ন্যায় 
'আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে রইল। তার প্রাচীর ও তোরণ রত্বময়, অভ্যন্তর.বহনীবধ উত্তম 
ঘ্ব্যে ও চিত্রে সজ্জিত। কংকর নামক আট হাজার আকাশচারী মহাকায় মহাবল 
রাক্ষস সেই সভা রক্ষা করত। ময় দানব সেখানে একটি অতুলনীয় সরোবর রচনা 
করলেন, তার সোপান স্ফাঁটকানার্মত, জল আঁত নির্মল, বিবিধ মণিরত্রে ও্ীমাকণীর্ণ 
এবং স্বর্ণময় পদ্ম মৎস্য ও কর্মে শোভিত। যে রাজারা দেখতে এলেন দের কেউ 


কেউ সরোবর ব'লে বুঝতে না পেরে জলে প'ড়ে গেলেন সভ সকল দিকেই 
"পুষ্পিত বক্ষশোভিত উদ্যান ও হংসকারন্ডবাঁদ-সমন্বিত পীর ছিল। চোদ্দ 
'মাসে সকল কার্য সম্পন্ন ক'রে ময় যুধাষ্ঠরকে সং ন: যে সভা প্রস্তুত 
হয়েছে। 


. হাঁধান্ঠর ঘৃত ও মধু মিশ্রিত পায়স, ফলমূল, বরাহ ও হাঁরণের মাংস, 
শতলমিশ্রিত অন্ন প্রভাতি বাবধ ভোজ্য য়ে দশ হাজার ব্রাহযণ ভোজন করালেন এবং 


১০২ মহাভারত 


তাঁদের উত্তম বসন, মাল্য ও বহু সহম্র গাভী দান করলেন। তার পর গাঁত বাদ্য 
সহকারে দেবপূজা ও বিগ্রহস্থাপন ক'রে সভায় প্রবেশ করলেন। সাত দন ধ'রে মল 
বল্ল ৫১) সৃত বৈতালিক প্রভৃতি ফ্ুধাঁষ্ঠিরাদর মনোরঞ্জন. করলে । নানা দেশ থেকে 
আগত খাঁষ ও নৃপাঁতদের সঙ্গে পাশ্ডবগণ সেই সভায় আনন্দে বাস করতে লাগলেন ৷ 


২। য্যাধাম্ঠর-সকাশে নারদ 


একাঁদন. দেবার্ধ নারদ পারিজাত, রৈবত, সুমুখ ও সৌম্য এই চার জন খাঁষর 
সঙ্গে পাণ্ডবদের সভায় উপস্থিত হলেন। হযাঁধষ্ঠির যথাবাধ আসন অর্থ; 
গো মধ্পর্ক ও রঙ্লাদ দিয়ে সংবর্ধনা করলে নারদ প্র্নচ্ছলে ধর্ম কাম ও অর্থ বিষয়ক 
এইপ্রকার বহু উপদেশ দিলেন ।-_ মহারাজ, তুমি অর্থাচন্তার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীচন্তাও 
কর তো? কাল বিভাগ কারে সমভাবে ধর্ম অর্থ ও কামের সেবা কর তো? তোমার 
দৃর্গসকল যেন ধনধান্য জল অস্ত্র যন্ত্র যোদ্ধা ও শিক্পিগণে পাঁরপূর্ণ থাকে। কঠোর 
দণ্ড দিয়ে তুমি যেন প্রজাদের অবজ্ঞাভাজন হয়ো না। বার, বাঁদ্ধমান, পাবলুদ্বভাব, 
সদ্‌বংশজ ও অন:রন্ত ব্যান্তকে সেনাপাঁতি করবে। সৈন্যগণকে যথাকালে খাদ্য ও 
বেতন দেবে। শরণাগত শন্রুকে পাত্রবৎ রক্ষা করবে। পররাজ্য জয় ক'রে যে ধনরত্ব 
পাওয়া যাবে তার ভাগ প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের যোগ্যতা অনুসারে দেবে। তোমার 
যা আয় তার অধে বা এক-তৃতীয়াংশে বা এক-চতুখনংশে নিজের বায় নির্বাহ করবে। 
গণক(২) ও লেখক(৩)গণ প্রত্যহ পূর্বাহে? তোমাকে আয়ব্যয়ের হসাব দেবে। 
লোভী, চোর, বিদ্বেষী আর. অল্পবয়স্ক লোককে কার্ষের ভার দেবে না। তোমার 
রাজ্যে যেন বড় বড় জলপূর্ণ তড়াগ থাকে, কৃষ যেন কেবল ব্যান্টর উপর নির্ভর না 
করে। কৃষকদের যেন বীজ আর খাদ্যের অভাব না হয়, তারা যেন অল্প সুদে খণ 
পায়। তুমি নারীদের সঙ্গে মিম্টবাক্যে আলাপ করবে কিন্তু গোপনীয় বিষয় বলবে 
না। ধনী আর দরিদ্রের মধ্যে বিবাদ হ'লে তোমার অমাত্যরা যেন ঘুষ "বিয়ে. মিথ্যা 
বিচার না করে। অন্ধ মক পঙ্গ? অনাথ ও ভিক্ষন্দের পিতার ন্যায় $ করবে। 
নিদ্রা আলস্য ভয় ক্রোধ মৃদুতা ও দার্ঘ'স্‌ত্রতা এই ছয় দোষ পাবার করবে। 

'নারদের চরণে প্রণত হয়ে য্যাধাষ্ঠর বললেন, উপদেশে আমার 
জ্ঞানবঠাদ্ধ হ'ল, যা বললেন তাই আমি করব। যে রাজধর্ম বিবৃত করলেন, 


(১) লগদুড় যোদ্ধা, লাঠিয়াল। ২) হিসাব-রক্ষক। (৩) কেরানী।.. 


সভাপর্ ১০৩ 


তা.আম যথাশক্তি পালন ক'রে থাঁক। আম সংপথেই চলতে ইচ্ছা কাঁর, কিন্তু 
পূর্ববর্তী জিতৌন্দ্রিয় ন্‌পাঁতগণ যে ভাবে কর্তব্যপালন করতেন তা আমি পার না! 
তার পর যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, আপাঁন বহু লোকে বিচরণ ক'রে থাকেন, এই 
সভার তুল্য বা এর চেয়ে ভাল কোনও সভা দেখেছেন কিঃ নারদ সহাস্যে বললেন, 
তোমার এই সভার তুল্য অন্য সভা আম মন্দষ্যলোকে দেখি নি, শুনিও নি! তবে 
আম ইন্দ্র যম বরুণ কৃবের ও বরহয়ার সভার কথা বলাছ শোন ।-_ 

ইন্দ্রের সভা শত যোজন দীর্ঘ, দেড় শ যোজন আয়ত, পাঁচ যোজন উচ্চ, তা 
ইচ্ছানদসারে আকাশে চালত করা যায়! সেখানে জরা শোক ক্লান্তি নেই ইন্দ্রাণী শচী 
সৈখানে শ্রী লক্ষ্মী হাঁ কীর্ত ও দ্যাতি দেবীর সঙ্গে বিরাজ করেন। দেবগণ, সিদ্ধ 
ও সাধ্যগণ, বহু মহার্ রাজা হারিশ্চন্দ্র, গন্ধর্ব ও অপ্সরা সকল সেখানে থাকেন। 
যমের সভা তৈজস উপাদানে নির্মিত, সূর্যের ন্যায় উজ্জল, তার বস্তার শত যোজন, 
দৈর্ঘ্য আরও বেশী। ঞ্ৰগরয় ও পার্থব সর্বাবধ ভোগ্য বস্তু সেখানে আছে। 
যযাতি, নহ-ষ, পুরু, মান্ধাতা, ধুব, কাতর্বীরযাজ্কন, ভরত, নিষধপাঁত নল, ভগশরথ, 
রাম-লক্ষরণ, তোমার পিতা পাশ্ডু প্রভাত সেখানে থাকেন। বরণের সভা জলমধ্যে 
নির্মিত, দৈর্ঘপ্রস্থে যমসভার সমান, তার প্রাকার ও তোরণ শুল্র। সেই সভা অধিক 
শাঁতলও নয় উষ্ণও নয়, সেখানে বাসৃকি তক্ষক প্রভৃতি নাগগণ এবং বিরোচনপত্র 
বাল প্রভৃতি দৈত্যদানবগণ থাকেন “চার সমুদ্র, গঞ্গা যমুনা প্রভাতি নদী, তীর্থ" 
সরোবর, পর্বতসমূহ এবং জলচরগণ মার্তিমান হয়ে সেখানে বরূণের উপাসনা করে । 
কুবেরের সভা এক শ যোজন দীর্ঘ, সত্তর যোজন বিস্তৃত, কৈলাসাঁশখরের ন্যায় উচ্চ ও 
শুদ্রবর্ণ । যক্ষগণ সেই সভা আকাশে বহন করে। কুবের. সেখানে 'বাচত্র বসন ও 
আভরণে ভূষিত হয়ে সহস্র রমণীতে বোন্টত হয়ে বাস করেন, দেব ও গন্ধব্গণ 
অস্সরাদের সঙ্গে দিবাতালে গান করেন। িশ্রকেশী মেনকা উর্বশী প্রভাতি অপ্সরা, 
যক্ষ ও রাক্ষসগণ, বিশ্বাবসহ হাহা হ হন প্রভাতি গন্ধর্ব, এবং ধাঁর্মক বিভীষ্ণ সেখানে 
থাকেন। প্লস্তোর পত্র কুবের উমাপতি শিবকে নতাঁশরে প্রণাম কারেয্সই সভায় 


উপবেশন করেন। ০5 
তার পর তাঁর সঙ্গে ব্লহনার সভায় যাই। সেই সভা য়, তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে 
পরিবার্তত হয়। সেখানে ক্ষুংপপাসা বা গ্লানি নেই, তার প্রভা ভাস্করকে আঁতক্রম 


করে। দক্ষ প্রচেতা কশ্যপ বশিষ্ঠ দূর্বাসা সনৎকুমার আসতদেবল প্রভাতি মহাত্মা, 
আঁদত্য বস; রাদ্রে প্রভাত গণদেবতা, এবং শরীরী ও অশরীরী পিতৃগণ সেখানে 


১০৪ মহাভারত 


হার উপাসনা করেন। ভরতনন্দন ফুধিষ্ঠির, দেবতাদের এইসকল সভা আম 
দেখোঁছ, মনুষ্যলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ তোমার সভাও এখন দেখলাম। 

ফাঁধঙ্ঠির বললেন, মহামন, ইন্দ্রসভার বর্ণনায় আপান একমান রাজর্ষি 
হরিশ্চন্দ্রের নামই বললেন। তান কোন্‌ কর্মের ফলে সেখানে গেলেন? আপাঁন 
যমের সভায় আমার পতা পাশ্ডুকে দেখেছেন। তান ক বললেন তাও জানতে 
জামার পরম কৌতুহল হচ্ছে 

নারদ বললেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র সকল নরপাঁতির অধাম্বর সম্রাট ছিলেন, তান 
রাজসূয় যজ্ঞ ব্রাহমণগণকে বিস্তর ধন দান করোছলেন। যে রাজারা রাজসূয় যজ্ঞ 
করেন, যাঁরা পলায়ন না ক'রে সংগ্রামে নিহত হন, এবং যাঁরা তীব্র তপস্যায় কলেবর 
ত্যাগ করেন, তাঁরা ইন্দ্রসভায় নিত্য বিরাজ করেন। হরিশ্চন্দ্রের শ্রীবাদ্ধ দেখে তোমার 
পিতা পাণ্ডু বিস্মিত হয়েছেন এবং আমাকে অনুরোধ করেছেন যেন মর্তযলোকে এসে 
তাঁর এই কথা আমি তেমাকে বাল -_ পুত্র, তুম পাঁথবী জয় করতে সমর্থ, ভ্রাতারা 
তোমার বশবত এখন তুমি শ্রেষ্ঠ. যজ্ঞ রাজসূয়ের অনুষ্ঠান কর, তা হ'লে আম 
হাঁরশ্ন্দ্রের ন্যায় ইন্দ্রসভায় বহুকাল সুখভোগ করতে পারব। অতএব হ্বাধান্ঠর, 
তুমি তোমার পিতার এই সংকল্প সিদ্ধ কর! এই উপদেশ দিয়ে নারদ তাঁর সঙ্গী 
খাঁষদের নিয়ে দ্বারকার আঁভমুখে যাত্রা করলেন। 


॥ মন্দ্ৰপ্বধ্যায় ॥ 
৩। কৃষ্ক-য্যাধম্ঠিরাঁদর মন্ত্রণা 


নারদের কথা শুনে য্বাধাষ্ঠর রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় বার বার ভাবতে 
লাগলেন। তিনি ধর্মানসারে অপক্ষপাতে সকলের িতসাধনে প্রবৃত্ত হলেন এবং 
ক্রোধ ও গর্ব ত্যাগ ক'রে কেবল এই কথাই বলতে লাগলেন -__যার যা দেয় আছে তা 


দাও) ধর্মই সাধু, ধর্মই সাধু ৷ প্রজারা য্যাধান্ঠরকে পিতার তুল্য তাঁর 
শত্রু ছিল না এজন্য তান অজাতশত্র নামে খ্যাত হলেন। নি শ্রাাদের উপর 
বাভন্ন কর্মের ভার দিয়ে তাঁদের সাহায্যে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। 
তাঁর রাজত্বকালে বাধধ্ণবী (তেজারাতি), যজ্ঞকার্য গোর ও বাণিজ্যের সাঁবশেষ 


উন্নাত হ'ল। রাজকরের অনাদায়, করের জন্য প্রজাপাীড়ন, ব্যাধ ও আশ্নভয় ছিল 
' না, রাজকর্মচারীদের মিথ্যাচার শোনা যেত না। 
যুধিষ্ঠির রাজসুয় যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁর মন্ত্রী ও ভ্রাতাদের মত জিজ্ঞাসা করলে 


সভাখর্ব ১০৫ 


তাঁরা বললেন, আপনি সম্রাট হবার যোগ্য, আপনার স্ুহ্দূবর্গ মনে করেন যে এখনই 
রাজসূয় যজ্ঞ করবার প্রকৃষ্ট সময়। পুরোহিত ও ম্ানগণও এই প্রস্তাবে সম্মাত 
[দিলেন। সর্বলোকশ্রেষ্ঠ জনার্দন কৃষ্ণের মত জানা কর্তব্য এই ভেবে য্দাধন্ঠির 
একজন দূতকে দ্রুতগামী রথে দ্বারকায় পাঠালেন, কৃ্ণও যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা জেনে 
সত্বর ইন্দ্প্রস্থে এলেন! 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, রাজসূয় যজ্ঞ করবার সকল গুণই আপনার আছে, 
ঘথাঁপ কিছ বলাছ শুনূন। পৃথিবীতে এখন যেসকল রাজা বা ক্ষাত্রয় আছেন তাঁরা 
সকলেই প্দরূরবা বা ইক্ষৰাকুর বংশধর। যযাঁত থেকে উৎপন্ন ভোজবংশীয়গণ 
চতুর্দিকে রাজত্ব করছেন, কিন্তু তাঁদের সকলকে আঁভভূত ক'রে জরাসন্ধ এখন 
শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। সমস্ত পাঁথবী যাঁর বশে থাকে তানিই সম্রাটের পদ 
লাভ করেন। প্রতাপশালী শিশুপাল সেই জরাসম্ধের সেনাপাত। করূষ দেশের 
রাজা মহাবল বরু, করভ মেঘবাহন প্রভাতি রাজা, এবং আপনার পিতার সখা মুর ও 
নরক দেশের আঁধপাঁত বৃদ্ধ যবনরাজ ভগদত্ত, এখরা সকলেই জরাসন্ধের অনুগত । 
কেবল আপনার মাতুল পুরদীজৎ-_যানি পশ্চিম ও দাঁক্ষণ দেশের রাজা -- স্নেহবশে 
আপনার 'পক্ষে আছেন। যে দাত নিজেকে প্রুষোত্তম ও বাসুদেব ব'লে প্রচার 
করে এবং আমার চহ] ধারণ করে, সেই বঙ্গ-পুদ্ড্র-ীকরাতের রাজা পৌশ্ড্রকও জরা- 
সন্ধের পক্ষে গেছে। ভোজবংশীয় মহাবল ভ"ম্মকের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ (১) 
আছে, আমরা সর্বদা তাঁর "প্রয় আচরণ করি, তথাপ তান জরাসন্ধের সঙ্গে যোগ 
শদয়েছেন। বহ: দেশের রাজারা জরাসন্ধের ভয়ে নিজ রাজ্য ছেড়ে. অন্যত্র আশ্রয় 
শনয়েছেন। দুর্মাত কংস জরাসন্ধের দুই কন্যা আস্ত ও প্রাঁপ্তকে বিবাহ ক'রে 
শ্বশুরের সহায়তায় নিজ জ্ঞাঁতদের উপর পাঁড়ন করোছল, সেজন্য বলরাম ও আমি 
কংসকে বধ কার। তারপর আমরা আত্মীয়দের সঙ্গে মন্ম্ণা ক'রে এই সিদ্ধান্তে 
এলাম যে তন শ বৎসর নিরন্তর যুদ্ধ ক'রেও আমরা জরাসন্ধের-সেনা সংহার করতে 


পারব না। (১ 
হংস ও ভিম্ভক নামে দুই মহাবল রাজা জরাসম্ধের টিছটন। বহু 

বার য্ধ করবার পর বলরাম হংসকে বধ করেন, সেই সং মনের দুঃখে 

িম্ভকও জলমগ্ন হরে প্রাণত্যাগ করেন। জরাসন্ধ র সৈন্যদল য়ে নিজ 


রাজ্যে ফিরে যান, আমরাও আনন্দিত হয়ে মথরায় বাদ ধরতে লাগলাম। তার পর 
কংসের পত্নী আস্ত তাঁর পিতা জরাসন্ধের কাছে গিয়ে বার বার বললেন, আমার 


(১) ভনম্মক রাঁকম়ণীর পিতা, কৃষ্ণের *বশুর। 


৯০৬ মহাভারত 


? 


পাঁতিহন্তাকে বধ.করূন। তখন আমরা ভয় পেয়ে জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সত্যে পশ্চিম 
দিকে পালিয়ে গেলাম এবং রৈবতক পর্বতের নিকট কুশস্থলীতে দূগ্গসংস্কার ক'রে 
সেখানেই আশ্রয় নিলাম। সেই দুর্গম স্থানে দেবতারাও আসতে পারেন না এবং 
স্তীলোকেও তা রক্ষা করতে পারে। রৈবতক পর্বত তন যোজন দীর্ঘ এক যোজন 
বিস্তৃত। আমাদের 'গারিদুর্গে শত শত দ্বার আছে, আঠার জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা তার 
প্রত্যেকটি রক্ষা করে। আমাদের কুলে আঠার হাজার ভ্রাতা আছেন। চারুদেফ, 
চক্রদেব, তাঁর ভ্রাতা, সাত্যাক, আমি, বলরাম এবং শাম্ব-_ আমরা এই সপ্ত রথা যুদ্ধে 
'বিষুর তুল্য। এ ছাড়া কৃতবর্মী, অনাধাঁষ্ট, কঙক, বৃদ্ধ অন্ধকভোজ রাজা এবং তাঁর 
দুই পনর প্রভাত যোদ্ধারা আছেন। এরা সকলেই এখন বাঁঞ্চ ১) গণের সঙ্গে বাস 
করছেন এবং পূর্ব বাসভূঁম মথুরার কথা ভাবছেন। ূ্‌ 

মহারাজ, জরাসন্ধ জশীবত থাকতে আপাঁন রাজসুয় যজ্ঞ করতে পারবেন না? 
তিনি মহাদেবের বরপ্রভাবে ছেয়াঁশ জন রাজাকে জয় করে তাঁর রাজধানী গিরব্রজে 
বন্দী ক'রে রেখেছেন, আরও চোদ্দ জনকে পেলেই তান সকলকে বাল দেবেন। যাঁদ 
আপাঁন যজ্ঞ করতে চান তবে সেই রাজাদের ম্যান্ত দেবার এবং জর/সম্ধকে বধ করবার 
চেষ্টা করুন। | 

ভীম বললেন, কৃষ্ণ অর্জন আর আমি তন জনে মিলে জরাসন্ধকে জয় 
করতে পাঁর। যাুধাম্ঠর বললেন, ভীমার্জুন আমার দুই চক্ষু; জনার্দন, তুমি 
আমার মন। তোমাদের বিসর্জন দিয়ে আম কি ক'রে জীবন ধারণ করব? স্বয়ং 
যমরাজও জরাসন্ধকে জয় করতে পারেন না। অতএব রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প ত্যাগ 
করাই উাঁচত মনে কাঁর। 

অন বললেন, মহারাজ, আম দুর্লভ ধন, শর, উৎসাহ, সহায় ও শান্তর 
আঁধকারা, বলপ্রয়োগ করাই আমি উচিত মনে কাঁর। যাঁদ আপনি যজ্ড্ের সংকল্প 
ত্যাগ করেন তবে আপনার গু্‌ণহানতাই প্রকাশ পাবে। যদ শান্তিকামী ম্যান হ'তে 
চান তবে এর পর কাষায় বস্ত্র ধারণ করবেন, কিন্তু এখন সাম্রান্বালাভ কর” আমর্য 
শত্দর সঙ্গে যুদ্ধ করব। (9০ 


৪। জরাসম্ধের পর্বেবৃত্তান্ত ৫৯ 


কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন ভরতবংশের যোগ্য কথা এবলেছেন। যুদ্ধ না ক'রে 
কেউ অমর হয়েছে এমন আমরা শুনি নি। বুদ্ধিমানের নীতি এই, যে আতগ্রবল 


(১) কৃষ্ণের কুল। 


সভাগর্ব ১০৭. 


শরুর সঙ্গে সধগ্রাম করবে না; জরাসন্ধ সম্বন্ধে আমার তাই মত। আমরা ছদ্মবেশে 
শত্রুগৃহে প্রবেশ করব এবং তাকে একাকী পেলেই অভীষ্ট সিদ্ধ করব। আমাদের 
আত্মীয় নৃপাঁতিদের মান্তর জন্য আমরা জরাসন্ধকে বধ করতে চাই, তার ফলে যদ 
মার তবে আমাদের স্বর্গলাভ হবে। 

যুধাষ্ঠর বললেন, কৃষ্ণ এই জরাসন্ধ কে? তার কিরুপ পরারুম যে 
আঁগ্নতুল্য তোমাকে স্পর্শ করে পতঙ্গের ন্যায় পুড়ে মরে নি? কৃষ্ণ বললেন, 
মহারাজ, জরাসম্ধ কে এবং আমরা কেন তার বহু উৎপাঁড়ন সহ্য করেহি তা বলছি 
শুনুন। বৃহদ্রথ নামে মগধদেশে এক রাজা ছিলেন, তান তিন অক্ষৌহিণী সেনার 
আঁধপাঁত। কাশীরাজের দুই যমজ কন্যাকে তান বিবাহ করেন। বৃহদ্ুথ তাঁর দুই 
ভার্যাকে প্রাতশ্র্াত দিয়োছলেন যে, দুজনকেই সমদ্‌াষ্টতে দেখবেন। রাজার 
যৌবন গত হ'ল তথাপি তান পুত্রলাভ করলেন না। উদারচেতা চণ্ডকৌশিক মুনি 
রাজাকে একটি মন্তাঁসদ্ধ আম্রফল দেন, সেই ফল দুই খণ্ড ক'রে দুই রাজপত্বী খেলেন 
এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দুজনে দুই শরীরখণ্ড প্রসব করলেন। তার 
প্রত্যেকটির এক চক্ষু, এক বাহন, এক পদ এবং অর্ধ মুখ উদর িতম্ব। রাভ্ঞীরা 
ভয়ে ও দুঃখে তাঁদের সন্তান পাঁরত্যাগ' করলেন, দুজন ধাত্রী সেই দুই সজীব 
প্রাণিখণ্ড আবৃত ক'রে বাইরে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিলে। সেই সময়ে জরা নামে এক 
রাক্ষসী সেখানে এল এবং খণ্ড দ্াটকে দেখে সুদশ্য করবার ইচ্ছায় সংযুক্ত করলে। 
তৎক্ষণাৎ একটি পূর্ণাঞ্গ বীর কুমার উৎপন্ন হ'ল। রাক্ষস বিস্ময়ে চক্ষ£! বিস্কারত 
ক'রে দেখতে লাগল, বন্তরতুল্য গুরুভার শিশুকে সে তুলতে পারলে না। বালক তার 
তাম্তবর্ণ হাতের মুঠি মুখে পরে সজল মেঘের ন্যায় গর্জন ক'রে কাঁদতে : লাগল। 
সেই শব্দ শুনে রাজা, তাঁর দুই পত্রী, এবং অন্তঃপনুরের অন্যান্য লোক সেখানে 
এলেন। জরা রাক্ষসী নারীমর্ত ধারণ ক'রে শিশ্যাটকে কোলে নিয়ে বললে, বৃহদ্রথ, 
তোমার পুত্রকে নাও, ধাত্রীরা একে ত্যাগ করেছিল, আম রক্ষা করেছি। তখন দুই 
কাশীরাজকন্যা বালককে কোলে নিয়ে স্তনদ-গ্ধধারায় স্নান করালেন। ০১ 

রাজা বৃহদ্রথ জিজ্ঞাসা করলেন, আমার প্ররুপ্রদায়িনন কলম পদ্মকোষবর্ণা, 
তুমি কে? রাক্ষসী উত্তর দিলে, আম কামরূপিণ 
আম সুখে বাস করাছ। গৃহদেবী নামে রাক্ষস প্রত মানুষের গৃহে বাস করে, 
 দানবাবনাশের জন্য ব্রহন্না তাদের সৃষ্টি'করেছেন। যে লোক ভান্ত ক'রে গৃহদেবীকে 
ঘরের দেওয়ালে চাত্রত ক'রে রাখে তার শ্রীবাদ্ধ হয়। মহারাজ, আমি তোমার 
গৃহপ্রাচীরে চাত্রত থেকে গন্ধ পৃঞ্প ভোজ্যাদির দ্বারা পূজিত হচ্ছি, সেজন্য তোমার, 


১৯০৮ মহাভারত, 


প্রত্যুপকার করতে ইচ্ছা কার। এই ব'লে রাক্ষস] অন্তাঁহ'ত হ'ল। জরা রাক্ষসী 
সেই কুমারকে সম্ধত অর্থাৎ যোজিত করেছিল সেজন্য তার নাম জরাসম্ধ হ’ল। 

যথাকালে জরাসন্ধকে রাজপদে প্রাতষ্ঠিত ক'রে বৃহদ্রথ তাঁর দুই পত্নীর 
সঙ্গে তপোবনে চলে গেলেন। চন্ডকৌশিকের আশীর্বাদে জরাসন্ধ সকল রাজার 
উপর প্রভুত্ব এবং শ্লিপুরার মহাদেবকে সাক্ষাৎ দর্শনের শান্ত লাভ করলেন। কংস 
হংস ও ডিম্ভকের মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে জরাসন্ধের প্রবল শত্রুতা হ'ল। তান 
একটা গদা নিরেনব্বই বার ঘ্বারয়ে গারব্রজ থেকে মথুরার অভিমুখে নিক্ষেপ করেন, 
সেই গদা নিরেনব্বই যোজন দূরে পাঁতিত হয়। মথুরার নিকটবতর্ঁ সেই স্থানের 
‘নাম গদাবসান। 


॥জরাসম্ধবধপবাধ্যায় 1 
৫! জনাসম্ধবধ 


তার পর কৃষ্ণ বললেন, জরাসন্ধের প্রধান দুই সহায় হংস আর 'িম্ভক 
মরেছে, কংসকেও আমি নিহত করোছ, অতএব জরাসন্ধবধের এই সময়। কিন্তু 
সরাসুরও সম্মখয্বদ্ধে তাঁকে জয় করতে পারেন না, সেজন্য মল্লযুদ্ধেই তাঁকে মারতে 
মিলে মগধরাজকে জয় করতে পারব! আমরা যাঁদ নির্জন স্থানে তাঁকে আহবান 
কার তবে তান নিশ্চয় আমাদের একজনের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন। তান বাহুবলে 
দার্পত সেজন্য আমার বা অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করা অপমানজনক মনে করবেন, 
ভামসেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হ'তেই তাঁর লোভ হবে। মহাবল ভীম নিশ্চয় তাঁকে বধ 
করতে পারবেন। যাঁদ আমার উপর আপনার বিশ্বাস থাকে, তবে ভীমাজনুনকে 
আমার সঙ্গে যেতে দন! (৪১ 

যুধিষ্ঠির বললেন, অচ্যুত, তুম পাণ্ডবদের প্রভু, আমরা-তোমীর আশ্ৰিত, 
তুমি যা বলবে তাই করব। যখন আমরা তোমার আজ্ঞাধ্ন তেখন জরাসন্ধ নিশ্চয় 
নিহত হবেন, রাজারা মুক্ত পাবেন, আমার রাজসয় হবে। জগন্নাথ, 
তুমি আমাদের কার্য শীঘ্র নির্বাহের জন্য মনোযোগী হও? কৃষ্ণ বিনা অর্জন অথবা 
অজর্যন বিনা কৃষ্ণ থাকতে পারেন না,-কৃষ্ণজ বনের অজেয় কেউ নেই। আর, তোমাদের 
"সঙ্গে মিলিত হ’লে বারশ্রেম্ঠ শ্রীমান বৃকোদর কি না করতে পারেন? 


সভাপর্ব ১০৯. 


কৃষ্ণ ভীম ও অর্জন স্নাতক (১) ব্রাহ্মণের বেশ ধ'রে মগধযাত্রা করলেন! 
তাঁরা কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়ে কালকুট দেশ আঁতক্রম করে গণ্ডকী মহাশোণ 
সদানীরা, সরযূ, চর্ম*বতা প্রভৃতি নদী পার হয়ে মিথিলায় এলেন। তার পর 
পূর্বমুখে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম ক'রে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং গারব্রজ 
নগরের প্রান্তস্থ মনোরম চৈত্যক পর্বতে উপস্থিত হলেন। এই স্থানে রাজা বৃহদ্রথ 
এক বৃষরূপধারী মাংসাশী দৈত্যকে বধ করেন এবং তার চর্ম আর নাড়ী দিয়ে তিনটি 
ভের প্রস্তৃত করিয়ে স্থাপন করেন। কৃষ্ণ ও ভাঁমাজ ন সেই ভেরী ভেঙে ফেলে 
পর্বতের এক বিশাল প্রাচীন শৃঙ্গ উৎপাটিত ক'রে নগরে প্রবেশ করলেন। 

তাঁরা নগরের সম্‌দ্ধি দেখতে দেখতে রাজমার্গ দিয়ে চললেন। এক 
মালাকারের কাছ থেকে মাল্য আর অঞ্গরাগ কেড়ে নিয়ে তাঁরা নিজেদের বস্ব রাঁঞ্জত 
করলেন এবং মাল্যধারণ ক'রে অগ্ুরুচন্দনে চর্চিত হলেন। তার পর জনাকীর্ণ 
[তনাট কক্ষা (মহল) আঁতন্রম ক'রে সগর্বে জরাসন্ধের কাছে এসে বললেন, রাজা, 
আপনার স্বাস্ত ও কুশল হ'ক। জরাসন্ধ তখন একটি ত্রতাচরণের জন্য উপবাসন 
ছিলেন। তিনি আগন্তুকদের বেশ দেখে 'বাঁস্মত হলেন এবং পাদ্য.অর্ঘযাঁদ দিয়ে 
সম্মান ক'রে বললেন, আপনারা বসুন। তিনজনে উপাঁবন্ট হ'লে জরাসন্ধ বললেন, 
আপনারা মাল্যধারণ ও চন্দনাঁদ অনুলেপন করেছেন, রাঁঞ্জত বন্ত্র পরেছেন, 
আপনাদের বেশ ব্রাহমণের ন্যায় কিন্তু বাহুতে ধনদগ্গণের আঘাতাঁচহ দেখাঁছ। 
সত্য বলদন আপনারা কে। চৈত্যক পর্বতের শৃঙ্গ ভগ্ন ক'রে ছদ্মবেশে অদ্বার 'দিয়ে 
কেন এসেছেন? আম যথাবাঁধ অর্ঘ্যাদ উপহার দিয়েছি, ?কন্তু আপনারা তা 
নিলেন না কেন? 

স্নগ্ধগম্ভীর কণ্ঠে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, রাজা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিন 
জাতিই স্নাতকের ব্রত নিয়ে মাল্যাঁদ ধারণ করতে পারে। আমরা ক্ষান্রয় সেজন্য 
আমাদের বাক্যবল বেশী নেই, যাঁদ চান তো বাহুবল দেখাতে পাঁরি। বুদ্ধিমান 
লোকে অদ্বার দিয়ে শত্রুর গৃহে এবং দ্বার দিয়ে মিত্রের গৃহে বায়। ূ্ী কোনও 
প্রয়োজনে এখানে এসোঁছ, আপনি আমাদের শত্রু সেজন্য আপনার গর্ত অর্ঘ্য আমরা 
নিতে পার না। জরাসন্ধ বললেন, আপনাদের সঙ্গে কৰৰা করোঁছ এমন 
মনে পড়েছনা। আম নিরপরাধ, তবে 'আমাকে শব বনু কেন? 

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, ক্ষত্রিয়কুলের নেতৃস্থানীয় কোনও এক ব্যন্তির আদেশে 
আমরা তোমাকে শাসন করতে এসেছি। তুম বহু ক্ষত্রিয়কে অবরদদ্ধ ক'রে রেখেছ, 


০১) ধান বরহননচ্য সমাপনের পর স্নান ক'রে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেছেন। 


১১০ মহাভারত 


সংস্বভাব রাজগণকে রূদ্রের নিকট বাল দেবার সঙ্কল্প করেছ । তোমার এই পাপকার্য 
নিবারণ না করলে আমাদেরও পাপ হবে। আমরা ধর্মচারী, ধর্মরক্ষায় সমর্থ । 
মনুষ্যবাল আমরা কখনও দেখ নি, তুমি স্বয়ং ক্ষত্রিয় হয়ে কোন্‌ বাষ্ধিতে ক্ষতিয়- 
গণকে মহাদেবের নিকট পশুরূপে বাল দিতে চাও? ক্ষান্রয়দের রক্ষার 'নামত্ত 
আমরা তোমাকে বধ করতে এসোছি। আমরা ব্রাহমণ নই, আমি হৃষীকেশ কৃষ্ণ, এ'রা 
দুজন পাশ্ডুপ্ত্র। আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করাছ, হয় বন্দী রাজাদের মুক্তি 
দ।ও, না হয় যমালয়ে যাও। 

জরাসন্ধ বললেন, কৃষ্ণ, যাকে সবলে জয় করা হয় তাকে নিয়ে যা ইচ্ছা কর! 
যেতে পারে -- এই ক্ষান্রয়ের ধর্ম। দেবতার জন্য যাদের এনোছ ভয় পেয়ে তাদের 
ছেড়ে দিতে পারি না। তোমরা প্রকার যুদ্ধ চাও? ব্যহিত সৈন্য নিয়ে, না 


তোমাদের একজন বা দুজন বা তিনজনই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কৃষ্ণ বললেন. 
আমাদের তিনজনের মধ্যে কার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করতে চাও? জরাসম্ধ ভীমসেনকে 
নির্বাচন করলেন। / 


পুরোহত গোরোচনা মাল্য প্রভাত মাঙ্গাল্য দ্রব্য এবং বেদনা ও মূর্ঘা 
নিবারক ওষধ নিয়ে রাজার কাছে এলেন। স্বস্তযয়নের পর জরাসন্ধ কিরীট খুলে 
ফেলে দূঢ়ভাবে কেশবন্ধন ক'রে ভীমের সম্মুখীন হলেন। কৃষ্ণ ভীমের জন্য 
স্বস্ত্যয়ন করলে ভামও য্যদ্ধার্থে প্রস্তুত হলেন। দই যোদ্ধা বাহ ও চরণ দ্বারা 
পরস্পরকে বেষ্টন ও আঘাত করতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় স্তব্ধনয়নে 
মললবুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা হস্তার ন্যায় গর্জন ক'রে পরস্পরের কটি স্কন্ধ পার্শ্ব 
ও অধোদেশে প্রহার করতে লাগলেন। বহু সহস্র ব্রাহম়ণক্ষাত্রয়াঁদ স্তীপ্দরুষ যুদ্ধ 
'দেখবার জন্য সেখানে সমবেত হ'ল। 

কার্তক মাসের প্রথম দিনে আরম্ভ হয়ে সেই যাদ্ধ অনাহারে আবশ্রামে 
দিবারান্ চলল। চতুর্দশ দিবসে রান্রকালে জরাসন্ধ ক্লান্ত হয়ে কিছুক্ষণ নিবৃত্ত 
হলেন। তখন কৃষ্ণ ভীমকে বললেন, যুদ্ধে ক্লান্ত শতকে পাঁড়ন করা উচিত নয়, 
অধিক পাঁড়ন করলে প্রাণহানি হয়। অতএব তুমি মৃদভাবে বাহন্ব্বুট'রলাজার সঙ্গে 
যদ্ধ কর। কৃষ্ণের কথায় ভাঁম জরাসন্ধের দুর্বলতা বুঝলেন্‌ এব২)তাঁকে বধ করবার 
জন্য আরও সচেষ্ট হয়ে বললেন, কৃষ্ণ এই পাপী ব অনেক স্বজন নিহত 
করেছে, এ অনুগ্রহের যোগ্য নয়। কৃষ্ণ বললেন, ভীম তোমার পতা পবনদেবের 
কাছে যে দৈববল পেয়েছ সেই বল এখন দেখাও । 

তখন ভীম জরাসন্ধকে দুই হাতে তুলে শতবার ঘযার্ণত ক'রে ভূমিতে ফেলে 


সভাপর্ব ১১১ 


নাষ্পষ্ট করে গর্জন করতে লাগলেন এবং দুই পা ধ'রে টান দিয়ে তাঁর দেহ দ্বিধা 
বিভন্ত করলেন। জরাসন্ধের আর্তনাদ ও ভীমের গর্জন শুনে মগধবাসারা নুস্ত 
হ'ল, স্ীদের গর্ভপাত হ'ল। তার পর জরাসন্ধের মৃতদেহ রাজভবনের দ্বারে ফেলে 
দিয়ে কৃষ্ণ ভীম ও অর্জুন সেই রান্রিতেই বন্দী রাজাদের মস্ত করলেন। 

জরাসন্ধের দিব্রথে রাজাদের তুলে নিয়ে তাঁরা গাররজ থেকে ক্ষান্ত 
হলেন। এই রথ ইন্দ্র উপারিচর বসকে [দিরোহিলেন, উপারিচরের কাছ থেকে বৃহদ্রথ 
এবং তার পর জরাসন্ধ পান। কৃষ্ণ গরুড়কে স্মরণ করলে গরুড় সেই রথের ধ্বজে 
বসলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং সারাঁথ হলেন। কারামূস্ত কৃতজ্ঞ রাজারা সাঁবনয়ে বললেন, 
দেবকীনন্দন, আমরা প্রণাম করাছ, আজ্ঞা করুন আমাদের কি করতে হবে। যে কর্ম 
মানুষের পক্ষে দু্কর তাও আমরা করতে প্রস্তুত। কৃষ্ণ তাঁদের আশ্বস্ত ক'রে 
বললেন, য্যাধম্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ ক'রে সম্রাট হ'তে ইচ্ছা করেন, আপনারা তাঁকে 
সাহায্য করবেন। রাজারা সানন্দে সম্মত হলেন। 

এই সময়ে জরাসন্ধের পত্র সহদেব তাঁর পুরোহিত অমাত্য ও স্বজনবর্গের 
সঙ্গে এসে বাসৃদেবকে কৃতাঞ্জালপুটে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর 
প্রদত্ত মহার্ঘ রত্রসমূহ নিলেন এবং তাঁকে মগধের রাজপদে আঁভাঁষন্ত করলেন। 
অনন্তর কৃষ্ণ ও ভীমাজন ইন্দ্প্রস্থে ফিরে এসে য্াধান্তরকে সমস্ত বৃত্তান্ত 
জানালেন। য্দাধান্ঠর অত্যন্ত আনান্দত হলেন এবং রাজাদের যথাযোগ্য সম্মান 
ক'রে তাঁদের স্বরাজ্যে যেতে আজ্ঞা দিলেন। কৃষ্ণও দ্বারকায় ফিরে গেলেন। 


॥দগ্‌বিজয়পবধ্যায় ॥ 
৬। পাণ্ডবগণের দগ্‌বিজয় 


অন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, ধন অস্ত্র সহায় ভূমি যশ সবই 
আমরা পেয়েছি, এখন পাদকোমে ধনবৃদ্ধি করা উচিত জনে করি। ব আম 
সকল রাজার কাছ থেকে কর আদায় করব। হ্যাঁধাম্ঠির সম্মত দুলে, 
সহদেব ও নুকুল বিভিন্ন দিকে দিগ্যাবজয়ে যাত্রা করলেন! < কুফর সহদগেণের 
সথ্যে ইন্দ্প্রস্থে রইলেন। ১৯ 

অর্জুন উত্তর দিকে গিয়ে কুন্দ, আন্ত, প প্রভাতি জয় ক'রে 
প্রাগজ্যোতিষপ্রে গেলেন। সেখানকার রাজা ভগদত্ত তাঁর কিরাত চীন এবং 
সাগরতাীরবাসী অন্যান্য সৈন্য নিয়ে অর্জনের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ করলেন। আট দন 


১১৯২ ধহাভারত 


পরেও অজদিনকে অক্লান্ত দেখে ভগদত্ত সহাস্যে বললেন, কুরুনন্দন, তোমার বল 
ইন্দ্রপুন্রেরই উপযুক্ত। আম ইন্দ্রের সখা, তথাঁপ যুদ্ধে তোমার সঙ্গে পারহি না। 
পত্র, তুমি ক চাও বল। অর্জন বললেন, ধর্মপূত্র রাজা যুধাষ্ঠির সম্রাট হ'তে 
ইচ্ছা করেন, আপা প্রীতপূর্বক তাঁকে কর দিন! ভগদত্ত সম্মত হ'লে অর্জন 
কুবেররক্ষিত উত্তর পর্বতের রাজ্যসমূহ, কাশ্মীর, লোহিত দেশ, ত্রিগর্ত, সংহপদর, 
শ্বেতপর্বত আতিক্রষ ক'রে িম্পুরুষ, হাটক ও গন্ধর্ব দেশ জয় ক'রে হাঁরবর্ষে 
এলেন। সেখানকার মহাবল মহাকায় দ্বারপালরা িষ্টবাক্যে বললে, কল্যাণীয় পার্থ, 
নিবৃত্ত হও, এখানে প্রবেশ করলে কেউ জীবিত থাকে না। এই উত্তরকুর; দেশে 
যুদ্ধ হয় না, মানবদেহধারী এখানে এলে কিছুই দেখতে পায় না। যুদ্ধ ভিন্ন অন্য 
কিছু চাও তো বল। অৰ্জন সহাস্যে বললেন, ধর্মরাজ য্যাধান্ঠর সম্রাট হবেন এই 
আমার ইচ্ছা। যাঁদ এই দেশ মানুষের অগম্য হয় তবে আমি যেতে চাই না, তোমরা 
?াণৎ কর দাও। দ্বারপালরা অর্জুনকে দিব্য বস্তু আভরণ মৃগচর্ম প্রভাত কর, 
স্বরূপ দিলে। দিগৃবিজয় শেষ করে অজনিন য্যাধষ্ঠিরের কাছে ফিরে এলেন। 

ভীমসেন বিশাল সৈন্য নিয়ে পূরাদকে গিয়েছিলেন। তান পাণ্চাল, 
গণ্ডকীয়, বিদেহ, দশার্থ প্নালন্দনগর প্রভাতি জয় কারে চোঁদ দেশে উপাঁস্থত 
হলেন! চোদরাজ শিশুপাল ভীমের কাছে এসে কুশলপ্রশন ক'রে সহাস্যে বললেন, 
ব্যাপার কিঃ ভীম ধর্মরাজের অভাম্ট জানালে শিশুপাল তখনই কর 1দিলেন। 
তের দিন শিশুপালের আতিথ্য ভোগ ক'রে ভীম কুমার দেশের রাজা শ্রেণীমান ও 
কোশলপাঁতি বৃহদ্বলকে পরাজিত করলেন। তার পর অযোধ্যা, গোপালকচ্ছ, উত্তর- 
সোমক, মল্ল, মৎস্য, দরদ, বৎস, সংহয় প্রভাত দেশ জয় ক'রে 'গারব্রজপুরে গেলেন 
এবং জরাসন্ধপাত্র সহদেবের নিকট কর নিয়ে তাঁর সঙ্গে কর্ণের রাজ্যে উপস্থিত 
হলেন। কর্ণ বশ্যতা স্বীকার করলেন। রাত 
বাসুদেব এবং কোৌিকী নদীর তটরবাসী রাজাকে পরাস্ত ক'রে বঙ্গ, 
বৰি সহ, এবং রহমপত্র নদ ও পেসারের তাঁত কো লেখ কারে বহ 
ধনরত্ব নিয়ে ইন্দপ্রস্থে ফিরে এলেন । ০৯ 

সহদেব দীক্ষণ দিকে শুরসেন ও মৎস্য দেশের ব্যজী; কুন্তিভোজ, অবান্ত 
ও ভোল্বকট দেশের রাজা দুর্ধর্ষ ভালক ও পাশ্ডারা প্রভূতিকে পরাস্ত কারে 
কি।্কন্ধ্যায় গেলেন এরং বানররাজ মৈন্দ ও 'দ্বাবদকে বশীভূত করলেন। তার পর 
তিন মাহম্মতী পুরীতে গেলেন। সেখানকার রাজা নীলকে স্বয়ং আগ্নদেব 


সভাপর্থ ১১৩ 


সাহায্য করতেন সেজন্য সহদেবের প্রচুর সৈন্যক্ষয় এবং প্রাণসংশয় হ'ল। মাহজ্মতী- 
বাসীরা ভগবান আশ্নকে পারদারক বলত। একাঁদন ব্রাহ্মণের বেশে আশ্ন নীল 
রাজার সুন্দরী কন্যার সাঁহত বিহার করাছলেন, রাজা তা জানতে পেরে আঁগ্নকে 
শাসন করলেন। অগ্নির কোপে রাজভবন জহলে উঠল, তখন রাজা আগ্নকে প্রসন্ন 
করে কন্যাদান করলেন। সেই অবাধ অখ্নিদেব রাজার সহায় হলেন। অগ্নির বরে 
মাহিজ্মতীর নারণন্গা স্বোরণণ ছিল, তাদের বারণ করা যেত না। সহদেব বহু 
স্তুতি করলে আঁশ্ন তুষ্ট হলেন, তখন আগ্নর আদেশে নীল রাজা সহদেবকে কর 
দিলেন। সহদেব ব্রিপুর, পৌরব, সংরাষ্টী প্রভীত দেশ জয় ক'রে ভোজকট নগরে 
গিয়ে কৃষের শ্বশুর ভাঁজ্মক রাজার নিকট কর আদায় করলেন। তার পর তান 
কর্ণপ্রাবরক (১) গণ, কালমুখ নামক নররাক্ষসগণ, একপাদ পুরুষগণ প্রভীঁতকে জয় 
ক'রে কেবল দৃত- পাঠিয়ে পাণ্ডা, দ্লুবিড়, উদ্র, কেরল, অন্ধ, কলিষ্গ প্রভাত দেশ থেকে 
কর. আদায় করলেন। ধর্মাত্মা বিভীষণও বশ্যতা স্বীকার ক'রে বিবিধ রত্ন, চন্দন, 
অগ্যরু কাষ্ঠ, দিব্য আভরণ ও মহার্ঘ বস্ঘ উপহার পাঠালেন। এইরূপে বল ও 
সামনশীতির প্রয়োগে সকল রাজাকে করদ ক'রে সহদেব ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এসে 
ধর্মরাজকে সমস্ত ধন নিবেদন করলেন। 

নকুল পশ্চিম. দিকে গিয়ে শৈরীষক, মহোখ, দশার্ণ, ভ্িগর্ত, মালব, পণ্ঠনদ 
প্রদেশ, দ্বারপালপুর প্রভীত জয় করলেন।. {তান দূত পাঠালে যাদবগণসহ কৃষ্ণ 
বশ্যতা স্বাকার করলেন। তার পর নকুল মন্ররাজপূুর শাকলে গিয়ে মাতুল শলোর 
[নিকট প্রচুর ধনরদ্ধ আদায় করলেন এবং সবা্ধরতীরবত+ ম্লেচ্ছ পহনব ও বর্বরগণকে 
জয় করে দশ হাজার উল্টে ধন বোঝাই ক'রে ইন্দ্প্রস্থে ফরে এলেন। 


॥'রাজসূয়িকপর্বধ্যায় ॥ 
৭। ৰাজস্‌য় যজ্ঞের আরম্ভ 


রাজা যৃধিষ্ঠির ধনাগারে ও শস্যাগারে সাণ্চিত বস্তুর এনে রাজস্‌য় 
যজ্ঞে উদ্যোগী হলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণ ইন্দুপ্রস্থে আসায়, তাঁকে সংবর্ধনা 
করে বলে, কৃষ, তোমার জরসাদেই এই পা আলে এনেছে এবং আন 
.. বহু ধনের অধিকারী হয়োছ। এখন আম তোমার ও-ম্রাতাদের দঞ্গে মিলিত হয়ে 
যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করি, তুমি অনুমতি দাও; অথবা তুমি নিজেই এই যজ্ঞে দশীক্ষত 


(১) যাদের কান চামড়ার ঢাকা। 


৯১৪ অহানরত 


হও! কৃষ্ণ বললেন, নপশ্রেষ্ঠ, আপনিই সম্ভাট হবার যোগা, অতএব নিজেই এই 
মহাষজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন, তাতেই আমরা কৃতকৃত্য হব। যজ্ঞের জন্য আপনি 
! আমাকে যে কার্ষে নিযুক্ত করবেন আমি তাই করব। 

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে. যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন ' 
* ব্যাসদেব খাত্বকদের নিয়ে এলেন। স্সামা উদগাতা হলেন, যাজ্ঞবজ্কা অধবর্য-, 
ধোঁম্য ও পৈল হোতা, এবং স্বয়ং ব্যাস বহতা ১১ হলেন।. 1শাল্পিগণ বিশাল গৃহ- 
সমূহ নির্মাণ করলেন। সহুদেব নিমন্দ্রণের জন্য সর্বাদকে দূত পাঠালেন। তার 
পর যথাকালে বিপ্রগণ ফ্দাঁধার্ঠরকে যজ্ঞে দীক্ষিত করলেন। নানা দেশ থেকে আগত 
ত্রাহত্রণরা তাঁদের জন্য 'নার্মত আবাসে রাজার আতাঁথ হয়ে রইলেন। তাঁরা 
বহ;প্রকার আখ্যাঁয়কা ব'লে এবং নট-নর্তকদের নৃত্যগীত উপভোগ করে কালযাপন 
করতে লাগলেন। সর্বদাই দীয়তাম ভুঞ্যতাম্‌ ধৰান শোনা যেতে লাগল। ববিপ্ডির 
তাঁদের শতসহম্র ধেনু, শৃষ্যা স্বর্ণ ও দাশ দীন করলেন। টি 

ভাজ্ম ধৃতরাম্ বিদুর দূর্ধোধনাদি দ্রোণ কূপ অশ্বখামা, গান্ধার রাজ সুবল, 
তাঁর পুত শকুন, রাখশ্রেম্ঠ কর্ণ, মদ্ররাজ শল্য, বাহনীকরাজ, সোমদত্ত, ভাঁরশ্রবা, 
সিম্্রর্জ জয়দ্রথ, সপ দুপদ, শাল্বরাজ, সাগরতারবাসা ম্লেচ্ছগণের সহিত প্রাগ্‌- 
জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত, বৃহচ্বল রাজা, পৌপদ্রক বাসুদেব, বঙ্গ কাঁলষ্গ মালব অন্ধ, 
দ্রাবড় সিংহল কাশ্মীর প্রভাতি দেশের রানা, কুন্তিভোজ, সপ্হত্র বিরাট : রাজা, 
চোঁদয়াজ মহাবীর 'শিশুপাল, বলরাম অনিন্য্ প্রদ্ান্ন শান্ব প্রভাত বৃকিবংশীয় 
যাঁরগণ, সকলেই রাজস্‌য় বজ্ঞ দেখতে হন্দ্প্রস্থে এলেন এবং তাঁদের জন্য 'নার্দষ্ট 
শাহে সুখে বাস করতে লাগলেন। 
| ভীম্ম দ্রোণ প্রভাত গুরুজনকে অভিবাদন ক'রে ফ্ুধা্ঠর বললেন, এই 
যজ্ঞে আপনারা সর্বাববয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন।, তার পর তান বিভিন্ন ব্যান্তর 
যোগ্যতা অনুসারে এইপ্রকারে কার্ধাবভাগ ক'রে দিলেন।-_ দুঃশাসন খাদ্যপ্রব্যের ভার 
নেবেন, অশ্বরথামা ব্রাহনরণগণকে সংবর্ধনা করবেন, সঞ্জয় (২) রাজাদের করবেন, 
কোনও কার্য করা হবে ক হবে না তা ভাঁম্ম ও দ্রোণ প্র করবেন ধনরক্নের 
ভার নেবেন এবং দক্ষিণা দেবেন। বাহনীক, ধূতরাল্ট, সোম) ও জয়দ্রথ প্রভুর 


ন্যায় রণ করতে লাগলেন। ধর্মজ্ঞ বিদুর ব্যয়ের , দূর্যোধন উপহার 
. দ্রব্য (৩) গ্রহণ করতে লাগলেন, উত্তম ফললাভের কৃষ স্বয়ং রাহব্রদদের চরণ 
৫৯) খ্াত্বক বিশেষ। (২) ধতরাম্মের সারাথ। (৩) উপহারের বিবরণ 


৯৩-পাঁরচ্ছেদে আছে। 


সভাপর্ব কি 


মুদ্রার কম উপডে.কন আনেন নি। নিমান্মত রাজারা স্পর্ধা ক'রে ধনদান কমতে 
লাগলেন যাতে তাঁদের প্রদত্ত অর্থেই যজ্ঞের ব্যয়নির্বাহ হয়। 


॥অ্র্চাভিহরণপবাঁধ্যায় ॥ 
৮। কৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদান 


আঁভষেকের দিনে অভ্যাগত ব্রাহমণ ও রাজাদের সঙ্গে নারদাদ মহার্ষগণ 
যজ্ঞশালার অন্তগূহে প্রবেশ করলেন। স্বাষগণ কার্বের অবকাশে গল্প করতে 
বাগলেন। বিতশ্ডাকারী দ্বিজগণ বলতে লাগলেন, এইরকম হবে, ও রকম নয়। 
কেউ কেউ শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে লঘু বিষয়কে গুরু এবং গর বিষয়কে লঘু প্রাত- 
পাদিত করতে লাগলেন। আকাশে শ্যেনপক্ষীরা যেমন মাংসখস্ড নিয়ে ছে'ড়াছিপড় 
করে সেইরূপ কোনও কোনও বুদ্ধিমান অপরের ডীন্তর নানাপ্রকার অর্থ করতে 
লাগলেন॥ কয়েকজন সর্ববেদভ্ঞ ব্রাহত্রণ ধর্ম ও অর্থ বিষয়ক আলাপে সানন্দে 
শীনরত হলেন। 

হাঁধষ্ঠিরের যজ্ঞে স্বদেশের ক্ষারিয়রাজগণ সমবেত হয়েছেন দেখে নারদ 
এরইপ্রকার চিন্তা করলেন। __ সাক্ষাৎ নারায়ণ প্রাতজ্ঞাপালনের জন্য ক্ষ্কুলে 
জল্মেছেন। তানি পূর্বে দেবগণকে আদেশ 'দিয়োছলেন- তোমরা পরস্পরকে বধ 
করে প্নর্বার ম্বর্গালোকে আসবে। ইন্দ্রাদ দেবতা যাঁর বাহুবল: আশ্রয় করেন 
ণতানই পাঁথবীতে অন্ধক-বাঁফদের বংশ উজ্জবল করেছেন। অহো, এই মহাবিস্হৃজ 
বলশালা ক্ষরগণকে নারায়ণ নিজেই সংহার করবেন! 

৷ ভীম্ম হৃধিষ্ঠিরকে বললেন, এখন রাজগণকে যথাযোগ্য অর্ঘ্য দেবায় 
ব্যবস্থা কর। গুরু, পুরোহিত, সম্বন্ধী, স্নাতক, সৃহৎ ও রাজা ছ জন 
অর্থাদানের যোগ্য। পি 
প্রত্যেককেই অর্ঘ্য দিতে পার অথবা যানি সর্বশ্রেষ্ঠ তাঁকে । য্যাধান্ঠর 
বললেন, পিতামহ, আপনি এ'দের মধ্যে একজনের [যান অর্থ দানের 
যোগ্য। উর লোৱাৰ জেল সেইরূপ সমাগত 
সকল জনের মধ্যে তেজ বল ও পরাকরমে কৃষ্ণই শ্রেণ্ঠ। | 

অসূর্ধামব সূর্ষেণ নির্বাতমিব বারুনা।, 
ভাঁসতং হয়াদতট্ঠৈব কৃফেনেদং সদো হি নঃ॥ 


৯৯৬ মহাভারত 


সুর্য যেমন অন্ধকারমর স্থান উদভাসিত করেন, বায় যেমন নির্বাত স্থান 
আহনাদত করেন, সে চপ কৃষ্ণ আমাদের এই সভা আলোকিত ও আহনাদিত 
করেছেন। 

ভীষ্মের জঁ“মতিক্রমে সহদেব কৃষকে শ্রেন্ঠ অর্ঘ্য যথাবাধ [নিবেদন 
করলেন, কৃণও তা 'নলেন। চোঁদরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের এই পূজা সইতে পারলেন 
না, তিনি সভামট, ভণম্ম ও যুধাণ্ঠরকে ভর্থসনা করে কৃষ্ণের নিন্দা করতে 
লাগলেন। 


৯। শিশুপালের কৃঞ্চনিন্দা 


শশুপাল বললেন, যুধিষ্ঠির, এখানে মহামাহম রাজারা উপস্থিত থাকতে 
কৃষ্ণ রাজার যোগ্য প্‌জ্জা পেতে পারেন না। তোমরা বালক, সক্ষম ধর্মতত্ত জান না, 
ভগব্মেরও ব্দ্ধিলোপ হয়েছে। ভাঁম্ম, 'তোমার -ন্যায় ধর্মহীন লোক নিজের 
প্রিয়কার্ব করতে গিয়ে সাধূজনের অবজ্ঞাভাজন হয়। কৃষ্ণ রাজা নন, তান তোমাদের 
প্জা কেন পাবেন? ফাঁদ বয়োবৃদ্ধকে অর্ঘ্য দিতে চাও তবে বসুদেব থাকতে তাঁর 
পুত্রকে দেবে কেন? যাঁদ কৃষককে পাণ্ডবদের িতৈষী আর অনুগত মনে কর তবে 
দুপদ অর্ঘ্য পাবেন না কেন? যাঁদ কৃফকে আচার্য মনে কর তবে ছেণকে অর্ঘ্য 
দিলে না কেন? যাঁদ কৃষককে পুরোহিত ভেবে থাক তবে বৃদ্ধ দ্বৈ য়ন থাকতে 
কৃফকে পূজা করলে কেন? মহারাজ হাঁধান্ঠর, মৃত্যু যাঁর ইচ্ছাধীন সেই প্নরুষ- 
শ্রেষ্ঠ ভাঁহ্ম এখানে রয়েছেন; সর্বশাস্মাবশারদ বীর অশ্বথামা, রাজে": দুষেধন, 
তরতকুলের আচার্য কপ, তোমার পতা পাশ্ডুর ন্যায় গৃণবান বহ-খল * শীগ্মক, 
মন্রাধিপ শল্য, এবং গামদশ্নযের 'প্রয়শিষ্য বহ্দ্যুদ্ধজয়ী মহারথ কর্ণও এখানে 
আছেন -__-এ'দের কাকেও অর্ঘ্য দেওয়া হ'ল না কেন? কৃষ্ণের অর্চনা করাই “পদ 
তোমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে অপমান করবার জন্য রাজাদের কেন ডেকে আনে ? 
আমরা যে কর দিয়ো তা যধাষ্ঠরের ভয়ে বা অননয়ে নয়, লোভেও মূ্ী তিনি 
ধর্ম কার্য করছেন, সম্রাট হ'তে চান. এই কারণেই দিয়োছি। এ ইনি আমাদের 
গ্রাহ্য করছেন না। যে দরাত্থা অন্যায় উপায়ে জরাসম্ধকে১ করেছে সেই 
ধর্মচ্যত কৃফকে অর্ঘ্য দিয়ে যুধাত্ঠিরের ধর্মাআ-খ্যাঁত হ’'ল। আর মাধব 
হীনবৃদ্ধি পাশ্ডবরা অর্ঘ্য দিলেও তুমি অযোগ্য হয়ে কেন তা নিলে? কুকুর যেমন 
নির্জ'ন স্থানে ঘৃত পেয়ে ভোজন ক'রে কৃতার্থ হয়, তুমিও সেইরূপ পৃজা পেয়ে 
গৌরব বোধ করছ। কুরুবংশয়গণ তোমাকে অর্ঘ্য দিয়ে উপহাস করেছে। নপদুধদকের 


সভাপর্ব ১১৭ 


যেমন বিবাহ, অন্ধের যেমন রূপদর্শন, রাজা না হয়েও রাজযোগ্য পৃজা. নেওয়া. 
তোমার পক্ষে সেইরূপ । রাজা যাধম্ঠির কেমন, ভীম্ম কেমন, আর এই বাসুদেবও 
কেমন তা আমরা আজ দেখলাম। এই কথা বলে শিশুপাল স্বপক্ষীয় রাজাদের 
আসন থেকে উঠিয়ে সদলে সভা থেকে চললেন। ৫৫ 

যাঁধান্ঠর তখনই শিশুপালের পিছনে পিছনে গিয়ে মিম্টবাক্যে- বললেন, 
চেঁদরাজ, তোমার কথা ন্যায়সংগত হয় নি, শান্তনুপূত্র ভীম্মকে তুমি অবজ্ঞা করতে 
পার না। এখানে তোমার চেয়ে বৃদ্ধ বহ: মহীপাল রয়েছেন, তাঁরা যখন কৃষ্ণের 
পুজা মেনে নিয়েছেন তখন তোমার আপাতত করা উচিত নয়। কৃষকে ভীষ্ম যেমন 
জানেন তুমি তেমন জান না। 

'ভীষ্ম বললেন, যান 'দর্বলোকের মধ্যে প্রবীণতম সেই কৃষ্ণের পূজায় যার 
সম্মাত নেই সে অনুনয় বা মম্টবাক্যের যোগ্য নয়। মহাবাহু কৃষ্ণ কেবল আমাদের 
অর্চনীয় নন, ইনি ন্রলোকেরই অর্চলীয়। বহ: ক্ষত্রিয়কে কৃষ্ণ যুদ্ধে জয় করেছেন, 
গনাথখল জগৎ তাঁতে প্রাতান্ঠিত, সেজন্য বৃদ্ধ রাজারা এখানে থাকলেও 
আমি কৃফকেই পৃজনীয় মনে কাঁর। জন্মাবাধ ইনি যা করেছেন তা 
আমি বহলোকের কাছে বহু বার শুনোছ। এই সভায় উপপাস্থত বালক 
বৃম্ধ সকলকে পরীক্ষার পর কৃষ্ণের যশ শোর্য ও জয় জেনেই আমরা 
তাঁকে অর্ঘ্য দিয়োছ। ব্রাহননণদের মধ্যে যান জ্ঞানবৃদ্ধ, ক্ষাত্রয়দের, মধ্যে যান 
সর্বাধিক বলশালী, বৈশ্দের মধ্যে যান সর্বাধিক ধনী, এবং শদ্রদের 
মধ্যে যিনি বয়োবদ্ধ, তিনিই বদ্ধ রূপে গণ্য হন। দুই কারণে গোঁবন্দ সকলের 
শপৃজা-_ বেদ বেদাঞ্গের জ্ঞান এবং আমিত বিক্ম। নরলোকে কেশব অপেক্ষা শ্রেণ্ঠ কে 
আছে? দান দক্ষতা বেদজ্ঞান শৌর্ব শালীনতা কীর্ত, উত্তম বুদ্ধি, বিনয় শ্রী 
ধৈর্য বৃদ্ধ তুষ্টি, সমস্তই কৃষ্ণে নিত্য বিদ্যমান। হীন খাত্বক গুরু সম্বন্ধী স্নাতক 
নূপাঁত সুহ্ং--সবই, সেজন্য আমরা এ*র পূজা করোছ। কৃষ্ণই র্বলোকের 
উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ, ইনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান, এই অর্বাচীনু কশশঃপাল 
তা বোঝে না তাই অমন-কথা বলেছে সে যদি মনে করে যে কৃষ্ণের্‌১পং অন্যায়, 
তবে যা ইচ্ছা করুক। তি, 
সহদেব বললেন, যান কেশীকে, নিহত করে বীর পরারম অপ্রমের, 
সেই কেশবকে আম পূজা করছি। ওহে নৃপগ্ণণ, আপনাদের মধ্যে যে তা সইতে 
পারবে না তার মাথায় আম পা রাখছি। সে আমার কথার উত্তর দিক, তাকে আমি 
নিশ্চয় বধ করব। রাজাদের মধ্যে যাঁরা বাঁদ্ধমান আছেন তাঁরা মানুন যে কৃষ্ণই 


১১৮ মহাভারত 


অর্থাদানের যোগ্য। সহদেব তাঁর পা তুলে দেখালেও সদবম্ধি মানী বলশালী 
রাজারা কিছু বললেন না। সহদেবের মাথায় পৃষ্পবৃস্ট হাল, 'দাধ্‌ সাধু’ এই 
দৈববাণী শোনা গেল। ভৃতভাবব্যদ্‌বন্তা সর্বলোকজ্ঞ নারদ বললেন, কমলপন্রাক্ষ 
কৃফকে যারা অর্চনা করে না তারা জীবল্মৃত, তাদের সঙ্গে কখনও কথা বলা 
উচিত নয়। 

তার পর সহদেব প্ৃজার্হ সকলকে পূজা ক'রে অর্ঘ্যদান কার্য শেষ 
করলেন। কৃকের পৃজা হয়ে গেলে শিশুপাল ক্রোধে রন্তলোচন হয়ে রাজাদের: 
বললেন, আমি আপনাদের সেনাপাঁত, আদেশ দন, আম বূফি আর পাণ্ডবদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তৃত। শিশুপাল-প্রমুখ সকল রাজাই ক্রোধে আরম্তবদন 
হয়ে বলতে লাগলেন, যুধাষ্ঠরের আঁভষেক আর বাস্দেবের পূজা যাতে পন্ড 
হয় তাই আমাদের করতে হবে। তাঁরা নিজেদের অপমানিত মনে করে ক্রোধে 
কজঞানশৃন্য হলেন। স্ুহৃদ্‌গণ বারণ করলৈ তাঁরা গর্জন করে উঠলেন, মাংসের 
কাছ থেকে সারিয়ে নিলে সিংহ যেমন করে। কৃষ্ণ বুঝলেন যে এই বিশাল 
ন্‌পাঁতসংঘ যুদ্ধের জন্য দডপ্রাতজ্ঞ হয়েছে। 


|| শিশুপালবধপর্বাধ্যায়॥ 
১০। যজ্ঞসভায় বাগ্‌যুদ্ধ 


য্ধিষ্তর ভম্মকে বললেন, পিতামহ, এই বিশাল রাজসমূদ্র ক্রোধে 
{বিচালত হয়েছে, যাতে যজ্ঞের বিঘ্ না হয় এবং আমাদের মঙ্গল হয় তা বলুন। 
ভাঁম্ম বললেন, ভয় পেয়ো না, কুকুরের দল যেমন প্রস্যস্ত সিংহের নিকটে এসে 
ডাকে, এই রাজারাও তেমান কৃষ্ণের নিকট চিৎকার করছে। অল্পবৃদ্ধি শিশুপাল 
সকল রাজাকেই যমালয়ে পাঠাতে উদ্যত হয়েছে। নরব্যাপ্র কৃষ্ণ যাকে গ্রহণ করতে 
ইচ্ছা করেন তার এইপ্রকার বৃদ্ধিভ্রধশ ঘটে। 89 

শিশুপাল বললেন, কুলাঙ্গার ভশম্ম, তুমি বৃদ্ধ ৃ 
এক অন্ধ যেমন অন্য অন্ধের [পিছনে যায়, কোঁরবগণও সেইরূপ তোমার অনুসরণ 
করছে। তুমি ভ্ঞানবৃন্ধ হয়ে একজন গোপের স্তব করতে চাও! বাল্যফালে 
কৃষ্ণ পৃতনাকে বধ করোছিল, যুদ্ধে অক্ষম অশ্বাসুর আর বৃবভাঙ্ুরকে মেরেছি, 


সভাপন ১১৯ 


একটা অচেতন কান্ঠময় শকট পা দিয়ে ফেলে দিয়োছল -_ এতে-আশ্চর্য কি আছে? 
সপ্তাহকাল গোবর্ধন ধারণ. করেছিল যা একটা উই্টাব মানত, তাও 'বিচিন্ত 
নয়। একদিন কৃষ্ণ পর্বতের উপর খেলা করতে করতে প্রচুর অন্ন 
খেয়েছিল, তাও আশ্চর্য নয়; যে কংসের অন্ন কৃফ খেত তাঁকেই সে হত্যা করেছে 
এঁইটেই পরমাশ্চর্য। ধার্মিক সাধূরা বলেন, স্মী গো ব্রাহনণ অন্নদাতা আর আশ্রয়- 
দাতজর উপর . অস্ত্রাঘাত করবে না। এই কৃষ্ণ গোহত্যা ও. স্ব্রীহত্যা করেছে, আর 
তোমার উপদেশে তাকেই পূজা করা হয়েছে! তুমি বলেছ, কৃষ্ণ বুদ্ধমানদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কফ জগতের প্রভু; কৃফও তাই, ভাবে। ধর্মক্ঞ ভাঁজ্ম, তুমি নিজেকে 
প্রাজ্ঞ মনে কর, তবে. অন্য প্থর্ষে অনুরন্তা কাশীরাজকন্যা অন্বাকে হরণ করোছিলে 
কেন? তুমি প্রাজ্ঞ তাই তোমারই সম্মুখে অন্য একজন তোমার শ্রাতৃজারাদের 
গার্ভে সম্তান উৎপাদন করোছলেন£ তোমার কোন্‌ ধর্ম আছে? তোমার 
রছ্চর্যও মিথ্যা, মোহবশে বা ক্লীব্কের জন্য তুমি ভ্রহন্রচারী হয়েছ। নিঃসল্তানের 
যজ্ঞ দান উপবাস সবই ব্যর্থ। একটি প্রাচীন উপাখ্যান শোন.। -_ এক বন্ধ হংস 
সম্বপ্রতশরে বাস করত, সে মুখে ধর্মকথা" বলত কিন্তু তার স্বভাব অন্যবিধ ছিল। 
সেই সত্যবাদী হংস সর্বদা বত, ধর্মাচরণ কর, অধর্ম; ক'রো না। জলচর পক্ষারা 
সমুদ্র থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে তাকে দিত এবং তার কাছে নিজেদের ভিম. রেখে 
চরতে যেত। সেই পাপী হংস সুবিধা পেলেই ডিমগ্াল খেয়ে ফেলত। অবশেষে 
আনতত পেরে পক্ষীরা সেই িথ্যাচান্রী হংসকে মেয়ে ফেললে। ভাঁত্ম, এই 
ক্রুদ্ধ রাজারা তোমাকেও সেই হংসের ন্যায় বধ করবেন। 
তার পর শিদ্পাল বললেন, মহাবল জরাসন্ধ রাজা আমার অতিশয় 
সম্মানের পাত্র ছিলেন, (তান কৃফকে দাস গণ্য করতেন তাই তার সঙ্গে যুদ্ধ 
করেন নি। কৃষ ত্রাহত্রণের ছদ্মবেশে অদ্বার দিয়ে 'গারব্রজপুরে প্রবেশ করেছিল। 
ভ্রাহনগতন্ত জরাসন্য কৃষ্ণ আর ভামাজর্দনকে পাদা-অর্থযাদি দিয়েছিলেন। কিন্তু 
কৃষ্ণ তা নেয় নি।- ছা ভাব, ক নার অগা হর তে সিহেচে খংপড়াৰে 
(জহর বনে করে মা কেন? (২৫১ 
ফুখা শুনে তাঁম অতাল্ত ক্রুদ্ধ হলেন, স্বভাবত আয়ত 
পদ্মপলাশবর্ণ নয়ন রব্তধর্ণ হ'ল। তানি ওষ্ঠ দংশন করে সরেগে আসন থেকে 
উঠলেন, কিন্তু ভাঁম্ম তাঁকে ধূরে নিরস্ত করলেন। পাল হেসে বললেন, 
ভাঁক্ম, ওকে ছেড়ে দাও, ' রাজারা দেখুন ও আমার তেজে পতষ্গবৎ দগ্ধ হবে। 
ভাক্ষ, বললেন, এই শিশুপাল তন চক্ষু আর চার হাত নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল 


৯২০ মহাভারত 

এবং জল্মকালে গর্দভের ন্যায় চিৎকার করেছিল। এর মাতা পিতা প্রভৃতি ভয় 
পেয়ে একে ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখন দৈববাণণ হ'ল __রাজা, তোমার 
পুরাটকে পালন কর, এর মৃত্যুকাল এখনও আসে নি, যদিও এর হন্তা জন্মগ্রহণ 
করেছেন। শিশুপালের জনন" নমস্কার ক'রে বললেন, আপাঁন দেবতা বা অন্য 
যাই হন, বলুন কার হাতে এর মৃত্যু হবে। প্নর্বার দৈববাণণ: হ'ল -- বান 
কোলে নিলে এর আতরিন্ত দুই হাত খ'সে যাবে এবং যাঁকে দেখে এর তৃতীয় নয়ন 
লুপ্ত হবে তিনিই এর মৃত্যুর কারণ হবেন। চোঁদরাজের অনুরোধে বহু সহস্র 
রাজা শিশুকে কোলে নিলেন, কিন্তু কোনও পাঁরবর্তন দেখা গেল না। কিছুকাল 
পরে. বলরাম ও কৃষ্ণ তাঁদের িতৃচ্বসা চেোঁদরাজ দমঘোষের মাহী) কে দেখতে 
এলেন। রাজমাহষী কুশলপ্রশ্নাদ ক'রে শিশুটিকে, কৃফের কোলে দিলেন, 
তৎক্ষণাৎ তার আঁতারন্ত দুই বাহু খসে গেল, তৃতীয় চক্ষু ললাটে নিমজ্জিত হ'ল। 
মাহিষী বললেন, কফ, আমি ভয়ার্ত হয়েছি, তুমি বর দাও যে শিশৃপালের অপরাধ 
ক্ষমা করবে। কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, দেবী, ভয় নেই, আমি এর একশত অপরাধ 
ক্ষমা করব। ভীম, এই মন্দমাত শিশুপাল গোবিন্দের বরে দার্পত , হয়েই 
তোমাকে যুদ্ধে আহবান করছে। এই বুদ্ধি এর নিজের নয়, জগংস্বামী কৃষ্ণের 
প্রেরণাতেই এমন করছে। 

{শিশুপাল বললেন, ভীচ্ম, যাঁদ স্তব ক'রেই আনন্দ পাও তবে বাহনীর- 
রাজ, মহাবীর কর্ণ অশ্বপামা দ্রোণ জয়রথ কূপ ভাঁজ্মক শল্য প্রভীতর স্তব কর না 
কেন? [হিমালয়ের পরপারে কুলিঞ্গ পাঁক্ষপণ থাকে, সে সতত এই শব্দ করে_ 
"মা সাহসম্, সাহস কারো না, অথচ সে নিজে সিংহের দাঁতের ফাঁক থেকে মাংস 
খায়, সে জানে না যে সিংহের ইচ্ছাতেই সে বেচে আছে। তুমিও সেইর্‌প এই 
ভূপাঁতদের ইচ্ছায় বেচে আছ। 
| ভাঁম্ম বললেন, চোঁদরাজ, যাদের ইচ্ছায় আমি বেচে আছি সেই রাজাদের 
আমি তৃণতৃল্যও জ্ঞান কার না। ভী”চ্মের কথায় কেউ হাসলেন, ' - গাল 
দিলেন, কেউ বললেন, একে পড়িয়ে মার। ভাঁন্ম বললেন, উঠতি ভয় প্রত্যুজিতে 
ধিববাদের শেষ হবে না। আমি তোমাদের মাথায় এই পারা যে গোবিদকে 
আমরা পূজা করোছ তান এখানেই রয়েছেন, মরবার জুঁল্য”যে বাস্ত হয়েছে সে 
চক্রগদাধারণী কৃফকে যুদ্ধে আহবান করুক! | 


ঈভাপর্ব ১২১ 
১১। শিশ;পাল বধ __ রাজসূয যজ্ঞের সমাপ্তি 


শিশ্পাল বললেন, জনার্দন, তোমাকে আহবান করছি, আমার 'সঞ্গে 
ফুদ্ধ কর, সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে আজ তোমাকেও বধ করব। তুম রাজা নও, 
কংসের দাস, পৃজার অযোগ্য। যে পাণ্ডবরা বাল্যকাল থেকে তোমার অর্চনা 
করছে তারাও আমার বধ্য। 

কৃষ্ণ ম্‌দুবাক্যে সমবেত নৃপাঁতবৃন্দকে বললেন, রাজগন, যাদবরা এই 
'শিশ্বপালের কোনও অপকার করে নি তথাপি এ আমাদের শত্রুতা করেছে। 
আমরা যখন প্রাগজ্যোতিষপুরে যাই তখন আমাদের পত্ম্বসার পুর হয়েও এই 
নৃশংস দ্বারকা দণ্ধ 'করোছল। ভোজরাজ রৈবতকে বহার করাঁছলেন, তাঁর 
সহচরগণকে শিশুপাল হত্যা ও বন্ধন ক'রে নিজ রাজ্যে চ'লে যায়। এই-পাপাত্বা 
আমার পিতার অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব হরণ করোছল। বন্দর ভার্যা দ্বারকা থেকে 
সোবার দেশে যাচ্ছলেন, সেই অকামা নারীকে এ হরণ করেছিল। এই নৃশংস 
ছম্্বেশে মাতুলকন্যা ভদ্রাকে নিজ মিত্র করদষ রাজার জন্য হরণ করোছিল। আমার 
ঠপতৃদ্বসার জন্য আমি সব সয়োছি, কিন্তু শিশুপাল আজ আপনাদের সমক্ষে 
আমার প্রতি যে আচরণ করলে তা আপনারা দেখলেন॥। এই অন্যায় আমি ক্ষমা 
করতে পারব না। এই মূঢ় রুকিন্রণীকে প্রার্থনা করোছল, কিন্তু শুদ্র যেমন 
বেদবাক্য শুনতে পায় না এও তেমনি রুকণীকে. পায় নি। 

বাসুদেবের কথা শুনে রাজারা শিশুপালের নিন্দা করতে লাগলেন। 
ধশশুপাল উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন, কৃষ্ণ, পূর্বে রাক্ষণীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ 
হয়োছল এই কথা এখানে বলতে তোমার লজ্জা হ'ল নাঃ নিজের স্ত্রী অন্যপূর্বা 
ছিল এই কথা তুমি ভিন্ন আর কে ভায় প্রকাশ করতে পারে? তুমি ক্ষমা কর 
বা না কর, ক্রুদ্ধ হও বা প্রসন্ন হও, তুমি আমার কি করতে পার? 

তখন ভগবান হখসদেন চকু দ্বারা শিশনপালের দেহ থেকে মক্তুক-বাছন্ন 
করলেন, বল্ত্রাহত পর্বতের ন্যায় মহাবাহ 'শিশহপাল ভূপাতিত রাজারা 
দেখলেন, আকাশ থেঃ সর্যের ন্যায় একাঁট উদ্জবল তেব্জশিশুপালের দেহ 
থেকে নির্গত হ’ল এব. কমলপতাক্ষ কৃষ্ণকে প্রণাম ক'রে ডৌঁর দেহে প্রবেশ করলে। 
বিনা মেঘে বাষ্ট ও বন্্রপাত হ'ল, বসুন্ধরা কে*পে , রাজারা কৃফকে দেখতে 
লাগলেন কিন্তু তাঁদের বাকৃস্ফর্ত হ'ল না। কেউ ক্রোধে হস্তপেষণ ও ও্ঠ- 
দংশন করলেন, কেউ নির্জন স্থানে গিয়ে কৃষের প্রশংসা করলেন, কেউ মধ্যস্থ 


১২২ মহাভারত 


হয়ে রইলেন। মহার্ষগণ, মহাত্মা ্রাহ্ণগণ এবং মহাবল ন্‌পাঁতগণ কৃফের 
স্তৃতি র্লরতে লাগলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের আজ্ঞা দিলেন যেন সত্বর 
শিশঃপালের সংকার করা হয়। তার পর যুধিষ্ঠির ও সমবেত রাজারা 'শিশুপাল- 
পৃত্রকে চেদরাজ্যে আঁভবিন্ত করলেন। 

য্যাধান্ঠরের রাজস্য় যজ্ঞ সমাপ্ত হ’ল; ভগবান শোর (কৃষ্ণ) শার্ল্গ ধনু 
চক্র ও গদা নিয়ে শেষ পর্যন্ত যজ্ঞ রক্ষা করলেন। যুধিষ্ঠির অবভূথ স্নান 
(ষজ্ঞান্ত স্নান) করলে সমস্ত ক্ষান্রয় রাজারা তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, 
ভাশ্যরুমে আপান সাম্রাজ্য পেয়েছেন এবং অজমীঢ় বংশের যশোবাদ্ধ করেছেন। 
এই যজ্ঞে সুমহত ধর্মকার্য করা হয়েছে, আমরাও সর্বপ্রকারে সংকৃত হয়েছি। এখন 
আজ্ঞা করুন আমরা নিজ নিজ রাজ্যে যাব। হ্যাধাম্ঠরের আদেশে তাঁর শ্রাতারা, 
ধৃচ্টদযুম্ন, আভমন্্য এবং দ্রৌপদীর পন্তরগণ প্রধান প্রধান রাজাদের ' অনুগমন 
করলেন। কৃ বিদায় চাইলে যুধিষ্ঠির বললৈন, গোবিন্দ, তোমার প্রসাদেই আমার 
যজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে, সমগ্র ক্ষতিয়মণ্ডল আমার বশে এসেছে । কি ক'লে তোমাকে বিদায় 
দেব? তোমার অভাবে আমি স্বাস্ত পাব না। তার পর সূভদ্রা ও দ্রৌপদশকে 
মিদ্টবাকো তুদ্ট করে কৃষ্ণ মেঘবর্ণ গরুড়ধব্জ রথে দ্বারকায় প্রস্থান করলেন। 


॥দ্যতপর্বধ্যায়॥ 
১২। দুর্যোধনের দুঃখ __ শকুনির মল্লশা 
ইন্প্রস্ধে বাসকালে শকুনির সঙ্গে দূর্যোধন পাণ্ডবসভার সমস্ত এঁ্বর্ধ 
ভমে কমে দেখলেন। স্ফটিকময় এক স্থানে জল আছে মনে ক'রে তান পারের 
বন্ম টেনে তুললেন, পরে ভ্রম বুঝতে পেরে লক্জায় বিষন্ন হলেন। আর এক স্থানে 
পদ্দমশোভিত সরোবর ছিল, স্ফটিকনার্মত মনে ক'রে দূর্যোধন চলতে. গিয়ে তাতে 


পাড়ে গেলেন, ভূতারা হেসে তাঁকে অন্য বস্ত্র এনে দিলে। তিনি বস্য পরিবর্তন 
করে এলে ভামাজ্বন প্রভূৃতিও হাসলেন, দূর্যোধন ক্রোধে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত 


করলেন না।। অন্য এক স্থানে তান দ্বার আছে মনে প্রাচীরের 
ভিতর দিয়ে বেতে গিয়ে মাথায় আঘাত পেলেন। আক স্থানে, কপাট আছে 
তেবে ঠেলতে গিয়ে সম্মখে পড়ে গেলেন, এবং খোকসা থাকলেও বদ্ধ 


আছে ভেবে ফিরে এলেন। এইরুপ নানা প্রকারে 'বিড়াম্বিত হয়ে তিনি অপ্রসলমনে 
ছস্তিনাপরে প্রস্থান করলেন। 


সভ্যপৰ ১২৩ 


শকুনি জিজ্ঞাসা করলেন, দূর্যোধন, দীর্ঘানঞ্বাস ফেলছ কেন? 
এসেছে এবং তাঁর রাজসুয় যজ্ঞও সম্পাম হয়েছে দেখে আমি ঈর্ধার 'দিবারার. দশ্ধ 
হাচ্ছ। কৃফ শিশৃপালফে বধ করলেন, কিন্তু এমন কোনও প্ঢরুয ছিল না যে তার 
শোধ নেয়। বৈশ্য যেমন কর দেয় সেইরূপ বাজারা বিবিধ রত্ব এনে যুধিষ্ঠিরকে 
উপহার 'দয়েছেন। আমি আঁন্নপ্রধেশ করব, বিষ খাব, জলে ডুবব, জশীবনধারণ 
করতে পারব না। যাঁদ পাশ্ডবদের সমৃদ্ধ দেখে সহ্য কার তবে আমি প্র নই, 
স্ নই, ক্লীবও নই। তাদের রাজজ্রী আম একাকী আহরণ করতে পারব না, 
জামার সহারও দেখছি না, তাই মৃত্যুচল্তা করাছ। পাশ্ডবদের বিনাশের জন্য 
আম পূর্বে বহু যক করোছি, কিন্তু তারা সবই আতিক্রম করেছে। প্ূুরুষকারের চেয়ে 
দৈবই প্রবল, তাই আমরা ক্রমল হীন হচ্ছি আর পাণ্ডবরা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মাতুল, আমাকে 
মরতে দিন, আমার দ:ঃখের কথা পিতাকে জানাবেন। 

শকুন বললেন, হ্যাধান্ঠরের প্রাত ক্রোধ করা তোমার উাঁচত নয়, পশ্ডেবরা 
নিজেদের ভাগ্যফলই ভোগ করছে। তারা পৈতৃক রাজ্যের অংশই পেয়েছে এবং 
নিজের শাত্ততে সমন্ধ হয়েছে, তাতে তোমার দুঃখ হচ্ছে কেন? ধনঞ্জয় আপ্নকে 
তুষ্ট ক'রে গাশ্ডাব ধন্ব, দুই অক্ষয় তূণশর আয় ভরংকর অস্ সকল পেয়েছে, সে 
তার কার্মক আর বাহুর বলে রাজাদের বশে এনেছে, তাতে খেদের কি আছে? ময় 
দানযকে দিয়ে সে সভা কারয়েছে, কিধকর নামক রাক্ষসরা সেই সভা রক্ষা করে, 
তাতেই বা তোষার দুঃখ হবে কেন? ভুমি অসহায় নও, তোমার ভ্রাতারা আছেন, 
মহাবন্র্ধর ঘ্রোণ, অশ্বথামা, সৃতপ্ন্র কর্ণ, কৃপাচার্ব, আমি ও আমার শ্রাতারা, আর 
রাজা সোমদন্ড -_ এ'দের সঙ্গে মিলে তুমি সমগ্র বসুন্ধরা জয় করতে পার। 

দূর্যোধন বললেন, যাঁদ অন্মাত দেন তবে আপনাদের সাহায্যে আম 
পৃথিবী এয় করব, সকল রাজা আমায় বশে আসবে, পাশ্ডবসভাও আমার হবে। 
শকুন বললেন, পণ্টপাপ্ডব, বাস্দেষ এবং সপ্ত ঘ্যপদ -- দেবতারাও iy 
পারেন না। রা a RCs । সে 
দযতররীড়া ভালবাসে কিন্তু খেলতে জানে না, তথাপি 
দ্যতজীড়ার আমার তুল্য নিপূণ. নিলোকে নেই। ূ্‌ দি 
আম তার রাজ্য আর রাজলক্ষ্মী জয় করে নিশ্চয় দেব। এখন তুম 
ধৃতরাষ্টের অন্মমাঁত নাও। দূর্যোধন বললেন, স্‌বলনন্দন, আপনিই তাঁকে বল্ল, 
আমি পারব না। 


৯২৪ মহাভারত 


১৩। ধৃতরাষ্-শকুনি-দর্যোধন-সংবাদ 


হস্তিনাপূরে এসে শকুনি ধৃতরাম্মকে বললেন, মহারাজ, দুর্বোধন 
দূর্ভাবনায় পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে, কোনও শত তার এই শোকের কারণ। 
আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করেন না কেন? 

ধৃতরাস্ট্র দুর্বোধনকে বললেন, পত্র, তোমার শোকের কারণ ক? মহৎ 
এ*বর্য আর রাজচ্ছন্ন তোমাকে আম দিয়েছ, তোমার ভ্রাতারা আর বন্ধুরা তোমার 
আহত করেন.না, তুমি উত্তম বসন পরছ, সমাংস অন্ন খাচ্ছ; উৎকৃষ্ট অশ্ব, মহার্ঘ 
শয্যা, মনোরমা নারীবৃন্দ, উত্তম বাসগৃহ ও বিহারস্থানও তোমার আছে; তবে তুমি 
দানের ন্যায় শোক করছ কেন? দুর্যোধন উত্তর দিলেন, পিতা, আম কাপুরুষের 
ন্যায় ভোজন করছি, পাঁরধান করাছ, এবং কালের পাঁরবর্তন প্রতীক্ষা ক'রে দারুণ 
ক্রোধ পোষণ করাছি। আমাদের শত্রুরা সমূদ্ধ হচ্ছে, আমরা হীন "হয়ে যাচ্ছ, এই 
কারণেই আমি বিবর্ণ ও কৃশ হচ্ছি। অকষ্টাঁশ হাজার স্নাতক গৃহস্থ এবং তাদের 
প্রত্যেকের 'ন্রশটি দাসী যুধিাষ্ঠর পালন করেন। তাঁর ভবনে প্রতাহ দশ হাজার 
লোক ক্বর্থপানে উত্তম অন্ন খায়। বহু রাজা তাঁর কাছে কর নিয়ে এসোঁছলেন 
এবধ অনেক অশ্ব হস্তী উন্ট্র স্তর পট্রবস্ত্র কম্বল প্রভাত উপহার 'দিয়েছেন। শত 
শত ব্রাহ্মণ কর দেবার জন্য এসোঁছলেন কিন্তু নিবারিত হয়ে দ্বারদেশেই অপেক্ষা 
'করাঁছলেন, অবশেষে যাঁধ্ঠিরকে জানিয়ে সভায় প্রবেশ করতে পান। বহু রত্ব- 
ভূষিত স্বর্ণময় কলস এবং উৎকৃষ্ট শঙ্খ দিয়ে বাসুদেব য্দাধাম্ঠরকে আভিবিস্ত 
করেছেন, তা দেখে আমার যেন জবর এল। প্রত্যহ এক লক্ষ ব্রাহ্মণের ভোজন শেষ 
হ'লে একটি শঙ্খ বাজত, তার শব্দ শুনে আমার রোমান. হ’ত! হ্যাধান্িরের তুল্য 
এঁশবর্য ইন্দ্র যম বরুণ বা কুবেরেরও নেই। পাঁশ্ডুপদ্দের সমদ্ধি দেখে আমি মনে 
মনে দগ্ধ হচ্ছি, আমার শান্তি নেই। মহারাজ, আমার .এই অক্ষাবং মাতুল দ্যতকুশড়ায় 
পাশ্ডবদের এশবর্য হরণ করতে চান, আপানি অনুমাতি দিন। (১ 

ধূৃতরাম্ট বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ বিদরের উপদেশে আম চাল, তাঁর মত নিয়ে 
কর্তব্য স্থির করব। তান দূরদশশ, ধর্মসংগ্ত ও উদ পক্ষের হিতকর 
উপদেশই তান দেবেন। দর্যোধন বললেন, মহারাজ(ীরদুর আপনাকে বারণ 
করবেন, তার ফলে আম নিশ্চয় মরব, আপনি বিদুরকে নিয়ে সুখে থাকবেন। 
পুত্রের এই আর্ত বাক্য শুনে ধৃতরাম্ত্বী আদেশ দিলেন, শিল্পীরা শীল্প একটি 
মনোরম বিশাল সভা নির্মাণ করুক, তার সহস্র স্তম্ভ ও শত দ্বার থাকবে। . তার পর 


সভাপর্ব ৯২৫ 


ধূতরাষ্ট দুর্যোধনকে সান্বনা দিয়ে বললেন, পুত, তুমি পৈতৃক রাজ্য পেয়েছ, 

পাণ্ডবসভায় তানি কিরূপ বিড়ম্বনা আর উপহাস ভোগ করোছলেন তা 
জানিয়ে দূর্যোধন বললেন, মহারাজ, যুধান্ঠিরের জন্য 'বাঁভল্ন দেশের রাজারা যে 
উপহার এনোছলেন তার বিবরণ শুনুন। কাম্বোজরাজ স্বর্ণথচিত মেষলোম- 
'নার্ত- এবং গর্তবাসণ প্রাণী ও বিড়ালের লোমানার্মত আবরণবস্ত এবং উত্তম 
চর্ম দিয়েছেন। ন্রিগর্তরাজ বহুশত অশ্ব, উচ্ট্ব ও অশ্বতর 'দিয়েছেন। শদ্রেরা 
কার্পাঁসকদেশবাসিনী শতসহস্র তন্বী শ্যামা দীর্ঘকেশী দাসী 'দিয়েছে। 
. চ্লেচ্ছরাজ ভগদত্ত বহু অশ্ব, লৌহময় অলখকার, এবং হাস্তদন্তের মষ্টযুস্ত আস 
দিয়েছেন। 'দ্বিচক্ষব, ন্রিচক্ষু 6১), ললাটচক্ষহ (১), উষ্কীষধারী, বস্মহীন, রোমশ, 
রাড একা), চল ক উঠ করি কারান; হারাম রতি লোকেরা 
নানা দিক থেকে এসোছিল, তারা বহুক্ষণ দ্বারদেশে অপেক্ষা ক'রে তবে প্রবেশ করতে 
পেরোছল। মের; ও মন্দর পর্বতের মধ্যে শৈলোদা নদীর তণরে যারা থাকে, সেই 
খস, পারদ কুিঞ্গ প্রভাত জাত রাশি রাশ 'পপশীলিক (১) স্বর্ণ এনেছিল, 
পিপীলিকারা যা ভূমি থেকে তোলে। কিরাত দরদ পারদ বাহ]্রীক কেরল অঙ্গ 
বঙ্গ কাঁলঙ্গ প্ণ্ড্রক এবং স্মারও বহ দেশের লোক নানাবিধ উপহার 'দিয়েছে। 
প্রত্যহ অভুক্ত থেকে দেখতেন সভায় আগত কুব্জ-বামন পর্যন্ত সকলের ভোজন: 
হয়েছে কনা। কেবল দুই রাষ্ট্রের লোক য্ধাঘ্ঠরকে কর দেয় নি __ বৈবাহক 
সম্বন্ধের জন্য পাণ্টালগণ এবং সিত্বের জন্য অন্ধক ও বৃঁফবংশীয়গণ। রাজসম্ 
বসন্ত করে যুধিষ্ঠির হরিশ্চন্দ্ের ন্যায় সমৃত্ধিলাভ করেছেন, তা দেখে আমার আর 
জাীবনধারণের প্রয়োজন কিঃ 

ধৃতরাম্্ বললেন, পুত্র, ষধিষ্ঠির তোমার প্রতি বিদ্বেষ করে না, তার 
যেমন অর্থবল ও মিন্বল আছে তোমারও তেমন আছে। তোমার 
' একই শিতামহ। ভ্রাতার সম্পত্তি কেন হরণ করতে, ইচ্ছা কর 255১ যত করে 
এঁদ্বর্য লাভ করতে চাও তবে ধাত্বিকরা তার আয়োজন করন যজ্ঞে ধনদান 


কয কু জেল কা, নর সে হার বর কি কর বেক দত 
হও! 


.. ০৫৯) মেগাস্থোনসের ভারতাববরণে এই সকলের উল্লেখ আছে। 


১২৬ মহাভারত 


দুর্যোধন বললেন, যার নিজের বুদ্ধ নেই, কেবল বহু শাস্ম শুনেছে, সে 
শবাস্মার্থ বোকে 'না, দর (হাতা) যেমন সুপের দোলের) স্বাদ বোঝে না। আপাঁন 
আচরণ সাধারণের আচরণ থেকে ভিন্ন, রাজা সবত্রে স্বার্থ চিন্তা করবেন। মহারাজ, 
জয়লাভই ক্ষতিয়েব বৃত্তি, ধর্মাধর্ম বিচারের প্রয়োজন নেই। অমুক শম, অমুক 
1ম, এরূপ কোনও লেখ্য প্রমাপ নাই, চিহও নেই; যে লোক সন্তাপের কারণ সেই 
শন্য। জাতি অনুসারে কেউ শতম হয় না, বৃত্ত সমান হ'লেই শতূতা হয়। 

শকুন বললেন, যাঁধান্ঠরের যে সমৃদ্ধ দেখে তুমি সন্তপ্ত হচ্ছ তা 
"আমি দ্যতরশড়াল্স হরণ করব, তাকে আহবান কর। আম সুদক্ষ দ্যতজ্ঞ, সেনার 
সম্জঞখীন না হয়ে পাশা খেলেই অন্ঞ পাণ্ডবদের জয় করব তাতে সন্দেহ নেই। 
পণই আমার ধনু, অক্ষই আমার বাণ, ক্ষেপণের দক্ষতাই আমার ধন্যর্গণ, আসনই 
আমার রথ। ধৃতরাম্মী বললেন, আমি মহাত্মা [বদরের মতে চ'লে থাকি, তাঁর সঙ্গে 
কথা বলে কর্তব্য স্থির করব। পর, প্রবলের সঙ্গে কলহ করা: আমার মত নয়, 
কলহ অলোৌহময় অস্্স্বরূপ, তাতে বিপ্লব উৎপন্ন হয়। দৃর্ধোধন বললেন, বিদুর 
আপনার ব্দপ্ধনাশ করবেন তাতে সংশয় নেই, 'তিনি পাশ্ডবদের হিত যেমন চান 
‘তেমন আমাদের চান না। . প্রাচীন কালের লোকেরাও দৃযতক্লীড়া করেছেন, তাতে 
'বিপদ বা যুদ্ধের সম্ভাবনা নেই। দৈব যেমন আমাদের, তেমন পাশ্ডবদেরও সহার 
হ'তে পারেন। আপান মাতুল শকুনির বাক্যে সম্মত হয়ে পাশ্ডবদের দ্যতসভারর 
আনবার জন্য আজ্ঞা দিন। ৃ 

ধৃতরাম্্ অবশেষে অনিচ্ছায় সম্মাত দিলেন এবং সংবাদ নিয়ে জানলেন 
মে দ্যতসভানির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তখন তিন তাঁর মৃখ্য মন্ত্রী বিদুরকে বললেন, 
তুমি শীঘ্র গিয়ে যাঁধত্ঠরকে ডেকে আন, “তান ভ্রাতাদের সঙ্গে এসে আমাদের সভা 
দেখুন এবং সুহুদ্‌ভাবে দূযতক্ষীড়া করুন। বদর বললেন, মহারাজ, আপনার 
আদেশের প্রশংসা করতে পারি না, দ্যতের ফলে বংশনাশ হবে, সবে কলহ 
হবে। ধতরাষ্দী বললেন, বিদুর, দৈব যাঁদ প্রাতক্‌ল না হয় ও হ আমাকে 
দুঃখ দিতে পারবে না, বিধাতা সর্বজগৎ দৈবের বশে রেহছেন। তুম আমার 
আজ্ঞা পালন কর। > * 


সভাপর্ব ৯২৭ 
১৪। ব্যাধান্ঠিরাদির দ্যতসভায্ন আগমন 


ধৃতরাস্ট্েরে আজ্ঞাবশে বিদুর ইন্দপ্রস্থে গেলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, 
ক্ষত্তা (১), মনে হচ্ছে আপনার মনে সুখ নেই, আপনি কুশলে এসেছেন তো? বৃদ্ধ 
রাজার পুত্র ও প্রজারা বশে আছে তো? কুশল জ্ঞাপনের পর বদর বললেন, রাজা 
ব্যধিঙ্ঠির, কুর্রাজ ধৃতরাম্থী তোমাকে এই বলেছেন।__- তোমার ভ্রাতারা এখানে যে 
সভা নির্মাণ করেছেন তা তোমাদের সভারই তুল্য, এসে দেখে যাও। তুমি তোমার 
ভ্রাতাদের সঙ্গে এখানে এসে সূহূদূভাবে দচৃতক্রীড়া কর, আমোদ কর। তোমরা 
এলে আমরা সকলেই আনন্দিত হব। 

হ্াাধান্ঠির বললেন, দত থেকে কলহ উৎপন্ন হয়, বুদ্ধিমান ব্যান্তর তা 
'র্চকর নয়। আপনার কি মত? 'বিদুর বললেন, আমি জানি: যে দ্যত অনর্থের 
মূল, তার নিবারণের চেষ্টাও আমি করোছিলাম, তথাপি ধৃতরাম্মী আমাকে 
পাঠিয়েছেন। যুধিষ্ঠির, তুমি বিদ্বান, যা শ্রেয় তাই কর। ফুধিষ্ঠির বললেন, 
নিবৃত্ত হ'তে পার না। 

পরাদন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী, ভ্রাতুগণ ও পারজনদের নিয়ে হস্তিনাপরে 
ধান্রা করলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে ভাঁব্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ দূর্যোধন শল্য শকুনি 
প্রভৃতির সঙ্গে দেখা ক'রে ধৃতরান্ট্রের গৃহে গেলেন। গান্ধারণ তাঁকে আশণর্বাদ 
করলেন, ধৃতরাম্ট্রও পণ্ঠপাশ্ডবের মস্তকাপ্রাণ করলেন। দ্রৌপদী অতুযুজ্জবল 
বেশভূষা দেখে ধৃতরান্ট্ের পৃত্রবধূরা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। পাশ্ডবঙ্গণ সুখে 
ন্বাত্িষাপন ক'রে পরাদন প্রাতঃকৃত্যের 'র দ্যৃতসভায় প্রবেশ করলেন। 
করছেন, এখন খেলা আরম্ভ হ’ক। যুধিষ্ঠির বললেন, দ্যৃতক্রশড়া শঠতাময় ও 
গাপজনক, তাতে ক্ষররোচিত পরাক্রম নেই, নীতিসংগতও নয়। শঠতায় নেই, 
শকুনি, আপনি অন্যায়ভাবে আমাদের জয় করবেন না। শকুন পৃবেইি 
জানে পাশা ফেললে কোন্‌ সংখ্যা পড়বে, যে শঠতার প্রণালী ১ এবং যে অক্ষ- 
ক্লীড়ায় নিপুণ সে সমস্তই সইতে পারে। যুধিষ্ঠির, ন দ্যতকারের হাতে 
(বিপক্ষের পরাজয় হয়, সে কারণে আমাদেরই ত্র আশঙ্কা আছে, তথাপি 
আমরা খেলব॥। ফুধাম্ঠর বললেন, আমি শঠতার দ্বারা সুখ বা ধন লাভ করতে 


(১) দাসাপ্র। [দুরের উপাধি। 


১২৮ মহাভারত 


চাই না, ধূর্ত দ্যতকারের শঠতা প্রশংসনীয় নয়। শকুন বললেন, যুধিষ্ঠির, 
বেদজ্ঞ ৰাহযণ ও বিদ্বানরাও শঠতার দ্বারা পরস্পরকে জয় করতে চেষ্টা করেন, 
এপ্রকার শঠতা 'নন্দনীয় নয়। তবে তোমার যাঁদ আপত্তি বা ভয় থাকে তবে খেলো 
না। যুধিষ্ঠির বললেন, আহবান করলে আমি নিবৃত্ত হই না, এই আমার ভ্রত। 
এই সভায় কার সঙ্গে আমার খেলা হবে? পণ কে দেবে? দূর্যোধন উত্তর 
দিলেন, মহারাজ, আমিই পণের জন্য ধনরত্ব দেব, আমার মাতুল শকুনি আমার হয়ে 
খেলবেন। যাধাম্ঠর বললেন, একজনের পাঁরবর্তে অন্যের খেলা রশীতবিরক্ধ মনে 
কার। যাই হ’ক, যা ভাল বোঝ তাই কর। 


১৫। দ্যতক্রীড়া 


এই সময়ে ধৃতরাম্থী এবং তাঁর পশ্চাতে অপ্রসম্নমনে ভাঁন্ম দ্রোশ কুপ ও 
দুর সভায় এসে আসন গ্রহণ করলেন। তার পর খেলা আরম্ভ হ'ল। যুধিষ্ঠির 
বললেন, রাজা দুর্যোধন, সাগরের আবর্ত থেকে উৎপন্ন এই মহামূল্য মণ যা 
আমার স্বর্হারে আছে তাই আমার পণ। তোমার পণ কি? দর্ষোধন উত্তর 
দিলেন, আমার অনেক মাঁণ আর ধন আছে, সে সমস্তই আমার পণ। তখন শকুনি 
তাঁর পাশা ফেললেন এবং যুধাঁঘ্ঠরকে বললেন, এই জিতলাম। 

যুধিষ্ঠির বললেন, শকুনি, আপনি কপট ব্রড়ায় আমার পণ জিতে নিলেন। 
যাই হ’ক, সহম্্র সুবৰ্ণে পূর্ণ আমার অনেক 'মঞ্জযধা আছে, এবারে তাই আমার পণ । 
শকুনি পনর্বার পাশা ফেলে বললেন, জিতোঁছ। তার পর হ্বাধান্ঠর বললেন, সন্ত 
রথের সমমূল্য ব্যাপ্রচর্মাবৃত কিংঁকণণজালমশ্ডিত সর্ব উপকরণ সমেত ওই উত্তম 
রথ যাতে আমি এখানে এসেছি, এবং তার কুমহুদশন্্র আটটি অশ্ব আমার পণ। এই 
কথা শুনেই শকুনি পূর্ববৎ শঠতা অবলম্বন ক'রে পাশা ফেলে বললেন, 'জিতেছি। 

তার পর যুধিষ্ঠির পর পর এইসকল পণ রাখলেন। __ সালংকারা নৃত্য- 
গশতাঁদানপণা এক লক্ষ তরুণশ দাসী; কর্ম কুশল 
এক লক্ষ যুবক দাস; এক হাজার উত্তম হস্তী; স্বর্মধবজ ও পতাকায় শোভিত এক 
হাজার রথ যার প্রত্যেক রথী যুদ্ধকালে এবং অন্য কালে, মাসিক বেতন 
পান; গন্ধর্বরাজ চিতরথ অজ্কনকে যেসকল বিচিত্র অশ্ব 'দয়োছিলেন; দশ 
হাজার রথ ও দশ হাজার শকট; বাট হাজার বিশালবক্ষা বার সৈনিক যারা দুগ্ধ 
পান করে এবং শালিতস্ডুলের অন্ন খায়; স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ চার শত ধনভাস্ড। এ 
সমস্তই শকুন শঠতার দ্বারা জয় করলেন। 


সভাপর্ব ১২৯ 


দতক্রীড়ায় এইরূপে যুধাষ্ঠটরের সর্বনাশ হচ্ছে দেখে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে 
বললেন, মহারাজ, মুমু্ষ ব্যক্তির ওষধে রুচি হয় না, আমার বাকাও হয়তো 
আপনার আঁপ্রর হবে, তথাপি বলাছ শুনুন। এই দূর্যোধন জন্মগ্রহণ করেই 
শৃগালের ন্যায় রব করেছিল, এ ভরতবংশ ধ্বংস করবে। আপাঁন জানেন যে 
অন্ধক যাদব আর ভোজবংশীয়গণ তাঁদেরই আত্মীয় কংসকে ত্যাগ করোছিলেন, এবং 
তাঁদেরই নিয়োগে কৃষ্ণ কংসকে বধ করোছলেন। আপাঁন আদেশ দন, সব্যসাচী 
অর্জন দূরোধনকে বধ করবেন, এই পাপী নিহত হ’লে কৌরব্গণ সুখী হবে। 
আপাঁন শৃগালতুল্য দুর্যোধনের বিনিময়ে শার্দলতুস্য পাশ্ডবগণকে ক্রয় করুন। 
কুলরক্ষার প্রয়োজনে যাঁদ একজনকে ত্যাগ করতে হয় তবে তাই করা উাঁচত; 
গ্রামরক্ষার জন্য কুল, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য পাঁথবীও ত্যাগ 
করা উঁচত। দ্যুত থেকে কলহ ভেদ ও দারুণ শত্রুতা হয়, দুর্ধোধন তাই সৃষ্টি 
করছে। মত্ত বৃষ যেমন নিজের শৃঙ্গ ভগ্ন করে, দুর্বোধন তেমন নিজের রাজ্য 
থেকে মঙ্গল দুর করছে। মহারাজ, দুর্যোধনের জয়ে আপনার খুব আনন্দ হচ্ছে, 
কিন্তু এ থেকেই যুদ্ধ আর লোকক্ষয় হবে। ধনের প্রীত আপনার আকর্ষণ আছে 
এবং তার জন্য আপাঁন মন্রণা করেছেন তা জান। এখন আপনার ভ্রাতুষ্পত্র 
যাঁধান্ঠরের সঙ্গে এই যে কলহ সূন্ট হ'ল এতে আমাদের মত নেই। হে প্রতীপ 
ও শান্তনুর 'বংশধরগণ, তোমরা আমার হিতবাক্য শোন, ঘোর অগ্নি প্রজলিত 
হয়েছে, নিবোধের অনুসরণ ক'রে তাতে প্রবেশ করো না। এই অজাতশন্ধু 
যাধান্ঠর, বৃকোদর, সব্যসাচী এবং নকুল-সহদেব যখন ক্রোধ সংবরণ 
করতে পারবেন না তখন তুমুল যদদ্ধসাগরে দ্বীপ রুপে কোন্‌ পরুষকে 
আশ্রয় করবে? এই পার্বতদেশবাসী শকুন কপটদ্যুতে পটু তা আমরা জান, 
ও যেখান থেকে এসেছে সেখানেই চ'লে যাক, পাণ্ডবদের 'সঙ্গে তোমরা 
ফুদ্ধ করো না। 

দুর্যোধন বললেন, ক্ষত্তা, আপনি সর্বদাই আমাদের নিন্দা নার মুর্খ 
ভেবে অবজ্ঞা করেন। আপাঁন নিলঞ্জ, যা ইচ্ছা তাই বলছেন।.ধঁসিজৈকে কর্তা 
ভাববেন না, আমার কসে হিত হবে তা আপনাকে িজ্ঞাস্চ না। আমরা 


অনেক সয়েছি, আমাদের উত্যন্ত করবেন .না। এক্‌ শাসনকর্তা আছেন, 
দ্বিতীয় নেই; যান গভর্থ শিশুকে শাসন করেন আমার শাসক; তাঁর 


প্রেরণায় আমি জলস্লোতের ন্যায় চালত হচ্ছি। যিনি পর্বত ও ভূমি বদীর্ণ করেন 
তাঁর বুদ্ধিই মানুষের কার্য নিয়ন্তিত করে। বলপূর্বক অন্যকে শাসন করতে 
| মু 


১৯৩০ মহাভারত 


গেলেই শন সৃষ্টি হয়/। যে লোক শত্রুর দলভুক্ত তাকে গৃহে বাস করতে দেওয়া 
অনুচিত। ‘দুর, আপাঁন যেখানে ইচ্ছা চলে যান। 

বিদর বললেন, রাজপুত্র, ষাট বংসরের পাঁত যেমন কুমারীর কাম্য নয়, 
আমিও সেইরূপ তোমার আপ্রয়। এর পরে যাঁদ হিতাঁহত সকল বিষয়ে. নিজের 
মনোমত মন্্ণা চাও তবে স্ত্রী জড় পঞ্গু ও মুঢ়দের জিজ্ঞাসা কারো। "প্রয়ভাষী 
পাপী লোক অনেক আছে কিন্তু আঁপ্রয় হিতবাক্যের বস্তা আর শ্রোতা দুইই দুর্লভ! 
মহারাজ ধৃতরাম্ট্র, আম সর্বদাই বিচিন্রবীর্ধের বংশধরদের যশ ও ধন কামনা কাঁর।. 
যা হবার তা হবে, আপনাকে নমস্কার করি, ব্রাহমণরা আমাকে আশীর্বাদ করুন। 

শকুনি বললেন, য্বাধান্ঠর, তুম পাণ্ডবদের বহু সম্পা্ত হেরেছ, আর যাঁদ 
{কিছু থাকে তো বল। যুধিষ্ঠির বললেন, সুবলনন্দন, আমার ধন অসংখ্য, তাই 
নিয়ে আমি খেলব। এই ব'লে .-,ন পণ করলেন _ অসংখ্য অশ্ব গো ছাগ 
মেষ এবং পর্ণাশা ও সিন্ধু নদীর পূর্বপ্নরের সমস্ত সম্পত্তি; নগর, জনপদ, 
ব্রহযস্ব ভিন্ন সমস্ত ধন ও ভুমি, ব্রাহরণ ভিন্ন সমস্ত প্রুষ। শকুনি সবই জিতে 
নলেন। তখন যুধিষ্ঠির রাজপনত্রগণের কুণ্ডলাঁদ ভূষণ পণ করলেন এবং তাও 
হারলেন। তার পর তানি বললেন, এই শ্যামবর্ণ লোহতাক্ষ সিংহস্কন্ধ মহাবাহু 
যুবা নকুল আমার পণ। শকুন নকুলকে এবং তার পর সহদেবকেও জয় ক'রে 
-রললেন, য্বীধাষ্ঠর, তোমার প্রিয় দুই মাদ্রীপূত্রকে আমি জিতেছি, বোধ হয় ভীম: 
আর অর্জুন তোমার আরও 'প্রিয় । 

‘যুধিষ্ঠির বললেন, মুঢ়, তুমি আমাদের মধ্যে ভেদ জন্মাতে চাচ্ছ। শকুন 
বললেন, মত্ত লোক গর্তে পড়ে, প্রমত্ত লোক বহুভাষী হয়। তুমি রাজা. এবং 
বয়সে বড়, তোমাকে নমস্কার কার। লোকে জ.য়াখেলার সময় অনেক উৎকট কথা 
বলে ০১১। | 

যুধি্ঠর বললেন, শকুনি, যান যুদ্ধে নৌকার ন্যায় আমাদের পার 
'করেন, যান শন্দুজয়ী ও বাঁলচ্চ, পণের অযোগ্য সেই রাজপুত্র রে 
রাখাঁছ। শকুন পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। যাাধিষ্তির 
ইন্দ্রের ন্যায় যান যুদ্ধে আমাদের নেতা, যান (২) ae) 
হা, যাঁর তুল বান বে নেই, পদের অহ নেই ভমসেনকে পণ 
রাখাঁছ। শকুন পাশা ফেলে বললেন, জিতেছি। যাঁধাম্ঠর নিজেকেই 
পণ রাখলেন এবং হারলেন। 


(১) অর্থাৎ আমার কথায় রাগ কারো না। (২)যাঁর চক্ষু বা দস্ট বাঁকা। 


সভাপর্ ১৩১ 


# 


শকুন বললেন, রাজা, কিছ খন অবাঁশম্ট থাকতে তুমি নিজেকে পণ 
রেখে হারলে, এতে পাপ হয়। তোমার প্রিয়া পাণ্ডালী এখনও বিজিত হন ন, 
তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত কর। যাঁধম্ঠির বললেন, যান আতখর্বা বা আঁত- 
কৃষ্ণা নন, কৃশা বা রন্তবর্ণা নন, যান কৃষকুণ্টিতকেশী, পদ্মপলাশাক্ষী, পদ্মগল্ধা, 
রূপে লক্ষীসমা, সর্বগুণান্বিতা, "প্রয়ংবদা, সেই দ্রৌপদীকে পণ রাখাছ। 

ধর্মরাজ য্াধান্ঠরের এই কথা শুনে সভা বিক্ষুব্ধ হ'ল, বদ্ধগণ ধিক ধিক 
বললেন, ভীগম্ঘ দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি ঘর্মান্ত হলেন, বিদুর মাথায় হাত দিয়ে মোহগ্রস্তের 
ন্যায় অধোবদনে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। ধৃতরাষ্ট্র মনোভাব গোপন করতে 
পারলেন না, হন্ট হয়ে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন, হি জিতলে, ক জিতলে? কর্ণ 
দঃশাসন প্রভাত আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন, অন্যান্য সদস্যগণের চক্ষু থেকে 
অশ্রুপাত হ'ল। শকুনি পাশা ফেলে বললেন, জিতোছ। 

দুর্যোধন বিদুরকে বললেন, পাশ্ডবাপ্রয়া দ্রৌপদীকে নিয়ে আসুন, সেই 
অপ্ণ্যশীলা অন্য দাসীদের সঙ্গে গৃহমাজনা করুক। বদর বললেন, তোমার 
মতন লোকেই এমন কথা বলতে পারে । কৃষ্ণা দাসী হ'তে পারেন না, কারণ তাঁকে পণ 
রাখবার সময় যাধান্ঠরের স্বামত্ব ছিল না। মূর্খ মহাবিষ ক্রুদ্ধ সর্প তোমার মাথার 
উপর রয়েছে, তাদের আরও কুঁপিত ক'রো না, যমালয়ে যেয়ো না। ধৃতরাম্ট্ের পুত্র 
নরকের ভয়ংকর দ্বারে উপস্থিত হয়েও তা বুঝছে না, দুঃশাসন প্রভৃতিও তার 
অনুসরণ করছে। 


১৬। দ্রৌপদশখর নিগ্রহ __ ভীমের শপথ -__ ধৃতরাজ্ট্রের বরদান 


দূর্যোধন তাঁর এক অনূুচরকে বললেন, প্রাতিকামী, তুমি দ্রোপদাীঁকে 
এখানে নিয়ে এস, তোমার কোনও ভয় নেই। সৃতবংশীয় প্রাতিকামণ দ্রৌপদীর কাছে 


গিয়ে বললে, যাজ্ঞসেনী, যুধিষ্ঠির দ্যুতসভায় ভীমাজর্ন-নকুল-সহদেরকে এবং 
‘নিজেকে পণ রেখে হেরে গেছেন। আপনাকেও তান পণ রেখে দূর্যোধন 
'আপনাকে জয় করেছেন। আপনি আমার সঙ্গে আসুন । দ্র লন, সৃতপত্র, 
তুমি দাঢতকার য্দাধষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা ক'রে এস -- তান জার্চেশীনজেকে না আমাকে 
হেরেছিলেন 2 


প্রাতিকামী সভায় এসে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জানালে যাধম্ঠির প্রাণহীনের ন্যায় 
বসে রইলেন, কিছুই উত্তর দিলেন না। দূর্যোধন বললেন, পাণ্চালশ নিজেই এখানে 
এসে প্রশ্ন করুন। প্রাতকামী আবার গেলে দ্রৌপদী বললেন, তুমি ধর্মাত্মা নীতিমান 


১৩২ নহাভারত 


সদস্যগণকে জিজ্ঞাসা কর, ধর্মানস'.॥ আমার কর্তব্য কি? তাঁরা যা বলবেন আম 
তাই করব। প্রাতকাম' সভায় ফিরে এসে দ্রৌপদীর প্রশ্ন জানালে সকলে অধোমুখে 
নীরবে রইলেন। এই ক য়ে যুধিষ্ঠির একজন বিশ্বস্ত দূতকে 'দিয়ে দ্রৌপদীকে 
ব'লে পাঠালেন, পাগ্চাল্স' তুমি এখন রজস্বলা একবস্ত্রা, এই অবস্থাতেই কাঁদতে 
কাঁদতে সভায় এসে ম্ব"বরের সম্মুখে দাঁড়াও। 
ূ দূর্যোধন “পনর্বার প্রাতিকামীকে বললেন, দ্রৌপদণীকে নিয়ে এস! প্রাতি-- 
কামা ভীত হয়ে : লে, তাঁকে কি বলব? দুযোধন বললেন, এই সৃতপূত্র ভীমের 
ভয়ে উদ্‌বিশ্ন হয়েছে। দুঃশাসন, তুমি নিজে দৌপদণকে ধ'রে নিয়ে এস। দুঃশাসন 
দ্রোৌপদীর কাছে গয়ে বললেন, পাণ্ালী, তুমি বাত হয়েছে, লজ্জা ত্যাগ ক'রে 
দুর্যোধনের সঙ্গে দেখা কর, কৌরবগণকে ভজনা কর। দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে বেগে. 
ধৃতরাস্ট্রের পত্রীদের কাছে চললেন, কিন্তু দুঃশাসন তজন ক'রে তাঁর কেশ ধরলেন 
যে কেশ রাজসূয় যজ্ঞের মন্ত্রপৃত জলে পিশ্ত হরেছিল। দুঃশাসনের আকর্ষণে 
নতদেহ হয়ে দ্রৌপদী বললেন, মন্দব্যাদ্ধ অনার্য, আম একবস্ত্রা রজস্বলা, আমাকে 
সভায় নিয়ে যেয়ো না! দুঃশাসন বললেন, তুমি রজস্বলা একবস্তা বা বিবস্ত্র 
যাই হও, দ্যুতে বিজিত হয়ে দাসী হয়েছে, আমাদের ভজনা কর। . 
বিক্ষপ্তকেশে অর্ধস্খালতবসনে দ্রৌপদী সভায় আনীত হলেন। লজ্জায় 
ও ক্রোধে দগ্ধ হয়ে তানি ধারে ধারে বললেন, দুঃশাসন, ইন্দ্রাদ দেবগণও হদ তোমার. 
সহায় হন তথাপি পাণ্ডবগণ তোমাকে ক্ষমা করবেন না। এই কুরুবীর'ণণের মধ্যে 
আমাকে টেনে আনা হ'ল 'কিল্তু কেউ তার নিন্দা করছেন না!ভীম্ম দ্রো বিদূর আর 
রাজা ধৃতরাস্ট্রের [ক প্রাণ নেই ?2কুরুবৃদ্ধগণ এই দারুণ অধর্মচার কণ দেখতে 
পাচ্ছেন না? ধিক, ভরতবংশের ধর্ম আর চাঁর্ নম্ট হয়েছে, এই শভায় ফৌববগণ 
কুলধর্মের মর্যাদালগ্ঘন নীরবে দেখছেন! দ্রৌপদী করুণস্বরে এইরূপে বিলাপ চারে 
বরুনয়নে পাঁতদের দিবে. তাকাচ্ছেন দেখে দুঃশাসন তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে হেসে 
বললেন, দাসী! কর্ণও হজ্ট হয়ে অদ্রহাস্য করলেন, শকুনিও অন:মোদনৃঠক্যরলেন . 
সভাস্থ আর সকলেই অত্যন্ত বাঁথত হলেন। ভাঁজ্ম বল্লেন? ভাগাবতা, 
ধর্মের তত্ব আত সুক্ষ্ম, আমি তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্ত্রং্তে পারাছ না। 


যুধিষ্ঠির সব ত্যাগ করলেও সত্য ত্যাগ করেন না, তি -আম বাজত 
হয়েছি। দঢৃতক্লীড়ায় শকুনি আদ্বিতীয়, তাঁর জন্যই হাঁ র খেলবার ইচ্ছা হয়ে- 


ছিল। শকুন শঠতা অবলম্বন করেছেন যুধিষ্ঠির এখন মনে করেন না। দ্রৌপদী 
বললেন, য্যাধান্ঠবের অনিচ্ছা সত্বেও ধূর্ত দুষ্ট শঠ লোকে তাঁকে এই সভায় 


সভাপর্ব ১৩৩ 


আহবান করেছে। তাঁর খেলতে ইচ্ছা হয়োছল কেন বলছেন? তান শহুধস্বভাব, 
প্রথমে শঠতা বুঝতে পারেন নি তাই পরাজিত হয়েছেন, পরে বুঝতে পেরেছেন॥ 
এই সভায় কুরুবংশীয়গণ রয়েছেন, এরা কন্যা ও পূত্রবধূদের আভভাবক, স্বাবচার 
ক'রে বলুন আমাকে জয় করা হয়েছে কি না। 

দ্রোপদীর অপমান দেখে ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যাঁধম্ঠিরকে বললেন, 
'দঢৃতকাররা তাদের বেশ্যাকেও কখনও পণ রাখে না, তাদের দয়া আছে। শত্রুরা শঠতার 
দ্বারা ধন রাজ্য এবং আমাদেরও হরণ করেছে, তাতেও আমার ক্রোধ হয় নি, কারণ 
আপানি এই সমস্তের প্রভূ । কিন্তু পাণ্ডবভার্যা দ্রৌপদী এই অপমানের যোগ্য নন, 
হশন নৃশংস কৌরবগণ আপনার দোষেই তাঁকে ক্লেশ দিচ্ছে। আম আপনার হস্ত 
দগ্ধ করব -- সহদেব, আগ্ন আন। 

অর্জন ভীমকে শান্ত করলেন। দুরযোধনের এক ভ্রাতা বিকর্ণ সভাস্থ 
সকলকে বললেন, পাণ্ঠালী যা বললেন আপনারা তার উত্তর দিন, বাঁদ সাবচার না 
করেন তবে আমাদের সদ্য নরকগাঁত হবে। কুরুগণের মধ্যে বৃদ্ধতম ভীত্ম ও ধৃতরাজ্ট্র, 
মহামাত বিদুর, আচার্য দ্রোণ ও কৃপ, এরা দ্রৌপদ'র প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন নাকেন 2 
যে সকল রাজারা এখানে আছেন তাঁরাও বলদন। বিকর্ণ এইরূপে বহুবার বললেও 
কেউ উত্তর দিলেন না। তখন হাতে হাত ঘ'বে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে 'বকর্ণ 
বললেন, আপনারা কিছু বলুন বা না বলুন, আঁম যা ন্যায্য মনে কার তা বলাছি। 
ম্‌গয়া মদ্যপান তক্ষক্রীড়া এবং অধিক স্ব্রীসংসর্গ_- এই চারটি রাজাদের ব্যসন। 
ব্যসনাসন্ত ব্যান্ত ধর্ম থেকে চ্যুত হয়, তার কৃত কর্মকে লোকে অকৃত ব'লে মনে করে। 
যুধিষ্ঠির ব্যসনাসন্ত হয়ে দ্রৌপদীকে পণ রেখোঁছলেন। কিন্তু সকল পাণ্ডবই 
'ভ্রোপদীর স্বামী, আর য্াাঁধান্ঠর নিজে বাজত হবার পর দ্রোপদীকে পণ রেখোছিলেন, 
অতএব দ্রৌপদী 'বাঁজত হন নি। 

BSE SACLE TCE LEAR SR AS 
করতে লাগলেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, পভ নট ন হে 
তার কারণ এ'রা দ্রৌপদীকে বিজিত বলেই মনে করেন। বিকর্ণ, তি বালক হয়ে 
'স্থাঁবরের ন্যায় কথা বলছ। নির্বোধ, তুম ধর্ম জান না র সর্বস্ব পণ 
করোছিলেন দ্রৌপদী তার অন্তর্গত; তিন স্পম্টবাক্যে OE Ho 
পাণ্ডবগণ তাতে আপাত্ত করেন নি। আরও শোন -__স্্রীদের এক পাঁতই বেদাঁবাহত, 
দ্রৌপদীর অনেক পাত, অতএব এ বেশ্যা। শকুনি সমস্ত ধন ও দ্রৌপদী সমেত 
পণুপাণ্ডবকে জয় করেছেন। দুঃশাসন, তুমি পাণ্ডবদের আর দ্রৌপদী বস্ত্র হরণ কর! 


১৩৪ মহাভারত. 


পাণ্ডবগণ নিজ নিজ উত্তরায় বসন ফেলে দিলেন। দুঃশাসন দ্রোপদীর বস্ত্র 
ধ'রে সবলে টেনে নেবার উপক্রম করলেন। লজ্জা থেকে ত্রাণ পাবার জন্য দ্রোপদশী 
কৃষ্ণ বিষ্ণু হারকে ডাকতে লাগলেন। তখন স্বয়ং ধর্ম বস্তের রূপ ধ'রে তাঁকে আবৃত 
করলেন। দুঃশাসন আকর্ষণ করলে নানা বর্ণে রঞ্জিত এবং শভ্র শত শত বসন 
রাজারা দ্রোপদীর প্রশংসা আর দুঃশাসনের নিন্দা করতে লাগলেন। 

ক্রোধে হস্ত 'নাষ্পম্ট ক'রে কাম্পত ওম্ঠে ভীম উচ্চস্বরে বললেন, ক্ষত্রিয়- 
গণ, শোন, যাঁদ আম যুদ্ধক্ষেত্রে এই পাপী দুর্বীষ্ধ ভরতকুলকলঙ্ক দুঃশাসনের 
বক্ষ বিদশর্ণ ক'রে রন্্রপান না কার, তবে যেন িতৃপুরূষগণের গাঁত না পাই। ভীমের 
এই লোমহর্যকর শপথ শুনে রাজারা তাঁর প্রশংসা এবং দুঃশাসনের নিন্দা করতে 
লাগলেন। সভায় দ্রৌপদার বস্ত্র রাশীকৃত হ'ল, দুঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হয়ে বসে 
পড়লেন। বিদূর বললেন, সদস্যগণ, আপনারা+রোরদদ্যমানা দ্রৌপদার প্রশ্নের উত্তর 
দিচ্ছেন না তাতে ধর্মের হানি হচ্ছে। কর্ণ নিজের বুদ্ধি অনুসারে উত্তর দিয়েছে, 
আপনারাও 'দিন। -সভাম্থ রাজারা উত্তর দিলেন না। কর্ণ দুঃশাসনকে বললেন, এই 
কৃষ্ণ দাসীকে গৃহে নিয়ে যাও। 
রি দ্রৌপদী বিলাপ করতে লাগলেন। ভীম্ম বললেন, কল্যাণী, আমি তোমাকে 
বলোছি যে ধর্মের গাঁত অতি দুর্বোধ সেজন্য আমি উত্তর দিতে পারাছ না। কৌরব- 
গণ লোভমোহপরায়ণ হয়েছে, শীঘ্রই এদের বিনাশ হবে। পাণ্টালী, য্যাধান্ঠরই বলুন 
তুমি আঁজতা না 'জিতা। দূর্যোধন সহাস্যে বললেন, ভীম অজন প্রভূত বলুন ষে 
ষ্াাধান্ঠর তোমার স্বামী নন, তান মিথ্যাবাদী, তা হ'লে তুম দাসীত্ব থেকে মুক্ত 
হবে। অথবা ধর্মপূত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং বলুন তান তোমার স্বামী ক অস্বামী। ভম 
তাঁর চন্দনচার্চত বিশাল বাহু তুলে বললেন, ধর্মরাজ য্যাধাম্ঠির যাঁদ আমাদের গর; 
না হতেন তবে কখনই ক্ষমা করতাম না। উান যদি আমাকে নিষ্কৃতি দেন তবে 
চপেটাঘাতে এই পাপী ধৃতরান্ট্রপূত্রগণকে ' নিচ্পিষ্ট করতে পাঁর। (১ 

অচেতনের ন্যায় নীরব য্:ধিষ্ঠিরকে দুর্ষোধন বললেন, ভন্ম্জধন প্রভৃতি 
আপনার আজ্ঞাধীন, আপানই দ্রৌপদার প্রশ্নের উত্তর দিনু । ব'লে দুর্যোধন 
কর্ণের দিকে চেয়ে একটু. হেসে বসন সাঁরয়ে ক তুল্য তাঁর বাম উরু 
দ্রোৌপদীকে দেখালেন। বৃকোদর ভীম বিস্ফারিতনয়নে বললেন, মহাযুদ্ধে তোমার 
ওই উর; যাঁদ গদাঘাতে না ভাঁঙ তবে যেন আমার পিতৃলোকে গাঁত না হয়। 

বদর বললেন, ধৃতরান্ট্রের পুত্রগণ, এই ভীমসেন থেকে তোমাদের মহা 


সভাপর্ব ১৩৫ 


বিপদ হবে তা জেনে রাখ। তোমরা দাতের নিয়ম লঙ্ঘন করেছ, সভায় স্মগলোক 
এনে বিবাদ করছ। ধর্ম নষ্ট হ'লে সভা দুষিত হয়। যুধিষ্ঠির নিজে বিজিত হবার 
পূর্বে দ্রোপদীকে পণ রাখতে পারতেন, কিন্তু প্রভৃত্ব হারাবার পর তা পারেন না। 

ধৃতরাষ্ট্রের অশ্নিহোত্গৃহে একটা শৃগাল চিৎকার ক'রে উঠল, গর্দভ ও 
পক্ষীরাও ভয়ংকর রবে ডাকতে লাগল। অশুভ শব্দ শুনে বিদুর গান্ধারী ভাঁজ্ম 
দ্রোণ ও কৃপ “স্বস্তি স্বাঁস্ত' বললেন এবঙ ধৃতরাম্ট্রকে জানালেন। তখন ধৃতরাষ্টর 
বললেন, মূর্খ দূর্যোধন, এই কৌরবসভায় তুমি পাণ্ডবগণের ধর্মপ্র্লীর সঙ্গে কথা 
বলেছ! তুমি মরেছ। তার পর তান দ্রৌপদাকে সান্ব্বনা দিয়ে বল্লেন, পাঞ্চাল', তুমি 
আমার বধূদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা এবং ধর্মশীলা সতী, আমার কাছে অভীষ্ট বর চাও। 
| দ্রৌপদী বললেন, ভরতর্ষভ, এই বর দিন যেন সর্বধর্মচারী যুধিষ্ঠির 
দাসত্ব থেকে মুক্ত হন, আমার পন্তর প্রাতাবন্ধ্যকে কেউ যেন দাসপূত্র বলে না ডাকে। 
ধৃতরাজ্ট্র বললেন, কল্যাণ, যা বললে তাই হবে। তুমি দ্বিতীয় বর চাও, আমার মন 
বলছে একটিমাত্র বর তোমার যোগ্য নয়। দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, ভীমসেন, ধনঞ্জয় 
আর নকুল-সহদেব দাসত্ব থেকে মত্ত ও স্বাধীন হ'ন। ধৃতরাম্ী বললেন, পত্রী, তাই 
হবে। দুটি বরও তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তৃতীয় বর চাও। দ্রৌপদী বললেন 
মহারাজ, লোভে ধর্মনাশ হয়, আমি আর বর চাই না। এই বিধান আছে যে বৈশ্য এক 
বর, ক্ষত্রিয়াণ দুই বর, রাজা তিন বর এবং ৱাহযণ শত বর নিতে পারেন। আমার 
স্বামীরা দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে পুণ্যকর্মের বলেই শ্রেয়োলাভ করবেন। 

কর্ণ বললেন, দ্রৌপদী যা করলেন কোনও নারী তা পূর্বে করেছেন এমন 
শুনি নি, দুঃখসাগরে নিমগ্ন পাণ্ডবগণকে হান নৌকার ন্যায় পার করেছেন। 
এই কথা শুনে ভীম দুঃখিত হয়ে বললেন, মহার্ধ দেবলের মতে 
পুরুষের তেজ তিনটি-_অপত্য, কর্ম ও বিদ্যা। পত্নীর অপমানে আমাদের সন্তান 
দূষিত হ'ল। 'অজর্ন বললেন, হীন লোকে ক বলে না বলে তা নিয়ে সত্জনরা 
জল্পনা করেন না, তাঁরা নিজ ক্ষমতায় নির্ভর করেন। তাঁম য্দাধিম্টিরক্টে বললেন 
LN EE , তার পর 
আপনি পৃথিবী শাসন করবেন। SSD 

যুধাম্ঠর ভামকে নিবৃত্ত করে, বাঁসয়ে ধৃতরাম্ট্রের কাছে গিয়ে 
কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, মহারাজ, আমরা সর্বদাই আপনার অধীন, আদেশ করুন 
এখন কি করব। ধূৃতরাম্ট্র বললেন, অজাতশত্রু; তোমার মঙ্গল হ'ক। সমস্ত ধন 
সমেত তোমরা নার্বঘে] ?ফরে বাও, নিজ রাজ্য শাসন কর। আমি বন্ধ, তোমাদের 


৯৩৬ মহাভারত 


হিতকর আদেশই দিচ্ছি । তুমি ধর্মের সক্ষম গাঁত জান, তুমি বিনীত, বৃদ্ধদের 
সেবক। যাঁরা উত্তম পুরুষ তাঁরা কারও শব্ুুতা করেন না, পরের দোষ না দেখে 
গৃণই দেখেন। এই সভায় তুমি সাধজনোচিত আচরণ করেছ। বংস, দুর্বোধনের 
নিষ্ঠুরতা মনে রেখো না। আমি তোমার শুভাকাঞ্্ষী বৃদ্ধ অন্ধ পিতা, আমাকে 
আর তোমার মাতা গাম্ধারীকে দেখো। তোমাদের দেখবার জন্য এবং এই দুই পক্ষের 
বলাবল জানবার জন্য আমি দ্যূতসভায মত দিয়োছলাম। তোমার ন্যায় শাসনকর্তা 
এবং বিদুরের ন্যায় মন্ত্রী থাকতে কুরুবংশশয়গণের কোনও. ভয় নেই। এখন তুমি 
ইন্দ্প্রস্থে যাও, ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার সম্প্রীত এবং ধর্মে মাত থাকুক। 


1 অনুদ্যতপর্বাধ্যায় |. 
১৭। প্যনর্বার দ়তন্রীড়া 


পান্ডবগণ চলে গেলে দুঃশাসন বললেন, আমরা আঁত -কম্টে যা হস্তগত 
করেছিলাম বৃদ্ধ তা নষ্ট করলেন। তার পর কর্ণ আর শকৃনির সঞ্গে মন্্রণা ক'রে 
দূর্যোধন তাঁর পিতার কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, বৃহস্পাঁত বলেছেন, যে শুরা 
যুদ্ধে বা ফুদ্ধ না করেই অনিষ্ট করে তাদের সকল উপায়ে বিনষ্ট করবে। দংশনে 
উদ্যত সর্পকে.কণ্ঠে ও পৃষ্ঠে ধারণ ক'রে কে পারত্যাগ করে? পিতা, ক্রুদ্ধ পাণ্ডবরা 
আমাদের নিঃশেষ করবে, আমরা তাদের নিগৃহীত করেছি, তারা ক্ষমা করবে না! 
আমরা আবার তাদের সঙ্গে খেলতে চাই। এবারে দ্যুতক্লীড়ায় এই পণ হবে- 
পরাজিত পক্ষ মগচর্ম ধারণ ক'রে বার বৎসর মহারণ্যে বাস এবং তার পর এক 
বংসর অজ্ঞাতবাস করবে। আমরা দাত জয়ী হয়ে বার বৎসরে রাজ্যে দূঢ়প্রাতম্ঠিত 
হব, মির ও সৈন্য সংগ্রহ করব, তের বৎসর পরে পাণ্ডবরা ফিরে এলে আমরা তাদের 
পরাজিত করব। ধৃতরাম্ট্র সম্মত হয়ে বললেন, পাণ্ডবদের শীঘ্র ফিরিয়ে আন। 
জ্ঞানবতাঁ গাম্ধারী তাঁর পাঁতকে রললেন, দূর্যোধন জন্মগ্রহণ করুলৈ বিদুর 

সেই কুলাষ্গারকে .পরলোকে পাঠাতে বলেছিলেন। মহারাজ, তু্‌, নিজের দোষে 
দবঃখসাগরে মন হয়ো না, নির্বোধ আঁশষ্ট পদের কথা শুনো মা) পাণ্ডবরা শান্ত 
হয়েছে, আবার কেন তাদের ক্রুদ্ধ করছ? তুমি ইর্যোধনকে ত্যাগ করতে 
পার নি, এখন তার ফলে বংশনাশ হবে। 'ধৃতরাষ্টর , আমাদের বংশ নম্টই 
হবে, আমি তা নিবারণ করতে পারাঁছ না। আমার প্ত্রেরা যা ইচ্ছা হয় কর্দক। 
১ দুর্ষোধনের দূত প্রাতকামী যৃধান্ঠিরের কাছে গিয়ে জানালে যে ধৃতরাম্ত্র 
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আবার তাঁকে দা-তক্রাড়ায় আহবান করেছেন। য্াধাম্ঠর বললেন, বিধাতার নিয়োগ 
শ্রনূসারেই জীবের শন্ভাশন্ভ ঘটে। বৃদ্ধ ধৃতরাম্ট্র যখন ডেকেছেন তখন বিপদ 
হবে জেনেও আমাকে যেতে হবে। রাম জানতেন যে স্বর্ণময় জন্তু অসম্ভব, তথাপি 
তিনি স্বর্ণমৃথ দেখে লব্ধ হয়োছলেন। বিপদ আসন্ন হ'লে লোকের বাদ্ধর 
“বিপর্যয় হয়! 

যুধিষ্ঠির দ্যুতসভায় উপস্থিত হ'লে শকুন বললেন, বৃদ্ধ ধৃতরাম্ট 
তোমাদের ধন 'ফাঁরয়ে দিয়ে মহৎ কার্য করেছেন। এখন যে পণ রেখে আমরা খেলব 
তা শোন। -- আমরা যাঁদ হাঁর তবে মৃগচর্ম পাঁরধান ক'রে দ্বাদশ বর্ষ মহারণ্যে বাস 
করব, তার পর এক বংসর স্বজনবর্গের অজ্ঞাত হয়ে থাকব। যদ অজ্জাতবাসকালে 
কেউ আমাদের সন্ধান পায় তবে আবার দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করব। যাঁদ তোমরা 
হেরে যাও তবে তোমরাও এই নিয়মে বনবাস ও অজ্ঞাতবাস করবে, এবং ত্রয়োদশ 
বৎসরের শেষে স্বরাজ্য পাবে। এখন খেলবে এস। 

' সভাস্থ সকলে উদ্বাবগন হয়ে হাত তুলে বললেন, আত্মীয়দের ধক, তাঁর 
পাণ্ডবদের সাবধান ক'রে দিচ্ছেন না, পাণ্ডবরাও তাঁদের বিপদ বুঝছেন না। 
ফ্াধান্ঠর বললেন, আমি স্বধর্মীনষ্ঠ, দ্যতক্লীড়ায় আহত হ'লে নিবৃত্ত হই না। 
শকুন, আম আপনার সঙ্গে খেলব। শকুনি তাঁর পাশা ফেলে বললেন, জতোছ। 

পরাজিত পান্ডবগণ মৃগচর্মের উত্তরীয় ধারণ করে বনবাসের জন্য প্রস্তুত 
'হলেন। দুঃশাসন বললেন, এখন দূর্যোধন রাজচক্রবতর হলেন, পাণ্ডবগণ 
সূদীর্ঘকালের জন্য নরকে, পাঁতত হ'ল। : ক্লীব পাণ্ডবদের কন্যাদান করে দ্রুপদ 
ভাল করেন নি। দ্রৌপদী, এই পাঁতত স্বামীদের সেবা করে তোমার আর লাভ 
[কঃ ভীম বললেন, নিষ্ঠুর, তুমি এখন বাক্যবাণে আমাদের মর্মভেদ করছ, এই 
কথা যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মর্মস্থান ছিন্ন ক'রে মনে করিয়ে দেব। নিলজ্জ দুঃশাসন 
“গরু, গর? বলে ভীমের চারাদিকে নাচতে লাগলেন। 

“. ডবগণ সভা থেকে নির্গ'ত হলেন।. দর্বষ্ধি দর্যোধন হেট অধার 
হয়ে ভীমের সিংহগাঁতর অনুকরণ করতে লাগলেন। ভাঁম ?পছন ফিরে বললেন, 
মূঢ় দুর্যোধন, দুঃশাসনের বিদীর্ণ বক্ষের শোণিত পান শ্বামার কর্তব্য শেষ 
হবে না, তোমাকে সদলে নিহত ক'রে প্রাতশোধ নেব! গদাঘাতে তোমাকে 
মারব; পদাঘাতে তোমার মস্তক ভূলুণ্ঠিত করব। অজুনিগকর্ণকে আর সহদেব ধূর্ত 
শকুনিকে মারবেন, আর এই বাক্যবীর দুরাত্রা দুঃশাসনের রক্ত আমি সিংহের ন্যায় 
পান করব। 


১৩৮ মহাভারত 


অজন বললেন, কেবল বাক্য দ্বারা সংকল্প ব্যক্ত করা যায় না, চতুর্দশ 
বৎসরে যা হবে তা সকলেই দেখতে পাবেন। ভাঁমসেন, আপনার 'প্রয়কামনায় আম 
প্রাতিজ্ঞা করাঁছ-_-এই ঈর্ধাকারী কটনভাষী অহংকৃত কর্ণকে আমি যুদ্ধে শরাঘাতে 
বধ করব। যাঁদ এই সত্য পালন করতে না পারি তবে হিমালয় বিচলিত হবে, 
দিবাকর 'নিষ্প্রভ হবে, চন্দ্রের শৈত্য নষ্ট হবে। সহদেব বললেন, গাম্ধার-কুলাঙ্গার 
শকুন, তোমার সম্বন্ধে ভীম যা বলেছেন তা আম করব। নকুল বললেন, 
দুর্ঘেধনকে তুষ্ট করবার জন্য যারা এই সভায় দ্রৌপদণীকে কটুকথা শুনিয়েছে সেই 
দুর্বজ্তদের আমি যমালয়ে পাঠাব, ধর্মরাজ আর দ্রৌপদীর নির্দেশ অনুসারে আমি, 
পৃথিবৰ থেকে ধার্তরাষ্টরগথকে লুপ্ত করব। 


১৮। পাণ্ডবগণের বনযান্রা 


বৃদ্ধ পিতামহ ভাঁম্ম, ধৃতরাম্ট্র, তাঁর পন্ত্রপ, দ্রোণ,. কপ, অশ্বর্থামা, 
সোমদত্ত, বাহনীকরাজ, বিদুর, যষ,ৎসদ, সঞ্জয় প্রতীতকে সম্বোধন ক'রে যুধিষ্ঠির 
বললেন, আমি বনগমনের অনমাত চাচ্ছি, ফিরে এসে আবার আপনাদের দর্শনলাভ 
করব। সভাসদ্‌গণ লজ্জায় কিছু বলতে পারলেন না, কেবল মনে মনে য্দাধাঁষ্ঠরের 
কল্যাণ কামনা করলেন। বদর বললেন, আর্ধা কুন্তী বৃদ্ধা এবং সুখভোগে 
অভ্যস্তা, তান সসম্মানে আমার গৃহেই বাস করবেন। পাণ্ডবগণ, তোমাদের সর্ব- 
বিষয়ে মঙ্গল হ'ক। হযাীধাষ্ঠরাঁদ বললেন, নিষ্পাপ িতৃব্, আপাঁন আমাদের 
পিতার সমান, যা আজ্ঞা করবেন তাই পালন করব। 

{বদর বললেন, য্দাধাম্ঠর, অধর্ম দ্বারা বাজত হ'লে পরাজয়ের দুঃখ হয় 
না। তুমি ধৰ্মজ্ঞ, অজন যদদ্ধজ্ঞ, ভীম শ্রুহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব 
নিয়মপালক, ধোম্য শ্রেষ্ঠ ঘহমবিৎ, দ্রৌপদী ধর্মচারিণী। তোমরা পরস্পরের প্রিয়, 
প্রয়ভাষী, তোমাদের মধ্যে কেউ ভেদ জন্মাতে পারবে না। আপংকালেএএবং সর্ব 


কার্যে তোমরা বিবেচনা ক'রে চ'লো। তোমাদের মঙ্গল হ’ক, ফিরে এস, 
আবার তোমাদের দেখব। (3৯) 
কুন্তী ও অন্যান্য নারীদের কাছে গিয়ে বিদায় চাইলেন। 


অন্তঃপুরে ক্রল্দনধ্যনি উঠল। কুন্তী শোকাকুল হয়ে বললেন, বংসে, তুম সর্ব- 
গুণান্বিতা, আমার কোনও উপদেশ দেওয়া অনাবশ্যক। কৌরবগণ ভাগ্যবান তাই 
তারা তোমার কোপে দগ্ধ হয় নি। তুমি 'নার্বঘ্যে যাত্রা কর, আমি সর্বদাই তোমার 
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শুভচিদ্তা করব। আমার পাত্র সহদেবকে দেখো, যেন সে এই বিপদে অবসন্ন 
না হয়। 

দ্রৌপদী আলুলায়িত কেশে রক্তাক্ত একবস্তে সরোদনে যাত্রা করলেন। 
নিরাভরণ পুত্রগণকে আলিঙ্গন ক'রে কুন্তী বললেন, তোমরা ধার্মিক সচ্চারন্র 
উদারপ্রকত ভগবদভন্ত ও যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের ভাগ্যে এই বিপর্যয় কেন হ'ল? 
তোমাদের পিতা ধন্য, এই বিপদ তাঁকে দেখতে হ'ল না, স্বর্গগতা মাদ্রীও ভাগ্যবতী । 
আমি তোমাদের ছেড়ে থাকতে পারব না, সঙ্গে যাব। হা কৃষ্ণ দবারকাবাসী, কোথায় 
আছ, আমাদের দুঃখ থেকে ত্রাণ করছ না কেন? 

পাণ্ডবগণ কুল্তীকে সান্ত্বনা দিয়ে যাতা করলেন। দুর্যোধনাদির পত্ধীরা 
দৌপপদণর অপমানের বিবরণ শুনে কৌরবগণের নিন্দা ক'রে উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে 
লাগলেন। পত্রদের অন্যায়ের কথা ভেবে ধৃতরাম্ট্র উদ্বেগ ও অশান্তি ভোগ 
করাছলেন। ভান বিয়েকে ডাকিয়ে বললেন, পৃশ্ডবগণ কি ভাবে যাচ্ছেন তা আনি 
জানতে চাই, তুমি বর্ণনা কর। 

বিদূর বললেন, ধর্মরাজ যাধান্ঠর বস্তে মুখ আবৃত করে চলেছেন। 
মহারাজ, আপনার প্দর্রেরা কপট উপায়ে রাজ্য হরণ করলেও য্যাধান্ঠরের ধর্ম বুদ্ধ 
বিচালত হয় নি । তানি দয়ালু, তাই ক্ৰুদ্ধ হয়েও চক্ষু উল্মীলন করছেন না, পাছে 
আপনার পূুত্রণ দগ্ধ হয়। শত্রুদের উপর বাহুবল প্রয়োগ করবেন তা -জানাবার 
জন্য ভীম তাঁর বাহঃদ্বয় প্রসারিত ক'রে চলেছেন! বাণবর্ধণের পূর্বাভাষরূপে 
অজন বালুকা বর্ষণ করতে করতে যাচ্ছেন। সহদেব মুখ ঢেকে এবং নকুল সর্বাঙ্গে 
ধল মেখে বিহবলচিত্তে চলেছেন। দ্রৌপদী তাঁর কেশজালে মুখ আচ্ছাঁদত ক'রে 
সরোদনে অনুগমন করছেন। প্0রোহিত ধোম্য হাতে কুশ নিয়ে যমদেবতার সাম 
মন্ত্র গান ররে পুরোভাগে চলেছেন। পুরবাসিগণ বিলাপ করছে-_হায়, আমাদের 
রক্ষকগণ চলে যাচ্ছেন! মহারাজ, পাণ্ডবগণের যাত্রাকালে বিনা বিদ্যৎ, 
ভুমিকম্প, অকালে সূর্যগ্রহণ প্রস্ভীত দদলক্ষিণ দেখা দিয়েছে! ৩১ 

দেবার্ধ নারদ সভামধ্যে বললেন, দূর্যোধনের অপরাধে পররং- ভীমার্জৃনের 
বলে এখন থেকে চতুর্দশ বর্ষে কৌরবগণ বিনন্ট হবে। ট্লে তানি অন্তাহ্হত 
'হলেন। বিপংসাগরে দ্রোণাচাষই দ্বীপ্রস্বরূপ এই ম্ীপ্করে দর্যোধন কর্ণ ও 
শকুন তাঁকেই রাজ্য নিবেদন করলেন। দ্রোণ বললেন, তোমরা আমার শরণাগত তাই 
তোমাদের ত্যাগ করতে পারব না। পাণ্ডবরা ফিরে এসে তোমাদের উপর প্রাতিশোধ 
নেবে। বীরশ্রেষ্ঠ অজননের সঙ্গে আমার যুদ্ধ করতে হবে এর চেয়ে অধিক দুঃখ 
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আর কি হ'তে পারে। যে ধ্ল্টদরমদ্ন আমার মৃত্যুর কারণ ব'লে প্রাসদ্ধি আছে, সে 


পাণ্ডবপক্ষেই. থাকবে । দূর্যোধন, তোমার সুখ হেমন্তকালে তালচ্ছায়ার ন্যায় 
ক্ষণস্থায়ী; অতএব যজ্ঞ দান আর ভোগ ক'রে নাও, এখন থেকে চতুর্দশ বংসরে 
তোমাদের মহাবিনাশ হবে। ম্‌ 


বনপর্ব 
॥ আরণ্যকপর্বাধ্যায় ॥ 
১ যাধিষ্ঠির ও অনুগামশ বিপ্রগণ __ সূ্যদত্ত তান্জ্থালণ, ্ 


পণ্সপান্ডব ও দ্রৌপদী হস্তিনাপুর থেকে নিত্কান্ত হয়ে উত্তরমুখে যাত্রা 
করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভাতি চোদ্দ জন ভৃত্য স্তীদের নিয়ে রথে চ'ড়ে তাঁদের পশ্চাতে 
গেল। প্দরবাসীরা কৃতাঞ্জলি. হয়ে পাণ্ডবগণকে বললে, আমাদের ত্যাগ ক'রে 
আপনারা কোথায় যাচ্ছেন? নিষ্ঠ'র শত্রুরা অধর্ম ক'রে আপনাদের জয় করেছে এই 
সংবাদ শুনে উদ্াবগ্ন হয়ে আমরা এসেছি। আমরা আপনাদের ভন্ত অনুরন্ত ও 
হিতকামী, কুরাজার অধোষ্ঠত রাজ্যে আমরা বাস করব না। ধর্মঅর্থকাম এই 
্রিবর্গের সাধক এবং লোকাচারসম্মত ও বেদোন্ত সকল গুণ আপনাদের আছে, আমরা 
আপনাদের সঙ্গেই থাকব। 

যাঁধম্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, ব্লাহমণপ্রমৃখ প্রজারা আমাদের স্নেহ করেন, 
তাই যে গুণ আমাদের নেই তাও আছে বলছেন। আমরা আপনাদের কাছে এই 
অনুরোধ করছি, স্নেহ ও অনুকম্পার বশবতর্ হয়ে অন্যথা করবেন না। -- পিতামহ 
ভীত্ম, রাজা ধৃতরাম্ট্র, বিদুর, আমাদের জননী, এবং বহু সৃহৎ হাস্তিনাপুরে 
ভাতেই আমাদের মঙ্গল হবে। আপনারা বহনদুরে এসে পড়েছেন, এখন ফিরে, 
যান। আমাদের স্বজনবর্গের ভার আপনাদের উপর রইল, তাঁদের প্রাত ্নেহদ্ম্ট 
রাখবেন, তাতেই আমরা তুষ্ট হব। 

ধর্মরাজ যূধিন্ঠিরের কথায় প্রজাবর্গ 'হা রাজা’ বালে আর্তনাদ কারে উঠল 
এবং অনিচ্ছায় বিদায় নিয়ে শোকাতুরচিত্তে ফিরে গেল। তারা চ'লে গেলে 
পাণ্ডবগণ রথারোহণে যাত্রা করলেন এবং দিনশেষে গঞ্গাতণরে প্রমাণ নামক মহাবট- 
বৃক্ষের নিকট উপস্থিত: হলেন। সেই রাতে তাঁরা কেবল জলপান করেএইলেন। 
শিষ্য ও পরিজন সহ কয়েকজন ত্রাহন্্ণ পাশ্ডবদের অনগমন করোছিন্েন, তাঁরা সেই 
রমণার ও ভয়সংকুল সমধ্যাকালে হোমাণ্ন জেবলে বেদধ্বনি ও বিবিধ আলাপ কমতে 


লাগলেন এবং মধুর বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস দিযে মু রাত্রি যাপন করলেন। ১ 
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দুঃখিতমনে বনে যাচ্ছি, সেখানে ফলমূল আর মাংস খেয়ে থাকব। 'ঁহংস্রপ্রাণি- 
সমাকুল বনে বহ কষ্ট, আপনারা এখন ফিরে যান। ব্রাহম্ণরা বললেন, রাজা, 
তাপনার যে গাঁত আমাদেরও সেই গাঁত হবে। আমাদের ভরণপোষণের জন্য ভাববেন 
না, নিজেরাই আহার সংগ্রহ ক'রে নেব। আমরা ধ্যান ও জপ ক'রে আপনার মঞ্গল- 
ধান করব, মনোহর কথায় চিত্তাবনোদন করব। য্যাধন্ঠির বললেন, আপনারা 
'আহার সংগ্রহ করে ভোজন করবেন তা আম কি ক'রে দেখব? আপনারা 
ক্লেশভোগের যোগ্য নন! ধূৃতরাম্ট্রপুত্রদের ধিক, আমাদের প্রাত স্নেহবশেই আপনারা 
ক্লেশভোগ করতে চাচ্ছেন। 

যোগ ও সাংখ্য শাস্তে বিশারদ শৌনক নামক এক র্লাহনণ যাঁধান্ঠরকে 
বললেন, রাজা, সহস্র শোকস্থান ১) আছে, শত ভয়স্থান ৯) আছে, মূর্খরাই 
প্রাতাদন তাতে আঁভভূত হয়, পশ্ডিতজন হন না। শাস্রসম্মত অমঙ্গলনাশনশ 
বৃদ্ধি আপনার আছে, অর্থকণ্ট, দুর্গমস্থানে বাস বা স্বজনাবচ্ছেদের জন্য শারশীরক 
'বা মানাঁসক দুঃখে অবসন্ন হওয়া আপনার উচিত নয়। মহাত্মা জনক বলেছেন, 
রোগ, শ্রম, আগ্রয় বিষয়ের প্রাপ্ত ও প্রিয় বিষয়ের বিরহ, এই চার কারণে শারীরিক 
দুঃখ উৎপন্ন হয়। শারীরক দুঃখের প্রাতীবিধান করা এবং মানাঁসক দুঃখ সম্বন্ধে 
চিন্তা না করাই দহঃখানিবৃত্তির উপায়। আঁগ্ন যেমন জলে 'নর্বাপত হয় সেইরূপ 
জ্ঞান দ্বারা মানাসক দুঃখ দূরীকৃত হয়, মন প্রশান্ত হ'লে শারীরক কষ্টেরও 
উপশম হয়। স্নেহ (২) ই মানাঁসক দুঃখের মূল, দৃঃখ ভয় শোক হর্ষ আয়াস 
সবই স্নেহ থেকে উৎপন্ন । জ্ঞানী যোগী ও শাস্তজ্ঞ ব্যাস্ত স্নেহে লি্ত হন না। 
আপনি কোনও বিষয় স্পৃহা করবেন না, যাঁদ ধর্ম চান তবে স্পৃহা ত্যাগ করুন । 

ফাঁধান্ঠর বললেন, ব্রাহরণদের ভরণের জন্যই আমি অর্থ কামনা কারি, 
আমার নিজের লোভ নেই। অনুগত জনকে পালন না ক'রে আমার ন্যায় গৃহাশ্রমবাসী 
কি করে থাকতে পারে? তৃণাসন ভূমি জল ও মধুর বাক্য, এই অভাব 
সঙ্জনের গৃহে কখনও হয় না। আর্ত ব্যন্তিকে শয্যা, শ্রান্তকে আসুন তকে জল 
এবং কষীধ্তকে আহার দিতে হবে। গৃহস্ধের পক্ষে এইই পরম ধর্ম 

শৌনক বললেন, মহারাজ এই বেদবচন আছে-ঠিক কর, ভাগও কর; 


(১)শোক ও ভয়ের কারণ। 
(২) অন্যরাগ, আসান্ত। 


চা 
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অতএব কোনও ধর্মকার্ষ কামনাপূর্বক ক্রা উচিত নয়। ব্রাহন্ণদের ভরণের জন্য 
আপাঁন তপ ও যোগ দ্বারা সাম্ধলাভের চেষ্টা করুন, সিদ্ধ ব্যান্ত যা ইচ্ছা করেন 
তপস্যার প্রভাবে তাই করতে পারেন। 

মাধচ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের কাছে গিয়ে পুরোহিত ধৌম্যকে বললেন, বেদজ্ 
ব্রাহত্রণগণ আমার সঙ্গে যাচ্ছেন, কিন্তু আম দঃখা, তাঁদের পালন করতে অক্ষম, 
পরিত্যাগ করতেও পারছি না। ক কর্তব্য বলুন। ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে ধৌম্য 
বললেন, সূযই সর্বভূতের পিতা, প্রাণীদের প্রাণধারণের নিমিত্ত তাঁনই অন্নস্বরূপ, 
তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। ধোৌম্য সূর্যের অন্টোত্তর-শত নাম 'শাঁখয়ে দিলে যাঁধাম্ঠির 
পুষ্প ও নৈবেদ্য দিয়ে সূর্যের প্‌জা করলেন এবং কঠোর তপস্যা ও স্তবপাঠে 
রত হলেন। সূর্যদের প্রসন্ন হয়ে দীপ্যমান মর্তিতে আঁবর্ভৃত হয়ে বললেন, রাজা, 
তোমার যা অভীম্ট আছে সবই তুমি পাবে, বনবাসের দ্বাদশ বংসর আমি তোমাকে 
অন্ন দেব। এই তান্রময় স্থালী নাও, পাণ্চালী পাকশালায় গিয়ে এই পাত্রে ফল মূল 
আমিষ শাকাদি রন্ধন করে যতক্ষণ অনাহারে থাকবেন ততক্ষণ চতর্বধ অন্ন অক্ষয় 
: হয়ে থাকবে। চতুর্দশ বৎসর পরে তুম আবার রাজ্যলাভ করবে। এই বলে সূর্য 
অন্তাহ্ত হলেন। 

বরলাভ ক'রে যুধিষ্ঠির ধোঁমাকে প্রণাম এবং ভ্রাতাদের আলিঙ্গন করলেন, 
এবং তখনই দ্রৌপদণীর সঙ্গে পাকশালায় গয়ে রন্ধন করলেন। চর্বয চুষ্য লেহ্য 
পেয় এই চত্াৰ্বধ যাদ্য প্রস্তৃত হ'ল, অল্প হলেও তা প্রয়োদনমত বাড়তে লাগল। 
ব্লাহমণভোজন শেষ হ'লে যাঁধষ্ঠিরের ভ্রাতারা খেলেন, তার পর বিঘস নামক অবাশিষ্ট 
অন্ন য্দাধম্ঠির এবং সর্বশেষে দ্রৌপদী খেলেন। তখন অন্ন নিঃশেষ, হয়ে গেল। 
সূর্যের বরপ্রভাবে এইরূপে যাধাচ্চর ব্রাহমণগণকে অভিলাষত বস্তু দান করতে 
লাগলেন। কিছ কাল পরে পাণ্ডবগণ ধোম্য ও অন্য ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কাম্যকবনে 
যাত্রা করলেন। 


২। ধৃতরাস্ট্রের অস্থির মাত 


(০ 
২) 
৮5 বললেন, তোমার 
বুদ্ধ নির্মল, ধর্মের সুক্ষ তত্ব তুমি জন, কুরুবংশীয তুম সমদৃষ্টিতে দেখ; 


যাতে কুরুপান্ডবের হিত হয় এমন উপায়.বল। বিদুর বললেন, মহারাজ, অর্থ কাম 


(১) যাঁর চক্ষুর ক্রিয়া বাঁদ্ধি দ্বারা সম্পন্ন হয়। 


১৪৪ মহাভারত 


ও মোক্ষ এই ব্রিবর্গের মূল ধর্ম; রাজ্যেরও মূল ধর্ম। সেই ধর্মকে বাঁঞ্চত করে 
শকুনি প্রভৃতি, পাপাত্মারা ফুঁধান্ঠরকে পরাজিত করেছে। আপনি পূর্বে যেমন 
পান্ডবদের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়োছলেন, এখন আবার সেইরূপ 1দন। 
পাস্ডবদের তোষণ এবং শকুনির অবমাননা --এই আপনার সর্বপ্রধান কার্য, এই যাঁদ 
করেন তবেই আপনার পূত্রদের কিছু রাজ্য রক্ষা পাবে। 'দুর্যোধন বাঁদ সন্তুষ্ট 
হয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে একযোগে রাজ্য ভোগ করে তবে আপনার দুঃখ থাকবে না। 
যাঁদ তা না হয় তবে দুর্যোধনকে নিগৃহীত ক'রে য্বাধান্ঠরকে রাজ্যের আধপতা 
দিন, দূর্ঘেধন শকুনি আর কর্ণ পান্ডবগণের অনুগত হ’ক, দুঃশাসন সভামধ্যে 
ভীমসেন আর দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। এ ছাড়া আর কি পরামর্শ 
আমি দিতে পাঁর 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, তুমি পূর্বে দ্চতসভায় যা বলোছলে এখন আবার তাই 
বলছ। তোমার কথা পাণ্ডবদের শহতকর, আমাদের আহতকর। পাণ্ডবদের জন্য 
নিজের পুত্রকে কি করে ত্যাগ করব? পাণ্ডবরাও আমার পুত্র বটে, কিন্তু দূর্যোধন 
আমার দেহ থেকে. উৎপন্ন । বিদ্দর, আমি তোম।র বহু সম্মান.করে থাকি, কিন্তু 
ভুমি যা বলছ সবই কুটিলতাময়। তুমি চ'লে যাও বা থাক, যা ইচ্ছা কর। অসতী 
স্ত্রীর সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করলেও সে স্বামিত্যাগ করে। ধৃতরাম্ট্র এই ব'লে সহসা 
অল্তঃপ্রে চলে গেলেন। বিদ্দর হতাশ হয়ে পাণ্ডবদের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। 


পান্ডবগণ পশ্চিম ?দকে যাত্রা করে সরস্বতী নদীর তারে সমতল 
মরপ্রদেশের নিকটবর্তী কাম্কবনে এলেন। পশনপক্ষিসমাকুল সেই বনে তাঁরা 
মাঁনগণের সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। বিদুর রথারোহণে আসছেন দেখে যুধিষ্ঠির 
ভীমকে বললেন, ইনি কি আবার আমাদের দ্যৃতক্রীড়ায় ডাকতে এসেছেন? 


শকুনি কি আমাদের অস্ত্শস্ও জয় করে নিতে চায়? 
ধা আসন থেকে উঠে বদের সংনর্ঘনা করলেন। বের পর 
'বিদুর বললেন, ধৃতরাম্ট্র আমার কাছে হিতকর মন্ত্রণা চেয়োছন্সে আমার কথা 


তাঁর রুচকর হয় নি, তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে বললেন ইচ্ছা. চ'লে যাও, 
রাজ্যশাসনের জন্য তোমার সাহায্য আর আমি চাই না। ভেনীধাণ্ঠির, ধৃতরাম্ট্র আমাকে 
ত্যাগ করেছেন, এখন আমি তোমাকে সদুপদেশ দিতে এসেছি। পূর্বে তোমাকে 
যা বলোৌছলাম এখনও তাই বলাছ। -- শন্রু কর্তৃক নির্যাতিত হয়েও যে সাঁহফু হয়ে 


বনপব ১৪৫ 


কালপ্রতীক্ষা করে সে একাকাঁই .সমস্ত- পাথবী ভোগ করে। সহায়দের সঙ্গে যে 
সমভাবে বিষয় ভোগ করে, সহায়রা তার দ:ঃখেরও অংশভাগী হয়। সহায়সংগ্রহের 
এই উপায়, তাতেই রাজালাভ হয়। পাণ্ডুপুত্র, অল্লাদি সমস্তই সমভাবে সহায়দের 
সঙ্গে ভোগ করবে, অনর্থক কথা বলবে না, আত্মশ্লাঘা করবে না, এইরূশ আচরণেই 
রাজারা সমৃদ্ধি লাভ করেন। 


“বদর চ'লে গেলে ধৃতরাষ্ট্রের অনুতাপ হ'ল। তান সঞ্জয়কে বললেন” 
'বিদুর আমার ভ্রাতা সুহ্ৎ এবং সাক্ষাৎ ধর্ম, তাঁর বিচ্ছেদে আমার হৃদয় বিদীর্প 
হচ্ছে, তুমি শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এস। যাও সঞ্জয়, তান বেচে আছেন কিনা দেখ। 
আম পাপী তাই ক্লোধবশে তাঁকে দূর ক'রে দিয়েছি, ?তাঁন না এলে আম প্রাণত্যাগ 
করব। সঞ্জয় অবিলম্বে কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। কুশলজিজ্ঞাসার পর সঞ্জয় 
বললেন, ক্ষন্তা, রাজা ধৃতরাম্ট্রী আপনাকে স্মরণ করেছেন, পাণ্ডবদের অনুমাত নিয়ে 
সত্বর হাঁস্তনাপুরে চলুন, রাজার প্রাণরক্ষা করুন৷ | 

বিদুর ফিরে গেলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁকে ক্রোড়ে নিয়ে মস্তক আঘ্বাণ ক'রে 
বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমার ভাগাক্রমে তুমি ফিরে এসেছ, তোমার জন্য আম 1দিবারারর 
আনদ্রায় আছি, অসুস্থ বোধ করাছ। যা বলোছি তার জন্য ক্ষমা কর। বিদুর 
বললেন, মহারাজ, আপনি আমার পরম গুরু, আপনাকে দেখবার জন্য আম ব্যগ্র 
হয়ে সত্বর চলে এসোছ। আপনার আর পাশ্ডুর পঢুত্রের আমার কাছে সমান 
পাণ্ডবরা এখন দবদাশাগ্রস্ত তাই আমার মন তাদের দিকে গেছে। 


৩! ধৃতরাশ্ট্র-সকাশে ব্যাস ও মৈত্রেয় 


1াবদুর আবার এসেছেন এবং ধৃতরাল্্র তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন শুনে 
দূর্যোধন দ:শ্চন্তাগ্রস্ত হয়ে কর্ণ শকুন ও দুঃশাসনকে বললেন, পাশ্ড্রদৈর যদি 
গিরে আসতে দেখি তবে আম বিষ খেয়ে, উদ বন্ধনে, অস্তাঘাতে-ক্য আগ্নপ্রবেশে 
প্রাণ বিসর্জন দেব। শকুনি বললেন, তুমি মুখের ন্যায় ভাতঙ্জুইকৈন? পাণ্ডবরা 
প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছে, তারা সত্যনিষ্ঠ, তোমার পিতার রাধে ফিরে আসবে না। 
কর্ণ বললেন, যাঁদ ফিরে আসে তবে আবার দ্যৃতক্রীঁড়ায় তাদের জয় করবেন। 
দৃর্যোধন তুষ্ট হলেন না, মুখ 'ফাঁরয়ে নিলেন। তখন কর্ণ বললেন, আমরা 
দৃর্ষোধনের প্রিয়কামনায় কেবল £কিংকরের ন্যায় কৃতাঞ্জাল হয়ে থাকব, অথচ 


১০ 


৯৪৬ মহাভারত 


স্বাধীনতার অভাবে প্রকৃত প্রিয়কার্থ করতে পারব না, এ ঠিক নয়। আমরা সশস্ত্র 
হয়ে রথারোহণে গিয়ে পাণ্ডবদের বধ করব। সকলেই কর্ণের এই প্রস্তাবের প্রশংসা 
করলেন এবং দড়প্রতিজ্ঞ হয়ে পৃথক পৃথক রথে চ'ড়ে যাত্রার উপক্রম করলেন। 

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্যদ্যান্টতে সমস্ত জানতে পেরে ধৃতরাম্টের কাছে এসে 
বললেন, পাণ্ডবগণ কপটদ্যতে পরাজিত হয়ে বনে গেছে _- এই ঘটনা আমার 
প্রণীতকর নয়। তারা তের বৎসর পরে ফিরে এসে কৌরবদের উপর বিষ মোচন 
করবে। তোমার পাপাত্মা মূঢ় পুত্রকে বারণ কর, সে পাশ্ডবদের মারতে গিয়ে নিজেই 
প্রাণ হারাবে। রাজা, পাণ্ডবদের প্রাত দূর্যোধনের এই বিদ্বেষ যাঁদ তুমি উপেক্ষা 
কর তবে ঘোর বিপদ উৎপন্ন হবে। ধৃতরাণ্ট্র বললেন, ভগবান, দ্যুতক্লীড়ায় আমার 
এবং ভাঁম্ম দ্রোণ বিদ,র গান্ধারীর মত ছিল না, দৈবের আকর্ষণেই আম তা হ'তে 
দিয়োছলাম। নির্বোধ দুর্যোধনের স্বভাব জেনেও পন্রস্নেহবশে তাকে ত্যাগ 
করতে পারি না। 

ব্যাসদেব বললেন, তোমার কথা সত্য, পুত্রের চেয়ে প্রিয় কিছু নেই। আম 

একাঁটি আখ্যান বলাছ শোন ।-_ পুরাকালে একদা গোমাতা সুরভীকে কাঁদতে দেখে 
ইন্দ্র তাঁর শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন॥। সুরভশ বললেন, দেখুন আমার 
ওই দুর্বল ক্ষুদ্র পুত্র লাঙ্গলের ভারে. পীঁড়ত হয়ে আছে, কৃষক তাকে কষাঘাত 
করছে। দুই বৃষের মধ্যে একটি বলবান, সে আঁধক ভার বইছে: অনাটি দুর্বল ও 
কৃশ, তার দেহের সর্বত্র শিরা দেখা যাচ্ছে, বার বার. কশাহত হয়েও সে ভার বইতে 
পারছে না। - তার জন্যই আম শোকার্ত হয়োছ। ইন্দ্র বললেন, তোমার তো সহস্র 
সহস্র পূত্র নিপীড়িত হয়, একটির জন্য এত কৃপা কেন? সুরভী বললেন, সহস্র 
প্রকে আম সমদৃষ্টিতে দেখি, কিন্তু যে দীন ও সং তারই উপর আমার আঁধক 
কূপা। তখন ইন্দ্র প্রবল জলবর্ষণ ক'রে কৃষককে বাধা দিলেন। ধূৃতরাম্ট্র, সূরভীর 
ন্যায় তুমিও সকল. পদত্রকে সমভাবে দেখো, কিন্তু দুর্বলকে অধিক কৃপা কারো। 
পুত, তুমি পাণ্ডু ও বিদুর সকলেই আমার কাছে সমান। তোমার এ পুত্র; 
পাণ্ডুর কেবল পাঁচ পুত্র, তারা হাীনদশাগ্রস্ত ও দ:ঃখার্ত। কি. উপ্ঢুষ্ু তারা জশীবত 
থাকবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে এই চিন্তায় আম সন্তপ্ত ফাঁদ কোঁরবগণের 
'জীবনরক্ষা করতে চাও তবে দূর্যোধন যাতে পাণ্ডবদের শান্তভাবে থাকে সেই 
চেষ্টা কর। 

ধৃতরাম্ট্ বললেন, মহাপ্রাজ্ৰ মুন, আপনি যা বললেন তা সত্য। যাঁদ 
আমরা আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই তবে আপানি নিজেই দুরাত্মা দর্যোধনকে 


ৰনপর্ব ১৪৭ 


উপদেশ দিন! ব্যাস বললেন, ভগবান মৈত্রেয় খাঁষ পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করে 
এখানে আসছেন, [তিনিই দ:র্যোধনকে উপদেশ দেবেন। এই ব'লে ব্যাস চ'লে 
গেলেন। ৰ 
মাাঁনশ্রেষ্ঠ মৈত্ৰেয় এলে ধৃতরাষ্ট্র অর্ঘ্যাদি দিয়ে তাঁর পূজা করলেন। মৈন্রেয় 
বললেন, মহারাজ, আম তীর্থপর্যটন করতে করতে কাম্যকবনে গিয়োছলাম, সেখানে 
ধর্মরাজ হাঁধান্রের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আম শুনলাম আপনার পুরদের 
বিদ্রান্তর ফলে দ্যতরূপে মহাভ্য় উপস্থিত হয়েছে। আপাঁন আর ভশত্ম জীবিত 
থাকতে আপনার পূত্রদের (১) মধ্যে বিরোধ হওয়া উচিত নয়। দাযতসভায় 
দস্যবৃত্তির ন্যায় যা ঘটেছে তাতে আপাঁন তপস্বীদের সমক্ষে আর মুখ দেখাতে 
পারেন না। তার পর মৈন্রেয় িঘ্টবাক্যে দুর্যোধনকে বললেন, মহাবাহু, আম 
তোমার হিতের জন্য বলছি শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে বিরোধ কারো না। তাঁরা 
সকলেই বিক্রমশালশ সত্যব্রত ও তেজস্বী এবং 'হাড়ম্ব বক প্রভাতি রাক্ষসগণের 
হন্তা। ব্যাঘ্র. যেমন ক্ষুদ্র মগকে বধ করে সেইরূপ বাঁলশ্রেন্ঠ ভাঁম কির 
রাক্ষপকে বধ করেছেন। আরও দেখ, দিগ্‌বিজয়ের পূর্বে ভীম মহাধন 
জরাসম্ধকেও যুদ্ধে নিহত করেছেন। বাসদেব যাঁদের আত্মীয়, ধ্‌ণ্টদুাম্নাদ 
যাঁদের শ্যালক, তাঁদের সঙ্গে কে যুদ্ধ করতে পারে? রাজা দুর্যোধন, তুম 
পান্ডবদের সঙ্গে শান্ত আচরণ কর, আমার কথা শোন, কোধের বশবতর্ঁ হয়ো না! 

দূর্যোধন তাঁর উরুতে চপেটাঘাত করলেন এবং ঈষৎ হাস্য করে 
অধোবদনে অঙ্গুজ্ঠ দিয়ে ভূমিতে রেখা কাটতে লাগলেন। দুর্ধোধনের এই অবজ্ঞা 
দেখে মৈত্ৰেয় ক্রোধে রন্তলোচন হলেন এবং জলঙ্পর্শ করে আঁভশাপ দিলেন, তুমি 
আমার কথা অগ্রাহ্য করছ,. এই অহংকারের ফল শগঘ্রই পাবে, মহাযুদ্ধে গদাঘাড়ে 
ডীম তোমার উরু ভগ্ন করবেন। ধৃতরাণ্টর প্রসন্ন করবার, চেষ্টা করলে *মত্রেয় 
বললেন, রাজা, দুর্ধোধন যদ শাল্তভাবে চলে তবে আমার শাপ ফলবে না, নতুবা 
ফলবে। ধরা জিজ্ঞাসা করলেন, িসাঁরকে ভাঁম কি করে ব্ধুক্েরৈছেন? 
মৈত্রেয় উত্তর দিলেন, আমি আর কিছু বলব না, 9 কথা শুনতে 
চায় না। আদি চালে গেলে বিদধনরের কাছে শলবেন। SS” 


(১) পাণ্ডবরাও ধৃতরাস্ট্রের পৃর্ররূপে গণ্য 


১৪৮ মহভোরত 


॥ কিমাঁরিবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৪1 কিমযরবধের বৃত্তান্ত 


মৈঘেয় চ'লে গেলে ধৃতরাম্ট্র বিদুরকে বললেন, তুমি কিমাঁরবধের বৃত্তান্ত 
বল। ‘বদ বর বললেন, যুধাম্ঠরের নিকট যে ভ্রাহমণরা এসেছিলেন, তাঁদের কাছে 
যা শুনৌছ তাই *লছি।--পান্ডবরা এখান থেকে যাত্রা করে তিন অহোরার্‌ পরে 
কাম্কবনে পৌচোছিলেন। ঘোর নিশাীঁথে নরখাদক রাক্ষসরা সেখানে বিচরণ 
করে। তাদের ভয়ে তপস্বী গোপ ও বনচারগণ সেই বনের নিকটে যান না। 
পাণ্ডবরা দেই বনে প্রবেশ করলে এক ভাষণ রাক্ষস বাহু প্রসারিত ক'রে তাঁদের 
পথ রোধ ক'রে দাঁড়াল। তার চক্ষু দীপ্ত তামুবর্ণ, দশন প্রকাটত, কেশ উধর্গত 
হস্তে জবলন্ত কাম্ঠ। তার গর্জনে বনের পক্ষী হরিণ ব্যাঘ্র মাহয সহ প্রভাতি 
সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। দ্রৌপদী ভয়ে চোখ বূজলেন,. পণ্চপাণ্ডব তাঁকে 
ধরে রইলেন। পুরোহিত ধোম্য যথাবাধ রক্ষোঘ্য মন্ত্র পাঠ ক'রে রাক্ষসী-মায়া 
িনম্ট করলেন। হাঁধান্ঠির রাক্ষসকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে, কি চাও? র্নাক্ষস 
বললে, আম কিমর্ঁর, বক রাক্ষসের ভ্রাতা, তোমাদের যুদ্ধে পরাজিত ক'রে ভক্ষণ 
করব। হাাধান্ঠর নিজেদের পাঁরচয় দিলে কম'র বললে, ভাগাক্ল'ম আমার 
ভ্রাতৃহন্তা ভীমের দেখা পেয়েছ, সে ব্রাহন্ণের ছদ্মবেশে মল্লবলে আর ভ্রাতাকে 
মেরেছে, আমার প্রিয় সখা 'হাড়ম্বকে বধ ক'রে তার ভাগননকে হরণ ক. রছে। আজ 
ভীমের রক্তে আমার ভ্রাতর তর্পণ করব, 'হাঁড়ম্ববধেরও প্রাতিশে।খ দে" ভমকে 
ভক্ষণ ক'রে জীর্ণ ক'রে ফেলব। 

ভীম একটি [ক্ষ উৎপাটিত ও পন্রশ্‌ন্য করে হাতে নিতেন, অজ্ঞ’ নও 
তাঁর গাণ্ডাব ধনুতে জ্যারোপণ করলেন। ভীম বৃক্ষ দিয়ে রাক্ষসের মঙ্তস্যে 
প্রহার করলেন, রাক্ষসও দাঁপ্ত অশনির ন্যায় জবালত কাষ্ঠ ভামের দকৈ হতে 
মারলে। ভাঁম বামপদের আঘাতে সেই কাষ্ঠ রাক্ষসের দিকেই 'ন্‌ক্নেপ করলেন! 


তার পর ভীম ও কমাঁর বলবান বৃের ন্যায় পরস্পরকে রলেন। ভাঁমের 
নিপাঁড়নে জর্জর হয়ে কমার ভূতলে পড়ল, ভীম তাকে ক'রে বধ করলেন। 


িমাঁরবধের পর যাঁধান্ঠর সেই স্থান ‘টক ক'রে দ্রৌপদী ও 
ভ্রাতাদের সঙ্গে সেখানে বাস করছেন। আম তাঁদের কাছে যাবার সময় মহাবনের 
পথে সেই রাক্ষসের মৃতদেহ দেখোঁছ। 


বনপবঁ ১৪৯ 


॥ অজরনাভিগমনপর্বাধ্যায় ॥ 
৫। কৃষ্ণের আগমন -- দ্রৌপদশর ক্ষোভ 


পাণ্ডবগণের বনবাসের সংবাদ পেয়ে ভোজ বাঁফ ও অন্ধক বংশীয়গণ 
তাঁদের দেখতে এলেন। পাণ্টালরাজের প্রত্রগণ, চোঁদরাজ ধৃম্টকেতু এবং কেকয়- 
রাজপ্ত্রগণও এলেন। সেই ক্ষত্রিয়বীরগণ বাস্মদেব কৃককে পুরোবতরঁ করে 
ফ্বাধান্ঠরের চতুর্দকে উপবেশন করলেন। | 

বষ্মনে য্যাধান্ঠরকে অভিবাদন করে কৃষ্ণ বললেন, যুদ্ধভাঁম দুরাস্মা 
দুর্যোধন কর্ণ শকুন আর দুঃশাসনের শোণিত পান করবে। তাদের নিহত এবং 
দলের সকলকে পরাজিত কর আমরা ধর্সরাজ য্দাধাম্ঠরকে রাজ্যে আঁভধিন্ত করব! 
অনিম্টকারী শঠকে বধ করাই সনাতন ধর্ম। 

পাণ্ডবগণের পরাজয়ে জনার্দন কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তান যেন 
সর্বলেক দগ্ধ করতে উদ্যত হলেন। অর্জুন তাঁকে শান্ত ক'রে তাঁর পূর্বজন্মের 
কর্মকলাপ কীর্তন করলেন।--কৃষ্, তুমি পুরাকালে গন্ধমাদন পর্বতে 
যরসায়ংগৃহ (১) দীন হয়ে দশ সহস্ৰ বংসর বচরণ করেছিলে। আমি ব্যাসদেবের 
কাছে শুনেছি, তুমি বহু বৎসর পঢ্কর তীর্ঘে, বিশাল বনারকায়, সরস্বতীনদীতীরে 
ও প্রভাস তীর্থে কৃচ্ছুসাধন করোছিলে। তুমি ক্ষেত্ৰজ্ঞ, সর্বভূতের আদি ও অন্ত, 
তপস্যার নিধান, সনাতন যজ্ঞস্বরুপ। তুষি সমস্ত দৈত্যদানব বয় ক'রে শচীপাঁতিকে 
সবেশ্বর করোছলে। তুমিই নারায়ণ হাঁর' ব্রহয়। সূর্য চন্দ্র কাল আকাশ পৃথিবী । 
তুম শিশু বামনরূপে তিন পদক্ষেপে স্বর্গ আকাশ ও মর্তা আক্রমণ করেছিলে । 
তুমি নিস্ন্দ নরকাসুর শিশুপাল জরাসম্ধ শৈব্য ধতধন্ধ। 'প্রভীতিকে জয় করেছ, 
রুকীকে পরাস্ত ক'রে ভীত্মকদ্রুহিতা রুিন্ণীকে হরণ করেছ; ইন্দ্রদ্য্ন রাজা, 
যবন কসেরুমান ও শাল্বকে বধ করেছ। জনার্দন, তুমি দ্বারকা নগরণ্‌-আত্মসাৎ 
ক'রে সমুদ্রে নিমগ্ন করবে। তোমাতে ক্রোধ বিদ্বেষ অসত্য নূশৃহব্ভী কুটিলতা 
নেই। ব্রহন্না তোমার নাডপদ্ন থেকে উৎপন্ন, তুমি মধুকৈটতেই ইন্ত, শূলপাশি 


শম্ভু তোমার ললাট থেকে জন্মেছেন। * চি 
 সললেন, অর্ধ, ভু আমারই, আদি তোর, ঘা আমর তাই তোমার, 


(১) যেখানে সন্ধ্যা হয় সেই স্থানই যাঁর গৃহ। 


৯৫০ মহাভারত 


যে তোমাকে দ্বেষ করে সে আমাকেও করে, যে তোমার অনুগত সে আমারও অনুগত 
তুম নর আর আম নারায়ণ খাঁষ ছিলাম, আমরা এখন নরলোকে এসোছ। 

শরণার্থনী দ্রৌপদী পুপ্ডরীকাক্ষকে বললেন, হৃষীকেশ, ব্যাস বলেছেন 
তুমি দেবগণেরও দেব! তুমি সর্বভূতের ঈশ্বর, সেজন্য প্রণয়বশে আমি তোমাকে দুঃখ 
জানাচ্ছি। আম পাণ্ডবগণের ভার্যা, তোমার সখা, ধূষ্টদহ্যম্নের ভাগনী; দুঃশাসন 
কেন আমাকে কুরুসভায় টেনে নিয়ে গিয়েছিল? আমার একমাত্র বস্ত্র শোণিতাসত,. 
আম লঙ্জায় কাঁপছি, আমাকে দেখে পাপাত্মা ধার্তরাম্ট্রগণ হেসে উঠল। পাণ্ডুর: 
পঞ্পুল্ন, পাণ্টালগণ ও বৃষগণ জীবত থাকতে তারা আমাকে দাসীরূপে ভোগ 
করতে চেয়েছিল। ধিক পাণ্ডবগণ, ধিক ভীমসেনের বল, ধিক অর্জুনের গান্ডীব!. 
তাঁদের ধর্মপত্তীকে যখন নাঁচজন পাঁড়ন করাহুল তখন তাঁরা নশরবে দেখাঁছলেন। 
স্বামী দুর্বল হ'লেও স্ত্রীকে রক্ষা করে, এই সনাতন ধর্ম। পান্ডবরা শরণাপন্নকে 
ত্যাগ করেন না, কিন্তু আমাকে রক্ষা করেন নি” কৃষ্ণ, আমি বহু ক্লেশ পেয়ে আর্ধা- 
কুন্তীকে ছেড়ে পুরোহিত ধোৌম্যের আশ্রয়ে বাস করছি। আম যে নির্যাতন ভোগ 
করোছ তা এই সিংহবিক্রান্ত বীরগণ কেন উপেক্ষা করছেন? দেবতার বিধানে মহৎ. 
কুলে আমার জন্ম, আম পাণ্ডবদের প্রিয়া ভার্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, তথাপি 
পণ্টপান্ডবের সমক্ষেই দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করোছল। 

ম্‌দুভাষিণী কৃষ্ণা পদ্মকোষতুল্য হস্তে মুখ আবৃত করে সরোদনে 
বললেন, মধ্দস্‌দন, আমার পাতি নেই, পাত্র নেই, বান্ধব ভ্রাতা পিতা নেই, তুমিও 
নেই। ক্ষদ্রেরা আমাকে নির্যাতিত করেছে, কর্ণ আমাকে উপহাস করেছে, তোমরা তার 
কোনও প্রাতকার করছ না। কেশব, আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক (১) আছে, 
তোমার যশোগোরব আছে, তুমি সখা ও প্রভু 0২). এই চার কারণে আমাকে রক্ষা করা 
তোমার উচিত। 

কৃষ্ণ বললেন, ভাবিনী, তুমি যাদের উপর রুদ্ধ হয়েছ তারা অজদনের শরে 
আচ্ছন্ন হয়ে রন্তান্তদেহে ভূমিতে শোবে, তা দেখে তাদের ভার্ারা রোদৃক্১করবে। 
পাণ্ডবদের জন্য হা সম্ভবপর তা আমি করব, তুঁম শোক করো (১০ কৃষ্ণা, আম 
সত্য প্রাতজ্ঞা করাছ, তুমি রাজগণের রাজ্ঞী হবে। যাঁদ আক্ততত হয়, হিমালয় 
শীর্ণ হয়, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়, সমুদ্র শুক হয়, তথা? বাক্য ব্যর্থ হবে না।' 


(১) কৃষ্ণ দ্রোপদীর মামাতো দেওর। (২) নিগ্রহ-অন্ঃগ্রহ-সমর্থ। 


বনপর্ব ১৫১ 


দেবী, রোদন কারো না, মধৃসুদন যা বললেন তার অন্যথা হবে না। ধষ্টদম্ন 
বললেন, আম দ্রোণকে বধ করব; শিখণ্ডী ভীত্মকে, ভীমসেন দূর্যোধনকে এবং 
ধনঞ্জয় কর্ণকে বধ করবেন। ভাগনী, বলরাম আর কৃষ্ণকে সহায় রূপে পেলে আমরা 
ইন্দ্রের সঙ্গে যম্ধেও অজেয় হব? 

কৃষ্ণ যুধাষ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আম যদি দ্বারকায় থাকতাম তবে 
আপনাদের এই কষ্ট হপ্ত না। আমাকে. না ডাকলেও আমি কুরুসভায়! যেতাম এবং 
.ভখজ্ম দ্রোণ ধৃতরাণী প্রভৃতিকে বৃঁঝয়ে দ্তক্রীড়া নিবারণ করতাম। ধূতরাম্ট্র যদি 
মিষ্ট কর্থা না শুনতেন তবে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করতাম, সুহ্দবেশগী শত 
দ্যতকারগণকে বধ করতাম। আম দ্বারকায় ফিরে এসে সাত্যকির কাছে আপনার. 
গবপদের কথা শুনে উদ্যাবগ্ন হয়ে আপনাকে দেখতে এসোছি। হা, আপনারা 
সকলেই বিষাদসাগরে নিমগ্ন হয়ে কণ্ট পাচ্ছেন। 


৬। শাক্ববধের বৃত্তান্ত _ দ্ৰৈতৰন .._ 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কৃষ্ণ, তুমি প্বারকা ছেড়ে কোথায় গিয়োছিলে 2 
তোমার কি প্রয়োজন ছিল? 

কৃষ্ণ বললেন, আম শাল্ব রাজার দৌভনগর বিনম্ট করতে গিয়েঃছলাম। 
আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আমি শিশুপালকে বধ করোছ শুনে শাল্ব ক্রুদ্ধ হয়ে 
'্বারকাপ্দরী আক্রমণ করেন। তানি তাঁর সৌভাঁবমানে ব্যহ রচনা করে আকাশে 
অবস্থান করলেন। এই বৃহৎ বিমানই তাঁর নগর। যাদববীরগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত 
হয়ে দ্বারকাপূরা সর্বপ্রকারে সংরাক্ষিত করলেন। উশ্রসেন (১) উদ্ধব (২) প্রভাতি 
ঘোষণা করলেন, কেউ সুরাপান করতে পাবে না। আনর্ত€৩) দেশবাসী নট নর্তক 
ও গায়কগণকে অন্যত্র পাঠানো হল। সমস্ত সেতু ভেঙে দেওয়া হ'ল এবং নৌকার 
যাতায়াত নিষিদ্ধ হ'ল। সৈন্যদের বেতন খাদ্য ও পরিচ্ছদ দিয়ে (বরা হ'ল। 
8৯৯53758285 তখন, 
চারুদে প্রদ্যম্ন শাম্ব (৪) প্রভাতি বীরগণ ইস ক 
জাম্ববতীপূত্র শাম্ব শাল্বের সেনাপাঁত 'ক্ষেমবৃদ্ধির ক 
ONE SER AHS BDC SE BLE 


(১) ইনি কংসের পিতা এবং দ্বারকার আঁভঙ্গাততন্তরের আঁধনায়ক ব! প্রোসিডেন্ট। 
(২) কৃষ্ণের এক বন্ধু । (৩) চ্বারকার নিকটস্ণ দেশ। 0৪) এণ্রা তিনজনেই কৃষ্পুত্র। 


১৫২ মহাভারত 


করলে, কিন্তু সে শাম্বের গদাঘাতে নিহত হ'ল। বিবিন্ধ্য নামক এক মহাবল 
দানবকে চার দেফ বধ করলেন। 

প্রদ্যম্ন শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি শরাঘাতে মাছত হয়ে 
প'ড়ে গেলে সারাঁথ দারকপাত্র তাঁকে দরতগামী রথে যুদ্ধভূমি থেকে সরিয়ে নিয়ে 
গেল। সংজ্ঞালাভ করে প্রদত্যম্ন বললেন, তৃঁম রথ ফাঁরয়ে নাও, যুদ্থ থেকে 
পালানো বৃষিকুলের রীতি নয়। আমাকে পশ্চাংপদ দেখলে কৃষ্ণ বলরাম সাত্যকি 
প্রভৃতি কি, বলবেন? কৃষ্ণ আমাকে দ্বারকারক্ষার ভার 'দয়ে যাাধম্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে 
গেছেন, তান আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন না। রাকন্বণীপন্র প্রদন্যন্ন আবার 
রণস্থলে গেলেন এবং শাল্বকে শরাঘাতে ভূপাতিত করে এক ভয়ংকর শর ধনুতে 
সন্ধান করলেন। তখন ইন্দ্রাদ দেবগণের আদেশে নারদ ও পবনদেব দ্রুতবেগে এসে 
প্রদ্যম্নকে বললেন, বীর, শাজ্বরাজ তোমার বধ্য নন, বিধাতা সংকল্প করেছেন থে 
কৃষ্ণের হাতে এ'র মৃত্যু হবে। প্রদৃন্ম্ন নিবৃদ্ত হলেন, শাজ্বও দ্বারকা ত্যাগ ক'রে 
সৌভবিমানে আকাশে উঠলেন। 

মহারাজ য্াধান্ঠর, আপনার রাজস্‌য যক্ত শেষ হ'লে আঁ দ্বারকায় ফিরে 
এসে দেখলাম যে শাজ্বের আক্রমণে নগরী বিধ্বস্ত হয়েছে। উগ্রসেন বসুদেব 
প্রভীতকে আশ্বস্ত ক'রে চতুরঙ্গ বল নিয়ে আম মার্তকাবত দেশে. গেলাম এবং 
সেখান থেকে শান্বের অনুসরণ করলাম। শাল্ব সমুদ্রের উপরে আকাশে অবস্থান 
করছিলেন। আমার শ্রাঙ্খধনু থেকে নিক্ষিপ্ত শর তাঁর সৌভাবিমান স্পর্শ করতে 
পারল না। তখন আম মল্লাহৃত অসংখ্য শর নিক্ষেপ করলাম, ভার আঘাতে 
সৌভমধ্যস্থ যোদ্ধারা কোলাহল ক'রে মহার্ণবে নিপাঁতিত হ'ল। নৌভপাঁজ শাল্ব 
মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন, আমি প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা তাঁর মায়া অপসাঁরত কর্লাম ! 

এই সময়ে উগ্রসেনের এক ভৃত্য এসে আমাকে তার প্রভুর এই বাত? 
জানালে। _ কেশব, ৮2515 
যুদ্ধের প্রয়োজন নেই, তুম ফিরে এস। এই সংবাদ শুনে আমি ? য্দ্ধ 
করতে লাগ্গলাম। সহসা দেখলাম, আমার পিতা হস্তপদ প্রসার নো 
থেকে নিপাঁতত হচ্ছেন। কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীন হয়ে থাক্বার-পর প্ৰকৃতিস্থ হয়ে 
দেখলাম, সোঁভাঁবমান নেই, শাল্ব নেই, আমার পিতাও বেট তখন বুঝলাম সমস্তই 
মায়া। দানবগণ অদৃশ্য বিমান থেকে শিলাবর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে আমি 
ক্ষুরধার নির্মল কালান্তক. যমতুল্য সদর্শন চর্ুকে আভমান্মিত ক'রে বললাম, তুমি 
সৌভাঁবমান এবং তার অধিবাসী রিপুগণকে বিনষ্ট কর। তখন যুগান্তকালীন 


ৰনপৰ‘ ১৫৩ 


দ্বিতীয় সূর্যের ন্যায় সুদর্শন চক্ত আকাশে উঠল, এবং ক্রকচ (করাত) যেমন কাষ্ঠ 
ববদারিত করে সেইর্‌প সৌভাঁবমানকে বিদারত করলে। সুদর্শন চক্র আমার হাতে 
ফিরে এলে তাকে আবার আদেশ দিলাম, শাল্বের আভমুখে যাও। সদর্শনের আঘাতে 
শাল্ব দ্বিখশ্ডিত হূলেন, তাঁর অনুচর দানবগণ হা হা রব ক'রে পালিয়ে গেল। 

শাজ্ববধের বিবরণ শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আমি দ্যতসভায় কেন 
যেতে পার নি তার কারণ বললাম। আমি গেলে দ্ৃতক্লীড়া হ'ত না। তার পর 
কৃষ্ণ পণ্চপাপ্ডব ও দ্রৌপদীর কাছে বিদায় নিয়ে সূভদ্রা ও আঁভমন্যর সঙ্গে 
রথারোহণে দ্বারকায় যাত্রা করলেন। ধজ্টদযম্ন দ্রোপদীর পুতদের নিয়ে পাণ্টালরাজ্যে 
এবং ধূষ্টকেতু নিজের ভাগনী €১)র সঙ্গে চৌঁদরাজ্যে গেলেন, কৈকেয়গণ (২) ও 
হ্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন। 

ব্রাহযণগণকে বহু ধন দান ক'রে এবং .কুরুজাঙ্গলবাসা প্রজাবর্গের নিকট 
বিদায় নিয়ে পল্/পাণ্ডব দ্রৌপদী ও ধৌম্য রথারোহণে অন্য বনে এলেন। ফাাঁধাচ্ঠর 
তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, আমাদের বার বংসর বনবাস করতে হবে, তোমরা এই মহারণ্যে 
এমন একটি স্থান দেখ যেখানে বহু মগ পক্ষী পুষ্প ফল পাওয়া যায় এবং যেখানে 
সাধলোকে বাস করেন। অর্জন বললেন, দ্বৈতবন রমণীয় স্থান, ওখানে সরোবর 
আছে, পুষ্পফল পাওয়া ' যায়, দ্বজগণও বাস করেন। আমরা ওখানেই 
বার বৎসর কাটাব। 

পান্ডবগণ দ্বৈতবনে সরস্বতী নদীর নিকটে আশ্রম নির্মাণ ক'রে বাস 
করতে লাগলেন। একদিন মহাম্দীন মাকণ্ডেয় তাঁদের আশ্রমে এলেন। তান 
পান্ডবগণের পূজা গ্রহণ ক'রে তাঁদের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন। য্াধান্ঠর 
ৰাখত হয়ে বললেন, আমাদের" দুর্ভাগ্যের জন্য এই তপস্বীরা সকলেই অপ্রফুল্ল 
হয়ে আছেন, কিন্তু আপান হৃষ্ট হয়ে হাসলেন কেন? মাকণ্ডের বললেন, বৎস 
আম আনন্দের জন্য হাঁস নি, তোমার বিপদ দেখে আমার সত্যব্রত দাশরথ রামকে 


মনে পড়েছে, আমি তাঁকে খষামূক পর্বতে দেখোছলাম। [তিনি ইন প্রভাব 
এবধ সমরে অজেয় হয়েও ধর্মের জন্য রাজভোগ ত্যাগ ক'রে বৃসেটশগিয়োছিলেন। 
{নিজেকে শক্তিমান ভেবে অধর্ম করা কারও উাঁচত নয়। উপ, তোমার প্রতিজ্ঞা 


(১) টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, ইনি করেণ্ুমতশ, নকুলের পড়ী। (২) সহদেবের 
জ্যালক। 
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স্বাকন্ডেয় চলে গেলে দাল্ভগোনীয় বক মুনি এলেন। তিনি যাধাচ্চিরকে 
বললেন, কুন্তীপ্র, আগ্ন ও বায়ু মিলিত হয়ে যেমন বন দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্লাহনণ 
ও ক্ষত্রিয় মিলিত হয়ে শরীবনাশ করতে পারেন। শ্রাহত্রণের উপদেশ না পেলে ক্ষত্রিয় 
জন্য, লব্ধ বিষয়ের বৃদ্ধির জন্য, এবং যোগ্যপান্রে দানের জন্য তুমি যশস্বী বেদাঁবৎ 
ব্রাহমণগণের সংসর্গ কর। 


৭। দ্রৌপদা-যদাঁধষ্ঠিরের বাদানুবাদ 


একদিন সায়াহ] কালে পান্ডবগণ ও দ্রৌপদী কথোপকথন করাঁছলেন। 
দ্রৌপদী য্বাধাম্ঠরকে বললেন, মহারাজ, তুমি যখন মৃগচর্ম প'রে বনবাসের জন্য যাত্রা 
করোছিলে তখন দরাত্মা দুরোধন দুঃশাসন কর্ণ আর শকুন ছাড়া সকলেই অশ্রুপাত 
করেছিলেন। পূর্বে তুমি শুভ্র কৌষেয় বস্ত্র পরতে, এখন তোমাকে চীরধারী দেখাঁছ। 
কুণ্ডলধারী যুবক পাচকগণ সযত্বে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে তোমাদের খাওয়াত, এখন 
তোমরা বনজাত খাদ্যে জীবনধারণ করছ। বনবাসী ভীমসেনের দুঃখ দেখে কি 
তোমার ক্লোধবৃদ্ধি হয় না? বকৃকোদর একাই সমস্ত কৌরবদের বধ করতে পারেন, 
দেখেও কি তুমি শুদের ক্ষমা করবে? দ্রুপদের কন্যা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধু, 
ধৃষ্টদ্যম্নের ভাঁগন", পাঁতব্রতা বীরপত্বী আমাকে বনবাঁসনশী দেখেও ক তুম সয়ে 
থাকবে? লোকে বলে, ক্রোধশন্য ক্ষত্রিয় নেই, 'কন্তু তোমাতে তার ব্যাতক্রম দেখাছ। 
বে ক্ষত্রিয় যথাকালে তেজ দেখায় না তাকে সকলেই অবজ্ঞা করে। প্রাচীন ইতিহাসে 
আছে, একাঁদন বালি তাঁর পিতামহ মহাপ্রজ্ঞ অস্দরপাঁত প্রহনাদকে প্রশ্ন করোহুলেন, 
ক্ষমা ভাল না তেজ ভাল? প্রহনাদ উত্তর দিলেন, বৎস, সর্বদা তেজ ভাল নয়, সব'দা 
ক্ষমাও ভাল নয়। যে সর্বদা ক্ষমা করে তার বহু ক্ষতি হয়. ভৃত্য শর $$নরপেক্ষ 
লোকেও তাকে অবজ্ঞা করে এবং কটুবাক্য বলে। আবার বারা কখন মা করে না 
তাদেরও বহু দোষ। যে লোক ক্লোধবশে স্থানে অস্থানে দণ্ডাধূর্্ু্রে তার অথহানি 
'দুক্তাপ মোহ ও শন্রুলাভ হয়। অতএব যথাকালে মৃদু হেটে এবং বথাকালে কঠোর 
হবে। বে পূর্বে তোমার উপকার করেছে সে গুরু অপরাধ করলেও তাকে ক্ষমা 
'করূব। যে না বুঝে অপরাধ করে সেও ক্ষমার যোগ্য, কারণ সকলেই পাণ্ডিত নয়। 
কন্তু যারা সন্ঞানে অপরাধ ক'রে বলে যে না বুঝে করোছি, সেই কুটিল লোকদের 
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অল্প অপরাধেও দণ্ড দেবে। সকলেরই প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু দ্বিতীয় 
অপরাধ অল্প হ'লেও দণ্ডনীয়। মহারাজ, ধৃতরাম্ট্রের পুত্রেরা লোভী ও সর্বদা 
অপরাধী: তারা কোনও কালে ক্ষমার যোগ্য নয়, তাদের প্রাত তেজ প্রকাশ করাই 
তোমার কতব্য। 

যুধিষ্ঠির বললেন, দ্রৌপদী, তুমি মহাপ্রজ্ঞাবতী, জেনে রাখ যে ক্রোধ থেকে 
শুভাশুভ দুইই হয়। ক্রোধ সয়ে থাকলে মঙ্গল হয়। ক্রুদ্ধ লোকে পাপ করে, 
গুরুহত্যাও. করে। তাদের অকার্য কিছু নেই, তারা অবধ্যকে বধ করে, বধ্যকে পুজা 
করে। এই সমস্ত বিবেচনা করে আমার 'ক্রোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অপরের ক্লোধ 
দেখলেও যে ক্রুদ্ধ হয় না সে নিজেকে এবং অপরকেও মহাভয় থেকে ত্রাণ করে। 
ক্রোধ উৎপন্ন হলে যান প্রজ্ঞার দ্বারা রোধ করতে পারেন, পশ্ডিতরা তাঁকেই তেজস্বাী 
মনে করেন। মূর্খরাই সর্বদা ক্লোধকে তেজ মনে করে, মানুষের নাশের জন্যই 
রজোগুণজাত ক্রোধের উৎপাঁন্ত। ভীম্ম কৃষ্ণ দ্রোণ বিদুর কৃপ সঞ্জয় ও পিতামহ ব্যাস 
সর্বদাই শমগুণের কথা বলেন। এ'রা ধৃতরাস্ট্রকে শান্তির উপদেশ দিলে তান 
অবশ্যই আমাকে রাজ্য ফিরিয়ে দেবেন, যাঁদ লোভের বশে না দেন, তবে বিনত্ট 
হবেন। 

দ্রৌপদী বললেন, ধাতা আর বধাতাকে নমস্কার, বাঁরা তোমার মোহ সৃষ্ট 
করেছেন, তার ফলে 'পিতৃঁপিতামহের বৃত্তি ত্যাগ করে তোমার মতি অন্য দিকে গেখে। 
জগতে কেউ ধর্ম আনিষ্ঠুরতা ক্ষমা সরলতা ও দরার দ্বারা লক্ষনীলাভ করতে পারে না! 
তুম বহুপ্রকার মহাযজ্ঞ করেছ তথাপি বিপরীত বুদ্ধির বশে দযতন্রীড়ায় রাজ্য ধন 
ভ্রাত্গণ আর আমাকেও হারয়েছ। তুমি সরল মৃদুস্বভাব বদান্য লঙ্জাশীল 
সত্যবাদী, তথাঁপ দ্যতব্সনে তোমার মাত হ'ল কেন? বিধাতাই পুর্বজন্মের কম" 
অনুসারে প্রাণিগণের সুখদুঃখ বিধান করেন। কাম্ঠময় প্ত্তলিকা যেমন অঙ্গচালনা 
করে সেইরূপ সকল মনুষ্য বিধাতার নিদেশেই ক্রিয়া করে। যেমন সূত্রে গ্রাথত মণ, 
নাসাবদ্ধ বৃষ, স্রোতে পাঁতত বক্ষ, সেইরূপ মানৃযও স্বাধীনতাহীন, ত 
বিধানেই চলতে হয়। সর্বভূতে ব্যাপ্ত হয়ে ঈশবরই পাপপনুণ্য করাচ্ছেন তা কেউ 
লক্ষ্য করে না। মানুষ যেমন অচেতন নিশ্চেষ্ট কান্ঠ-পা দ্বারাই তদ্রুপ 
পদার্থ ছি করে, ঈশ্বর সেইর.্প জব দ্বারাই জবাই করেন মহারাজ, বিধাতা 
প্রাণগণকে মাতা-পিতার দৃষ্টিতে দেখেন না, তানি রুষ্ট ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার 
করেন। তোমার বিপদ আর দুর্যোধনের সমৃদ্ধি দেখে আমি বিধাতারই নিন্দা 
করাঁছ যানি এই বিষম ব্যবস্থা করেছেন। যাঁদ লোকে পাপকর্মের ফলভোগ করে 
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তবে ঈশ্বরও সেই পাপকর্মে লি্ত। আর, যাঁদ কেউ পাপ করেও ফলভোগ না করে 
ভবে তার কারণ-_-সে বলবান। দুর্বল লোকের জন্যই আমার শোক হচ্ছে। 

যাধাচ্চ৬র বললেন, যাজ্ঞসেনী, তোমার কথা সুন্দর, আশ্চর্য ও মনোহর, 
কিন্তু নাস্তকের যোগ্য। আমি ধর্মের ফল অন্বেষণ করি না, দাতব্য ব'লেই দান 
কারি, যজ্ঞ করা উচিত ব'লেই যজ্ঞ কার। ফলের আকাচ্কা না করেই আমি যথাশান্ত 
গৃহাশ্রমবাসীর কর্তব্য পালন করি। যে লোক ধর্মকে দোহন করে ফল পেতে চায় 
এবং নাস্তিক বুদ্ধিতে যে লোক ফললাভ হবে কি হবে না এই আশঙকা করে, সে 
ধর্মের ফল পায় না। দ্রৌপদী, তুমি মান্রা ছাড়িয়ে তর্ক করহ। ধর্মের প্রীত সন্দেহ 
ক'রো না, তাতে 1তর্ধগৃগাত লাভ হয়। কল্যাণী, তুমি মুঢ্র:বুৃদ্ধির বশে বিধাতার 
নিন্দা করো না, সর্বজ্ঞ স্বদশাী খাঁষগণ যার কথা বলেছেন, শিল্টজন যার আচরণ 
করছেন, সেই ধর্মের সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ো. না। 

দ্রৌপদী বললেন, আম ধর্মের বা-ঈশ্বরের নিন্দা কারি না, দুঃখার্ত হয়েই 
জধিক কথা ব'লে ফেলোৌছ। আরও কহু বলাছ, তুম প্রসন্ন হয়ে শোন! মহারাজ, 
'তুমি অবসাদগ্রস্ত না হয়ে কর্ম কর। যে লোক কেবল দৈবের উপর ?নর্ভর. করে, 
এবং যে হঠবাদী(১) তারা উভয়েই মন্দবুৃদ্ধি। দেবারাধনায় যা লাক হয় তাই দৈব, 
“নিজ কর্মের দ্বারা যে প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় তাই পৌরুষ। ফলাসাঁদ্ধর (তিনটি 
‘কারণ, দৈব, প্রান্তনকর্ম ও পুর্ষকার। আমাদের যে মহাবিপদ উপস্থিত হয়েছে, 
তুমি পদরদষকার অবলম্বন করে কর্মে প্রবৃত্ত হ'লে তা নিশ্চয় দূর হবে। 


৮1 ভাঁম-যনীধান্ঠিরের বাদানযবাদ __ ব্যাসের উপদেশ 


ভীম অসাহিষ্ ও ক্রুদ্ধ হয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধর্ম অর্থ ও কাম ত্যাগ 
করে কেন আমরা তপোবনে বাস করব? উচ্ছিন্টভোজাী শৃগাল যেমন সিংহের কাছ 
থেকে মাংস হরণ করে সেইরূপ দূর্যোধন আমাদের রাজ্য হরণ করেছে। রাজা, 
আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করছেন, অল্প একট; ধর্মের জন্য রাজ্য বিস্ন্‌$ য় দুঃখ 
‘ভোগ করছেন। আমরা আপনার শাসন মেনে নিয়ে বন্ধুদের দত্ত এবং শুদের 
আনন্দিত করছি। ধার্তারাম্গণকে বধ কার নি এই অন্যারুকার্ষের জন্য আমরা 
দুঃখ পাচ্ছি। সর্বদা ধর্ম ধর্ম করে আপাঁন কি ক্লাবের দশা পান নি? যাতে 
নিজের ও মিত্রবর্গের দুঃখ উৎপন্ন হয় তা ধর্ম নয়, বসন ও. কুপথ। কেবল ধর্মে 


(১) যে মনে করে সমস্তই অকস্মাৎ ঘটে।- 


বনপর্ব ১৫৭ 


বা কেবল অর্থে বা কেবল কামে আসন্ত হওয়া ভাল নয়, তিনাটরই সেবা করা উাঁচত। 
শাস্তকাররা বলেছেন, পূর্বাহে। ধর্মের, মধ্যাহে॥ অর্থের এবং সায়াহে কামের চর্চা 
করবে। আরও বলেছেন, প্রথম বয়সে কামের, মধ্য বয়সে অর্থের, এবং শেষ বয়সে 
ধর্মের আচরণ করবে। যাঁরা মুক্তি চান তাঁদের পক্ষেই ধর্মঅর্থ-কাম বর্জন করা 
বিধেয়, গৃহবাসীর পক্ষে এই 'ভ্রবর্গের সেবাই শ্রেয়। মহারাজ, আপাঁন হয় সন্যাস 
নিন না হয় ধর্মঅর্থ-কামের চর্চা করুন, এই দুইএর মধ্যবতাঁ অবস্থা আতুরের 
জীবনের ন্যায় দুঃখময়। জগতের মূল ধর্ম ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছ নেই, কিন্তু 
বহু অর্থ থাকলেই ধর্মকার্য করা যায়। ক্ষান্রয়ের পক্ষে বল আর উৎসাহই ধর্ম, 
ভিক্ষা বা বৈশ্য-শূদ্রের বৃত্তি বাহত নয়। আপনি ক্ষানিয়োচত দড়হ্‌দরে শৈখথিলা 
ত্যাগ ক'রে বিক্রম প্রকাশ করুন, ধুরন্ধরের ন্যার ভার বহন করুন। কেবল ধর্গাত্মা 
হ'লে কোনও রাজাই রাজ্য ধন ও লক্ষনী লাভ করতে পারেন না। বলবানরা.কপটতার 
দ্বারা শত্রু জয় করেন, আপনিও তাই করুন। কৃষক যেমন অজ্পপাঁরমাণ বাঁজের 
পাঁরবর্তে বহু শস্য পায়, বাঁদ্ধমান সেইরূপ অল্প ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ ধর্ম লাভ 
করেন। আমরা য়াদ কৃষ্ণ প্রভৃতি মিত্রগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে যুদ্ধ কার তবে 
অবশ্যই রাজ্য উদ্ধার করতে পারব। 

:ঘ্দরধান্ঠর বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করছ তার জন্য তোমার 
দোষ দিতে পারি না, আমার অন্যায় কর্মের ফলেই তোমাদের বিপদ হয়েছে। আমি 
দুর্ঘোধনের রাজ্য জয় করবার ইচ্ছায় দযতত্রীড়ায় প্রবৃন্ত হরোছলাম, কিন্তু আমার 
সরলতার সুযোগে ধূর্ত শকুন শঠতার দ্বারা আমাকে পরাস্ত করোছল। দুর্ধোধন 
আমাদের দাস করোছিল, দ্রোপদাীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করেছেন। দ্বিতীয়বার 
দ্যতক্রীড়ায় যে পণ নির্ধারত হয়োছিল তা আম মেনে নিয়েছিলাম, সেই প্রাতজ্ঞা 
এখন লঙ্ঘন করতে পার না। তুমি দ্যতসভায় আমার বাহু দগ্ধ করতে চেয়োছলে, 
অজন তোমাকে নিরস্ত করেন। সেই সময়ে তুমি তোমার লৌহগদা পরিষ্কার 
করছিলে, কিন্তু তখনই কেন তা প্রয়োগ করলে নাঃ আমার প্রাতজ্ঞর্‌জ্নয়ে কেন 
আমাকে বাধা দিলে না? উপযুদ্ত কালে কিছ না কারে এখন আত্মার ভৎসনা ক'রে 
ল৷ভ কিঃ লোকে বীঁজরোপণ ক'রে যেমন ফলের প্রতঃ কে, তুমিও সেইরূপ 
ভবিষ্যৎ সুখোদয়ের প্রতীক্ষায় থাক। , 

ভীম বললেন, মহারাজ, যাঁদ তের বংসর প্রতীক্ষা করতে হয় তবে তার 
মধ্যেই আমাদের আয়ু শেষ হবে। শ্রোত্রিয় ব্রাহযণ ও পশ্ডিতমূর্খের ন্যায় আপনার 
বুদ্ধি শাস্ত্রের অনুসরণ ক'রে নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি ব্রাহয়ণের ন্যায় দয়ালু হয়ে 


১৫৮ মহাভারত 


পড়েছেন, ক্ষতরিয়কুলে কেন আপনি জন্মেছেনঃ আমরা তের মাস বনে বাস করেছি, 
ভেবে দেখুন তের বৎসর কত বৃহৎ। মনীষারা বলেন, সোমলতার প্রাতানাঁধ যেমন 
পৃতিকা পেপুই শাক), সেইরূপ বৎসরের প্রাতনিধি মাস। আপাঁন তের মাসকেই তের 
বংসর গণ্য করূন। যাঁদ এইরূপ গণনা অন্যায় মনে করেন তবে একটা দাধুদ্বভাব 
ষণ্ডকে প্রচুর আহার দিয়ে তৃপ্ত করুন, তাতেই পাপমুক্ত হবেন। 

যাঁধাম্ঠর বললেন, উত্তমরূপে মন্ণা আর বিচার ক'রে যাঁদ 'বিরুম প্রয়োগ 
করা হয় তবেই 'সাদ্ধিলাভ হয়, দৈবও তাতে অনুকূল হন। কেবল বলদপে" চণ্চল 
‘হয়ে কর্ম আরম্ভ করা উচিত নয়। দর্যেধন ও তার জাতারা দূধর্য এবং অস্র- 
প্রয়োগে সুঁশাক্ষত। আমরা দিগ্‌বজয়কালে যেসকল রাজাদের উৎপাঁড়িত করোছ 
তাঁরা সকলেই কৌরবপক্ষে আছেন। ভগম্ম দ্রোণ কৃপ পক্ষপাতহান, কিন্তু অন্নদাতা 
ধৃতরাম্টের খণ শোধ করবার জন্য তাঁরা প্রাণ বসজ‘ন দিতেও প্রস্তুত হবেন। 
কোপনস্বভাব সর্বাস্্ীবশারদ অজেয় অভেদ্যকবচধারশ কর্ণও আমাদের উপর 'বিদ্বেষ- 
যুক্ত। এই সকল পুরুযশ্রেষ্ঠকে জয় না ক'রে তুমি দুযোধনকে বধ করতে 
পারবে না। 

যাঁধান্ঠরের কথা শুনে ভীমসেন বিষণ্ন হয়ে চুপ করে রইলেন। এমন 
সময়. মহাযোগণ ব্যাস সেখানে উপস্থিত হলেন এবং য্াধান্ঠরকে অন্তরালে নিয়ে 
গিয়ে বললেন, ভরতসত্তম, তোমাকে আমি প্রাতস্মৃতি নামে বিদ্যা দিচ্ছি, তার প্রভাবে 
অজন কার্ধাসাদ্ধ করবে । অস্ত্রলাভ করবার জন্য সে ইন্দ্র রুদ্র বরুণ কুবের ও যমের 
নিকট যাক। তোমরাও এই বন ত্যাগ করে অন্য বনে যাও, এক স্থানে দীর্ঘকাল 
থাকা তপস্বীদের উদ্বেগজনক, তাতে উাঁচ্ভদ-মগাঁদরও ক্ষয় হয়। এই: ব'লে ব্যাস 
অন্তাঁহণ্ত হলেন। য্যাধাম্ঠর প্রাতস্মাত মন্ত লাভ ক'রে অমাত্য ও অনুচরদের সঙ্গে 
কাম্যকবনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। 


৯। অজনের দিব্যাস্তসংগ্রহে গমন ES 
কিছুকাল পরে য্যাঁধাল্টর অজর্নকে বললেন, [রী কপ কর্ণ ও 
অশবহামা-__এখ্রা সমগ্র ধন্বেদে বিশারদ, দূর্যোধন এ' ও সন্তুষ্ট 
করেছে। সমস্ত পৃথিবীই এখন তার বশে এসেছে। ফ্রম আমাদের প্রিয়, তোমার 


উপরেই আমরা নির্ভর কাঁর। বংস, আমি ব্যাসদেবের নিকট একটি মণ্ লাভ করেছি, 
তূমি তা শিখে নিয়ে উত্তর দিকে গিয়ে কঠোর তপস্যা কর। সমস্ত ব্যাস্ত ইন্দ্রের 
কাছে আছে, তুমি তাঁর শরণাপন্ন হয়ে সেই সকল অস্ত লাভ কর। 


বনপন্ব ৯৫% 


স্বস্ত্যয়নের পর অজন সশন্ত্র হয়ে যাত্রার উদ্যোগ করলেন। দ্রৌপদী 
তাঁকে বললেন, পার্থ, আমাদের সুখ দুঃখ জীবন মরণ রাজ্য এশ্বর্য সবই তোমার 
উপর নির্ভর করছে। তোমার মঙ্গল হ’ক, বলবানদের সঙ্গে তুমি বিরোধ করো না। 
জয়লাভের জন্য যান্রা কর, ধাতা ও বিধাতা তোমাকে কুশলে নরোগে রাখুন । 

অজর্দন হিমালয় ও গন্ধমাদন পার হয়ে ইন্দ্রকীল পর্বতে উপস্থিত হলেন। 
সেখানে তান আকাশবাণী শদনলেন-__তিষ্ঠ। অজন দেখলেন, িঙ্গলবর্ণ কৃশকায় 
জটাধারী এক তপস্বী বৃক্ষমূলে বসে আছেন। তান বললেন, বৎস, তুমি কে? 
অস্ত্রধারী হয়ে কেন এখানে এসেছ? এই. শান্ত তপোবনে অন্তরের প্রয়োজন নেই, 
তুমি ধনু ত্যাগ কর, তপস্যার প্রভাবে তুমি পরমগাঁত পেয়েছ। অর্জুনকে আঁবচাঁলত 
দেখে তপস্বী সহাস্যে বললেন, আমি ইন্দ্র, তোমার মঙ্গল হ'ক, তুমি অভীষ্ট স্বর্গ 
প্রার্থনা কর। অজর্থন কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ভগবান, আমাকে সর্বাবধ অস্ত্র দান 
করুন, আর কিছুই আম চাই না। যাঁদ আমার ত্রাতাদের বনে ফেলে রাখি এবং 
শুর উপর প্রাতশোধ নিতে না পাঁর তবে আমার অকণীর্ত সর্বর চিরস্থায়ী হবে। 
তখন ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুমি যখন ভূতনাথ 'ভ্রিলাচন শৃলধর শিবের দর্শন পাবে 
তখন সমস্ত দিব্য অস্ত্র তোমাকে দেব। এই ব'লে ইন্দ্র অদৃশ্য হলেন। 


॥কৈরাতপবাঁধ্যায়॥ 
১০। িরাতবেশী মহাদেব -__ অজুনের দিব্যাস্ত্রলাভ 


অজন এক ঘোর বনে উপস্থিত হয়ে আকাশে শঙ্খ ও পটহের ধান শুনতে 
পেলেন। তিনি সেখানে কঠোর তপস্যায় নিরত হ'লে মহার্ধগণ মহাদেবকে জানালেন। 
মহাদেব কাণ্চনতরুর ন্যায় উজ্জল িরাতের বেশ ধারণ ক'রে পিনাকহস্তে দর্শন 
দিলেন। অনুরূপ বেশে দেবী উমা, তাঁর সহচরাব্ন্দ এবং ভূতগণও অনুগমন 
করলেন। ক্ষণমধ্যে সমস্ত বন নিঃশব্দ হ'ল, প্রস্রবণের নিনাদ ও পৃক্ষিরক থেমে 
গেল। সেই সময়ে মুক নামে এক দানব বরাহের রূপে অজুনের দিক ধাবিত হ'ল। 
"অজন শরাঘাত করতে গেলে কিরাতবেশণী মহাদেব বললেন, জুঁই বরাহকে 
মারবার ইচ্ছা আমই আগে করোঁছ। অর্জদন বারণ শ্র্নুলেন না, তিনি ও কিরাত 
এককালেই শরমোচন করলেন, দুই শর একসঙ্গে বরাহের দেহে বিদ্ধ হ'ল। মৃক 
দানব ভীষণ রূপ ধারণ করে ম'রে গেল। অর্জুন কিরাতকে সহাস্যে বললেন, কে 
তুমি কনককান্তিঃ এই বনে স্বীদের নিয়ে বিচরণ করছ কেন? আমার বরাহকে 


১৬০ মহাভারত 


কেন তুমি শরবিদ্ধ করলে? পর্বতবাসী, তুমি মুগয়ার নিয়ম লঙ্ঘন করেছ সেজন্য 
তোমাকে বধ করব। করাত হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বীর, আমরা এই বনেই 
থাকি, তুমি ভয় পেয়ো না। এই জনহাঁন দেশে কেন এসেছ? অজর্ন বললেন, 
মন্দব্দ্ধি, তুমি বলদর্পে নিজের দোষ মানছ না, আমার হাতে তোমার নিস্তার নেই। 

অজন শরবর্ধণ করতে লাগলেন, পিনাকপাণি িরাতরুপণী শংকর অক্ষত- 
বললেন, সাধু সাধু। তাঁর অক্ষয় তৃণীরের সমস্ত বাণ নিঃশেষ হ'ল, তান ধন্দগ্যণ 
দিয়ে করাতকে আকর্ষণ ক'রে মষ্ট্যাঘাত করতে লাগলেন, কিরাত ধনু কেড়ে নিলেন। 
অর্জন তাঁর মস্তকে খড়্‌গাঘাত করলেন, খড়গ লাফিয়ে উঠল। অরুন বৃক্ষ আর 
শিলা দিয়ে যুদ্ধ করতে গেলেন, তাও বৃথা হ'ল। তখন দুজনে ঘোর মুণ্টিযুদ্ধ হ'তে 
লাগল। রাতের বাহুপাঁশে আবদ্ধ হরে অর্জনের শ্বাসরোধ হ'ল, তান নিশ্চেষ্ট 
হয়ে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পেয়ে তান মহাদেবের মৃন্ময় মুর্তি গড়ে 
পূজা করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর নিবেদিত মাল্য করাতের মস্তকে লগ্ন 
হচ্ছে। তখন তানি িরাতরুপাী মহাদেবের চরণে পাঁতত হয়ে স্তব করতে লাগলেন । 

মহাদেব প্রীত হয়ে অর্দনকে আলিঙ্গন করে বললেন, পার্থ, তুমি 
পূর্জল্মে বদারকাশ্রমে নারায়ণের সহচর নর হয়ে অধুূত বংসর তপস্যা করোছিলে, 
তোমরা নিজ তেজে জগৎ রক্ষা করছ। তুমি অভীষ্ট বর ঢাও। অর্জুন বললেন, 
বৃষধজ, ব্রহনশির নামে আপনার যে পাশুপত অস্ত আছে তাই আসাকে দিন, 
কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধকালে আমি তা প্রয়োগ করব। মহাদেব মার্তমান কৃতান্তের 
তুল্য সেই অস্ত অর্জুনকে দান ক'রে তার প্রয়োগ ও প্রত্যাহারের বাধ শাখয়ে দিলেন। 
তার পর অর্জুনের অঙ্গ স্পর্শ ক'রে সকল ব্যথা দূর ক'রে বললেন, এখন তুমি স্বর্গে 
যাও। এই কলে তানি উমার সঙ্গে প্রস্থান করলেন। 

তখন বরুণ কুবের যম এবং ইন্দ্রাণীর সঙ্গে ইন্দ্র অজর্ঘনের নিকট আবভূতি 
হলেন! যম তাঁর দণ্ড, বরুণ তাঁর পাশ, এবং কুবের অন্তর্ধান নামক দান 
করলেন। ইন্দ্র বললেন, কৌন্তেয়, কে মা কাহার হন ই মে বে 
সেখানেই তোমাকে দিব্যাস্মসমুহ দান করব। ৮ গেলেন। 


বনপব ১৬১ 


॥ ইন্দ্রলোকাভিগমনপবধ্যায় ॥ 
৯৯১! ইন্দ্রলোকে অজর্ন -- উন্শশর আভসার 


আকাশ আলোকিত ও মেঘ বিদীর্ণ করে গম্ভীরনাদে মাতাঁলচালিত 
ইন্দ্রের রথ অর্জনের সম্মুখে উপস্থিত হ'ল। সেই রথের মধ্যে আস শান্ত গদা প্রাস- 
বিদ্যুৎ বস্ত্র, চক্রযুন্ত মেঘধানর ন্যায় শব্দকারী বায়ঃবস্ফোরক গোলক-ক্ষেপণাস্ত 
(১), মহাকায় জবালতমুখ সর্প, এবং রাশীকৃত বৃহৎ শিলা ছিল। বায়ুগাঁত দশ 
সহস্র অশ্ব সেই মায়াময় দিব্য রথ বহন করে। মাতাল বললেন, ইন্দ্রপৃত্র, রথে ওঠ, 
দেবরাজ ও অন্য দেবগণ তোমাকে দেখবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন। অজন বললেন, 
সাধ; মাতাল, তুমি আগে রথে ওঠ, অশ্বসকল স্থির হ’ক, তার পর আমি উঠব. 
অজন গঙ্গায় স্নান ক'রে পাঁবন্র হয়ে মন্বজপ ও পতৃতর্পণ করলেন, তার পর 
শৈলরাজ হিমালয়ের স্তব ক'রে রথে উঠলেন। সেই আশ্চর্য রথ আকাশে উঠে 
মানযের অদৃশ্য লোকে এল, যেখানে চন্দ্র সূর্য বা আঁগ্নর আলোক নেই। পৃথিবী. 
থেকে যে দন্যাতমান তারকাসমূহ দেখা যায় সেনকল আঁতব্‌হৎ হ'লেও দূরত্বের জন্য 
দীপের ন্যায় ক্ষুদ্র বোধ হয়। অজর্ন সেইসকল তারকাকে স্বস্থানে স্বতেজে 
দীস্তিমান দেখলেন। মাতাল বললেন, পার্থ, ভূতল থেকে যাঁদের তারকারুপে' 
দেখেছ সেই পুণ্যবানরা এখানে স্বস্থানে অবস্থান করছেন। 

অর্জুন অমরাবতীতে এলে দেব গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহার্ষগণ হৃজ্ট হয়ে তাঁর 
সংবর্ধনা করলেন। তান নতমস্তকে প্রণাম করলে ইন্দ্র তাঁকে কোলে 'নয়ে নিজের 
[সিংহাসনে বসালেন । তুম্বুর্‌ প্রভৃতি গন্ধর্বগণ গাইতে লাগলেন, ঘৃতাচী মেনকা 
রম্ভা উব্শন প্রভৃতি হাবভাবময়ী মনোহাঁরণী অগ্সরারা নাচতে লাগলেন। তার প্র 
দেবগণ পাদ্য অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়ে অজনকে ইন্দ্রের ভবনে নিয়ে গেলেন। 

2857 
খে বাস করলেন। তিনি ইন্দ্রের আদেশে গন্ধর্ব চিন্রসেনের ত্য-গত- 
বাদ্যও শিখলেন। একাদন চিন্রসেন উবর্শর কাছে ৭? য় কলিলৈন, কল্যাণী, 
SE HL CM LE LA Ee ত আসন্ত হয়েছেন, 
{তান আজ তোমার চরণে আশ্রয় নেবেন। সম্মানিত জ্ঞান করে 


(১) চত্রযক্রাস্তুলাগুড়াঃ বায়ুস্ফোটাঃ সাঁনর্ঘাতা মহামেঘস্বনাঃ।, নীলকণ্ঠ 
ধামান অর্থ করেছেন। স্পন্টত প্রক্ষিপ্ত। 
১১ 


৯৬২ মহাভারত 


স্মিতমুখে বললেন, আমিও তাঁর প্রত অন:রক্ক। সখা, তুমি যাও, আমি অজ€নের 
সঙ্গে মিলিত হব। 

উর্বশী স্নান করে মনোহর অলংকার ও গন্ধমাল্য ধারণ করলেন এবং 
সন্ধ্যাকালে চন্দ্রোদয় হ'লে অজর্ুনের ভবনে যাত্রা করলেন। তাঁর কোমল কুঁণিত 
দীর্ঘ কেশপাশ পুজ্পমালায় ভূষিত, মুখচন্দ্র যেন গগনের চন্দ্রকে আহবান করছে, 
চন্দরনচার্চত হারশোভিত স্তনদ্বয় তাঁর পাদক্ষেপে লাম্ফত হচ্ছে। অল্প মদপান, 
কামাবেশ ও বিলাসবিদ্রমের জন্য তান অতিশয় দর্শনীয়া হলেন । দ্বারপালের মুখে 
উর্বশীর আগম্নসংবাদ পেয়ে অর্জন শাঁজ্কতমনে এীগয়ে এলেন এবং লঙ্জায় চক্ষু 
আবৃত ক'রে সসম্মানে বললেন, দেবী, নতমস্তকে আঁভবাদন করাছ, বলুন কি 
করর্তে হরে, আমি আপনার আ হ্‌ ভৃত্য। অজর্নের কথা শুনে উব্শীর যেন 
চৈতন্যলোপ হ'ল। [তিনি বললেন, নরশ্রেম্ঠ, চিন্রসেন আমাকে যা বলেছেন শোন। 
তোমার আগমনের জন্য ইন্দ্র যে আনন্দোৎসবের অনূষ্ঠান করেছিলেন তাতে দেবতা 
মহার্ রাজার্ষ প্রীতির সমক্ষে গন্ধর্বগণ বীণা বাঁজয়োহলেন, শ্রেষ্ঠ অপ্সরারা নৃত্য 
করোছিলেন। পার্থ সেই সময়ে তুমি নাক আনিমেষনয়নে শুধু আমাকেই 
দেখেছিলে। সভাভঙ্গের পর তোমার পিতা ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়ে আমাকে আদেশ 
জানালেন, আমি যেন: তোমার সঙ্গে মিলিত হই। এই কারণেই আম তোমার সেবা 
করতে এসোঁছ। তুমি আমার চিরাভলাষত, তোমার গ্ণাবলীতে আকৃষ্ট হয়ে 
আম অনঙ্গের বশবাঁত'নী হয়োছ। 

লজ্জায় কান ঢেকে অজন বললেন, ভাগ্যবতী, আপনার কথা আমার 
শ্রবণযোগ্য নয়, কুন্তী ও শচীর ন্যার আপাঁন আমার গুরুপত্রীতুল্য। আপাঁন 
প্‌রুবংশের জননী (১), গুরুর অপেক্ষাও গুরুতর, সেজন্যই উৎফল্লনয়নে 
আপনাকে দেখেছিলাম। উর্বশী বললেন, দেবরাজপূত্র, আমাকে গুর্স্থানীয়া 
মনে করা অন্দীচত, অপ্সরারা নিয়মাধীন নয়। প্রুবংশের পর বা পৌর যেকেউ 
স্বর্গে এলে আমাদের সঙ্গে সহবাস করেন! , তুমি আমার বাঞ্ছা পর্ণ অজ4ন 
বললেন, বরবার্ণ নী, আমি আপনার চরণে মস্তক রাখাছ, আপন্নিজমার মাতৃবৎ 
পৃজনীয়া, আম আপনার পত্ত্রবৎ রক্ষণীয়। উর্বশী কে ত হরে কাঁপতে 
কাঁপতে ভ্রুকুটি ক'রে বললেন, পার্থ, আম তোমার 1 অনবজ্ঞায় স্বয়ং তোমার 
গৃহে কামার্তা হয়ে এসোছ তথাপি তুমি আমাকে আদর করলে না; তুমি সম্মানহাীন 


(১) পুর্রবার রসে উর্বশীর গর্ভে আয়ু জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর প্রপৌয় পুরু। . 


বনপর্ব ১৯৬৩ 


নপুংসক নর্তক হয়ে স্ীদের মধ্যে বিচরণ করবে । এই ব'লে উর্বশী স্বগৃহে চলে 
গেলেন। 

উর্বশী শাপ দিয়েছেন শুনে ইন্দ্র স্মিতমূখে অজুনকে সান্ত্বনা দিয়ে 
বললেন, বৎস, তোমার জন্য কুন্তী আজ সহপূত্রবতীঁ হলেন, তুমি ধৈর্যে খাঁষগণকেও 
পরাজিত করেছ। উর্বশীর আভশাপ তোমার কাজে লাগবে, অজ্ঞাতবাসকালে তুমি 
এক বংসর নপুংসক নর্তক হয়ে থাকবে, তার পর আবার পুরুষত্ব পাবে। 

অজন নাশ্চন্ত হয়ে চিত্রসেন গন্ধর্বের সংসর্গে সুখে স্বর্গবাস 
করতে লাগলেন। পাশ্ডুপদন্র অজর্নের এই পাঁবন্র চারতকথা যে নিত্য শোনে তার 
পাপজনক কামব্রিয়ায় প্রবৃত্তি হয় না, সে মন্ততা দম্ভ ও রাগ পাঁরহার ক'রে 
ক্বর্গলোকে সুখভোগ করে। 


॥নলোপাখ্যানপবধ্যায় ॥ 
১২। ভশমের অধৈর্য __ মহার্ঘ বৃহদ*্ৰ 


একাঁদন পাণ্ডবরা দ্রৌপূদীর সঙ্গে দুঃখতমনে কাম্কবনে উপাঁবজ্ট 
1ছলেন। ভীম যুাঁধাষ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, আমাদের পৌরুষ আছে, বলবানদের 
সাহায্য নিয়ে আমরা আরও বলশালী হতে পার, কিন্তু আপনার দ্যতদোষের জন্য 
সকলে কষ্ট পাঁচ্ছ। রাজ্যশাসনই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বনবাস নয়। আমরা অজুনকে 
ফিরিয়ে এনে এবং জনার্দন কৃষ্ণের সহায়তায় বার ধ্ধসরের পূর্বেই ধার্তরাষ্ট্রদের 
বধ করব। শত্দরা দূর হ’লে আপাঁন বন থেকে ফিরে যাবেন, তা হ'লে আপনার 
দোষ হবে না। তার পর আমরা অনেক যজ্ঞ করে পাপম্স্ত হয়ে উত্তম স্বর্গে যাব। 
রাজা, এইরুপই হ'তে পারে যদি আপনি নির্বদ্ধিতা দীর্ধসূত্রতা আর ধর্মপরায়ণতা 
ত্যাগ করেন। শঠতার দ্বারা শঠকে বধ করা পাপ নয়। ধর্মজ্ঞ লোকের বিচারে 
দুঃসহ দুঃখের কালে এক অহোরান্রই এক বৎসরের সমান গণ্য হয়্১১এইরূপ 
বৈদবচনও শোনা যায়। অতএব আমাদের তের দিনেই তের বংসূরী বর্ণ হয়েছে, 
দুর্ষোধনাঁদকে বধ করবার সময় এসেছে! দর্যোধনের প্র আছে, অজ্ঞাত- 
বাসকালেও সে আমাদের সন্ধান পেয়ে আবার ৷ যাঁদ অজ্ঞাতবাস 
থেকে উত্তীর্ণ হই তবে সে আবার আপনাকে দ্‌্রতক্রড়ায়'ডাকবে। আপনার 'নিপুণতা 
নেই, খেলতে খেলতে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন, সেজন্য আবার আপাঁন হানবেন। 

যাঁধান্ঠর ভীমকে সান্ত্বনা. দিয়ে বললেন, মহাবাহু, তের বৎসর উত্তীর্ণ 


১৬৪ মহাভারত 


হ'লে তুমি আর অ্জুন $ঞ্চ্ম দুর্যোধনকে বধ করবে। তুমি বলছ, সময়.এসেছে, 
কিন্তু আম- মিথ্যা বলতে পারব না। শঠতা না করেও তুমি শতুবধ করবে। 

এমন সময় মঃ ধর বৃহদশ্ব সেখানে এলেন। হযাধিষ্ঠির যথাশাস্তর মধুপর্ক 
দিয়ে তাঁকে পূজা করু নন। বৃহদশ্ব বিশ্রামের পর উপবিষ্ট হ’লে য্যাধান্ঠির তাঁকে 
খুললেন, ভগবান, ধূর্ত দ্যতকারগণ আমার রাজ্য ও ধন শঠতার দ্বারা হরণ করেছে ।' 
আমি সরলস্বভাহ অক্ষানপ্ণ নই। তারা আমার প্রিয়তমা -ভার্যাকে দ্যতসভায় 
নিয়ে গিয়েছিল ডার পর দ্বিতীয়বার দন্তে জয়লাভ ক'রে আমাদের বনে প্াঠিয়েছে। 
দযতসভায় তা) যে দারুণ কট:বাক্য বলেছে এবং আমার দবঃখার্ত সুহদুগণ 
যঃ বলোছলেন তা আমার হৃদয়ে নীহত আছে, সমস্ত রান্র আম সেইসকল, কথা 
চিন্তা কারা অজর্নের বিরহেও আমি যেন প্রাণহীন হয়ে আছি। আমার চেয়ে 
মন্দভাগ্য ও দুঃখার্ত কোনও রাজাকে আপাঁন জানেন কি? 

মহার্য বৃহদশ্ব বললেন, যাঁদ শুনতে চাও তবে এক রাজার কথা বলব যান 
তোমার চেয়েও দুঃখী ছিলেন। যাাধাম্ঠরের অনুরোধে বৃহদশব নল রাজার এই 
উপাখ্যান বললেন ৷ 


১৩! নিষধরাজ নল __ দর্ময়ন্তার স্বয়ংবর 


নিষধ দেশে নল নামে এক বলশালী সদ্‌গুণান্বিত র্‌পব , অশ্বতত্ৃজ্ঞ 
রাজা ছিলেন। তিনি বাঁরসেনের পুত্র, ব্রাহমুণপালক, বেদজ্ঞ, দতাং'প্র, সত্যবাদী, 
এবং বৃহৎ অক্ষৌহিণী সেনার আঁধপাঁতি। তাঁর সমকালে 'বিদর্ভ "দশে ভগী" নামে 
এক রাজা ছলেন। [তান ও তাঁর মাহযা ব্রহয়ার্ধ দমনকে সেবায় তুষ্ট কয়ে ফাঁট 
কন্যা ও তিনটি পনর লাভ করেন। কন্যার নাম দময়ন্তী, তিন প্র নাম দস, 
দান্ত ও দমন। দময়ন্তীর ন্যায় সুন্দরী মনুষ্যলোকে কেউ ছল না, দেবতান:& 


তাঁকে দেখে আনন্দিত হতেন। (৪১ 
লোকে নল ও দময়ন্তীর নিকট পরস্পরের রূপগণের পরমা করত, তার 

ফলে দেখা না হ'লেও তাঁরা পরস্পরের প্রাত অনুরন্ত কাদন নল নজন 

উদ্যানে বেড়াতে বেড়াতে কতকগ্যাল কনকবর্ণ-হংস দে: নন। তিনি একটিকে 


ধরলে সে বললে, রাজা, আমাকে মারবেন না, আম আপনার প্রয়কার্য করব, 
দময়ন্তীর কাছে গয়ে আপনার সম্বন্ধে এমন ক'রে বলব যে তান অন্য পুরুষ 
কামনা করবেন না। নলের কাছে মুন্ডি পেয়ে সেই হংস তার সহচরদের সঙ্গে 
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শবদভ“ দেশে দময়ন্তার নিকট উপস্থিত হ'ল। রাজকন্যা ও তাঁর সখীরা সেই 
সকল. আশ্চর্য হংস দেখে হৃষ্ট হয়ে তাদের ধরবার চেষ্টা করলেন। দময়ন্তী যাকে 
ধরতে গেলেন সেই হংস মানুষের ভাষায় বললে, নিষধরাজ নল মূর্তিমান কন্দর্পের 
ন্যায় রূপবান, তাঁর সমান আর কেউ নেই। আপাঁন যেমন নারীরত্, নলও সেইরূপ 
পুরুষশ্রেন্ঠ, উত্তমার সঙ্গে উত্তমের মিলন আতিশয় শুভকর হবে। দময়ন্তী 
উত্তর দিলেন, তুমি নলের কাছে গিয়ে তাঁকেও এই কথা বলো। তখন 'হংস 
নিষধরাজ্যে গিয়ে নলকে সকল কথা জানালে। 

দময়ন্তী চিন্তাগ্রস্ত বিবর্ণ ও কৃশ হ'তে লাগলেন। সখীদের মুখে 
কন্যার অসুস্থতার সংবাদ শুনে বিদর্ভরাজ ভীম ভাবলেন, কন্যা যৌবনলাভ করেছে, 
এখন তার স্বয়ধবর হওয়া উচিত। রাজা স্বয়ংবরের আয়োজন করলেন, তাঁর 
গিনমন্ত্রণে বহন রাজা বিদর্ভ দেশে সমবেত হলেন। 

এই সময়ে নারদ ও পর্বত দেবার্ধদ্বয় দেবরাজ ইন্দ্রের নিকটে গেলেন। 
কুশলজিজ্ঞাসার পর ইন্দ্র বললেন, যে ধর্মজ্ঞ রাজারা সমরে পরাঙ্মুখ না হয়ে 
জশীবন ত্যাগ করেন তাঁরা অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করেন। সেই ক্ষত্রিয় বীরগণ 
কোথায়? সেই প্রিয় আতাঁথগণকে. আর এখানে আসতে দোখ না কেন? নারদ 
বললেন, দেবরাজ, তার কারণ শুনুন। -_বিদর্ভ রাজকন্যা দময়ন্তী তাঁর সৌন্দর্যে 
পৃথিবীর সমস্ত নারীকে আতিক্রম করেছেন, শীঘ্রই তাঁর স্বয়ংবর হবে। সেই 
নারীরত্রকে পাবার আশায় সকল রাজা আর রাজপুত্র স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন। এমন 
সময় আন প্রভৃতি লোকপালগণ ইন্দ্রের কাছে এলেন এবং নারদের কথা শুনে হৃজ্ট 
হয়ে সকলে বললেন, আমরাও যাব। 

ইন্দ্র আঁগ্ন বরুণ ও যম তাঁদের বাহন ও অনুচর সহ বিদর্ভ দেশে যাত্রা 
করলেন। পথে তাঁরা সাক্ষাৎ মন্মথতুল্য নলকে দেখে বাস্মত হলেন, তাঁদের 
দময়ন্তীলাভের আশা দূর হ'ল। দেবগণ তাঁদের বিমান আকাশে রেখে ভূতলে 
নেমে নলকে বললেন, নিষধরাজ, তুমি সত্ত্রত, দূত হয়ে আমাদের কর) 
নল কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, করব। আপনারা কে? আমাকে ক্র্রটদৌত্য করতে 
হবেঃ ইন্দ্র বললেন, আমরা অমর, দময়ন্তীর জন্য এ ১৯ চায়ে তাঁকে 
বল যে দেবতারা তাঁকে চান, তান ইন্দ্র'আগ্ন বরুণ ও চারজনের একজনকে 
বরণ করুন৷ নল বললেন, আমিও তাঁকে চাই, ই যখন প্রার্থা তখন পরের 
জন্য কি ক'রে বলব? দেবগণ, আমাকে ক্ষমা করুূন। দেবতারা বললেন, তুমি করব 
ব'লে প্রতিশ্রাীত দিয়েছ, এখন তার অন্যথা করতে পার না, অতএব শনঘ্র যাও। . নল. 


৯৬৬ মহাভারত 


‘বললেন, সুরক্ষিত অন্তঃপুরে আম ক করে প্রবেশ করব? ইন্দ্র বললেন, তুমি 
প্রবেশ করতে পারবে। 

সখাঁগণে পরিবোন্টত দময়ল্তীর কাছে নল উপস্থিত হলেন। দময়ন্তী 
'স্মিতমুখে বললেন, সর্বাঞ্গস্ন্দর, তুমি কে? আমার হূদয় হরণ করতে কেন এখানে 
এসেছ? নল বললেন, কল্যাণী, আমি নল, ইন্দ্র আগ্ন বরুণ ও যম এই চার দেবতার 
দূত হয়ে তোমার কাছে এসোছ, তাঁদের একজনকে পাঁতরুপে বরণ কর। দময়ন্তী 
বললেন, রাজা, আমি এবং আমার যা. কিছু আছে সবই তোমার, তুমিই আমার প্রাত 
প্রণয়শীল হও। হংসদের কাছে সংবাদ পেয়ে তোমাকে পাবার জন্যই আম স্বয়ংবরে 
রাজাদের আনিয়োছ। তুমি ফাঁদ আমাকে প্রত্যাখ্যান কর তবে বিষ অগ্নি জল বা 
রজ্জুর দ্বারা আত্মহত্যা করব। নল বললেন, দেবতারা থাকতে মানুষকে চাও কেন? 
আম তাঁদের চরণধূলির তুল্যও নই, তাঁদের -প্রাতই তোমার মন দেওয়া উচিত। 
দময়ন্তীঁ অশ্রুপ্লাবিতনয়নে কৃতাঞ্জল হয়ে বললেন, দেবগণকে প্রণাম কার; মহারাজ, 
আম তোমাকেই পাঁতিত্বে বরণ করব। নল বললেন, কল্যাণী, আমি প্রাতভ্ঞাবদ্ধ 
হয়ে দেবগণের দূত রূপে এসোছি, এখন স্বার্থসাধন কি করে করব? দময়ন্তী 
বললেন, আম নির্দোষ উপায় বলছি শোন। হইন্দ্রাদ লোকপালগণের সঙ্গে. তুমিও 
দ্বয়ংবর সভায় এস, আম তাঁদের সম্মুখেই তোমাকে বরণ করব। 

নল ফিরে এসে দেবগণকে বললেন, আম আপনাদের বার্তা দময়ন্তীকে 
জানিয়োছ, কিন্তু ?তান আমাকেই বরণ করতে চান। 'তাঁন আপনাদের সকলকে 
এবং আমাকেও স্বয়ংবরসভায় আসতে বলেহেন। 

বিদর্ভরাজ ভীম শুভাঁদনে শুভক্ষণে স্বয়ংবরসভা আহ্বান করলেন। নানা 
দেশের রাজারা সুগন্ধ মাল্য ও মাঁণকুণ্ডলে ভাঁষত হয়ে আসনে .উপাবষ্ট হলেন। 
দময়ন্ত' সভায় এলে তাঁর দেহেই রাজাদের দৃষ্টি লগ্ন হয়ে রইল, অন্যত্র গেল না। 
অনন্তর রাজাদের নামকীর্তন আরম্ভ হ'ল। দময়ন্তাঁ তখন দেখলেন, তাঁদের মধ্যে 
পাঁচজনের আকাতি একই প্রকার, প্রত্যেককেই নল ব'লে মনে হয়। দমযুন্টুষ্ট ভাবতে 


- লাগলেন, এদের মধ্যে কে দেবতা আর কে নল তা কোন্‌ উপায়ে ? বৃদ্ধদের 
কাছে দেবতার যেসব লক্ষণ শুনোছি তা এই পাঁচজনের মৃধ্যে(কীরও দেখছি না। 
তখন দময়ন্তা কৃতাঞ্জল হয়ে দেবগণের উদ্দেশে ক'রে বললেন, আম 


পায়। দেবগণ নলকে দেখিয়ে দিন, তাঁরা নিজরূপ ধারণ করুন যাতে আম নলকে 
চিনতে পারি। 


ৰনপৰ্ৰ ১৬৭ 


দরময়ন্তীর করুণ প্রার্থনা শুনে এবং নলের প্রাতি তাঁর পরম অনুরাগ জেনে 
ইন্দ্রাদি চারজন লোকপাল তাঁদের দেবাঁচহ] ধারণ করলেন। দময়ন্তী দেখলেন, 
তাঁদের গান্র স্বেদশুন্য, চন্দ: অপলক, দেহ ছায়াহীন। তাঁদের মাল্য অম্লান, অঙ্গ 
ধূলিশুন্য, ভূমি স্পর্শ না করেই তাঁরা বসে আছেন। কেবল একজনের এইসকল 
দ্েবলক্ষণ নেই দেখে দময়ন্তী বুঝলেন তিনিই নল। তখন লজ্জমানা দময়ন্তা 
বসনপ্রান্ত ধারণ ক'রে নলের স্কম্ধদেশে পরম শোভন মাল্য অর্পণ করলেন । রজোরা 
হাহা করে উঠলেন, দেবতা ও মহর্ষগণ সাধু সাধু বললেন। নল হজ্টমনে 
দময়ন্তাঁকে বললেন, কল্যাণী, তুমি দেবগণের সান্নীধতে মানুষকেই: বরণ করলে, 
আমাকে তোমার ভর্তা ও আজ্ঞানুবতরট বলে জেনো। সুহাসিনী, যত দিন দেহে 
প্রাণ থাকবে তত দিন আম তোমারই অনুরন্ত থাকব। 

দেবতারা হৃষ্ট হয়ে নলকে বর দিলেন। ইন্দ্র বললেন, যক্জকালে তুমি 
আমাকে প্রত্যক্ষ দেখবে এবং দেহান্তে উত্তম গতি লাভ করবে। আগ্ন বললেন. 
তুমি যেখানে ইচ্ছা করবে সেখানেই আমার আবির্ভাব হবে এবং আন্তমে তুমি প্রভাময় 
দিব্যলোকে যাবে। যম বললেন, তুমি যে খাদ্য পাক করবে তাই সুস্বাদু হবে, তুমি 
চিরকাল ধর্মপথে থাকবে । বরুণ বললেন, তুমি যেখানে জল চাইবে সেখানেই পাবে। 
দেবতারা সকলে মলে নলকে উত্তম গন্ধমাল্য এবং যুগল সন্তান লাভের বর দিলেন। 

বিবাহের পর িহুদকাল 'বদর্ভ' দেশে থেকে নল তাঁর পত্নীর সঙ্গে স্বরাজে; 
ফিরে গেলেন। [তানি অ*্বমেধাঁদ বিবিধ যজ্ঞ করলেন। যথাকালে দময়ন্তী একটি 
পুত্র ও একটি কন্যা প্রসব করলেন, তাদের নাম ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনা। 


১৪। কলির আক্রমণ -- নল-প্করের দ্যতক্রীড়া 


স্বয়ংবর থেকে ফেরবার পথে দেবতাদের সঙ্গে দ্বাপর আর কালির দেখা 
হ’ল৷ কলি বললেন, দময়ন্তীর উপর আমার মন পড়েছে, তাকে স্বয়ংবরে পাবার 
জন্য যাচ্ছি। ইন্দ্র হেসে বললেন, স্বয়ংবর হয়ে গেছে, আমাদের য় 
নল রাজাকে বরণ করেছেন। কলি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, দেবগণকে্যাগ ক'রে সে 
মানুষকে বরণ করেছে, এজন্য তার কঠোর দণ্ড হওয়া উচিত! বললেন, কলি, 
নলের ন্যায় সর্বগুণসম্পন্ন রাজাকে যে আঁভশাপ দেয় আভিশপ্ত হয়ে ঘোর 
নরকে পড়ে ।: দেবতারা চ'লে গেলে কাল দ্বাপরকে বললেন, আমি ক্রোধ সংবরণ 
করতে পারাছি না, নলের দেহে আঁধম্ঠান করে তাকে রাজ্যন্র্ট করব। তুমি আমাকে 
সাহায্য করবার জন্য অক্ষের (পাশার) মধ্যে প্রবেশ কর। 


১৬৮ নহাভারত 


কলি নিষধরাজ্যে এসে নলের 'ছিদ্রু অনুসন্ধান করতে লাগলেন। বার 
বংসর পরে একাঁদন কলি দেখলেন, নল মুত্রত্যাগের পর পা না ধুয়ে শুধু -আচমন 
কারে সন্ধ্যা করছেন। সেই অবসরে কলি নলের দেহে প্রবেশ করলেন। 
তার পর তান নলের ভ্রাতা পৃদ্করের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি নলের সঙ্গে 
অক্ষক্রুীড়া কর, আমার সাহায্যে নিষধরাজ্য জয় করতে পারবে। প্ু্কর সম্মত হয়ে 
নলের কাছে চললেন, কাল বৃষের রুপ ধারণ ক'রে পিছনে পিছনে গেলেন। 

নল প্5চ্করের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না, দ্যুতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত 
হলেন এবং ক্রমে ক্রমে স্বর্ণ যানবাহন বসন প্রভাতি বহঃপ্রকার ধন হারলেন। রাজাকে 
অঙ্ষক্রীড়ায় মত্ত দেখে মন্ত্রী, পুরবাঁসগণ ও দময়ন্তী তাঁকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু কাঁলর আবেশে-নল কোনও কথাই বললেন না। দময়ল্তী পুনর্বার 
নিজে গিয়ে এবখ তাঁর ধান্রী বৃহৎসেনাকে পাঠিয়ে রাজাকে প্রবদম্ধ করবার চেষ্টা 
করলেন, কিন্তু কোনও ফল হল না। তখন দময়ন্তী সারথি বাঞ্চে়কে ডেকে 
আনিয়ে বললেন, রাজা বিপদে পড়েছেন, তুমি তাঁকে সাহায্য কর। . তানি পুজ্করের 
কাছে যত হেরে যাচ্ছেন ততই তাঁর খেলার আগ্রহ বাড়ছে। রাজা মোহগ্রস্ত হয়েছেন 
তাই স্মহজ্জনের আর আমার কথা শুনছেন না। আমার মন ব্যাকুল হয়েছে, হয়তো 
তাঁর রাজ্যনাশ হবে। তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব যোজনা কর, আমার পন্তরকন্যাকে 
কুণ্ডিন নগরে তাদের মাতামহের কাছে নিয়ে যাও। সেখানে আমার দুই সন্তান, 
রথ ও অশ্ব রেখে তুমি সেখানেই থেকো অথবা যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। সারথি 
বাষেয় মন্তীদের অনুমাতি নিয়ে বিদর্ভ রাজধানীতে গেল এবং বালক-বাঁলকা, রথ 
ও অশ্ব সেখানে রেখে ভীম রাজার কাছে বিদায় নিলে। তার পর শোকার্ত হয়ে 
নানা স্থানে ভ্রমণ করতে করতে অযোধ্যায় গেল এবং সেখানে রাজা খতৃপর্ণের 
সারাথর কর্মে নিযুক্ত হ’ল। | 


১৫। নল-দময়ন্তীর বিচ্ছেদ __ দময়ন্তাীর পর্যটন ES 


নলের রাজ্য ও সমস্ত ধন অক্ষক্রীড়ায় জিতে নিয়ে (২ বললেন, 
আপনার সর্বস্ব আমি জয় করেছি, কেবল দময়ন্তী , যদ ভাল 
মনে করেন তবে এখন তাঁকেই পণ রাখুন। পণ্য র মন দুঃখে বিদীর্ণ 


হ’ল, তান কিছু না ব'লে তাঁর সঞ্চল অলংকার খুলে ফেললেন এবং বিপুল এ্বর্য 
ত্যাগ ক'রে একবস্ত্রে অনাবৃতদেহে রাজ্য থেকে নিক্কান্ত হলেন। দময়ল্তীঁও একবস্রে 
তাঁর সঙ্গে গেলেন। 


ৰনপর্ব ১৬৯ 
পুজ্করের শাসনে কোনও লোক নল-দময়ন্তীর সমাদর করলে না। তাঁরা 
কেবল জলপান ক'রে নগরের উপকণ্ঠে প্রিরান্র বাস করলেন। ক্ষুধার্ত নল ঘুরতে 
ঘুরতে কতকগুলি পাখি দেখতে পেলেন, তাদের পালক স্বর্ণবর্ণ। নল ভাবলেন, 
এই পাখিগ্যালই আজ আমাদের ভক্ষ্য হবে আর তাদের পক্ষই ধন হবে। তান তাঁর 
পারধানের বস্ত্র খুলে ফেলে পাঁখদের উপর চাপা 'দলেন। পাখিরা বস নিয়ে 
আকাশে উঠে বললে, দুর্বৃদ্ধি নল, যা নিয়ে দ্যুতক্রীড়া করেছিলে আমরাই সেই পাশা। 
তুমি সবস্বে গেলে আমাদের প্রণীত হবে না। বিবস্ত্র নল দময়ল্তীকে বললেন, 
'আনান্দিতা, যাদের প্রকোপে আমি এশবর্হীন হয়েছি, যাদের জন্য আমরা প্রাণযান্রার 
'উপষুক্ত খাদ্য আর [িষধবাসীর সাহায্য পাচ্ছ না তারাই পক্ষী হয়ে আমার বস্ত্র হরণ 
করেছে। আম দুঃখে জ্ঞানহীন হয়োছি। আমি তোমার স্বামী, তোমার ভালর 
জন্য যা বলাছ শোন। -- এখান থেকে কতকগুলি পথ অবন্তী ও ধক্ষবান পর্বত পার 
হয়ে দক্ষিণাপথে গেছে । ওই বিন্ধ্য পর্বত, ওই পয়োঞ্ী নদী, ওখানে প্রচুর ফলমূল 
‘সমন্বিত খাঁষদের আশ্রম আছে। এই বিদর্ভ দেশের পথ, এই কোশল দেশের, ওই 
দক্ষিণাপথের। নল কাতর হয়ে এই সব কথা বার বার দময়ল্তকে বললেন। 
দময়ন্তী বললেন, তোমার, অভিপ্রায় অনুমান ক'রে আমার হৃদয় কাঁপছে, 
সর্বাঞ্গ অবসন্ন হচ্ছে। তোমাকে ত্যাগ ক'রে আম কি করে অন্যত্র যাব? িষকরা 
বলেন, সকল দুঃখে ভার্যার সমান ওষধ নেই। নল বললেন, তুমি কেন আশঙ্কা 
করছ, আমি নিজেকে ত্যাগ করতে পার কিন্তু তোমাকে পাঁর না। দময়ন্তী 
বললেন, মহারাজ, তবে বিদর্ভের পথ দেখাচ্ছ কেন? যাঁদ আমার আত্মীয়দের কাছেই 
আমাকে পাঠাতে চাও তবে তুমিও চল না কেন? আমার পিতা বিদর্ভরাজ তোমাকে 
পুর্বে সেখানে সমৃদ্ধ অবস্থায় গিয়োছলাম, এখন নিঃস্ব হয়ে কি ক'রে যাব? 
নল-দময়ন্তী একই বস্ত্র পরিধান করে বিচরণ করতে করতে একি 
'পাঁথকদের 'বশ্রামস্থানে এলেন এবং ভূতলে শয়ন করলেন। দময়ন্তা ত্ধুরই নাদত 
হলেন। নল ভাবলেন, দময়ন্তী আমার জন্যই দুঃখভোগ কর না থাকলে: 
হল হতে পে বান কালির দ প্ভাবে নল দমকা করই লি 
করলেন এবং যে বস্ তাঁরা দু'জনেই পরে ছিলেন তাংদ্বিখস্ড করবার জন্য বাগ্র 
হলেন! নল দেখলেন, আশ্রয়স্থানের এক প্রান্তে একটি কোষমূ্ত খড়গ রয়েছে। 
সেই খড়গ দিয়ে বন্দরের অর্ধভাগ কেটে নিয়ে নীদ্রতা দময়ন্তীকে পাঁরত্যাগ ক'রে নল 
দ্রতেবেগে নিক্কান্ত হলেন, কিন্তু আবার কিরে এসে পত্নীকে দেখে বিলাপ করতে 


৯৭০ মছাসারভ 


লাগলেন। এইরুপে নল আন্দোলিতহৃদয়ে বার বার ফিরে এসে অবশেষে প্রস্থান 
করলেন। 

নিদ্রা থেকে উঠে নলকে না দেখে দময়ন্তী শোকার্ত ও ভয়ার্ত হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। তান পাঁতর অন্বেষণে *বাপদসংকুল বনে প্রবেশ করলেন। সহসা কুম্ভীরের 
ন্যায় মহাকায় এক ক্ষুধার্ত অজগর তাঁকে ধরলে । দময়ন্তীর আর্তনাদ শুনে এক বাধ 
তখনই সেখানে এল এবং তীক্ষ অস্ত্রে অজগরের মুখ চিরে দমর়ন্তীকে উদ্ধার করলে। 
অজগরকে বধ ক'রে ব্যাধ দময়ন্তীকে প্রক্ষালনের জন্য জল এনে দিলে এবং আহারও 
দিলে। দময়ন্তী আহার করলে ব্যাধ বললে, মূগশাবকাক্ষী, তুমি কে, কেন এখানে 
এসেছ? দময়ন্তী সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। অর্ধবননধাঁরণী দময়ন্তীর রূপ দেখে 
ব্যাধ কামার্ত হয়ে তাঁকে ধরতে গেল। দময়ন্তী বললেন, যাঁদ আম িষধরা ভর 
অন্য পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা না ক'রে থাঁক তবে এই ক্ষুদ্র মগয়াজীবী গতাস; 
হয়ে পড়ে যাক। ব্যাধ তখনই প্রাণহীন হয়েভূপাঁতিত হ'ল। 

দময়ন্তী বিল্লীনাঁদত বহবৃক্ষসমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করলেন, 
সিংহ-ব্যাপ্র-মাহষ-ভল্পহ়কাদ প্রাণী এবং ন্লৈচ্ছ-তস্কর প্রভৃতি জাতি সেখানে বাস 
করে। তান উন্মত্তার ন্যায় *বাপদ পশু ও অচেতন পর্বতকে নলের সংবাদ জিজ্ঞাসা 
করতে লাগলেন। তিন অহোরান্র উত্তর দিকে চ'লে তাঁন এক রমণীয় তপোবনে 
উপস্থিত হলেন। তপস্বীরা বললেন, সর্বাঙ্গসন্দরী, তুমি কে? শোক ক'রো না, 
আশ্বস্ত হও। তুম কি এই অরণ্যের বা পর্বতের বা নদীর দেবী? দগরন্তী 
তাঁর ইাঁতহাস জানিয়ে বললেন, ভগবান, যাঁদ কয়েক দিনের মধ্যে নল রাজার দেখা 
না পাই তবে আম দেহত্যাগ করব। তপস্বীরা বললেন, কল্যাণী, তোমার মঙ্গল 
হবে, আমরা দেখাঁছ তুমি শীঘ্রই নিষধরাজের দর্শন পাবে। তান সর্ব পাপ থেকে 
মন্ত হয়ে সর্বরত্রসমন্বিত হয়ে নিজ রাজ্য. শাসন করবেন, শত্রুদের ভয়. উৎপাদন ও 
সুহৃদ্‌গণের শোক নাশ করবেন। এই ব'লে. তপাঁষ্বগণ অন্তাহ্ত হলেন। দময়ন্তী 
বাস্মিত হয়ে ভাবলেন, আমি কি স্বপ্ন দেখলাম? তাপসগণ কো! লেন? 
তাঁদের আশ্রম, পুণ্যসাঁললা নদী, ফলপুষ্পশোভিত বক্ষ প্রভাত কোথায় গেল? 

নলের অন্বেষণে আবার যেতে যেতে দময়ন্তী এক ভু র এসে দেখলেন, 
এক বৃহৎ বাকের দল অনেক হস্তী অশ্ব রথ নিয়ে নদ হচ্ছে। দময়ন্তী সেই 
যাব্রিদলের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তাঁর উন্মত্তের ন্যায় অর্ধবসনাবৃত কৃশ মালন 
মার্ত দেখে কতকগ্যল লোক ভয়ে পাঁলয়ে গেল, কেউ অন্য লোককে ডাকতে গেল, 
কেউ হাসতে লাগল। ' একজন' বললে, কল্যাণী, তাঁম ক মানবী, দেবতা যক্ষা, না 


বনপর্ব ১৭১. 


রাক্ষসী? আমরা তোমার শরণ নিলাম, আমাদের রক্ষা কর, যাতে এই বাঁণকের দল, 
নিরাপদে যেতে পারে তা কর। দময়ন্তা তাঁর পাঁরচয় দিলেন এবং নলের সংবাদ 
জিজ্ঞাসা করলেন। তখন শৃচি নামক সার্থবাহ (বাঁণক্সংঘের নায়ক) ' বললেন, 
যশৃস্বিনী, নলকে আমরা দেখি নি, এই বনে আপাঁন ভিন্ন কোনও মানুষও দোখ নি। 
আমরা বাণিজ্যের জন্য চোঁদরাজ সুবাহর রাজ্যে যাচ্ছি। 

নলের দেখা পাবেন এই আশায় দময়ন্তী সেই বাঁণকসংঘের সঙ্গে চলতে 
লাগলেন। 'ঁকছু দূর গয়ে সকলে এক বৃহৎ জলাশয়ের তারে উপাস্থত হলেন। 
পাঁরশ্রান্ত বাঁণকের দল সেখানে রা্রযাপনের আয়োজন করলে । সকলে 'নাদ্রত হ'লে 
অর্ধরাত্রে এক দল মদমত্ত বন্য হস্তী বাঁণক-সংদের পালিত হস্তীদের মারবার জন্য 
সবেগে এল। সহসা আক্রান্ত হয়ে বাঁণকরা ভয়ে উদভ্রান্ত হয়ে পালাতে লাগল, 
বন্য হস্তীর দল্তাঘাতে ও পদের পেষণে অনেকে নিহত হ'ল, বহু উল্ট্র ও অ*বও. 
[বিনষ্ট হ'ল। হতাবাশিষ্ট বাঁণকরা বলতে লাগল, আমরা বাণিজ্যদেবতা মাঁণভদ্রের 
এবং যক্ষাধপ কুবেরের পুজা কার নি তারই এই ফল। কয়েকজন বললে, সেই: 
উন্মত্তদর্শনা বিকৃতরূপা নারীই মায়াবলে এই বিপদ ঘাঁটয়েছে। নিশ্চয় সে রাক্ষসী 
যন্ষী বা পিশাচী, তাকে দেখলে আমরা হত্যা করব। 

এই কথা শুনতে পেয়ে দময়ন্তী বেগে বনমধ্যে পলায়ন করলেন। তিনি 
বিলাপ ক'রে বললেন, এই নিজ'ন অরণ্যে যে জনসংঘে আশ্রয় পেয়োছিলাম তাও 
হাস্তঘূথ এসে বধ্বস্ত করলে, এও আমার মন্দভাগ্যের ফল। আম স্বয়ংবরে 
ইন্দ্রাদ লোকপালগণকে প্রত্যাখ্যান করোছিলাম, তাঁদেরই কোপে আমার এই দুর্দশা 
হয়েছে। হতাবাশম্ট লোকদের মধ্যে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, দময়ন্ত? 
তাঁদের সঙ্গে যেতে লাগলেন! বহুকাল পর্যটনের পর দময়ন্তী একাঁদন সায়াহ7নকালে 
চোঁদরাজ সু বাহুর নগরে উপাঁস্থত হলেন। তাঁকে উন্মত্তার ন্যায় দেখে গ্রাম্য 
বালকগণ কোতূহলের বশে তাঁর অনুসরণ করতে লাগল । দময়ন্তী রাজপ্রাসাদের 
নিকটে এলে রাজমাতা তাঁকে দেখতে পেয়ে এক ধান্রীকে বললেন, এইউখনাী 
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দময়ন্তী এলে রাজমাতা বললেন, এই ; রূপবতাঁ 
দেখাঁছ, মেঘের মধ্যে বিদন্যতের ন্যায় তুমি কে? দময়ল , আম পাঁতব্রতা 
সদ্‌বংশীয়া সৈরিম্থ্রী ১)। আমার ভর্তার গুণের সংখ্যা. করা যায় না, কিন্ত 


(৯) যে নারী পরগৃে স্বাধীনভাবে থেকে শিল্পাদির দ্বারা জীবিকাঁনর্বাহ করে।: 


৯৭২ মহাভারত 


নিদ্ৰিত অবস্থায় ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন। 'িরহতাপে 'িবারাহ্‌ দগ্ধ হয়ে আমি তাঁর 
অন্বেষণ করাছ। রাজমাতা বললেন, কল্যাণ, তোমার উপর আমার স্নেহ হয়েছে, 
আমার কাছেই তুমি থাক। আমার লোকেরা তোমার পাঁতর অন্বেষণ করবে, হয়তো 
[তান ঘুরতে ঘুরতে নিজেই এখানে এসে পড়বেন। 

দময়ন্ত বললেন, বীরজননী, আমি আপনার কাছে থাকব, কিন্তু কারও 
উচ্ছিষ্ট খাব না বা পা ধুইয়ে দেব না। পাঁতির অন্বেষণের জন্য আমি ব্রাহ্মণদের সঙ্গে 
দেখা করব, 'কল্তু অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বলব না! যাঁদ কোনও পুরুষ আমাকে 
প্রার্থনা করে তবে আপাঁন তাকে বধদণ্ড দেবেন। রাজমাতা সানন্দে সম্মত হলেন, 
এবং নিজ দীহতা সুনন্দাকে ডেকে বললেন, এই দেবরুপণশী সৌরম্ধী তোমার 
সমবয়স্কা, ইনি তোমার সখী হবেন। সুনন্দা হস্টাচত্তে দময়ন্তীকে নিজগৃহে 
নিয়ে গেলেন। 


১৬। কর্কেটক নাগ __ নলের রূপান্তর ' 


দময়ন্তীকে ত্যাগ ক'রে নল গহন বনে গিয়ে দেখলেন, দাবাঁগন জবলছে এবং 
‘কেউ তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকছে, পৃণ্যশ্লোক নল, শীঘ্র আসুন। নল অগ্নির নিকটে 
এলে .এক কুণ্ডলীকৃত নাগরাজ কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, রাজা, আমি কর্কোটক নাগ, 
মহর্ষ নারদকে প্রতাঁরত করেছিলাম সেজন্য তান শাপ দিয়েছেন _ এই স্থানে 
স্থাবরের ন্যায় প'ড়ে থাক, নল যখন তোমাকে অন্যত্র নিয়ে যাবেন তখন শ্াপম্যন্ত 
হবে! আপাঁন আমাকে রক্ষা করুন, আমি সখা হয়ে আপনাকে সংপরামর্শ দেব। 
এই ব'লে নাগেন্দ্র করকোটক অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ হলেন, নল তাঁকে নিয়ে দাবাশ্নশূন্য 
স্থানে চললেন। 

যেতে যেতে কর্কেটক বললেন, নিবধরাজ, আপনি পদক্ষেপ গণনা ক'রে 
চলুন, আমি আপনার মহোপকার করব। নল দশম পদক্ষেপ কর 
তাঁকে দংশন করলেন, তৎক্ষণাৎ নলের রূপ বিকৃত হয়ে গেল। ক নিজ মুর্তি 
ধারণ করে বললেন, মহারাজ, লোকে আপনাকে যাতে চনত পারে সেজন্য 
আপনার প্রকৃত রূপ অন্তাহ্ত ক'রে দিলাম। যে কালক্ঁভক আবিষ্ট হয়ে আলান 
প্রতারিত ও মহাদুঃখে পাঁতত হয়েছেন সে এখন আমার বিষে আক্রান্ত হয়ে আপনার 
দেহে ক্টে বাস করবে। আপনি অযোধ্যায় ইক্ষৰাকুবংশীয় রাজা খতৃপর্ণের কাছে, 
গিয়ে বলুন যে, আপনি বাহুক নামক সারথি। তান আপনার নিকট অশ্বহুদয় 


বনপর্ব ১৭৩" 


শিখে নিয়ে আপনাকে অক্ষহ্‌দয় (১) দান করবেন। খতুপর্ণ আপনার সখা হবেন, 
আপনিও দ্যৃতক্রীড়ায় পারদর্শী হয়ে শ্রেয়োলাভ করবেন এবং পত্নী পত্রকন্যা ও রাজ্য 
ফিরে পাবেন। যখন পূর্বরূপ ধারণের ইচ্ছা হবে তখন আমাকে স্মরণ ক'রে এই 
বসন পাঁরধান করবেন। এই ব'লে কর্কোটক নলকে ব্য বস্মযুগল দান ক'রে 
অন্তহিতি হলেন। 

দশ দিন পরে নল খতুপর্ণ রাজার কাছে এসে বললেন, আমার নাম বাহুক, 
অশ্বচালনায় আমার তুল্য নিপুণ লোক পৃথিবীতে নেই। সংকটকালে এবং কোনও 
কার্যে নৈপুণ্যের প্রয়োজন হ'লে আম মন্তণা দিতে পারব, রন্ধনাবদ্যাও আমি 
িশেষরূপে জানি । সর্বপ্রকার শিল্প ও দুরূহ কার্য সম্পাদনেও আম যত্নশীল হব । 
খতুপণণ বললেন, বাহুক, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার ভাল হবে। দশ সহস্র 
মুদ্রা বেতনে তুমি আমার অশ্বাধ্যক্ষ নযুস্ত হলে বায় (২) ও জীবল (৩) তোমার 
সেবা করবে। 

খতৃপর্ণের আশ্রয়ে নল সসম্মানে বাস করতে লাগলেন। দময়ন্তীকে স্মরণ 
ক'রে তানি প্রত্যহ সায়ংকালে এই শ্লোক বলতেন -- 

ক নু সা ক্গুংপিপাসার্তা শ্রান্তা শেতে তপাস্বিনী। 
স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা -সাহদ্যোপাতিষ্ঠাতি॥ 

-_ সেই ক্ষুংাপপাসার্তা শ্রান্তা দুঃখিনগ আজ কোথায় শুয়ে আছে? এই হতভাগ্যকে 
স্মরণ করে সে আজ কার আশ্রয়ে বাস করছে? 

একাঁদন জীবল বললে, বাহুক, কোন্‌ নারীর জন্য তুমি নিত্য এরূপ বিলাপ 
কর? নল বললেন, কোনও এক মন্দব্ুঁদ্ধ পুরুষ ঘটনাক্রমে তার অত্যন্ত আদরণীয়া 
পত্নীর সাঁহত বিচ্ছেদের ফলে শোকে দগ্ধ হয়ে ভ্রমণ করছে। নিশাকালে তার 'প্রয়াকে 
স্মরণ ক'রে সে এই শ্লোক গান করে। সেই পাঁতিপাঁরত্যন্তা বালা ক্ষুংপপাসায় কাতর 
হয়ে একাকা শ্বাপদসংকুল দারুণ বনে বিচরণ করছে, GL Sh 


১৭। শপত্ৰালয়ে দময়ন্তী __ নল-ফ্তৃপর্পের বদ 


{বদর্ভারাজ ভীম: তাঁর কন্যা ও জামাতার অন্বেষ দিন রা নর 
করলেন। তা জে ন পতিত গে কিছ বলবে 


॥ (১) হ্য়এর অর্থ গদপ্তাবিদ্যা, অর্থাৎ অশ্বচালনায় বা অন্ক্রীড়ায় অসাধারণ 
নৈপণ্য। (২) ১৪-পরিচ্ছেদে উক্ত নল-সারাথ। (৩) খতুপর্ণের পূর্বসারাথি। 


১৭৪ মহাভারত 


খুজতে লাগলেন! সুদেব নামে এক ব্রাহত্রণ চোদ দেশে এসে রাজভবনে যজ্ঞকালে 
দময়ন্তীকে দেখতে পেলেন। স্দদেব নিজের পাঁরচয় দিয়ে দময়ন্তীকে তাঁর পিতা 
মাতা ও পাত্রকন্যার কুশল জানালেন। ভ্রাতার প্রিয় সখা সুদেবকে দেখে দময়ন্তী 
কাঁদতে লাগলেন। স্ুনন্দার কাছে সংবাদ পেয়ে রাজমাতা তখনই সেখানে এলেন 
এবং সুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, ত্রাহননণ, ইন কার ভার্ধা, কার কন্যা? আত্মীয়দের 
কাছ থেকে বাচ্ছন্ন হলেন কেন? আপনিই বা একে জানলেন কি করে? স্দেব 
নল-দময়ল্তশর ইতিহাস বিবৃত ক'রে বললেন, দেবী, এ'র অন্বেষণে আমরা সর্বত্র 
ভ্রমণ করেছি, এখন আপনার আলয়ে একে পেলাম। এ'র অতুলনীয় রূপ এবং দুই 
জর মধ্যে যে পদ্মাকৃতি জটুল রয়েছে তা দেখেই ধূমাবৃত আঁগ্নর ন্যায় একে 
আমি চিনোছ। 
চন্দ্রের ন্যায় সুস্পষ্ট হ’ল। তা দেখে রাজমাতা ও সুনন্দা দময়ন্তকে জাঁড়য়ে ধারে 
কাঁদতে লাগলেন। রাজমাতা অশ্রুপূর্ণ নয়নে বললেন, তুমি আমার ভিনীর কন্যা, 
ওই জটুল দেখে চিনোছ। দশার্ণরাজ সুদামা তোমার মাতার ও আমার *পতা, 
তোমার জন্মকালে দশার্ণদেশে পিতৃগ্হে আম তোমাকে দেখোছলাম। দময়ল্তী, 
তোমার পক্ষে আমার গৃহ তোমার পিতৃগূহেরই সমান। দময়ন্তী আনান্দত হয়ে 
মাতৃজ্বসাকে প্রণাম করে বললেন, আম অপারচিত থেকেও আপনার কাছে সুখে 
বাস করোছ, এখন আও সুখে থাকতে পারব। কিন্তু মাতা, পনত্রকন্যার বিচ্ছেদে 
‘আমি শোকার্ত হয়ে আছ, অতএব আজ্ঞা দিন আমি বিদর্ভ দেশে যাব। 
গো, গ্রাম ও ধন দান ক'রে সৃদেবকে তুষ্ট করলেন। দময়ন্তী তাঁর জননশকে 
বললেন, যাঁদ আমার জীবন রক্ষা করতে চান তবে আমার পাঁতকে আনবার চেষ্টা 
করুন৷ রাজার আজ্ঞায় ব্রাহন্রণগণ চতু্কে যাত্রা করলেন। দময়ন্তী তৃঁদের বলে 
দিলেন, আপনারা সকল রাষ্ট্র জনসংসদে এই কথা বার বার বলবেন: 'দতকার, 
নবার্ধ িন্ন করে 'াদ্তা প্রিয়াকে অরণ্যে ফেলে কোথামুগৈছঃ সে এখনও 
অর্ধবস্দে আবৃত হয়ে তোমার জন্য রোদন করছে। য়া কর, প্রাতবাক্য বল।" 
আপনারা এইরূপ বললে কোনও লোক যাঁদ উত্তর দেন" তবে ফিরে এসে আমাকে 
“জানাবেন, কিন্তু কেউ যেন আপনাদের চিনতে না পারে। 

দীর্ঘকাল পরে পর্ণাদ নামে এক ব্রাহত্রণ ফিরে এমে বললেন, আম খাতুপর্ণ 


ৰনপর্য " | ৯৫৮. 


রাজার সভায় গিয়ে আপনার বাক্য বলোছ, কিন্তু তান বা কোনও সভাসদ উত্তর 
দিলেন না। তার পর আম বাহুক নামক এক রাজভূত্যের কাছে গেলাম । সে রাজার 
সারথি, কুর্প, খর্ববাহ দুত রথচালনায় নিপুণ, সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তৃত করতেও 
জানে। সে বহুবার নিঃশ্বাস ফেলে ও রোদন ক'রে আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলে, 
তার পর বললে, সতী কুলস্বী বিপদে পড়লেও নিজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। 
পক্ষী যার বসন হরণ করোছল, সেই মোহগ্রস্ত বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পাঁত পরিত্যাগ 
করে চলে গেলেও সতা নারী ক্রুদ্ধ হন না। এই বার্তা শুনে দময়ন্তী তাঁর 
জননীকে বললেন, আপনি পিতাকে কিছু জানাবেন না। এখন সদেব শীঘ্র 
খাতুপর্ণের রাজধানী অযোধ্যায় যান এবং নলকে আনবার চেষ্টা করদন। 

দময়ন্তী পর্ণাদকে পাঁরিতোষিক দিয়ে বললেন, বিপ্র, নল এখানে এলে আম 
আবার আপনাকে ধনদান করব। পর্ণাদ কৃতার্থ হয়ে চলে গেলে দময়ন্তাঁ সদদেবকে 
বললেন, আপানি সত্বর অবোধ্যার গয়ে রাজা খতুপর্ণকে বলুন -_ ভীম রাজার কন্যা 
-দময়ন্তীর পুনর্বার স্বয়ংবর হবে, কল্য সূর্োদয়কালে [তান "দ্বিতীয় পাঁত বরণ 
করবেন, কারণ নল জশীবিত আছেন কিনা জানা যাচ্ছে না। বহু রাজা ও রাজপুত 
স্বয়ংবর সভায় যাচ্ছেন, আপানিও যান। 


সুদেবের বার্তা শুনে খতুপর্ণ নলকে বললেন, বাহক, আম একাঁদনের, 
মধ্যে বদর্ভরাজ্যে দময়ন্তঈর দ্বয়ংবরে যেতে ইচ্ছা কাঁর। নল দুঃখার্ত হয়ে ভাবলেন, 
আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যই ক তান এই উপায় স্থির করেছেন? আম 
হীনমাত অপরাধী, তাঁকে প্রতাঁরত করোঁছ, হয়তো সেজন্যই তান এই. নৃশংস কর্মে 
প্রবৃত্ত হয়েছেন। না, তিনি কখনও এমন করবেন না, বিশেষত তাঁর যখন সন্তান 
রয়েছে। খতুপর্ণকে নল বললেন যে তিনি একদিনেই বিদর্ভনগরে পেশছবেন ' 
তার পর তিনি অ*বশালায় গিয়ে কয়েকটি সিন্ধুদেশজাত কৃশকায় অশ্ব নিলেন । 


তা দেখে রাজা 'কাঁণ্চৎ রুষ্ট হয়ে বললেন, বাহুক, এইসকল ক্ষা অশ্ব নিচ্ছ 
কেন, আমাকে কি প্রতারিত করতে চাও? 'নল উত্তর রাজ, এই অশব- 
গুলির ললাট মস্তক পাব প্রভীত স্থানে দশাট আছে, দ্র;তগমনে এরাই 


্রেন্ঠ। তবে আপনি যাঁদ অন্য অশ্ব উপযুক্ত মনে করেন, তাই নেব। খতুপর্ণ 
বললেন, বাহক, তুমি অশ্বতত্ৃজ্ঞ, যে অশ্ব ভাল মনে কর তাই নাও। তখন নল 
জের নির্বাচিত চারাঁট অশ্ব রথে যুক্ত করলেন। 


৯৭৬ গহাভারত 


খাতুপর্ণ রথে উঠলে নল সারাঁথ বাফেয়কে তুলে নিলেন এবং মহাবেগ্ে- 
রথ চালালেন। বায় ভাবলে, এই বাহুক কি ইন্দ্রের সারাথ মাতাল না স্বয়ং নল 
রাজা? বয়সে নলের তুল্য হ'লেও এ আকৃতিতে বিরূপ ও খর্ব। বাহ্‌কের 
রথচালনা দেখে খতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হলেন। সহসা তাঁর উত্তরীয় উড়ে 
“য়ায় তান বললেন, রথ থামাও, বাঞ্ষেয় আমার উত্তরীয় নিয়ে আসৃক। নল 
বলিলেন, আমরা এক যোজন ছাড়য়ে এসেছ, এখন উত্তরীয় পাওয়া অসম্ভর। 
খতুপর্ণ বিশেষ প্রীত হলেন না। তান এক বিভীতক বেহেড়া) বৃক্ষ দৌঁখয়ে, 
বললেন, বাহক, সকলে সব বষয় জানে না, তুমি আমার গণনার শান্তি দেখ । -_ এই 
বৃক্ষ থেকে ভূঁমতে পাঁতিত পন্রের সংখ্যা এক শ এক, ফলের সংখ্যাও তাই। এর 
শাখায় পাঁচ কোট পত্র আর দু হাজার পণ্চানব্বই ফল আছে, তুমি গণনা ক'রে দেখ। 
রথ থামিয়ে নল বললেন, মহারাজ আপা গর্ব করছেন, আম এই বৃক্ষ কেটে ফেলে 
পত্র ও ফল গণনা করব। রাজা বললেন, এখন বিলম্ব করবার সময় নয়। নল 
বলবেন, আপান কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, আর যাঁদ যাবার জন্য ব্যস্ত: হয়ে থাকেন: 
তবে সম্মখের পথ ভাল আছে, বাফেয় আপনাকে নিয়ে যাক। খাতুপর্ণ অনুনয়, 
ক'রে বললেন, বাহুক, তোমার তুল্য সারাথ পৃথিবীতে নেই, আম তোমার শরণাপন্ন, 
গমনে বিঘম কারো না। যাঁদ আজ সূর্যাস্তের পূর্বে বিদর্ভদেশে যেতে পার তবে 
তুমি যা চাইবে তাই দেব। নল বললেন, আম পত্র আর ফল গণনা ক'রে বিদর্ভে 
ষাব। রাজা আচ্ছায় বললেন, আমি শাখার এক অংশের পত্র ও ফলের সংখ্যা 
বলাছ, তাই গণনা ক'রে সন্তুষ্ট হও। নল শাখা কেটে গণনা ক'রে বাস্মত হয়ে 
বললেন, মহারাজ, আপনার শান্ত আঁত অদ্ভুত, আমাকে এই বিদ্যা শিখিয়ে দিন, তার 
পরিবর্তে আপাঁন আমার বিদ্যা অধ্বহৃদয় নিন। 

খতুপর্ণ অশ্বহৃদয় শিখে নলকে অক্ষহ্‌দয় দান করলেন। তৎক্ষণাৎ কি 
কর্কোটক-বিষ বমন করতে করতে নলের দেহ থেকে বোঁরয়ে এলেন এবং অন্যের 
অদৃশ্য হয়ে কৃতাঞ্জালপুটে ক্রুদ্ধ নলকে বললেন, ন:পাঁত, আমাকে আশা ব্দও না, 
আম তোমাকে পরমা কীর্ত দান করব। যে লোক তোমার নাম করবে তার 
কাঁলভয় থাকবে না। এই বলে তিনি বিভীতক বৃক্ষে ৷ কাঁলর 
প্রভাব থেকে মুক্ত নলের সন্তাপ দুর হ'ল, কিন্তু তখন বিরুপ হয়ে রইলেন। 


বনপর্ব ১৭৭ 


৯৮। নল-দময়ন্তশর প.নার্মলন 


খাতুপর্ণ সায়ংকালে বিদর্ভরাজপূর কুন্ডিন নগরে প্রবেশ করলেন। নল- 
চালিত রথের মেঘগঞ্জনের ন্যায় ধৰান শুনে দময়ন্তী অত্যন্ত বাস্মিত হলেন। তান 
ভাবলেন, নিশ্চয় মহাঁপাঁত নল এখানে আসছেন। আজ যাঁদ তাঁর চন্দুবদন না দেখতে 
পাই, যদি তাঁর বাহুদ্বয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে না পার, তবে আম নিশ্চয় মরব। 
দময়ল্তী জ্ঞানশন্য হয়ে প্রাসাদের উপরে উঠে খতুপর্ণ বার্ষেয় ও বাহুককে দেখতে 
পেলেন। 
ধতুপর্ণ স্বয়ংবরের কোনও আয়োজন দেখতে পেলেন না। বিদভ'রাজ 
ভীম কিছুই জানতেন না, তানি ধতুপর্ণকে সসম্গানে সংবর্ধনা ক'রে তাঁর আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। খাতুপর্ণ দেখলেন, কোনও রাজা বা রাজপুত্র স্বয়ংবরের 
জন্য আসেন নি; অগত্যা তান 'বদর্ভরাজকে রললেন, আপনাকে আভবাদন করতে 
এসোছি। রাজা ভাঁমও 'বাস্মত হয়ে ভাবলেন, শত' যোজনের আঁধক পথ অতিক্রম 
ক'রে কেবল আভবাদনের জন্য এর আসবার কারণ কি? 
রাজভূত্যগণ খতুপর্ণকৈ তাঁর জন্য নিষ্ট গৃহে নিয়ে গেল, বার্ষেয়ও তাঁর 
সঙ্গে গেল। বাহকরুপী নল রথশালায় রথ য়ে গিয়ে অশ্বদের যথাবাঁধ পারচর্যা 
ক'রে রথেতেই বসলেন। দময়ন্তী নলকে না দেখে শোকার্তা হলেন, তিনি কেশিনন 
নামে এক দূতীকে বললেন, তুমি জেনে এস ওই হ্ুস্ববাহ বিরূপ -রথচালকাঁট কে? 
দময়ল্তীর উপদেশ অনুসারে কেশিনী নলের কাছে গিয়ে কুশলপ্রশন করে 
বললে, দময়ল্তণ জানতে চান আপনারা অযোধ্যা থেকে কেন এখানে এসেছেন। আপনি, 
‘কে, আপনাদের সঞ্গে যে তৃতীয় লোকটি এসেছে সেই বা কে? নল উত্তর দিলেন, 
দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর হবে শুনে রাজা খাতুপর্ণ এখানে এসেছেন। আমি 
অশ্ববিদ্যায় বিশারদ সেজন্য রাজা আমাকে সারাথ করেছেন, আমি তাঁর আহারও 
প্রস্তুত করি। তৃতায় লোকটির নাম বাঞ্চেয়, পূর্বে সে নলের সারথি ইল, নল 
রাজ্যত্যাগ করার পর থেকে সে রাজা খতুপর্ণের আশ্রয়ে আছে। বললে, 
বাহুক, নল কোথায় আছেন বাঞ্েয় কি তা জানে? নল সে বা অন্য কেউ 
নলের সংবাদ জানে না, তাঁর রগ নষ্ট হয়েছে, 1 ন উাআগোপন ক'রে বিচরণ 
করছেন। কেশিনী বললে, যে ব্রাহমণ অযোধ্যায় গিয়ে তাঁর কথার উত্তরে 
আপনি যা বলেছিলেন দময়ন্তী পুনর্বার তা আপনার নিকট শুনতে চান। নল 
অশ্রুপূর্ণনয়নে বাষ্পগদ্গদস্বরে পূর্ববৎ বললেন, সতী কুলস্বাঁ বিপদে পড়লেও, 
১২ 


৯৭৮ মহাভারত 


‘নজের ক্ষমতায় নিজেকে রক্ষা করেন। পক্ষাঁ যার বস্ম হরণ করেছিল সেই মোহগ্রস্ত 
বিপদাপন্ন ক্ষুধার্ত পাঁতি পাঁরত্যাগ ক'রে চলে গেলেও সতী নারা ক্রুদ্ধ হন না। 

কেশিনীর কাছে সমস্ত শুনে দময়ন্তী অনুমান করলেন, বাহ কই নল। 
তিনি কেশিনীকে বললেন, তুমি আবার বাহুকের কাছে গিয়ে তাঁর আচরণ ও কার্যে 
কৌশল লক্ষ্য কর। তান চাইলেও তাঁকে জল দিও না। কোঁশনী পনুনর্বার গেল 
এবং ফিরে এসে বললে, এমন শুদ্ধাচার মানুষ আমি কখনও দোঁখ নি। ইনি অনুচ্চ 
দ্বারে প্রবেশকালে নত হন না, দবারই তাঁর জন্য উচ্চ হয়ে যায়। খাতুপর্ণের ভোজনের 
জন্য আমাদের রাজা 'বাবধ পশহমাংস পাঠিয়েছেন, মাংস ধোবার জন্য কলসও সেখানে 
আছে। বাহকের দৃজ্টপাতে কলস জলপূর্ণ হয়ে গেল। মাংস ধুয়ে উননে চাঁড়িয়ে 
বাহুক এক মুষ্টি তৃণ সূর্যীকরণে ধরলেন, তখনই তৃণ প্রজবালত হ'ল। “তান অগ্নি 
স্পর্শ করলে দগ্ধ হন না, পুষ্প মর্দন করলে তা বিকৃত হয় না, আরও সুগন্ধ ও 
বিকশিত হয়। দময়ন্তঁ বললেন, কোঁশন', তুমি আবার যাও, তাঁকে না জানিয়ে 
তাঁর রাধা মাংস কিছু নিয়ে এস। কোঁশনী মাংস আনলে দময়ন্তী" তা চেখে বুঝলেন 
যে-নলই তা রেখধেছেন। তখন তানি তাঁর পূত্রকন্যাকে কোশিনীর সঙ্গে বাহ্‌কের 
কাছে পাঠিয়ে দিলেন। নল ইন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেনাকে কোলে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন: 
তার পর কোশনীকে বললেন, এই বালক-বাঁলকা আমার পূ্র-কন্যার সদৃশ সেজন্য 
আমি কাঁদাছ। ভদ্র, আমরা জন্য দেশের আঁতাঁথ, তুমি বার বার এলে লোকে দোষ 
দেবে, অতএব তুমি যাও। 

দময়ন্ত তাঁর মাতাকে বললেন, আম বহু পরীক্ষার বুঝোঁছ যে বাহুকই 
নল, কেবল তাঁর রূপের জন্য আমার সংশয় আছে। এখন আঁম নিঙ্গেই তাঁকে দেখতে 
চাই, আপান পিতাকে জানয়ে বা না জানয়ে আমাকে অনুমাত দিন। পিতা মাতার 
সম্মতিক্রমে দময়ন্তী নলকে তাঁর গৃহে আনালেন। কাষায়বসনা জটাধারিণী মাঁলনাগ্গণ 
দময়ন্তী সরোদনে বললেন, বাহক, নিছিত পক্ষীকে বনে পাঁরত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন 
এমন কোনও ধর্মজ্ঞ পুরুষকে জান কি? পণণ্যশ্লোক নল ভন্ন আর কে পুঁইতানবতা 
পাঁতরতা ভার্ধাকে বিনা দোষে ত্যাগ করতে পারে? নল বললেন, কুৱ্যাণী, যার জন্য 
আমার রাজ্য নষ্ট হয়েছে সেই কলির প্রভাবেই আমি তে গ করোঁছলাম। 
তোমার আঁভশাপে দগ্ধ হয়ে কলি আমার দেহে বাস , এখন আম তাকে 
জয় করেছি, সেই পাপ দূর হয়েছে। কিন্তু তুম দ্বিতাঁয় পাঁত বরণে প্রবৃত্ত হয়েছ 
‘কেন? দময়ন্তী কৃতাঞ্জাল হয়ে কা*্পতদেহে বললেন, নিষধরাজ, আমার দোষ দিতে 
পান না, দেবগ্রণকে বর্জন কারে আম তোমাকেই বরণ করোছিলাম। তোমার অন্বেষণে 


বনপর্ব ; ১৭৯ 


আমি সর্ব লোক পাঠিয়েছিলাম। ব্রাহম্ণ পর্ণাদের মুখে তোমার বাক্য শুনেই 
তোমাকে আনাবার জন্য আমি স্বয়ংবর রূপ উপায় অব্ল্*্বন করোছি। যাঁদ আমি 
পাপ ক'রে থাক তবে বায়ু সূর্য চন্দ্র আমার প্রাণ হরণ করুন । 

অন্তরীক্ষ থেকে বায়ু বললেন, নল, এর কোনও পাপ নেই, আমরা তন 
বংসর এ'র সাক্ষী ও রক্ষী হয়ে আছি। তুম ভিন্ন কেউ একাঁদনে শত য্ন্দন পথ 
আঁতর্রম করতে পারে না, তোমাকে আনাবার জন্যই ইনি অসাধারণ উপায় স্থির 


করোছলেন। তখন পূষ্পবৃষ্টি হ'ল, দেবদুন্দভি বাজতে লাম্ল; নাগারাজ 
কর্কোটকের বস্ব পাঁরধান ক'রে নল তাঁর পূর্বরূপ ফিরে পেলেন, দমর তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে রোদন করতে .লাগলেন। অর্ধসঞ্জাতশস্য ভূমি জল পেয়ে যেমন হয়, 
সেইরূপ দময়ন্তী ভর্তাকে পেয়ে পাঁরতৃপ্ত হলেন। 


১৯। নলের রাজ্যোদ্ধার 


পরাঁদন: প্রভাতকালে নল রাজা সুসজ্জিত হয়ে দময়ল্তীর সঙ্গে শ্বশুর ভীম 
রাহে ভিলেন উপর আনলে দরের তার 
করলেন । রাজধানণ ধ্বজ পতাকা ও পুষ্পে অলংকৃত করা হ'ল, নগরবাস'রা হর্যধ্বান 
করতে. লাগল। খতুপর্ণ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে নলকে বললেন, নিষধরাজ, 
ভাগ্যকুমে আপনি পত্নীর সঙ্গে পুনার্মীলত হলেন। আমার গৃহে আপনার অজ্ঞাত- 
বাসকালে যাঁদ আম কোনও অপরাধ করে থাক তো ক্ষমা করূন। নল বললেন, 
মহারাজ, আপান কছহমাত্র অপরাধ করেন নি, আপাঁন পূর্বে আমার সখা ও আত্মীয় 
ছিলেন, এখন আরও প্রাঁতভাজন হলেন। তার পর খতুপর্ণ নলের নিকট অশ্বহুদয় 
শিক্ষা ক'রে এবং তাঁকে অক্ষহূদয় দান ক'রে স্বরাজ্যে প্রস্থান করলেন। 

এক মাস পরে নল সসৈন্যে নিজ রাজ্যে প্রবেশ কারে পুচ্করকে বললেন, 
আমি বহু ধন উপার্জন করেছি, প্নর্বার দ্যতক্ৰীড়া করব। আমার সমৃষ্ত ধন ও 
দময়ন্তীকে পণ রাখাছ, তুমি রাজ্য পূণ রাখ । ৮- 
আমার সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ কর। পুন্কর সহাসে) বললেন, 
এসেছেন, আমি আপনার ধন জয় ক'রে নেধ, সুন্দরী 
নলের ইচ্ছা হ'ল তান খড়্‌খাঘাতে পুদ্করের শিরশ্ছেদ ক : কিন্তু কোধ সংবরণ 
ক'রে বললেন, এখন বাক্াবায়ে লাভ.1ক, আগে জয়ী হও তার পর ব'লো। 

এক পণেই নল পুচ্করের সর্বস্ব জয় করলেন। তানি বললেন, মূর্খ, তুমি 


১৮০ মহাভারত 


বৈদভাঁকে পেলে না, নিজেই সপরিবারে তাঁর দাস হ'লে। আমার পূর্বের পরাজয়" 
কালির প্রভাবে হয়েছি, তোমার তাতে কর্তৃত্ব ছিল না। পরের দোষ তোমাতে আরোপ 
করব না, তুমি আম: ভ্রাতা, আমার রাজ্যের এক অংশ তোমাকে দলাম। তোমার 
প্রীতি আমার স্নেহ +খনও নষ্ট হবে না, তুমি শত বৎসর জীবিত থাক। এই বলে 
নল ভ্রাতাকে আলি“গন করলেন। পৃণ্যশ্লোক নলকে আভিবাদন ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
পদৃচ্কর বললে?, গ্রহারাজ, আপনার কীর্ত অক্ষয় হ’ক, আপাঁন আমাকে প্রাণ ও রাজ্য 
দান করলেন, শপাঁন অযুত বৎসর জীবিত থাকুন। এক মাস পরে পৃ্কর হস্টাচত্তে 
বনজ রাজধান”তে চলে গেলেন! অমাত্যগণ নগরবাসী ও জনপদবাসী সকলে আনন্দে 
রোম্যান্তিত হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে নলকে বললেন, মহারাজ, আমরা পরম সুখ লাভ 
করেছ; দেবগণ যেমন দেবরাজের পূজা করেন সেইরূপ আপনার পুজা করবার 
জন্য ₹,:মর। আবার আপনাকে পেয়োছি। 


টি 


নলোপাখ্যান শেষ ক'রে বুহদশ্ব বললেন, যাাঁধান্ঠর, নল রাজা দ্যতক্লীড়ার 
ফলে ভার্যার সঙ্গে এইরূপ দংঃখভোগ করোছিলেন, পরে আবার পুম্দ্ধিলাভও 
করোছলেন। কর্কেটক নাগ, নল-দময়ন্তী আর রাজা খতুপর্ণের ই:তহাস শুনলে 
কলর ভয় দূর হয়। তুমি আম্বস্ত হও, বিষাদগ্রস্ত হয়ো না। তেমার ভয় আছে, 
আবার কেউ দযযতক্কীড়ায় তোমাকে আহবান করবে; এই ভয় অন দূর করাছি।- 
আম সমগ্র অক্ষহৃদয় জানি, তুমি তা শিক্ষা কর। এই বলে বঃ' যব যাঁধান্ঠরকে 
অক্ষহ্‌দয় দান ক'রে তীর্থভ্রমণে চলে গেলেন । 


॥ তীর্থ যান্রাপবাঁধ্যায়॥। 
২০। ঘুধিষ্ঠিরাঁদর তাঁর্থযান্রা ১৪৯ 


অর্জনের বিরহে বব হয়ে পাণ্ডবগণ কাম্যকবন ভুমি করে অন্য 
বাবার ইচ্ছা করলেন। একদিন দেবার্য নারদ এসে বূর্ধি ক বলতেন ধমক 
শ্রেষ্ঠ, তোমার ক প্রয়োজন বল । যযাঁধাষ্ঠর প্রণাম ক বললেন, আপাঁন প্রসন্ন 
থাকায় আমার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে মনে কাঁর। তীঁর্থপর্যটনে পাঁথবী 
প্রদাক্িণ করলে ক ফললার্ভ হয় তাই আপন বলুন । 


বনপর্ব ১৮১ 


বহ: শত. তীর্ঘের (১) কথা 'সবস্তারে বিবৃত ক'রে নারদ বললেন, যে 
লোক যথারীতি তীর্থপরিভ্রমণ করে সে শত অ*বমেধ বজ্ছেরও অধিক ফল পায়। 
এখানকার খাঁষগণ তোমার প্রতীক্ষা করছেন, লোমশ মূনিও আসছেন, তুমি এদের 
সঙ্গে তী্থপর্যটন কর। নারদ চ'লে গেলে পুরোহিত ধৌম্যও বহু তীর্থের বর্ণনা 
করলেন। তার পর লোমশ মূনি এসে যুধাষ্ঠরকে বললেন, বংস, আম একটি 
আঁতশয় ‘প্রিয় সংবাদ বলব, তোমরা শোন। আমি ইন্দ্রলোক থেকে আসাঁছ, অল্প ন 
মহাদেবের নিকট ব্রহমশির নামক অস্ত্র লাভ করেছেন, যম কুবের বরুণ ইন্দ্রও তাঁকে 
বিবিধ ?দব্যাস্্র দিয়েছেন। তান বিশবাবসমর পত্র চিন্রসেনের নিকট নৃত্য গাঁত 
বাদ্য ও সামগান যথাবাঁধ শিখেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে এই কথা বলতে 
বলেছেন।-__ অজর্দনের অস্তাশক্ষা শেষ হয়েছে, তান একাঁট মহৎ দেবকার্য সম্পাদন 
ক'রে শীঘ্র তোমাদের কাছে ফিরে যাবেন। আমি জান যে সূর্বপাত্র কর্ণ সত্য- 
প্রাতজ্ঞ, মহোংসাহী, মহাবল, মহাধনর্ধর; কিন্তু তিনি এখন অর্জনের 
বোড়শাংশের একাংশের তুল্যও নন। কর্ণের বে সহজাত কবচকে তোমরা ভয় কর 
তাও আমি হরণ করব। তোমার যে তীর্ঘযান্রার আঁভলাষ হয়েছে তার সম্বন্ধে 
এই ব্রহনার্ধ লোমশই তোমাকে উপদেশ দেবেন। 

এই বার্তা জানিয়ে লোমশ বললেন, ইন্দ্র আর "অর্জুনের অনুরোধে আম 
তোমার সঙ্গে তীর্ঘভ্রমণ করব এবং সকল ভয় থেকে তোমাকে রক্ষা করব। 
যুধিষ্ঠির, তুমি লঘু (২) হও, লঘু হ'লে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারবে । 

উপস্থিত সকল লোককে যাাধান্তঠর বললেন, বে ব্রাহমণ ও যাঁতগণ 
ভিক্ষাভোজা, যাঁরা ক্ষুধা তৃষ্ণা পথশ্রম আর শীতের কষ্ট সইতে পারেন না, তাঁরা 
নিবৃত্ত হন। যাঁরা মিম্টভোজ, বিবিধ পক্কান্ন লেহ্য পের মাংস প্রভাত খেতে চান, 
যাঁরা পাচকের পিছনে পিছনে থাকেন, তাঁরাও আমার সঙ্গে যাবেন না। যাঁদের 
জীবিকার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি তাঁরাও নিবৃত্ত হান। যেসকল পরবাসী রাজ- 
ভীস্তর বশে আমার সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা মহারাজ ধৃতরাম্ট্ের কাছে যয তিনিই 
সকলকে উপযনত বাত দেবেন। যাঁদ তান না দেন তবে আমার প্রুৰীতির নামত 

(১) এই প্রসণ্গে দ্বারবতীর পরে পিণ্ডারক Late এই 
তীর্ঘে পচ্মাচাহ]ত ও 'িশুলাত্কিত বহু মুদ্রা 3681) পাওয়া যায়। বোধ হয় এইসকল 
মূদ্রা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত মুদ্রার অন্রপে। 

(২) অর্থাৎ বেশী লোকজন জিনিসপত্র সঙ্গে নিও না। 


১৮২ মহাভারত 


পাণ্টালরাজ দেবেন। তখন বহু পরবাসী দুঃখিতমনে হস্তিনাপরে চলে গেলেন. 
ধৃতরাম্ট্রও তাঁদের তুষ্ট করলেন। | 

কাম্যকবনবাসী ব্রাহমণগ্ণ যুধিচ্ঠিরকে বললেন, আমাদেরও তীর্ঘভ্রমণে 
নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে না হ'লে আমরা যেতে পারব না। লোমশ ও 
ধৌম্যের মত নিয়ে যাঁধাম্ঠর ব্রাহন্নণদের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তার পর ব্যাস 
পর্বত ও নারদ খাঁষ এনে স্বস্ত্যয়ন করলেন। তাঁদের প্রণাম ক'রে পান্ডবগণ ও 
দ্রৌপদী অগ্রহায়ণ-পৃর্ণিমার শেষে প্ব্যা-নক্ষত্রযোগে ভ্রাহ়ণদের সঙ্গে নিক্কান্ত 
হলেন। পান্ডবগণ চীর আঁজন ও জটা ধারণ ক'রে এবং অভেব্য কবচ ও অস্রে 
সঙ্জত হয়ে পূর্বাদকে যাত্রা করলেন। ইন্দ্রসেন প্রভাতি ভূত্যগণ, চতুর্শাঁধক রথ 
পাচকগণ ও পাঁরচারকগণ তাঁদের সঙ্গে গেল। 


। ইল্বল-বাতাঁপ _- অগস্ত্য ও লোপামমদ্রা "- ভূগন্তীর্থ 


পাণ্ভবগণ নোমযারণ্য প্রয়াগ প্রতভীত তীর্থ দর্শন করে অগস্ত্যের আশ্রম 
মাঁণমতী পুরীতে এলেন। লোমশ বললেন, পুরাকালে এখানে ইল্বল নামে এক 
দৈত্য বাস করত, তার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বাতাঁপ। একদিন ইল্বল এক তপস্বী 
ব্রাহন্রণকে বললে, আমাকে একটি ইন্দ্রতুল্য পত্র দিন। ব্রাহম্ণ তার প্রার্থনা পূর্ণ 
করলেন না। ইল্বল আঁতশর ক্রুদ্ধ হ'ল এবং মায়াবলে বাতাপকে ছাগ বা মেষে 
রূপান্তাঁরত ক'রে তার মাংন রেখধে ব্রাহমণভোজন করাতে লাগল। ভোজনের পর 
ইল্বল তার ভ্রাতাকে উচ্চস্বরে ডাকত, তখন ব্রাহয়ণের পাশ্ব ভেদ ক'রে বাতাপ্‌ 
হাসতে হাসতে বোঁরয়ে আসত. দ:রাত্মা ইল্বল এইরূপে বহু ব্রাহ্মণ হত্যা করলে। 

এই সময়ে অগস্ত্য মুনি একদিন দেখলেন, একটি গর্তের মধ্যে তাঁর 
ধপতৃপুরুষগণ অধোমুখে ঝুলছেন। অগস্ত্যের প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন. 
বংশলোপের সম্ভাবনায় আমরা এই অবস্থায় আছি; বাঁদ তুমি সৎপ্ুত্রের জু A 
পার তবে আমরা নরক থেকে মুক্ত হব, তুমিও সদ্‌গাঁত লাভ 
বললেন, পিতৃগণ, নিশ্চিন্ত হ'ন, আমি আপনাদের আঁভলাৰ AD 

অগস্ত্য নিজের বোগ্য স্লী খুজে পেলেন না। সর্ব প্রাণীর 
শেষ্ঠ অঙ্গের সমবারে এক অত্যুন্তমা স্ত্রী কল্পনা কর্‌লৈন। সেই সমরে বিদর্ভ 
দেশের রাজা সন্তানের জন্য তপস্যা করছিলেন, তাঁর মাহীর গর্ভ থেকে অগস্ত্যের 
সেই সংকক্পিত ভার্যা ভূমিষ্ত হলেন। সৌদামিনীর ন্যায় সুন্দরী সেই কন্যার নাম 


বনপর্ব ১৮৩ 


রাখা হ'ল লোপামদ্রা। লোপামুদ্রা বৈবাহযোগ্যা হ'লে অগস্ত্য বিদর্ভরাজকে 
বললেন, আপনার কন্যা আমাকে দিন। অগস্ত্যকে কন্যাদান করতে রাজার ইচ্ছা 
হ'ল না, শাপের ভয়ে প্রত্যাখ্যান করতেও তান পারলেন না। মাঁহষাঁও নিজের 
মত বললেন না। তখন লোপামুদ্রা বললেন, আমার জন্য দুঃখ করবেন না, 
অগস্ত্যের হাতে আমাকে দিন। রাজা যথাবিধি কন্যা সম্প্রদান করলেন। 
বিবাহের পর অগস্ত্য তাঁর পত্রীকে বললেন, তোমার মহার্য বসন ও 
আভরণ ত্যাগ কর। লোপামুদ্রা চীর বল্কল ও মৃগচর্ম ধারণ ক'রে পাঁতর ন্যায় 
ব্রতচারণী হলেন। অনেক দিন গঞ্গাদ্বারে কঠোর তপস্যার পর একাঁদন অগস্ত্য 
পত্নীর নিকট সহবাস প্রার্থনা করলেন। লোপামদ্রা কৃতাঞ্জল হয়ে লাঁজ্জতভাবে 
বললেন, পিতার প্রাসাদে আমার যেমন শয্যা ছিল সেইরূপ শয্যায় আমাদের মিলন 
হক। আপনি মাল্য ও ভূষণ ধারণ করুন, আমিও দিব্য আভরণে ভূষিত হই। 
আমি চর আর কাষায় বস্ত্র পরে আপনার কাছে যাব না, এই পারচ্ছদ অপাবিত্ 
করা উচিত নয়। অগস্ত্য বললেন, কল্যাণী, তোমার পিতার বে ধন' আছে তা 
আমার নেই। আমার তপস্যার যাতে ক্ষয় না হয় এমন উপায়ে আম ধন আহরণ 
করতে যাচ্ছি। 
শ্রুতর্বা রাজার কাছে এসে অগস্ত্য বললেন, আম ধনা্থ, অন্যের ক্ষতি 
না ক'রে আমাকে যথাশাল্ত ধন দিন। রাজা বললেন, আমার যত আয় তত ব্যয়। 
এই রাজার কাছে ধন নিলে অপরের কম্ট হবে এই বুঝে অগস্ত্য শ্রুতর্বাকে সঙ্গে 
নিয়ে একে একে ব্রধ্মশ্ব ও ভ্রসদসন্য রাজার কাছে গেলেন। তাঁরা জানালেন যে 
তাঁদেরও আয়-ব্যয় সমান, উদ্বৃত্ত কিছ থাকে না। তার প্র রাজারা পরামর্শ 
ক'রে বললেন, ইজ্বল দানব সর্বাপেক্ষা ধনী, চলুন আমরা তার কাছে যাই। 
অগ্রস্ত্য ও তাঁর সঙ্গী তিন রাজাকে ইল্বল সসম্মানে গ্রহণ করলে। 
রাজারা ব্যাকুল হয়ে দেখলেন, বাতাঁপ মেঘ হরে গেল, ইল্বল তাকে কেটে আঁতাঁথ- 
সেবার জন্য রন্ধন করলে। অগস্ত্য বললেন, আপনারা বিষণ্ন হবেন নট১আমিই 
22 
মাংস পাঁরবেশন করলে। অগল্ত্য সমস্ত মাংস খেয়ে ফেব্রুিল 
ডাকতে লাগল। তখন মহামেঘের ন্যায় গর্জন ক'রে ন১১অগস্ত্যের অধোদেশ 
থেকে বায়; নির্গত হ'ল। ইল্বল বার বার বললে, বাতাঁপ, নিজ্কান্ত হও। অগস্ত্য 
হেসে বললেন, কি ক'রে নিক্কান্ত হবে, আমি তাকে জীর্ণ ক'রে ফেলোছি। 
ইন্বল বিষাদগ্রস্ত হয়ে কৃতাঞ্জলপুটে বললে, আপনারা কি চান বলূন। 


৯১৮৪ মহাভারত 


অগস্ত্য বললেন, আমরা জানি যে তুম মহাধনী। অন্যের ক্ষাতি না করে আমাদের 
যথাশন্তি ধন দাও। ইল্বল বললে, আমি যা যা দান করতে চাই তা যাঁদ বলতে পারেন 
তবেই দের। অগস্ত্য বললেন, তুমি এই-রাজাদের প্রত্যেককে দশ হাজার গরু আর দশ 
হাজার স্বর্ণ মুদ্রা এবং আমাকে তার দ্বিগুণ 'দিতে চাও, তা ছাড়া একটি হিরণ্ময় রথ 
ও দুই অশ্বও আমাকে দিতে ইচ্ছা করেছ। ইজ্বল দহঃাঁখতমনে এই সকল ধন এবং 
তারও আঁধক দান করলে। তখন সমস্ত ধন নিয়ে অগস্ত্য তণর আশ্রমে এলেন, 
রাজারাও বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। 

লোপাম্দ্রাকে তাঁর অভনম্ট শয্যা ও বসনভূষণাদি দিয়ে অগস্ত্য বললেন, 
তুমি কি চাও সহত্্র পত্র, শত পনর, দশ পত্র, না সহস্ৰ পুত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক 
পুত? লোপামুদ্রা এক পুত্র চাইলেন। তান গর্ভবতী হয়ে সাত মান পরে দূঢ়সন্য 
নামে পত্র প্রসব করলেন। এই পূত্র মহাকার মহাতপা এবং বেদাঁদ শাস্তে আঁভজ্ঞ 
হয়োছলেন। এ'র অন্য নাম ইধনুবাহ। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে লোমশ বললেন, য্াধাম্ঠর, অগপ্ভ্য এইর্পে প্রহয়াদ- 
বংশজাত বাতাঁপকে বিনম্ট করেছিলেন। এই তাঁর আশ্রম। এই পণ্যসাললা 
ভাগীরথা, পতাকার ন্যায় বায়ূতে আন্দোলত এবং পর্বতশৃঙ্গে প্রতিহত হয়ে 
[শলাতলে নাগিনীর ন্যায় নিপাঁতিত হচ্ছেন। তোমরা এই নদীতে ইচ্ছানদসারে 
অবগাহন -কর। 

তার পর পাণ্ডবগণ ভূগ্তীর্থে এলে লোমশ বললেন, পুরাকালে রামরূপে 
বিষ ভার্গব পরশনরামের তেজোহরণ করেছিলেন। পরশুরাম ভীত ও লাক্জত হরে 
মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এক বৎসর পরে পতৃগণ তাঁকে নিস্তেজ 
গর্বহীন ও দুঃখত দেখে বললেন, পুত্র, বিফচুর নিকটে তোমার দর্প প্রকাশ উচিত 
হয় নি। তুমি দীপ্তোদ তীর্থে যাও, সেখানে সত্যযগে তোমার প্রাপতামহ ভৃগু 
তপস্যা করোছিলেন। সেই তাঁথে পবিত্র বধৃসর নদীতে স্নান করলে তোমার পূর্বের 
তেজ ফিরে পাবে। 'পিতৃগণের উপদেশ -অনুসারে পরশুরাম এই ভূগ-ত্র্থ স্নান 
ক'রে তাঁর পূর্বতেজ লাভ করেছিলেন । 


(> 

২৯১ 

২২। দধীচ __ বন্রবধ _ সম:দুশোষণ 

যুঁধাষ্ঠরের অনুরোধে লোমশ অগস্ত্যের কশীর্তকথা আরও বললেন। -_ 
সত্যযুগে কালেয় নামে এক দল দুর্দান্ত দানব ছিল, তারা বৃত্রাসুরের সহায়তায় 


বনপর্ব ১৮৫ 


দেবগণকে আরুমণ করে। ব্রহার উপদেশে দেবগণ নারায়ণকে অগ্রবর্তী ক'রে দধীচ 
মনির কাছে গেলেন এবং চরণ বন্দনা ক'রে তাঁর অস্থি প্রার্থনা করলেন। দরধীচ 
প্রীতমনে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করলেন, দেবগণ তাঁর আঁস্থ নিয়ে বিশ্বকর্মাকে দিলেন। 
সেই অস্থি দিয়ে বিশ্বকর্মা ভীমর্‌্প বজ্র নির্মাণ করলেন। ইন্দ্র সেই বজ্র ধারণ 
ক'রে দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বৃত্রকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু দেবতারা কালেয় 
দানবদের বেগ সইতে পারলেন না, রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন। তখন মোহ্যাবষ্ট 
ইন্দ্রের বলবৃদ্ধির জন্য নারায়ণ ও মহার্ষগণ নিজ নিজ তেজ দিলেন। দেবরাজ 
বলান্বত হয়েছেন জেনে বৃত্র ভয়ংকর সিংহনাদ ক'রে উঠল, সেই শব্দে সন্দ্রস্ত হয়ে 
ইন্দ্র অবশভাবে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। মহাসুর বৃত্ত নিহত হয়ে মন্দর পর্বতের ন্যায় 
ভূর্থাতিত হ'ল। তার পর দেবতারা ত্বারত হয়ে দৈত্যদের বধ করতে লাগলেন, তারা 
পালিয়ে গিয়ে সম্দদ্রগভে আশ্রয় নিলে। 

কালেয় দানবগণ রান্রকালে সমুদ্র থেকে বোরয়ে এসে তপস্বী ব্রাহয়ণদের 
বধ করতে লাগল। বিষ্ণুর উপদেশে ইন্দ্রাদ দেবগণ অগস্ত্যের কাছে গিয়ে বললেন, 
আপান মহাসমদদ্র পান ক'রে ফেলুন, তা হখলে আমরা কালেয়গণকে বধ করতে 
পারব। : অগস্ত্য সম্মত হয়ে দেবতাদের সঙ্গে ফেনময় তরগ্গায়ত জলজন্তুসমাকুল 
সমুদ্রের তরে এলেন এবং জলরাশি পান করলেন। দেবতারা দানবদের বধ করলেন, 
হতাবাঁশষ্ট কয়েকজন কালেয় বসুধা বিদীর্ণ ক'রে পাতালে আশ্রয় নিলে! অনন্তর 
দেবগণ অগস্ত্যকে বললেন, আপাঁন যে জল পান করেছেন তা উদ্‌গার ক'রে সমদ্দ্ 
আবার পূর্ণ করুন। অগস্ত্য বললেন, সে জল জীর্ণ হয়ে গেছে, তোমরা অন] 
ব্যবস্থা কর। তখন ৱহয়া দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে বহুকাল পরে মহারাজ 
ভগীরথ সমূছ্ু£ক আবার জলপূর্ণ করবেন। 

একদা 'বন্ধ্যপর্বত সূর্যকে বললে, উদয় ও অস্তের সময় তুমি যেমন 
মেরুপর্বত প্রদক্ষিণ কর সেইর্প আমাকেও প্রদক্ষিণ কর। সূর্য বললেন, আমি 
স্বেচ্ছায় মেরু প্রদক্ষিণ কার না, এই জগতের "যান নির্মাতা তাঁরই বিধানে কাঁর। 
বিন্ধ্য ক্রুদ্ধ হয়ে সহসা বাড়তে লাগল, যাতে চন্দ্রসূর্যের পথরোধ্‌-হুর দেবতারা 
অগস্ত্যের শরণ নিলেন। অগস্ত্য তাঁর পত্নীর সঙ্গে বিন্ধ্যেরক্রোছৈ গয়ে বললেন, 
আমি কোনও কার্ষের-জন্য দক্ষিণ দিকে“যাব, তুমি রথ দাও। আমার ফিরে 
আসা পর্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর, তার পর ইচ্ছামত বার্ধত হয়ো। অগস্ত্য দাঁক্ষণ, 
দিকে চলে গেলেন, কিন্তু আর ফিরলেন না, সেজন্য বিন্ধ্যপর্বতেরও আর বৃদ্ধি 
হ'ল না। 


১৮৬ মহাভারত 
২৩। সগর রাজা -_ ভগণরথের গঙ্গানয়ন 


যাধাম্ঠরের অনুরোধে লোমশ এই আখ্যান বললেন। -- ইন্ষবাকুবংশে সগর. 
নামে এক রাজা ছিলেন, তান পত্বীদের সঙ্গে কৈলাস পর্বতে গয়ে পাত্রকামনায় 
কঠোর তপস্যা করেন। মহাদেবের বরে তাঁর এক পত্নীর গর্ভে ষাট হাজার পাত্র এবং 
আর এক পত্নীর গর্ভে একটি পুত্র হ'ল। বহুকাল পরে সগর অশ্বমেধ যজ্ঞের 
আয়োজন করলেন যজ্ঞের অশ্ব সগরের বাট হাজার প্র কর্তৃক রক্ষিত হয়ে বিচরণ 
করতে করতে জলশন্য সমদ্রের তারে এসে অন্তাঁহত হয়ে গেল। এই সংবাদ শুনে 
সগর তাঁর পান্রদের আদেশ দিলেন, তোমরা সকলে সকল দিকে অপহৃত অশ্বের 
অন্বেষণ কর। সগরপূত্রগণ যজ্ঞা*্ব কোথাও না পেয়ে সমদদ্র খনন করতে লাগলেন, 
অসুর নাগ রাক্ষস এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রাণী নিহত হ’ল। অবশেবে তাঁরা 
সম্যদ্রের উত্তরপূর্ব দেশ বিদীর্ণ ক'রে পাতালে গিয়ে সেই অশ্ব এবং তার নিকটে 
তেজোরাশির ন্যায় দাপ্যমান মহাত্মা কাঁপলকে দেখতে পেলেন। সগরপত্রগণ ' চোর, 
মনে ক'রে কাঁপলের প্রত সক্বোধে ধাবিত হলেন, কিন্তু তাঁর দাঁষ্টর তেজে তখনই, 
ভস্ম হয়ে গেলেন। 

_ সগর রাজার দ্বিতীয়া পত্নী শৈব্যার গর্ভে জাত পত্রের নাম অসমঞ্জা। 
হীন দুর্বল বালকদের ধ'রে ধারে নদীতে ফেলে দিতেন সেজন্য সগর তাঁকে নির্বাসিত 
করেন। ' অসমঞ্জার পাত্রের নাম অংশুমান নারদের নিকট বাট হাজার পরের 
মৃত্যুসংবাদ শুনে সগর শোকে সন্তপ্ত হয়ে পৌন্র অংশুমানকে বললেন, তুমি যজ্ঞাদ্ব' 
খুজে নিয়ে এসে আমাদের নরক থেকে উদ্ধার কর। অংশুমান পাতালে গিয়ে. 
কাঁপলকে প্রণাম ক'রে বজ্ঞাশ্ব ও [পতৃব্গণের তর্পণের জন্য জল চাইলেন। কাঁপল, 
প্রসন্ন হয়ে বললেন, তুমি অশ্ব নিয়ে গিয়ে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত কর। তোমার 
িতৃব্গণের উদ্ধারের জন্য তোমার পৌর মহাদেবকে তুষ্ট করে স্বর্গ থেকে গঙ্গা 
আনবেন। ০১ 

অংশুমান ফিরে এলে সগরের যজ্ঞ সমাপ্ত হল, তানি নিজের 
প্দন্ররূপে (১) কল্পনা করলেন। সগর স্বর্গারোহণ করলে অ্‌ত্র্যান রাজা হলেন। 
তাঁর পর দিলা দিলপের প্র ভার তমা করে সের উপর 


৫১) বাট হাজার সন্তানের ভস্মের আধার এজন্য সমুদ্র সগরের পত্ররুপে কম্পিত 
এবং ‘সাগর’ নামে খ্যাত। - 


বনপর্ব ১৮৭. 


রাজকার্যের ভার দিয়ে হিমালয়ে গিয়ে গঙ্গার আরাধনা করতে লাগলেন। সহস্র 
দিব্য বংসর অতীত হ'লে গণ্গা মুর্তিমতী হয়ে দেখা দিলেন। ভগীরথ তাঁকে 
বললেন, আমার পূর্বপুরুষ ষাট হাজার সগরপূত্র কাপলের শাপে ভস্মীভূত হয়েছেন, 
আপনি তাঁদের দেহাবশেষ জলাসন্ত করুন তবে তাঁরা স্বর্গে যেতে পারবেন। ' গঙ্গা 
বললেন, মহারাজ, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করব, এখন তুমি মহাদেবকে তপদ্যায় তুষ্ট 
ক'রে এই বর চাও, যেন পতনকালে আমাকে তিনি মস্তকে ধারণ করেন। ভগীরথ 
কৈলাস পর্বতে গয়ে কঠোর তপস্যায় মহাদেবকে তুষ্ট করলেন, মহাদেব গঙ্গাকে 
ধারণ করতে সম্মত হলেন। 

ভগঈরথ প্রণত হয়ে সংযতাঁচন্তে গঙ্গাকে স্মরণ করলেন। হমালর্কন্য। 
পুণ্যতোয়া গঙ্গা মৎস্যাঁদ জলজন্তু সাঁহত গগনমেখলার ন্যায় মহাদেবের ললাটে 
পাঁতত হলেন এবং ত্রিধা বভন্ত হয়ে প্রবাহত হ'তে লাগলেন। ভগীরথ তাঁকে পথ 
দোঁথয়ে সগরসন্তানগণের ভস্মরাশির নিকট নিয়ে গেলেন। গঙ্গার পাঁবত্র জলে সন্ত 
হয়ে সগরসন্তানগণ উদ্ধার লাভ করলেন, সমুদ্র প্রনর্বার জলপূর্ণ হ'ল, ভগীরথ 
গঙ্গাকে নিজ দুনঁহতারুপে কল্পনা করলেন । | 


২৪। বধ্যশৃঙ্গের উপাখ্যান 


পাণ্ডবগণ নন্দা ও অপরনন্দা নদী এবং পাষফভকূট পর্বত আঁতক্রম ক'রে 
কোঁশিকী নদীর তরে এলেন। লোমশ বললেন, ওই 'বিশবামিত্রের আশ্রম দেখা 
যাচ্ছে। কশ্যপগোন্রজ মহাত্মা [বভাম্ডকের আশ্রমও এইখানে ছিল। তাঁর প্র 
ধাষ্যশৃঙ্গের তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্র অনাবৃম্টর কালেও জলবর্ধণ করেছিলেন। তাঁর 
আখ্যান বলছি শোন।-- 

একাঁদন বিভাণ্ডক মনি দীর্ঘকাল তপস্যার শ্রান্ত হয়ে কোনও মহাহ্দে 
স্নান করছিলেন এমন সময় উর্বশী অপ্সরাকে দেখে তানি কামাবিষ্ট ] 
তৃষিতা হারণী জলের সঙ্গে বিভাণ্ডকের শু পান কারে গাভী” হ'ল এবং 
থাকালে ধধ্যশৃঙ্গকে প্রসব করলে । এই মনকুমারের মস্তকে্ণ্ডেকটি শৃঙ্গ ছিল, 
তান সর্বদা ব্রহযচর্যে নিরত থাকতেন এবং পতা ভিন্ন অন্য মানুষও, 
দেখেন নি। এই সময়ে অঞ্গদেশে লোমপাদ নামে এক রাজা ছিলেন, তান দশরথের 
সখা । আমরা শুনোছ, লোমপাদ ব্রাহমণ ও পুরোহিতের প্রাত অসদাচরণ করেছিলেন 
সেজন্য ব্রাহমণগ্ণণ তাঁকে ত্যাগ করেন এবং ইন্দ্রও জলবর্ষণে বিরত হন, তার ফলে 


৯১৮৮ মহাভারত 


প্রজারা কম্টে পড়ে। একজন মান রাজাকে বললেন, আপনি প্রায়শ্চিত্ত ক'রে ন্রাহমণদের 
'কোগ শান্ত করনে এবং মবনকুমার খাযাশশ্দকে আনান, ত্যজি তর 
"তখনই বৃষ্টিপাত হবে। 

2৬2 OE TEE TEE TR 
আনাবার জন্য শাস্তজ্র. কর্মকুশল মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। 'ঁতাঁন প্রধান 
প্রধান বেশ্যাদের ডেকে আিয়ে বললেন, তোমরা খধ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত ক'রে আমার 
রাজ্যে নিয়ে এস! বেশ্যার ভীত হয়ে জানালে যে তা অসাধ্য। তখন এক বৃদ্ধ- 
বেশ্যা বললে, মহারাজ, আম সেই তপোধনকে নিয়ে আসব, আমার যা বা-আবশাক 
তা আমাকে দিন। রাজার নিকট সমস্ত প্রয়োজনীয় বহুতু ও ধনরক্নাদ পেয়ে সেই 
'বৃদ্ধবেশ্যা একটি নৌকায় কৃত্রিম বৃক্ষ গুল্ম লতা ও পুষ্পফল দিয়ে সাজিয়ে রমণ'য় 
আশ্রম নির্মাণ করলে এবং কয়েকজন রূপযৌবনবতা রমণীকে সঙ্গে নিয়ে িবভান্ডকের 
‘আলমের অদূরে এসে নৌকা বাঁধলে। ন্‌ 

বিভাণ্ডক তাঁর আশ্রমে নেই জেনে নিয়ে সেই বৃদ্ধা তার বুদ্ধিমতী কন্যাকে 
উপদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দলে । বেশ্যাকন্যা ধষ্যশৃঙ্গের কাছে গিয়ে কুশল জিজ্ঞাসা 
ক'রে বললে, আপনারা এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? ফলমূলের অভাব নেই তো? 
আমি আপনাকে দেখতে এসোঁছ। খধ্যশৃঙ্গ বললেন, আপনাকে জ্যোতিঃপুঞ্জের ন্যায় 
দেখাঁছ, আপাঁন আমার বন্দনীয়, পাদ্য ফল মূল দিয়ে আমি আপনার যথ্যাবাঁধ সৎকার 
করব। 'এই কৃষ্ণাজনাবৃত সুখাসনে সুখে উপবেশন করূন। আপনার আশ্রম 
কোথায়? আপাঁন দেবতার ন্যায় কোন্‌ ব্রত আচরণ করছেন? 

বেগ্যাকন্যা বললে, এই 'ভ্রিযোজনব্যাপী পর্বতের অপর দিকে আমার রমণীয় 
আশ্রম আছে। আমার স্বধর্ম এই, যে আম অভিবাদন বা পাদ্য জল গ্রহণ করতে 
পার না। আপাঁন আমাকে অভিবাদন করবেন না, আমিই করব, আমার ব্রত অনুসারে 
আপনাকে আলিঙ্গন করব। খষ্যশৃঙ্গ বললেন, আমি আপনাকে পরু ভল্লাতক আমলক 
করূুষক ইঙ্গুদ ধন্বন ও প্রয়লক ফল 'দাচ্ছ, আপান ইচ্ছানুসারে ভোজন, করুন৷ 
বেখ্যাকন্যা উপহৃত ফলগীল্‌ বর্জন করে খধ্যশৃঙ্ঞাকে মহামূল্য মৃহ্দর সুস্বাদ, 
দানা, সুগন্ধ মাল্য, চিত উজ্জল বসন এবং উত্তম পান'য় ব্য তার পর নানা- 
প্রকার খেলা ও হাস্যপারহাসে রত হ'ল। সে লতার হয়ে কন্দূক নিয়ে 
খেলতে লাগল এবং খধ্যশৃঙ্গের গায়ে গা দিয়ে বার বার“আলিঙ্গন করলে । ম্দান- 
কুমারকে এইরূপে প্রলোভিত ক'রে এবং তাঁকে বিকারপগ্রস্ত দেখে সে অশ্নহোন্র-হোম 
‘করবার ছলে ধীর ধারে চ'লে গেল। 


কখন ১৮৯. 


ধষ্যশৃঙ্গ মদনাবিষ্ট হয়ে অচেতনের ন্যায় শূন্যমনে দীর্ঘীনঃ*বাস ফেলতে 
লাগলেন। ক্ষণকাল পরে বিভাণ্ডক মান আশ্রমে কিরে এলেন তাঁর চক্ষু পঞ্গলবর্ণ, 
নখের অগ্রভাগ থেকে সমস্ত গান্র রোমাবৃত। পূত্রকে বিহল দেখে তান বললেন, 
বৎস, তোমাকে পূর্বের ন্যায় দেখাছি না, তুমি চিল্তামগন অচেতন ও কাতর হয়ে আছ 
কেন? কে এখানে এসোঁছলঃ খধ্যশৃঙ্গ উত্তর দিলেন, একজন জটাধারী ব্লহমচারী 
এসোঁছলেন, তান আকারে আঁধক দীর্ঘ নন, খর্বও নন, তাঁর বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, 
চক্ষ পদ্মপলাশতুল্য আয়ত, তান দেবপনুত্রের ন্যায় সুন্দর ৷ তাঁর জটা সুদীর্ঘ নির্মল 
কৃষ্ণবৰ্ণ, সুগন্ধ এবং স্বর্ণসৃত্ে গ্রাথত। আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁর কণ্ঠে ক এক 
বস্তু দুলছে, তার নীচে দুটি রোমহীন আঁত মনোহর মাংসাঁপণ্ড আছে তাঁর কটি 
পিপণীলিকার মধ্যভাগের ন্যায় ক্ষীণ, পাঁরধেয় চীরবসনের ভিতরে স্বর্ণমেখলা দেখা 
যাচ্ছিল। আমার এই জপমালার ন্যায় তাঁর চরণে ও হস্তে শব্দকারী আশ্চর্য মালা 
আছে। তাঁর পরিধেয় আঁত অদ্ভূত, আমার চীরবসনের মতন নয়। তাঁর মুখ সু'্দর, 
কণ্ঠস্বর কোকিলের তুল্য, তাঁর বাক্য শুনলে আনন্দ হয়। তান তাঁর ডান হাত দিয়ে 
একাট গোলাকার ফলকে বার বার আঘাত করাছলেন, সেই ফল ভূমি থেকে লাফিয়ে 
উঠছিল।. সেই দেবপতত্রের উপর আমার অত্যন্ত অনুরাগ হয়েছে, তান আমাকে 
আলিঙ্গন ক'রে আমার জটা ধরে মুখে মুখ ঠোঁকয়ে একপ্রকার শব্দ করলেন, তাতে 
আমার হর্য হ'ল। তানি যেসব ফল আমাকে খেতে দিয়োছিলেন তার ত্বক আর বাঁজ 
“নই, আমাদের আশ্রমের ফল তেমন নয়। তাঁর প্রদত্ত সুস্বাদ: জল পান ক'রে আমার 
অত্যন্ত আনন্দ হ'ল, বোধ হল যেন পৃথিবী ঘুরছে। এইসকল বিচিত্র সংগন্ধ 
মালা তান ফেলে গেছেন, তাঁর বিরহে আম অসুখী হয়োছি, আমার গাত্র যেন দগ্ধ 
হচ্ছে। পতা, আম তাঁর কাছে যেতে চাই, তাঁর ব্রহমচর্ব কি প্রকার? আম তাঁর 
সঙ্গেই তপস্যা করব। 

বিভাণ্ডক বললেন, ওরা রাক্ষস, অদ্ভুত রূপ ধারণ ক'রে তপস্যার বিঘ্ন 
জন্মায়, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করাও তপস্বীদের উচিত নয়। প্র, 
সাগান করে, ম্দানদের তা পান করা অনুচিত, আর এই সকল ফুটন্ত আমাদের 


অব্যবহার্ষ। SY 
ওরা রাক্ষস, এই ব'লে পাদ্রকে নিবারণ ক'রে বেশ্যাকে খুজতে 
গেলেন, কিন্তু তিন দিনেও না পেয়ে আশ্রমে ফিরে এলেন। তার পর যখন তিনি 


ফুল আহরণ করতে গেলেন তখন বেশ্যাকন্যা আবার আশ্রমে এল। খধ্যশৃঙ্গ হস্ট ও, 
ব্যস্ত হয়ে তাকে বললেন, আমার পিতা ফিরে আসবার আগেই আমরা আপনার আশ্রমে. 


১৯০ মহাভারত 


যাই চলদন। বেশ্যা তাঁকে নৌকায় নিয়ে গেল এবং বাবধ উপায়ে তাঁকে প্রলোভিত 
ক'রে অঙ্গদেশের অভিমুখে যাত্রা করলে। নৌকা যেখানে উপস্থিত হ'ল তার 
তীরদেশে লোমপাদ এক বাচত্র আশ্রম নির্মাণ করলেন। রাজা খধ্যশৃঙ্গকে 
অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ামান্র দেবরাজ প্রচুর বৃষ্টিপাত করলেন। অঙ্গরাজের কামনা 
পূর্ণ হ'ল, তিনি তাঁর কন্যা শান্তাকে খষ্যশৃঙ্গের হস্তে সম্প্রদান করলেন! 
{বিভাণ্ডক আশ্রমে ফিরে এসে পূত্রকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। 
'লোমপাদের আজ্ঞায় এই কার্য হয়েছে এইরূপ অনুমান করে তিনি অঙ্গরাজধানী 
চম্পার অভিমুখে যাত্রা করলেন। শ্রান্ত ও দ্দধত হয়ে তান এক গোপপল্লীতে 
এলে গোপগণ তাঁকে যথোঁচিত সংকার করলে, বিভাণ্ডক রাজার ন্যায় সুখে রাব্রবাস 
করলেন। "তান তুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করলেন, গোপগণ, তোমরা কার প্রজা? লোম্পাদের 
শিক্ষা অনুসারে তারা কৃতাঞ্জাল হয়ে উত্তর দিলে, মহার্য, এইসব পশু ও কৃঁষক্ষেত্র 
আপনার পত্রের আঁধকারভুন্ত! এইরূপে সম্মান গেয়ে এবং মিষ্ট বাক্য শুনে 
বিভাণ্ডকের কোধ দূর হ'ল, তিনি রাজধানীতে এসে লোমপাদ কর্তৃক পাঁজত হয়ে 
এবং পত্র-পৃত্রবধৃকে দেখে তুষ্ট হলেন। িভান্ডকের আজ্ঞায় খষ্যশৃঙ্গ কিছুকাল 
অঙ্গরাজ্যে রইলেন এবং প্রজন্মের পর আবার পতার আশ্রমে ফিরে গেলেন। 


২৫। পরশ্যরামের ইতিহাস -- কার্তবীর্যাজন 


পাণ্ডবগণ কোঁশিকী নদীর তটদেশ থেকে যাত্রা ক'রে গঙ্গাসাগরসংগম. 
কাঁলঙ্গদেশস্থ বৈতরণ' নদ! প্রভাতি তীর্থ দেখে মহেন্দ্র পর্বতে এলেন। য্যাধাঁন্ঠর 
পরশুরামের অনুচর অকৃতন্রণকে বললেন, ভগবান পরশুরাম কখন তপস্বীদের দর্শন 
দেন? আম তাঁকে দেখতে ইচ্ছা কার। অকৃতব্রণ বললেন, আপনার আগমন তান 
জানেন, শীঘ্রই তাঁর দেখা পাবেন। চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে তান দেখা দেন, 
এই রাত্রি অতীত হ’লেই চতুদ্শী পড়বে। তার পর য্দাধাষ্ঠিরের অনরোধ্চেতকৃতরণ 
পরশদুরামের এই ইতিহাস বললেন। -_ El 

হৈহয়রাজ কার্তবীর্যের সহস্র বাহু হুল, মহার্ষ র তান স্বর্ণময় 


“বিমান এবং পাঁথবীর সকল প্রাণীর উপর আধিপত্য লাভ কর ! তাঁর উপদ্বে 
পীঁড়ত হয়ে দেবগণ ও খাঁষগণ বিফুকে বললেন, আর্পীন কাতবীর্যকে বধ ক'রে 


প্রাণীদের রক্ষা করুন! বিষ সম্মত হয়ে তাঁর স্বকীয় আশ্রম বদারকায় গেলেন। 
এই সময়ে খ্যাতনামা মহাবল গাঁধ কান্যকুব্জে রাজত্ব করতেন, তাঁর অপ্সরার ন্যায় 


বনপর্ব ১৯৯ 


রূপবতী একটি কন্যা ছিল। ভূগুপান্র খচীক সেই কন্যাকে চাইলে গাঁধ বললেন, 
কৌ লিক রীতি রক্ষা করা আমার কর্তব্য, আপান যাঁদ শুক স্বরূপ আমাকে এক সহস্র 
'দ্রুতগামী অশ্ব দেন যাদের কর্ণের এক দক শ্যামবর্ণ এবং দেহ পাণ্ডুবর্ণ, তবে কন্যা 
দান করতে পাঁরি। খচীক বরুণের নিকট ওইরূপ সহস্র অশ্ব চেয়ে নিয়ে গাঁধকে 
দিলেন এবং তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করলেন। 

একাদন সপত্রীক মহার্ধ ভৃগু তাঁর পুত্র ও পূত্রবধূকে দেখতে এলেন। 
ভৃগু হৃস্ট হয়ে বধূকে বললেন, সৌভাগ্যবতী, তুমি বর চাও। -সত্যবতী নিজের এবং 
তাঁর মাতার জন্য পুত্র চাইলেন। ভৃগু বললেন, খতুস্নানের পর তোমার মাতা অশ্ব 
বক্ষকে আলিঙ্গন করবেন, তুমি উডুম্বর বৃন্ষকে করবে, এবং দুজনে এই দুই চর 
ভক্ষণ করবে। সত্যবতী, ও তাঁর মাতা গোঁধর মাহা) বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চর: 
ভক্ষণে ঘিপর্যয় করলেন। ভূগদ তা দিব্যজ্ঞানে জানতে পেরে সত্যবতীকে বললেন, 
তোমরা বিপরীত কার্য করেছ, তোমার মাতাই তোমাকে বঞ্চনা করেছেন৷ তোমার 
প্র ব্লাহণ হ'লেও বৃপ্তিতে ক্ষাব্রয় হবে, তোমার মাতার পত্র ক্ষত্রিয় হ'লেও আচারে 
ন্রাহযণ হবে। সত্যবতশ বার বার অনুনয় করলেন, আমার পত্র বেন কন্দিয়াচারী না 
হয়, বরং আমার পৌত্র সেইরূপ হ'ক। ভূগু বললেন, তাই হবে। জমদশ্নি নামে 
খ্যাত এই পুত্র কালক্রমে সমগ্র ধনুবে'দ ও অস্বপ্রয়োগাঁকাধ আয়ত্ত করলেন। তাঁর 
সঙ্গে রাজা প্রসেনজিতের কন্যা রেণকার বিবাহ হ'ল। রেণনকার পাঁচ পাত্র, তাঁদের 
মধ্যে কাঁনচ্ঠ রাম (বিষ্ণুর অবতার পরশুরাম) গুণে শ্রেচ্ঠ। 

একাঁদন রেণ্দকা স্নান করতে গিয়ে দেখলেন, মার্তকাবত দেশের রাজা 
শচন্ররথ তাঁর পত্রীদের সঙ্গে জলক্রীড়া করছেন। চিত্তাবকারের জন্য বিহবল' ও 
ব্স্ত হয়ে রেণুকা আর্রদেহে আশ্রমে ফিরে এলেন। পত্রীকে অধীর ও ব্রাহমীশ্রী- 
বর্জিত দেখে জমদগ্নি ধিক্কার দিয়ে ভর্খসনা করলেন এবং তাঁকে হত্যা করবার 
জন্য পূত্রদের একে একে আজ্ঞা দিলেন। মাতৃদ্নেহে অভিভূত হয়ে চার পাত্র নীরবে 
রইলেন। জমদাগ্ন ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁদের আঁভশাপ দিলেন, তাঁরা পশু ন্যায় 
'জড়ব্যাদ্ধ হয়ে গেলেন। তার পর পরশুরাম আশ্রমে এলে জমদাগ্ন তাঁকে বললেন, 


পাত্র, দুশ্চরিত্রা মাতাকে বধ কর, ব্যাথত হরো না। পরশ র 'দিয়ে তাঁর 
মাতার শিরশ্ছেদ করলেন। জমদাগ্ন প্রসন্ন হয়ে ৎস, আমার আজ্ঞায় 
তুমি দুভ্কর কর্ম করেছ, তোমার বাঞ্ছিত বর চাও। রাম এই বর চাইলেন -_ 


মাতা' জীবিত হয়ে উঠুন, তাঁর হত্যার স্মাত যেন না থাকে, আমার যেন পাপ- 
স্পর্শ না হয়, আমার ভ্রাতারা যেন তাঁদের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পান, আমি 


১৯২ মহাভারত 


যেন যুদ্ধে অপ্রাতিদ্বন্ী হই, এবং দীর্ঘায় লাভ কার। জমদশ্নি এই সকল 
বর দিলেন। 

একাদন জমদাগ্নর পূুত্রগণ অন্যত্র গেলে রাজা কার্তবীর্য আশ্রমে এসে 
সবলে হোমধেনুর বৎস হরণ করলেন এবং আশ্রমের বৃক্ষসকল ভগ্ন করলেন। 
পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতার নিকট সমস্ত শুনে কার্তবীর্যের প্রাত ধাঁবত 
হলেন এবং তীক্ষ ভল্লের আঘাতে তাঁর সহস্র বাহু ছেদন ক'রে তাঁকে বধ করলেন। 
তখন কার্তবাঁ্যের পূত্রণ আশ্রমে এসে জমদাগ্নকে আক্রমণ করলেন। তান 
তপোঁনম্ঠ ছিলেন সেজন্য মহাবলশালশী হরেও যুদ্ধ করলেন না, অনাথের ন্যায় 
‘রাম রাম’ ব'লে পুত্রকে ডাকতে লাগলেন। কার্তবীর্ঘের পূত্রগণ তাঁকে বধ 
ক'রে চলে গেলেন। 

পরশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে পিতাকে নিহত দেখে বহু বিলাপ করলেন 
এবং অন্ত্যোন্টক্রিয়া সম্পন্ন ক'রে একাকীই কার্তবীর্যের পাত্র ও অনুচরগণকে 
যুদ্ধে বিনষ্ট করলেন। তান একুশ বার পাঁথবী নিঃক্ষত্রিয ক'রে সমন্তপণ্চক 
প্রদেশে পচিটি রুীধরময় হৃদ সৃষ্ট করে িতৃগণের তর্পণ করলেন। অবশেষে 
পিতামহ খচাঁকের অনুরোধে তান ক্ষান্রয়হত্যা থেকে নিবৃত্ত হলেন এবং এক 
মহাযজ্ঞ সম্পন্ন ক'রে মহাত্মা কশ্যপকে একট প্রকাণ্ড স্বর্ণময় বেদী দান করলেন । 
বশ্যপের অন্মাতিক্রমে ব্রাহয়ণগণ সেই বেদী খণ্ড খণ্ড ক'রে ভাগ ক'রে নিলেন, 
সেজন্য তাঁদের নাম খাণ্ডবায়ন হ'ল। তার পর ক্ষান্রয়া্তক পরশুরাম সমগ্র 
পাঁথবী কশ্যপকে দান করলেন। তদবাঁধ তান এই মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন। 
| চতুর্দশী তাথতে মহাত্মা পরশুরাম পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের দর্শন দিলেন। 
তাঁর অনুরোধে হাঁধান্ঠর এক রাত মহেন্দ্র পর্বতে বাস ক'রে পরান দক্ষিণ দিকে 
যান্না করলেন। * 


২৬। প্রভাদ -_ চ্যৰন ও স্মকন্যা _- আাবুমার১ 


পাণ্ডবগণ গোদাবরণী নদ, দ্রাবিড় দেশ, অগস্ত্য উপ তীর্থ 
প্রভীত' দর্শন করে সুবিখ্যাত প্রভাসতীর্থে উপস্থিত ১65 
সংবাদ পেয়ে বলরাম ও কৃষ্ণ সসৈন্যে ফ্যাধাষ্ঠিরের কাছে এলেন। পাণ্ভবগণ ভূমিতে 
শয়ন করেন, তাঁদের গান্র মলিন, এবং সুকুমারী দ্রৌপদ+ও কৃষ্টভোগ করছেন দেখে 
সকলে আতশয় দুখত হলেন। বলরাম কৃ প্রদন্যম্ন শাম্ব সাত্যকি প্রভৃতি 


বনপর্ব ১৯৩ 


বাঁফবধশণয় বীরগণ যুধিষ্ঠির কর্তৃক যথাবিধি সম্মানত হয়ে তাঁকে বেষ্টন করে 
উপবেশন  করলেন। 

গোদুগ্ধ কুন্দপৃষ্প ইন্দ; মৃণাল ও রজতের ন্যায় শনভ্রবর্ণ বলরাম বললেন. 
ধর্মচরণ করলেই মঙ্গল হয় না, অধর্ম করলেই অমঙ্গল হয় না। মহাত্মা যুধাম্টির 
জটা ও চাঁর ধারণ ক'রে বনবাস হয়ে ক্লেশ পাচ্ছেন, আর দূর্যোধন পাঁথবট 
শাসন করছেন, এই দেখে অল্পবুদ্ধি লোকে মনে করবে ধর্মের চেয়ে অধর্মের 
আচরণই ভাল। ভীষ্ম কপ দ্রোণ ও ধৃতরাস্্রকে ধিক, পান্ডবদের বনে পাঠিয়ে 
তাঁরা কি সুখ পাচ্ছেন? ধর্মপ্দর য্াধাম্ঠরের নির্বাসন _আর দূর্যোধনের বাদ্ধি 
দেখে পাঁথবশ বিদারণ হচ্ছেন না কেন? 

সাত্যাক বললেন, এখন িলাপের সময় নয়, ফ্াধাম্ঠর কিছু না বললেও 
আমাদের যা কর্তব্য তা করব। আমরা 'ত্রলোক জয় করতে পারি, বৃষ ভোজ 
অন্ধক প্রভাত যদুবংশের বীরগণ আজই সসৈন্যে যাত্রা করে দুর্যোধনকে যমালয়ে 
পাঠান। ধর্ম তা যৃধাম্ঠর তাঁর প্রাতিজ্ঞা পালন করুন, তাঁর বনবাসের কাল সমাপ্ত 
না হওয়া পর্যন্ত আভমনন্য রাজ্য শাসন করবে। 

কৃষ্ণ বললেন, সাত্যকি, আমরা. তোমার মতে চলতাম, কিন্তু যা নিজ 
ভুজবলে [বিজিত হয় নি এমন রাজ্য য্যাধাম্ঠর চান না। ইনি, এ*র ভ্রাতারা, এবং 
দুপদকন্যা, কেউ স্বধর্ম ত্যাগ করবেন না। | 

হ্াধাম্ঠর বললেন, সত্যই রক্ষণীয়, রাজ্য নয়। একমাত্র কৃষ্ণ আমাকে 
যথার্থভাবে জানেন, আমিও তাঁকে জানি। সাত্যাক, পুরদযশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ যখন মনে 
করবেন যে বলপ্রকাশের সময় এসেছে তখন তোমরা দুর্যোধনকে জয় কারো ।. 


যাদবগণ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। য্রধিষ্ঠিরাদি প্যনর্বার মতি ক'রে 
প্যণাতোয়া পয়োফা নদী আঁতরুম করে নরমদার নিকটস্থ বৈদ্য পর্বতে উপস্থিত 
হলেন। লোমশ এই আখ্যান বললেন।--মহার্ষ' ভূগর পুর উাবন এই স্থানে 
দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন, তাঁর দেহ বল্মীক, প' ও লতায় আবৃত হয়ে, 
যায়। একাঁদন রাজা শর্যাতি এখানে ‘বিহার করতে. এলেন, তাঁর চার হাজার স্ব 
এবং সুকন্যা নামে এক রূপবতাঁ কন্যা ছিল। কন্যাকে সেই মনোরম স্থানে 
বিচরণ করতে দেখে চ্যবন আনন্দিত হয়ে ক্ষাণকণ্ঠে তাঁকে ডাকলেন। স্কন্যঃ 


১৩ 


১১৪ মহাভারত 


পেলেন না, তান বল্মীকদ্তৃপের ভিতরে চ্যবনের দুই চক্ষ দেখতে পেয়ে 
‘বললেন, একি! তার পর কোতূহল ও মোহের বশে কাঁটা দিয়ে দ্ধ করলেন। 
ড্বন | অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে শর্যাঁতির সৈন্যদের মলম্‌ত্র রুদ্ধ করলেন। 
কষ্ট খে রাজা, সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন, বৃদ্ধ োথ চান খাঁ এখানে তপসা 
করেন, কেউ তাঁর অপকার করে নি তোঃ স্বকন্যা বললেন, বল্মীকস্তৃূপের 
(ভিতরে খদ্যোতের ন্যায় দীপ্যমান কি রয়েছে দেখে আম কণ্টক দিয়ে বিদ্ধ করেছি। 
শর্ষাতি তখনই চ্যবনের কাছে গিয়ে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, আমার বালিকা কন্যা 
অজ্ঞানবশে আপনাকে পীড়া দিয়েছে, ক্ষমা করুন। চ্যবন বললেন, রাজা, তোমার 
কন্যা দর্প' "ও অবজ্ঞার বশে আমাকে বিদ্ধ করেছে, তাকে যাঁদ দান কর তবে ক্ষমা 
করব। শর্ধাতি বিচার না করেই তাঁর কন্যাকে সমর্পণ করলেন। 

সুকন্যা সযক্কে চ্বনের সেবা করতে লাগলেন। একদিন আশবনীকুমারদ্বয় 
স্রকন্যাকে স্নানের পর নগ্নাবস্থায় দেখতে পেয়ে তাঁকে বললেন, ভাবিনী, তোমার 
ন্যায় সুন্দরী) দেবতাদের মধ্যেও নেই। [তামার পতা তোমাকে বৃদ্ধের হস্তে 
er বেন? তুমি শ্রেষ্ঠ বেশভূষা- ধারণের যোগ্য, জরাজর্জারত অক্ষম চ্বনকে 
{ত্যাগ করে আমাদের একজনকে বরণ কর। সুকন্যা বললেন, আম আমার স্বামীর 
প্রীত অন্নরন্ত। আঁশ্বনীকুমারদ্বয় বললেন, আমরা দেবাঁচীকংসক, তোমার পাঁতৃকে 
যুবা ও রূপবান ক'রে দেব, তার পর তানি এবং আমরা এই তিন জনের মধ্যে 
“একজনকে তুমি পাঁতত্বে বরণ কারো। সুকন্যা চ্যবনকে জানালে তিনি এই প্রস্তাবে 
সম্মত _হলেন। তখন আশ্বনীকুমারদ্বয় চ্যবনকে নিয়ে জলে প্রবেশ করসেন এবং 


পরে তিন জনেই দিব্য রূপ ও সমান বেশ ধারণ ক'রে জল থেকে 
উঠলেন। সকলে তুল্যরূপধারী হ'লেও সুকন্যা চিনতে পেরে তাঁকেই বরণ 
করলেন। চাবন হজ্ট হয়ে আঁশ্বনীদ্বয়কে বললেন, আপনারা আমাকে রূপবান 


যুবা. করেছেন, আমি এই ভার্যাকেও পেরেছি। আমি দেবরাজের সমক্ষেই আপনাদের 
পায়ী করব। 


চ্র্যপানেরর্াধকারী নন। চ্যবন নিরস্ত হর্লেন না, 
জন্য-পোমপার তুলে নিলেন। ইন্দ্র তখন বন্ধুপ্রহারে উদ্যত হলেন। চ্যবন ইন্দ্রের 
হি স্তাঁম্ভত ক'রে মন্তুপাঠ কারে”আগ্নতে আহুঁত দিলেন, অগ্নি থেকে মন 


বনপর্ ১৯৫ 


নামক এক মহাবীর্য মহাকায় ঘোরদর্শন কৃত্যা (১) উদ্‌ভূত হয়ে মুখব্যাদান কারে 
ইন্দ্রকে গ্রাস করতে গেল। ভয়ে ওষ্ঠ লেহন করতে করতে ইন্দ্র চ্বনকে বললেন, 
ব্রহনার্ষ, প্রসন্ন হান, আজ থেকে দুই আ্বনীকুমারও সোমপানের আঁধকারশী হবেন। 
চ্যবন প্রসন্ন হ'য়ে ইন্দ্রের স্তম্ভিত বাহদু্বয় মুক্ত করলেন এবং মদকে বিভন্ত ক'রে 
জুরাপান, স্ত্রী, দ্যত ও মৃগয়ায় স্থাপিত করলেন। শর্যাতির বজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল: 
চাবন তাঁর ভার্ধার সঞ্গে রনে চ'লে গেলেন। 


২৭! মান্ধাতা, সোমক ও জন্তুর ইতিহাস 


পান্ডবগণ নানা তীর্থ দর্শন ক'রে বমুনা নদীর তারে উপস্থিত হলেন, 
যেখানে মান্ধাতা ও সোমক রাজা যজ্ঞ করেছিলেন। লোমশ এই ইতিহাস 
বললেন ৷ 

ইক্ষৰাক্বংশে যনুবনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তান মন্ত্রীদের উপর 
রাজ্যভার দিয়ে বনে গিয়ে সন্তানকামনায় যোগসাধনা করতে লাগলেন। 
একদিন তিনি ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে চ্যবন মুনির আশ্রমে প্রবেশ করে দেখলেন 
'যজ্ঞবেদীর উপর এক কলস জল রয়েছে। ঘুবনা*্ব জল চাইলেন, কিন্তু তার 
ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কেউ শুনতে পেলেন না। তখন [তান জলপান ক'রে অবাঁশস্ট জল 
কলস থেকে ফেলে দিলেন। চ্যবন ও অন্যান্য মনিরা নিদ্া থেকে উঠে দেখলেন, 
কলস জলশুন্য। যুবনাশ্বের স্বীকারোক্তি শুনে চ্যবন বললেন, রাজা, আপাঁন 
অন্বাচত কার্য করেছেন, আপনার পুর্লোৎপাত্তর জন্যই এই তপঃসিদ্ধ জল রেখে- 
শছলাম। জলপান করার ফলে আপানিই পত্র প্রসব করবেন কিন্তু গর্ভধারণের 


ক্লেশ পাবেন না। শতবর্ষ পূর্ণ হ'লে যুবনাশ্বের বাম পারব ভেদ করে এক 
সূর্যতুল্য তেজস্বী পাত্র নির্গত হ'ল। দেবতারা শিশুকে দেখতে এলেন। তাঁরা 
বললেন, এই শন ক পান করবে? 'মাং ধাস্যাত'__ আমাকে পান _এই 
বলে ইন্দ্র তার মুখে নিজের তজ'ন' পুরে দিলেন, সে চুষতে লাগল! তার 
নাম হল মান্ধাতা। মান্ধাতা বড় হয়ে ধনুর্ধেদে পারদর্শী“ গঁবীবধ 'দব্যাল্ম 
‘ও অভেদ্য কবচের অধিকারী হলেন। ' স্বয়ং ইন্দ্র তক র আঁভাষক্ত 


করলেন। মান্ধাতা হিভুবন জয় এবং বহন যজ্ঞ কৃ ইন্দ্রের অর্ধাসন লাভ 
করোছিলেন। | 


(১) আঁভচার ক্রিয়ার জন্য আঁবভূর্ত দেবতা। 


৯৯৬ মহাভারত 


সোমক রাজার «ক শ ভার্যা ছিল। বৃদ্ধ বয়সে জন্তু নামে তাঁর একট 
“মাত পুত্র হল, সোমকঝে শতপত্রী সর্বদা তাকে বেষ্টন ক'রে থাকতেন।, একদিন 
সেই: বালক পিপীলিক্ক 4 দংশনে কে'দে উঠল, তার মতারাও কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। রাজা তেমক সেই আর্তনাদ শুনে অন্তঃপ্দরে এসে পাত্রকে শান্ত 
করলেন। তার পর তান তাঁর পুরোহিত ও মান্তিবর্গকে বললেন, এক পুত্রের চেয়ে 
পুত্র না থাকাই "গল, এক পত্রে কেবলই উদ্‌বেগ হয়। অমি প্রার্থী হয়ে শত 
ভার্যার পাণিগ্রহণ করোছ, কিন্তু শুধু একাঁট পত্র হয়েছে, এর চেয়ে দুঃখ আর কি 
আছে। আম।র ও পত্ীদের যৌবন অতীত হয়েছে, আমাদের প্রাণ এখন একাঁটমান্র 
বালককে আশ্রয় করে আছে। এমন উপায় কি কিছ নেই যাতে আমার শত পত্র 
হ'তে পারে? 

পুরোহিত বললেন, আমি এক যজ্ঞ করব, তাতে যাঁদ আপাঁন আপনার প্র 
জন্তুকে আহত দেন তবে শাঁঘ শত পুত্র লাভ করবেন। জন্তুও আবার তার 
শ্নতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করবে, তার বাম পার্শ্বে একাঁট কনকবর্ণ চিহ্ন থাকবে। রাজা, 
*ণ্মত হ'লে পুরোহিত যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, রাজপত্রীরা জন্তুর হাত ধ'রে ব্যাকুল 
হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। যাজক (পুরোহিত) তখন বালককে সবলে টেনে 
[নিয়ে কেটে ফেললেন এবং তার বসা দিয়ে যথাবাধ হোম করলেন। তার "ম্ধ আঘ্রাণ 
ক'রে রাজপত্রীরা শোকার্ত হয়ে সহসা ভূমিতে প'ড়ে গেলেন এবং সক ই গর্ভবতী 
হলেন। যথাকালে সোমক শত পত্র লাভ করলেন। জন্তু কনকব” চহ] ধারণ 
ফ'রে তার ভূতপূর্ব মাতার গর্ভ থেকেই ভূমিষ্ট হ'ল। 

তার পর সেই যাজক ও সোমক দুজনেই পরলোকে “গেলেন: স্বাঁজককে 
নরকভোগ করতে দেখে সোমক তাঁকে কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। যাজক বললেন, 
আমি আপনার জন্য যে যজ্ঞ করেছিলাম তারই এই ফল। তখন সোমক ধরা 
যমকে বললেন, যাজককে মুক্তি দিন, এ*র পরিবর্তে আমিই নরকভোগ করব। বস 
বললেন, রাজা, একজনের পাপের ফল অন্যে ভোগ করতে পারে না। সোমক্টবলঙ্গে' 
এই ব্রহনবাদী যাজককে ছেড়ে আমি প্যণ্ফল ভোগ করতে চাই না, এ'রু,সল্গৈই আমি 
স্বর্গে বা নরকে বাস করব। আমরা একই কর্ম করেছি, পপনণ্যের ফল 
সমান হ'ক। তখন যমের সম্মাতক্রমে যাজকের সঙ্গে ও নরকভোগ করলেন 
এবং পাপক্ষয় হ'লে দুজনেই মস্ত হয়ে শৃভলোক লাভ | 


ৰনশর্ব ১৯৭ 
২৮। উশশনর, কপোত ও শ্যেন 


যুধিষ্ঠরাদ প্রসর্পণ ও প্লক্ষাবতরণ তাঁ্থ, সরসবতশ নদী, কুরুক্ষেত্র, সিন্ধর 
নদ, কাশ্মারমণ্ডল, পরশুরামকৃত মানস সরোবরের দ্বার ক্রোঁণ্টরন্ধ, ভূগ;তুষ্গ, বিতস্তা 
নদ! প্রভূত দেখে যমুনার পাশ্ববর্তী জলা ও উপজলা নদীর তারে উপাস্থত.হলেন। 
লোমশ বললেন, রাজা উশীনর এখানে যজ্ঞ করোছলেন। তাঁকে পরাঁক্ষা 
করবার জন্য ইন্দ্র শ্যেনরূপে এবং অগ্নি কপোতরূপে রাজার কাছে আসেন। শ্যেনের 
ভয়ে কপোত রাজার শরণাপন্ন হয়ে তাঁর উরুদেশে লুকিয়ে রইল। শ্যেন বললে, 
আম ক্ষুধার্ত, এই কপোত .আমার বাঁহত খাদ্য, ধর্মের লোভে ওকে রক্ষা করবেন: 
না, তাতে আপনি ধর্মচ্যুত হবেন। উশীনর বললেন, এই কপোত ভয়ে কাঁপতে 
কাঁপতে আমার কাছে এসেছে, শরণাগতকে আন ত্যাগ করতে পার না। শ্যেন 
বললে, যাঁদ আমাকে আহার থেকে বণ্চিত করেন তবে আমার প্রাণাবয়োগ হবে, 
আম মরলে আমার স্ত্রীপুত্রাদিও মরবে। আপাঁন একটা কপোতকে রক্ষা করতে 
গিয়ে বহ প্রাণ নষ্ট করবেন। যে ধর্ম অপর ধর্মের বিরোধী তা কুধর্ম। রাজা, 
গরাত্ব ও লঘ্ত্ব বিচার ক'রে ধর্মীধর্ম নিরূপণ করা উচিত।, উশীনর বললেন. . 
বিহগশ্রেষ্ঠ, তোমার বাক্য কল্যাণকর, কিন্তু শরণাগতকে পাঁরত্যাগ করতে বলছ কেন? 
‘ভোজন করাই তোমার উদ্দেশ্য, তোমাকে আম গো ক্ৰ বরাহ মগ মাহষ বা অন] 
যে মাংস চাও তাই দেব। শ্যেন বললে, মহারাজ, বিধাতা এই কপোতকে আমার 
ভক্ষারূপে 'নার্দন্ট করেছেন, আর কিছুই আমি খাব না। উশীনর বললেন, 
শিবিবংশের (১) এই সমৃদ্ধ রাজ্য অথবা যা চাও তাই তোমাকে দেব। শোন বললে, 
কপোতের উপরে যাঁদ আপনার এতই স্নেহ তবে তার সমপরিমাণ ্লাংস নিজের দেহ 
“থেকে কেটে আমাকে দিন। উশীনর বললেন, শ্যেন, তোমার এই প্রার্থনাকে আমি 
অনুগ্রহ মনে কীর। এই ব'লে তিনি তুলাযন্ত্ের এক দিকে কপোতকে রেখে অপর 
দিকে নিজের মাংস কেটে রাখলেন, ৮ 
সমান. হ'ল না। অবশেষে উশীনর নিজেই তুলায় উঠলেন। 
তখন শ্যেন বললে, ধর্মজ্র, আমি ইন্দ্র, এই বলো অপির কান 
পরাঁক্ষার জন্য এখানে এসেছিলাম। জগতে তোমার এ ডি চির্থায়ণী হবে। 
এই ব'লে তাঁরা চ'লে গেলেন। ধর্মাত্মা উশীনর যশে পৃথিবী ও আকাশ 
আবৃত ক'রে যথাকালে স্বর্গারোহণ করলেন। 


(১) উশীনর 'শাববংশীয়া ৪১-পাঁরচ্ছেদে উশীনরের পুত্রের নামও 'শাবি। 


১৯৮ মহাভারত 
২১1 উদ্দালক, শ্বেতকেতু, কহোড়, অষ্টাবক্ ও বন্দী 


লোমশ হ্বাধাম্ঠরকে বললেন, এই দেখ উদ্দালকপ্ূত্র শ্বেতকেতুর আশ্রম। 
যজ্ঞে গিয়ে বরদুণপ্দত্র বন্দীকে তকে পরাফ্ত করোছিলেন। উদ্দালক. ধাষ তার 
শিষ্য কহোড়ের সঙ্গে নিজের কন্যা সুজাতার বিবাহ দেন।. সুজাতা গর্ভবতী-হ'লে 
গভপ্ধ. শিশ্দ বেদপাঠরত কহোড়কে বললে, পিতা, আপনার প্রসাদে আম গর্ভে 
থেকেই সর্ব শাস্ত্র অধ্যয়ন করোঁছ, আপনার পাঠ. ঠিক হচ্ছে না। মহার্ধ কহোড় 
'্লুদ্ধ হয়ে গভস্থি শিশুকে শাপ [দিলেন--তোর দেহ অষ্ট স্থানে বর হবে। কহোড়ের 
এই পত্র অষ্টাবক্ত নামে খ্যাত হন, তিনি তাঁর শ্লাতুল শ্বেতকেতুর সমবয়স্ক ছিলেন। 
' গর্ভের দশম মাস্বে সুজাতা তাঁর পাঁতকে বললেন, আমি নিঃস্ব, আমাকে. 
অর্থসাহাষ্য করে এমন কেউ নেই, কি ক'রে সন্তানপালন করব? কহোড় ধনের জন! 
জনক রাজার কাছে গেলেন, সেখানে তর্ক'কুশল বন্দ তাঁকে বিচারে পরাস্ত করে 
জলে. ডুবিয়ে দিলেন। এই সংবাদ পেয়ে উদ্দালক তাঁর কন্যা সুজাতাকে বললেন, 
গভর্থি শিশু যেন জানতে না পারে। জন্মগ্রহণ ক'রে অষ্টাবক্ত তাঁর পিতার বিষয়: 
[ছুই জানলেন না, ‘তান উদ্দালককে পিতা এবং শ্বেতক্তুকে ভ্রাতা মনে করতে 
লাগলেন। বার বংসর বয়সে একদিন অনষ্টাবক্ত তাঁর মাতামহের কোলে ব'সে আছেন 
এমন সময় শ্বেতকেতু তার হাত ধরে টেনে বললেন, এ তোমার পিতার কোল নয়। 
অন্টাবন্ত দুঃখত হয়ে তাঁর মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার পিতা কোথায়? 
তখন সুজাতা পূর্বঘটনা বললেন। 

অন্টাবক্র তাঁর মাতুল শ্বেতকেতুকে বললেন, চল, আমরা জনক রাজার যন্ত্রে 
বাই, সেখানে ব্রাহ্ণদের বিতর্ক শুনব, উত্তম অন্নও ভোজন করব। মাতুল- ও. 
ভাঁগনেয় যজ্ঞসভার নিকটে এলে দ্বারপাল বাধা দিয়ে বললে, আমরা বন্দীর 
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পারেন। অন্টাবক্ত, বললেন, আমরা ব্রতচারী, বেদন্ত, জিতোন্দিয়, 
অতএব আমরা বৃদ্ধই। দ্বারপাল প্রাক্ষা করবার জন্য কত ৪ 
অষ্টাবক্র তার যথাযথ উত্তর দিয়ে জনক রাজাকে সম্বো . বললেন, মহারাজ, 
শুনোছি বন্দীর সঙ্গে বিতর্কে যাঁরা হেরে যান আপনার আঁজ্ঞায় তাঁদের জলে ডোবানো 
হয়। কোথায় সেই বন্দী? আম তাঁকে পরাস্ত করব। জনক বললেন, বৎস, তুমি 
না জেনেই বন্দীকে জয় করতে চাচ্ছ, ভ্ঞানগার্বত অনেক পাঁণ্ডত তাঁর সঙ্গে বিচার, 


বনপৰ ১৯১ 


করতে এসে ' পরাস্ত হয়েছেন। অন্টাবরু বললেন, বন্দী আমার তুল্য প্রতিপক্ষ 
পান নি তাই বিচারসভায় সিংহের ন্যায় আস্ফালন করেন। আমার সঙ্গে বিতর্কে 
তিনি পরাস্ত হয়ে ভগ্নচনক্র শকটের ন্যায় পথে প'ড়ে থাকবেন। 

তখন রাজা জনক অষ্টাবন্রকে বিবিধ দুরূহ প্রশ্ন করলেন এবং তার সদুত্তর 
পেয়ে বললেন, দৈবতুল্য বালক, বাক্পটুতায় তোমার সমান কেউ নেই, তুমি বালক 
নও, স্থাবর! তোমাকে আসি দ্বার ছেড়ে দিচ্ছি। অন্টাবক্র সভায় প্রবেশ ক'রে 
বন্দীর সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন। অনেক প্রশ্ন উত্তর ও প্রত্যুন্তরের পর বন্দী 
অধোমুখে নীরব হলেন। সভায় মহা কোলাহল উঠল, ব্রাহন্ণণগণ কৃতাঞ্জলি হয়ে 
সসম্মানে অষ্টাবক্লের কাছে এলেন। অন্টাবক্র বললেন, এই বন্দী ব্রাহমণদের জয় 
ক'রে জলে ডুবয়োছলেন, এখন একেই আপনারা ডুবিয়ে দিন। বন্দী বললেন, 
আম বরণের পুর্ন, জনক রাজার এই বজ্ঞের সমকালে বরুণও এক ফন্জ আরম্ভ 
করেছেন, আমি ব্রাহন্ণদের জলমাঁজ্জত করে সেই যজ্ঞ দেখতে পাঠিয়েছি, তাঁরা এখন 
ফিরে আসছেন। আমি অষ্টাবক্রকে সম্মান করছি, তাঁর জন্যই আম (জলমাত্জত 
হয়ে) পিতার সঙ্গে মিলিত হব। অঞ্টাবরুও তাঁর পিতা কহোড়কে এখনই দেখতে 
পাবেন। 

অনন্তর কহোড় ও অন্যান্য ব্লাহত্ণগণ বরুণের নিকট পূজা লাভ করে 
জনকের সভায় ফিরে এলেন। কহোড় বললেন, মহারাজ, এই জন্যই লোকে পূত্র- 
কামনা করে, আম যা করতে পার নি আমার পত্র তা করেছে। তার পর বন্দী 
সমদ্রে প্রবেশ করলেন, পিতা ও মাতুলের সঙ্গে অস্টাবন্রও উদ্দালকের আশ্রমে ফিরে 
এলেন। কহোড় তাঁর পুত্রকে বললেন, তুমি শীঘ্র এই নদীতে প্রবেশ কর। পিতার 
আজ্ঞা পালন ক'রে অষ্টাবক্র নদী থেকে অবক্র সমান-অগ্গ হয়ে উাঁথত হলেন। সেই 
কারণে এই নদী সমতগা নামে খ্যাত। 


৩০। ভরম্বাজ, ঘৰক্লীত, রৈভ্য, অর্বাবস; ও পরবস১৯ 


লোমশ বললেন, ধ্ঃধিষ্ঠির, এই সেই সমহ্গা বা ম দশ ববে 
প্র ইন্দ্র যাতে স্নান ক'রে সর্ব পাপ থেকে মত্ত হয়েছি এই খাষগণের প্রিয় 
কনখল পর্বত, এই মহানদী গঙ্গা, ওই রৈভ্যাশ্রম বে পুত্র যবক্রীণত বিনষ্ট 
হয়েছিলেন। সেই ইতিহাস শোন 

ভরদ্বাজ তাঁর সখা রৈভ্যের নিকটেই বাস করতেন। রৈভ্য এবং তাঁর দুই 


R০০ মহাভারত 


পত্র অর্ধাবস ও পরাবসদ বিদ্বান ছিলেন, ভরদ্বাজ শুধু. তপস্বী ছিলেন। 
ব্রাহ্ণগ্ণ ভরদ্বাজকে সম্মান করেন না কিন্তু রৈভ্য ও তাঁর দুই পুত্রকে করেন দেখে 
ভরদ্বাজপনত্র যবরুশ্ত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। ইন্দ্র উদ্‌্বিশ্ন হয়ে তাঁর কাছে 
এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তপস্যা করছ? যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, গুরুমুখ 
থেকে বহুকালে বেদবিদ্যা লাভ করতে হয়; অধ্যয়ন না করেই যাতে বেদাবিং হওয়া 
যায় সেই কামনায় আম তপস্যা করাছি। ইন্দ্র বললেন, তুমি কুপথে যাচ্ছ, আত্মহত্যা 
ক'রো না, ফিরে ‘গয়ে গুরুর নিকট বেদাবদ্যা শেখ । যবক্রীত তথাঁপ তপস্যা করতে 
লাগলেন। ইন্দ্র আবার এসে তাঁকে নিরস্ত হ'তে বললেন কিন্তু যবক্তীত শুনলেন 
না। তখন ইন্দ্র আতিজরাগ্রস্ত দুর্বল ফক্ষন্রাকরান্ত ব্লাহন্রণের রূপে গণ্গাতীরে এসে 
নিরন্তর বালকামুণ্টি ফেলতে লাগলেন। যবক্রীত তাঁকে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন 
ব্রাহম্ণ, নিরর্থক একি করছেন? ইন্দ্র বললেন, বস, আমি গঙ্গায় সেতু বাঁধাছ, 
লোকে যাতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। যবক্লীত বললেন, তপোধন, এই 
অসাধ্য কার্ষের চেস্টা করবেন না। ইন্দ্র বললেন, তুমি যেমন বেদজ্ঞ হবার আশায় 
তপস্যা করছ আমও সেইরুপ বৃথা চেষ্টা করাছ। যবক্রীত বললেন, দেবরাজ, যাঁদ 
আমার তপস্যা নিরর্থক মনে করেন তবে বর দিন যেন আম বিদ্বান্‌ হই। ইন্দ্র বর 
দলেন-_- তোমরা পিতা-পুত্র বেদজ্ঞান লাভ করবে। 

যবক্কীত পিতার কাছে এসে বরলাভের বিষয় জানালেন। ভরদ্বাজ বললেন, 
বৎস, অভাঁম্ট বর পেয়ে তোমার দর্প হবে, মন ক্ষুদ্র হবে, তার ফলে তুম বিনষ্ট 
হবে। মহার্ধ রৈভ্য কৌপনস্বভাব, তান যেন তোমার আঁনম্ট না করেন। যবক্লীত 
বললেন, আপাঁন ভয় পাবেন না, রৈভ্য আপনার তুল্যই আমার মান্য। পিতাকে 
এইরুপে সান্ত্বনা 1দয়ে যবক্লীত মহানন্দে অন্যান্য খাঁষদের অনিষ্ট করতে লাগলেন। 

একাঁদন বৈশাখ মাসে য্বক্রীত রৈভ্যের অশ্রামে গিয়ে 'কন্নরীর ন্যায় রূপবতী 
পরাবসুর পত্রীকে দেখতে পেলেন। যবক্লীত নিলঞ্জ হয়ে তাঁকে বললেন, আমাকে 
ভজনা কর। পরাবসুপত্বী ভয় পেয়ে ‘তাই হবে' ব'লে পাঁলয়ে ৫ রৈভ্য 
আশ্রমে এসে দেখলেন তাঁর কনিষ্ঠা পাত্রবধ্‌ কাঁদছেন। SAE 
বৈভ্য অত্যন্ত রুদ্ধ হয়ে তাঁর দড গাঁছ জটা ছ'ড়ে আদতে নিক্ষেপ করলেন, 
দিস oh al tel sagas se rade 
হ'ল। রৈভ্য তাদের আজ্ঞা দিলেন, যবক্কীতকে বধ কর। তখন সেই নারণ যবক্রীতের. 
কাছে গিয়ে তাঁকে মুগ্ধ কারে কমণ্ডলু হরণ করলে। যবক্রীতের মুখ তখন উচ্ছিষ্ট 
ছিল।. রাক্ষস শূল উদ্যত ক'রে তাঁর দিকে ধাবিত হ'ল। যবক্লীত তাঁর পিতার 


বনপর্ব ২০১ 


আঁগ্নহোন্রগৃহে আশ্রয় নিতে গেলেন, কিন্তু সেই গৃহের রক্ষী এক অন্ধ শুদ্র তাঁকে 
সবলে দ্বারদেশে ধরে রাখলে। তখন রাক্ষস শুলের আঘাতে যবক্লীতকে 
বধ করলে। 

পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভরদ্বাজ বিলাপ করতে লাগলেন __ পনর, তাম 
ব্লাহমণদের জন্য তপস্যা করেছিলে যাতে তাঁরা অধ্যয়ন না ক'রেই বেদজ্ঞ হ'তে 
পারেন। ব্রাহযণের িতার্থা ও নিরপরাধ হয়েও কেন তুমি বিনষ্ট হ’লে? আমার 
নিষেধ সত্বেও কেন রৈভ্যের আশ্রমে গিয়োছলে ? আঁম বৃদ্ধ, তুমি আমার একমাত্র 
পর, তথাঁপ দুর্মীত রৈভ্য আমাকে পৃত্রহীন করলেন। রৈভ্যও শীঘ্র তাঁর কনিজ্চ 
পাত্র কর্তৃক নিহত হবেন। এইরূপ আভশাপ দিয়ে ভরদ্বাজ পত্রের আঁপ্নসংকার 
ক'রে নিজেও আগ্নতে প্রাণ বিসর্জন দলেন। 

এই সময়ে রাজা বৃহদদনম্ন এক যজ্ঞ করাছিলেন। সাহায্যের জন্য রৈভ্যের 
দুই পত্র সেখানে গিয়োছলেন, আশ্রমে কেবল রৈভ্য ও তাঁর প্ত্রবধয ছিলেন। 
একাদন পরাবসদ আশ্রমে আসাঁছলেন, তিনি শেষরান্রে বনমধ্যে কৃষ্ণাজনধারী 
পিতাকে দেখে মগ মনে ক'রে আত্মরক্ষার্থ তাঁকে বধ করলেন। পিতার অন্ত্যোষ্ট 
ক'রে পরাবস হজ্ঞস্থানে ফিরে গিয়ে জোঘ্ঠ ভ্রাতা অর্বাবসূকে বললেন, আম মৃগ 
মনে ক'রে পিতাকে বধ করোছি। আপন আশ্রমে ফিরে গিয়ে আমার হয়ে ব্লহমহত্যার 
প্রায়শ্চিত্ত করুন, আমি একাকীই এই যজ্ঞ সম্পন্ন করতে পারব। অর্বাবসু সম্মত 
হয়ে আশ্রমে গেলেন এবং প্রায়শ্চিন্তের পর যজ্ঞস্থানে ফিরে এলেন। তখন পরাবস, 
হশ্ট হয়ে রাজা বৃহদ্‌দন্যন্নকে বললেন, এই ব্রহমহত্যাকারী যেন আপনার যজ্ঞ না 
দেখে ফেলে, তা হ'লে আপনার অনিষ্ট হবে। রাজা. অর্বাবসুকে তাঁড়য়ে দেবার 
জন্য ভূত্যদের আজ্ঞা দিলেন। অর্বাবসু বার বার বললেন, আমার "এই ভ্রাতাই 
শ্রহমহত্যা করেছে, আম তাকে সেই পাপ থেকে মুস্ত করোছ। তাঁর কথায় কেউ 
{বিশ্বাস করলে না দেখে অর্বাবস: বনে গিয়ে সুর্যের আরাধনায় নিরত হলেন। 
মর্তমান সূর্য ও অন্যান্য দেবগণ প্রত হয়ে অর্বাবসকে সংবর্ধনা এবং ্লিরিবসকে 
প্রত্যাখ্যান করলেন। অর্বাবস;র প্রার্থনায় দেবগণ বর দিলেন, তারে রৈভ্য 
ভরদ্বাজ ও যবক্লীত প্নজাীবত হলেন, পরাবসযর পাপ দুরক্স, রৈভ্য বিস্মৃত 
হলেন যে পরাবস তাঁকে হত্যা করেছিলেন, এবং স তষ্ঠা হ'ল। 

জীবিত হয়ে যবক্কীত দেবগণকে বললেন, আম-বেদাধ্যায়ী তপস্বী ছিলাম 
তথাপি রৈভ্য আমাকে কি করে বধ করতে পারলেন? দেবতারা বললেন, তুমি 
গুরুর সাহায্য না নিয়ে কেবল তপস্যার প্রভাবে) বেদপাঠ করেছিলে, আর রৈভ্য 


২০২ মহাভারত 


অঁত কষ্টে গুরুদের তুষ্ট ক'রে দীর্ঘকালে বেদজ্ঞান লাভ করোছলেন, সেজন্য তাঁর 
জ্ঞানই শ্রেম্ঠ। 


৩১। নরকাসদর __ বরাহরুপণী বিষ্ণু _ বদারকাশ্রম 


উশীরধীজ ও মৈনাক পর্বত, শ্বেতাঁগার এবং কালশৈল আঁতনক্রম ক'রে 
য্াাঁধাষ্ঠরাদ সপ্তধারা গঙ্গার নিকট উপাস্থত হলেন। লোমশ বললেন, এখন. 
আমরা মাঁণভদ্র ও যক্ষরাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে যাব। সেই দুর্গম প্রদেশ গন্ধর্ব 
'কিন্নর যক্ষ ও রাক্ষসগণ কর্তৃক রক্ষিত, তোমরা সতর্ক হয়ে চল। হযাঁধাষ্ঠর বললেন, 
ভীম, তুমি দ্রৌপদী ও অন্য সকলের সঞ্গে এই গঙ্গাদ্বারে অপেক্ষা কর, কেবল আমি 
নকুল ও মহাতপা লোমশ এই তিনজন লঘ আহার ক'রে ও সংযত হয়ে এই দুর্গম 
পথে যাত্রা করব। ভাঁম বললেন, অর্জুনকে দেখবার জন্য দ্রৌপদী এবং আমরা 
সকলেই উৎসুক হয়ে আঁছ। এই রাক্ষসর্সংকুল দুর্গম স্থানে আপনাকে আম ছেড়ে 
দিতে পারি না। পাণ্চালী বা নকুল-সহদেব যেখানে চলতে পারবেন না সেখানে 
আমি তাঁদের বহন ক'রে নিয়ে যাব দ্রৌপদী. সহাস্যে বললেন, আম চলতে পারব, 
আমার জন্য ভেবো না। 

যাঁধান্ঠরাদ সকলে পুলিন্দরাজ সুবাহুর বিশাল রাজ্যে উপস্থিত হলেন 
এবং সসম্মানে গৃহীত হয়ে সেখানে সুখে রাত্রিযাপন করলেন। পরাঁদন সর্বোদয় 
হ'লে পাচক ও ভৃত্যদের পুলিন্দরাজের নিকটে রেখে তাঁরা পদন্রজে হিমালয় পর্বতের 
দিকে যান্না করলেন। যেতে যেতে এক স্থানে এসে লোমশ বললেন, দূরে ওই যে 
কৈলাসাশখরতুল্য সাবশাল সুদৃশ্য স্তূপ দেখছ তা নরকাসরের আঁস্থ। নরকাসুর 
তপস্যার প্রভাবে ও বাহুবলে দুর্ধর্ষ হয়ে দেবগণের উপর উৎপাঁড়ন করত। ইন্দ্রের 
প্রার্থনায় বিষণ হস্তদ্বারা স্পর্শ ক'রে সেই অসুরের প্রাণহরণ করেন। 

তার পর লোমশ বরাহর,পী বিষ্ণুর এই আখ্যান বললেন্!৯ সত্যযুগে 
এক ভয়ংকর কালে আঁদদেব বিষ্ণু যমের কার্য করতেন। নউ. মরত না, 
কেবল জন্মগ্রহণ করত। পশন্‌ পক্ষী মানুষ প্রভাঁতর সংঘ্্১এত হ'ল যে তাদের 
গুরুভারে বসুমতী শত যোজন নিম্নে চলে গেলেন। তান সর্বাঙ্গে ব্যাথত হয়ে 
[িষুর শরণাপন্ন হলেন। তখন বিষ্দু রন্তনয়ন একদন্ত ভীষণাকার বরাহের রূপে 
পৃথিবীকে দন্তে ধারণ ক'রে শত যোজন উধের্ব তুললেন। চরাচর সংক্ষোভত হ'ল, 


বনপর্ব ২০৩ 


দেবতা খাঁ প্রভীত সকলেই কম্পিত হয়ে বহার নিকটে গেলেন, ব্রহয়া আশ্বাস দরে 
তাঁদের ভয় দূর করলেন। 


পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পর্বতে উপস্থিত হ'লে প্রবল ঝড়বৃম্টি হ'তে লাগল, 
সকলে ভাঁত হয়ে বৃক্ষ বল্মীকস্তূপ প্রভাতির নিকট আশ্রয় নিলেন। দুর্যোগ থেমে 
গেলে তাঁরা আবার চলতে লাগলেন। এক ক্লোশ গিয়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত ও অবশ হয়ে 
'ভূমিতে পড়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে কোলে নিয়ে বিলাপ করতে লাগলেন-- আম 
পাপী, আমার কর্মের ফলেই ইনি শোকে ও পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ভূপাতিত হয়েছেন। 
ধৌম্য প্রভাতি খাঁষগণ শান্তির জন্য মন্ত্র জপ করলেন, পাণ্ডবগণ দ্রোপদীকে মৃগচর্মের 
উপর শুইয়ে নানাপ্রকারে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।. যাধম্টির ভীমকে বললেন, 
তুষারাবৃত দহ্গম গারপথে দ্রৌপদী কি ক'রে খবেনঃ ভীম স্মরণ করা মাতর' 
মহাবাহ ঘটোৎকচ সেখানে এসে করজোড়ে বললেন, আজ্ঞা করুন কি করতে হবে। 
ভীম বললেন, বৎস, তামার মাতা পারিশ্রান্ত হয়েছেন, একে বহন ক'রে নিয়ে চল। 
তুমি একে স্কন্ধে নিয়ে আমাদের নিকটবর্তী হয়ে আকাশমার্গে চল, যেন এর 
কষ্ট না হয়। 

ঘটোৎকচ দ্রৌপদাঁকে বহন ক'রে নিয়ে চললেন, তাঁর অনুচর রাক্ষরা 
পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণদের নিয়ে চলল, কেবল মহার্ষ লোমশ নিজের প্রভাবে সিদ্ধমার্গে 
দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় অগ্রসর হলেন। বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হয়ে সকলে রাক্ষসদের 
স্কন্ধ থেকে নেমে নরনারায়ণের রমণীয় আশ্রম দর্শন করলেন। সেখানকার মহার্বগণ 
য্াধান্ঠরাঁদকে সাদরে গ্রহণ ক'রে যথাবাধ আঁতাঁথসৎকার করলেন। সেই আনন্দ- 
জনক আঁত দুর্গম স্থানে বিশাল বদরী তরুর নিকটে ভাগীরথী নদী প্রবাহত হচ্ছে। 
যুধিম্ঠরাদি সেখানে পিতৃগণের তর্পণ করলেন। 


৩২। সহত্রদল পদ্ম -_ ভাীম-হনুমান-সংবাদ ১৪৯ 


অর্জনের প্রতিক্ষায় পাণ্ডবগণ ছ রাত্রি শু EE বাস 
করলেন। একাদিন উত্তরপূর্ব দিক থেকে বায়ুল্বারা রূ একাঁট সহস্রদল পদ্ম 
দেখে দ্রৌপদী ভমকে বললেন, দেখ, এই 'দব্য পদ্মাট কি সুন্দর ও সৃগন্ধ! আমি 
ধর্মরাজকে এট দেব। ভীম, আমি যাঁদ তোমার প্রিয়া হই তবে এইপ্রকার 
বহু পদ্ম সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এস, আমি কাম্যক বনে নিয়ে যাবা এই ব'লে দ্রৌপদখ 


০9৪ মহাভারত 


পদ্মাট নিয়ে য্াঁধন্ঠিরের কাছে গেলেন, ভাঁমও ধন্বর্বাণহস্তে পদ্মবনের সন্ধানে 
যাত্রা করলেন। | 

ভাঁম মনোহর গন্ধমাদন পর্বতে উপাঁস্থত হলেন এবং আনান্দতমনে 
'লতাসমূহ সম্টালিত ক'রে যেন খেলা করতে করতে চললেন। ভয়শনন্য হরিণের 
দল ঘাস মুখে ক'রে তাঁর দিকে সকোতুকে চেয়ে রইল। যক্ষ ও গন্ধর্ব রমণীরা 
পাঁতর পার্শ্বে বসে পরম রূপবান দীর্ঘকায় কাণ্চনবর্ণ ভীমকে অদৃশ্যভাবে নানা 
'ভঙ্গী সহকারে দেখতে লাগল। বনচর বরাহ মাহষ সিংহ ব্যাঘ্র শৃগাল প্রতিক 
'সন্মস্ত ক'রে চলতে চলতে ভীম গন্ধমাদনের সানুদেশে এক রমণীয় সুবিশাল 
কদলনীবন দেখতে পেলেন। তানি গর্জন ক'রে কদলাতরু উৎপাঁটিত করুতে লাগলেন 
'স্হম্্র সহম্ত্র জলচর পক্ষী ভয় পেয়ে আর্্রপক্ষে আকাশে উড়তে লাগল। তাদের 
অনুসরণ ক'রে (তিনি পদ্ম ও উৎপল সমন্বিত একাঁট রমণীয় বিশাল সরোবরে 
উপস্থিত হলেন এবং উদ্দাম মহাগজের ন্যায় বহ-ক্ষণ জলব্রীড়া ক'রে তরে উঠে 
তাল ঠুকে শঙ্খধবান করলেন। সেই শব্দ শুনে পর্বতগৃহায় সুপ্ত সিংহসকল 
গজন ক'রে উঠল এবং সিংহনাদে ভ্রস্ত হয়ে হস্তীর দলও উচ্চ রব করতে লাগল । 

হন মান সেখানে ছিলেন। ভ্রাতা ভীমসেন স্বর্গের পথে এসে পড়েছেন 
'দেখে তাঁর প্রাণরক্ষার জন্য হনুমান কদলীতরুর মধ্যবতাঁ পথ রুদ্ধ করলেন। সেই 
সংকীর্ণ পথ দিয়ে কেবল একজন চলতে পারে। হনুমান সেখানে শুয়ে প'ড়ে হাই 
তুলে তাঁর বিশাল লাঙ্গল আস্ফোটন করতে লাগলেন, তার শব্দ পর্বতের গুহায় 
গুহায় প্রাতধ্বানত হ'ল। সেই শব্দ শুনে ভীমের রোমাণ্ট হ'ল, তান, নিকটে এসে 
দেখলেন, কদলীবনের মধ্যে এক বিশাল শিলার উপরে হন্মমান শুয়ে আছেন, তিনি 
বিদ্যৎসম্পাতের ন্যায় দ্নিরীক্ষ্য পিজ্গলবর্ণ ও চণ্তচল। তাঁর গ্রীবা স্থল ও খর্ব, 
কাঁটদেশ ক্ষীণ, ওষ্ঠদ্বয় হুস্ব, জিহবা ও মুখ তাম্্বর্ণ, ভ্রু চণল, দন্ত শুক্র ও তাঁক্ষ৭, 
তিনি স্বর্গের পথ রোধ ক'রে হিমাচলের ন্যায় বিরাজ করছেন। ভাঁম নিভয়ে 
হনুমানের কাছে গিয়ে ঘোর সিংহনাদ করলেন । মধুর ন্যায় পিগ্গলবর্ণ' চক্ষু ঈষৎ 
উন্মালিত করে হন্দমান ভীমের দিকে অবজ্রাভরে চাইলেন এবফ একট; হেসে 
বললেন, আমি রন, সুখে নিপ্রমণ্ন ছিলাম, কেন আমাকে লগালে? আমি 
তির্যগৃযোনি, ধর্ম জান না, কিন্তু তুমি তো জান যে প্রাণীকেই দয়া করা 
উচিত। তুম কে, কোথায় যাবে? এই পথ র, মানবের অগম্য। 

ভীম নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, তুমি কে? হনুমান বললেন, আমি 
বানর, তোমাকে পথ ছেড়ে দেব না। ভাল চাও তো নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমার মৃত্যু 


. বনপব ২০৫: 


হবে। ভীম বললেন, মৃত্যুই হ’ক বা যাই হ’ক, তুম ওঠ, পথ ছেড়ে দাও; তাহ'লে 
আঁমও তোমার হানি করব না। হন মান বললেন, আম রুগ্ন, ওঠবার শান্ত নেই. 
যাঁদ নিতান্তই খেতে চাও তো আমাকে ডিঙিয়ে যাও। ভীম বললেন, গুণ 
পরমাত্মা দেহ ব্যাপ্ত ক'রে আছেন, তাঁকে অবজ্ঞা করে আম তোমাকে ডিঙিয়ে .যেতে 
পাঁর না; নতুবা হনুমান যেমন সাগর লঙ্ঘন করেছিলেন সেইরূপ আমিও তোমাকে 
লঙ্ঘন করতাম। হনুমান বললেন, কে সেই হনুমান? ভীম বললেন, তানি আমার 
'দ্রাতা, মহাগুণবান বুদ্ধিমান ও বলবান, রামায়ণোন্ত আঁত বিখ্যাত বানরশ্রেষ্ধ। আমি 
তাঁরই তুল্য বলশাল+, তোমাকে নিগৃহীত করবার শান্ত আমার আহে। তুমি পথ 
দাও, নয়তো যমালয়ে যাবে। হনুমান বললেন, বার্ধক্যের জন্য আমার ওঠবার শান্ত 
নেই। তুমি দয়া কর, আমার লাঙ্গুলাঁট সরিয়ে গমন কর। 

বানরটাকে যমালয়ে পাঠাবেন স্থির কারে ভীম তার পুচ্ছ ধরলেন, কিন্তু 
নড়াতে. পারলেন না। তান দু হাত দিয়ে ধ'রে তোলবার চেষ্টা করলেন, তাঁর চক্ষু 
বিস্ফারিত হ'ল, ঘর্মস্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু কোনও ফল হ'ল না! তখন তান 
অধোবদনে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কাপশ্রেষ্ঠ, প্রসন্ন হান, আমার, 
কটুবাক্য ক্ষমা করুন। আম শরণাপন্ন হয়ে শিষ্যের ন্যায় প্রশ্ন করাছ_-আপনি কে? 

হনুমান তখন নিজের পারিচয় দিয়ে বললেন, রাজ্যলাভের পর রাম আমাকে 
এই বর দিয়োছলেন যে, তাঁর কথা যত দিন জগতে প্রচালত থাকবে তত দিন আম 
জাঁবিত থাকব। সাতার বরে সর্বপ্রকার দিব্য ভোগ্যবস্তু আমি ইচ্ছা করলেই উপস্থিত 
হয়। কুরুনন্দন, এই দেবপথ মানুষের অগম্য সেজন্যই আমি রোধ করোছলাম। 
তুমি যে পদ্মের সন্ধানে এসেছ তার সরোবর নিকটেই আছে। ভীম হৃষ্ট হয়ে 
বললেন, আমার চেয়ে ধন্যতর কেউ নেই, কারণ আপনার দর্শন পেয়োছ। বার, 
সম্দ্রলঙ্ঘনের সময় আপনার যে রূপ ছিল তাই দেখিয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। 
হনুমান ভীমের প্রার্থনা পূরণ করলেন, তাঁর সেই আশ্চর্য ভীষণ 'বন্ধ্যপর্বততুল্য 
দেহ দেখে ভাঁম রোমাণ্টিত হয়ে বললেন, প্রভু, আপনার বিপন্ল শরার্‌)ুজ্রখলাম 


এখন সংকুচিত করূন। আপান পার্শ্বে থাকতে রাম স্বয়ং কেন র সঙ্গে যুদ্ধ 
ক্রোছলেন? আপাঁন তো নিজের বাহুবলেই রাবণকে ধৰংস করতে 
পারতেন। হনুমান বললেন, তোমার কথা যথার্থ, রাবণ. আমীর সমকক্ষ ছিলেন না, 


কিন্তু আমি তাঁকে বধ করলে রামের কণীর্ত নষ্ট হস্ত। ভীম, এই পদ্মবনে যাবার 
পথ, এখান দিয়ে গেলে তুমি কুবেরের উদ্যান দেখতে পাবে, কিন্তু তুমি বলপ্রয়োগ 
ক'রে পুজ্পচয়ন কারো না। 


২২০৬ মহাভারত 


fl হনুমান তাঁর দেহ সংকুচিত ক'রে ভীমকে আলিঙ্গন করলেন। ভীমের 
সকল শ্রম দূর হ'ল, তাঁর বোধ হ’ল তিনি অতান্ত বলশালী-হয়েছেন। হনুমান 
বললেন, কুন্তীপুত্ৰ, যাঁদ চাও তবে আম ক্ষুদ্র ধৃতরাম্ট্রপূত্রদের সংহার করব, শিলার 
অঘোতে হাস্তিনাপুর বিমার্দত করব। ভীম বললেন, মহাবাহু, আপনার প্রসাদেই 
আমরা শবুজয় করব। হনুমান বললেন, তুমি যখন যুদ্ধে সিংহনাদ করবে তখন 
আও তার সঙ্গে আমার কণ্ঠস্বর যোগ করব; আমি অর্জুনের ধংজের উপরে বসে 
প্রাণান্তকর দারুণ নিনাদ করব; তাতে তোমরা অনায়াসে শত্রুধ করতে পারবে। 
'এই বলে হনুমান অন্তাহ্ত হলেন। 


“৩৩! ভাঁমের পদ্মসংগ্রহ 


ভীম গন্ধমাদনের উপর দিয়ে হনুমানের প্রনার্শত পথে যান্রা করলেন! 
দিনশেষে তিনি বনমধ্যে হংস কারণ্ডব ও চন্রবাকে সমাকার্ণ একটি বৃহৎ নদী 
দেখতে পেলেন, তার জল আঁত নির্মল এবং পরম সুন্দর স্বর্ণময় দিব্য. পদ্মে 
আচ্ছন্ন। এই নদী কৈলাসাশখর ও কুবেরভবনের নিকটবতাঁ, ক্রোধবশ নামক 
রাক্ষসগণ তা রক্ষা করে। মৃগচর্মধারী স্বর্ণাঙ্গদভাবত ভীম নিঃশঙ্কচিত্তে খড়গ- 
হস্তে পদ্ম নিতে আসছেন দেখে রাক্ষসগণ তাঁকে প্রশ্ন করলে, মৃনবেশধারী অথচ 
সশস্ত কে তুমি? ভাম তাঁর পরিচয় দিয়ে জানালেন যে তানি দ্রৌপদীর জনা পদ্ম 
নিতে এসেছেন। রাক্ষসরা বললে, এখানে কুবের ক্লাঁড়া করেন, মানুষ এখানে আসতে 
পারে না। যক্ষরাজের অনুমাত না নিয়ে যে আসে সে 'বনম্ট হয়। তুমি ধর্মরাজের 
ভ্রাতা হয়ে সবলে পদ্ম হরণ করতে. এসেছ কেন? ভাঁম বললেন, যক্ষপাঁত কুবেরকে 
তো এখানে দেখাঁছ না, আর তাঁর দেখা পেলেও আম অননুমাঁত চাইতে পার না, 
কারণ ক্ষন্রিয়রা প্রার্থনা করেন না, এই সনাতন ধর্ম। তা ছাড়া এই নদীর উৎপত্তি 
পর্বতানির্ঝর থেকে, কুবেরভবনে নয়, সকলেরই এতে সমান অধকার ৷ 

নিষেধ অগ্রাহ্য কারে ভীম জলে নামছেন দেখে রান্ষসরা তাঁকে মারবার 


জন্য ধাবিত হ'ল। শতাধিক রাক্ষস ভীমের সঙ্গে যুদ্ধে টুল, আর সকলে 
কৈলাস পর্বতে পালিয়ে গেল। ভীম তখন নদীতে তুল্য জল পান 


করলেন এবং পদ্মতর্‌ উৎপাটিত ক'রে অনেক পদ্ম সংগ্রহ করলেন। পরাজিত 
বাক্ষদদের কাছে সমস্ত শুনে কুবের হেসে বললেন, আমি সব জানি, কৃষ্কার জন্য 
ভীম ইচ্ছামত পদ্ম নিন। 


বনখর্ব ২০৭ 


হুল, এবং অন্যান্য দুর্লক্ষণ দেখা গেল! হিপদের আশঙকায় যুধিষ্ঠির. জিজ্ঞাসা 
করলেন, ভীম কোথায়? দ্রৌপদী জানালেন যে ভীম তাঁর অনুরোধে পদ্ম আনতে 
গেছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, আমরাও শগঘ্র সেখানে যাব। তখন ঘটোৎকচ 'তাঁর 
অনচরদের সাহায্যে য্যাধাম্ঠরাঁদ, দ্রৌপদী, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহমণদের বহন 
ক'রে ভীমের নিকট উপস্থিত হলেন। যুধিষ্ঠির দেখলেন, অনেক যক্ষ নিহত হয়ে 
.প'ড়ে আছে, ক্লুদ্ধ ভীম স্তব্ধনয়নে ওষ্ঠ দংশন ক'রে গদা তুলে নদীতীরে দাঁড়য়ে 
'আছেন। য্দাধষ্ঠির বললেন্, ভীম, একি করেছ? এতে দেবতারা অসন্তুষ্ট হবেন 
আর এমন কারো না। সেই সময়ে উদ্যানরাক্ষগণ এসে সকলকে প্রণাম করলে। 
যুধিষ্ঠির সেই রাক্ষসদের সান্ত্বনা দিলে তারা কুবেরের কাছে ফিরে গেল। 

পান্ডবগণ অর্জনের প্রতীক্ষায় গন্ধমাদনের সেই সানৃদেশে কিছুকাল সুখে 
যাপন করলেন। তার পর একাঁদন বাীধা্ঠর তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, মহাত্মা লোমশ 
আমাদের বহু তীর্থ দেখিয়েছেন, বিশালা বদরী এবং এই দিব্য নদীও আমরা দেখোছ, 
এখন কোন্‌ উপায়ে আমরা কুবেরভবনে যাব তা ভেবে দেখ। এই সময়ে আকাশবাণী 
হ'ল--এখান থেকে কেউ সেখানে বেতে পারে না। আপন বদারকাশ্রমে ফিরে 1গরে 
সেখান. থেকে বৃষপর্বার আশ্রম হয়ে আন্ট্ষেণের আশ্রমে যান, তা হলে কুবেরন্দবন 
দেখতে পাবেন। আকাশবাণী শুনে সকলে বদারিকায় ফিরে গেলেন। 


॥ জটাসরবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৪। জটাস)রবধ 


জটাসূর নামে এক রাক্ষস ৱাহযণের ছদ্মবেশে পাণ্ডবদের সঙ্গে বাস করত। 
সর্বশাস্রজ্ঞ উত্তম ব্লাহত্রণ ব'লে সে নিজের পাঁরচয় দিত, হ্বাধান্ঠির অস্িধস্ধমনে 
সেই পাপীকে পালন করতেন। একাঁদন ভীম ম্‌গয়ায় গেছেন, ঘটক ও তাঁর 


অননুচর. রাক্ষসরাও আশ্রমে নেই, এবং লোমশ প্রভাত মহার্ধরা হয়ে আছেন, 
এই সুযোগে জটাসুর বিকট রুপ ধারণ ক'রে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী এবং 
পাণ্ডবদের সমস্ত অস্ত হরণ ক'রে নিয়ে চলল। বিশেষ চেষ্টা করে তার 


বাহ পাশ থেকে নিজেকে মুন্ত করলেন এবং খড়গ কোষম্স্ত ক'রে উচ্চকণ্ঠে ভীমকে 
ডাকতে লাগলেন। য্দাধান্ঠর জটাসমরকে বললেন, দ্বুদ্ধি, তুমি আমাদের আশ্রমে 


২০৮ মহাভারত 


সসম্মানে বাস ক'রে এবং আমাদের অন্ন খেয়ে কেন আমাদের হরণ করছ? দ্রৌপদীকে 
স্পর্শ করার ফলে তুমি কলসাস্থিত বিষ আলোড়ন ক'রে পান করেছ। 

. _ হ্দাধাম্ঠর নিজেকে গুরুভার করলেন, তাতে রাক্ষসের গাঁত মন্দীভূত হ'ল। 
পহদেব বললেন, মহারাজ, আমি এর সঙ্গে যুদ্ধ করব, সূর্যাস্তের পূর্বেই যদি 
একে বধ করতে না পারি তবে আমি নিজেকে ক্ষত্রিয় বলব না। সহদেব যুদ্ধ 
করতে প্রস্তুত হলেন এমন সময়ে গদাহস্তে ভীম সেখানে এলেন। ভাম রাক্ষসকে 
বললেন, পাপা, তুমি যখন আমাদের অস্রশস্তর নিরীক্ষণ করতে তখনই তোমাকে 
আম চিনৌছলাম, কিন্তু তুমি ব্রাহমণবেশশী আঁতাঁথ হয়ে আমাদের 'প্রয়কার্য করতে 
এজন্য বিনা অপরাধে তোমাকে বধ করি নি। তুমি এখন কালসূত্রে বদ্ধ মৎসোর 
ন্যায় দ্রৌপদীরূপ বাঁড়শ গ্রাস করেছ। বক আর 'হাড়ম্ব রাক্ষস যেখানে গেছে 
তুমিও সেখানে যাবে। জটাসুর য্যাধান্ঠরাঁদকে ছেড়ে দিয়ে ভীমকে বললে, তুমি 
যেসব রাক্ষস বধ করেছ আজ তোমার রক্তে তাদের তর্পণ করব। 

ভীম ও জটাসুরের দারুণ বাহুযুদ্ধ হ'তে লাগল। নকুল-সহদেব সাহায্য 
করতে এলে ভাম তাঁদের নিরস্ত ক'রে সহাস্যে বললেন, আমি একে মারতে পারব. 
ভোমরা দাঁড়য়ে দেখ। ভীমের মুন্টির আঘাতে রাক্ষস ক্রমশ শ্রান্ত হয়ে পড়ল, 
তখন ভাঁম তার সর্বাঙ্গ নাষ্পন্ট ক'রে চূর্ণ ক'রে দিলেন, বৃন্তচ্যুত ফলের ন্যায় 
তার মস্তক 'ছন্ন. হয়ে ভূপাতিত হ'ল.। 


॥ যক্ষযদ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৫) ভাগের সহিত ক্ষরাক্ষসাদির যুদ্ধ 


বদারকাশ্রমে বাস কালে একাঁদন যুধিষ্ঠির বললেন, আমাদের বনবাসকালের 
চার বৎসর নিরাপদে অতাঁত হয়েছে। অস্মীশক্ষার জন্য সুরলোকে সময় 
অর্জন বলেছিলেন যে পণ্চম বংসর প্রায় পূর্ণ হ'লে তান কৈলাস পূর্ব আমাদের 
সঙ্গে পুনর্মালত হবেন। অতএব আমরা কৈলাসে গিয়েই তাঁর পরতীক্ষা করব। 

য্যাধান্ঠরাঁদ, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহন্ণগণ এবং ঘৃত্টোঘকচ ও তাঁর অনুচরগণ 
সতর 'দিনে হিমালয়ের পৃজ্ঠদেশে উপস্থিত হলেন। পর তাঁরা গন্ধমাদন 
পর্বতের নিকটে রাজার্ধ বৃষপর্বার পাবন্র আশ্রমে এলেন। সেখানে সাত রাত সুখে 
বাস করার পর আঁতারন্ত পাঁরচ্ছদ আভরণ ও যঞ্ঞপান্র বৃষপর্বার কাছে রেখে তাঁরা 


বনপর্ব ২০৯ 


উত্তর দিকে যাত্রা করলেন। পাস্ডবদের সহচর ব্রাহত্রণগণ ক্ষপর্বার আশ্রমেই 
রইলেন। যাঁধান্ঠরাদি, দ্রৌপদী, লোমশ ও ধোম্য চতুর্থ দিনে কৈলাস পর্বতের 
নিকটস্থ হলেন। তার পর তাঁরা মাল্যবান পর্বত আঁতক্রম ক'রে রমণীয় গন্ধমাদন 
পর্বতে পাজার্য আম্টিষেণের আশ্রমে এলেন। উগ্রতপা কৃশকায় সর্বধর্ম জ্ঞ আম্টষেণ 
তাঁদের সাদরে গ্রহণ ক'রে বললেন, বৎস যাাধন্ঠির, তোমরা এখানেই অর্জুনের জন্য 
অপেক্ষা কর। পাশ্ডবগণ সুক্বাদ ফল, বাণহত মৃগের পবিত্র মাংস, পাঁবন্র মধু, 
এবং মুনিগণের অন্যান্য খাদ্য খেয়ে এবং লোমশের মুখে 'বাবধ কথা শুনে বনবাসের 
পণ্চম বর্ষ যাপন করলেন! 

ঘটোৎকচ তাঁর অনুচরদের সঙ্গে চলে গেলেন। একাঁদন দ্রৌপদী 
ভশমকে বললেন, তোমার ভ্রাতা অজন খাণ্ডবদাহকালে গন্ধর্ব নাগ রাক্ষস এবং 
ইন্দ্রকেও নিবারত করেছিলেন। 'তাঁন দারুণ মায়াবীদের বধ করেহেন, গান্ডীব 
ধনুও লাভ করেছেন। তোমারও. ইন্দ্রের ন্যায় তেজ ও অজেয় বাহনবল আছে। তুমি 
এখানকার রাক্ষসদের বিতাঁড়ত ক'রে দাও, আমরা সকলে এই রমণীয় পর্বতের 
উপাঁরভাগ' দেখব । 

মহাব্ষ যেমন প্রহার সইতে পারে না, ভীম সেইরূপ দ্রোপদীর 
দতরস্কারতুল্য বাক্য সইতে পারলেন না, সশস্ল হয়ে পর্বতশৃঙ্গে উঠলেন। সেখান 
থেকে “তান কুবেরভবন দেখতে পেলেন। তার প্রাসাদসমূহ কাণ্চন ও স্ফাঁটিকে 
নার্মত, .সর্বাদক স্বর্ণপ্রাচীরে বেম্টিত এবং নানাপ্রকার উদ্যানে শোভিত। 
কিছুক্ষণ 'বষপ্মনে নিশ্চল হয়ে কুবেরপদুরী দেখে ভীম শঙ্খধবান ও জ্যাঁনর্ঘোষ 
ক'রে করতালি দিলেন! শব্দ শুনে যক্ষ রাক্ষস ও গন্ধবগণ বেগে আক্রমণ করতে 
এল। ভামের অস্ত্রাঘাতে অনেকে বিনষ্ট হ'ল, অবশিষ্ট সকলে পালিয়ে গেল? 
তখন কুবেরসখা মাঁণমান নামক মহাবল রাক্ষস শান্ত শূল ও গদা নিয়ে যুদ্ধ করতে. 
এলেন, কিন্তু ভীম তাঁকেও গদাঘাতে বধ করলেন। | 

যুদ্ধের শব্দ শুনে য্যাধম্ঠির দ্রৌপদীকে আচ্টষেণের কৃ্ছে রেখে 
নকুল-সহদেবের সঙ্গে সশস্ত্র হয়ে পর্বতের উপরে উঠলেন। ইভশম বহু 
রাক্ষস সংহার ক'রে ধন আর গদা নিয়ে দাঁড়য়ে আছেন্‌ দের্খে) যুধিষ্ঠির তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে বললেন, ভীম, তুমি হঠকারিতার বশে অকীরণে রাক্ষস বধ করেছ, 
তাতে দেবতারা ক্রুদ্ধ হবেন। এমন কার্য আর কারো না। 

ভীম দ্বিতীয়বার রাক্ষসদের বধ করেছেন শুনে কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে পৃষ্পক 
বিমানে গন্ধমাদন পর্বতে এলেন। পাণ্ডবগণ রোমাণ্িত হয়ে হক্ষ-রাক্ষস- 
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গাঁরবোম্টিত প্রিয়দর্শন কুবেরকে দেখতে লাগলেন। কুবেরও খড়ুগধনূর্ধারী মহাবল 
পাণ্ডবগণকে দেখে এবং তাঁরা দেবতাদের 'প্রিয়কার্য করবেন জেনে প্রীত হলেন। 
য্াধান্ঠর নকুল ও সহদেব কুবেরকে প্রণাম করলেন এবং নিজেদের অপরাধী মনে 
করে কৃতাঞ্জাল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভীম খড়গ ও ধন্র্বাণ হাতে নিয়ে 
কুবেরকে দেখতে লাগলেন। 

কুবের য্যাধাণ্ঠরকে বললেন, তুমি প্রাণগণের হতে রত তা সকলেই জানে; 
“তোমার ভ্রাতাদের সথ্যে তুমি নির্ভয়ে এই পর্বতের উপরে বাস কর। ভীমের 
হঠকারতার জন্য ক্রুদ্ধ বা লাঁজ্জত হয়ো না, এই যক্ষ-রাক্ষসদের বিনাশ হবে তা 
দেবতারা পূর্বেই জানতেন। তার পর কুবের ভীমকে বললেন, বৎস, তুমি দ্রৌপদণর 
জন্য আমাকে ও দেবগণকে অগ্রা ক'রে এই যে সাহসের কাজ করেছ তাতে আম 
প্রীত হয়েছি, তুমি আমাকে শাপমুক্ত করেছ। কুশবতা নগরীতে যখন দেবগণের 
মন্ণাসভা হয় তখন আকাশপথে সেখানে যাবার সময় আম মহার্ঘ অগস্তাকে 
দেখোঁছলাম, তানি যমূনাতীরে উগ্র তপস্যা করাছলেন। আমার সখা রাক্ষসপতি 
মাঁণমান মূর্খতা মোহ ও দর্পের বশে অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। 
ক্রোধে চতুর্দিক যেন দগ্ধ ক'রে অগস্ত্য আমাকে বললেন, তোমার এই দ:রাস্মা সখা 
সৈন্যে মানুষের হাতে মরবে; তুমিও সৈন্যাবনাশের দুঃখ ভোগ করবে, সেই 
সৈন্যহন্তা মন.ষ্যকে দেখে পাপমুস্ত হবে। 

তার পর কুবের বাাঁধান্ঠরকে বললেন, এই ভশমসেন ধর্মভ্ঞানহীন, গার্বত, 
বালব্দদ্ধি, অসাঁহফ ও ভয়শুন্য; একে তুম শাসনে রেখো। রাজার্ঘ আন্টষেণের 
আশ্রমে ফিরে গিয়ে তুমি সেখানে কৃষ্ণপক্ষ যাপন ক'রো, আমার নিযুক্ত গন্ধ” যক্ষ 
কিন্নর ও পর্বতবাঁসগণ তোমাদের রক্ষা করবে এবং খাদ্যপানীয় এনে দেবে। 
কুবেরকে প্রণাম ক'রে ভীম তাঁর শান্ত গদা খড়গ ধন: প্রভৃতি অস্ত্র সমর্পণ করলেন। 
শরণাগত ভাীমকে কুবের বললেন, বৎস, তুমি শত্রুগণের গৌরব নাশ কর, সহদৃগণের 
আনন্দ বর্ধন কর। এই গন্ধমাদন পর্বতে সকলে নির্ভয়ে বাস কর। .অজদুন 
শীঘ্রই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এই বালে বের জন্তু হল | 
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॥ নিবাতকবচয্দ্ধপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৬। অজর্নের প্রত্যাবর্তন -- নিবাতকবচ ও িরণ্যপনরের বৃত্তান্ত 


একমাস পরে একদিন পাণ্ডবগণ দেখলেন, আকাশ আলোকিত ক'রে 
ইন্দ্রের বিমান আসছে, মাতাল তা চালাচ্ছেন, ভিতরে 'করাঁটমাল্যধারী অজন 
নব-আভরণে ভূষিত হয়ে বসে আছেন। বমান থেকে নেমে অর্জন পুরোহত 
ধোম্য, ফ্বীধান্ঠর ও ভীমের চরণবন্দনা করলেন। পাণ্ডবগণ কর্তৃক সংকৃত হয়ে 
মাতাল বিমান নিয়ে ইন্দ্রলোকে ফিরে গেলেন। 

ৃপ্রয়া দ্রৌপদাকে ইন্দ্রদত্ত বাবধ মহামূল্য অলংকার উপহার দিয়ে অর্জুন তাঁর 

ভ্রাতা ও ব্রাহমণদের মধ্যে এসে বসলেন এবং স্মরলোকে বাস ও অন্ত্রশিক্ষার বৃত্তান্ত 
সংক্ষেপে বললেন। পরাঁদন প্রভাতকালে উজ্জ্বল বিমানে আরোহণ ' ক'রে ইন্দ্র 
পান্ডবদের নিকট উপস্থিত হয়ে য্বাধাম্ঠরকে বললেন, তুমি পৃথিবী শাসন করবে, 
এখন তোমরা কাম্যকবনে ফিরে যাও। অর্জন সর্বাবধ অস্ত্র লাভ করেছেন, 
আমার প্রিয়কার্যও করেছেন। এখন ত্রিভুরনের লোকেও একে জয় করতে পারবে 
মা। ইন্দ্র চলে গেলে য্াধ্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন তাঁর যাত্রা ও সুরলোক- 
বাসের "ঘটনাবলী সাঁবস্তারে জানয়ে নিবাতকবচবধের এই বৃত্তান্ত বললেন। = 

আমার অস্ত্রাশক্ষা সমাপ্ত হ'লে দেবরাজ বললেন, তোমার এখন 
গুর্দক্ষিণা দেবার সময় এসেছে। আমার শত্রু নবাতকবচ নামক তন কোট 
দানব সম্দদ্রমধ্যস্থ দুর্গে বাস করে, তারা রূপে ও বিক্রমে সমান। তুমি তাদের 
বধ কর, তা হ’লেই তোমার গুরুদক্ষিণা দেওয়া হবে ।” | 

কিরনট-কবচে ভূষিত হয়ে গাণ্ডীবধন নিয়ে আম ইন্দ্রের রথে যান 
করলাম। অবিলম্বে মাতাল আমাকে সমনদ্রস্থ দানবনগরে নিয়ে এলেন। সহস্র 
সহস্র নিবাতকবচ নামক দানব লোঁহময় মহাশুল গদা মুষল খড়গ প্রস্ততি অস্ত্র 
শনয়ে বিকৃত বাদ্যধৰান ক'রে আমাকে আক্রমণ করলে। তুমল যয অনেক দানব 
আমার অস্ত্রাঘাতে নিহত হ'ল। তার পর তারা মায়াবলে শিল অগ্নি ও বায়ু 
বর্ষণ করতে লাগল, চতুর্দক ঘোর অন্ধরারে আচ্ছন্ন তখন আমি নিজের 
অস্ত্মায়ায় দানবগণের মায়া নষ্ট করলাম। তারা হয়ে আকাশ থেকে শিল৷ 
বর্ষণ করতে লাগল, আমরা যেখানে ছিলাম সেই স্থান গুহার ন্যায় হয়ে গেল। 
তখন মাতাঁলর উপদেশে আমি দেবরাজের প্রিয় ভীষণ বন্্র অস্ত্র নিক্ষেপ করলাম। 
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পর্বতের ন্যায় বিশাং ফান নিবাতকবচগণের মৃতদেহে যুদ্ধস্থান ব্যাপ্ত হ'ল, 
দনবরমণীগণ উচ্চদ্ব:: ফাঁদতে কাঁদতে তাদের গৃহমধ্যে আশ্রয় নিলে। আঁন 
মাতাঁলকে জিজ্ঞাসা ধাম, দানবদের এই নগর ইন্দ্রালয়ের চেয়েও উৎকৃষ্ট, দেবতারা 
এখন বাস করেন না (কেন? মাতাল বললেন, এই নগর পূর্বে দেবরাজেরই ছল, 
নবাতকবচগণ *হন্নার বরপ্রভাবে. এই স্থান আঁধকার ক'রে দেবতাদের তাঁড়য়ে দেয়। 
ইন্দ্রের অনুযোগ ব্রহয়া বলোঁছলেন, বাসব, এই নিয়াত আছে বে তুমি অন্য দেহে 
এদের সংহার »্রবে। এই কারণেই ইন্দ্র তোমাকে অস্বশিক্ষা দয়েছেন। 

নব’ একবচগণকে বিনষ্ট করে যখন আম দেবলোকে 1ফরাঁছলাম তখন 
জার একা দশীপ্তময় আশ্চর্য নগর আমার দৃম্টিগোটর হ'ল। মাতাল বললেন, 
পুতলামা ॥ামে এক দৈত্যনারী এবং কালকা নামে এক মহাসুরী বহু সহস্র. বৎসর 
তপস), ক'রে ব্রহন্ার নিকট এই বর পায় যে” তাদের পৌলোম ও কালকেয় নামক 
পাত্রগণ দেব রাক্ষস ও 'নাগের অবধ্য হবে এবং তারা এই প্রভাময় রমণীয় 
আকাশচারী নগরে বাস করবে। এই সেই ব্রহযার নার্মত হিরণ্যপ্র নামক দিব্য নগর। 
পার্থ, তুমি এই ইন্দ্রশরু অসুরগণকে বিনষ্ট কর। 

মাতাল আমাকে হিরণ্যপুরে নিয়ে গেলেন। দানবগণ অুমণ করলে 
আমি তাদের মোহগ্রস্ত ক'রে শরাঘাতে বধ করতে লাগলাম। তাদের নগর কখনও 
ভূতলে নামল, কখনও আকাশে উঠল, কখনও জলমধ্যে নিমগ্ন হ। তার পর 
দ্রানবগণ ষাট হাজার রথে চ'ড়ে আমার দিব্যাস্সমূহ প্রাতহত ক"? যুদ্ধ করতে 
লাগল। আম ভাত হয়ে দেবদেব রদদ্রকে প্রণাম করে রৌদ্র নামে খাত সবশিত্ব- 
মাশক 'দব্য পাশুপত অস্ত্র প্রয়োগে উদ্যত হ'লাম। তখন এক আশ্চর্য পুরুষ 
আবির্ভূত হ'ল, তার তন মস্তক, নয় চক্ষু, ছয় হস্ত। তার কেহ সূর্য ও শবশ্নির 
ন্যায় প্রদীপ্ত, লোহান মহানাগগণ তা বেজ্টন করে আছে।. মহাদেবকে ন: একার 
করে আম সেই ঘোর রোদ্র অস্ত্র গাণ্ডীবে বোজনা ক'রে নিন্দেপ 


করলাম। তৎক্ষণাৎ সহস্র সহস্র মৃগ সিংহ ব্যাপ্র ভল্পক মাহষ সর্প প্রভীত 
এবং দেব খাঁষ গন্ধর্ব পিশাচ যক্ষ ও নানার্প অস্ত্রধারী রাক্ষদ ও প্রাণখৃতে 
সর্বস্থান ব্যাপ্ত হ'ল। ন্রিমস্তক, চতুদন্তি, চতুৰ্ভুজ ও ন ধারী প্রাণগণ 


নিরন্তর দানবগণকে বধ করতে লাগল, আমিও শরবর্ষ কীট মূহূতমধ্যে সমস্ত 
দানক সংহার করলাম। | 
বহ; প্রশংসা ক'রে বললেন, পদ, তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হ'লে ভীম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ 
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শকুন ও তাঁদের সহায়ক রাজারা সকলে মিলে তোমার ষোল ভাগের এক ভাগেরও 
'সমান হবেন না। তার পর তানি আমাকে এই দেহরক্ষক অভেদ্য দিব্যকবচ, 1হরণ্ময়ণী 
মালা, দেবদত্ত নামক মহারব শঙ্খ, দিব্য কিরীট এবং এই সকল দবা বন্ত্র-ও আভরণ 
দান করলেন। আম পাঁচ বংসর সুরলোকে বাস ক'রে ইন্দ্রের অনুমাতক্রমে এখন 
এই গন্ধমাদন পর্বতে আপনাদের সঙ্গে প্নার্মীলত হয়োছি। ৃ 
অর্জনের নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনে ব্বীধান্ঠির আঁতশয় আনান্দত হলেন। 
পরাঁদন তাঁর অনুরোধে অর্জুন দব্যাস্তসমূহের প্রয়োগ দেখাবার উপরুম করলে 
নদী ও সমদূ্র বিক্ষদব্ধ, পর্বত বিদীর্ণ এবং বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হ'ল) সূর্য উঠলেন না, 
অগ্নি জৰললেন না, ব্রাহমণগণ বেদ স্মরণ করতে পারলেন না। তখন নারদ এসে 
বললেন, অর্জুন, ব্যাস্ত বৃথা প্রয়োগ কারো না, তাতে মহাদোষ হয়। য্াধা্চর, 
'অজর্দন যখন শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন তুমি এইসব অন্বরের প্রয়োগ দেখবে) 


1 আজগরপর্বাধ্যায় ॥ 
৩৭। অজগর, ভীম ও য্যাধান্ঠির 


গন্ধমাদন পর্বতে কুবেরের উদ্যানে পণ্চপাণ্ডব চার বংসর সুখে বাস করলেন। 
তার পূর্বেই তাঁরা ছ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছিলেন। একাঁদন ভীম অর্জুন নকুল 
সহদেব খ্দাধাম্ঠরকে বললেন, আপনার প্রাতজ্ঞা রক্ষা ও প্রীতির জন্যই আমরা 
দুর্যোধনকে মারতে যাইনি, মান পাঁরহার ক'রে সুখভোগে বণ্টিত হয়ে বনে বিচরণ 
করছি। আমাদের বনবাসের একাদশ বৎসর চলছে, পরে এক বৎসর দৃরদেশে 
অজ্ঞাতবাস কল্পলে দূর্যোধন জানতে পারবে না। এখন এখানে নিশ্চেষ্ট হয়ে না 
থেকে ভবিষ্যতে শতজয়ের জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। 

যাঁধান্ঠর গন্ধমাদন পর্বত ছেড়ে যেতে সম্মত হলেন। ০ধটোৎকচ 
অননচরবর্গের সঙ্গে এসে তাঁদের সকলকে বহন ক'রে নিয়ে লোমশ 
দেবলোকে ফিরে গেলেন। পাণ্ডবগণ বৃষপর্বার আশ্রমে এক কলা এবং বদারকায় 
এক মাস বাস ক'রে কিরাতরাজ সুবাহুর ‘দেশে উ' লৈন। সেখান থেকে 
ইন্দ্রসেন ও অন্যান্য ভৃত্য, পাচক, সারথি ও রথ প্রভাতি সঙ্গে নিয়ে এবং 
ঘটোৎকচকে বিদায় দিয়ে তাঁরা যমুনার উৎপত্তিস্থানের নিকট 'বিশাখযৃপ নামক বনে 
“এলেন। এই মনোহর বনে তাঁরা এক বৎসর মৃগয়া ক'রে কাটালেন। 


২১৪ মহাভারত 


I একাঁদন ভীমসেন মৃগ বরাহ মাঁহষ বধ কারে বনে বিচরণ করাঁছলেন এমন 
সময় এক পর্বতকন্দরবাসী হ'রিদ্‌বর্ণ চান্রতদেহ মহাকায় সর্প তাঁকে বেষ্টন ক'রে 
ধরলে। অজগরের ‘স্পর্শে ভীমের সংজ্ঞালোপ হ'ল, মহাবলশালী হয়েও তান 
নিজেকে মূন্ত করতে পারলেন না। ভাঁম বললেন, ভুজগশ্রেম্ঠ, তুমি কে? আমি 
ধর্মরাজের ভ্রাতা ভীমসেন, অযুত হস্তীর সমান বলবান, আমাকে কি ক'রে বশে 
‘আনলে? ভাঁমের দুই বাহন মস্ত এবং তাঁর দেহ বোণ্টত ক'রে অজগর বললে, 
তোমার পূর্বপুরুষ রাজার্য নহুষের নাম শপে থাকবে, আমি সেই নহুষ (৯) 
অগস্ত্যের শাপে সর্প হয়েছি। আম বহুকাল ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, আজ ভাগ্যক্রমে 
তোমাকে ভক্ষ্যরূপে পেয়োছ। ভীম বললেন, নিজের প্রাণের জন্য আম ভাবাঁছ 
. না, আমার মৃত্যু হ'লে আমার ভ্রাতারা শোকে বিহবল ও নির্দদ্যম হবেন। রাজোর 
লোভে আম ধর্মপরায়ণ অগ্রজকে কটুকথা ব'লে পাঁড়া দিয়েছি। আমার মৃত্যুতে; 
হয়তো সর্বাস্মীবৎ ধীমান অর্জন বিষাদপ্রস্ত হবেন না,' কিন্তু মাতা কুন্তী ও 
নকুল-সহদেব অত্যন্ত শোক পাবেন। 


সহসা নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখে যুধিষ্ঠির ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভাঁম কোথায়। দ্রৌপদী বললেন, তান বহক্ষণ পূর্বে মুগয়া করতে গেছেন। 
য্াধাষ্ঠর ধোম্যকে সঞ্গে নিয়ে ভীমের অন্বেষণে চললেন। মূগয়ার চহ] অনুসরণ 
ক'রে তান এক পর্বতকন্দরে এসে দেখলেন, এক মহাকায় সর্প ভীমকে বেষ্টন 
ক'রে রয়েছে, তাঁর নড়বার শান্ত নেই! ভীমের কাছে সব কথা শুনে যুধিষ্ঠির 
বললেন, আঁমতাবক্রম সর্প, আমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দিন, আপনাকে অন্য ভক্ষ্য দেব। 
সর্প বললে, এই রাজপাত্রকে আমি মুখের কাছে পেয়েছি, এই আমার ভক্ষ্য। তুমি 
‘চালে যাও, নয়তো কাল তোমাকেও খাব। কিন্তু তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর 
দিতে পার তবে তোমার ভ্রাতাকে ছেড়ে দেব। ০০০০০০০১ 
প্রশ্ন করুন, আম তার উত্তর দেব। 

সর্প বললে, তোমার বাক্য শুনে মনে হচ্ছে তুমি আঁত বুট্ধমান। বল-_ 
ৰাহমণ কে? জ্ঞাতব্য ক? য্বাধান্ঠর উত্তর দিলেন, সত্য দানা সচ্চারত্র আঁহংসা 
তপস্যা ও দয়া যাঁর আছে [তিনিই ব্রাহনণ।. জুখদভ্রইপীন পরবহয, যাঁকে .লাভ 
করলে শোক থাকে না, 'তানিই জ্ঞাতব্য। সর্প বললে, শুদ্রদের মধ্যেও তো ওইসব 


(১) নহুষের পূর্বকথা উদ্‌যোগপর্ব ৪-পারচ্ছেদে আছে। 
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গুণ থাকতে পারে; আর, এমন কাকেও দেখা যায় না যান সুখদঃখের অতীত। 
যাঁধম্ঠির বললেন, যে শুদ্রে ওইসব লক্ষণ থাকে তান শূদ্র নন, ব্াহনণ; যে ব্রাহনণে 
থাকে না তিনি রাহন্ণ নন, তাঁকে শূদ্র বলাই উচিত। আর, আপাঁন যাই মনে করন, 
সুখদুঃখাতীত ব্রহযম আছেন এই আমার মত। সর্প বললে, যাঁদ গদণানসারেই 
ব্রাহ্মণ হয় তবে যে পর্যন্ত কেউ গুণযুক্ত না হয় সে পর্যন্ত সে জাতিতে ব্রাহণ নয়। 
যুধিষ্ঠির বললেন, মহাসর্প, আমি মনে কাঁর সকল বর্ণেই সংকরত্ব আছে, সেজন্য 
মানুষের জাতানর্ণয় দুঃসাধ্য । 

যাঁধাম্ঠরের উত্তর শুনে সর্প প্রীত হয়ে ভীষকে মস্তি দিলে। তার পর তার 
সঙ্গে নানাবিধ দার্শানক আলাপ ক'রে যাধান্ঠর বললেন, আপা শ্রেষ্ঠ ব্যাদ্ধিমান, 
সর্বজ্ঞ, স্বর্গবাসীও ছিলেন, তবে আপনার এ দশা হ'ল কেন? সর্পরূপী নহুষ 
বললেন, আম দেবলোকে অভিমানে মত্ত হয়ে বিমানে বিচরণ করতাম, ব্রহমার্ধ দেবতা 
গন্ধৰ্ব প্রভাত সকলেই আমাকে কর দতেন। এক সহস্র ব্রহমার্ধ আমার শাবিকা বহন 
করতেন। একদিন অগস্ত্য যখন আমার বাহন ছিলেন তখন আম পা দিয়ে তাঁর 
মস্তক স্পর্শ কার। তাঁর আভশাপে আমি সর্প হয়ে অধোমুখে পাঁতিত হলাম। 
তামার প্রার্থনায় তান বললেন, ধর্মরাজ যাঁধাম্ঠর তোমাকে শাপমুস্ত করবেন। এই 
কথা ব'লে নহুষ অজগরের রূপ ত্যাগ: করে দিব্দেহে স্বর্গারোহণ করলেন! 
যুধিষ্ঠির ভীম ও ধৌম্য তাঁদের আশ্রমে ফিরে গেলেন। 


॥ মাকরন্ডেয়সমাস্যান১১পর্বাধ্যায় ॥ 
৩৮। কৃষ্ণ ও মাকশ্ডেয়র আগমন _ আরিষ্টনেমা ও আন্রর কথা 


বিশাখফূপ.বনে বর্ষা ও শরৎ খতু কাটিয়ে পাণ্ডবগণ আবার কাম্যকবনে 


এসে .বাস করতে লাগলেন। একদিন সত্যভামাকে সঙ্গে নিয়ে কৃষণ দেখতে 
এলেন। অজনদিনকে সুভদ্রা ও আভমন্যর কৃশলসংবাদ "দিয়ে পদীকে 
বললেন, যাজ্ঞসেনী, ভাগ্যক্মে অর্জন ফিরে এসেছেন, তোমার এখন পূর্ণ ' 
হ'ল। তোমার বালক পত্রগণ ধনুর্বেদে অন্ুরন্ত ও সুশীল রয়েছে । তোমার পিতা 
ও ভ্রাতা নিমন্ত্রণ করলেও তারা মাতুলালয়ের এঁশ্বর্য করতে চায় না, তারা 


দ্বারকাতেই সুখে আছে। আর্যা কুন্তী আর তুমি যেমন পার. সেইরূপ সুভদ্রাও 
(১) সমাস্যা-ধর্মতত্ব, আখ্যান ইত্যাদি কথন ও শ্রবণের জন্য একত্র উপবেশন। 


২১৯৬ মহাভারত ' 


সর্বদা তাদের সদাচার শিক্ষা দচ্ছেন। রুকিন্রণীতনয় প্রদ্যম্ন ও কুমার -আভমনন্য 
তাদের রথ ও অ*্বচালনা এবধ বাঁবধ অন্দর প্রয়োগ শেখাচ্ছেন। তার পর কৃষ্ণ 
যুধিষ্ঠিরে বললেন, মহারাজ, যাদবসেনা আপনার আদেশের অপেক্ষা করছে, আপনি 
পাপী দুর্যোধনকে সবান্ধবে বিনষ্ট করুন। অথবা আপানি দতসভায় যে প্রতিজ্ঞা 
করোছলেন তাই পালন করুন, যাদবসেনাই আপনার শন্রু সংহার করবে, আপনি 
যথাকালে হাস্তিনাপূর আঁধকার করবেন। 

যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, কেশব, তুমিই আমাদের গাঁত, উপযুক্ত 
কালে তুমি আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে তাতে সংশয় নেই। আমরা প্রায় 
দ্বাদশ বৎসর বনবাসে কাটিয়েছি, অজ্ঞাতবাস শেষ ক'রেই তোমার শরণ নেব। 

এমন সময়ে মহাতপা মার্কণ্ডেয় মানি সেখানে এলেন। তাঁর বয়স বহন 
সহস্র বৎসর কিন্তু তিনি দেখতে পণচশ বৎসরের যুবার ন্যায়। তান পূজা গ্রহণ 
ক'রে উপবিষ্ট হ'লে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, আমরা সকলে আপনার' কাছে পুণ্যকথা 
শুনতে ইচ্ছা কার। এই সময়ে দেবার্ধ নারদও পাণ্ডবদের দেখতে এলেন, তানও 
মাকণ্ডেয়কে অন্দরোধ করলেন। | 

মাকণ্ডেয় ধর্ম অধর্ম কর্মফল: ইহলোক পরলোক প্রভাতি সম্বন্ধে অনেক 
ব্যাখ্যান করলেন। পাণ্ডবগণ বললেন, আমরা ব্রাহম়ণমাহাত্্য শুনতে ইচ্ছা কার, 
অপান বলুন। মাকন্ডেয় এই আখ্যান বললেন।--হৈহয় বংশের এক রাজকুমার 
ম্‌গয়া করতে গিয়ে কৃষমৃগচর্মধারী এক ব্রাহমমণকে দেখে তাঁকে মগ মনে ক'রে বধ 
করেন। তান ব্যাকুল হয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে তাঁর পাপকর্মের কথা 
জানালেন। তখন হৈহয়রাজগণ ঘটনাস্থলে, গিয়ে নিহত ম্বানকে দেখলেন এবং 
তাঁর সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে করতে মহার্য আঁরম্টনেমার আশ্রমে এলেন। মহার্ষ 
তাঁদের পাদ্য-অর্থাঁদ দিতে গেলে তাঁরা বললেন, আমরা ব্রহমহত্যা করেছি, সংকৃত 
হবার যোগ্য নই। তার পর সকলে পূুনর্বার ঘটনাস্থলে গেলেন কিন্তু মৃতদেহ 
দেখতে পেলেন না। তখন আঁরিষ্টন্মো বললেন, দেখুন তো, আমার এই প্ত্রই 
দেই নিহত ব্রাহ্মণ কিনা। রাজারা অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাস্‌,করলেন, সেই 
মৃত ম্ানকুমার কি ক'রে জীবিত হলেন? আরিষ্টনেমা বললে) আমরা স্বধর্মের 
অননষ্ঠান কার, ব্রাহ্মণদের যাতে মঙ্গল হয় তাই বাল, দোষ হয় এমন কথা 
বাল না! আঁতাঁথ ও পাঁরচারকদের ভোজনের পর যা থাকে তাই আমরা 
খাই। আমরা শান্ত, সংযতেন্দ্িয়, ক্ষমাশীল, তীর্ঘপর্যাটক ও দানপরায়ণ, পুণ্যদেশে 
তেজস্বী খাঁষগণের সংসর্গে বাস কাঁর। যেসকল কারণে আমাদের মৃত্যুভয় নেই 


বনপর্ব ২১৭ 


তার অল্পমান্র আপনাদের বললাম। আপনারা এখন ফিরে যান, পাপের ভয় করবেন 
না! রাজারা হৃষ্ট হয়ে আঁরষ্টনেমাকে প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। 

তার পর মাকণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন ।--মহার্ধ আন্রি বনগমনের ইচ্ছা 
করলে তাঁর ভার্যা বললেন, রাজার্য বৈশ্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করছেন, তুমি তাঁর কাছে. 
প্রার্থনা ক'রে প্রচুর ধন নিয়ে এস, এবং সেই ধন পূত্র ও ভূত্যদের ভাগ ক'রে ?দয়ে 
যেখানে ইচ্ছা হয় যেয়ো। আন্র সম্মত হয়ে বৈণ্য রাজার কাছে গিয়ে তাঁর এই স্তুতি 
করলেন - রাজা, আপাঁন ধন্য, প্রজাগণের নিয়ন্তা ও পাঁথবার প্রথম নরপাঁত; ম্ানরা 
বলেন, আপাঁন ভিন্ন আর কেউ ধর্মজ্ঞ নেই। এই স্তুছ্তি শুনে গৌতম ক্রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, আন্র, এমন কথা আর ব'লো না, ইন্দুই রাজাদের মধ্যে প্রথম। তুম মুড 
অপরিণতব্দাদ্ধ, রাজাকে তুষ্ট করবার জন্য স্তুতি করছ। ক্লান্ত ও গৌতম কলহ 
করছেন দেখে সভাস্থ ব্লাহণগণ দুজনকে ধর্মজ্ঞ সনৎকুমারের কাছে নিয়ে গেলেন। 
'সনৎকুমার বললেন, রাজাকে ধর্ম ও প্রজাপাঁত বলা হয়, তিনিই ইন্দ্র ধাতা প্রজাপতি 
বিরাট প্রভৃতি নামে স্তুত হন, সকলেই তাঁর অর্চনা করে। আন্র রাজাকে যে প্রথম 
বা প্রধান বলেছেন তা শাস্ত্রসম্মত। বিচারে আন্রকে জয়ী দেখে বৈণ্য রাজা প্রীত 
হয়ে তাঁকে বহ7 ধন দান করলেন। 


৩৯। বৈবস্বত মন; ও মৎস্য __ বালকরুপণ নারায়ণ 


যুধিচ্ঠিরের অনুরোধে মাকণ্ডেয় বৈবস্বত মনুর এই বৃত্তান্ত বললেন 
বিবস্বানের সের্যের) পত্র মন রাজ্যলাভের পর বদরিকাশ্রমে গিয়ে দশ হাজার 
বৎসর কঠোর তপস্যা করোছলেন। একাঁদন একট ক্ষুদ্র মৎস্য চারণ নদীর তারে 
এসে মনকে বললে, বলবান মৎস্যদের আক্রমণ থেকে আমাকে রক্ষা করূন। মনু 
সেই. মৎস্যাটকে একটি জালার মধ্যে রাখলেন। ক্রমশ সে বড় হ'ল, তখন মন তাকে 


একটি বিশাল পৃঙ্করণীতে রাখলেন। জিত 
তার স্থান হ'ল না, তখন মন: তাকে গঞ্গায় ছেড়ে দিলেন। কিছুকাল পরে মৎস্য 


বললে, প্রভু, আমি আতি বৃহৎ হয়েছি, গঙ্গায় নড়তে ) আমাকে সমু 
ছেড়ে-দিন। মন্‌ যখন তাকে সমুদ্রে ফেললেন তখন বললে, ভগবান, 


আপনি আমাকে সর্বত্র রক্ষা করেছেন, এখন আপনার” যা কর্তব্য তা শুনবন 
প্রলয়কাল আসন্ন, স্থাবর জঙ্গম সমস্তই জলমগ্ন হবে। আপনি রজ্জুযুন্ত একটি 
দঢ় নৌকা প্রস্তুত কাঁরয়ে সপ্তার্ধদের সঙ্গে তাতে উঠবেন, এবং পূর্বে ব্রাহন্ণগণ 


২১৮ মহাভারত 


যেসকল বীজের কথা বলেছেন তাও তাতে রাখবেন। আপাঁন সেই নৌকায় থেকে 
আমার "প্রতীক্ষা করবেন, আমি শৃঙ্গ ধারণ করে আপনার কাছে আসব।  মৎস্যের 
উপদেশ অনুমানে মনু মহাসমদ্রে নৌকায় উঠলেন। 'তাঁন স্মরণ করলে মৎস্য 
উপস্থিত হ'ল। মন তার শৃঙ্গে রজ্জ; বাঁধলেন, মৎস্য গর্জমান ডীর্মিময় লবণাম্বুরু 
উপর 'দিয়ে মহাবেগে নৌকা টেনে নিয়ে চলল। তখন পাঁথবী আকাশ ও সর্বাদক 
জমস্তই জলময়, কেবল সাতজন খাঁষ, মন আর মংস্যকে দেখা যাচ্ছিল। বহু বর্ষ, 
পরে হিমালয়ের নিকটে এসে মন্‌ মৎস্যের উপদেশ অনুসারে পর্বতের মহাশৃঙ্গে 
নৌকা বাঁধলেন। সেই. শৃঙ্গ এখনও 'নৌবন্ধন' নামে খ্যাত। তার পর মংস্য 
খাঁষগণকে বললে, আম প্রজাপাতি ব্রহয়া, আমার উপরে কেউ নেই, আম মংস্যরূপে 
তোমাদের ভয়মুন্ত করেছি। এই মন্দ দেবাসুর মানুষ প্রভাত সকল প্রজা ও স্থাবর 
জঙ্গম সৃষ্ট করবেন। এই ব'লে মৎস্য অন্তাহ্ত হ'ল। তার পর মনু কঠোর 
তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ক'রে সকল প্রজা সৃষ্টি করতে লাগলেন। 


যাঁধান্ঠর বললেন, আপনি -পুরাকালের সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন, তার 
সম্বন্ধে কিছু শুনতে ইচ্ছা কার। মাকণ্ডেয় বললেন, সত্যযুগের পাঁরমাণ চার 
হাজার বৎসর (১), তার সন্ধ্যা (২) চার শ, এবং সন্ধ্যাংশ (৩)ও চার শ বৎসর ॥ 
ব্রেতাযুগ তিন হাজার বংসর, তার সন্ধ্যা তিন শ বংসর, সম্ধ্যাংশও তাই। দ্বাপরযুগ 
দু হাজার বংসর, সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইই দু শ বসর। কলিযুগ এক হাজার বংসর, 
সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক-এক শ বংসর। চার যুগে বার হাজার বৎসর; এক হাজার 
যুগে (এক হাজার চতুর্যগে) ব্রহমার এক 'দন। তার পর ব্রহমার রাত্র প্রলয়কাল। 
একদা প্রলয়কালে আম 'নরাশ্রয় হয়ে সমূদ্রজলে ভাসাছলাম এমন সময়ে দেখলাম, এক 
বিশাল বটবৃক্ষের শাখার তলে 'দব্য-আস্তরণযস্ত পর্যঙ্কে একটি চন্দ্রবদন পদ্মলোচন 
বালক শ্ময়ে আছে, তার বর্ণ অতসাঁ (৪) পুষ্পের ন্যায়, বক্ষে শ্রীব (৫)। 
সেই বালক বললেন, বৎস মাক্ণ্ডেয়, তুমি পাঁরশ্রান্ত হয়েছ, আমার টির ভিতরে 
বাস কর। এই ব'লে তান মুখব্যাদান করলেন। আমি তাঁর উ্ঘট প্রবেশ ক'রে 
দেখলাম, নগর রাষ্ট্র পর্বত নদী সাগর আকাশ চন্দ্রসূর্য অসুরগণ প্রভাত 


(১) অনেকে বংসরের অর্থ করেন দৈব বৎসর, অর্থাৎ মানুষের ৩৬০ বংসর। 
(২) যে কালে ষুগলক্ষণ ক্ষীণ হয়। (৩) যে কালে পরবর্তী* যুগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
(8) অতসী বা তাঁসর ফুল নীলবর্ণ। (৫) বিষ্ণুর বক্ষের রোমাবর্ত। 


বনপর্ব ২১৯ 


সমেত সমগ্র জগৎ সেখানে রয়েছে। এক শত বংসরের আঁধক কাল তাঁহার দেহের 
মধ্যে বিচরণ ক'রে কোথাও অন্ত পেলাম না, তখন আমি সেই বরেণ্য দেবের শরণ 
নিলাম এবং সহসা তাঁর বিবৃত মূখ থেকে বায়ুবেগে নির্গত হলাম! বাইরে এসে 
দেখলাম, সেই পাঁতবাস দহ্যাতিমান বালক বটবৃক্ষের শাখায় বসে আছেন। তান 
সহাস্যে বললেন, মাকর্ন্ডেয়, তুমি আমার শরীরে সুখে বাস করেছ তো? আম 
নবদাীষ্ট লাভ ক'রে মোহমুস্ত হয়ে তাঁর সুন্দর কোমল আরক্ত চরণদ্বয় মস্তকে 
ধারণ করলাম। তার পর কৃতাঞ্জাল হয়ে বললাম, দেব, তোমাকে আর তোমার 
মায়াকে জানতে ইচ্ছা কাঁর। সেই দেব বললেন, প্দরাকালে আম জলের নাম 'নারা' 
1দয়োছলাম, প্রলয়কালে দেই জলই আমার অয়ন বা আশ্রয় সেজন্য আম নারায়ণ। 
আম. তোমার উপর পাঁরতুষ্ট হয়ে ব্রহমার রুপ ধারণ ক'রে অনেক বার তোমাকে 
বর দিয়োছ। লোকাঁপতামহ ব্রহয়া আমার শরীরের অর্ধাংশ। যত কাল [তান 
জাগরিত না হন তত কাল আম শিশুরূুপে এইখানে থাকি। প্রলয়ান্তে বহতা 
জাগাঁরত হ'লে আম তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে আকাশ পৃথিবী স্থাবর জঙ্গম প্রভাতি 
সৃষ্টি করব। তত কাল তুমি সুখে এখানে বাস কর। এই ব'লে তান অন্তার্হত 
হলেন। 

রি এই ইতিহাস শেষ ক'রে মাকণ্ডেয় য্দাধাষ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, সেই. 
প্রলয়কালে আমি যে পদ্মলোচন আশ্চর্য দেবকে দেখোঁছলাম 'তাঁনই তোমার এই 
আত্মীয় জনার্দন। এর বরে আমার স্মৃতি নষ্ট হয় না, আমি দীর্ঘায়ু ইচ্ছামৃত্যু 
হয়োছ। এই অচিন্ত্যদ্বভাব মহাবাহু কৃষ্ণ যেন ক্রীড়ায় নিরত আছেন। তোমরা 
“এ'র শরণ 'নাও। মাকণ্ডেয় এইরূপ বললে পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী জনার্দন কৃষ্ণকে. 
নমস্কার করলেন। | 
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যৃধাম্ঠরের অনুরোধে মাকণ্ডেয় রাহপমাহাত্মা-বষয়ক আরও উপাখ্যান 
বললেন।-__ অযোধ্যায় পরীক্ষিং নামে ইক্ষবাকুবংশীয় এক িইলেন। একাঁদন 
তান অশ্বারোহণে মূগয়ায় গিয়ে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর বনে এক সরোবর' 
দেখতে পেলেন। রাজা স্নান ক'রে অশ্বকে মৃণাল খেতে দিয়ে সরোবরের তারে 
বসলেন। তান দেখলেন, এক পরমস,ন্দরণ কন্যা ফুল তুলতে তুলতে গান করছে। 
রাজা বললেন, ভদ্রে, তুম কে? আম তোমার পাণিপ্রার্থা। কন্যা বললে, আমি 


২২০ মহাভারত 


কন্যা; যাঁদ প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে কখনও জল দেখাবে না তবেই বিবাহ হ'তে 
পারে। রাজা সম্মত হলেন এবং কন্যাকে ববাহ ক'রে রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। 
তান পত্নীর সঙ্গে নজন স্থানে বাস করতে লাগলেন। 

পাঁরচারকাদের কাছে কন্যার বৃত্তান্ত শুনে রাজমন্ব্রী বহুব্‌ক্ষশোভিত এক 
উদ্যান রচনা করলেন! সেই উদ্যানের এক পার্শ্বে একটি পদজ্করিণী ছিল, তার জল 
ম্‌ক্তাজাল দিয়ে এবং পাড় চুনের লেপে ঢাকা । মন্ত্রী রাজাকে বললেন, এই মনোরম 
উদ্যানে জল নেই, আপাঁন এখানে বিহার করুন। রাজা তাঁর মাহষীর সঙ্গে সেখানে 
বাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা বেড়াতে বেড়াতে শ্রান্ত হয়ে সেই পুভ্কারণীর 
তীরে এলেন। রাজা রানীকে বললেন, তুমি জলে নাম। রানী জলে নিমগ্ন হলেন, 
আর উঠলেন না। রাজা তখন সেই প্চ্কারণী জলশুন্য করালেন এবং তার মধ্যে 
একটা ব্যাং দেখে আজ্ঞা দিলেন, সমস্ত মণ্ডূক বধ কর। মণ্ডুকরাজ তপস্বীর বেশে 
“রাজার কাছে এসে বললেন, মহারাজ, বিনা দোষে ভেক বধ করবেন না। রাজা বললেন. 
এই দ;রাত্মারা আমার প্রিয়াকে খেয়ে ফেলেছে। মণ্ড্‌করাজ জের পাঁরচয় 'দয়ে 
বললেন, আমার নাম আয়ন, আপনার ভার্যা আমার কন্যা সঃশোভনা। তার এই 
'দুষ্ট স্বভাব_-সে অনেক রাজাকে প্রতারণা করেছে। রাজার প্রার্থনায় আয় তাঁর 
কন্যাকে এনে দিলেন এবং তাকে আঁভশাপ দিলেন, তোমার অপরাধের ফলে তোমার 
সন্তান ব্রাহ্মণের আনম্টকারী হবে। 


সমশোভনার গর্ভে পরীক্ষিতের তিন পাত্র হ'ল-__-শল, দল, বল। যথাকালে 
শলকে রাভ্যে আভীষন্ত করে পরীক্ষিং.বনে চ'লে গেলেন। একাদন শল রথে 
.চ'ড়ে মৃগয়ায় গিয়ে একটি দ্রুতগামী হারণকে ধরতে পারলেন না। সারাঁথ বললে, 
এই রথে যাঁদ বামী নামক দুই অশ্ব জোতা হয় তবেই মৃগকে ধরতে পারবেন। 
সহার্ধ বামদেবের সেই অশ্ব আছে জেনে রাজা তাঁর আশ্রমে গিয়ে অশ্ব প্রার্থনা 
করলেন। বামদেব বললেন, নিয়ে যাও, কিন্তু কৃতকার্য হ’লেই শীঘ্র ফিরিয়ে দিও। 


রাজা সেই দুই অশ্ব রথে যোজনা করে হাঁরণ ধরলেন, কিন্তু রাজ গয়ে অশ্ব 
ফেরত পাঠালেন না। বামদেব তাঁর শিষ্য আন্রেয়কে রাজার(ক্রীছৈ পাঠালে রাজা 
বললেন, এই দুই অশ্ব রাজারই যোগ্য, ব্রাহযণের প্রয়োজন? তার পর 


বামদেব স্বয়ং এসে অশ্ব চাইলেন! রাজা বললেন” মহার্ধ, স্শাক্ষত ব্ষই 
'ব্লাহমণের উপয্যন্ত বাহন; আর, বেদও তো আপনাদের বহন করে। শল রাজা যখন 
বঁকছুতেই দুই অশ্ব ফেরত দিলেন না তখন বামদেবের আদেশে চারজন ঘোররূপ. 


বনপর্ব ২২১. 


রাক্ষস আবির্ভূত হয়ে শূলহস্তে রাজাকে মারতে গেল। রাজা উচ্চস্বরে বললেন, 
ইক্ষৰাকুবংশীয়গণ, আমার ভ্রাতা দল এবং সভাস্থ বৈশ্যগণ যাঁদ আমার অনুবর্তা 
হন তবে এই রাক্ষসদের নিবারণ করুন; বানদেব ধর্মশীল নন, তাঁর বামী আম 
দেব না। এইরূপ বলতে বলতে শল রাক্ষসদের হাতে নিহত হলেন। 

ইন্ষবাকুবংশীয়গণ দলকে রাজপদে আঁভাষন্ত করলেন। বামদেব তাঁর কাছে 
অশ্ব চাইলে দল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সারাঁথকে বললেন, আমার বে বষলিপ্ত 'বাচত্র 
বাণ আছে তারই একটা নিয়ে এস, বামদেবকে মারব, তার মাংস কুকুররা খাবে। 
বামদেব বললেন, রাজা, সেনাজৎ নামে তোমার যে দশবৎসরবয়স্ক পুত্র আছে তাকেই 
তোমার বাণ বধ করুক। দলের বাণ অন্তঃপুরে গয়ে রাজপত্রকে বধ করলে! 
রাজা আর একটা বাণ আনতে বললেন, কিন্তু তাঁর হাত বামদেবের শাপে অবশ হয়ে 
গেল। রাজা বললেন, সকলে দেখুন, বামদেব আমাকে স্তাম্ভত করেছেন, আম 
তাঁকে শরাঘাতে মারতে পারছি না, অতএব তিনি দীর্ঘায়ু হয়ে জীবিত থাকুন। 
বামদেব বললেন, রাজা, তোমার মাঁহষাীকে বাণ দিয়ে স্পর্শ কর, তা হ'লে পাপমূস্ত 
হবে। রাজা দল তা করলে মাঁহয়ী বললেন, এই নৃশংস রাজাকে আমি প্রাতাঁদন 
সদুপদেশ দিই, ব্রাহম্নণগণকেও সত্য ও প্রিয় বাক্য বল, তার ফলে আম পুণ্যলোক 
লাভ করব। মাহষীর. উপর তুষ্ট হয়ে বামদেব বর দিলেন, তার ফলে দল পাপম্ত 
হয়ে শদভাশীর্বাদ লাভ করলেন এবং অশ্ব 'ফারয়ে দিলেন। 


৪১। দীর্ঘায়; বক খাঁষ __ শাৰি ও সহোত্র _- যযাতির দান 


তার পর মাকণ্ডেয় ইন্দ্রসখা দীর্ঘায়ু বক খাঁষর এই উপাখ্যান বললেন।-_. 
দেবাসূরযুদ্ধের পর ইন্দ্র ভ্রলোকের আঁধপাঁত হয়ে নানাস্থানে বিচরণ করতে করতে 
পূর্বসমদদ্রের নিকটে বক খাঁষর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ' বক পাদ্য অর্ঘ্য আসনাদি 
নিবেদন করলে ইন্দ্র বললেন, আপনার লক্ষ বৎসর বয়স হয়েছে; চিরজাীদের কি 
দুঃখ তা আমাকে বলুন। বক বললেন, আপ্রয় লোকের সঙ্গে রয় লোকের 
বিরহ, অসাধু লোকের সঙ্গে মিলন, পত্র-দারাদর সীরাধীনতার কষ্ট 


ধনহাীনতার জন্য অবমাননা, অকুলীনের কুলমর্যাদা, ক্ষয়-_ চিরজশীবীদের 
এইসব দেখতে হয়, এর চেয়ে আঁধক "দুঃখ আর কি ? ইন্দ্র আবার প্রশন করলেন, 


চিরজীবাঁদের সুখ কি তা বলুন। বক উত্তর দিলেন, কুিন্রকে আশ্রয় না ক'রে 
দিবসের অস্টম বা দ্বাদশ ভাগে শাক ভক্ষণ--এর চেয়ে সুখতর কি আছে? 


২২২ মহাভারত 


'আঁতিভোজা না হয়ে নিজ গৃহে নিজ শান্ততে আহৃত ফল বা শাক ভোজনই শ্ৰেয়, 
পরগৃহে অপম্মনিত হয়ে স্মস্বাদু খাদ্য ভোজনও শ্রেয় নয়। আঁতাঁথ ভৃত্য ও 
'পিতৃগণকে অন্নদান ক'রে যে অবশিষ্ট-অন্ন খায় তার চেয়ে সুখী কে আছে? মহার্ধ 
বকের সঙ্গে নানাপ্রকার সদালাপ ক'রে দেবরাজ সুরলোকে চ'লে গেলেন। 


পান্ডবগণ ক্ষান্রয়মাহাত্ম্য শুনতে চাইলে মাকণ্ডেয় বললেন।--একদা 

কুরুবংশীয় সুহোব্র রাজা পাঁথমধ্যে উশীনরপাত্র রথারুড় শিব রাজাকে দেখতে 
পেলেন। তাঁরা বয়স অনুসারে পরস্পরকে সম্মান দেখালেন, কিন্তু গুণে দুজনেই 
সমান এই ভেবে কেউ কাকেও পথ ছেড়ে দলেন না। সেই সময়ে নারদ সেখানে এসে 
বললেন, তোমরা পরস্পরের পথরোধ করে রয়েছ কেন? রাজারা উত্তর দিলেন, 
ভগবান, যানি শ্রেষ্ঠ তাঁকেই পথ ছেড়ে দেবার বাধ আছে। আমরা তুল্যগ্ণশালী 
সখা,.সেজন্য কে শ্রেম্ঠ তা স্থির করতে পারাছ না। নারদ বললেন, ক্রুর . লোক 
ম্‌দুস্বভাব লোকের প্রাতও ক্রুরতা করে, সাধুজন অসাধুর প্রাতও' সাধূতা করেন, 
তবে সাধুর সাহত সাধ সদাচরণ করবেন না কেন? শাবি রাজা সুহোন্রের চেয়ে 
সাধ্দ্বভাব। = 

জয়েৎ কদর্যং দানেন সত্যেনান্তবাঁদনম্‌। 

ক্ষময়া ক্লুরকর্মাণমসাধুং সাধূনা জয়ে ॥ 
_দান করে কৃপণকে, সত্য ব'লে মিথ্যাবাদীকে, ক্ষমা ক'রে করুর্কর্মাকে, 
এবং সাধূতার দ্বারা অসাধুকে জয় করবে। 
[তিনিই স'রে গিয়ে পথ দিন, উদারতার তাই শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হবে। তখন সুহোন্ 
শিবিকে প্রদক্ষিণ ক'রে পথ ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর বহ; সংকর্মের প্রশংসা ক'রে 
চলে গেলেন। এইরূপে রাজা সুহোন্র ভাঁর মাহাত্ম্য দেখয়েছিলেন। 


২০ 
তার পর মাকণ্ডেয় এই উপাখ্যান বললেন। __ একদিন কুলী যযাঁতির কাছে 
এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, মহারাজ, গুরুর জন্য আম রঁ কাছে ভিক্ষা চাইতে 
এসোছ। দেখা যায় লোকে যাচকের উপর অসন্তুষ্ট হয়; আপনাকে জিজ্ঞাসা 


করাছ, আমার প্রার্ঘত বস্তু আপনি তুষ্ট হয়ে দেবেন কনা? রাজা বললেন, আমি 
দান ক'রে তা প্রচার কর না, যা দান করা অসম্ভব তার জন্য প্রাতশ্রাত দিই না। 


বনপর্ব ২২৩ 


বা দানের যোগ্য তা দিয়ে আমি আঁতশয় সুখী হই, দান ক'রে কখনও অনুতাপ কার 
না। এই বলে রাজা যষাতি ব্রাহমণকে তাঁর প্রার্থত সহস্র ধেনু দান করলেন। 


৪২। অনষ্টক, প্রতর্দন, বসুমনা ও শাবি _ ইন্দরদ্যদ্ন 


মাকণ্ডেয় ক্ষাত্রয়মাহাত্ম্-বিষয়ক আরও উপাখ্যান বললেন। -__ বিশ্বামন্রের 
পত্র অম্টক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে তাঁর ভ্রাতা ৫৯) প্রতর্দন, বসুমনা ও 
শশাঁরর সঙ্গে রথারোহণে যাচ্ছিলেন এমন সময়ে দেবার্ নারদের সঙ্গে দেখা হ'ল। 
ষ্টক আঁভবাদন ক'রে নারদকে রথে তুলে নিলেন। যেতে যেতে এক্‌ ভ্রাতা নারদকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা চারজনেই স্বর্গে যাব, কন্তু নরলোকে কে আগে ফিরে 
আসবেন? নারদ বললেন, অষ্টক। যখন আম তাঁর গৃহে বাস করাহুলাম তখন 
.একাঁদন তাঁর সং্গে রথে যেতে যেতে নানা বর্ণের বহু সহস্র গরু দেখতে পাই! 
আম জিজ্ঞাসা করলে অন্টক বললেন, আমই এই সব গরু দান করোছ। এই 
আত্ম্লাঘার. জন্যই অম্টকের আগে পতন হবে। 

আর এক ভ্রাতা প্রশ্ন করলেন, অষ্টকের পর কে অবতরণু করবেন? নারদ 
বললেন, প্রতর্দন। একদিন তাঁর সঙ্গে আমি রথে যাচ্ছিলাম এমন সময়ে এক 
ব্রাহয়ণ: এসে একটি অশ্ব চাইলেন। প্রতর্দন বললেন, আম ফিরে এসে দেব। 
ব্রাহ্মণ বললেন, এখনই দিন। প্রতর্দন রথের দক্ষিণ পাশ্বের একাট অশ্ব খুলে দান 
করলেন। তার পর আর এক ব্রাহমণের প্রার্থনায় তাঁকে বাম পাশ্বের একটি অশ্ব 
ধদলেন। তার পর আরও দুইজন ব্রাহম়ণের প্রার্থনায় অবাঁশন্ট দুই অশ্ব দিয়ে স্বয়ং 
রথ টানতে টানতে বললেন, এখন আর ব্রাহ্মণদের চাইবার কছু নেই। প্রতর্দন দান 
ক'রে অসযয়াগ্রস্ত হয়েছিলেন সেজন্যই তাঁর পতন হবে। 

তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, দুজনের পর কে স্বর্গচ্যুত হবেন? নারদ 
বললেন, বসূমনা। একাদন আম তাঁর গৃহে গিয়ে আশীর্বাদ কার 
প্পক রথ লাভ হ'ক। ক প্র গেল জাম তার লা 
{তান বললেন, ভগবান, এ রথ আপনারই। তার পর তাঁর কাছে 
গিয়ে রথের প্রশংসা করলাম, তিনি আবার বললেন, রথ । আমার রথের 
প্রয়োজন ছিল, তৃতীয় বার তাঁর কাছে গেলাম কিন্তু রীনা দিয়ে তান বললেন, 
আপনার আশীর্বাদ সত্য হয়েছে। এই কপট বাক্যের জন্যই বসুমনার পতন হবে। 


(১) বোপিত্র ভ্রাতী। উদৃষোগপর্ব ১৫-পাঁরচ্ছেদ দৃণ্টব্য। 


২২৪ মহাভারত 


তার পর একজন প্রশ্ন করলেন, বসুমনার পর কে অবতরণ করবেন? নারদ 
বললেন, শাবি স্বর্গে থাকবেন, আমারই পতন হবে। আম 'শাবর সমান নই। 
একাদন এক ব্রাহমণ ‘শিবির কাছে এসে বলোছিলেন, আম অন্নপ্রাথী(, তোমার প্র 
বৃহদগর্ভকে বধ কর, তার মাংস আর অন্ন পাক ক'রে আমার প্রতীক্ষায় থাক। শাব 
তাঁর পুত্রের পর মাংস একটি পাত্রে রেখে তা মাথায় নিয়ে বরাহযণের খোঁজ করতে 
জাগলেন। একজন তাঁকে বললে, ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে আপনার গৃহ কোষাগার 
আয়ুধাগার অন্তঃপ্দর অশ্বশালা হাস্তিশালা দগ্ধ করছেন। শাবি আঁবকৃতমুখে 
ব্রাহনণের কাছে গিয়ে বললেন, ভগবান, আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়েছে, ভোজন করুন । 
ব্রাহমণ বিস্ময়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন। 'শবি আবার অনুরোধ করলে ব্রাহন্ণ 
বললেন, তুমিই খাও। শাঁব অব্যাকুলাচত্তে ব্রাহমণের আজ্ঞা পালন করতে উদ্যত 
হলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁর হাত ধ'রে বললেন, তুমি জতক্লোধ, ব্রাহযণের জন্য তুমি 
সবই ত্যাগ করতে পার। 1শাঁব দেখলেন, দেবকুমারতুল্য পৃণ্যগন্ধান্বিত অলংকার- 
ধারী তাঁর পত্র সম্মুখে রয়েছে। ব্রাহয়ণ অন্তাহ্হত হলেন। তান স্বয়ং বিধাতা, 
রাজার্ষ শাবকে পরাক্ষা করবার জন্য এসোঁছলেন। অমাত্যগণ াঁবকে প্রশ্ন 
করলেন, কোন ফঞ্জ লাভের জন্য আপাঁন এই কর্ম করলেন? শব উত্তর দিলেন, 
যশোলাভ বা ধনভোগের উদ্দেশ্যে কার নি, সজ্জনের যা প্রশস্ত আচরণ তাই আমি 
করোছি। 


পাণ্ডবগণ মাক্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, আপনার চেয়ে প্রাচীন কেউ আছেন 
[কঃ মাকর্ষ্ডেয় বললেন, পণ্যক্ষয় হ'লে রাজার্ধ ইন্দ্রদন্ম্ন স্বর্গ থেকে চ্যুত হয়ে 
আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, আমাকে চেনেন কি? আম বললাম, আম নিজ 
কার্যে ব্যস্ত. থাকি সেজন্য সকলকে মনে রাখতে পার না। হিমালয়ে প্রাবারকর্ণ 
নামে এক পেচক বাস করে, সে আমার চেয়ে প্রাচীন, হয়তো আপনাকে চেনে 
ইন্দরদয্যম্ন অশ্ব হয়ে আমাকে পেচকের কাছে বহন করে নিয়ে গেলেন। পেচুক্‌ তাঁকে 
বললে, তোমাকে চিনি না; ইন্দ্রদ্্ন সরোবরে নাড়ীজজ্ঘ নামে এক (বুক আছে, সে 
আমার চেয়ে প্রাচীন, তাকে প্রশ্ন কর। রাজা ইন্দ্রদযম্ন আর পেচককে 
নাড়ীজঙ্ঘের কাছে নিয়ে গেলেন। সে বললে, আম রীজাকে চিনি না; এই 
সরোবরে আমার চেয়ে প্রাচীন অকৃপার নামে এক কচ্ছপ আছে, তাকে প্রশ্ন কর! 
বকের আহ্বানে কচ্ছপ সরোবর থেকে উঠে এল। আমাদের প্রশ্ন শুনে সে 
মূহূর্তকাল চিন্তা ক'রে অশ্রপূর্ণনয়নে কাঁম্পতদেহে কৃতাঞ্জীল হয়ে বললে. একে 
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জানব না কেন? ইনি এখানে সহস্র যজ্র করে যুপকাষ্ঠ প্রোথিত করেছিলেন; হীন 
দাক্ষণাস্বরূপ বে সকল ধেনু দান করোছলেন তাদেরই বিচরণের ফলে এই সরোবর 
উৎপন্ন হয়েছে। 
তখন জ্বর্গ থেকে দেবরথ এল এবং ইন্দ্রদ্য্ন এই দৈববাণী শুনলেন = 
ডেন জলা লব কাহ তুমি কীর্তমান, তোমার যোগ্য স্থানে এস ৷ 
দিবং স্পৃশাতি ভূমণ্ট শব্দঃ প্‌ণ্যস্য কর্মণঃ। 
হাবং স শব্দো ভবাঁত তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥ 
,অকীতিঃ কীর্তাতে লোকে যস্য ভূতস্য কস্যাচৎ। 
স পতত্যধমাল্লোকান্‌ যাবচ্ছব্দঃ প্রকীর্তযতে ॥ 
- পণ্যেকর্মের শব্দ প্রেশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ 
থাকে তত কালই লোকে পুরুষরূপে গণ্য হয় ১)। যত কাল কোনও লোকের 
অকীর্তি প্রচারিত হর তত কাল সে নরকে পাঁতিত থাকে। 
তার পর ইন্দ্র্ম্ন ২) আমাদের সকলকে নিজ নিজ স্থানে রেখে দেবরথে 


স্বর্গে প্রস্থান করলেন। ' 


৪৩। ধদন্ধ্‌মার 


য্দাধান্ঠর জিজ্ঞাসা করলেন, ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা কুবলাশ্ব কি কারণে 
ধ্ন্ধ্মমার নাম পান? মাকণ্ডেয় বললেন, উতষ্ক (৩) নামে খ্যাত এক মহার্ষ 
ছিলেন, তান -অরুভূমির নিকটবর্তী রমণায় প্রদেশে বাস করতেন। তাঁর কঠোর 
তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে বিষ্ণু তাঁকে বর দিতে চাইলে তানি বললেন, জগতের প্রভু 
হরিকে দেখলাম, এই আমার পর্যাপ্ত বর! বিষ্ণু তথাপি অনুরোধ করলে উতঙ্ক 
বললেন, আমার বেন ধর্মে সত্যে ও ইন্দ্ররসংঘমে মাত এবং আপনার সানিধ্য 
লাভ হয়। বিষ বললেন, এ সমস্তই তোমার হবে, তা ভিন্ন তুমি যো. ধইয়ে মহৎ 
কার্য করবে। তোমার যোগবল অবলম্বন করে রাজা কুবলমশ্র১-ধদ্ধয নামক 
মহাসুরকে বধ করবেন। রর SS” 

(১) এই শ্লোক ৫৭-পারচ্ছেদও আছে। (২)“ইাঁনই পঢরীধামের জগন্নাথ- 
বিগ্রহের প্রাতচ্ঠাতা এই খ্যাতি আছে। (৩) এ*র কথা আশ্রমবাসকপর্ব ৫-৬-পাঁরচ্ছেদে 
আছে। 
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ইক্ষৰাকুর পর যথাক্রমে শশাদ কুকুৎস্থ অনেশ প্‌থু বিচ্বগশ্ব আদ্র যুবনাশ্ব 
শ্রাব শ্রাবস্তক (যানি শ্রাবস্তী নগরী নির্মাণ করেছিলেন) ও ব্‌হদশ্ব ,অযোধ্যার রাজা 
হন। তাঁর পাত্র কুবলাশ্ব। বৃহদশ্ব বনে যেতে চাইলে মহার্ উতজ্ক তাঁকে বারণ 
ক'রে বললেন, আপাঁন রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালন করুন, তার তুল্য ধর্মকার্য অরণ্যে 
হ'তে পারে না। আমার আশ্রমের নিকটে মরুপ্রদেশে উজ্জবালক নামে এক 
বালদুকাপূর্ণ সমদদ্র আছে, সেখানে মধু-কৈটভের পুত্র ধন্ধ নামে এক মহাবল 
দানব ভূমির ভিতরে বাস করে। আপান তাকে বধ ক'রে অক্ষয় কীর্ত লাভ 
করুন, তার পর বনে যাবেন। বালযকার মধ্যে নাদ্রত এই দানব যখন, বৎসরান্তে 
{নিঃশ্বাস ফেলে তখন; সপ্তাহকাল ভূকম্প হয়, সূর্যের মার্গ পর্যন্ত ধল ওড়ে, 
স্ফুলিঙ্গ অগ্নিশিখা ও ধূম নির্গত হয়। রাজার্ধ বৃহদশ্ব কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন. 
ভগবান, আমার পূত্র কুবলাশ্ব তার বীর পাত্রদের সঙ্গে আপনার 'প্রয়কার্য' করবে, 
আমাকে বনে যেতে দিন। উতঙ্ক তথাস্তু বলে তপোবনে চ'লে গেলেন। 

প্রলয়সমদ্রে বিষ্ণু যখন অনন্ত নাগের দেহের উপর যোগানদ্রায় মগ্ন 
ছিলেন তখন তাঁর নাভ হ'তে নির্গত পদ্মে ব্রহনা উৎপন্ন হয়েছিলেন। মধ ও 
কৈটভ নামে দুই দানব ব্রহমাকে সন্তস্ত করলে। তখন ব্রহ্মা পদ্মনাল কম্পিত 
ক'রে. বিষ্ণুকে জাগাঁরত করলেন। বিষ দুই দানবকে স্বাগত জানালেন। তারা 
হাস্য ক'রে বললে, তুমি আমাদের নিকট বর চাও। বিষ বললেন, লোকাঁহতের 
জন্য আম এই বর চাঁচ্ছ--তোমরা আমার বধ্য হও। মধ্-কৈটভ বললে, আমরা 
কখনও মিথ্যা বাল না, রুপ শৌর্য ধর্ম তপস্যা দান সদাচার প্রভাতিতে আমাদের তুল্য 
কেউ নেই। তুম অনাবৃত স্থানে আমাদের বধ কর এবং এই বর দাও যেন আমর 
তোমার পদত্র হই। 'বিষ্ণ বললেন, তাই হবে। পৃথিবী ও স্বর্গে কোথাও অনাবৃত 
স্থান না দেখে বিষ তাঁর অনাবৃত উরুর উপরে মধু ও কৈটভের মস্তক সুদর্শন 
চক্রে কেটে ফেললেন। 

মধু-কৈটভের পত্র ধুন্ধু তপস্যা ক'রে ব্রহমার বরে দেব দানব মঞ্চ, গন্ধর্ব 
নাগ ও রাক্ষসের অবধ্য. হয়োছল। সে বালদকার মধ্যে লাকয়ে_ থেকে উতত্কের 


আশ্রমে উপদ্রব করত। 58552 র দেহে প্রবেশ 
করলেন। কুবলাখ্ব তাঁর একুশ হাজার পত্র ও সৈন্য ধুন্ধবধের জন্য যাত্রা 
করলেন। সপ্তাহকাল বালুকাসমুদ্রের সর্বাদক করার পর 'নাদ্রুত 


ধ্ুন্ধূকে দেখা গেল। সে গান্রোথান করে তার মুখানর্গত আঁপ্নতে কুবলাশ্বের 
পূত্রদের দগ্ধ করে ফেললে। কুবর্লাম্ব যোগর্শব্তর প্রভাবে ধুন্ধূর মুখাঁগ্ন 
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খনর্বাঁপত করলেন এবং ব্রহয়াস্তর প্রয়োগ ক'রে তাকে দগ্ধ কারে বধ করলেন। সেই, 
অবধি তান ধ্ুন্ধুমার নামে খ্যাত হলেন! 


৪৪। কৌশিক, পাঁতন্রতা ও ধৰ্মব্যাধ 


য্রাধাম্ঠর বললেন, ভগবান, আপনি নারাঁর শ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্য এবং সংক্ষ্ ধর্ম 
সম্বন্ধে বলুন । মাকন্ডেয় বললেন, আম পট" ব্রতার ধর্ম বলছি শোন।--কোঁশিক 
নামে এক তপস্বা ৱরাহযণ ছিলেন। একাঁদন তান ব্ক্ষমূলে বসে বেদপাঠ করাহুলেন 
এমন সময়ে এক বলাকা স্দ্েশ-বক) তাঁর মাথার উপরে মলত্যাগ করলে। কৌশিক 
ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে চাইলেন, বলাকা তখনই ম'রে পড়ে গেল। তাকে ভূপাতিত 
দেখে রাহন্ণ অনুতপ্ত হয়ে ভাবলেন, আম ক্রোধের বশে অকার্য ক'রে ফেলোছ। 

তার পর কৌশিক 1ভক্ষার জন্য গ্রামে গিয়ে একটি পূর্বপাঁরচিত গৃহে 
প্রবেশ কারে বললেন, ভিক্ষা দাও। তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে গাঁহণী ভিক্ষাপপাত 
পাঁরম্কার করতে গেলেন। এমন সময়ে গৃহস্বামী ক্ষুধার্ত হয়ে গৃহে এলেন, 
সাধৰী গৃহিণী তখন ব্রাহম্রণকে ছেড়ে পা আর মুখ ধোবার জল, আসন ও খাদ্য” 
পানীয় দিয়ে স্বামীর সেবা করতে লাগলেন। তার পর তান 1ভক্ষার্থী ব্রাহন্রণকে 
স্মরণ ক'রে লাঁজ্জত হয়ে তাঁকে ভিক্ষা দিতে গেলেন। কোঁশক রুদ্ধ হয়ে 
বললেন, এর অর্থ ক? তুমি আমাকে অপেক্ষা করতে বলে আটকে রাখলে কেন? 
সাধৰী গৃঁহণী, বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার "স্বামী পরমদেবতা, তিনি 
শ্রান্ত ও ক্ষাঁধত হয়ে এসেছেন সেজন্য তাঁর সেবা আগে করোছ। কৌশিক বললেন, 
তুমি ম্বামীকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ক'রে ব্রাহযণকে অপমান করলে! ইন্দ্রও ব্রাহণের নিকট 
প্রণত থাকেন। তুমি কি জান না যে, রাহমণ পৃথিবী দগ্ধ করতে পারেন? 

গৃহিণী বললেন, ক্রোধ ত্যাগ করুন, আমি বলাকা নই, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়ে 
আপনি আমার কি করবেনঃ আমি আপনাকে অবজ্ঞা কার নি, র তেজ 
ও মাহাত্ম্য আমার জানা আছে, তাঁদের ক্রোধ যেমন বিপুল, সেইরূপ 
আপনি আমার ন্ট ক্ষমা করুন! পাঁতসেবাই আমি প্রেম মনে কার, তার 
ফল আমি কি পেয়েছ দেখুন--আপান* ক্রুদ্ধ হয়ে দগ্ধ করেছেন তা 
আম জানতে পেরোছি। দ্বিজোত্তম, ক্রোধ মানুষের শরারস্থ শত্রু, যান ক্রোধ ও 
মোহ ত্যাগ করেছেন দেবতারা তাঁকেই ব্রাহযণ মনে করেন। আপনি ধর্মদ্র, কিদ্তু 
ধর্মের যথার্থ তত্ব জানেন না। 'মাঁথলায় এক ব্যাধ আছেন, তাঁন পিতা-মাতার 
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সেবক, সত্যবাদী ও িত্পেল্তির। আপনি সেই ধর্মব্যা্ধের কাছে যান, তান 
আপনাকে ধর্মীশক্ষা দেবো । আমার বাচালতা ক্ষমা করুন, স্তর] সকলেরই অবধ্য। 
কৌশিক বললে. শোভনা, আমি প্রীত হয়েছি, আমার এক্লোধ দূর হয়েছে, 
তোম।প তর্থসনায় আগর মঙ্গল হবে। তার পর কৌশিক জনকরাজার পুরী 
মিখিলায় গেলেন এব ধাহনণদের জিজ্ঞাসা ক'রে ধর্মব্যাধের নিকট উপস্থিত হলেন। 
ধর্মব্যাধ তখন তাঁর 'বপাঁণতে বসে মৃগ ও মাহষের মাংস বিক্রয় করছেন, বহু ক্রেতা 
সেখানে এসেছে। কোঁশিককে দেখে ধর্মব্যাধ সসম্দ্রমে অভিবাদন ক'রে বললেন, 
এক পাঁতব্রতা ৮1 আপনাকে এখানে আসতে বলেছেন তা আমি জানি। এই স্থান 
আপনার যোগ্য '.য, আমার গৃহে চলুন। ধর্মব্যাধের গৃহে গিয়ে কৌশিক বললেন, 
বংস, তুমি যে ঘোর কর্ম কর তা তোমার যোগ্য নয়। ধর্মব্যাধ বললেন, আমি আমার 
কুলোচিত কর্মই কার। আমি বিধাতার 'বাহৃত ধর্ম পালন কার, বৃদ্ধ পিতা-মাতার 
সেবা কার, সত্য বাল, অসুয়া কার না, যথাশান্ত দান কার, দেবতা অঁতাথ ও 
ভূত/দের ভোজনের পর অবশিষ্ট অন্ন খাই। আমি নিজে প্রাণবধ কার না, অন্যে 
কে বরাহ-মহিষ মারে আম তাই বেচি। আম মাংস খাই না, কেবল খতৃকালে 
ভার্যার সহবাস করি, দিনে, উপবাসী থেকে রাত্রে ভৌজন করি। আমার বৃত্তি আঁত 
দারুণ, তাতে সন্দেহ নেই, শিকন্তু দৈবকে আতক্রম করা দ:ঃসাধ্য, আম পূর্বকৃত 
কর্মের ফল ভোগ করছি। মাংসে দেবতা পিতৃগণ আঁতাঁথ ও পাঁরজনের সেবা হয়, 
সেজন্য নিহত পশুরও ধর্ম হয়। শ্রীততে আছে, অন্নের ন্যায় ওষাঁং লতা পশু 
পক্ষীও মানুষের খাদ্য। রাজা রাঁন্তদেবের পাকশালায় প্রতাহ দু হাজ,ন গরু পাক 
হ’ত। যথাবিধানে মাংস খেলে পাপ হয় না। ধান্যাদ শস্যবীভও ভীব, প্রাণী 
পরস্পরকে ভক্ষণ করেই জীবিত থাকে, মানুষ চলবার সময় ভূমিক্িত বহু প্রাণী 
বধ করে। জগতে অ'হংসক কেউ নেই। 
| তার পর ধর্ম, দর্শন ও মোক্ষ সম্বন্ধে বহ7 উপদেশ "দিয়ে ধর্মব্যাধ বললে, 
যে ধর্ম দ্বারা আমি সাদ্ধিলাভ করেছি তা আপনি প্রত্যক্ষ করন ৷ এই বলে তা" 
কৌশিককে এক মনোরম সৌধে নিয়ে গেলেন, সেখানে ধর” মাতা-পিতা 
আহারের পর শুরু বসন ধারণ ক'রে সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তম.ত্ম্জনে বসে আছেন। 
ধর্মব্যাধ মাতা-পতার চরণে মস্তক রাখলে তাঁরা ” পুত্র, ওঠ ওঠ, ধর্ম 
তোমাকে রক্ষা করুন। ধর্মব্যাধ কোঁশককে বললেন, ১এত্রাই আমার পরমদেবতা, 
ইন্দ্রাদ তেন্িশ দেবতার সমান। আপনি নিজের মাতা-পতাকে অবজ্ঞা ক'রে 
তাঁদের অনুমাত না নিয়ে বেদাধ্য়নের জন্য গৃহ থেকে নিক্কান্ত হয়েছিলেন ॥ 


' বনপর্ব ২২৯ 


"আপনার শোকে তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, আপনি শীঘ্ম গিয়ে তাঁদের প্রসন্ন 
'করুন। 
'করলে। তোমার উপদেশ অনুসারে আম মাতা-পিতার সেবা করব। তোমাকে আমি 
'শদ্রে মনে কার না, কোন্‌ কর্মের ফলে তোমার এই দশা হয়েছেঃ ধর্মব্যাধ বললেন, 
পর্বজন্মে আম বেদাধ্যায়ী রাহয়ণ ও এক রাজার. সখা 1ছলাম। তাঁর সঙ্গে 
মৃগয়ায় গিয়ে আমি মগ মনে ক'রে এক খাঁষকে বাণাবদ্ধ কাঁর। তাঁর আঁভশাপে 
আম ব্যাধ হয়ে জন্মোছ। আমার প্রার্থনায় তিনি বললেন, তুমি 'শৃদ্রযোনিতে 
জন্মগ্রহণ ক'রেও ধর্মজ্র জাতিস্মর ও মাতা-পিতার সেবাপরায়ণ হবে, শাপক্ষয় হ'লে 
আবার ব্রাহমণ হবে। তার পর আম সেই খাঁষর দেহ থেকে শর তুলে ফেলে তাঁকে 
“ভাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলাম। তান মরেন নি। 

ধর্মব্যাধকে প্রদাক্ষিণ ক'রে কৌশিক তাঁর আশ্রমে ফিরে গেলেন এবং মাতা- 
“পিতার সেবায় নিরত হলেন। 


৪&। দেবসেনা ও কাতকেয় 


মাকর্ডেয় বললেন, আমি এখন আ্নপূত্র কার্তকেয়র কথা বলাছ তেমরা 
'শোন। __ দেবগণের সাঁহত যুদ্ধে দানবগণ সর্বদাই জয়ী হয় দেখে দেবরাজ ইন্দ্র 
একজন সেনাপাঁতর অনুসন্ধান করতে লাগলেন। একাঁদন তান মানস পর্বতে 
'স্ীকণ্ঠের আর্তনাদ শুনে কাছে গিয়ে দেখলেন, কেশী দানব একটি কন্যার হাত 
'ধারে আছে। ইন্দ্রকে দানব বললে, এই কন্যাকে আমি বিবাহ করব, তুমি বাধা দিও 
না, চলে যাও। তখন কেশণীর সঙ্গে ইন্দ্রের যুদ্ধ হ’ল, কেশ' পরাস্ত'হয়ে পালে 
গেল। কন্যা ইন্দ্রকে বললেন, আমি প্রজাপাঁতর কন্যা দেবসেনা, ভাগনী 
দৈত্যসেনাকে কেশী হরণ করেছে। আপনার নির্দেশে আম জজের লাভ 
করতে ইচ্ছা কাঁর। ইন্দ্র বললেন, তুমি আমার মাতৃদ্বসার ক্ন্ু এই ব'লে ইন্দ 
দেবসেনাকে ব্লহমার কাছে নিয়ে গেলেন। * ব্রহয়া বললেন, পুরুষ 
জন্মগ্রহণ ক'রে এই কন্যার পাঁত হবেন, তান তোমার সৈনাপাঁতও হবেন। 

ইন্দ্র দেবসেনাকে বাঁশষ্ঠাঁদ সপ্তার্ধর যন্দ্স্থানে নিয়ে গেলেন। সেখানে 
“অগ্নদেব হোমকুণ্ড থেকে উঠে দেখলেন, অপূরবস্ন্দরী ধাঁষপত্রীগণ কেউ আসনে 


২৩০ মহাভারত 


বসে আছেন, কেউ শুয়ে আছেন। তাঁদের দেখে আগ্ন কামাবষ্ট হলেন, কিল্তু 
তাঁদের পাওয়া অসম্ভব জেনে দেহত্যাগের সংকল্প কারে বনে চলে গেলেন। 

দৃক্ষকন্যা স্বাহা আঁগ্নকে কামনা করতেন। তিনি মহার্ষ আঞ্গিরার ভার্যা 
শিবার রূপ ধ'রে অশ্নির কাছে এসে সংগম লাভ করলেন এবং আশ্নির শুক্র নিয়ে 
গরুড়-পক্ষিণী হয়ে কৈলাস পর্বতের এক কাণ্চনকুণ্ডে তা নিক্ষেপ করলেন। তার 
পর [তিনি সপ্তার্ধগণের অন্যান্য খাঁষর পত্রীরূপে প্চর্ববৎ আগ্নর সঙ্গে মিলিত 
হলেন, কেবল বাঁশক্টপত্নী অরুন্ধতীর তপস্যার প্রভাবে তাঁর রূপ ধারণ করতে: 
পারলেন*না। এই প্রকারে স্বাহা ছ বার কাণ্নকুণ্ডে অগ্নির শুক্র নিক্ষেপ করলেন। 
সেই স্কন্ন অর্থাৎ স্থালত শুক্র থেকে স্কন্দ (১) উৎপন্ন হলেন; তাঁর ছয় মস্তক,, 
এক গ্রীবা, এক উদর। ন্িপ্রাসুরকে বধ ক'রে মহাদেব তাঁর ধনু রেখে দিয়েছিলেন, 
বালক স্কন্দ সেই ধন নিয়ে গর্জন করতে লাগুলেন। বহন লোক তাঁত হয়ে তাঁর 
শরণাপন্ন হ'ল, ব্রাহমণরা তাঁদের 'পারিষদ ব'লে থাকেন। 

সপ্তার্ধদের ছ জন নিজ পত্রীদের ত্যাগ করলেন, তাঁরা ভাবলেন তাঁদের 
পত্নীরাই স্কন্দের জননী। স্বাহা তাঁদের বার বার বললেন, আপনাদের ধারণা ঠিক. 
নয়, এটি আমারই পঢত্র। ম্রহাম্ান বিশবামিত্র কামার্ত আগ্নর পিছনে পিছনে 
গিয়েছিলেন সেজন্য তিনি প্রকৃত ঘটনা জানতেন। তান স্কন্দের জাতকর্মাদ. 
প্রয়োদশ মঞ্গলকার্য সম্পন্ন ক'রে সপ্তার্ধদের বললেন, আপনাদের পত্রীদের অপরাধ 
নেই; কিন্তু খাষরা তা বিশ্বাস করলেন না। 

স্কন্দের বৃত্তান্ত শুনে দেবতারা ইন্দ্রকে বললেন, এর বল অসহ্য হবে, শীঘ্র 
একে বধ করুন; কিন্তু ইন্দ্র সাহস করলেন না। তখন দেবতারা স্কন্দকে মারবার 
জন্য লোকমাতা (২)দের পাঠালেন। কিন্তু তাঁরা গয়ে বালককে বললেন, তুমি' 
আমাদের পূত্র হও। স্কন্দ তাঁদের স্তন্য পান করলেন। সেই সময়ে আগ্নও এলেন এবং 
মাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্কন্দকে রক্ষা করতে লাগলেন । 

স্কন্দকে জয় করা দুঃসাধ্য জেনেও বজ্রধর ইন্দ্র সদলবলে তাঁর গয়ে' 
সিংহনাদ করলেন। আশ্নপূত্র কার্তিক সাগরের ন্যায় গর্জন ক’ তি 
আঁশ্নীশখায় দেবসৈন্য দগ্ধ করতে লাগলেন। ইন্দ্র বদ্ধ নিক্ষেপ কা্তকের 
দাঁক্ষণ পাদ্ব বিদীর্ণ হ'ল, তা থেকে বশাখ (৩) নামে উৎপন্ন হলেন, তাঁর: 

(১) স্কন্দ, ' 75575 58 
'আছে। 

(২)মাহৃকা, এ*রা শিবের অনুচরী। (৩) কাঁতকের এক নাম। 


বনপর্ব ২৩১ 


দেহ কাণ্চনবর্ণ, কর্ণে দিব্য কুন্ডল, হস্তে শান্ত অস্ত। তখন দেবরাজ ভয় পেয়ে 
কার্তকের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে দেবসেনাপাঁত করলেন। পার্বতীর সঙ্গে 
মহাদেব এসে কার্তিকের গলায় দিব্য সুবর্ণ মানা পাঁরয়ে দলেন। দ্বিজগণ রূুদ্রকে 
অগ্নি ব'লে থাকেন, সেজন্য কার্তিক মহাদেবেরও পত্র, মহাদেব অগ্নির শরীরে 
প্রবেশ কারে এই পুত্র উৎপাদন করেছিলেন। 

দেবগণ কর্তৃক আঁভাষস্ত হয়ে কার্তক রন্তু বস্ত্র পরে রথারোহণ 
করলেন, তাঁর ধ্ৰে আঁশ্নদত্ত কুক্ুটাচাহযত লোঁহত পতাকা কালাগনর 
ন্যায় সমুখ্খিত হ'ল। ইন্দ্র দেবসেনাকে কার্তকের হস্তে সম্প্রদান করলেন। সেই 
সময়ে ছয় খাঁবপত্ণী এসে কার্তককে বললেন, পূত্র, আমরা তোমার জননী এই মনে 
ক'রে আমাদের স্বামীরা অকারণে আমাদের ত্যাগ করেছেন এবং পণ্যস্থান থেকে 
পাঁরচু)৩ করেছেন, তুমি আমাদের রক্ষা কর! কার্তিক বললেন, আপনারা আমর. 
মাতা, আম আপনাদের পুত্র, আপনারা যা চান তাই হবে। Mi 

স্কন্দের পাঁলকা মাতৃগণকে এবং স্কন্দ থেকে উৎপন্ন কতকগুলি কুমার- 
কুমারাঁকে স্কন্দগ্রহ (১) বলা হয়, তাঁরা ষোড়শ বংপর বয়স পর্যন্ত শিশুদের 
নানাপ্রকার অমঙ্গল ঘটান। এইসকল গ্রহের শান্তি এবং কাঁতকের প্‌জা করলে 
মঙ্গল আয়ু ও বীর্য লাভ হয়। | 

স্বাহা কার্তকের কাছে এসে বললেন, আম দক্ষকন্যা স্বাহা, তুমি আমার 
আপন পঢুত্। আগ্ন জানেন না যে আম বাল্যকাল থেকে তাঁর অনুরাগিণী। 
আম তাঁর সঙ্গেই বাস করতে ইচ্ছা কার। কার্তক বললেন, দেবী, দ্বিজগণ 
হোমাগ্নিতে হব্য-কব্য অর্পণ করবার সময় ‘স্বাহা’ বলবেন, তার ফলেই আঁশ্নর 
সঙ্গে আপনার সর্বদা বাস হবে। 

তার পর হরপার্বতী সূর্যের ন্যায় দীপ্তিমান রথে চ'ড়ে দেবাস্রের 
বিবাদস্থল ভদ্রবটে যাত্রা করলেন। দেবসেনায় পারবৃত হয়ে কাঁ্ত'কও তাঁদের সঞ্গে 
গেলেন। সহসা নানাপ্রহরণধারী ঘোরাকাতি অস্যরসৈন্য মহাদেব ও (্কিরগণকে 
আক্রমণ করলে। মাহিষ নামক এক মহাবল দানব এক বিপুল পর্বত! প করলে. 


তার আঘাতে দশ সহস্র দেবসৈন্য নিহত জ্হ'ল। ইন্দ্রাদ ভয়ে পলায়ন 
করলেন। মাঁহষ দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়ে রুদ্রের র' । তখন কাঁত্ক 
রথারোহণে এসে প্রজবলিত শান্ত অস্ত্র নিক্ষেপ ক'রে 'র মুন্ডচ্ছেদ করলেন। 


(৯১) গ্রহ- অপদেব্তা। 


২৩২ মহাভারত 


প্রায় সমস্ত দানব তাঁর শরাঘাতে বিনষ্ট হ'ল; যারা অবশিষ্ট রইল, কার্তিকের 
পাঁরষদগণ তাদের খেয়ে ফেললে । যুদ্ধস্থান দানবশূন্য হ'লে ইন্দ্র কার্তিককে 
আলিঙ্গন কারে বললেন, মহাবাহু, এই মাহষদানব ব্লহনার নিকট বর পেয়ে 
দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করত, তুমি এই দেবশব্রু ও তার তুল্য শত শত দানবকে 
সংহার করেছ। তুমি উমাপাঁতি শিবের ন্যায় প্রভাবশালী, ব্রিভুবনে তোমার কীর্ত 
অক্কয় হয়ে থাকবে । 


॥ দ্রোপদশসত্যভামাসংবাদপবাধ্যায়॥ 


৪৬। দ্রৌপদশ-সত্যভামা-সংবাদ 


পাণ্ডবগণ যখন মা্কণ্ডেয়র কথা শ্দনছৈলেন তখন রাজা সন্রাজতের কন্যা 
এবং কৃষ্ণের প্রিয়া মাহষী সত্যভামাপানজ‘নে দ্রৌপদীকে বললেন, কল্যাণী, তোমার 
স্বামীরা লোকপালতুল্য মহাবীর জনপ্রিয় যুবক, এ'দের সঙ্গে তুমি কিরূপ আচরণ 
ফর? এ'রা তোমার বশে চলেন, কখনও রাগ করেন না, সকল কাজই তোমার মুখ 
চেয়ে করেন, এর কারণ কিঃ ব্তচর্যা জপতপ মন্তৌবাঁধ শিকড় বা অন্য যে উপায় 
তুমি জান তা বল, যাতে কৃষ্ণকেও আম সর্বদা বশে রাখতে পারি। 

পাঁতন্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী উত্তর দিলেন, সত্যভামা, অসৎ স্ত্রীরা যা করে 
তাই তুমি জানতে চাচ্ছ, তা আম কি ক'রে বলব? কৃষ্ণের প্রিয়া হয়ে এমন প্রশ্ন 
করাই তোমার অন্াচত। স্ত্রী কোনও মন্ বা ওষধ প্রয়োগ করতে চায় জানলেই 
স্বামী উদ্ীবগ্ন হন, গৃহে সর্প এলে লোকে যেমন হয়। মন্ত্রাদিতে স্বামীকে কৰ্বনও 
বশ করা যায়না । শুর প্ররোচনায় স্তরীলোকে ওষধ ভেবে স্বামীকে বিষ দেয়, তার 
ফলে উদার শ্বিন্র জরা পুরুযত্বহান জড়তা অন্ধতা বাঁধিরতা প্রভাত ঘটে। আম 


যাকরি তা শোন। সর্বদা অহংকার ও কামক্রোধ ত্যাগ করে আমি স সঙ্গে 
পাণ্ডবগণের পাঁরচর্যা করি। ধনবান, রূপবান, অলংকারধারণ, টি সরে 
বা গন্ধর্ব__ অন্য কোনও পুরুষ আম কামনা কার না। বামন ভোজন 


চা, 52 
দিয়ে তাঁদের সংবর্ধনা কার। আমি রন্ধন-ভোজনের পাত্র, খাদ্য ও গৃহ পারিম্কত 
রাখ, তিরস্কার কার না, মন্দ স্তীদের সঙ্গে মাশ না, গৃহের বাইরে বেশী যাই না, 
আতিহাস্য বা আঁতক্লোধ করি না। ভর্তা যা আহার বা পান করেন না আমিও তা 


বনপর্ব ২৩৩ 


কার না, তাঁদের উপদেশে চাল । আত্মীয়দের সঙ্গে ব্যবহার, ভিক্ষাদান, শ্রাদ্ধ, 
পর্বকালে রদ্ধন, মানী জনের সম্মান প্রভূত সম্বন্ধে আমার *বশ্রঠাকুরানী যা ব'লে 
শ্দয়েছেন এবং আমার যা জানা আছে তাই আঁম করি। রাজা য্াধীষ্তঠর যখন 
পৃথিবী পালন করতেন তখন অন্তঃপুরের সকলে এবং গোপালক মেষপালক পর্যন্ত 
সকল ভৃত্য কি করে না করে তার সংবাদ আম রাখতাম। রাজ্যের সমস্ত আয়ব্যয়ের 
[বিষয় কেবল আমিই জানতাম। পাণ্ডবরা আমার উপর পোষ্যবর্গের ভার দিয়ে 
ধর্মকার্ষে রত থাকতেন। আঁম সকল সুখভোগ ত্যাগ ক'রে দিবারান্র আমার 
কর্তব্যের ভার বহন করতাম, কোনও দুষ্ট লোকে তাতে বাধা দিতে পারত না। আমি 
চিরকাল সকলের আগে জাগ, সকলের শেষে শুই। সত্যভামা, পাঁতকে বশ করবার 
এইসব উপায়ই আম জানি, অসৎ স্বীদের পথে আম চাল না। 

সত্যভামা বললেন, পাণ্ালী, মামাকে ক্ষমা কর, তুমি আমার সখা, সেজন্য 
পারহাস করাছলাম। দ্রৌপদী বর্ললেন, সখা, যে উপায়ে তুমি অন্য নারীদের 
প্রভাব থেকে ভর্তার মন আকর্ষণ করতে পারবে তা আম বলা শোন। তুমি সর্বদা 
সৌহার্দ্য প্রেম ও প্রসাধন দ্বারা কৃষ্ণের আরাধনা কর। তাঁকে উত্তম খাদ্য মাল্য 
শান্ধদ্ব্য প্রভীতি দাও, অন্দকূল ব্যবহার কর, যাতে তিনি বোঝেন যে তানি তোমার 
প্রয়। তানি যেন জানতে পারেন যে তুমি সর্বপ্রষত্রে তাঁর সেবা করহু। বাসুদেব 
তোমাকে যা বলবেন তা গোপনীর না হ'লেও প্রকাশ করবে না। যাঁরা তোমার 
দ্বামীর "প্রয় ও অনুরন্ত তাঁদের 'বাঁবধ উপায়ে ভোজন করাবে, যারা বিদ্বেষের পার 
ও আঁহতকার' তাদের বর্জন করবে। পুরুষের কাছে মন্ততা ও অসাবধানতা 
দেখাবে না, মৌন অবলম্বন করবে, জন স্থানে কুমার প্রদন্যম্ন বা শাম্বেরও সেবা 
করবে না। সদ্বংশজাত নিষ্পাপ সত স্ত্রীদের সঙ্গেই সাঁখত্ব করবে, যারা ক্রোধপ্রবণ 
অন্ত আতিভোজী চোর ুষ্ট আর চপল তাদের সঙ্গে শবে না। তুমি মহার্ঘ মাল্য 
আভরণ ও অঙ্গরাগ ধারণ ক'রে পাত্র গন্ধে বাঁসত হয়ে ভর্তার সেবা করবে। 

এই সময়ে মাক'ণ্ডেয় প্রভাত ব্রাহরণগণ ও কৃষ্ণ চ'লে যাবার জন্য সৃ্ুভামাকে 
ভাকলেন।- সত্যভামা দ্রৌপদশীকে আঁলং্গন ক'রে বললেন, কৃষ্ণা, তু উৎকপ্া দূর 


কর, তোমার দেবতুল্য পতিগণ জয়ী হয়ে আবার রাজ্য (২তোমার দুঃখের 
দশায় যারা অপ্রিয় আচরণ করোছিল তারা সকলেই গেছে এই তুমি ধ'রে 


নাও। প্রাতীবিন্ধ্য প্রভাতি তোমার পণ্ট পাত্র দ্বারকায় আঁভমন্যুর তুল্যই সুখে বাস 
করছে, সুভদ্রা তোমার ন্যায় তাদের যত্র করছেন। প্রদ্যুম্নের মাতা ব্াকণীও তাদের 
স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর বেস্দদেব) তাদের খাওয়া পরার উপর দৃষ্টি রাখেন, 


২৩৪ মহাভারত 


বলরাম প্রভূত সকলেই তাদের ভালবাসেন। এই কথা ব'লে দ্রোপদাকে প্রদক্ষিণ 
ক'রে সত্যভামা রথে উঠলেন। যদুশ্রেষ্ঠ-কৃষ্ণও মৃদু হাস্যে দ্রোপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে 
এবং পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে পত্রীসহ প্রস্থান করলেন। 


॥ঘোষযান্রাপবধ্যায় | 


৪৭। দরর্যোধনের ঘোষযান্রা ও গন্ধর্বহস্তে নিগ্রহ 


মাকণ্ডেয় প্রর্তীত চলে গেলে পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে সরোবরের নিকট গৃহ 
নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। সেই সময়ে হস্তিনাপুরে একদিন শকুনি ও 
কর্ণ দুধোধনকে বললেন, রাজা, তুমি এখন শ্রীসম্পন্ন হয়ে রাজ্যভোগ করছ, আর, 
পাণ্ডবরা শ্রীহীন রাজ্যচ্যুত হয়ে বনে বাস করছে। এখন একবার তাদের দেখে এস 
পর্বতবাসী যেমন ভূতলবাসীকে দেখে, সমৃদ্ধিশালী লোকে সেইরূপ দরদশাপন্ন 
শত্রুকে দেখে, এর চেয়ে সখজনক আর িহুই নেই। তোমার পত্বীরাও বেশভূষায় 
সুসাঁজ্জত হয়ে মৃগচর্মধারিণী দীনা দ্রোপদীকে দেখে আসুন। 

দূর্যোধন বললেন, তোমরা আমার মনের মতন কথা বলেছ, কিন্তু বৃদ্ধ রাজ্য 
আমাদের যেতে দেবেন না। শকুনর. সঙ্গে পরামর্শ ক'রে কর্ণ বললেন, দৈবতবনের 
কাছে আমাদের গোপরা থাকে, তারা তোমার প্রতীক্ষা করছে। বোষবান্লা (১) 
সর্বদাই কর্তব্য, ধৃতরাম্ট্র তোমাকে অনুমতি দেবেন। এই কথার পর [তিনজনে 
সহাস্যে হাতে হাত মেলালেন। 

কর্ণ ও শকুনি ধৃতরাম্ট্রের কাছে গয়ে বললেন, কুরুরাজ, আপনার গোপ- 
পল্লীর গরুদের গণনা আর বাছুরদের চিহিযিত করবার সময় এসেছে, মৃগয়ারও এই 
সময়, অতএব আপাঁন দুর্যোধনকে যাবার অনুমাঁত দিন। ধৃতরাম্ট্ মৃগয়া 
আর গ্ররদ দেখে আসা দুইই ভাল, কিন্তু শুনেছি গোপপল্লীর নি নরব্যাম্র 
পাণ্ডবরা বাস করেন, সেজন্য তোমাদের সেখানে যাওয়া ৬নয়। ধৰ্ম রাজ 
ঘুধিষ্ঠির তোমাদের দেখলে ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু ভীম = আর যাজ্ঞসেন? 
তো মর্তিমতী তেজ। তোমরা দর্প ও মোহের বশে ধ করবে, তার ফলে 


(১) ঘোষ-_গোপপল্লণ বা বাথান যেখানে অনেক গরু রাখা হয়। 


বনপর্ব ২৩৪: 


তপস্বী পাণ্ডবরা তোমাদের দগ্ধ ক'রে ফেলবেন। অজ নও ইন্দ্রলোকে অস্মাশক্ষা 
ক'রে ফিরে এসেছেন। অতএব দূর্যোধন, তুমি নিজে যেয়ো না, পরিদর্শনের জন্য 
বিশ্বস্ত লোক পাঠাও। 

শকুনি বললেন, যুধিষ্ঠির ধর্মজ্ঞ, {তান আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হবেন না, 
অন্য পান্ডবরাও তাঁর অনুগত। আমরা মৃগয়া আর গরু গোনবার জন্যই যেতে 
চাচ্ছি, পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য নয়। তাঁরা যেখানে আছেন সেখানে 
আমরা যাব না। ধৃতরাম্ট্র অনিচ্ছায় অনুমাঁত দলেন। তখন দুর্যোধন কর্ণ শকুন 
ও দুঃশাসন প্রভাত দ্বৈতবনে যাত্রা করলেন, তাঁদের সঙ্গে অ*ব-গজ-রথ সমেত বিশাল 
সৈন্য, বহু স্তীলোক, [িপাণ ও শকট সহ বাঁণকের দল, বেশ্যা, স্তাঁতপাঠক, 
মৃগয়াজীবা প্রভৃতিও গেল। গোপালনস্থানে উপস্থিত হয়ে দুর্বোধন বহ সহস্র 
গাভী ও বৎস পরিদর্শন গণনা ও চিহ্নিত করলেন এবং গোপালকদের মধ্যে আনন্দে 
বাস করতে লাগলেন। নত্যগীতবাদ্যে নিপূণ গোপ ও গোপকন্যারা দর্যোধনের 
মনোরঞ্জন করতে লাগল। তিনি সেই রমণীয় দেশে ম্‌গয়া দুগ্ধপান ও বিবিধ 
ভোগাঁবলাসে রত হয়ে বিচরণ করতে লাগলেন। 

গ্বৈতবনের নিকটে এসে দুর্বোধন তাঁর ভূত্যদের আদেশ দিলেন, তোমরা 
শীঘ্র বহু ক্লীঁড়াগৃহ নির্মাণ কর। সেই সময়ে কুবেরভবন থেকে গন্ধর্বরাজ "চনরসেন' 
ক্লীড়া- করবার জন্য দ্বৈতবনের সরোবরের নিকট সদলবলে অবস্থান করাছলেন। 
দুর্যোধনের লোকরা দ্বৈতবনের কাছে এলেই গন্ধর্বরা তাদের বাধা 1দলে। এই 
সংবাদ পেয়ে দৃর্যোধন তাঁর একদল দুর্ধর্ষ সৈন্যদের বললেন, গন্ধর্বদের তাড়িয়ে 
দাও। তারা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এলে দূর্যোধন বহু সহস্র যোদ্ধা পাঠালেন ।' 
গন্ধবগণ মৃদুবাক্যে বারণ করলেও কুরুসৈন্য সবলে দ্বৈতবনে প্রবেশ করলে। 

গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা ওই. 
অনার্যদের শাসন কর। সশস্ত্র গন্ধর্বসৈনার আক্রমণে কুরুসেনা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, 
ধৃতরাণ্টের পঢত্রগণও যুদ্ধে বিমুখ হলেন। কিন্তু মহাবীর কর্ণ নিরস্তুতুলেন না, 
[তান শত শত গন্ধৰ্ব বধ ক'রে চিন্রসেনের বাহিনী বিধ্বস্ত ক? । তখন 
দুর্যোধনাঁদ কর্ণের সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন 6১ সৈন্যদল 
নিপীড়ত হচ্ছে দেখে চন্রসেন মায়া অবলম্বন 57৯ 
ধ্বংস ক'রে ফেললে, কর্ণ লম্ফ দিয়ে নেমে দর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণের রথে উঠে 
চলে গেলেন। কর্ণের পরাজয় এবং কুরুসেনার পলায়ন দেখেও দূর্যোধন যুদ্ধে 
বিরত হলেন না। তাঁর রথও নষ্ট হ'ল, তান ভূপাতিত হয়ে চিতসেনের হাতে বন্দী 


২৩৬ "মহাভারত 


হলেন। তখন গন্ধর্বরা দুঃশাসন প্রভৃতি এবং তাঁদের সকলের পত্নদদর ধ'রে নিয়ে 
'দ্রতবেগে চলে গেল। | | 

গন্ধর্বগণ দুর্যোধনকে হরণ ক'রে নিয়ে গেলে পরাজিত কুরুসৈন্য বেশ্যা ও 
বাঁণক প্রভূত পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হ'ল। দূর্যোধনের বৃদ্ধ মন্ত্রীরা দীনভাবে 
স্দাধাম্ঠরের সাহায্য ভিক্ষা করলেন। ভীম বললেন, আমরা গজবাজি নিয়ে যুদ্ধ 
কারে অনেক চেষ্টায় যা করতাম গন্ধর্বরা তা সম্পন্ন করেছে। দুর্ধোধন যে উদ্দেশে; 
এসৌঁছিল তা সিদ্ধ না হয়ে অন্য প্রকার ঘটেছে। আমরা 'নাঁক্কুয় হয়ে রয়োছ, কিন্তু 
'ভাগ্যক্মে এমন লোকও আছেন যান আমাদের 'প্রিয়সাধনের ভার স্বয়ং নিয়েছেন। 
ভীমের এই কক্শ কথা শুনে য্াঁধান্ঠর বললেন, এখন নিষ্ঠুরতার সময় নয়, কৌরব- 
গণ ভয়ার্ত ও বিপদগ্রস্ত হয়ে আমাদের শরণ 'িয়েছে। জ্ঞাতিদের মধ্যে ভেদ হয়, 
কলহ হয়, কিন্তু তার জন্য কুলধর্ম নষ্ট হ'তে পারে না। দূর্যোধন আর কুরুনারী- 
দের হরণের ফলে আমাদের কুল নষ্ট হ'তে বসেছে, দর্বাদ্ধ চিন্রসেন আমাদের অবজ্ঞা 
ক'রে এই দঃচ্কার্য করেছেন। বাঁরগণ, তোমরা বিলম্ব ক'রো না, ওঠ, চার ভ্রাতায় 
মিলে দুর্যোধনকে উদ্ধার কর। ভীম, বিপন্ন দূর্যোধন জখবনরক্ষার জন্য তোমাদেরই 
বাহুবল প্রার্থনা করেছে এর চেয়ে গৌরবের বিষয় আর কি হ'তে পারে? -আঁম 
এখন সাদ্যম্ক যজ্ঞে নিযুক্ত আছি, নয়তো 'বনা বিচারে নিজেই তার কাছে দৌড়ে 
যেতাম। তোমরা মিষ্ট কথায় দুর্যোধনাঁদির মুক্ত চাইবে, যাঁদ তাতে ফল না হয় তবে 
বলপ্রয়োগে গন্ধর্রাজকে পরাস্ত করবে। 

ভীম অর্জন নকুল সহদেব বর্ম ধারণ ক'রে সশস্ত্র হয়ে রথারোহণে যাত্রা 
করলেন, তাঁদের দেখে কৌরবসৈন্যগণ আনন্দধ্যান করতে লাগল। গন্ধর্বসেনার 
নিকটে গয়ে অর্জন বললেন, আমাদের ভ্রাতা দুর্যোধনকে ছেড়ে দাও। গন্ধর্বর! 
ঈষৎ হাস্য ক'রে বললে, বৎস, আমরা দেবরাজ ভিন্ন আর কারও আদেশ শান না। 
অর্জন আবার বললেন, যাঁদ ভাল কথায় না ছাড় তবে বলপ্রয়োগ করব। তার পর 
গন্ধর্ব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। অর্জনের শরবর্ষণে গন্ধবয িনম্ট 
হচ্ছে দেখে চিত্রসেন গদাহস্তে যুদ্ধ করতে এলেন, অুন তাঁর গদাারাঘাতে কেটে 
ফেললেন। চিনত্রসেন মায়াবলে অন্তাহ্ত হয়ে যুদ্ধ করতে ল্য: | অৰ্জন ক্ৰুদ্ধ 
হয়ে শব্দবেধা বণ দিয়ে তাঁকে বধ করতে উদ্যত হলেন | নখন চিনেন দন দিয়ে 
বললেন, আম তোমার সখা । 
| চিত্রসেনকে দূর্বল দেখে 'অর্জুন তাঁর বাণ সংহরণ ক'রে সহাস্যে বললেন, 
কার, তুমি দুর্যোধনাদ আর তাঁর ভার্ধাদের হরণ করেছ কেন? চিন্সেন বললেন, 


বনপর্ব ২৩৭. 


ধনঞ্জয়, দুরাত্মা দুর্যোধন আর কর্ণ তোমাদের উপহাস করবার জন্য এখানে এসেছে 
জানতে পেরে দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে বললেন, যাও, দূর্যোধন আর তার মন্ত্রণাদাতাদের 
বেধে নিয়ে এস। তাঁর আদেশ অনুসারে আমি এদের সুরলোকে নিয়ে যাব। তার; 
পর চিন্রসেন ফুধধিষ্ঠরের কাছে গেলেন এবং তাঁর অনুরোধে দর্ষোধন প্রভাঁতকে 
মুক্তি দিলেন। যাাধাম্ঠর গন্ধর্বদের প্রশংসা ক'রে বললেন, তোমরা বলবান, তথাপি 
ভাগ্যক্রমে এদের বধ কর নি। বৎস চিন্রসেন, তোমরা আমার মহা উপকার করেছ, 
আমার কুলের মর্বাদাহানি কর ন! 

চিন্রসেন বিদায় নিয়ে চ'লে গেলেন। ইন্দ্র দিব্য অমৃত বর্ষণ ক'রে নিহত 
গন্ধবগণকে পুনজরীবত করলেন। কৌরবগণ তাঁদের স্রীপুত্রের সঙ্গে মিলত হয়ে: 
পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করতে লাগলেন। যাঁধাণ্ঠর দুর্যোধনকে বললেন, বস, আর 
কখনও এমন দুঃসাহসের কাজ ক'রো না। এখন তোমরা নিরাপদে স্বচ্ছন্দে গৃহে 
যাও, মনে কোনও দুঃখ রেখো না। ধর্মপ্ত্র যাধান্তরকে আভবাদন ক'রে দুর্যোধন 
লজ্জায় ও দুঃখে বিদীর্ণ হয়ে [বিকলোন্দ্রয় আতুরের ন্যায় হাঁস্তনাপুরে যাত্রা 
করলেন। 


৪৮। দর্ঘোধনের প্রয়োপবেশন 


শোকে আভভূত হয়ে নিজের পরাভবের বিষয় ভাবতে ভাবতে দূর্যোধন 
তাঁর চতুরঙ্গ বলের পশ্চাতে যেতে লাগলেন। পথে এক স্থানে যখন তান বিশ্রাম 
করাঁছলেন তখন কর্ণ তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, ভাগ্যক্রমে তুমি কামরূপ গন্ধর্ব- 
দের জয় করেছ, ভাগ্যক্রমে আবার তোমার সঙ্গে আমার িলন হ'ল। আম শরাঘাতে 
ক্ষতবিক্ষত হয়োছিলাম, গন্ধর্বরা আমার পশ্চাদ্ধাবন করোছিল, সেজন্যই আমি যুদ্ধ 
স্থল থেকে চ'লে গিয়েছিলাম। এই অমানুষিক যুদ্ধে তুমি ও তোমার ভ্রাতারা জয়ী 
হয়ে অক্ষতদেহে ফিরে এসেছ দেখে আম বিস্মিত হয়েছি। 

অধোমুখে গদ্‌গদস্বরে দূর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি প্রকৃত ঘটনা জান না। 


বহুক্ষণ যুদ্ধের পর গন্ধর্বরা আমাদের পরাস্ত করে এবং স্ত্রী অমাত্য প্রভাতি 
সহ বন্ধন ক'রে আকাশপথে হরণ ক'রে নিয়ে যায়। পা' ংবাদ পেয়ে আমাদের 


উদ্ধার করতে আসেন। তার পর চিন্রসেন্ন আর অুন১আমাকে ফুধীষ্ঠরের কাছে 
নিয়ে যান, যুধান্ঠরের অনুরোধে আমরা মান্তি পেয়েছি। চিন্রসেন যখন বললেন বে 
আমরা সপত্লীক পাণ্ডবদের দুর্দশা দেখতে এসোঁছলাম তখন লক্জায় আমার ভূগর্ভে 


২৩৮ মহাভারত 


প্রবেশ করতে ইচ্ছা হ'ল। এর চেয়ে যুদ্ধে মরাই আমার পক্ষে ভাল হ’ত। আম 
হাস্তনাপদরে যাব না, এইখানেই প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব, তোমরা ফিরে যাও। 
দঃশাসন, কর্ণ আর শকুনির সহায়তায় তুমিই রাজাশাসন ক'রো। 

দুঃশাসন কাতর হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদতলে প'ড়ে বললেন, এ কখনই. হ'তে 
পারে না। কর্ণ বললেন, রাজা, তোমার চিন্তদৌর্বল্য. আজ দেখলাম! সেনানারকগণ 
অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধে শব্রহস্তে বন্দী হন, আবার নিজ সৈন্য কর্তৃক মূন্তও হন। 
“তোমারই রাজ্যবাসী পান্ডবরা তোমাকে মুক্ত করেছে, তাতে দ?ঃখ কিসের? পাণ্ডবরা 
‘তোমার দাস, সেঁকারণেই তোমার সহায়.হয়েছে। 

শকুন বললেন, আমি তোমাকে [বপূল এশ্বর্যের আঁধকারী করোছি, 'কিল্তু 
তুমি নির্ববদ্ধিতার জন্য সে সমস্ত ত্যাগ ক'রে মরতে চাচ্ছ। পাণ্ডবরা তোমার উপকার 
করেছে তাতে তোমার আনান্দিত হওয়াই উচিত। তুম পাণ্ডবদের সঙ্গে সোঁজ্রার কর, 
"তাদের পৈতৃক রাজ্য ফারয়ে দাও (১), তাতে. তোমার যশ ধর্ম ও সখ লাভ হবে। 

দূর্যোধন কিছুতেই প্রবোধ মানলেন না, প্রায়োপবেশনের সংগৃক্পও ছাড়লেন 
না। তখন তাঁর সুহ্‌দ্‌গণ বললেন, রাজা, তোমার যে গাঁত অমাদেরও তাই, আমরা 
তোমাকে ছেড়ে যাব না। তার পর দূর্যোধন আচমন ক'রে শুচি হলেন এবং কুশচীর 
ধারণ ক'রে মৌন হয়ে স্বর্গলাভের কামনায় কুশশব্যায় শয়ন করলেন। 


দেবগণ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দানবগণ পাতালে বাস করাঁছল। দুর্যোধনের 
প্রায়োপবেশনের ফলে তাদের স্বপক্ষের ক্ষাত হবে জেনে তারা এক যজ্ঞ করলে। 
ঘজ্ সমাপ্ত হ'লে এক অদ্ভূত কৃত্যা মুখব্যাদান ক'রে ডাঁথত হয়ে বললে, {ক করতে 
হবে? দানবরা বললে, দুর্যোধন প্রায়োপবেশন করেছেন, তাঁকে এখানে নিয়ে এস! 
'নিমেষমধ্যে কৃত্যা দুর্যোধনকে পাতালে নিয়ে এল। দানবরা তাঁকে বললে, ভরত- 
কুলপালক রাজা দূর্যোধন, আত্মহত্যায় অধোগাঁত ও যশোহানি হয়, প্রায়ে 
সংকল্প ত্যাগ কর। আমরা মহাদেবের তপস্যা ক'রে তোমাকে পেয়োছি, তিনি তোমার 
পূর্বকায় নোভির উর্ধদ দেহ) বজ্তের ন্যায় দ'ড় ও অস্তের :' রছেন, আর 
পার্বতী তোমার অধওকায় পুষ্পের ন্যায় কোমল ও মনোহর করেছেন । 
মহেশ্বর-মহেশ্বরী তোমার দেহ নর্মাণ করেছেন সেজন্য তুম দিব্যপুরদষ, মানুষ নও। 
তোমাকে সাহায্য করবার জন্য দানব ও অস্দরগণ ভূতলে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁরা 


(৯) বোধ হয় দূর্যোধনকে উত্তোজত করার জন্য শকুন 'িদ্ুপ করছেন। 


বনপর্ব ২৩৯ 


ভ৭ম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতির দেহে প্রবেশ করবেন, তার ফলে ভীম্মাদ দরা ত্যাগ ক'রে 
তোমার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, পুত্র ভ্রাতা রন্ধু শিষ্য কাকেও নিচ্কাতি দেবেন 
না। নিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণের দেহে অধিষ্ঠান ক'রে কৃষ্ণ ও অজুনের সঙ্গে 
যুদ্ধ করবেন। আমরা সংশপ্তক নামে বহু সহস্র দৈত্য ও রাক্ষস নিযুস্ত করেছি, 
তারা অর্জুনকে বধ করবে। তুমি শ্ুহীন হয়ে পৃথিবী ভোগ করবে, অতএব শোক 
ত্যাগ করে স্বগৃহে ফাও। তুমি আমাদের আর পাণ্ডবগণ দেবতাদের অবলম্বন। 

দানবগণ দুর্োধনকে 'প্রয়বাক্যে আশ্বাস দিয়ে আঁলষ্গন করলে। কৃত্যা 
তাঁকে পূর্বস্থানে রেখে এল। এইরূপ স্বগ্নদর্শনের পর দুর্যোধনের' দৃঢবিশবাস 
হ’ল যে পাণ্ডবগণ যদ্ধে পরাজিত হবেন। তান স্বপ্নের বৃত্তান্ত প্রকাশ করলেন 
না। রান্িশেষে কর্ণ কৃতাঞ্জাল হয়ে সহাস্যে তাঁকে বললেন, রাজা, ওঠ, মরলে শন্রু- 
জয় করা যায় না, জীবিত থাকলেই শুভ হয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, যুদ্ধে অজদুনকে 
বধ করব। তার পর দুর্যোধন সদলে হস্তিনাপূরে ফিরে গেলেন। 


৪৯। দর্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞ 


দূর্যোধন ফিরে এলে ভীষ্ম তাঁকে বললেন, বৎস, আমার অমত সত্বেও তুমি 
দৈবতবনে গিয়েছিলে। গন্ধর্বরা তোমাকে ধ'রে নিয়ে গিয়েছিল, অবশেষে পাণ্ডবরা 
তোমাকে মুক্ত করলেন। সৃতপূাত্র কর্ণ ভয় পেয়ে রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলেন। 
মহাত্মা পাণ্ডবদের আর দর্মাত কর্ণের বিক্রম তুমি দেখেছ, এখন বংশের মঞ্গলার্থে 
পান্ডবদের সঙ্গে সান্ধ কর। দৃর্ধোধম হেসে শকৃনির সঙ্গে উঠে গেলেন। ভ"ম্ম 
লজ্জিত হয়ে নিজের ভবনে প্রস্থান করলেন। 

দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, পাশ্ডবদের ন্যায় আমিও রাজসূয় যজ্ঞ .করতে 
ইচ্ছা কার। কর্ণ প্রভাতি সোৎসাহে এই প্রস্তাবের সমর্থন করলেন, কিন্তু পুরোহিত 
দর্যোধনকে বললেন, তোমার পিতা আর যুধিষ্ঠির জীবিত থাকতে তোমার বংশে 
আর কেউ এই যজ্ঞ করতে পারেন না। তবে আর একাঁট মহাযজ্ঞ আছেঞ্রী রাজসূয়ের 


সমান, তুমি তাই কর। তোমার অধীন করদ রাজারা স্বর্ণ সুবৰ্ণে লাঙ্গল 
নিমাণ ক'রে যজ্ঞভূমি কর্ষণ করতে হবে, তার পর আরম্ভ হবে । এই 
যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ, এর অনুষ্ঠান করলে তোমার সফল হবে। 


মহাসমারোহে প্রভূত অর্থব্যয়ে যজ্ঞের আয়োজন হ’ল। দূত্বা দ্রুতগামী 
রথে রাজা ও ব্রাহমণদের নিমন্ত্রণ করতে গেল! দুঃশাসন একজন দূতকে বললেন, 


২৪০ মহাভারত 


শীঘ্র দ্বৈতবনে গিয়ে পাপ পান্ডবগণ আর সেখানক,» ব্রাহমণগণকে নিমন্ত্রণ 
ক'রে এস। -দৃতের বার্তা শুনে য্াধান্ঠর বললেন, রাজা দূর্যোধন ভাগ্যবান তাই 
এই মহায়জ্ঞ করছেন, এতে তাঁর পূর্বপুরুষদের কীর্ত বাদ্ধি পাবে । আমরাও 
তাঁর কাছে যাব বটে, কিন্তু এখন নয়, ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ণ হ'লে। ভীম বললেন, 
তের বংসর পরে যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্শস্ত্রে আপন প্রজবালিত হবে আর সেই আঁগ্নতে 
দুর্যোধনকে ফেলা হবে তখন যাঁধান্ঠর যাবেন; যখন ধার্তরাষ্ট্ররা সেই যজ্ঞাপ্নতে 
দগ্ধ হবে আর পাণ্ডবগণ তাতে ক্রোধরূপ হাব অর্পণ করবেন তখন আমি যাব; 
দূত, এই কথা দূর্ঘোধনকে জানিও। 

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে কয়েকজন বায়ুরোগগ্রস্ত লোক দর্যোধনকে বললে, 
আপনার এই যজ্ঞ যাাঁধান্ঠরের যজ্ঞের তুল্য হয় নি। কেউ বললে, ষোল কলার 
এক কলাও হয় ন। সুহৃদ্‌গণ বললেন, এই যজ্ঞ সকল যজ্ঞকে আতক্রম করেছে । 
কর্ণ বললেন, রাজা, পান্ডবরা যুদ্ধে- বিনষ্ট হ'লে তুমি রাজসূয় যজ্ঞ করবে॥ 
আম ঘা বলছ শোন যত দন অর্জুন নিহত না হবে তত দিন আম পা ধোব না, 
মাংস খাব না, সুরাপান করব না, কেউ কছু চাইলে ‘না’ বলব না। 


॥ মৃগস্বপ্নোদ্ভব ও ব্লীহিদ্রোণিক-পর্বাধ্যায় ॥ 
&০। য্যাধান্ডরের স্বপ্ন __ মুদ্গলের সিদ্ধিলাভ 


একদা রান্রকালে য্াধা্ঠর স্বপ্ন দেখলেন, মৃগগণ কাঁম্পতদেহে 
বাম্পাকুলকণ্ঠে কৃতাঞ্জীল হয়ে তাঁকে বলছে, মহারাজ, আমরা দ্বৈতবনের হতাবাঁশষ্ট 
মগ! আপনার অস্ত্রপট্য বার ভ্রাতারা আমাদের অল্পই অবশিষ্ট রেখেছেন। 
আপনি দয়া করুন, যাতে আমরা বাদ্ধ পেতে পার। যুধিষ্ঠির দুঃখার্ত হয়ে 
বললেন, যা বললে তাই হবে। প্রভাতকালে তিনি স্ব*্নবৃত্তান্ত য় 
ভ্রাতাদের বললেন, এখনও এক বৎসর আট মাস আমাদের মু সী হয়ে 
বনবাস করতে হবে। আমরা দ্বৈতবন ত্যাগ করে আব্যরুণ্ক্ীম্যকবনে যাব, 
সেখানে অনেক মগ আছে। <> 

পাণ্ডবগণ কাম্যকবনে এলেন, সেখানে র কষ্টকর বনবাসের 
একাদশ বর্ষ অতীত হ'ল। একাঁদন মহাযোগণী ব্যাসদেব তাঁদের কাছে এলেন 
এবং উপদেশপ্রসঙ্গে এই উপাখ্যান বললেন! _- কুরুক্ষেত্রে মুদ্‌গল নামে এক 


বনপর্ব ২৪১ 


ধর্মাত্মা মুন ছিলেন, তান কপোতের ন্যায় শলোগ্ (১)-ব্‌ত্ত অবলম্বন করে 
জাঁবিকানর্বাহ ও ব্রতাঁদ পালন করতেন। তান স্ব্রীপুত্রের সাহত পনর দিনে 
একাদিন মাত্র খেতেন, প্রতি অমাবস্যা-পার্ণমায় যাগ করতেন এবং আঁতাথদের 
এক দ্রোণ ৫২) ব্রীহির তেণ্ডুলের) অন্ন দিতেন। যে অন্ন অবাঁশষ্ট থাকত 
তা আঁতাঁথ দেখলেই বৃদ্ধি পেত। একাঁদন দদর্বাসা খাঁষ ম্দাণ্ডিতমস্তকে 'দিগম্বর 
হয়ে' কটুবাক্য বলতে বলতে উন্মন্তের ন্যায় উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে অন্ন 
দাও। মুদ্গল অন্ন দিলে দর্বাসা সমস্ত ভোজন করলেন এবং গায়ে উচ্ছিন্ট 
মেখে চলে গেলেন। এইরূপ পর পর ছবার পর্বাদনে এসে দুর্বাসা সমস্ত 
অন্ন খেয়ে গেলেন, মুদ্গল ার্বকারমনে অনাহারে রইলেন। দ:র্বাসা সন্তুষ্ট 
হয়ে বললেন, তোমার মহৎ দানের সংবাদ স্বর্গে ঘোষিত হয়েছে, তুমি সশরীরে 
সেখানে যাবে৷ 

এই সময়ে এক দেবদূত বিচিত্র বিমান নিয়ে এসে 'মুদ্‌গলকে বললে, 
মান, আপনি পরমা সিদ্ধি লাভ করেছেন, এখন এই বিমানে উঠে স্বর্গে চলুন। 
মুদৃগল বললেন, স্বর্গবাসের গুণ আর দোষ কি আগে বল। দেবদূত বললে, 
যাঁরা ধর্মাত্মা জ্তেন্দ্রিয় দানশীল, যাঁরা সম্মুখ সমরে নিহত, তাঁরাই স্বর্গবাসের 
আঁধকারী। সেখানে ঈধ। শেক ক্লান্তি মোহ মাৎসর্য নেই। দেবগণ সাধ্যগণ 
মহার্ষগণ প্রভাতি সেখানে নিজ নিজ ধামে বাস করেন। তা ভিন্ন তোন্রশ জন 
ধভু আছেন, তাঁদের স্থান আরও উচ্চে, দেবতারাও তাঁদের পূজা করেন। আপাঁন 
দান ও তপস্যার প্রভাবে খভুগণের সম্পদ লাভ করেছেন। স্বর্গের গুণ আপনাকে 
বললাম, এখন দোষ শুনুন! স্বর্গে কৃতকর্মের ফলভোগ হয় কিন্তু নূতন কর্ম 
করা যায় না। সেখানে অপরের আঁধকতর সম্পদ দেখে অসন্তোষ হয়, কর্মক্ষয় 
হ’লে আবার ধরাতলে পতন হয়! | 

মুদ্গল বললেন, বংস দেবদূত, নমস্কার, তুমি ফিরে যাও, ক্বর্গসুখ 
আম চাই না। যে অবস্থায় মানুষ শোকদুঃখ পায় না, পাঁততও ই 
সেই কৈবলোর অন্বেষণ করব। দেবদূত চ'লে গেলে মুদ্গল জ্ঞানযোগ 
অবলম্বন ক'রে গল ১৮ 

এই উপাধান বলে এবং মাকে পরব দি বদের নিছে আত 
প্রস্থান করলেন। 

(১) শস্য কাটার পর ক্ষেত্রে যে শস্য পড়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা। 

(২) শস্যাদির মাপ বিশেষ । 


১৬ 


২৪২ মহাভারত 


॥ দ্বৌপদীহরণ ও জয়দুর্থাবমোক্ষণ-প্বা্ধ্যায়॥ 
৫১ দরবাসার পারণ 


পাণ্ডবগণ যখন কাম্যকবনে বাস করাছলেন তখন একাঁদন তপস্বী 
দুর্বাসা দশ হাজার শিষ্য নিয়ে দুর্যোধনের কাছে এলেন এবং তাঁর বিনধত 
অনুরোধে কয়েক দিনের জন্য আঁতথ্য গ্রহণ করলেন। দর্বাসা কোনও 'দিন 
বলতেন, আমি ক্ষধত হয়োছ, শ্রীঘ্ অন্ন দাও; এই বলেই স্নান 
করতে গয়ে আঁত িবলম্বে িরতেন। কোনও দন বলতেন, আজ 
ক্ষুধা নেই, খাব না; তার পর সহসা এসে বলতেন, এখনই খাওয়াও। 
কোনও দিন মধ্যরারে উঠে অন্নপাক করতে বলতেন কিন্তু খেতেন না, ভর্ংসনা 
করতেন। পরিশেষে দুর্ধোধনের আঁবশ্রাম পরিচর্যায় তুষ্ট হয়ে দুর্বাসা বললেন, 
(তোমার অভীম্ট বর চাও। দুর্যোধন পূর্বেই কর্ণ দুঃশাসন ' প্রভাতির সঙ্গে 
মল্লণা ক'রে রেখোছলেন। তান দুর্বাসাকে বললেন, ভগবান, আপাঁন সাঁশষ্যে 
আমাদের জ্যেষ্ঠ ধর্মাত্া যুধাষ্ঠরের আতথ্য গ্রহণ করুূন। যদি আমার উপর 
আপনার অনগ্রহ থাকে, তবে যখন সকলের আহারের পর নিজে আহার ক'রে 
দ্রৌপদী বিশ্রাম করবেন সেই সময়ে আপাঁন যাবেন। দনবাসা সম্মত হলেন। 

অনন্তর একাঁদন পণ্টপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর' ভোজনের পর অযূত শিষ্য 
নিয়ে দুর্বাসা কাম্যকবনে উপাঁদ্থত হলেন। হ্যাধান্ঠর যথাঁবাধ পূজা করে 
তাঁকে বললেন, ভগবান, আপাঁন আহক ক'রে শীঘ্র আসুন। সশিষ্য দদর্বাসা 
নান করতে গেলেন। অন্নের আয়োজন কি হবে এই ভেবে দ্রৌপদী আকুল 
হুনোন এবং নিরুপায় হয়ে মনে মনে কৃষ্ণের স্তব করে বললেন, হে দুঃখনাশন, 
তুম এই অগ্গাতদের গতি হও, দূযতসভায় দংশাসনের হাত থেকে যেমন আমাকে 
উদ্ধার করেছিলে সেইরূপ আজ এই সংকট থেকে আমাকে ত্রাণ কর। ১ 

দেবদেব জগৎপাঁত কৃষ্ণ তখনই পার্বীস্থতা র্কমণীকে ছেড়ে দ্রৌপদীর 
কাছে উপস্থিত হলেন। দুর্বাসার আগমনের কথা শুনে বললেন, কৃষ্ণা, 
আম অত্যন্ত ক্ষুধাৰ্ত, শীঘ্র আমাকে খাওয়াও তার্প্রীর অন্য কাজ করো। 
দ্রৌপদী লজ্জত -গুষ্১/ললেন, যে পর্যন্ত আস নাউ সে পর্যন্তই সূর্ধদণ্ড 
চ্গালীঞ্ত অন্ন থাকে। আম খেয়েছি, সেজন্য এখন আর অন্ন নেই। ভগবান 
কমললোচন বললেন, কৃষ্ণা, এখন পাঁরহাসের সমুয় নয়, আমি ক্ষুধাতুর, তোমার 


বনপর্ব ২৪৩ 


স্থালী এনে আমাকে দেখাও! দ্রৌপদী স্থালী আনলে কৃষ্ণ দেখলেন তার কানায় 
একটু শাকান্ন লেগে আছে, তান তাই খেয়ে বললেন, বিশ্বাত্মা যজ্ঞভোজী দেব 
তৃপ্তিলাভ করুন, তুষ্ট হ'ন। তার পর তান সহদেবকে (১) বললেন, ভোজনের 
জন্য মুনিদের শীঘ্র ডেকে আন। 

দুর্বাসা ও তাঁর শিষ্য ম্টানগণ তখন স্নানের জন্য নদীতে চে 
অঘমর্ধষণ (১) মল্ল জপ করাঁছলেন। সহসা তাঁদের কণ্ঠ থেকে অন্নরসের সাঁহত 
উদ্‌গার উঠতে লাগল, তাঁরা তৃপ্ত হয়ে জল থেকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাতে 
লাগলেন। মুনিরা দূর্বাসাকে বললেন, ব্রহযার্ধ আমরা যেন আকণ্ঠ ভোজন 
ক'রে তৃপ্ত হয়োছ, এখন আবার ক ক'রে ভোজন করব? দন্্বাসা বললেন, আমরা 
বৃথা অন্ন পাক করতে ব'লে রাজার্ষ ব্াধাম্ঠরের নিকটে মহা অপরাধ করোছি, 
পান্ডবগণ ক্রুদ্ধ দৃচ্টিপাতে আমাদের দগ্ধ না করেন। তাঁরা হারচরণে আঁন্রত 
সেজন্য তাঁদের ভয় কাঁর। শিষ্যগণ, তোমরা শীঘ্র পালাও। ৃ 

সহদেব নদীতীরে এসে দেখলেন কেউ নেই। "তান এই সংবাদ [ক 
পাণ্ডবগণ ভাবলেন, হয়তো মধ্যরাত্রে দুর্বাসা সহসা ফিরে এসে আমাদের এলন। 
করবেন। তাঁদের চিন্তিত দেখে কৃষ্ণ বললেন, কোপনস্বভাব দদর্বাসার আগণনে 
বিপদ হবে. এই আশঙ্কায় দ্রৌপদী আমাকে স্মরণ করেছিলেন তাই আম এসেছ! 
কোনও ভয় নেই, আখানাদের তেজে ভাত হয়ে দুর্বাসা পাঁলয়েছেন। পণপাণ্ডব 
ও দ্রৌপদী বললেন, প্রভু গোবন্দ, মহার্ণবে মক্জমান লোকে যেমন ভেলা পেলে 
রক্ষা পায়, আমরা সেইরূপ তোমার কৃপায় দুস্তর বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়োছ। 
তার পর কৃষ্ণ পান্ডবগণের নিকট বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। 


&২। দ্রৌঁপদীহরণ 
একাদন পণ্চপাণ্ডব মহার্ধ ধৌম্যের অনুমাতি নিয়ে দ্রো আশ্রমে 
রেখে বিভন্ন দিকে মৃগয়া করতে গেলেন। সেই সময়ে সন জয়দ্থ 


কাম্যকবনে উপস্থিত হলেন। [তান বিবাহকামনায় শাল্বরাজ্যে য্যাঁ্ছলেন, অনেক 
রাজা তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। দ্রৌপদীকে দেখে মধ ভে” তাঁর সঙ্গ 
রাজা কোটিকাস্যকে বললেন, এই অনবদ্য্গৌ কে? কৈ পেলে আমার আর 


(১) পাঠান্তরে ভীমসেনকে। 
(১) পাপনাশন। খগ্বেদীয় সস্তাবশেষ। 


২৪৪ মহাভারত 


বিবাহের প্রয়োজন নেই॥ সৌম্য, তুমি জেনে এস ইনি কে, এ'র রক্ষক কে। এই 
বরারোহা সুন্দরী ক নামাকে ভজনা করবেন? 

শৃগাল যেন ব্যাগ্রবধূর কাছে যায় সেইরূপ কোটিকাস্য দ্রৌপদার কাছে 
গিয়ে বললেন, সন্দক্পী, কদম্বতরূর একটি শাখা নুইয়ে দীপ্তিমতাঁ আঁগ্নশিখার 
ন্যায় কে তুমি 'একাফিনী দাড়িয়ে আছ? তুমি কার কন্যা, কার পত্নী? এখনে 
কি করহ?ঃ আম পুরথ রাজার পুত্র কোটিকাস্য। বার জন রথারোহণী রাজপুর 
এবং বহু রথ হস্ত অশ্ব ও পদাতি যাঁর অনুগমন করছেন তান সৌবাররাক্র 
জয়দুখ। আর অনেক রাজা ও রাজপুত্র ওঁর সঙ্গে আছেন। দ্রৌপদী বললেন, 
এখানে আর কেউ নেই, অগত্যা আমই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আগ 
দ্ুপদয়াজধ্ন্যা কৃষ্ণা, ইন্দ্প্রস্থবাসী পণ্চপাণ্ডব আমার স্বামী, তাঁরা এখন. মৃগয়া” 
করতে ?গছেন। আপনারা যানবাহন থেকে নেমে আসুন, আঁতাথাপ্রয় ধর্মপুত্র 
যাঁধান্ঠর আপনাদের দেখে প্রীত হবেন। 

কোটিকাস্যের কথা শুনে জয়দ্রথ বললেন, জাম সত্য বলাছি, এই নারীকে 
দেখে মনে হচ্ছে অন্য নারীরা বানরী। এই ব'লে তিনি ছ. জন সহচরের সঙ্গে 
আশ্রমে প্রবেশ করে ছৌপদীকে কুশলপ্রশ্ন করলেন। দ্রৌপদী পাদ্য ও আসন 
দিয়ে বললেন, নৃপকুমার, আপনাদের প্রাতরাশের জনা আমি পণ্টাশাট নৃগ 'দাচ্ছ, 
যাঁধান্ঠর এলে আরও বহঃপ্রকার মুগ শরভ শশ খক্ক শম্বর গবয় বরাহ্‌ মহিষ 
প্রভাতে দেবেন। জয়দ্রথ বললেন, তুমি আমাকে প্রাতরাশ দিতে ই: করছ তা 
ভাল। এখন আমার রথে ওঠ, রাজ্যচ্যুত শ্রীহীন দীন পাণ্ডধদেদ জন্য তোমার 
অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তুমি আমার ভার্বা হও, সন্ধূসৌব 'ররাভ ভোগ কর। 

ক্রোধে আরন্তমুখে ভ্রুকুঁটি কারে দ্রৌপদী বললেন, মূ, বশস্বী নহারথ 
পাণ্ডবদের নিন্দা কতে তোমার লজ্জা হয় নাঃ কুক্ষুরতুল্য লোকেই এমন কথা 
বলে। তুমি 'নাদ্রত সিংহ আর তীক্ষণীবিষ স্পকে পদাঘাত করতে ইচ্ছা কংেহ। 
জয়দ্ৰথ বললেন, কৃষ্ণা, পাণ্ডবরা, কেমন তা আমি জানি, তুমি আমাদের ভয়. দেখাত 


পারবে না, এখন: সত্বর এই হস্তীতে বা এই রথে ওঠ; অথরা আমার 
দীনবাক্য বলব না। গ্রীজ্মকালে শুষ্ক তৃণরাশির মধ্যে য় অর্জন তোমার 


সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করবেন, অন্ধক ও বৃষ বংশীয় বাঁরগঁণের সঙ্গে জনার্দন আমার 
অনুসরণ করবেন। তুমি যখন অজ'ুনের বাণ্বর্ষণ, ভীমের গদাঘাত এবং 
নকুল-সহদেবের ক্রোধ দেখবে তখন নিজ বয়াদ্ধর নিন্দা করবে। 


বনপর্ব ২৪৫ 


জয়দ্রথ ধরতে এলে দ্রৌপদী তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং 
পুরোহিত ধোম্যকে ডাকতে লাগলেন। জয়দ্রথ ভূমি থেকে উঠে দ্রৌপদীকে সবলে 
রথে তুললেন। ধোম্য এসে বললেন, জয়রথ, তুমি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন কর, মহাবল 
পাণ্ডবদের পরাজিত না ক'রে তুমি একে নিয়ে যেতে পার না। এই নীচ কর্মের 
ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করতে হবে। - এই ব'লে ধোম্য পদাত সৈন্যের সঙ্গে 
মিশে দ্ৌপদণীর পশ্চাতে চললেন। 


&৩। জয়দ্রথের নিগ্রহ ও মন্ত 


পান্ডবগণ মূগয়া শেষ ক'রে 'বাঁভক্ন দিক থেকে এসে একন্র মিলত হলেন। 
বনমধ্যে পশুপক্ষীর রব শুনে যাঁধম্ঠির বললেন, আমার মন ব্যাকুল হচ্ছে, আর 
মৃগবধের প্রয়োজন নেই। এই বলে তান ভ্রাতাদের সঙ্গে রথারোহণে দ্ুতবেগে 
আশ্রমের দিকে চললেন। দ্রৌপদীর "প্রিয়া ধাত্রীকন্যা ভূমিতে পড়ে কাঁদছে দেখে, 
যাঁধম্ঠিরের সারথি ইন্দ্রসেন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি মলিন- 
মূখে কাঁদছ কেন? দেবা দ্রৌপদীর কোনও বিপদ হয় নি তো? বালকা তার 
সুন্দর মুখ মুছে বললে, জয়দ্ুথ তাঁকে সবলে হরণ ক'রে নিয়ে গেছেন, তোমরা 
শীঘ্র তাঁর অনুসরণ কর। পূষ্পমালা যেমন শ্মশানে পড়ে, বিপ্রগণ অসতর্ক থাকলে 
কুকুর যেমন যজ্ঞের সোমরস চাটে, সেইরূপ ভয়াবহবলা দ্রৌপদীকে হয়তো কোনও 
অযোগ্য পুরুষ ভোগ করবে। | | 

যুধান্ঠর বললেন, তুমি স'রে যাও, এমন. কুত্ীসত কথা বলো না। এই 
ব'লে তান ভ্রাতাদের সঙ্গে দ্রুতবেগে দ্রোপদীর অনুসরণে যাত্রা করলেন। কিছুদূর 
গগয়ে তারা দেখলেন, সৈন্যদের অশ্বখুরের ধল উড়ছে, ধোম্য উচ্চস্বরে ভাঁমকে 
ডাকছেন। পাণ্ডবগণ তাঁকে আশ্বস্ত করলেন এবং জয়দ্রথের রথে দ্রৌপদীকে দেখে 
ক্রোধে প্রজবীলিত হলেন। পাণ্ডবদের ধব্জাগ্র দেখেই দ'রাত্মা.জয়দ্রথের কিয় হ'ল, 
তিনি তাঁর সহায় রাজাদের বললেন, আপনারা আকুমণ করুন। হই পক্ষে 
ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, পাণ্ডবগণের প্রত্যেকেই শহপক্্র যোম্ধাকে বধ 
করলেন। কোটিকাস্য ভীমের গদাঘার্তে নিহত সবপক্ষের বীরগণকে 
বনাশিত দেখে জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে রথ থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রাণরক্ষার জন্য বনমধ্যে 
পলায়ন করলেন। ব্যাধান্ঠর দ্রৌপদীকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। ভীম 
বললেন, দ্রৌপদী নকুল-সহদেব আর ধৌম্কে নিয়ে আপাঁন আশ্রমে ফিরে যান। 


২৪৬ মহাভারত 


মূ সিম্ধুরাজ যাঁদ ইন্দ্রের সঙ্গে পাতালেও গিয়ে থাকে তথাপি সে জীবিত 
অবস্থায় আমার হাত থেকে ম্যান্ত পাবে না। 

যাঁধাষ্ঠর বললেন, মহাবাহু, জয়দ্রথ (১) দুরাত্রা হ'লেও দুঃশলা ও 
গ্ান্ধারীকে স্মরণ ক'রে তাকে বধ করা উচিত নয়। দ্রৌপদী কাঁপত হ'য়ে বললেন, 
যাঁদ আমার 'প্রিয়কার্য কর্তব্য মনে কর তবে সেই পৃরুষাধম পাপা কুলাঙ্গারকে 
বধ করতেই হবে। যে শল: ভার্ধা বা রাজ্য হরণ করে তাকে কখনও মুক্ত 
দেওয়া উাঁচত নয়। তখন ভীম আর অজন জয়দ্রথের সন্ধানে গেলেন। য্যাধান্ঠর 
আশ্রমে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, সমস্ত বিশৃঙ্খল হ'য়ে আছে এবং মার্কণ্ডের প্রভূত 
বিপ্রগণ সেখানে সমবেত হয়েছেন। 

জয়দ্রখ এক ক্লোশ মাত দূরে আছেন শুনে ভাঁমার্জন বেগে রথ চালালেন। 
অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের অশ্বসকল বিনষ্ট হ'ল, তান পালাবার চেষ্টা করলেন। 
অজর্দন তাঁকে বললেন, রাজপনত্র, তুমি এই বিক্রম নিয়ে নারীহরণ করতে গিয়োছলে ! 
নিবৃত্ত হও, অননচরদের পব্রুর হাতে ফেলে পালচ্ছ কেন? জয়দ্রথ থামলেন না, 
ভাঁম ‘দাঁড়াও দাঁড়াও, বালে তাঁর পিছনে ছুটলেন। .দয়াল অর্জন বললেন, ওকে 
বধ করবেন না। 

বেগে গিয়ে ভীম জয়দ্রথের কেশ ধরলেন এবং তাঁকে ভূমিতে ফেলে নিং্পিম্ট 
করলেন। তার পর মস্তকে পদাঘাত ক'রে তাঁর দুই জান; নিজের জান: দিয়ে 
চেপে প্রহার করতে লাগলেন। জয়দ্থ মাছত হলেন। তাঁকে বধ করতে 
য্যারধীত্ঠির বারণ করেছেন এই কথা অর্জনে মনে কারয়ে দিলে ভীম বললেন, এই 
পাপী কৃষ্ণাকে কষ্ট দিয়েছে, এ বাঁচবার যোগ্য নয়। 'কন্তু আম কি করব, 
যুধিষ্ঠির হচ্ছেন, দয়ালু, আর তুমি মূর্খতার জন্য সর্বদাই আমাকে বাধা দাও। 
এই ব'লে ভীম তাঁর অর্ধচন্দ্র বাণে জয়দ্রথের মাথা মাঝে মাঝে ম্দাঁড়য়ে পাঁচছুলো 
ক'রে দিলেন। তার পর তান জয়দ্রথকে বললেন, মডড়, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে 
সর্বত্র এই কথা বলবে যে তুমি আমাদেয় দাস। এই প্রতিজ্ঞা 
প্রাণদান করব। জয়দ্রথ বললেন, তাই হবে। তন ভা চা 
3985 ধবধষ্টির একট; 
হৈসে বললেন, একে ছেড়ে দাও! ক পদকে বলুন, এই 
পাপাত্মা এখন পান্ডবদের দাস। ইল দ্রৌপদী ভাঁমকে বললেন, 


১) ইনি ধৃতরাম্টের কন্যা দঃশলার স্বামশ। 


বনপর্ব ২৪৭ 


তুমি এর মাথায় পাঁচ জটা করেছ, এ রাজার দাস হয়েছে, এখন একে মুক্তি দাও। 
বিহৰল জয়দ্ৰথ মুক্তি পেয়ে ফুধান্ঠর ও উপস্থিত মুনিগণকে বন্দনা করলেন । 
যুধিষ্ঠির বললেন, প্রষাধম, তুমি দাসত্ব থেকে মুস্ত হ'লে, আর এমন দুত্কার্ধ 
করো না। 

লক্জিত দ:ঃখার্ত জয়দ্রথ গঙ্গাদ্বারে গিয়ে উমাপাঁত বির্পাক্ষের শরণাপন্ন 
হ'য়ে কঠোর তপস্যা করলেন। মহাদেব বর দিতে এলে জয়দ্রথ বললেন, আম যেন 
পণ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে জয় করতে পাঁর। মহাদেব বললেন, তা হবে না; অজন 
ভিন্ন অপর পাণ্ডবগণকে সৈন্যসমেত কেবল এক 'দনের জন্য তুমি জয় করতে 


পারবে। এই ব'লে তান অন্তাঁহ‘ত হলেন। 


॥ রামোপাখ্যানপবধ্যায় ৷ 
&৪। রামের উপাখ্যান 


য্াধান্ঠর মার্কশ্ডেয়কে প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আমার চেয়ে মন্দভাগ্য 
"কোনও রাজার কথা আপাঁন জানেন কিঃ মাকর্ণ্ডেয় বললেন, রাম যে দুঃখ ভোগ 
করেছিলেন, তার তুলনা নেই!  ফ্ার্ধীষ্ঠরের অনুরোধে মাকণ্ডেয় এই হাতহাস 
ঘললেন।--€১) 

ইক্ষবাকুবংশীয় রাজা দশরথের চার মহাবল পাত্র ছিলেন রাম লক্ষ্মণ ভরত 
শন্রুঘ্ম। রামের মাতা কৌশল্যা, ভরতের মাতা কৈকেয়ী এবং লক্ষরণ-শত্রুঘ্নের মাতা 
সুিত্রা। বিদেহরাজ জনকের কন্যা সীতার সঙ্গে রামের বিবাহ হয়।, এখন রাবণের 
জন্মকথা শোন। পুলস্ত্য নামে ব্রহয়ার এক মানসপযত্র ছিলেন, তাঁর পত্র বৈশ্রবণ। 
এই বৈশ্রবণই শিবের সখা ধনপাতি কুবের। ব্রহমার প্রসাদে তান রাক্ষসপুরী লত্কার 
আঁধপাঁত হন এবং পূুজ্পক বিমান লাভ করেন। বৈশ্রবণ তাঁর পিতাকে ভুগা করে 
ব্রহয়ার সেবা করেছিলেন এজন্য পুলস্তা ক্রুদ্ধ হ'য়ে দেহান্তর গওকরেন, তখন 
তাঁর নাম হয় বিশ্রবা। বাঁভন্ন রাক্ষসীর গর্ভে বিশ্রবার কৃতু সন্তান হয় = 
পুচ্পোৎকটার গর্ভে রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, ব্রাকার গর্ভে সপ এবং মালিনীর 


(১)এই রামোপাখ্যান বাল্মীকি-রামায়ণের সঙ্গে সর্ব মেলে না, সীতার বনবাস 
প্রীত উত্তরকাণ্ডবার্ণত ঘটনাবলী এতে নেই! 


২৪৮ মহাভারত 


গর্ভে বিভীষণ। কুবেরের উপর ঈর্ষান্বিত হ'য়ে রাবণ কঠোর তপস্যা করেন, তাতে 
ব্রহমনা তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেন যে, মানুষ ভিন্ন কোনও প্রাণীর হস্তে তাঁর পরাভব 
হবে না। রাবণ কুবেরকে পরাস্ত ক'রে লঙ্কা থেকে তাড়িয়ে দিলেন এবং স্বয়ং 
লঙ্কার অধা*বর হলেন! কুবের গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন, ধর্মাত্রা বিভীষণও তাঁর 
অনুসরণ করলেন। 

রাবণের উৎপীড়নে কাতর হ'য়ে ব্রহমার্ধ ও দেবার্ধগণ আশ্নকে অগ্রবর্তী 
ক'রে ব্রহয়ার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহয়া আশ্বাস দিলেন যে রাবণের নিগ্রহের জন্য 
বিষ; ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহমার উপদেশে ইন্দ্রাদ দেবগণ বানরী আর 
ভল্লঃকীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করলেন। দুল্দুভী নামে এক গন্ধবাঁ মল্থরা নামে 
কুবৃজার্পে জন্মগ্রহণ করলে। 

বৃদ্ধ দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্যে আঁভাষন্ত করবার সংকল্প করলেন 
তখন দাসী মল্থরার প্ররোচনায় কৈকেয়ী রাজার কাছে এই বর আদায় করলেন যে রাম 
চতুর্দশ বংসরের জন্য বনে যাবেন এবং ভরত যৌবরাজ্যে অভিষিস্ত হবেন।. পতৃদত্য 
রক্ষার জন্য রাম বনে গেলেন, সীতা ও লক্ষম্নণও তাঁর অনুগমন করলেন। পন্রশোকে 
দশরথের প্রাণাবয়োগ হ'ল। ভরত তাঁর মাতাকে ভর্ঘসনা ক'রে রাজ্য প্রত্যাখ্যান 
করলেন এবং রামকে 'ফাঁরয়ে আনবার ইচ্ছায় বাঁশন্ঠাদ ব্রাহমুণগণণ ও আত্মীয়স্বজন 
সহ চিন্রকূটে গেলেন, কিন্তু রাম সম্মত হলেন না। ভরত নান্দগ্রামে গিয়ে রামের 
পাদুকা সম্মুখে রেখে রাজ্যচালনা করতে লাগলেন । 

রাম চিত্রক্ট থেকে দণ্ডকারণ্যে গেলেন। সেখানে শূর্পণখার জন্য 
জনস্থানবাসী খরের সঙ্গে তাঁর শত্রুতা হ'ল। খর ও তার সহায় দূষণকে রাম বধ 
করলেন। শূর্পণখা তার ছন্ন নাঁসকা আর ওষ্ঠ নিয়ে রাবণের পায়ে পড়ে কাঁদতে 
লাগল। রাবণ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রাতশোধের সংকল্প করলেন। 1তান তাঁর পূর্ব অমাত্য 
মারীচকে বললেন, তুম রত্রশৃঙ্গ বিচিন্ররোমা মৃগ হয়ে সাঁতাকে প্রলুব্ধ কর। রাম 
তোমাকে ধরতে গেলে আমি সীতাকে হরণ করব। মারাঁচ অনিচ্ছায় রাবণ্রে আদেশ 
পালন করলে। রাম মৃগরুপী মারীচের অননসরণ করলেন, মারীচ শর হয়ে 
রামের তুল্য কণ্ঠস্বরে ‘হা সীতা. হা লক্ষমণ' ব'লে চিৎকার ক'রে সীতা ভয় 
তাত সিজন 1 করলেন, কিন্তু 
সীতার কট; বাক্য শুনে জুগত্যা রামের সন্ধানে গেলেন এই" সুযোগে” রাবণ 
সীতাকে হরণ ক'রে আকাশপগ্ে নিয়ে চললেন। ূ্‌ 

গপ্ররাজ জটায়; দশরথের স্থা £ছছলেন। [তান সাঁতাকে রাবণের ক্রোড়ে 


বনপর্ব ২৪৯ 


দেখে তাঁকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু রাবণের হস্তে নিহত হলেন। 
তা তাঁর অলংকার খুলে ফেলতে লাগলেন। একটি পর্বতের উপরে পাঁচটি বানর 
বসে আছে দেখে তিনি তাঁর পীতিবর্ণ উত্তরীয় খুলে ফেলে দলেন। রাবণ লংকায় 
উপস্থিত হয়ে সীতাকে অশোকবনে বন্দিনী ক'রে রাখলেন। 

রাম আশ্রমে ফেরবার পথে লক্ষরণকে দেখতে পেলেন। তিনি উদ্‌বিগ্ন 
হয়ে আশ্রমে এসে দেখলেন সীতা নেই। রাম-লক্ষমনণ ব্যাকুল হয়ে সীতাকে খুজতে 
খু'জতে মরণাপন্ন জটায়ূকে দেখতে পেলেন। সাীতাকে 'নযে রাবণ দাঁক্ষণ দিকে 
গেছেন এই সংবাদ ইঙ্গিতে জানিয়ে জটায়ু প্রাণত্যাগ করলেন। 

যেতে যেতে রাম-লক্ষমণ এক কবন্ধরূপণ রাক্ষস কর্তৃক আক্রান্ত হলেন এবং 
তার দুই বাহ? কেটে ফেললেন। মৃত কবন্ধের দেহ থেকে এক থন্ধর্ব নির্গত হয়ে 
বললে, আমার নাম বি*বাবস, ব্রাহয়ণশাপে রাক্ষস হয়োছিলাম। তোমরা খব্যমূক 
পর্বতে সংগ্রীবের কাছে যাও, সীতার উদ্ধারে তান তোমাদের সাহায্য করবেন। 
রাম-লক্ষ্মণ খষ্যমূকে চললেন, পথে স্মগ্রীবের সচিব হনুমানের সঙ্গে তাঁদের আলাপ 
হ'ল। তাঁরা স্ঃগ্রীবের কাছে এসে সীতার উত্তরীয় দেখলেন। রামের সঙ্গে 
সঃগ্রীবের সখ্য হ'ল৷ রাম জানলেন যে সংগ্রীবকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কাচ্কন্ধ্যা 
থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং ভ্রাতৃবধূকেও আত্মসাৎ করেছেন। রামের উপদেশে 
সুগ্ৰীব বালীকে যুদ্ধে আহবান করলেন। দুই ভ্রাতায় ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, সেই 
সময়ে রাম বালীকে শরাঘাত করলেন। রামকে ভর্ঘসনা ক'রে বালী প্রাণত্যাগ 
করলেন, সংগ্রীব কিচ্কন্ধ্যারাজ্য এবং চন্দ্ৰমুখী বিধবা তারাকে পেলেন। 

অশোকবনে সাঁতাকে রাক্ষসীরা 1দবারাত্র পাহারা দিত এবং সর্বদা তর্জন 
করত। একাঁদন ত্রিজটা নামে এক রাক্ষসী তাঁকে বললে, সাঁতা, ভয় ত্যাগ কর। 
আঁবন্ধ্য নামে এক বৃদ্ধ রাক্ষসশ্রেম্ঠ তোমাকে জানাতে বলেছেন যে রাম-লক্ষমণ কুশলে 
আছেন এবং শীঘ্রই জ্গ্রীবের সঙ্গে এসে তোমাকে ম্দস্ত করবেন। আমিও এক 


ভীষণ স্ব দেখেছি যে রাক্ষসসেনা ধবংস হবে। 

সাঁতার উদ্ধারের জন্য স্গ্রীব কোনও চেষ্টা করছেন না দেখ্েরীন লক্ষ্মণকে 
তাঁর কাছে পাঠালেন। স্ৃগ্রীব বললেন, আম অকৃতজ্ঞ নই, অন্বেষণে পর্ব- 
দিকে বানরদের পাঠিয়েছি, আর পাঁচ দিনের মধ্যে তারা ঁিট্র আসবে। তার পর 


একাঁদিন হনুমান এসে জানালেন যে ?তাঁন সমুদ্র লঙ্ঘর্ন করে সীতার সধ্যে দেখা 
ক'রে এসেছেন। অনন্তর রাম বিশাল বানর-ভল্প;ক সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন। 
সমুদ্র রামকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়ে বললেন, তোমার সৈন্যদলে বশ্বকর্মার পত্র 


২৫০ মহাভারত 


নল আছেন, তাঁকে সেতু নির্মাণ করতে বল। রামের আজ্ঞায় সমুদ্রের উপর সেতু 
নিৰ্মিত হ'ল, তা এখনও নলসেতু নামে খ্যাত। এই সময়ে বিভীষণ ও তাঁর চারজন 
সাঁচব এসে রামের সঙ্গে মিলিত হলেন। রাম সসৈন্যে এক মাস সেতৃপথে সম্দ্র 
পার হলেন এবং লগ্কায় সৈন্যসমাবেশ করলেন। 

অঙ্গদ রাবণের কাছে গয়ে রামের এই বার্তা জানালেন।-- সীতাকে হরণ 
ক'রে তুমি আমার কাছে অপরাধী হয়েছ, কিন্তু তোমার অপরাধে নিরপরাধ লোকেও 
বিনষ্ট হবে। তুমি যেসকল খাঁষ ও রাজার্ধ হত্যা করেছ, দেবগণকে অপমান করেছ, 
নারীহরণ করেছ, তার প্রাতফল এখন পাবে। তুমি জানকীকে মুস্ত কর, নতুবা 
প্যাথবী রাক্ষসশূন্য করব। রাবণের আদেশে চার জন রাক্ষস অঙ্গদকে ধরতে গেল, 
1তাঁন তাদের বধ ক'রে রামের কাছে ফিরে এলেন। 

রামের আজ্ঞায় বানররা লঙ্কার প্রাচীর ও গৃহাদি ভেঙে. ফেললে । দুই 
পক্ষে ঘোর য্দ্ধ হ'তে লাগল, প্রহস্ত ধৃম্রাক্ প্রভৃতি সেনাপাঁত এবং বহ রাক্ষস 
নিহত হ’ল। লক্ষ্মণ কুম্ভকর্ণকে বধ করলেন। ইন্দ্রজৎ মার্বলে অদৃশ্য হয়ে 
রাম-লক্ষমণকে শরাঘাতে নার্জত করলেন। সমগ্রীব মহৌধষাঁধ বিশল্যা দ্বারা তাঁদের 
সুস্থ করলেন। বিভীষণ জানালেন যে কুবেরের কাছ থেকে এক যক্ষ মন্তাঁসদ্ধ জল 
নিয়ে এসেছে, এই জলে চোখ ধুলে অদ্য প্রাণীদের দেখা যায়। রাম লক্ষ্মণ সংগ্রীব 
হনুমান প্রভীত সেই জল চোখে দিলেন, তখন সমস্তই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হ'ল। 
ইন্দ্রাজৎ আবার যুদ্ধ করতে এলেন। 'বিভীষণ ইঙ্গিত করলেন যে ইন্দ্র এখনও 
আঁহনক করেন নি, এই অবস্থাতেই তাঁকে বধ করা উঁচত। কিছুক্ষণ ঘোর যুদ্ধের 
পর লক্ষ্মণ শরাঘাতে ইন্দ্রীজতের দুই বাহু ও মস্তক ছেদন করলেন। 

পুত্ৰশোকে বিভ্রান্ত হয়ে রাবণ সঈতাকে বধ করতে গেলেন। আঁবন্ধ্য তাঁকে 
বললেন, স্ত্রীহত্যা অকর্তব্য, আপাঁন এ'র স্বামীকেই বধ করুন৷ রাবণ য্যদ্ধভূমিতে 
এসে মারা সৃষ্ট করলেন, তাঁর দেহ থেকে শতসহত্র অস্ত্রধারী রাক্ষস নির্গত হ'তে 
লাগল। তিনি রাম-লক্ষমণের রূপ গ্রহণ ক'রে ধাবিত হলেন। এই সময়ে ইন্দ্র- 
সারথি মাতাল এক দিব্য রথ এনে রামকে বললেন, আপনি এই রৃঞ্েচ'ড়ে যুদ্ধ 
করুন। রাম রথারোহণ ক'রে রাবণকে আক্রমণ করলেন। র (ক ভীষণ শূল 
নিক্ষেপ করলেন, রাম তা শরাঘাতে ছেদন করলেন। পর তিনি জর তুণ 
থেকে এক উত্তম শর তুলে নিয়ে রহনাস্ব্রমন্দে প্রভাবাঞ্রিত করলেন এবং জ্যাকর্ষণ 
ক'রে মোচন করলেন। সেই শরের আঘাতে রাবণের দেহ অশ্ব রথ ও সারাথ প্রজবাঁলত 
হয়ে উঠল, রাবণের ভস্ম পর্যন্ত রইল না। 


বনপর্ব ২৫১ 


রাবণবধের পর রাম বিভণগষণকে ল্কারাজ্য দান করলেন। অনন্তর বন্ধে 
মন্ত্রী আবিন্ধ্য (বভাষণের সঙ্গে সীতাকে নিয়ে রামের কাছে এসে বললেন, সন্চাঁরত্রা 
দেবী জানকণীকে গ্রহণ করুন। বাম্পাকুলনয়না শোকার্তা সীতাকে রাম বললেন, 
বৈদেহী, আমার যা কর্তব্য তা করোছ। আমি তোমার পাত থাকতে তুমি রাক্ষস- 
গৃহে বার্ধক্যদশা পাবে তা হ'তে পারে না, এই কারণেই আম রাবণকে বধ করেছি। 
আমার ন্যায় ধর্মজ্ঞ লোক পরহস্তগতা নারীকে ক্ষণকালের জন্যও নিতে পারে না। 
তুমি সচ্চারন্রা বা অসঙ্চারত্রা যাই হও, কুক্ধুরভুন্ত হবির ন্যায় তোমাকে আমি ভোগের 
জন্য নিতে পাঁর না। 

এই দারুণ বাক্য শুনে সীতা ছিন্ন কদলতরুর ন্যায় ভূপাতিত হলেন। এই 
সময়ে ব্রহয়া ইন্দ্র আঁগন বায়; প্রভাতি দেবগণ, সপ্তার্ষগণ, এবং 'দব্যমূর্তি রাজা দশরথ 
হংসযন্ত বিমানে এসে দর্শন দিলেন। সীতা রামকে বললেন, রাজপূত্র, তোমার উপর 
আমার ক্রোধ নেই, স্্ীপুরুষের গাঁত আমার জানা আছে। যাঁদ আমি পাপ ক'রে 
থাক তবে আমার অল্তশ্চর প্রাণবায় আমাকে ত্যাগ করুন। যাঁদ আম স্বগ্নেও 
অন্য পদরূষকে চিন্তা না করে থাকি তবে বিধাতার নির্দেশে তুমিই আমার পাঁত 
থাক। তখন দেবতারা রামকে বললেন, অতি সুক্ষত্ন পাপও মোথলীর নেই, তুমি এক 
গ্রহণ কর। দশরথ বললেন, বংস, তোমার মঙ্গল হ’ক, চতুর্দশ বর্ষ পূর্ণ হয়েছে, 
তুম অযোধ্যায় গিয়ে রাজ্যশাসন কর। 

মৃত বানরগণ দেবগণের বরে পুনজাঁীবত হ'ল। সীতা হনুমানকে বর 
দিলেন, পুত্র, রামের কীর্ত যত দিন থাকবে তুমিও তত দিন বাঁচবে, দিব্য ভোগ্যবচ্তু 
সর্বদাই তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তার পর রাম সাতার সঙ্গে পৃজ্পক বিমানে 
কিক্কন্ধ্যায় ফিরে এলেন এবং অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে আঁভাষন্ত ক'রে সংগ্রীবাঁদর 
সঙ্গে অবোধ্যায় যাত্রা করলেন। নান্দগ্রামে এলে ভরত তাঁকে রাজ্যের ভার প্রত্যর্পণ 
করলেন। শৃভনক্ষত্রযোগে বশিম্ঠ ও বামদেব রামকে রাজপদে আঁভাঁষন্ত করলেন। 
সুগ্রীব ভীষণ প্রভৃতি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। রাহি যা 
দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে মাকরন্ডেয় বললেন, সদ দারুণ 
বিপদ ভোগ“করোছলেন। য্দাধম্ঠির,.তুমি শোক ক'রো তামার বার জ্রাতাদের 
সাহায্যে তুমিও শন্রুজয় করবে। 


০২ মহাভারত 


॥ পাঁতব্ৰতামাহাত্ম্যপৰ্বধ্যায় ॥ 
&€&। সাবিত্রী-সত্যবান 


যাঁধান্ঠর বললেন, আমার নিজের জন্য বা ভ্রাতাদের জন্য বা রাজ্যনাশের 
জন্য আমার তত দুঃখ হয় না যত দ্রৌপদীর জন্য হয়। দুরাত্মারা দঢুতসভায় আমাদের 
যে ক্লেশ দয়োছল দ্রৌপদ্বীই তা থেকে আমাদের উদ্ধার করোছিলেন। আবার তাঁকে 
জয়দ্ুখ হরণ করলে। এই দ্রুপদকন্যার তুল্য পাঁতব্রতা মহাভাগা কোনও নারধর কথা 
আপাঁন জানেন ক? মাকণ্ডেয় বললেন, মহারাজ, তুমি রাজকন্যা সাবিত্রীর হীতহাস 
শোন, তিনি কুলস্তীর সমস্ত সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।-_ | 

মদ্র দেশে অশ্বপাঁত নামে এক ধর্মীত্মা রাজা ছিলেন। তান সন্তানকামনায় 
সাবিত (৯) দেবীর উদ্দেশ্যে লক্ষ হোম করেন ৮ আঠার বৎসর পূর্ণ হ'লে সাবির 
তুষ্ট হয়ে হোমকুণ্ড থেকে উঠে রাজাকে বর দিতে চাইলেন। অশ্বপাঁত বললেন, 
আমার বহু পার হক! সাবিত্রী বললেন, তোমার আভলাষ আম পূর্বেই ত্রহমাকে 
জানয়োছলাম, তাঁর প্রসাদে তোমার একাঁট তেজাস্বিনী কন্যা হবে। আম তুষ্ট 
হয়ে ব্রহ্মার আদেশে এই কৃথা বলছি, তুমি আর প্রত্যান্ত ক'রো না। 

যথাকালে রাজার জ্যেষ্ঠা মাহষী এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করলেন। 
দেবী সাববী দান করেছেন এজন্য কন্যার নাম সাবিন্রী রাখা হল। মর্তমত 
লক্ষীর ন্যায় এই কন্যা ক্রমে যৌবনবতা হলেন, কিন্তু তাঁর তেজের জন্য কেউ তাঁর 
পাঁণ প্রার্থনা করলেন না। একাঁদন অশ্বপাঁত তাঁকে বললেন, পাত্রী, তোমাকে 
সম্প্রদান করবার সময় এসেছে, কিন্তু কেউ তোমাকে চাচ্ছে না। তুমি নিজেই তোমার 
উপযুক্ত গুণবান পাঁতর অন্বেষণ কর। এই ব'লে রাজা কন্যার ভ্রমণের ব্যবস্থা ক'রে 
“দিলেন। সাঁবত্রী লজ্জিতভাবে পিতাকে প্রণাম ক'রে বৃদ্ধ সচিবদের সঙ্গে রথারোহণে 
যাত্রা করলেন। তিনি রাজার্ষগণের তপোবন দর্শন এবং তী্থস্থানেওুন্রাহরণকে 
ধনদান করতে লাগলেন। ৬৫১ 

একাঁদন মদ্ররাজ অশ্বপাঁত সভায় বাসে নারদের স্ঙ্গে বলছেন এমন 
সময় সাবিন্রী ফিরে এসে প্রণাম করলেন। নারদ বল রাজা, তোমার বন্য 


(১) সূর্বাঁধিষ্ঠাত্রী দেবী। 


বনপর্ব ২৫৩ 


কোথায় গিয়োছল? এ যুবতী হয়েছে, পাঁতর হস্তে সম্প্রদান করছ না কেন? 
রাজা বললেন, দেবার্ষ, সেই উদ্দেশ্যেই একে পাঠিয়োছলাম, এ কাকে বরণ করেছে 
তা শুনুন । পিতার আদেশে সাবিত্রী বললেন, শাল্ব দেশে দন্যমৎসেন নামে এক রাজা 
ছিলেন। তান অন্ধ হয়ে যান এবং তাঁর পাত্রও তখন বালক, এই সুযোগ পেয়ে 
শত; তাঁর রাজ্য হরণ করে। তানি ভার্যা ও পত্রের সঙ্গে মহারণ্যে আসেন এবং 
এখন সেখানেই তপশ্চর্যা করছেন। তাঁর পত্র সত্যবান বড় হয়েছেন, আমি তাঁকেই 
মনে মনে বরণ করোছ। 
নারদ বললেন, হা, কি দুর্ভাগ্য, সাবিত্রী না জেনে সত্যবানকে বরণ করেছে! 
তার পিতা-মাতা সত্য বলেন, সেজন্য ব্রাহমনণরা তার সত্যবান নাম রেখেছেন। 
বাল্যকালে সে অশ্বাপ্রয় ছিল, মৃত্তকার অশ্ব গড়ত, অশ্বের চিত্র জআঁকত, সেজন্য 
তার আর এক নাম চিন্রাশব। সে রন্তিদেবের ন্যায় দ'তা, শাবির ন্যায় ধাহ়ণসেবী 
ও সত্যবাদী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন। তার একটিমাত্র দোষ তাহে- - এক বংসর পরে 
তার মৃত্যু €বে। 
রাজা বললেন, সাবিব্রী, তুমি আবার যাও, অন্য কাকেও বরণ কর। লাবন্রা 
বললেন, 
সুকদংশো নিপতাঁত সক্কং কন্যা প্রদীয়তে। 
সকৃদাহ দদানীতি ঘ্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃং॥ 
দীর্ঘায়রথবাজপায়ুঃ সগ্‌ণো নিগহুণোহাঁপ বা। 
সকৃদ্‌বৃতো ময়া ভর্তা ন দ্বিতীয়ং বৃণোম্যহমৃ॥ 
মনসা নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো বাচাঁভধায়তে। 
কয়তে কর্মণা পশ্চাৎ প্রমাণং মে মনস্ততঃ ॥ 
-পৈতৃক ধনের অংশ একবারই প্রাপ্য হয়, কন্যাদান একবারই হয়, একবারই' “দলাম” 
বলা হয়; এই তিন কার্যই এক-একবার মাত্র হয়। দীর্ঘায়; বা অল্পায়দ, গ্ণবান বা 
গুণহীন, আমি একবারই পাঁতিবরণ করেছি, দ্বিতীয় কাকেও বরণ করব নাথ লোকে " 
আগে মনে মনে কর্তব্য স্থির করে, তার পর বাক্যে প্রকাশ করে, তার পর র্য করে; 
অতএব আমার মনই প্রমাণ (১)। aL” 
নারদ বললেন, মহারাজ, তোমার কন্যা তার করট্বির ক'রে ফেলেছে, 
ভাকে বারণ করা যাবে না। অতএব সত্যবানকেই কর। নারদ আশীর্বাদ 


(১) আমি মনে মনে পাঁত বরণ করেছি, বিবাহের তাই প্রমাণস্বরূপ। 


১ 
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কারে চলে গেলেন। রাজা অশ্বপাঁত বিবাহের উপকরণ সংগ্রহ করলেন এবং শুভাঁদনে 
সাবিত্ৰী ও পুরোহতাঁদকে নিয়ে দ্যমংসেনের আশ্রমে উপাঁস্থত হলেন। 

অশ্বপাত বললেন, রাজার্ষয, আমার এই সন্দরী কন্যাকে আপাঁন 
পত্রবধূরূপে নিন! দন্যমৎংসেন বললেন, আমরা রাজ্য্যুত হয়ে বনবাসে আছ, 
আপনার কন্যা কি ক'রে কষ্ট সইবেন? অশ্বপাতি বললেন, সুখ বা দুঃখ চিরস্থায়ী 
নয়, আমার কন্যা আর আম তা জান। আম আশা ক'রে আপনার কাছে এসোছি, 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। দন্যমৎসেন সম্মত হলেন, আশ্রমবাসী ব্রাহন্রণগণের 
সমক্ষে সাবিব্রী-সত্যবানের বিবাহ যথাবাঁধ সম্পন্ন হ’ল। উপযুক্ত বসনভূষণ সহ: 
কন্যাকে দান ক'রে অ*্বপাঁতি আনান্দতমনে প্রস্থান করলেন। তার পর সাবন্রী তাঁর 
সমস্ত আভরণ*খুলে ফেলে বল্কল ও গোরিক বস্তু ধারণ করলেন এবং সেবার দ্বারা 
বশর শাশদুড়ী ও স্বামীকে পরিতুষ্ট করলেন। কিন্তু নারদের বাক্য সর্বদাই তাঁর. 
'মনে ছিল। i 

এইরূপে অনেক দিন গত হ’ল। সাবিত্রী দিন গণনা ক'রে দেখলেন, আর 
চার দিন পরে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হবে। তান ্রিরা্র উপবাসের সংকল্প করলেন ।' 
দযমংসেন দ:ঃখত হয়ে তাঁকে বললেন, রাজকন্যা, তৃমি, আঁত কঠোর ব্রত আরম্ভ 
করেছ, তন রাত উপবাস আঁত দ:ঃসাধ্য। সাবন্রী উত্তর দিলেন, পিতা, আপনি 
ভাববেন না, আম ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারব। সত্যবানের মৃত্যুর দিনে সাবিত্রী 
পূর্বাহেনর সমস্ত কার্য সম্পন্ন করলেন এবং গ্রুজনদের প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
রইলেন। তপোবনবাসী সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন, আবধবা হও । সাবন্রী 
তোমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে, এখন আহার কর। সাবত্রী বললেন, সূর্যাস্তের পর 
আহার করব এই সংকল্প করোছ। 

সত্যবান কাঁধে কুঠার নিয়ে বনে যাচ্ছেন দেখে সাবিত্রী বললেন, আমিও যাব, 
‘তোমার সঙ্গ ছাড়ব না। সত্যবান বললেন, তুমি পূর্বে কখনও বনে যাও ধন, পথও 
কষ্টকর, তার উপর উপবাস ক'রে দুর্বল হয়ে আছ, ক ক'রে পদৱজে যৃকে৮ সাবত্রী 
বললেন, উপবাসে আমার কষ্ট হয় ন, যাবার জন্য আমার উৎ য়ছে, তুমি বারণ 
কারো না। সত্যবান বললেন, তবে আমার পিতা-মাতার. মটমত নাও, তা হ'লে 
আমার দোষ হবে না। সাবিত্রীর অনুরোধ শুনে ফ্যমমংসেন বললেন, সাবিত্রী 
আমাদের পুত্রবধূ হবার পর কিছ চেয়েছেন ব'লে মনে পড়ে না, অতএব এ*র অভিলাষ 
পুর্ণ হ'্ক। পাত্রী, তুমি সতাবানের সঙ্গে সাবধানে যেয়ো। অনুমাত গেয়ে 
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সাবন্রী যেন সহাস্যবদনে কিন্তু সন্তপ্তহূদয়ে স্বামীয় সঙ্গে গেলেন। যেতে যেতে 
সত্যবান পৃণ্যসাঁললা নদী, পুষ্পিত পর্বত প্রভাত দেখাতে লাগলেন। সাবিত্রী 
নিরন্তর স্বামীর দিকে চেয়ে রইলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণ ক'রে তাঁকে মৃত জ্ঞান 
করলেন। 

সত্যবান ফল পেড়ে তাঁর থাল ভরাতি করলেন, তার পর কাঠ কাটতে 
লাগলেন। পাঁরশ্রমে তাঁর ঘাম হ'তে লাগল, মাথায় বেদনা হ'ল। তিনি বললেন, 
সাবিত্ৰী, আম অত্যন্ত অসুস্থ বোধ করাছ, আমার মাথা যেন শল দিয়ে বিধখছে, 
দাঁড়াতে পারছি না। সাবিত্রী স্বামীর মাথা কোলে রেখে ভূতলে বসে পড়লেন। 
মৃহূর্তকাল পরে তিনি দেখলেন, এক দীর্ঘকায় শ্যামবর্ণ রন্তলোচন ভয়ংকর পুরুষ 
পার্শ্বে এসে সত্যবানকে নিরীক্ষণ করছেন, তাঁর পাঁরধানে রন্তবাস, কেশ চূড়াবদ্ধ, 
হস্তে পাশ। তাঁকে দেখে সাবত্রী ধীরে ধীরে তাঁর স্বামীর মাথা কোল থেকে 
নামালেন এবং দাঁড়য়ে উঠে কম্পিতহ্‌দয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনার ম্যার্ত 
‘দেখে বুঝেছি আপনি দেবতা । আপনি কে, কি ইচ্ছা করেন? 

যম বললেন, সাবত্রী, তুমি পাতব্রতা তপশচারিণী, এজন্য তোমার সঙ্গে 
কথা বলাছ। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে, আম একে পাশবদ্ধ 
কারে নিয়ে -যাব। সত্যবান ধার্মক, গুণসাগর, সেজন্য আমি অনূচর না পাঠিয়ে নিজেই 
.এসেছি। এই ব'লে যম সত্যবানের দেহ থেকে অঙ্গ্ষ্ঠপাঁরমাণ পুরুষ (১) পাশবদ্ধ 
করে টেনে নিলেন, প্রাণশুন্য দেহ *বাসহীন নিষ্প্রভ নিশ্চেষ্ট হয়ে প'ড়ে রইল; যম 
দক্ষিণ দিকে চললেন। সাবত্রীকে; পশ্চাতে আসতে দেখে যম বললেন, সাবিত্রী, 
তুমি ভর্তার খণ শোধ করেছ, এখন 'ফিরে গয়ে এ'র পারলৌিক ক্রিয়া কর। 

সাবত্রী বললেন, আমার স্বামী যেখানে যান অথবা তাঁকে যেখানে নিয়ে 
যাওয়া হয় আমারও সেখানে যাওয়া কর্তব্য, এই সনাতন ধর্ম। আমার তপস্যা ও 
পাতিপ্রেমের বলে এবং আপনার প্রসাদে আমার গাঁত প্রাতিহত হবে না। পাঁণ্ডিতরা 
বলেন, একসঙ্গে সাত পা গেলেই মিত্রতা হয়; সেই মিব্রতায় নির্ভর ক'রে আপনাকে 
কছু বলাছ শুনুন। পাঁতহীনা নারীর পক্ষে বনে বাস করেও রণ করা 
“অসম্ভব । যে ধর্মপথ সাধ্জনের সম্মত সকলে তারই অনুসরণ র, অন্য পথে 
যায় না। সাধুজন গাহস্থ্য ধর্মকেই প্রধান বলেন। ২ 

নানি দাবি হাজির ভিলা রি তোমার শদদ্ধ 


(১) সক্ষম 'ব। লিঙগ শরীর। 
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ভাষা আর য্যান্তসম্মত বাক্য শুনে আম তুষ্ট হয়োছ, তুমি বর চাও। সত্যবানের 
জীবন ভিন্ন যা চাও তাই দেব। সাবিত্রী বললেন, আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচম্যুত 
হয়ে বনে বাস করছেন, আপনার প্রসাদে তিনি চক্ষু লাভ ক'রে অগ্নি ও সূর্যের ন্যায় 
তেজস্বী হ'ন। যম বললেন, তাই হবে। তোমাকে পথশ্রমে ক্লান্ত দেখাছ, তুমি 
শফরে যাও। 
যে গাঁত আমারও সেই গাঁত। তা ছাড়া আপনার ন্যায় সজ্জনের সঙ্গে একবার 
[িলনও. বাঞ্চনীয়, তা নিষ্ফল হয় না, সেজন্য সাধূসঙ্গেই থাকা উচিত যম 
বললেন, তুমি যে হিতবাক্য বললে তা মণ্োহর বাণ্ধিপ্রদ। সত্যবানের জীবন ভিন্ন 
দ্বিতীয় একটি বর চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার শ্বশুর তাঁর রাজ্য পনর্বার লাভ 
করুন, তিনি যেন স্বধর্ম পালন করতে পারেন। 

যম বললেন, রাজকন্যা, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এখন নিবৃত্ত হও, 
আর পরিশ্রম. কারো না। সাঁবত্রী বললেন, দেব, আপনি জগতের লোককে 
নিয়মানূসারে সংঘত রাখেন এবং আয়ুঃশেবে তাদেরই কর্মানুসারে 'নয়ে যান, 
আপনার নিজের ইচ্ছায় নয়; এজন্যই আপনার নাম যম! আমার আর একটি কথা 
শুন্দন। কর্ম মন ও বাক্য দ্বারা কোনও প্রাণীর অনিষ্ট না করা, অনুগ্রহ ও দান 
করা--এই সনাতন ধর্ম। জগতের লোক সাধারণত অল্পায় ও দুর্বল, সেজন্য 
সাধূজন শরণাগত আমন্তরকেও দয় করেন। যম বললেন, পপাঁসতের পক্ষে যেমন 
জল, সেইরূপ তোমার বাক্য। কল্যাণী, সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একটি 
বর চাও 

সাবিত্রী বললেন, আমার পতা পূত্রহীন, বংশ্রক্ষার্থ তাঁর যেন শতপএ হয়, 
এই তৃতাঁয় বর আমি চাচ্ছি। যম বললেন, তাই হবে। তুমি বহুদ রে এসে পড়েছ, 
এখন ফিরে যাও। সাবত্রী বললেন, আমার পক্ষে এ দূর নয়, কারণ স্বামীর নিকটে 


আছি। আমার মন আরও দূরে ধাঁবত হচ্ছে। আপাঁন বিবস্বানের সর্ষে) পুত্র, 
সেজন্য আপাঁনি বৈবস্বত; আপাঁন সমবপ্ধতেধ্মদসরে প্রন করেন 
সেজন্য আপনি ধর্মরাজ। ০2 হয় তেমন, 


নিজের উপরেও হয় না। 
(5০ রিতা তুমি 
সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর একাঁট বর চাও। সাবিত্রী বললেন, আমার গর্ভে 


সত্যবানের রসে যেন বলবীর্ধশালী শতপনতর হয়, এই চতুর্থ বর চাচ্ছি। যম 


বনপর্ব ২৫৭ 


বললেন, বলবীর্যশালী শতপ্দত্র তোমাকে আনান্দত করবে। রাজকন্যা, দূর পথে 
এসেছ, ফিরে যাও। 

সাবিত্রী বললেন, সাধুজন সর্বদাই ধর্মপথে থাকেন, তাঁরা দান ক'রে 
অনূতপ্ত হন না। তাঁদের অনগ্রহ ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারও প্রার্থনা বা 
সম্মান নষ্ট হয় না, তাঁরা সকলেরই রক্ষক। - যম বললেন, তোমার ধর্মসম্মত 
হৃদয়গ্রাহী বাক্য শুনে তোমার প্রতি আমার ভান্ত হয়েছে। পাঁতব্রতা, তুমি আর 
একটি বর চাও। 

সাবিত্রী বললেন, হে মানদ, যে বর আমাকে দিয়েছেন তা আমার পণ্য না 
থাকলে আপাঁন দিতেন না। সেই পণ্যবলে এই বর চাচ্ছ _- সত্যবান জীবনলাভ 
করুন, পাঁত বিনা আম মৃততুল্য হয়ে আছি। পাঁতহন হয়ে আম সুখ চাই না, 
স্বর্গ চাই না, 'প্রয়বস্তু চাই না, বাঁচতেও চাই না। আপনি শতপুত্রের বর দিয়েছেন, 
অথচ আমার পাঁতকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। সত্যবান বেচে উঠুন এই বর চাচ্ছি, 
তাতে আপনার বাক্য সত্য হবে। ধর্মরাজ যম বললেন, তাই হবে। সত্যবানকে 
পাশমুস্ত ক'রে যম হন্টচিত্তে বললেন, তোমার পাঁতকে মুক্তি দিলাম, ইনি নীরোগ 
বলবান ও সফলকাম হবেন, চার শত বৎসর তোমার সঙ্গে জশীবত থাকবেন, যজ্ঞ ও 
ধর্মকার্য ক'রে খ্যাতিলাভ করবেন। 

যম চ'লে গেলে সাঁব্রী তাঁর স্বামীর মৃতদেহের নিকট ফিরে এলেন। তিনি 
সত্যবানের মাথা কোলে তুলে নিয়ে বললেন, রাজপান্র, তুমি বিশ্রাম করেছ, তোমার 
'নিদ্রাভগ্গ হয়েছে, যাঁদ পার তো ওঠ। দেখ, রান্রি গাঢ় হয়েছে। সত্যবান সংজ্ঞালাভ 
ক'রে চাঁরাদকে চেয়ে দেখলেন, তার পর বললেন, আম শরঃপাঁড়ায় কাতর হয়ে 
তোমার কোলে ঘদাশয়ে পড়োছলামু, তুমি আমাকে আলিঙ্গন করে ধ'রে ছলে। আম 
নিদ্রাস্থায় ঘোর অন্ধকার এবং এক মহাতেজা প্যর্ষকে দেখোঁছ। একি স্বপ্ন না 
সত্য? সাবিত্রী বললেন, কাল তোমাকে. বলব। এখন রাত্রি গভীর হয়েছে, ওঠ, 
পিতা-মাতার কাছে চল। সত্যবান বললেন, এই ভয়ানক বনে নিবিড় অন্ধকারে পথ 
দেখতে পাবে না। স্যাবন্রী বললেন, এই বনে একটি গাছ জব্লছে, তু আগুন 
এনে আমাদের চারাদিকে জবালব, কাঠ আমাদের কাছেই (তোমাকে রূগ্নের 
ন্যায় দেখাচ্ছে, যদি যেতে না পার তবে আমরা এখানেই রু্িফাপন করব। সত্যবান 
বললেন, আম সুস্থ হয়োছ, ফিরে যেতে ইচ্ছা দিনমানেও যাঁদ আম 
আশ্রমের বাইরে যাই তবে পিতা-মাতা উদবিগ্ন হয়ে আমার অন্বেষণ করেন, বিলম্বের 
জন্য ভর্খসনা করেন। আজ তাঁদের কি অবস্থা হয়েছে তাই আম ভাবছি। 

১৭ 


R৫৮ মহাভারত 


সত্যবান শোকার্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন! সাবিত্রী তাঁর চোখ মদাছয়ে 
দিয়ে বললেন, যাঁদ আমি তপস্যা দান ও হোম করে থাকৈ তবে এই রাত্রি আমার 
*বশুর শাশুড়ী আর স্বামীর পক্ষে শুভ হ’ক! সাবিত্রী তাঁর কেশপাশ সংযত 
ক'রে দুই বাহন দিয়ে স্বামীকে তুললেন। সত্যবান তাঁর ফলের থাঁলর দিকে তাকাচ্ছেন 
দেখে সাবিন্রী বললেন, কাল নিয়ে যেয়ো, তোমার কুঠার আমি নাচ্ছ। ফলের থলি 
গাছের ডালে ঝূঁলিয়ে রেখে কুঠার নিয়ে সাবিত্রী সত্যবানের কাছে এলেন এবং তাঁর 
বাঁ হাত নিজের কাঁধে রেখে নিজের ডান হাতে তাঁকে জাঁড়য়ে ধরে চললেন। সত্যবান 
বললেন, এই পলাশবনের উত্তর দিকের পথ দিয়ে দ্রুত চল, আম এখন সুস্থ হয়েছ, 
িতামাতাকে শীঘ্ব দেখতে চাই। 
__ এই সময়ে দ্বামৎসেন চক্ষু লাভ করলেন। সত্যবান না আসায় তিনি 
উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁর ভার্যা শৈব্যার সঙ্গে চারাঁদকে উন্স্তের ন্যায় খদজতে লাগলেন। 
আশ্রমবাসণ খাঁষিরা তাঁদের ফাঁরয়ে এনে নানাপ্রক্রে আশ্বাস দিলেন। এমন সময় 


সাবিত্রী সত্যবানকে নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তখন ব্রাহণরা আগ্দন 
জবাললেন এবং শৈব্যা সত্যবান ও সাবিত্রীর সঙ্গে সকলে রাজা .দযমংসেনের নিকটে 


বসলেন। সত্যবান জানালেন যে তিনি শরঃপণড়ায় কাতর হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন 
সেজন্য ফিরতে বিলম্ব হয়েছে। গৌতম নামে এক খাঁষ বললেন, তোমার পতা 
অকস্মাং চক্ষু লাভ করেছেন, তুমি এর কারণ জান না। সাবিত্রী, তুমি বলতে পারবে, 
তুমি সবই জান, তোমাকে ভগবতা সাবিত্রী দেবীর ন্যায় শান্তমতী মনে কারি। যদ 
গোপনীয় না হয় তো. বল। 

সাবিত্রী বললেন, নারদের কাছে শুনোছলাম যে, আমার পাঁতর মৃত্যু হবে। 
আজ সেই দিন, সেজন্য আম পাঁতর সঙ্গ ছাঁড় নি। তার পর সাবিন্রী ঘমের আগমন, 
সত্যবানকে গ্রহণ, এবং স্তবে প্রসন্ন হয়ে পাঁচটি বরদান প্রভাতি সমস্ত ঘটনা বিবৃত 
করলেন। খষিরা বললেন, সাধৰী, তুমি সুশীলা প্দণ্যবতশী সদ্‌্বংশীয়া) তমোময় 
হদে নিমজ্জমান বিপদগ্রস্ত রাজবংশকে তুম উদ্ধার করেছ। তার পৃ: তাঁরা 
সার বহ; প্রশংসা ও সন্মাননা করে হতে [নিল নিজ গে চানন। 

পরদিন প্রভাতকালে শাল্বদেশের প্রজারা এসে দামৎ যে তাঁর 
মন্ত তাঁর শতকে বিনষ্ট করেছেন এবং রাজাকে নিয়ে যাবার উন চতুরঙ্গ সৈন্য 
উপস্থিত হয়েছে। দন্যমৎসেন তাঁর মাহফা, পত্র ও বধূর সঙ্গে নিজ রাজ্যে 
ফিরে গেলেন এবং স্ত্যবানকে যৌবরাজ্যে আঁভাঁষন্ত: করলেন। যথাকালে সানীর 
শত পুত্র হ'ল এবং অশ্বপাঁতর ওরসে মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর এক শত ভ্রাতাও হ'ল। 


বনপর্ব ২৫৯ 


এই সাবিত্রীর উপাখ্যান যে ভান্তিসহকারে শোনে সে সুখী ও সর্বাবষর়ে 
ধসদ্ধকাম হয়, কখনও দুঃখ পায় না। 


॥ কুণ্ডলাহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
&৬। কর্ণের কবচ-কুণ্ডল দান 


লোমশ মান য্বাধান্ঠিরকে জানিয়োছলেন (১) যে ইন্দ্র কর্ণের সহজাত 
কুণ্ডল৷ ও কবচ হরণ ক'রে তাঁর শান্তক্ষয় করবেন। পাণ্ডবদের বনবাসের দ্বাদশ 
বৎসর প্রায় আঁতন্রান্ত হ'লে ইন্দ্র তাঁর প্রাতজ্ঞাপালনে উদ্যোগী হলেন। ইন্দ্রের 
আঁভপ্রায় বুঝে সূর্য নাদ্রুত কর্ণের নিকট গেলেন এবং স্বপ্নযোগে ব্রাহ্মণের মার্ততে 
দর্শন দিয়ে বললেন, বৎস, পাণ্ডবদের িতের জন্য ইন্দ্র তোমার কুণ্ডল ও কবচ হরণ 
করতে চান। তানি জানেন যে সাধ্দলোকে তোমার কাছে কছু চাইলে তুমি দান 
কর। তানি রাহত্রণের বেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করতে তোমার কাছে যাবেন। ভুমি 
দিও না, তাতে তোমার আয়দক্ষয় হবে। 

কর্ণ প্রশ্ন করলেন, ভগবান, আপাঁন কে? সূর্য বললেন, আম সহস্রাংশু 
সূর্য, তোমার প্রাত স্নেহের জন্য দেখা দিয়োছ। কর্ণ বললেন, [বভাবস্ম, সকলেই 
আমার এই ব্রত জানে যে প্রার্থী ব্রাহমণকে আম প্রাণও দিতে পার! ইন্দ্র যাঁদ 
পাণ্ডবদের হিতের জন্য ব্রাহমণবেশে কবচ-কুণ্ডল ভিক্ষা করেন তবে আম অবশ্যই 
দান করব, তাতে আমার কীর্ত এবং ইন্দ্রের অকীর্ত হবে। 

কর্ণকে নিবৃত্ত করবার জন্য সূর্য বহু চেষ্টা করলেন, কিন্তু কর্ণ সম্মত 
হলেন না। তিনি বললেন, আপাঁন উদ্বীবগ্ন হবেন, না, অজর্ন যাঁদ 
কার্তবীর্যাজ্নের তুল্য ও হয় তথাপি তাকে আমি যুদ্ধে জয় করব। আপনি তো 
জানেন যে আমি পরশুরাম ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবল লাভ করোছি। সূর্ঘ. বললেন, 


তবে তুমি ইন্দ্রকে এই কথ্য বলো, সহসল্রাক্ষ, আপনি আমাক্ষে শত্রুনাশক শান্ত 
অস্ত্র দন তবে কবচ-কুণ্ডল দেব! কর্ণ সম্মত হলেন। ০5 


প্রত্যহ মধ্যাহনকালে কর্ণ স্নানের পর জল থেকে উর্ধে স্তব করতেন, 
সেই সময়ে .ধনপ্রার্থী ব্রাহননণরা তাঁর কাছে আসতেন, তথ তাঁর কিছুই অদের থাকত 
না। একদিন, ইন্দ্র ব্রাহনণের বেশে তাঁর কাছে এসে বললেন, কর্ণ, তুমি যাঁদ সত্যব্ত 


(১) বনপর্ব, ২০-পারিচ্ছেদে। 


২৬০. মহাভারত 


হও ৩৬ তোমার সহজাত কবচ ও কুণ্ডল ছেদন ক'রে আমাকে দাও। কর্ণ বললেন, 
ভূমি স্তী গো বাসস্থা” বিশাল রাজ্য প্রভাত যা চান দেব, কিন্তু আমার সহজাত 
কবচ-কুপ্ডল দিতে পা । না, তাতেই আম জগতে অবধ্য হয়েছি। ইন্দ্র আর কিছুই 
নেবেন না শুনে কর্ণ সহাস্যে বললেন, দেবরাজ, আপনাকে আমি পূর্বেই চিনোছি। 
আমার কাছ থেকে বৃথা বর নেওয়া আপনার অযোগ্য। আপাঁন দেবগণের ও অন্য 
প্রাণগণের ঈশ্বর, আপনারও উচিত আমাকে বর দেওয়া । ইন্দ্র বললেন, সৃ্যই 
পূর্বে জানভে ছেরে তোমাকে সতর্ক করে দিয়েছেন। বৎস কর্ণ, আমার বজ্র তন্ন 
যা ইচ্ছা কর তা নাও। কর্ণ বললেন, আমার কবচ-কৃণ্ডলের পাঁরবর্তে আমাকে 
অব্যর্থ পাক্তি-অস্ত দন যাতে শব্রুসংঘ ধ্বংস করা যায়। 

ইল একট চিন্তা ক'রে বললেন, আমার শান্ত তোমাকে দেব, তুম তা নিক্ষেপ 
করজে একজন মাত্র শত্রুকে বধ ক'রে সেই অস্ত্র আমার কাছে ফিরে আসবে। কর্ণ 
বললেন, আমি মহাযৃদ্ধে একজন শব্রুকেই বধ করতে চাই, যাকে আম ভয় করি। 
ঈন্্র বললেন, তুমি এক শতকে মারতে চাও, কিন্তু লোকে যাকে হার নারায়ণ 
সআঁচন্ত্য প্রভাত বলে সেই কৃষ্ণই তাকে রক্ষা করেন। কর্ণ বললেন, যাই হ'ক আপান 
আমাকে অমোঘ শান্ত দিন যাতে একজন প্রতাপশালী শত্রুকে বধ করা যায়। আম 
কবচ-কুণ্ডল ছেদন ক'রে দেব, কিন্তু আমার গান্র যেন বিরূপ না হয়। প্র বললেন, 
তোমার দেহের কোনও বিকৃতি হবে না। কিন্তু অন্য অস্ত থাকতে ₹ ধবা তোমার 
প্রাণসংশয় না হ'লে যাঁদ অসাবধানে এই অস্ত্র নিক্ষেপ কর তবে তে নার উপরেই 
পড়বে। কর্ণ বললেন, আম সত্য বলাছ, পরম প্রাণসংশয় হ'লেই "মি এই অস্ত্র 
মোচন করব। | E 
ইন্দ্রের কাছ থেকে শান্ত-অস্ত্র নিয়ে কর্ণ নিজের কবচ-কুণ্ডল কেটে লেন, 
তা দেখে দেব দাশ £ানব সিংহনাদ ক'রে উঠল। কর্ণের মুখের কোনও বিহার দখা 
গেল না। কর্ণ থেকে কুণ্ডল কেটে দিয়েছিলেন সেজন্যই তাঁর নাম কণ:॥ ড্র 
কবচ-কুস্ডল নিয়ে ইন্দ্র সহাস্যে চ'লে গেলেন। তিনি মনে করলেন, তাঁর বির ফণে 
কর্ণ যশস্বী হয়েছেন, পাণ্ড়বরাও উপকৃত হয়েছেন। 2০৮ 
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॥ আরণেয়পর্বাধ্যায় ৷ 
৫৭ । যক্ষ-য7াধাম্ঠরের প্রশ্নোত্তর 


একাঁদন এক ব্রাহ্মণ য্াধন্ঠিরের কাছে এসে বললেন, আমার অরাণ আর 
মল্থ (১) গাছে টাঙানো ছিল, এক হারণ এসে তার শিঙে আটকে নিয়ে পাঁলয়ে 
গেছে। আপনারা তা উদ্ধার করে দিন যাতে আমানের আঁ্নিহোত্রের হান না হয়। 
যাঁধন্ঠির তখনই তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে হারিণের অন্বেষণে যাত্রা করলেন। তাঁরা 
হাঁরণকে দেখতে পেয়ে নানাপ্রকার বাণ নিক্ষেপ করলেন কিন্তু বিদ্ধ করতে পারলেন 
না। তার পর সেই হারণকে আর দেখা গেল না। পাণ্ডবগণ শ্রান্ত হয়ে দুঃখত- 
মনে বনমধ্যে এক বটগাছের শীতল ছায়ায় বসলেন! 

নকুল বললেন, আমাদের বংশে কখনও ধর্মলোপ হয় নি, আলস্যের ফলে 
কোনও কার্য আঁসদ্ধ হয় নি, আমরা কোনও প্রার্থীকে 'ফাঁরয়ে দই নি; কিন্তু 
আজ আমাদের শান্তর সম্বন্ধে সংশর উপস্থিত হ'ল কেন? যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, 
বিপদ কতপ্রকার হয় তার সীমা নেই, কারণও জানা যায় না; ধর্মই পাপপুণ্যের ফল 
ভাগ ক'রে দেন। ভীম বললেন, দুঃশাসন দ্রৌপদীর অপমান ক'রোছিল তথাপ-তাকে 
আমি বধ কার নি, সেই পাপে আমাদের এই দশা হরেছে। অজর্যন বললেন, সৃতপত্র 
কর্ণের তাঁক্ষ7 কট;বাক্য সহ্য করছিলাম, তারই এই ফল। সহদেব বললেন, শকুনি 
যখন দ্যুতে জয়ী হয় তখন আম তাকে হত্যা কার নি সেজন্য এমন হরেছে। 

পাণ্ডবগণ তৃষার্ত হয়োছলেন। য্যাধান্ঠরের আদেশে নকুল বটগাছে উঠে 
চারদিক দেখে জানালেন, জলের ধারে জন্মায় এমন অনেক গাছ দেখা যাচ্ছে, সারসের 
রবও শোনা যাচ্ছে, অতএব নিকটেই জল পাওয়া যাবে। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি 
শীঘ্র গিয়ে তূণে করে জল নিয়ে এস। 

নকুল জলের কাছে উপস্থিত হয়ে পান করতে গেলেন, এমন সময়ে.শদনলেন 
অন্তরীক্ষ থেকে কে বলছে বৎস, এই জল আমার আঁধকারে টি তার 


প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর পান করো। 'পিপাসার্ত নকুল অগ্রাহ্য করে 
জলপান করলেন এবং তখনই ভূর্পাতত হলেন। ২১০৮ 
নকুলের বিলম্ব দেখে যুধিষ্ঠির “সহদেবকে ৷ সহদেবও আকাশ- 


(১) এক খঁড কাঠের উপর আর একটি দণ্ডকার কাঠ মন্থন কারে আগুন জবালা 
হ’ত। নীচের কাঠ অরশি, উপরের কাঠ মন্থ। 


২৬২ মহাভারত :.-.....৮. 


. বাণ শুনলেন এবং জলপান ক'রে ভূপাতিত হলেন। তার পর য্যাঁধন্ঠির একে একে 
অজন ও ভাীমকে পাঠালেন, তাঁরাও পূর্ববং জলপান ক'রে ভূপাতিত হলেন । 
ভ্রাতারা কেউ ফিরে এলেন না দেখে যুধাষ্ঠর উদ্‌বিগ্ন হয়ে সেই জনহীন মহাবনে 
প্রবেশ করলেন এবং এক স্বর্ণময়-পদ্মশোভিত সরোবর দেখতে পেলেন। সেই 
সরোবরের তরে ধনদূর্বাণ বিক্ষত হয়ে রয়েছে এবং তাঁর ভ্রাতারা প্রাণহীন নিশ্চেষ্ট 
হয়ে পড়ে আছেন দেখে য্াধান্ঠর শোকাকুল হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন । ভ্রাতাদের 
গায়ে অস্রাঘাতের চহ] নেই, ভূমিতে অন্য কারও পদাঁচহ নেই দেখে. যাঁধান্তর 
ভাবলেন কোনও মহাপ্রাণণ এদের বধ করেছে, অথবা দুর্ধোধন বা শকুন . এই 
গুপ্তহত্যা কারয়েছে। 

যুধিষ্ঠির সরোবরে নেমে জলপান করতে গেলেন এমন সময় উপর থেকে 
শুনলেন - আম মৎস্যশৈবালভোজী বক, আমিই তোমার ভ্রাতাদের পরলোকে 
পাঠিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে যাঁদ জলপান কর তবে তুমিও সেখানে: 
যাবে। হ্াঁধান্ঠর বললেন, আপাঁন কোন্‌ দেবতা? মহাপর্বততুল্য আমার চার 
ভ্রাতাকে আপনি নিপাঁতিত করেছেন, আপনার আঁভপ্রায় কি তা বুঝতে পারছি না, 
আমার অত্যন্ত ভয় হচ্ছে, কৌতৃহলও হচ্ছে। ভগবান, আপনি কে? যুধিষ্ঠির 
এই উত্তর শুনলেন_-আঁম যক্ষ। 

তখন তালবৃক্ষের ন্যায় মহাকায় বিকটাকার সূর্য ও আঁগ্নর ন্যায় তেজস্বী 
এক যক্ষ বক্ষে ভর দিয়ে দাঁড়য়ে মেঘগম্ভীরস্বরে বললেন, রাজা, আম বহুবার বারণ 
করোছলাম তথাঁপ তোমার ভ্রাতারা জলপান করতে গিয়েছিল, তাই তাদের মেরোছ। 
যাঁধষ্ঠির, তুমি আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও তার পর জলপান ক'রো। য্যাধান্ঠর 
বললেন যক্ষ, তোমার আঁধকৃত বস্তু আম নিতে চাই না। তুম প্রশ্ন কর, আম নিজের 
ব্যাদ্ধ অন্সারে উত্তর দেব। 

তার পর যক্ষ একে একে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন, যুধিষ্ঠিরও তার উত্তর 


দিলেন। যথা = 

কাকে উদ রেখেছে? কে সর চে জি? কে 
তাঁকে অস্তে পাঠায়? কোথায় তান প্রাতাষ্তত আছেন? 2 

যুধিষ্ঠির । বহয় সূর্যকে উধের্বে রেখেছেন, চতুর্দিকে বিচরণ 
করেন, ধর্ম তাঁকে অস্তে পাঠায়, সত্যে তিনি প্রাতন্ঠিত 

য। ব্রাহণের দেবত্ব কি কারণে হয়ঃ কোন্‌ বর জন্য তাঁরা সাধু? 
তাঁদের মানষভাব কেন হয়? অসাধুভাব কেন হয়? 


বনপর্ব ২৬৩ 


যু। বেদাধ্যয়নের ফলে তাঁদের দেবন্ব, তপস্যার ফলে সাধুতা; তাঁরা মরেন 
এজন্য তাঁরা মানুষ, পরনিন্দার ফলে তাঁরা অসাধু হন। 

য। ক্ষত্রিয়ের দেবত্ব কিঃ সাধ্ধর্ম কিঃ মানুষভাব কিঃ অসাধুভাব 
কিঃ 

যৃ। অস্নিপ্‌ণতাই ক্ষাব্রিয়ের দেবত্ব, যজ্ঞই সাধ্ুধর্ম, ভয় মানুষভাব, 
শরণাগতকে পাঁরত্যাগই অসাধূভাব। 

য। পাঁথবী অপেক্ষা গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু 
অপেক্ষা শীঘ্রতর কে? তৃণ অপেক্ষা বহ্‌তর কে? 

যৃ। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মন 
বায়; অপেক্ষা শীঘ্রতর, চিন্তা তৃণ অপেক্ষা বহৃতর। 

য। সুপ্ত হয়েও কে চক্ষু মুদ্ৰিত করে নাঃ জন্মগ্রহণ করেও কে স্পন্দিত 
হয় নাঃ কার হৃদয় নেই? বেগ দ্বারা কে বৃদ্ধি পায়? 

যু। মৎস্য নিদ্রাকালেও চক্ষু মুদ্রিত করে না, অণ্ড প্রসৃত হয়েও স্পন্দিত 
হয় না, পাষাণের হৃদয় নেই, নদী বেগ দ্বারা বৃদ্ধি পায়। 

য। প্রবাসী, গৃহবাসী, আতুর ও মুমূর্য- এদের মিত্র কারা? ূ্‌ 

যু। প্রবাসীর মত সঙ্গী, গৃহবাসীর মিত্র ভার্ধা, আতুরের মিত্র চিকিৎসক, 
মুমূর্ষধর মিত্র দান। 

য। 'ঁক ত্যাগ করলে লোকাপ্রয় হওয়া যায়ঃ কি ত্যাগ করলে শোক হয় 
না? কি ত্যাগ করলে মানুষ ধনী হয়? ক ত্যাগ করলে সখী হয়? 

যু। আভমান ত্যাগ করলে লোকাপ্রয় হওয়া যায়, ক্লোধ ত্যাগ. করলে শোক 
হয় না, কামনা ত্যাগ করলে লোকে ধনণ হয়, লোভ ত্যাগ করলে সুখী হয়। 

তার পর ক্ষ বললেন, বার্তা কিঃ আশ্চর্য কিঃ পন্থা কি? সুখী কে? 
আমার এই চার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে জলপান কর। 


উর 2 সূর্য তার আন, 
রাতাদন তার ইন্ধন, মাস-খতু তার আলোড়নের দবা হোতা); এই বার্তা। ; 


২৬৪ মহাভারত 


অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমান্দিরমূ। 
" শেষাঃ স্থিরত্বামচ্ছল্তি িমাশ্চর্যমতঃ পরম্‌॥ . 
-_ প্রাণগণ প্রত্যহ যমালয়ে যাচ্ছে, তথাপি অবাশিষ্ট সকলে চিরজীবা হ'তে চায়, এর 
চেয়ে আশ্চর্য কি আছে? 
বেদাঃ বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বাঁভন্না 
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্‌। 
ধর্মস্য তত্বং নিহতং গরঢহায়াং 
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ 
-বেদ বাভন্ন, স্মাত 'বাভন্ন, এমন মুনি নেই যাঁর মত ভিন্ন নয়। ধর্মের তত্ব 
গুহায় নিহিত, অতএব মহাজন (১) যাতে গেছেন তাই পল্থা। 
দিবসস্যান্টমে ভাগে শাকং পচাত যো নরঃ। 
অনৃণন চাপ্রবাসী চ স বাঁরচর মোদতে ॥ 
_ হে জলচর বক, যে লোক খণী ও প্রবাসী না হয়ে দিবসের অস্টম ভাগে 
(সন্ধ্যাকালে) শাক রন্ধন করে সেই সুখী । 
যক্ষ বললেন, তুমি আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছ; এখন বল, 
পুরুষ কে? সর্বধনেশ্বর কে? 
যুধিণ্ঠির উত্তর দিলেন, 
দিবং স্পৃশাতি ভূঁমিণ্ট শব্দঃ পুণ্যেন কর্মণা। 
যাবৎ স শব্দো ভবাঁত তাবৎ পুরুষ উচ্যতে ॥ 
তুল্য প্রয়াপ্রয়ে যস্য সখদ্ঃখে তথৈব চ। 
অতাঁতানাগতে চোভে স বৈ সববধনে*বরঃ॥ 
-প্াণ্যকর্মের শব্দ (প্রশংসাবাদ) স্বর্গ ও পৃথিবী স্পর্শ করে; যত কাল সেই শব্দ 
থাকে তত কালই লোকে প্র্ষরূপে গণ্য হয়। প্রিয়-অপ্রিয়, সুখ-দুঃখ, অতীত ও 


ভবিষ্যৎ যিনি তুল্য জ্ঞান করেন তানিই সর্বধনেশ্বর। (৪১ 
যক্ষ বললেন, রাজা, তুমি এক ভাতার নাম বল যাঁকে বাঁচাতে চাঙ” যুধিষ্ঠির 
বললেন, মহাবাহু নকুল জাবনলাভ করদন। যক্ষ বললেন, তোমার প্রিয় 


এবং অজন তোমার অবলম্বন; এ'দের ছেড়ে দিয়ে ধীর ভ্রাতা নকুলের জীবন 
চাচ্ছ কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, যাঁদ আম ধর্ম নষ্ট কার তবে ধর্মই আমাকে বিনষ্ট 


(১) বিখ্যাত সাধুজন, অথবা বহুজন। 
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করবেন। যক্ষ, কুন্তী ও মাদ্রী দুজনেই আমার পিতার ভার্যা, এ'দের দুজনেরই 
পুত্র থাকুক এই আমার ইচ্ছা, আম দুই মাতাকেই তুল্য জ্ঞান কাঁর। যক্ষ বললেন, 
ভরতশ্রে্ঠ, তুমি অর্থ ও কাম অপেক্ষা অন্শংসতাই শ্রেষ্ঠ মনে কর, অতএব তোমার 
সকল ভ্রাতাই জীবনলাভ করদন। 

ভীমাদ সকলেই গাব্রোথান করলেন, তাঁদের ক্ষ_ংাঁপপাসা দূর হ'ল। 
যুধিষ্ঠির যক্ষকে বললেন, আপনি অপরাজিত হয়ে এই সরোবরের তাঁরে এক পায়ে 
দাঁড়য়ে আছেন, আপানি কোন্‌ দেবতা? আমার এই মহাবীর ভ্রাতাদের পাতত 
করতে পারেন এমন যোদ্ধা আমি দোখ না। এ'রা সুখে অক্ষতদেহে জাগাঁরত 
হয়েছেন। বোধ হয় আপাঁন আমাদের সূহ্‌ত বা পিতা । 

যক্ষ বললেন, বৎস, আমি তোমার জনক ধর্ম। তুমি বর চাও। য্দাধাচ্ঠির 
বললেন, যাঁর অরণি ও মল্থ হারণ নিয়ে গেছে সেই ব্রাহযণের অগ্নিহোত্র যেন লুপ্ত 
না হয়। ধর্ম বললেন, তোমাকে পরাঁক্ষা করবার জন্য আমিই মৃগরূপে অরাঁণ ও 
মন্থ হরণ করোছলাম, এখন তা ফিরিয়ে দচ্ছি। তুমি অন্য বর চাও। যুধিষ্ঠির 
বললেন, আমাদের দ্বাদশ বৎসর বনে আঁতবাহত হয়েছে, এখন ত্রয়োদশ বংসর 
উপাস্থিত। আমরা যেখানেই থাক, কোনও লোক যেন আমাদের চিনতে না পারে। 
ধর্ম বললেন, তাই হবে, তোমরা নিজ রূপে বিচরণ করলেও কেউ চনতে পারবে না। 
তোমরা ত্রয়োদশ বৎসর বিরাট রাজার নগরে অজ্ঞাত হয়ে থেকো, তোমরা যেমন ইচ্ছা 
সেইপ্রকার রূপ ধারণ করতে পারবে। | 

- তার পর পাণ্ডবগণ আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রাহমুণকে অরাণ ও মন্থ দিলেন। 


.€&৮। ত্ৰয়োদশ বংসরের আরম্ভ 


. পাণ্ডবগণ তাঁদের সহবাসী তপফ্বিগণকে কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপনারা 
জানেন যে ধৃতরাষ্ট্ের পৃত্রেরা কপট উপায়ে আমাদের রাজ্য হরণ করেছে, বু; দ:ঃখও 
দয়েছে। আমরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে কষ্টে যাপন করোছ, এখব্, ষি ত্রয়োদশ 
বংসর উপস্থিত হয়েছে। আপনারা অনুমাঁত দিন, আমরা এহন উঅন্রাতবাস করব। 
থা দর্যোধন কর্ণ আর শকুন যাঁদ আমাদের সন্গরপাঁয় তবে বিষম অনিষ্ট 
করবে। 
| যুধাম্ঠর বললেন, এমন দিন ক হবে যখন আমরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আবার 
{নিজ দেশে নিজ রাজ্যে বাস করতে পারব? অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে এই কথা ব'লে তান 
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মত হলেন। ধৌম্য প্রভূত ব্রাহন্রণগণ সান্বনাবাক্টে যযাধান্ঠিরকে প্রবোধিত 
হ্লরলেন। ভীম বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশের. প্রতাক্ষায় আমরা এযাবৎ 
কোনও দুঃসাহসের কর্ম কার নি। আপনি যে কর্মে আমাদের নিষ্স্ত করবেন-আমরা 
তা কখনও পাঁরত্যাগ করর না। আপাঁন আদেশ দিলেই আমরা আঁবলম্বে শূজয় 
করব। | 

আশ্রমস্থ ব্রাহমণগণ এবং বেদাঁবৎ যাঁত ও মুনগণ যথাবাধ আশীর্বাদ 
ক'রে পনর্বার দর্শনের আভলাষ জানিয়ে চলে গেলেন। তার পর - পণ্চপাণ্ডব 
ধনদর্বাণহস্তে দ্রৌপদী ও প্রোহত ধোম্যের সঙ্গে যাত্রা করলেন এবং এক ক্রোশ 
দুরবতাঁ এক স্থানে এসে অজ্ঞাতবাসের মন্ব্রণার জন্য উপবিষ্ট হলেন। 


বিরাটিপর্ব 


1 পাণ্ডবপ্রবেশপর্বাধ্যায় ॥ 
১! অজ্ঞাতবাসের মন্তশা 


যৃধাম্ঠর বললেন, আমরা রাজ্যত্যাগ ক'রে দ্বাদশ বৎসর প্রবাসে আছি, 
এখন ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হয়েছে। এই শেষ বৎসর কষ্টে কাটাতে হবে। 
অজর্যন, তুমি এমন দেশের নাম বল যেখানে আমরা অজ্ঞাতভাবে বাস করতে পারব। 
অজন বললেন, যক্ষরূপী ধর্ম যে বর দিয়েছেন তার প্রভাবেই আমরা অজ্ঞাতভাবে 
[বিচরণ করতে পারব, তথাপ কয়েকাঁট দেশের নাম. বলাঁছ।-__-কুরুদেশের চারাঁদকে 
অনেক রমণীয় দেশ আছে, যেমন পাণ্টাল চোঁদ মৎস্য শূরসেন পটচ্চর দশার্ণ মল্ল শাল্ব 
যুগন্ধর কুন্তিরাম্ট্র সুরাম্্ী অবন্তী। এদের মধ্যে কোনটি আপনার ভাল মনে হয়? 
য্দাধান্ঠির বললেন, মৎস্যদেশের রাজা বিরাট বলবান ধর্মশীল বদান্য ও বৃদ্ধ, (তিনি 
আমাদের রক্ষা করতে "পারবেন, আমরা এক বৎসর বিরাটনগরে তাঁর কর্মচারী হয়ে 
থাকব। 

অজদন বললেন, মহারাজ, আপনি মৃদুস্বভাব লজ্জাশল ধার্মক, সামান্য, 
লোকের ন্যায় পরগৃহে কি কর্ম করবেন? য্দাধান্ঠর বললেন, বিরাট রাজা দ্যৃতাপ্রয়, 
আঁম কণক নাম নিয়ে ব্রাহনণরূপে তাঁর সভাসদ হব, বৈদূর্য স্বর্ণ বা হাঁম্তদন্ত 
নির্মত পাশক, জ্যোতীরস (১) নির্মিত ফলক এবং কৃষ্ণ ও লোহত গদাঁটকা 'নয়ে 
অক্ষক্ীড়া ক'রে রাজা ও তাঁর অমাত্যবর্গের মনোরঞ্জন করব। তিনি জিজ্ঞাসা করলে 
বলব যে পূর্বে আমি য্দধান্ঠরের প্রাণসম সখা ছিলাম। বুকোদর, বরাটনগরে 
তুমি কোন্‌ কর্ম করবে? 

ভীম বললেন, আমি বল্পব নাম নিয়ে রাজার পাকশালার অধ্যক্ষ হব, 
পাককার্ষে নিপৃণতা দেখিয়ে তাঁর স্দীশাক্ষিত পাচকদের হারিয়ে দেব। তা ছাড়া 
আমি রাশি রাশি কাঠ বয়ে আনব, প্রয়োজন হ'লে বলবান হস্তা বা বকে দমন 
কয (মক বায নতো জক ব-বদ্তে চায় ভাব তাত দত চিতে ভাজ 


(১) মাঁণবিশেষ, bloodstone Ed 
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করব, কিন্তু বধ করব না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমি রাজা যাাঁধান্ঠিরের 
হস্তী ও বৃষ দমন করতাম এবং তাঁর সৃপকার ও মল্ল ছিলাম। 

যাঁধান্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে অজুন বললেন, আমি বৃহন্নলা নাম নিয়ে 
নপুংসক সেজে যাব, বাহুতে যে জ্যাঘর্ধণের চিহ্ন আছে তা বলয় দিয়ে ঢাকব, কানে 
উজ্জবল কুণ্ডল এবং হাতে শাঁখা পরব, চুলে বেণী বাঁধব, এবং রাজভবনের স্তীদের 
ছিলাম। 

নকুল বললেন, আম অশ্বের রক্ষা ও চাকৎসায় নিপুণ, গ্রান্থক নাম নিয়ে 
আম 'বিরাটরাজার অশ্বর্ক হব। নিজের পাঁরচয় এই দেব যে পূর্বে আম 
যুধিম্ঠরের অ*বরক্ষক. ছিলাম। 
"তত্ত্বাবধায়ক হব। আমি গরুর চাকৎসা দোহনপদ্ধাত ও পরীক্ষা জান; সুলক্ষণ 
বৃষও চিনতে পাঁর। 

যুধিষ্ঠির বললেন, আদর ভারী টিজা SEE 
পালনীয়া, জ্যেষ্ঠা ভাঁগনীর ন্যায় মাননীয়া। ইন সেখানে কোন্‌ কর্ম করবেন? 
দ্রৌপদী সুকুমারী, আভমানিনী, জন্মাবাধ মাল্য গন্ধ ও বিবিধ বেশভূষায় অভ্যস্ত। 
দ্রৌপদী বললেন, যে নারী স্বাধীনভাবে পরগহে দাসীর কর্ম করে তাকে সোরম্ধী 
বলা হয়। কেশসংস্কারে নিপুণ সৌরন্ধশর রুপে আম যাব, বলব যে পূর্বে আম 
দ্রৌপদীর পারচারকা ছিলাম। রাজমাহষী সুদেফা' আমাকে আশ্রয় দেবেন, তুমি 
ভেবো না। য্5ধাষ্ঠর বললেন, কল্যাণী, তোমার সংকল্প ভাল। মহৎ কুলে তোমার 
জন্ম, তুমি সাধবী, পাপকর্ম জান না। এমন ভাবে চ'লো যাতে পাপাত্মা শত্রররা.সুখী 
না হয়, তোমাকে কেউ যেন জানতে না পারে। 


২। ধৌম্যের উপদেশ-__ অজ্ঞাতবাসের উপক্রম 3৪১ 
O 
তল ও যোগ লি লিজ করম দল কা কা বলদ, 
UE রক্ষা করুন; তাঁর 
ACE আর দ্রৌপদীর পরিচারকারাও যাক: রথগ্ুল নিয়ে ইন্দ্রসেন 
প্রভাত দবারকায় চ'লে যাক। কেউ প্রশ্ন করলে সকলেই বলবে, পান্ডবরা কোথায় 
গেছেন তা আমরা জান না। 
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ধোম্য বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা ব্রাহমণ সূহ্দ্‌বর্গ যান অস্ত্াদ এবং 
আঁ্নিরক্ষা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করলে। য্যাধান্ঠর ও অজন সর্বদা দ্রৌপদীকে রক্ষা 
করবেন। এখন তোমাদের এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করতে হবে; তোমরা লোকব্যবহার 
জান, তথাঁপ রাজভবনে কিরূপ আচরণ করতে হয় তা আম বলাছ। -_ আম রাজার 
প্রয় এই মনে ক'রে রাজার যান পর্যঙ্ক আসন হস্তী বা রথে আরোহণ করা অন্দচিত। 
রাজা জিজ্ঞাসা না করলে তাঁকে উপদেশ দেবে না। রাজার পত্নী, যারা অন্তঃপুরে 
থাকে, এবং যারা রাজার আপ্রয় তাদের সঙ্গে মিত্রতা করবে না। আত সামান্য কার্যও 
রাজার জ্ঞাতসারে' করবে। মতামত প্রকাশ করবার. সময় রাজার যা হিতকর ও 'প্রয় 
তাই বলবে, এবং প্রিয় অপেক্ষা হিতই বলবে । বাক্‌সংযম ক'রে রাজার দক্ষিণ বা বাম 
পার্শ্বে বসবে, পশ্চাদূভাগে অস্ত্রধারী রক্ষীদের স্থান। রাজার সম্মুখে বসা সর্বদাই 
“নিষিদ্ধ ।' রাজা মিথ্যা কথা বললে তা প্রকাশ করবে না। আম বার বা ব্াদ্ধমান 
এই ব'লে গর্ব করবে না, প্রিয়কা্ করলেই রাজার প্রিয় হওয়া বায়। রাজার সকাশে 
ওষ্ঠ হস্ত বা জান: সণ্ডালন করবে না, উচ্চবাক্য বলবে না, বায়ু ও নিষ্ঠীবন নিঃশব্দে 
ত্যাগ করবে। কৌতুকজনক কোনও আলোচনা হালে উন্মন্তের ন্যায় হাসবে না, 
মৃদুভাবে হাসবে। যান লাভে হর্ষ এবং অপমানে দুঃখ না দৌঁখয়ে অপ্রমত্ত থাকেন, 
রাজা কোনও লঘু বা গুরু কার্ষের ভার দিলে যান [বচাঁলত হন না, তাঁনই রাজভবনে 
বাস করতে পারেন। রাজা বে যান বস্ত ও অলংকারাদি দান করেন তা নিত্য ব্যবহার 
করলে রাজার প্রিয় হওয়া যায়। বংস যাঁধান্ঠর, তোমরা এইভাবে এক বংসর বাগন 
ক'রো। 

যুধিষ্ঠির বললেন, আপাঁন যে সদুপদেশ দলেন তা মাতা কুন্তী ও মহামাতি 
বিদুর ভিন্ন আর কেউ দিতে পারেন না। তার পর ধোম্য পাণ্ডবগণের সম্যাদ্ধকামনায় 
মন্ত্রপাঠ করে অগ্নিতে আহুতি দিলেন। হোমাগ্ন ও ব্রাহমণগণকে প্রদক্ষিণ ক'রে 
পণ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসে যাত্রা করলেন। 


তাঁরা যমুনার দক্ষিণ তাঁর ?দয়ে পদব্রজে চললেন। দুর্গম ও বন 
অতিক্রম ক'রে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাণ্ঠালের দাঁক্ষিণ, এবং যক্ল্লোম ইশ্ররসেন দেশের 
মধ্য দিয়ে পাণ্ডবগণ মৎস্য দেশে উপস্থিত হলেন। তাঁদের , মুখ শমশ্রুময়, 
হস্তে ধন, কটিদেশে খড়গ; কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলচূত; আমরা ব্যাধ। বিরাট- 


রাজধানীর অদুরে এসে দ্রৌপদী অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়লেন, য্াধন্ঠরের আদেশে 
অজন তাঁকে স্কন্ধে বহন করে চলতে লাগলেন। রাজধানীতে উপস্থিত হয়ে 
যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা যাঁদ সশস্ত্র হয়ে নগরে প্রবেশ কার তবে লোকে উদ্বিগ্ন 
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হবে; অজর্দনের গান্ডীব ধনু অনেকেই জানে, তা দেখে আমাদের চিনে ফেলবে। 
অজর্“ন বললেন, *মশানের কাছে পর্বতশৃঙ্গে ওই যে বৃহৎ শমীব্ক্ষ রয়েছে তাতে 
আমাদের অস্ম রাখলে কেউ নিতে সাহস করবে না। তখন পাণ্ডবগণ তাঁদের ধন: 
থেকে জ্যা বিষুস্ত করলেন এবং দীর্ঘ উজ্জল খড়গ, তূণীর ও ক্ষুরধার বৃহৎ বাণ 
সকল ধনুর সঙ্গে বাঁধলেন। নকুল শমীবৃক্ষে উঠে একটি দূঢ় শাখায় অস্বগ্াল 
এমনভাবে রঙ্জুবদ্ধ করলেন যাতে বৃষ্টি না লাগে। তার পর তিনি একটি মৃতদেহ 
সেই বক্ষে বেধে দিলেন, যাতে পৃঁতিগন্ধ পেয়ে লোকে কাছে না আসে । গোপাল 
মেষপাল প্রভৃতির প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বললেন, ইনি আমাদের মাতা, বয়স আঁশ বা 
এক শ, মৃতদেহ গাছে বে'ধে রাখাই আমাদের কুলধর্ম। 

যাঁধম্ঠির নিজেদের এই পাঁচটি গুপ্ত নাম রাখলেন _- জয় জয়ন্ত বিজয় 
জয়সেন জয়দ্‌বল। তার পর সকলে সেই বিশাল নগরে প্রবেশ করলেন। 


+" 


৩। 1বিরাটভবনে ব্যাধান্ঠরাদর। আগমন 


বিরাট রাজার সভায় প্রথমে ব্রাহমণবেশণ যুধিষ্ঠির উপাস্থিত হলেন। তাঁর 
রুপ মেঘাবৃত সূর্য ও ভস্মাবৃত আশ্নর ন্যায়, তান বৈদুর্যখাঁচিত স্বর্ণময় পাশক 
বস্রাঞ্চলে বেধে বাহমূলে ধারণ ক'রে আছেন। তাঁকে দেখে বিরাট তাঁর সভাসদ্‌গণকে 
বললেন, ইনি কে? একে ব্রাহন্ণ মনে হয় না, বোধ হয় ইন কোনও রাজা; সঙ্গে 
গজ বাজ রথ না থাকলেও এ'কে ইন্দ্রের ন্যায় দেখাচ্ছে। য্াধান্ঠর নিকটে এসে 
বললেন, মহারাজ, আম বৈয়াপ্রপদ্য-গোনীয় ব্রাহযণ, আমার সর্বস্ব বিনষ্ট হয়েছে, 
জীবকার জন্য আপনার কাছে এসোছ। পূর্বে আম য্যাঁধাল্ঠরের সখা 1ছলাম। 
আমার নাম কঙ্ক, আমি দ্যৃতক্ৰীড়ায় নিপদণ। 

বিরাট বললেন, যা চাও তাই তোমাকে দেব, তুমি রাজা হবার যোগ্য, এই 
মংস্যদেশ শাসন কর। দ্যতকারগণ আমার 'প্রয়, আম তোমার বশবর্তী হয়ে থাকব। 
য্াধাষ্ঠির বললেন, মৎস্যরাজ, এই বর দন যেন দ়তক্লঁড়ায় নীচ লোক্রেসঞ্গে আমার 
বিবাদ না হয়, এবং আমি যাকে পরাজিত করব সে তার্‌ ধন পারবে না। 
বিরাট বললেন, কেউ যাঁদ তোমার আপ্রয় আচরণ করে তাকে নিশ্য় বধ 
করব, যাঁদ সে ব্রাহররণ হয় তবে নির্বাসিত করব। সমাগত প্রজাব্ন্দ শোন __ যেমন 
আমি তেমনই কঙ্ক এই রাজ্যের প্রভু। কণক, তুমি আমার সখা এবং আমার সমান, 
তুমি প্রচুর পানভোজন ও বস্ত্র পাবে, আমার ভবনের সকল দ্বার তোমার জন্য উদ্‌ঘাঁটিত 
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থাকবে, ভিতরে বাইরে সর্বত্র তুমি পরিদর্শন করতে পারবে। কেউ যাঁদ অর্থাভাবের 
জন্য তোমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তবে আমাকে জানও, যা প্রয়োজন তাই 
আম দান করব। 

তার পর 1সংহবিক্রম ভীম এলেন, তাঁর পাঁরধানে কৃষ্ণ বস্ম, হাতে খন্তি হাতা 
ও কোষম্স্ত কৃবর্ণ আসি। বিরাট সভাস্থ লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন, সিংহের ন্যায় 
উন্নতস্কন্ধ অতি রূপবান কে এই যুবা? ভীম কাছে এসে বিনীতবাক্যে বললেন, 
মহারাজ, আম পাচক, আমার নাম বল্লব, আমি উত্তম ব্যঞ্জন রাঁধতে পার, পূর্বে রাজা 
য্যাঁধাম্ঠর আমার প্রস্তুত সুপ প্রভাত ভোজন করতেন। আমার তুল্য বলবানও কেউ 
নেই, আম বাহুযুদ্ধে পটু, হস্তী ও 1সংহের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আম আপনাকে তুষ্ট 
করব। বিরাট বললেন, তোমাকে আম পাকশালার কর্মে নিয্ন্ত করলাম, সেখানে 
যেসব পাচক আছে তুমি তাদের অধ্যক্ষ হবে। 'কন্তু এই কর্ম তোমার উপযদন্ত নয়, 
তুমি আসমদদ্র পাঁথবীর রাজা হবার যোগ্য। 


আঁসতনয়না দ্রৌপদী তাঁর কৃণ্ণিত কেশপাশ মস্তকের দক্ষিণ পার্শ্বে তুলে 
কৃষ্ণবৰ্ণ পরিধেয় বস্ব দিয়ে আবৃত ক'রে বিচরণ করাছিলেন। বিরাট রাজার মাহষী 
কেকয়রাজকন্যা সদেষ্ণা প্রাসাদের উপর থেকে দেখতে পেয়ে তাঁকে ডেকে আনালেন 
এবং জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রে, তুমি কে, কি চাও? দ্রৌপদা উত্তর দিলেন, রাজ্ঞী, আম 
সৌরন্ধী, যান আমাকে পোষণ করবেন আম তাঁর কর্ম করব। স্দেষ্কা বললেন, 
ভাঁবনী, তুমি নিজেই দাসদাসীকে আদেশ দেবার যোগ্য! তোমার পায়ের গ্রন্থ উচ্চ 
নয়, দুই উর ঠেকে আছে, তোমার নাভি কণ্ঠস্বর ও স্বভাব নিম্ন, স্তন নিতম্ব ও 
নাসকা উন্নত, পদতল করতল ও ওষ্ঠ রন্তবর্ণ, তুমি হংসগদ্গদভাঁষণী, সুকেশী 
স্স্তনী। তুমি কাশ্মীর তুরঙ্গমীর ন্যায় স্দর্শনা। তুমি কে? যক্ষা দেবী 
গন্ধবাঁ না অপ্সরা? 

দ্রৌপদী বললেন, সত্য বলছ আমি সোরন্ধী। কেশসংস্কার্ট পেষণ, 
ধবাঁচত্ মাল্যরচনা প্রীত কর্ম জানি। আমি পর্বে কৃষ্ণের রী ভার্যা সত্যভামা 
এবং পাণ্ডবমাহষা কৃষ্ণার পরিচর্যা করতাম। তাঁদের আম উত্তম খাদ্য ও 
প্রয়োজনীয় বসন পেতাম। দেবী সত্যভামা আমার নাম রেখোঁছলেন। সদেষা 
বললেন, রাজা যাঁদ তোমার প্রত লব্ধ না হন তবে আম তোমাকে মাথায় ক'রে 
রাখব। এই রাজভবনে যেসকল নারী আছে তারা একদ্‌ণ্টতে তোমাকে দেখছে, 
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পুরুষরা মোহিত হবে না কেন? এখানকার বৃক্ষগ্ীলও যেন তোমাকে নমস্কার 
করছে। স্বন্দরী, তোমার অলৌকিক রূপ দেখলে বিরাট রাজা আমাকে ত্যাগ ক'রে 
সর্বান্তঃকরণে তোমাতেই আসন্ত হবেন। ককরকাঁ ম্ব্ৌ-কাঁকড়া) যেমন নিজের 
মরণের নিমিত্তই গর্ভধারণ করে, তোমাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সেইরূপ॥ 
দ্রৌপদী বললেন, বিরাট রাজা বা অন্য কেউ আমাকে পাবেন না, কারণ পাঁচজন 
মহাবলশালা গন্ধর্ব ফুবা আমার স্বামী, তাঁরা সর্বদা আমাকে রক্ষা করেন। আমি এখন 
ব্লতপালনের জন্যই কষ্ট স্বীকার করাছ। 'যাঁন আমাকে উচ্ছিষ্ট দেন না এবং আমাকে 
দিয়ে পা ধোয়ান না তাঁর উপর আমার গন্ধর্ব পাঁতিরা তুষ্ট হন। যে পুরুষ সামান্য 
স্ত্রীর ন্যায় আমাকে কামনা করে সে সেই রান্রতেই পরলোকে যায়। সুদেষ্ণা বললেন, 
আনন্দদায়িনী, তুমি যেমন চাও সেই ভাবেই তোমাকে রাখব, কারও চরণ বা উচ্ছিষ্ট 
তোমাকে স্পর্শ করতে হবে না। 


নর 


তার পর সহদেব গোপবেশ ধারণ ক'রে বিরাটের সভায় এলেন। রাজা বললেন, 
'বংস, তুমি কে, কোথা থেকে আসছ, কি চাও? সহদেব গোপভাষায় গম্ভীরস্বরে 
উত্তর দিলেন, আম আরষ্টনোম নামক বৈশ্য, পূর্বে পাণ্ডবদের গোপরাক্ষক ছিলাম। 
তাঁরা এখন'কোথায় গেছেন জানি না, আমি আপনার কাছে থাকতে চাই। য্দাঁধান্ঠরের 
বহ লক্ষ গাভী ও বহ সহস্ৰ বৃষ ছিল, আমি তাদের পরীক্ষা করতাম। লোকে 
আমাকে তান্তপাল বলত। আম দশযোজনব্যাপী গরুর দলও গণনা করতে এবং 
তাদের ভূত ভাঁবষ্যং বর্তমান বলতে পার, যে উপায়ে গোবংশের বৃদ্ধি হয় এবং 
রোগ না হয় তাও জানি। আম সুলক্ষণ বৃষ চিনতে পার যাদের মুত্র আঘ্রাণ করলে 
বন্ধ্যাও প্রসব করে। বিরাট বললেন, আমার বিভিন্ন জাতীয় এক এক লক্ষ পশদ 
আছে। সেই সমস্ত পশুর ভার তোমার হাতে দিলাম, তাদের পালকগণও তোমার 
অধীন থাকবে। 

তার পর সভাস্থ সকলে দেখলেন, একজন. রূপবান, য় পুরুষ 
আসছেন, তাঁর কর্ণে দীর্ঘ কুণ্ডল, হস্তে শঙ্খ ও স্বর্ণ নির্মিি)বলয়, কেশরাশি 
উল্মুন্ত। নপুংসকবেশী অজদুনকে বিরাট বললেন, ১ইস্তিয্থপাঁতর ন্যায় 
বলবান সুদর্শন যুবা, অথচ বাহুতে বলয় এবং কর্ণে কুণ্ডল প'রে বেণী উল্মন্ত 
ক'রে এসেছ। মাঁদ রথে চড়ে যোদ্ধার বেশে কবচ ও ধনদর্বাণ ধারণ ক'রে আসতে 
তবেই তোমাকে মানাত। তোমার মত লোক ক্লীব হ'তে পারে না এই আমার 
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[িশ্বাস। আমি বদ্ধ হয়েছি, হি বি 
শাসন কর। 

অজন বললেন, মহারাজ, আম নৃত্য-গীত-বাদ্যে নিপুণ, আপনার কন্যা 
উত্তরার শিক্ষার ভার আমাকে দিন। আমার এই ক্লীবরূপ কেন হয়েছে সেই দুঃখময় 
বৃত্তান্ত আপনাকে পরে বলব। আমার নাম বৃহন্নলা, আমি পিতৃমাতৃহশন, আমাকে 
আপনার পূত্র বা কন্যা জ্ঞান করবেন। রাজা বললেন, বৃহন্নলা, তোমার অভীষ্ট 
কর্মের ভার তোমাকে দিলাম, তুমি আমার কন্যা এবং অন্যান্য কুমারীদের নত্যাঁদ 
শৈখাও। অনন্তর বিরাট রাজা অর্জনের ক্লীবত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁকে 
অল্তঃপুরে পাঠিয়ে দলেন। অজর্যন রাজকন্যা উত্তরা ও তাঁর সহচরাদের নত্য-গীত- 
বাদ্য শিখিয়ে এবং প্রিয়কার্য ক'রে তাঁদের প্রণীতভাজন হলেন। 

তার পর আকাশচ্যুত সূর্যের ন্যায় নকুলকে আসতে দেখে মংস্যরাজ বিরাট 
বললেন, এই দেবতুল্য পরদ্ষটি কে? এ সাগ্রহে আমার অশ্বসকল দেখছে, নিশ্চয় 
এই লোক অশ্বতত্জ্ঞ। রাজার কাছে এসে নকুল বললেন, মহারাজের জয় হ’ক, 
সভাস্থ সকলের শুভ হ'ক। আমি য্াধম্টিরের অশ্বদলের তত্বাবধান করতাম, 
আমার নাম গ্রন্থিক। অশ্বের স্বভাব, শিক্ষাপ্রণালী, চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের 
সংশোধন আমার জানা আছে। বিরাট বললেন, আমার যত অশ্ব আছে সে সকলের 
তত্বারধানের ভার তোমাকে দিলাম, সারাথ প্রভাতিও তোমার অধীন হবে। তোমাকে 
দেখে মনে হচ্ছে যেন য্াধাষ্ঠরের দর্শন পেয়েছি। ভূত্যের সাহায্য বনা তান এখন 
কি ক'রে বনে বাস করছেন? 

সাগর পর্যন্ত পাঁথবাঁর যাঁরা আঁধপাঁত ছিলেন সেই পাণ্ডবগণ এইর্পে 
কন্ট স্বীকার ক'রে মৎস্যরাজ্যে অজ্ঞাতবাস করতে লাগলেন। 


॥ সময়পালনপরববধ্যায় ॥ 


৪। মল্লগণের সহিত ভঈমের যুদ্ধ 3১ 


যাঁধান্ঠর বিরাট রাজা, তাঁর পত্র এবং সভাসদ্‌ব' রই প্রিয় হলেন। 
তিনি অক্ষয়হৃদয়১) জানতেন, সেজন্য 'তক্ষীড়ায় সনন্রবদ্ধ পক্ষাীর ন্যায় 


(১) মহার্ধ বৃহ্দম্বের নিকট লব্ধ। বনপর্ব ১৬-পরিচ্ছেদের পাদটীকা এবং 
১৯-পাঁরচ্ছেদের শেষ ভাগ দুষ্টব্য। 
১৮ 
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ইচ্ছানুসারে চালত করতেন! যুধিষ্ঠির যে ধন জয় করতেন তা বিরাটের 
অজ্ঞাতসারে ভ্রাতাদের দিতেন। ভাম যে মাংস প্রভৃতি বিবিধ খাদ্য রাজার নিকট 
লাভ করতেন তা য্যাধান্ঠিরাদিকে বয় (১) করতেন। অন্তঃপুরে অর্জুন যে সব 
জীর্ণ বস্ত্র পেতেন তা বিরুয়চ্ছলে অন্য ভ্রাতাদের দিতেন। নকুল-সহদেব ধন ও 
দাঁধদৃগ্ধাদ দিতেন। অন্যের অজ্ঞাতসারে দ্রৌপদণীও তাঁর পাঁতদের দেখতেন। 

এইরূপে চার'মাস গত হ'লে মৎস্যরাজধানীতে ব্রহম্নার উদ্দেশে মহাসমারোহে 
এক জনাপ্রয় উৎসবের: আয়োজন হ'ল। এই মহোৎসবে নানা দিক থেকে অসুরতুল্য 
বলবান বহযীবজয়ী মল্লগণ বিরাট রাজার রঞ্গস্থলে উপস্থিত হ'ল। তাদের মধ্যে 
জীমৃত নামে এক মহামল্প ছিল, সে অন্যান্য মল্লদের যুদ্ধে আহ্বান করলে, কন্তু 
কেউ তার কাছে গেল না। তখন বিরাট ভমকে যুদ্ধ করতে আদেশ দিলেন। 
রাজাকে অভিবাদন ক'রে ভাঁম অনিচ্ছায় রঙ্গে প্রবেশ করলেন এবং কাঁটদেশ বন্ধন 
ক'রে জীমূতকে আহবান করলেন।  মদমত্ত মহাকায় হস্তীর ন্যায় দুজনের ঘোর 
বাহদয্দ্ধ হ'তে লাগল, তাঁরা হস্ত ম্ান্ট করতল নখ জানু পদ.ও মস্তক ?দয়ে 
পরস্পরকে সগর্জনে আঘাত করতে লাগলেন। অবশেষে ভাঁম 'জীমৃতকে তুলে 
ধরে শতবার ঘুরিয়ে ভূমিতে ফেললেন এবং পেষণ ক'রে বধ করলেন। কুবেরতুল্য 
ধনী বিরাট হৃষ্ট হয়ে তখনই ভ"মকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার দিলেন। তার পর ভীম 
আরও অনেক মল্পকে বিনষ্ট করলেন এবং অন্য প্রাতদ্বন্বী না থাকায় বিরাটের 
আজ্ঞায় সিংহ ব্যাপ্র ও হস্তীর সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। | 

অজন নৃত্যগীত ক'রে রাজা ও অন্তঃপুরবাঁসনী নারীদের মনোরঞ্জন 
করতে লাগলেন । নকুল অশ্বদের শিক্ষিত ক'রে রাজাকে তুষ্ট করলেন। সহদেবও 
বৃষদের বিনীত ক'রে রাজার নিকট অনেক পুরস্কার পেলেন। দ্রৌপদী সুখ হলেন 
মিহির যর সত হর রস ফরজ! 


\ 


\ ॥ কীচকবধপর্বাধ্যায় ॥ ১৪৯ 
| ০ 
&। কাঁচক, সদো ও দ্রৌপদী 5১ 
পাণ্ডবরা মৎস্য রাজধানীতে দশ মাস অজ্ঞ কাটালেন। একদিন. 
বিরাটের সেনাপাঁতি কাঁচক তাঁর ভাগনী র মী সুদেফার গৃহে পদ্মাননা 


(১) যাতে লোকে তাঁদের ভ্রাতৃসম্পর্ক সন্দেহ না করে। 
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দ্রোপদীকে দেখতে পেলেন। [তিনি কামাবন্ট হয়ে সুদেফার কাছে গিয়ে যেন 
হাসতে হাসতে বললেন, বিরাটভবনে এই রমণীকে আম পূর্বে দেখি নি। মাঁদরা 
যেমন গন্ধে উন্মত্ত করে এই রমণীর রূপ সেইপ্রকার আমাকে উন্মত্ত করেছে। এই 
মনোহারিণী সুন্দরী কে, কোথা থেকে এসেছে? এ আমার চিত্ত মাঁথত করেছে, 
এর সঙ্গে মিলন ভিন্ন আমার রোগের অন্য ওঁষধ নেই। তোমার এই পাঁরচাঁরকা 
যৈ কর্ম করছে তা তার যোগ্য নয়, সে আমার গৃহে এসে আমার সমস্ত সম্পীত্তর উপর 
কর্তৃত্ব এবং গৃহ শোভিত করদুক। 

শৃগাল যেমন মগেন্দ্রকন্যার কাছে যায় সেইরূপ কাঁচক দ্রোপদশীর কাছে 
গয়ে বললেন, সুন্দরী, তোমার রূপ ও প্রথম বয়স বৃথা নষ্ট হচ্ছে, পুরুষে যাঁদ 
ধারণ না করে তবে পৃষ্পমালা শোভা পায় না। চারুহাসিনী, আমার পুরাতন 
স্ত্রীদের আম ত্যাগ করব, তারা তোমার দাসী হবে, আমি তোমার দাস হব। দ্রৌপদী 
উত্তর দিলেন, সৃতপূত্র, আমি নিম্নবর্ণের সৈরিল্ধী, কেশসংস্কাররূপ হান কার্য কাঁর, 
আপনার কামনার যোগ্য নই। আমি পরের পত্রী, বীরগণ আমাকে রক্ষা করেন। 
যাঁদ আমাকে পাবার চেষ্টা করেন তবে আমার গন্ধর্ব পাঁতগণ আপনাকে বধ করবেন। 
অবোধ বালক যেমন নদীর এক তাঁরে থেকে অন্য তীরে যেতে চায়, রোগার্ত যেমন 
কালরান্রর প্রার্থনা করে, মাতৃক্লোড়স্থ 1শশদ বেমন চন্দ্র চায়, আপান সেইরূপ 
আমাকে চাচ্ছেন। 

দ্রৌপদী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে কাঁচক স্দেষ্চার কাছে গিয়ে বললেন, 
সোরল্ধী যাতে আমাকে ভজনা করে সেই উপায় কর, তবেই আমার জীবনরক্ষা হবে। 
সনদে তাঁর ভ্রাতা কীচকের আভিলাষ, নিজের ইন্ট, এবং দ্রৌপদীর উদবেগ সম্বন্ধে 
চিন্তা ক'রে বললেন, তুমি কোনও পর্বের উপলক্ষ্যে নিজের ভবনে সূরা ও অন্নাদ 
প্রস্তুত করাও, আমি সুরা আনবার জন্য সৈরিল্প্রীকে তোমার কাছে পাঠাব, তখন 
তুম নিজন স্থানে তাকে চাটবাক্যে সম্মত করিও । 

উত্তম মদ্য, ছাগ শুকর প্রভৃতির মাংস, এবং অন্যান্য খাদ্য ও পান্নয় প্রস্তুত 


কাঁরয়ে কীচক রাজমাহষীকে নিমন্ত্রণ করলেন। সদদেষা দ্র বললেন, 
কল্যাণ, তুমি কীঁচকের গৃহ থেকে পীন'য় নিয়ে এস, পাত 


ব্যভিচারণী হ'তে পারবনা, আপনার কর্মে নিযুক্ত 27575 
করোছলাম তা আপাঁন জানেন। আপনার অনেক দাদী আছে, তাদের কাকেও 
পাঠান। সদেষ্কা বললেন, আমি তোমাকে পাঠালে কীচক তোমার কোনও অনিষ্ট 
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করবেন না। এই বলে তান দ্রৌপদীকে একটি ঢাকনিযুন্ত স্বর্ণময় 
পানপান্র দিলেন। 

দ্রৌপদী শি তমনে সরোদনে কীচকের আবাসে গেলেন এবং ক্ষণকাল 
সূর্যের আরাধনা করলেন। সূর্যের আদেশে এক রাক্ষস অদৃশ্যভাবে দ্রৌপদীকে 
রক্ষা করতে লাগল: 


৬। কাীচকের পদাঘাত 


দ্রোগদীকে দেখে কীচক আনন্দে ব্যস্ত হয়ে উঠে বললেন, সকেশী, আজ 
আমার সংপ্রভাত, তুমি আমার অধী*বরী, তোমাকে সবর্ণহার শাঁখা কুণ্ডল কেয়ুর 
মাণরর ও কৌষেয় বস্তাঁদ দেব। তোমার জন্য শদব্য শয্যা প্রস্তুত আছে, সেখানে চল, 
আমার সঙ্গে মধুমাধবী (মধুজাত মদ্য) পান কর। দ্রৌপদী বললেন, রাজমাহষী 
আমাকে সুরা আনবার জন্য পাঠিয়েছেন। কাঁচক বললেন, দাসীরা তা নিয়ে যাবে। 
এই ব'লে তান দ্রৌপদীর হাত এবং উত্তরীয় বস্তু ধরলেন, দ্রৌপদী (লো দিয়ে 
তাঁকে সরিয়ে দিলেন। কাঁচক সবলে আবার ধরলেন, দ্রৌপদী কম্পিতছে 'হ ঘন ঘন 
নিঃশ্বাস ফেলে প্রবল ধাক্কা দিলেন, পাপাত্মা কীচক ভূমিতে পড়ে গেলে. । দ্রৌপদী 
দ্রতবেগে বিরাট রাজার সভায় এলেন, কাঁচক সঙ্গে সঙ্গে এসে র' গর সমক্ষেই 
দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ ক'রে তাঁকে পদাঘাত করলেন। তখন সেই সূর্বা হস্ত রাক্ষস, 
বায়বেগে ধাবিত হয়ে কীচককে আঘাত করলে, কীচক ঘুরতে : *রতে ছিলম্্‌ল 
বৃক্ষের ন্যায় ভূপাঁতত ₹লেন। 

রাজসভায় যু'ধাণ্ঠটর ও ভীম উপস্থিত ছিলেন। দ্রৌপদীর অপমান দেখে 
কাঁচককে বধ করবার ইচ্ছায় ভীম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতে লাগলেন। পাছে লো 
তাঁদের জেনে ফেলে এই ভয়ে যুধান্ঠর নিজের অঙ্গুষ্ঠ ভীমের অঙ্গ য় 
তাঁকে নিবারণ করলেন। গোপদ তাঁদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কাট রন 
বিরাট রাজাকে যেন দগ্ধ ক'রে বললেন, যাঁদেরঞ্শত্রু বহুদুর করেও ভয়ে 
নিদ্রা যায় না, তাঁদেরই আমি মানিনী ভার্যা, সেই সু পদাঘাত 
করেছে! যাঁরা শরণাপন্নকে রক্ষা করেন সেই মহারথম্শা আজ কোথায় আছেন? 
[বিরাট যাঁদ কঁচককে ক্ষমা ক'রে ধর্ম নষ্ট করেন তবে আম কি করতে পার? রাজা, 
আপাঁন কীচকের প্রাত রাজবৎ আচরণ করছেন না, আপনার ধর্ম দস্যর ধর্ম, ত.এই, 
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রাজসভায় শোভা পাচ্ছে না। কাঁচক ধর্মজ্র নয়, মংস্যরাজও ধর্মজ্ঞ নন, যে সভাসদ্‌গণ 
তাঁর অনবতা তাঁরাও ধর্মজ্ঞ নন! 
অজ্ঞাতে তোমাদের কি বিবাদ হয়েছে তা আমি জান না। তথ্য না জেনে আম কি 
ক'রে বিচার করব? সভাসদ্‌গণ দ্রৌপদীর প্রশংসা এবং কাঁচকের নিন্দা করতে 
লাগলেন। তাঁরা বললেন, এই পসর্বাঞ্গসুন্দরী যাঁর ভার্ধা তান মহাভাগ্যবান। এরূপ 
বরবার্ণনী মনুষ্যলোকে সুলভ নয়, বোধ হয় ইনি দেবী। 

ক্রোধে য্যাধাম্ঠরের ললাট ঘর্মান্ত হ'ল। 1তাঁন বললেন, সোরল্ধী, তুমি 
এখানে থেকো না, দেবী সৃদেষ্কার গৃহে যাও! আমার মনে হয় তোমার গন্ধর্ব 
পাঁতদের বিবেচনায় এই কাল ক্রোধের উপযুন্ত নয়, নতুবা তাঁরা প্রাতশোধের জন্য 
দ্রুতবেগে উপাঁষ্থত হতেন। তুমি আর এখানে নটীর ন্যায় রোদন ক'রো না, তাতে 
এই রাজসভায় যাঁরা দয়তক্রড়া করছেন তাঁদের বিঘ্ন হবে। তুমি যাও, গন্ধবগণ 
তোমার দুঃখ দূর করবেন। 

দ্রৌপদী বললেন, যাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্ৃতাসস্ত সেই অতীব দয়াল্‌দের 
জন্যই আমাকে ব্রতচারণী হ'তে হয়েছে। আমার অপমানকারাঁদের বধ করাই তাঁদের 
উঁচত ছিল। দ্রৌপদী অন্তঃপুরে চলে গেলেন। তাঁর রোদনের কারণ শুনে সৃদেষা 
বললেন, সুকেশী, আমার কথাতেই তুমি কীচকের কাছে সুরা আনতে গিয়ে 
অপমানিত হয়েছ, যাঁদ চাও তবে তাকে প্রাণদন্ড দেওয়াব। দ্রৌপদী বললেন, কীচক 
যাঁদের কাছে অপরাধী তাঁরাই তাকে বধ করবেন, সে আজই পরলোকে যাবে। 

দ্রৌপদী নিজের বাসগৃহে গিয়ে গান্র ও বস্ত ধুয়ে ফেললেন। তান দুঃখে 
কাতর হয়ে স্থির করলেন, সম ভিন্ন আর কেউ তাঁর প্রয়কার্য করতে পারবেন না। 
রান্রকালে তিনি শয্যা থেকে উঠে ভীমের গৃহে গেলেন, এবং দুর্গম বনে সিংহ 
যেমন সিংহকে আলিঙ্গন করে সেইরূপ ভীমকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, ভাঁমসেন, 
ওঠ ওঠ, মৃতের ন্যায় শুয়ে আছ কেন? যে জীবিত, তার ভার্যাকে স্পর্শ ক্র কোনও 
পাপা বাঁচতে পারে না। পাঁপিষ্ঠ সেনাপাঁত কাঁচক আমাকে “ক'রে এখনও 
বেচে আছে, তুমি ক ক'রে নিদ্রা যাচ্ছ? SS” 

ভীম জেগে উঠে বললেন, তুম ব্যস্ত হয়ে 2 সখ দুখ প্রিয় 
আপ্রয় যা ঘটেছে সব বল। কৃষ্ণা, তুমি সর্ব কর্মে আমাকে বিশ্বাস করো, আমি 
তোমাকে সর্বদা বিপদ থেকে মুক্ত করব। তোমার বন্তব্য বলে শীঘ্র নিজ গৃহে চ'লে 
যাও, যাতে কেউ জানতে না পারে। 


৭। ভশগমের নিকট দ্রোঁপদশীর বিলাপ 


দ্রৌপদী বললেন, য্ডাধাষ্ঠর যার স্বামী সে শোক পাবেই। তুমি আমার 
সব দুঃখ জান, তবে আবার জিজ্ঞাসা করছ কেন? দ্যুতসভায় দুঃশাসন সকলের 
সমক্ষে আমাকে দাসী বলোছল, সেই স্মৃতি আমাকে দগ্ধ করছে। বনবাসকালে 
িম্ধুরাজ জয়দরথ আমার চুল ধ'রে টেনোছল, কে তা সইতে পারে? আজ মংস্যরাজের 
সমক্ষেই কীচক আমাকে পদাঘাত করেছে, সেই অপমানের পর আমার ন্যায়' কোন্‌ 
নারী জীবত থাকতে পারে? বিরাট রাজার সেনাপাঁত ও শ্যালক দুর্মাত কাঁচক 
সর্বদা আমাকে বলে-তুমি আমার ভার্যা হও! ভীম, তোমার দ্যতাসন্ত জ্যেষ্ঠ 
শ্রাতার জন্যই আম অনন্ত দুঃখ ভোগ করছি। তিনি যাঁদ সহস্র স্বর্ণমদ্রা বা স্বর্ণ 
রৌপ্য বস্ত্র যান অহ্বাঁদ পশু পণ রাখতেন তবেক্বহ্‌ বৎসর 'দিবারান্র খেললেও নিঃস্ব 
হতেন না। তান খেলায় প্রমত্ত হয়ে এশ্বর্য হারিয়েছেন, এখন ম্‌ঢ়ের ন্যায় নীরব 
হয়ে আছেন, মংস্যরাজের পাঁরচারক হয়ে নরকভোগ করছেন। তুমি পাচক হয়ে 
{বিরাটের সেবা কর দেখলে আমার মন অবসন্ন হয়। সদেষার সমক্ষে তুমি সংহ- 
ব্যাঘ্র-মাহষের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা দেখলে আম মোহগ্রস্ত হই। আমার সেই অবস্থ। 
দেখে [তান তাঁর সাঁঙ্গনীদের বলেন, এক স্থানে বাস করার ফলে এই সোরল্প্রী পাচক 
বল্লবের প্রাতি অনুরন্ত হয়েছে, সেজন্য তাকে হংস্র পশুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে দেখলে 
শোকার্ত হয়; স্তীলোকের মন দহক্জেয়, তবে এরা দুজনেই সুন্দর এবং পরস্পরের 
যোগ্য। দেব দানব ও নাগগণের বিজেতা অজ নন এখন নপদংসক সেজে শাঁখা আর 
কুণ্ডল প'রে বেণী ঝাীলয়ে কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেনে। যাঁকে যত্ন করবার ভার কুন্তী 
আমাকে দিয়োছিলেন, সেই সংস্বভাব লঙ্জাশশীল মিষ্টভাষী সহদেব রন্তবসন প'রে 
গোপগণের অগ্রণী হয়ে বিরাটকে অভিবাদন করছেন এবং রান্রকালে গোবৎসের চর্মের 
উপর শুয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন! রূপবান বুদ্ধিমান অস্নীবশারদ নকুল এখন রাজার 
অশ্বরক্ষক হয়েছেন। দ্ঢুতাসন্ত য্বাধান্ঠরের জন্যই আম সোরন্ধী হয়ে সৃদেষার 
শৌচকার্যের সহায় হয়েছি। পাণ্ডবগণের মাহষী এবং দ্ুপদের দুহিতা হয়েও আম 
এই দর্্দশায় পড়োছি। কুন্তী ভিন্ন আর কারও জন্য আমি চন্দনাদি প্ষূণট কার নি. 
নিজের জন্যও নয়, এখন আমার দুই হাতে কত কড়া জর্খ। কুন্তী বা 
তোমাদের কাকেও আমি ভয় কার নি,.এখন িংকরা হয়ে [বিরাটের সম্মুখে 
সভয়ে দাঁড়াতে হয়_আমার প্রস্তুত বিলেপন তান ভাল্বিলবেন কিনা এই সংশয়ে? 


" শবরাউপর্থ ২৭৯ 


অন্যের পেষা চন্দন আবার তাঁর রোচে না। ভাম, আমি দেবতাদের আপ্রয় কোনও 
কার্য কার নি, আমার মরা উচিত, অভাগিনী. বলেই বেচে আছি। 

শোকাঁবহবলা দ্রৌপদীর হাত ধ'রে ভীম সজলনয়নে বললেন, ধক আমার 
বাহুবল, ধিক অজর্যনের গান্ডীব, তোমার রন্তাভ করযুগলে কড়া পড়েছে তাও দেখতে 
হ'ল! আমি সভামধ্যেই বিরাটের নিগ্রহ করতাম, পদাঘাতে কীচকের মস্তক চূর্ণ 
করতাম, মৎস্যরাজের লোকদেরও শাস্তি দিতাম, কিন্তু ধর্মরাজ কটাক্ষ ক'রে আমাকে 
নিবারণ করলেন। কল্যাণী, তুমি আর অর্ধমাস কণ্ট সয়ে থাক, তার পর রয়োদশ 
বর্ষ পূর্ণ হ'লে তুমি রাজাদের রাজ্ঞী হবে। 

দ্রৌপদী বললেন, আমি দুঃখ সইতে না পেরেই অশ্রনমোচন করাছ, রাজা 
য্াঁধান্ঠরকে তিরস্কার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। পাছে বিরাট আমার রূপে আঁভভূত 
হন এই আশত্কায় সুদেফা উদ্দাবগ্ন হয়ে আছেন, তা জেনে এবং নিজের দবদীদ্ধবশে 
দুরাত্মা কীচক আমাকে প্রার্থনা. করছে। তোমরা যাঁদ কেবল অজ্ঞাতবাসের প্রাতজ্ঞা 
পালনেই রত থাক, তবে আমি আর তোমাদের ভার্যা থাকব না। মহাবল ভনমসেন, 
তুমি জটাসরের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছিলে, জয়দ্রথকে জয় করোছিলে, এখন 
আমার অপমানকারা পাঁপষ্ঠ কীচককে বধ কর, প্রস্তরের উপর মৃতকুম্ভের ন্যায় 
তার মস্তক চূর্ণ কর। সে জাঁবত থাকতে যাঁদ সূর্যোদয় হয় তবে আম বিষ 
আলোড়ন ক'রে পান করব, তার বশীভূত হব না। এই ব'লে দ্রৌপদী ভীমের বক্ষে 
লগ্ন হয়ে কাঁদতে লাগলেন। 


৮॥ কীচকবধূ 


ভীম বললেন, যাজ্জসেন?, তুমি যা চাও তাই হবে, আমি কাঁচককে সবাম্ধবে 
হত্যা করব। তুমি তাকে বল সে যেন সন্ধ্যার সময় নৃত্যশালায় তোমার প্রতীক্ষা 
করে। কন্যারা সেখানে দিবসে নৃত্য করে, রাপ্রিতে নিজের নিজের গৃহে ছুলৈ যায়! 
সেখানে একটি উত্তম পয়ত্ক আছে, তার উপরেই আমি কাঁচফকে তার গপরেদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাব। ০৯১ 

পরাদন প্রাতঃকালে কীচক রাজভবনে গিয়ে বললেন, আম রাজ- 
সভায় বিরাটের সমক্ষে তোমাকে পদাঘাত করোছিলাম, তোমাকে রক্ষা করে ন, 
কারণ আমি পরাক্রান্ত। বিরাট কেবল নামেই মংস্যদেশের রাজা, বস্তুত সেনাপাঁত 
আমিই রাজা। সৃশ্রোণাী, তুমি আমাকে ভজনা কর, তোমাকে শত স্বর্ণমদ্রা দিচ্ছি। 


২৮০ মহাভারত 


শত দাসী, শত দাস এবং অ*বতরাষুস্ত একটি রথও তোমাকে দেব। দ্রোঁপদী বললেন, 
কাঁচক, এই প্রতিজ্ঞা কর যে তোমার সখা বা ভ্রাতা কেউ আমাদের সংগম জানতে পারবে 
না; আমি আমার গন্ধর্ব পাঁতদের ভয় কার। কশচক বললেন, ভীরু, আম একাকাই; 
তোমার শূন্য গৃহে যাব, গন্ধর্বরা জানতে পারবে না। দ্রৌপদী বললেন, রাতে 
নৃত্যশালা শূন্য থাকে, তুমি অন্ধকারে সেখানে যেয়ো। 

কীচকের সঙ্গে এইরূপ আলাপের পর সেই দিনের অবশিষ্ট ভাগ দ্রৌপদীর 
কাছে একমাসের তুল্য দীর্ঘ বোধ হ'তে লাগল। তিনি পাকশালার ভীমের কাছে 
গয়ে সংবাদ দিলেন। ভীম আনন্দিত হয়ে বললেন, আম সত্য ধর্ম ও ভ্রাতাদের 
নামে শপথ ক'রে বলাছ, আম গু*্ত স্থানে বা প্রকাশ্যে কীচককে চূর্ণ করব, মংস্য- 
দেশের লোকে যাঁদ যুদ্ধ করতে আসে, তবে তাদেরও সংহার করব, তার পর 
দুর্যোধনকে বধ ক'রে রাজ্যলাভ করব; যুধিষ্ঠির বিরাটের সেবা করতে থাকুন। 
দ্রৌপদশী বললেন, বার, তুমি আমার জন্য সত্যভ্রল্ট হয়ো না, কীচককে গোপনে বধ কর। 

{সিংহ যেমন মৃগের জন্য প্রতীক্ষায় থাকে সেইরূপ ভীম: রান্রকালে নৃত্য- 
শালায় গিয়ে কীচকের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সৈরিল্ধীর সত্গে মিলনের 
আশায় কাচক সসাঁজ্জত হয়ে সেই অন্ধকারময় বৃহৎ গৃহে এলেন এবং শয্যায় শয়ান 
পরিচ্ছদ ও দাসী পাঠিয়ে দিয়েছি; আর দেখ, আমার গৃহের সকল স্ত্রীরাই বলে যে 
আমার তুল্য সুবেশ ও সুদর্শন পুরুষ আর নেই। . 

ভীম বললেন, আমার সৌভাগ্য যে তুম সুদর্শন এবং নিজেই নিজের প্রশংসা 
করছ; তোমার তুল্য স্পর্শ আম পূর্বে কখনও পাই নি। তার পর মহাবাহু ভীম 
সহসা শয্যা থেকে উঠে সহাস্যে বললেন, পরাঁপজ্ঠ, ?সংহ যেমন হস্তীঁকে করে সেইরূপ 
আমি তোমাকে ভূতলে ফেলে আকর্ষণ করব, তোমার ভগিনী তা দেখবেন; তুমি নিহত 
হ'লে সৈরিম্ধ অবাধে বিচরণ করবেন, তাঁর স্বামীরাও সুখী হবেন। এই ব'লে ভীম 
কাঁচকের কেশ ধরলেন, কাঁচকও ভীমের দুই বাহু ধরলেন। বালী ও সৃকুীনর ন্যায় 


তাঁরা বাহন্যুদ্ধে রত হলেন। 2৯ 

| প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্কে ঘ্যার্ণত করে সেইরূপ গৃহ মধ্যে 
সণ্টালত করতে লাগলেন। ভীমের হাত থেকে ঈষৎ মুক্তৃত়ে কীচক জানুর আঘাতে 
ভীমকে ভূতলে ফেললেন। ভীম তখনই উঠে আবার করলেন। তাঁর প্রহারে 


কাঁচক ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়লেন, ভীম তখন দুই বাহু দ্বারা কাঁচককে ধ'রে তাঁর 
কণ্ঠদেশ নিপীড়ত করতে লাগলেন। কনচকের সর্বাঙ্গ ভগ্ন হ'ল। ভাঁম তাঁকে 


বিরাচপর্ব ২৮১ 


ভূতলে ঘাঁর্ণত ক'রে বললেন, ভার্ধাকে যে পদাঘাত করেছিল সেই শত্রুকে বধ ক'রে 
আজ আম ভ্রাতাদের কাছে খণমুক্ত হব, সোরল্প্রীর কণ্টক দুর করব। 

কাঁচকের প্রাণ বাহির্গত হ’ল। পঢরাকালে মহাদেব যেমন গজাসুরকে করে - 
[ছলেন, ক্লুদ্ধ ভাঁমসেন সেইর্‌প কাঁচকের হাত পা মাথা গলা সমস্তই দেহের মধ্যে 
প্রবিষ্ট করে দিলেন। তার পর তান দ্রৌপদাীকে ডেকে সেই মাংসাঁপণ্ড দেখিয়ে 
বললেন, পাণ্চালী, কামুকটাকে কি করোছি দেখ। ভীমের ক্রোধের শান্তি হ'ল, তান 
পাকশালায় চলে গেলেন। দ্রৌপদণ নৃত্যশালার রক্ষকদের কাছে গয়ে বললেন, পরস্ত্রী- 
লোভ কীচক আমার গন্ধর্ব পাঁতদের হাতে নিহত হয়ে পড়ে আছে, তোমরা এসে 
দেখ। রক্ষকরা মশাল নিয়ে সেখানে এল এবং কাঁচকের রাাধরান্ত দেহ দেখে তার 
হাত পা ম:ণ্ড গলা কোথায় গেল অনুসন্ধান করতে লাগল। 


৯। উপকীচকবধ-_ দ্রৌপদী ও বৃহন্নলা 


কীচকের বান্ধবরা মৃতদেহ বেষ্টন ক'রে কাঁদতে লাগল। স্থলে উদ্ধৃত 
কচ্ছপের ন্যায় একটা পণ্ড দেখে তারা ভয়ে রোমাণ্চিত হ'ল৷. সূতপান্রগণ (১) যখন 
অন্ত্যেষ্টর জন্য মৃতদেহ বাইরে নিয়ে যাচ্ছল তখন তারা দেখলে অদুরে একটা স্তম্ভ 
ধরে দ্রৌপদী দাঁড়িয়ে আছেন। উপকাঁচকরা বললে, ওই অসতাটাকে কণীচকের স্ঙ্গে 
দগ্ধ কর, ওর জন্যই তান হত হয়েছেন। তারা বিরাটের কাছে গিয়ে অনুমাত চাইলে 
তানি সম্মত হলেন, কারণ কাঁচকের বান্ধবরাও প্রাক্রান্ত। 

উপকাচকগণ দ্রৌপদঁকে বেধে শ্মশানে নিয়ে চলল। তান উচ্চস্বরে 
বললেন, জয় জয়ন্ত বিজয় জয়সেন জয়দ্‌বল শোন, মহাবীর গন্ধর্বগণ, শোন -- সৃত- 
পূত্রগণ আমাকে দাহ করতে নিয়ে যাচ্ছে। ভীম সেই আহ্বান শুনে তখনই শয্যা 
থেকে উঠে বললেন, সৈরল্ধী, ভয় নেই। তিনি বেশ পাঁরবর্তন ক'রে অদ্বার দিয়ে 
নির্গত হয়ে প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে সৃতগণের সম্মুখীন হলেন। চিতার একা 
শুক বৃহৎ বক্ষ দেখে তান উৎপাটিত ক'রে স্কম্ধে নিলেন এবং দৃশ্ডর্গাঁণ কৃতান্তের 
ন্যায় ধাঁবত হলেন। তাঁকে দেখে উপক'চকরা ভয় পেয়ে বুলুজে বদ্ধ গন্ধর্ব বক্ষ 
শনয়ে আসছে, সৈরিল্ধীকে শাঁঘ্র মুক্তি দাও ।. তারা রোগীকে ছেড়ে দিয়ে রাজধানীর 
দিকে পালাতে গেল, সেই এক শ পাঁচজন উপকণচককে ভীম যমালয়ে পাঠালেন। 
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(১) এরা কাঁচকের ভ্রতৃসম্পকীয় বা উপকাীঁচক। 


২৮২ মহাভারত 


তার পর তান দ্রৌপদীকে বললেন,-কৃষ্ণা, আর ভয় নেই,তুমি রাজভবনে ফিরে যাও, 
আমিও অন্য পথে পাকশালায় যাচ্ছি। ূ্‌ 

প্রাতঃকালে মৎস্যদেশের নরনারশগণ সেনাপাঁত কাঁচক ও তাঁর এক শ পাঁচজন 
বান্ধব-নিহত হয়েছে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। তারা 'রাজার কাছে গিয়ে সেই 
সংবাদ দিয়ে বললে, সৈরন্ধ্ আবার আপনার ভবনে এসেছে; সে রুপবতাঁ সেজন্য 
পুরুষরা তাকে কামনা করবে, গন্ধবরাও মহাবল। মহারাজ, সোরন্ধ্রীর দোষে যাতে, 
আপনার রাজধানী বিনষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করুন। ্ 

কীচক ও উপকীচকগণের অন্ত্যো্টীক্রয়ার জন্য আদেশ 'দিয়ে বরাট সদেঞ্কাকে 
বললেন, তুম সোরম্ধ্কে এই কথা বল-_স্দন্দরী, তুমি এখান থেকে যেখানে ইচ্ছা 
হয় চ'লে যাও). রাজা গন্ধর্বদের ভয় করেন, তান নিজে এ কথা তোমাকে বলতে 
পারেন না, সেজন্য আম বলাছ। 


ম্যান্তলাভের পর দ্রৌপদী তাঁর গার ও বস্ত্র ধৌত ক'রে রাজধানীর দিকে 
চললেন, তাঁকে দেখে লোকে গন্ধর্বের ভয়ে ব্রস্ত হয়ে পালাতে লাগল। পাকশালার 
নিকটে এসে ভামসেনকে দেখে দ্রৌপদী সহাস্যে বললেন, গন্ধর্বরাজকে নমস্কার, যান 
আমাকে মস্ত করেছেন। ভীম উত্তর দিলেন, এই নগরে যে পুরুষরা আছেন; তাঁরা 
এখন তোমার কথা শুনে খণমুস্ত হলেন। 

তার পর দ্রৌপদী দেখলেন, নৃত্যশালায় অর্জন কন্যাদের নৃত্য শেখাচ্ছেন। 
কন্যারা বললে, সৈরিলম্ধী, ভাগ্যকমে তুমি ম্যান্তলাভ করেছ এবং তোমার আঁনষ্টকারী 
কাঁচকগণ নিহত হয়েছে। অর্জুন বললেন, তুম কি ক'রে মুস্ত হ'লে, সেই পাপীরাই 
বা কি ক'রে নিহত হ'ল তা সাঁবস্তারে শুনতে ইচ্ছা কার । দ্রৌপদী বললেন, বৃহন্নলা 
সৈরিল্ত্রীর কথায় তোমার কি প্রয়োজন? তুমি তো কন্যাদের মধ্যে সখে আছ, আমার 
ন্যায় দঃখভোগ কর না। অর্জন বললেন, কল্যাণী, বৃহন্নলাও মহাদুঃখ ভোগ করছে, 
সে এখন পশদতুল্য হয়ে গেছে তা তুমি বুঝছ না। আমরা এক স্থানেই রঙ্গ কার, 


তুমি কষ্ট পেলে কে না দ:ঃখত হয়? ৫৯ 
দ্রৌপদী কন্যাদের সঙ্গে সুদেষ্ণার কাছে গেলেন। অনুসারে 

সুদেফা বললেন, সোরম্ধী, তুমি শীঘ্র যেখানে ইচ্ছা হয় ও। তুমি যুবতী ও 

রূপে অনুপমা, রাজাও গন্ধর্বদের ভয় করেন। দ্রোঁ , আর তের দিনের 


জন্য আমাকে ক্ষমা করুন, তার পর আমার গন্ধর্ব পাঁতগণ তাঁদের কর্ম সমাপ্ত করে 
আমাকে নিয়ে যাবেন, আপনাদের সকলের মঙ্গল করবেন। 


(বিরাটপর্ব "২৮৩, 


॥ গোহরণপর্বাধ্যায় ॥ 
১০। দ্যোধনাদির মন্তশা 


পাণ্ডবরা কোথায় অজ্ঞাতবাস করছেন তা জানবার জন্য দুর্যোধন নানা দেশে 
চর পাঠিয়েছিলেন। তারা এখন হাঁস্তনাপুরে ফিরে এসে তাঁকে বললে, মহারাজ, 
আমরা দুর্গম বনে ও পর্বতে, জনাকীর্ণ দেশে ও নগরে বহু অন্বেষণ ক'রেও পাণ্ডব- 
দৈর পাই নি। তাঁদের সারাথিরা দ্বারকায় গেছে, কিন্তু তাঁরা সেখানে নেই। পাণ্ডবগণ 
নিশ্চয় (বিনষ্ট হয়েছেন। একাঁট ‘প্রিয় সংবাদ এই _-মৎস্যরাজ বিরাটের সেনাপাঁত 
দুরাত্মা কাঁচক যান ত্রিগর্ত দেশীয় বীরগণকে বার বার পরাজিত করোছলেন--1তান 
আর জীবিত নেই, অদৃশ্য গন্ধর্বগণ রান্রযোগে তাঁকে এবং তাঁর দ্রাতাদের বধ করেছে। 

দূর্যোধন সভাস্থ সকলকে বললেন, পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের আর অল্পকালই 
অবাশিন্ট আছে, এই কালও যাঁদ তারা আতিক্রম করে তবে তাদের সত্য রক্ষা হবে এবং 
তার ফল কৌরবদের পক্ষে দুঃখজনক হবে। এখন এর প্রতিকারের জন্য কি করা 
উচিত তা আপনারা শণঘ্র স্থির করুন। কর্ণ বললেন, আর একদল আঁত ধূর্ত 
গুপ্তচর পাঠাও, তারা সর্বত্র গিয়ে অন্বেষণ করুক। দুঃশাসন বললেন, আমারও 
সেই মত; পান্ডবরা হয়তো গূঢ় হয়ে আছে, বা সমুদ্রের অপর পারে গেছে, বা 
মহারণ্যে হিংস্র পশুগণ তাদের ভক্ষণ করেছে, অথবা অন্য কোনও বিপদের ফলে তারা 
চিরকালের জন্য বিনষ্ট হয়েছে। | 

দ্রোণাচার্য বললেন, পাণ্ডবদের ন্যায় বীর ও ব্যাদ্ধমান পুরুষরা কখনও 'বনষ্ট 
হন না; আম মনে কাঁর তাঁরা সাবধানে আসন্নকালের প্রতীক্ষা করছেন। তোমরা 
বিশেষর্‌পে চিন্তা ক'রে যা যান্তিসঙ্গত তাই কর। ভাঁম্ম বললেন, দ্রোণাচার্য ঠিক 
বলেছেন, পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের অনুগত, ধর্মবলে ও নিজবীর্যে রক্ষিত, তাঁরা উপযুদ্ত 
কালের প্রতীক্ষা করছেন। তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্বন্ধে অন্য লোকের যে ধার্ধ” আমার 
তা নয়। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির যে দেশেই থাকুন সেই দেশের সর্ব ইঞ্গল হবে, 
কোনও গুপ্তচর তাঁর সন্ধান পাবে না। কৃপাচার্য বললেন, শ্ডরদৈর আত্মপ্রকাশের 
কাল আসন্ন, সময় উত্তীর্ণ হ’লেই তাঁরা নিজ রাজ্য আঁ জন্য উৎসাহী হবেন। 
দূর্যোধন, তুম নিজের বল ও কোষ বৃদ্ধি কর, তার পর অবস্থা বুঝে সন্ধি বা. 
বিগ্রহের জন্য প্রস্তৃত হয়ো। | 

ন্রিগর্তদেশের আধপাঁত সশর্মা দূর্যোধনের সভায় উপাস্থত ছিলেন, মৎস্য: 
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ও শাল্ব দেশীয় যোদ্ধারা তাঁকে বহুবার পরাজিত করোছিল। 'তান দুর্যোধনকে 
বললেন, মৎস্যরাজ বরাট আমার রাজ্যে অনেক বার উৎপাঁড়ন করেছেন, কারণ মহাবীর 
কাঁচক তাঁর সেনাপাঁতি ছিলেন। সেই নিষ্ঠুর দৃরাত্মা কীচককে গন্ধর্বরা বধ করেছে, 
তার ফলে বিরাট এখন' অসহায় ও নিরুৎসাহ হয়েছেন। আমার মতে এখন বিরাটের 
বিরদ্ধে ফুদ্ধযান্রা করা উঁচিত। আমরা তাঁর ধনরত্ু, গ্রামসমূহ বা রাষ্ট্র আঁধকার 
করব, বহু সহস্র গো হরণ করব। কিংবা-তাঁর সঙ্গে সান্ধ ক'রে তাঁর পৌরদষ নষ্ট 
করব, অথবা তাঁর 'সমস্ত সৈন্য সংহার ক'রে তাঁকে বশে আনব; তাতে আপনার 
বলবৃদ্ধি হবে। 

কর্ণ বললেন, সুশর্মা কালোচিত ?িহতবাক্য বলেছেন। আমাদের সেনাদল 
একত্র বা বিভন্ত হয়ে যাত্রা করূক। অর্থহীন বলহশীন পৌরুষহীন পাণ্ডবদের জন্য 
"আমাদের ভাববার প্রয়োজন কি, তারা অন্তাঁহ'ত হয়েছে অথবা যমালয়ে গেছে। 
এখন আমরা নিরুদ্‌বেগে বিরাটরাজ্য আরুমণ ক'রে গো এবং বিবিধ ধনরত্ব 
হরণ করব। | 

কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর দন সুশর্মা সসৈন্যে বিরাটরাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে 
'উপাস্থত হলেন। পরদিন কৌরবগণও গেলেন। 


১১ দক্ষিণগোগ্রহ ১-- সমশর্মার পরাজয় 


পাণ্ডবগণের নির্বাসনের ত্রয়োদশ বর্ষ যোদন পূর্ণ হল সেই দিনে সুশর্মা 
শবরাটের বহু গোধন হরণ করলেন। একজন গোপ বেণে রাজসভায় গয়ে বিরাটকে 
বললে, মহারাজ, ন্রিগর্তদেশীয়গণ আমাদের 'নার্জত করে শতসহম্্র গো হরণ করেছে। 
বিরাট তখনই তাঁর সেনাদলকে প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দিলেন। বিরাট, তাঁর ভ্রাতা শতানীক 
এবং জ্যেষ্ঠ রাজপদন্র শ-্খ রত্বভূষিত অ০তদ: নর প'রে সাঁজ্জত হলেন। [বিরাট বললেন, 
কঙ্ক বল্পব তন্তিপাল ও গ্রান্থক এ'রাও বীর্যবান এবং যদদ্ধ করতে ‘দেরও 
অস্রশস্তর কবচ আর রথ দাও! রাজার আজ্ঞাননসারে শতানীক যুধঙ্টিরাঁদকে অস্ত 
রথ ইত্যাঁদ দিলেন, তাঁরা আনান্দত হয়ে মৎস্যরাজের গ যাত্রা করলেন। 
মধ্যাহ্ন অতীত হ'লে মংস্যসেনার সঙ্গে ত্রিগর্তসেনার হ'ল। 

দুই সৈন্যদলে তুমল যদদ্ধ হ'তে লাগল। সূশর্মা ও বিরাট দ্বৈরথ যুদ্ধে 


(১) বিরাট রাজ্যের দক্ষিণে যে সব গরু ছিল তাদের গ্রহণ বা হরণ। 


[িরাটপর্ব ২৮৫. 


নিষূস্ত হলেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর সুশর্মা বিরাটকে পরাজিত করলেন এবং তাঁকে 
বন্দী ক'রে নিজের রথে তুলে নিয়ে দ্ুতবেগে চললেন। মৎস্যসেনা ভয়ে পালাতে 
লাগল। তখন যুধাষ্ঠর ভীমকে বললেন, মহাবাহু, তুমি বিরাটকে শন্ুর হাত 
থেকে মূস্ত কর, আমরা তাঁর গৃহে সুখে সসম্মানে বাস করোছি, তার প্রতিদান 
আমাদের কর্তব্য। ভীম একাট বিশাল বৃক্ষ উৎপাটন করতে যাচ্ছে ' দেখে য্যাধান্ঠর 
বললেন, তুম বৃক্ষ নিয়ে যুদ্ধ ক'রো না, লোকে তোমাকে চিনে ফেলবে, তুমি ধনদ 
খড়গ পরশ প্রভাতি সাধারণ অস্ত্র নাও। 

পাণ্ডবগণ রথ নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন দেখে বিরাটের সৈন্যরাও ফিরে এসে যুদ্ধ 
করতে লাগল। য্াধাষ্ঠর ভীম নকুল সহদেব সকলেই বহুশত যোদ্ধাকে বিন্ট 
করলেন। তার পর যুধিষ্ঠির সুশর্মার প্রতি ধাবিত হলেন। ভাম সূশর্মার অশ্ব 
সারাঁথ ও' পৃষ্ঠরক্ষকদের বধ করলেন। বন্দী বিরাট সুশর্মার রথ থেকে লাফিয়ে 
নামলেন এবং সহশর্মার গদা কেড়ে নিয়ে তাঁকে আঘাত করলেন। বিরাট বন্ধ 
হ'লেও গদাহস্তে যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন। ভীম সশর্মার কেশাকর্ষণ 
ক'রে ভূমিতে ফেলে তাঁর মস্তকে পদাঘাত করলেন, সুশর্মা মৃর্ঘত.হলেন। ত্্রিগর্ত- 
সেনা ভয়ে পালাতে লাগল। 

সুশর্মাকে বন্দী ক'রে এবং গরু উদ্ধার ক'রে পাণ্ডবরা বিরাটের কাছে 
গেলেন। ভাঁম ভাবলেন, এই পাপী সুশর্ম জীবনলাভের যোগ্য নয়, কিন্তু আম 
কি করতে পার, রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদাই দয়াশীল। রথের উপরে অচেতনপ্রায় 
শর্মা বদ্ধ হয়ে ছটফট করছেন দেখে য্দার্ধীন্ঠর সহাস্যে বললেন, নরাধমকে মন্ত 
দাও। ভীম বললেন, মূঢ়, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে সর্বত্র বলবে-_-আঁম 'বরাট রাজার 
দাস। যুধিষ্ঠির বললেন, এ তো দাস হয়েছেই, দ:রাত্মাকে এখন ছেড়ে দাও। সশর্মী, 
তুমি অদাস হয়ে চলে যাও, এমন কার্য আর ক'রো না। সূশর্মা লজ্জায় অধোমুখ হয়ে 
নমস্কার ক'রে চলে গেলেন। 

পাণ্ডবগণ য্দ্ধস্থানের নিকটেই সেই রাত্রি যাপন করলেন। বিরাট 
তাঁদের বললেন, বিজায়গণ, আপনাদের আম সালংকারা কন্যা, ব্হ১১ধন এবং আর 
যা চান তা দিচ্ছি, আপনাদের বিক্রমেই আম মন্ত হয়ে , আপনারাই 
এখন মংস্যরাজ্যের অধীশ্বর। যুধিচ্ঠিরাঁদ কৃতাঞ্জ য় বললেন, মহারাজ, 
আপনার বাক্যে আমরা আনান্দত হয়োছ, আপনি যে. মুক্তিলাভ করেছেন তাতেই 
আমরা সন্তুম্ট। বিরাট প্দনর্বার যাঁধম্ঠিরকে বললেন, আপনি আসুন, আপনাকে 
রাজপদে আঁভাষন্ত করব। হে বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্রীয় ব্রাহন্ণ, আপনার জন্যই আমার 
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রাজ্য ও প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। যুধাম্ঠর বললেন, মৎস্যরাজ, আপনার মনোজ্ঞ বাক্যে 
আম আনান্দিত হয়োছ, আপান অনিষ্ঠুর হয়ে প্রসন্নননে প্রজাপালন করুন, আপনার 
শবিজয়সংবাদ ঘোষণার জন্য সত্বর রাজধানীতে দূত পাঠান! 


১২। উত্তরগোষ্্রহ--উত্তর ও বৃহন্নলা 


বিরাট যখন ন্রিগর্তসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান সেই সময়ে ভীঁজ্ম দ্রোণ 
'কর্ণ প্রভীতির সঙ্গে দূর্যোধন মৎস্যদেশে উপস্থিত হলেন এবং গোপালকদের তাঁড়য়ে 
দিয়ে ষাট হাজার গরু হরণ (১) করলেন। গোপগণের অধ্যক্ষ রথে চ'ড়ে দ্রুতবেগে 
রাজধানীতে এল এবং বিরাটের পুত্র ভূমিপ্রয় বা উত্তরকে সংবাদ দিয়ে বললে, রাজ- 
প্র, আপানি শীঘ্র এসে গোধন উদ্ধার করুন, মহারাজ আপনাকেই এই শন্য 
রাজধানীর রক্ষক নিযুক্ত করে গেছেন। 

উত্তর বললেন, যাঁদ অশ্বচালনে দক্ষ কোনও সারাঁথ পাই তবে এখনই 
ধনদর্বাণ নিয়ে যুদ্ধে যেতে পারি। আমার যে সারাঁথ ছিল সে পূর্বে এক মহাযুদ্ধে 
নিহত হয়েছে। তুমি শীঘ্র একজন সারাঁথ দেখ। উপয্বন্ত অ*বচালক পেলে আম 
দূর্যোধন ভীম্ম কর্ণ কৃপ দ্রোণ প্রভীতকে বিন্ট করে মৃহূর্তমধ্যে গরু উদ্ধার ক'রে 
আনব। আম সেখানে ছিলাম না বলেই কৌরবরা গোধন হরণ করেছে। কৌরবরা 
আজ আমার বিক্রম দেখে ভাববে, স্বয়ং অর্জন আমাদের আক্রমণ করলেন নাক? 

দ্রৌপদী উত্তরের মুখে বার বার এইরূপ কথা এবং অর্জুনের উল্লেখ 
সইতে পারলেন না। [তান ধীরে ধারে বললেন, রাজপনত্র, বৃহন্নলা পূর্বে 
অজ'নের সারাথ ও 'শিষ্য ছিলেন, তান অস্বাবিদ্যায় অজ:নের চেয়ে কম 
নন। আপনার কনিষ্ঠা ভাগনী উত্তরা যাঁদ বলেন তবে বৃহন্নলা নিশ্চয় আপনার 
সারথি হবেন। ভ্রাতার অনুরোধে উত্তরা তখনই নৃত্যশালায় গিয়ে অজুনকে সকল 
ঘটনা জানিয়ে বললেন, বৃহন্নলা, তুমি আমার ভ্রাতার সারাঁথ হয়ে যাও, ত্র উপর 
আমার প্রণীত আছে সেজন্য একথা বলা, যাঁদ না শোন তবে অমন ত্যাগ 


করব! অর্জুন উত্তরের কাছে গিয়ে বললেন, বুদ্ধস্থানে রতে পারি এমন 
কি শক্তি আমার আছেঃ আম কেবল নৃত্য-গত- ৷ উত্তর বললেন, 


তুম গায়ক বাদক নর্তক যাই হও, শীঘ্র আমার রথে উঠে অ*বচালনা কর। 


(১) এই গোহরণ বা গোগ্রহ বিরাট রাজ্যের উত্তরে হয়োছিল। 


বিরাউপর্ব ২৮৭ 


অর্জুন তখন উত্তরার সম্মুখে অনেক প্রকার কৌতুকজনক কর্ম করলেন। 
তান উলটো ক'রে কবচ পরতে গেলেন, তা দেখে কুমারীরা হেসে উঠল । তখন উত্তর 
স্বয়ং তাঁকে মহামূল্য কবচ পরিয়ে দিলেন। যাত্রাকালে উত্তরা ও তাঁর সখারা 
বললেন, বৃহন্নলা, তুমি ভাখ্ম-দ্রোণাঁদকে জয় করে আমাদের পনত্তলিকার জন্য বিতর 
সক্ষম কোমল বস্ত এনো। অর্জুন সহাস্যে বললেন, উত্তর যাঁদ জয়ী হন তবে 
বনশ্চয় সুন্দর সুন্দর বস্তু আনব। 

অর্জন বায়বেগে রথ চালালেন। কিছদদূর গিয়ে *মশানের নিকটে এসে 
উত্তর দেখতে পেলেন, বহুবহক্ষসমন্বিত- বনের ন্যায় বিশাল কৌরবসৈন্য ব্যহ রচনা 
ক'রে রয়েছে, সাগরগর্জনের ন্যায় তাদের শব্দ হচ্ছে। ভয়ে রোমাণ্টিত ও উদ্বিগ্ন 
হয়ে উত্তর বললেন, আমি কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করব না, ওদের মধ্যে অনেক মহাবীর 
আছেন যাঁরা দেবগণেরও অজেয়। আমার পিতা সমস্ত সৈন্য নিয়ে গেছেন, আমার 
সৈন্য নেই, আমি বালক, যুদ্ধে অনাভজ্ঞ। বৃহন্নলা, তুমি ফিরে চল। 

অজদিন বললেন, রাজপুত্র, তুমি যাত্রা করবার সময় স্ব আর পুরুষদের 
কাছে অনেক গর্ব করেছিলে, এখন পণ্চাৎপদ হচ্ছ কেন? তুমি যাঁদ অপহৃত 
গোধন উদ্ধার না ক'রে ফিরে যাও তবে সকলেই উপহাস করবে। সৌরম্ধী আমার 
সারথ্য কর্মের প্রশংসা করেছেন, আম কৃতকার্য না হয়ে ফিরব না। উত্তর বললেন, 
'কৌরবরা সংখ্যায় অনেক, তারা আমাদের ধন হরণ করুক, স্ত্রীপ্ুরুষেও আমাকে 
উপহাস করুক। এই ব'লে উত্তর রথ থেকে লাঁফয়ে নামলেন এবং মান দর্প ও 
ধনুর্বাণ ত্যাগ করে বেগে পালালেন। অর্জন তাঁকে ধরবার জন্য হনে 
ছুটলেন। | 

রন্তব্ণ বস্ত্র প'রে দীর্ঘ বেণী দুলিয়ে অর্জনকে ছুটতে দেখে কয়েকজন 
সৈনিক হাসতে লাগল। কৌরবগণ বললেন, ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই লোকটি 
কে? এর রূপ কতকটা পুরুষের কতকটা স্ত্রীর মত। এর মস্তক বাহু ও 


গাঁত অর্জনের তুল্য। বোধ হয় বিরাটের পত্র আমাদের দেখে ভয়ে আর 
অর্জন তাকে ধরতে যাচ্ছেন। ০5 
অজদন এক শ পা গিয়ে উত্তরের চুল ধরলেন। ॥ তর হয়ে বললেন, 


কল্যাণী সমেধ্যমা বৃহন্নলা, তুমি কথা শোন, রথ ফেরা বৈ'চে থাকলেই মানুষের 
মঙ্গল হয়। আমি তোমাকে শত স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণে গ্রাথত আটটি বৈদ্য মাঁণ, 
স্ব্ণধ্বজযুন্ত অশ্বসমেত একটি রথ এবং দশাঁট মত্ত মাতঙ্গ দেব, তুমি আমাকে ছেড়ে 
দাও। অজন সহাস্যে উত্তরকে রথের কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি যাঁদ না পার 


২৮৮ মহাভারত 


তবে আমিই যুদ্ধ করব, তুমি আমার সারাঁথ হও। ভয়ার্ত উত্তর নিতান্ত অনিচ্ছায় 
রথে উঠলেন এবং অর্জুনের নির্দেশে শমীবৃক্ষের দিকে রথ নিয়ে চললেন। 


কৌরবপক্ষীয় বীরগণকে ছ্রোণাচার্য বললেন, নানাপ্রকার দুল ক্ষণ দেখা 
অস্ত্সকল কোষ থেকে স্খাঁলত হচ্ছে। তোমরা ব্যাহত হয়ে আত্মরক্ষা কর, গোধন 
রক্ষা কর, মহাধনযর্ধর পার্থই ক্লীববেশে আসছেন তাতে সন্দেহ নেই। 

কর্ণ বললেন, আপনি সর্বদা অর্জনের প্রশংসা আর আমাদের নিন্দা করেন, 
অর্জুনের শান্ত আমার বা দর্যোধনের ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। দূর্যোধন 
বললেন, ওই লোক যাঁদ অর্জন হয় তবে আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে, আমরা জানতে 
পেরেছি সেজন্য পান্ডবদের আবার দ্বাদশ বৎসর বনে যেতে হবে। আর যাঁদ অন্য 
কেউ হয় তবে তীক্ষ শরে ওকে ভূপাঁতত করব। 


শমীবৃক্ষের কাছে এসে অন উত্তরকে বললেন, তুমি শাঁঘ এই বক্ষে 
উঠে পাণ্ডবদের ধনু শর ধ্বজ ও কবচ নামিয়ে আন। তোমার ধন আমার আকর্ষণ 
সইতে পারবে না, শুর হস্তী বিনষ্ট করতেও পারবে না। উত্তর বললেন, শুনোছ 
এই বৃক্ষে একটা মৃতদেহ বাঁধা আছে, আম রাজপুত্র হয়ে কি ক'রে তা ছোঁব? অর্জুন 
বললেন, ভয় পেয়ো না, ওখানে মৃতদেহ নেই, যা আছে তা ধন] প্রভাতি অস্ত, তুমি. 
স্পর্শ করলে পাঁবন্র হবে। তোমাকে দিয়ে আম 'নান্দিত কর্ম করাব কেন? অর্জনের 
আজ্ঞানুসারে উত্তর শমীবৃক্ষ থেকে অস্বসমূহ নামিয়ে এনে বন্ধন খুলে ফেললেন 
এবং সূর্যতুলা দীপ্তিমান সর্পাকৃতি ধনূসকল দেখে ভয়ে রোমাণ্চিত হলেন। তাঁর 
প্রশ্নের উত্তরে অর্জন বললেন, এই শতস্বর্ণীবন্দুযুক্ত সহম্রগোধাচাহনত ধনু 
অর্জনের, এরই নাম গাণ্ডীব, খান্ডবদাহকালে বরুণের নিকট অর্জুন <এই ধনু 
পেয়োছলেন। এই ধন, যার ধারণস্থান স্বর্ণময়, ভীমের; গোপা এই 
ধন য্দাধষ্ঠিরের; স্বর্ণ সূ্যাচাহত এই ধন; নকুলের; স্বর পতঙ্গাচাহনত 
এই ধনু সহদেবের। তাঁদের বাণ তূণীর খড়গ প্রভাতি, সঙ্গে আছে। 

০ LEU SSE GLE GN রয়েছে, কিন্তু 
তাঁরা কোথায়? দ্রৌপদীই বা কোথায়? অর্জুন বললেন, আম পার্থ সভাসদ 
কঙ্কই য্দাধাম্ঠর, পাচক বল্লব ভীম, অ*বশালা আর গোশালার অধ্যক্ষ নকুল-সহদেব। 


বিরাটপর্ব ২৮৯ 


দশটি নাম শুনোছ, যাঁদ বলতে পারেন তবে আপনার সব কথা বিশ্বাস করব। অর্জন 
বললেন, আমার দশ নাম বলাছি শোন। -_ আম সর্বদেশ জয় ক'রে ধন আহরণ কার 
সেজন্য আমি ধনঞ্জয়। যুদ্ধে শব্দের জয় না ক'রে 'ফার না সেজন্য আম বিজয়। 
আমার রথে রজতশনুদ্র অশ্ব থাকে সেজন্য আম শ্বেতবাহন। হিমালয়পৃষ্ঠে উত্তর 
ও পূর্ব ফল্‌গুন নক্ষত্রের যোগে আমার জন্ম সেজন্য আম ফাল্‌গুন। দানবদের 
সঙ্গে যুদ্ধকালে ইন্দ্র আমাকে সূর্ধপ্রভ কিরাঁট দিয়েছিলেন, সেজন্য আম িরাঁটী। 
যুদ্ধকালে বীভৎস কর্ম কার না সেজন্য আমার বীভৎস নাম। বাম ও দক্ষিণ উভয় 
হস্তেই আম গান্ডীব আকর্ষণ করতে পাঁর সেজন্য সব্যসাচী নাম। আমার শর 
(ঁনম্কলঙ্ক) যশ চতুঃসমদুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত, আমার সকল কর্মও শাহর, এজন্য অর্জুন 
(শু) নাম। আম শব্ুুবিজয়ী এজন্য জি নাম। স্ন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক 
সকলের 'প্রিয়, এজন্য পিতা আমার কৃষ্ণ শাম রেখোঁছলেন। | 

অর্জুনকে অভিবাদন ক'রে উত্তর বললেন, মহাবাহু, ভাগ্যকুমে আপনার 
দর্শন পেয়োছ, আমি না জেনে যা বলেছি তা ক্ষমা করুন। আমার ভয় দূর হয়েছে, 
আপনি রথে উঠুন, যোদকে বলবেন সোঁদকে নিয়ে যাব। কোন্‌ কর্মের ফলে 
আপনি ক্লীবত্ব পেয়েছেন? অর্জুন বললেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশে আমি এক 
বৎসর ব্রহমচর্য ব্রত পালন করছি, আম ব্লীব নই। এখন আমার ব্রত সমাপ্ত হয়েছে। 
অর্জুন তাঁর বাহন থেকে বলয় খুলে ফেলে করতলে স্বর্ণখাঁচিত বর্ম পরলেন এবং 
শদ্র বস্তে কেশ বন্ধন করলেন। তার পর তান পূর্বমুখ হয়ে সংযতাঁচত্তে তাঁর 
অস্ব্সমূহকে স্মরণ করলেন। তারা কৃতাঞ্জল হয়ে বললে, ইন্দ্রপুত্র, িংকরগণ 
উপাঁস্থত। অর্জুন তাদের নমস্কার ও স্পর্শ ক'রে বললেন, স্মরণ করলেই 
তোমরা এস। | 

গাণ্ডীব ধনুতে . গুণ পরিয়ে অজন সবলে আকর্ষণ করলেন। সেই 

বজ্রনাদতুল্য টংকার শুনে কৌরবগণ বুঝলেন যে, অজুনেরই এই | 


(০ 
১৩ দ্রোগ-দরর্যোধনাদির বিতক-_ভাঁব্যের উপদেশ 


উত্তরের রথে যে সিংহধবজ ছিল তা নিকলে অর্জন 'ঁবশ্বকর্মা- 

নার্মত দৈবা মায়া ও কাণ্চনময় ধৰজ বসালেন, যার উপরে সংহলাঙ্গুল বানর ছল। 

অশ্নিদেবের আদেশে কয়েকজন ভূতও সেই ধ্ৰজে আঁধাম্ঠত হ'ল। তার পর 
১৯ Se 


২৯০ মহাভারত 


শমীবৃক্ষ প্রদাক্ষণ করে অর্জন রথারোহণে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর 
মহাশত্খের শব্দ শুনে রথের অশ্বসকল নতজানু হয়ে বসে পড়ল, উত্তরও সন্ত্রস্ত 
হলেন। অজন রশ্মি টেনে অশ্বদের ওঠালেন এবং উত্তরকে আলিঙ্গন ক'রে 
আশ্বস্ত করলেন। 

অর্জনের রথের শব্দ শুনে এবং নানাপ্রকার দুলক্ষণ দেখে দ্রোণ বললেন, 
দুর্যোধন, আজ তোমার সৈন্যদল অর্জুনের বাণে প্রপ্রশীড়ত হবে, তারা যেন এখনই 
পরাভূত হয়েছে, কেউ যাদ্ধ করতে ইচ্ছা করছে না, বহু যোদ্ধার মুখ বিবর্ণ দেখাছি। 
তুমি গরুগ্দালকে নিজ রাজ্যে পাঠিয়ে দাও, আমরা ব্যহ রচনা ক'রে যুদ্ধের জন্য 
অপেক্ষা করি। 

দূর্যোধন বললেন, দ্যতসভায় এই পণ ছিল যে পরাজিত পক্ষ বার বংসর 
বনবাস এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করবে। এখনও তের বৎসর পূর্ণ হয় নি অথচ 
অজন উপস্থিত হয়েছে, অতএব পাণ্ডবদের আবার বার বৎসর বনবাস করতে হবে। 
হয়তো লোভের বশে পাণ্ডবরা তাদের ভ্রম বুঝতে পারে নি। অজ্ঞাতবাসের কিছুদিন 
এখনও অবাশিম্ট আছে কিনা অথবা পূর্ণকাল অতিক্রান্ত হয়েছে দিনা তা পিতামহ 
ভশম্ম বলতে পারেন। '্রিগর্ত'সেনা সপ্তমশীর দিন অপরাহে? গোধন হরণ করবে এই 
স্থির ছিল। হয়তো তারা তা করেছে, অথবা পরাজিত হয়ে বিরাটের সঙ্গে সন্ধি 
করেছে। যে লোক আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে সে বোধ হয় বিরাটের 
কোনও যোদ্ধা কিংবা স্বয়ং বিরাট। বিরাট বা অর্জুন 'যাঁনই আসুন, আমরা যুদ্ধ 
করব। আচার্য দ্রোণ আমাদের 'সৈন্যের পশ্চাতে থাকুন, ইনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন 
আর অর্জনের প্রশংসা করছেন। আচার্যরা দয়ালু হন, সর্বদাই বিপদের আশঙ্কা 
করেন। এরা রাজভবনে আর যঙ্সভাতেই শোভা পান, লোকসভায় বিচিত্র কথা 
বলতে পারেন; পরের ছিদ্র অন্বেষণে, মানুষের চাঁরন্র বিচারে এবং খাদ্যের দোষগুণ 
নির্ণয়ে এরা নিপৃণ। এই পণ্ডিতদের পশ্চাতে রেখে আপনারা শন্রুবধের উপায় 
স্থির করুন৷ ৰ 

কর্ণ বললেন, মংস্যরাজ বা অজন যানই আস্দন আমি শ্ররাঘাতে নিরস্ত 
করব। জামদগ্ন্য পরশুরামের কাছে যে অস্ত পেয়েছি বং নিজের বলে 
আম ইন্দ্রের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে পাঁর। অর্জুনের ত বানর আজ আমার 
ভল্লের আঘাতে নিহত হবে, ভূতগণ আর্তনাদ ক'রে পালাবে । আজ 'অজর্নকে রখ 
থেকে নিপাতিত করে আম দুর্যোধনের হৃদয়ের শল্য সমূলে উৎপাটিত করব। 

কপ বললেন, রাধেয়, তুমি নিষচ্ঠুরপ্রকীত, সর্বদাই যুদ্ধ করতে চাও, তার 
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ফল কি হবে তা ভাব না। শাস্ত্ে অনেক প্রকার নীতর উল্লেখ আছে, তার মধ্যে 
যুদ্ধকেই প্রাচীন পণ্ডিতগণ সর্বাপেক্ষা পাপজনক বলেছেন। দেশ কাল যাঁদ 
অনুকূল হয় তবেই বিক্রমপ্রকাশ বিধেয়। অজর্দনের সঙ্গে এখন আমাদের 
যুদ্ধ করা উচিত নয়। কর্ণ, অর্জুন যেসকল কর্ম করেছেন তার তুল্য তুমি ক 
কনমেছঃ আমরা প্রতারণা ক'রে তাঁকে তের বৎসর নির্বাসনে রেখেছি, সেই +." 
এখন পাশমূস্ত হয়েছে, সে কি আমাদের শেষ করবে না? আমরা সকলে গালত 
হয়ে অর্জুনের সঙ্গে বুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছ, কিন্তু কর্ণ তুমি একাক সাহস 
করো মা। 

অ*বগামা বললেন, কর্ণ, আমরা গোহরণ ক'রে এখনও মৎস্যরাজ্যের সীমা 
পার হই নি, হাঁস্তনাপুরেও. যাই নি, অথচ তুমি গর্বপ্রকাশ করছ। তোমার 
প্ররোচনায় দূর্যোধন পাণ্ডবদের সম্পত্তি হরণ করেছে, কিন্তু তাম কি কখনও দ্বৈরথ- 
যুদ্ধে তাঁদের একজনকেও জয় করেছ? কোন্‌ যুদ্ধে তুমি কৃষ্ণাকে জয় করেছ = 
মানুষ এবং কাট-পপীলিকাঁদ পর্যন্ত সকল প্রাণীই যথাশান্ত ক্ষমা করে, কিন্তু 
দ্রোঁপদীকে যে কষ্ট দেওয়া হয়েছে তার ক্ষমা পাণ্ডবগণ কখনই করবেন না। ধর্মন্রা 
বলেন, শিষ্য পুত্রের চেয়ে কম নয়, এই কারণেই অর্জুন আমার পিতা দ্রোণের "প্র । 
দূর্যোধন, তোমার জন্যই দ্যুতক্রীড়া হয়েছিল, তুমিই দ্রোপদীঁকে সভায় আনিয়েছিলে, 
ইন্ড্রপ্রস্থরাজ্য তুমিই হরণ করেছ, এখন তুমিই অজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার 
মাতুল ক্ষত্রধর্মীবশারদ দুণ্টদ্যতকার এই শকুনিও যুদ্ধ করন। কল্তু নো, 
অর্জুনের গান্ডীব অক্ষক্ষেপণ করে না, তীক্ষণ নাশত বাণই ক্ষেপণ. করে, আর 
সেইসকল বাণ মধ্যপথে থেমে যায় না। আচার্য (দ্রোণ) বাঁদ ইচ্ছা করেন তো 
যুদ্ধ করুন, আমি ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব না। যাঁদ মৎস্যরাজ এখানে আসতেন 
তবে তাঁর সঙ্গে আমি যুদ্ধ করতম। 

ভনম্ম বললেন, আচার্যপুত্র (অশ্বথামা), কর্ণ যা বলেছেন, উদ্দেশ্য 
তোমাকে যুদ্ধে উত্তোজত করা। তুমি ক্ষমা কর, এ সময়ে ব্জেদের মধ্যে ভেদ 
হওয়া ভাল নয়, আমাদের 'মাঁলত হরেই যুদ্ধ করতে হরে 

' অশ্বথামা বললেন, গুদের (দ্বোণ) কারও উপআক্োশের বশে অর্জনের 
প্রশংসা করেন নি, ' 

শতোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরাঁপ। 
সর্বথা সর্বযত্বেন পুতে শিষ্যে হতং বদেং॥ 
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= শর্ুরও গুণ বলা উচত, গৃরুরও দোষ বলা উচিত, সর্বপ্রকারে সবপ্রযতে পত্র 
ও শিষ্যকে হিতবাকা লা উচিত। | 

দূর্যোধন ; গাচার্ধের নিকট ক্ষমা চাইলেন। কর্ণ ভীম্ম ও কৃপের 
অনুরোধে দ্রোণ প্র হয়ে বললেন, অজ্ঞাতবাস শেষ না হ'লে অর্জন আমাদের 
দর্শন দতেন ন। আজ গোধন উদ্ধার না ক'রে তান 'নবৃত্ত হবেন না। আপনারা 
এমন মন্ত্রণা দি যাতে দুর্যোধনের অযশ না হয় কিংবা হীন পরাজিত না হন। 

জেযাঁতিঘ গণনা ক'রে ভীম্ম বললেন, তের বৎসর পূর্ণ হয়েছে এবং তা 
{নাশ্চতভাবে গৈনেই অর্জন এসেছেন। পাণ্ডবগণ ধর্মজ্ৰ, তাঁরা লোভা নন, অন্যায় 
উপারে তাঁরা রাজ্যলাভ করতে চান না। দৃর্ধোধন, যুদ্ধে একান্তাঁসাদ্ধ হয় এমন 
আম কদাঁপ দেখি নি, এক পক্ষের জীবন বা মৃত্যু, জয় বা পরাজয় অবশ্যই হয়। 
অজন এসে পড়লেন, এখন যুদ্ধ করবে কিংবা ধর্মসম্মত কার্য করবে তা সত্বর 
স্থির কর। b 

দুর্যোধন: বললেন, পতামহ, আমি পাণ্ডবদের রাজ্য “ফারয়ে দেব না, 
অতএব যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হা'ন। ভাষ্ম বললেন, তা হ'লে আমি যা ভান্প মানে কার 
তা বলছি শোন। __ তুমি সৈন্যের এক-চতুর্থ ভাগ নিয়ে হাক্তনাপুণে যাও, আর 
এক-চতুর্থাংশ গর নিয়ে চালে যাক। অবাঁশম্ট অর্ধ ভাগ সৈন্য 'নয়ে আমরা 
অজঁনের সংঙ্গে যুদ্ধ করব। 

দূর্যোধন একদল সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন, গরু নিয়ে স্ব", একদল সৈন্য 
গেল। তার পর দ্োণ অম্বথামা কৃপ কর্ণ ও ভাম্ম ব্যহ রচনা ক'রে "খারুমে সেনার 
মধ্যভাগে, বাম পার্শ্বে, দাক্ষণ পার্শ্বে, সম্মুখে ও পশ্চাতে অবস্থান করলেন। 


১৪। কৌরবগণের পরাজয় 


5. 


দ্রোণ বললেন, অজদনের ধ্ৰজাগ্র দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, তার্য্যরখধহ।নর 
সঙ্গে ধবজস্থিত বানরও ঘোর গর্জন করছে। অর্জুন তাঁর গরীব আকর্ষণ 
করছেন; এই তাঁর দুই বাণ এসে আমার চরণে পড়ল, এই. উমর)দুই বাণ আমার 
কর্ণ স্পর্শ ক'রে চ’লে. গেল। তান দুই বাণ "দিয়ে প্রণাম করলেন, আর 
দুই বাণে আমাকে কুশলপ্র*্ন করলেন । 

অজন দেখলেন, দ্রোণ ভীম্ম কর্ণ প্রভাত রয়েছেন কিন্তু দূর্যোধন নেই। 


[তানি উত্তরকে বললেন, এই সৈন্যদল এখন থাকুক, আগে দুর্োধনের সঙ্গে যুদ্ধ 
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করব। নিরামিষ (১) যুদ্ধ হয় না, আমরা দুর্যোধনকে জয় কারে গোধন উদ্ধার ক'রে 
আবার এদিকে আসব। 

অজর্নকে অন্যাঁদকে যেতে দেখে দ্রোণ বললেন, উনি দদর্যোধন ভিন্ন অন্য 
কাকেও চান না, চল, আমরা পশ্চাতে গয়ে ওঁকে ধরব। 

পতঙ্গপালের ন্যায় শরজালে অর্জন কুরুসৈন্য আচ্ছন্ন করলেন। তাঁর 
সশঙ্খের শব্দে, রথচক্রের ঘর্ঘর রবে, গাণ্ডাবের টংকারে, এবং ধ্বজাস্থত অমানদষ 
ভূতগণের গর্জনে পৃথিবী কম্পিত হ'ল। অপহৃত গরুর দল উধর্বপুচ্ছ হয়ে 
হম্বারবে মৎস্যরাজ্যের দক্ষিণ দিকে ফিরতে লাগল। গোধন জয় ক'রে অজন 
দূর্যোধনের আঁভমূখে যাচ্ছিলেন এমন সময় কুরুপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে দেখে 
“তান উত্তরকে বললেন, কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। 

দূর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণ এবং আরও কয়েকজন যোদ্ধা কর্ণকে রক্ষা করতে 
এলেন, কিন্তু অজর্নের শরে বিধ্বস্ত হয়ে পালিয়ে গেলেন। কর্ণের ভ্রাতা সংগ্রামাজিৎ 
খীনহত হলেন, কর্ণও অর্জনের বজ্রতুল্য বাণে নিপণীড়ত হয়ে যুদ্ধের সম্মুখ ভাগ 
থেকে প্রস্থান করলেন। 

ইন্দ্রাদ তৌ্রশ দেবতা এবং পিতৃগণ মহ।৭ গণ গন্ধর্কগণ প্রভাতি বিমানে 
ক'রে যুদ্ধ দেখতে এলেন। তাঁদের আগমনে যৃদ্ধভূমির ধূলি দূর হ'ল, 'দব্যগন্ধ 
বায় বইতে লাগল। অজর্নের আদেশে উত্তর কৃপাচার্যের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কৃপাচার্ের রথের চার অশ্ব অজনের শরে বিদ্ধ হয়ে লাঁফয়ে 
উঠল, কূপ প'ড়ে গেলেন। তাঁর গৌরব রক্ষার জন্য অজন আর শরাঘাত করলেন 
না; কিন্তু কৃপ আবার উঠে অর্জুনকে দশ বাণে বিদ্ধ করলেন, অর্জ নও কৃপের কবচ 
ধন: রথ ও অশ্ব 'বিনন্ট করলেন, তখন অন্য যোদ্ধারা কৃপকে নিয়ে, বেগে প্রস্থান 
করলেন। 

দ্রোণাচার্যের সম্মুখীন হয়ে অজন অভিবাদন ক'রে স্মিতমুখে সবিনয়ে 
বললেন, আমরা বনবাস সমাপ্ত ক'রে শত্রুর উপর প্রাতশোধ নিতে এসেছি, আপাঁন 
আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হ'তে পারেন না। আপাঁন যাঁদ আগে আমাকে 
তবেই আম প্রহার করব। দ্রোণ অজনের প্রতি অনেকগ্দিংবাণ 
তখন দুজনে প্রবল যুদ্ধ হ'তে লাগল,* অর্জনের বাধ্বৃর্ষণে দ্রোণ আচ্ছন্ন হলেন। 
,অশ্বখামা বাধা দিতে এলেন। তিনি মনে মনে অজনের প্রশংসা করলেন কিন্তু 


(১) যে যুদ্ধে লোভ্য বা আকাঁজ্ষিত বস্তু নেই। 


২৯৪ মহাভারত 


ক্লদ্ধও হলেন। অর্জুন অশ্বথামার দিকে অগ্রসর হয়ে দ্রোণকে সরে যাবার পথ: 
দিলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে বেগে প্রস্থান করলেন। 

অজর্ুনের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধের: পর অ*্বথামার বাণ নিঃশেষ হয়ে গেল, 
তখন অর্জুন কর্ণের দিকে ধাবিত হলেন। দুজনে বহক্ষণ যুদ্ধের পর অজ্নের 
শরে কর্ণের বক্ষ বিদ্ধ হ'ল, তিনি বেদনায় কাতর হয়ে উত্তর দিকে পলায়ন করলেন। 

তার পর অজন উত্তরকে বললেন, তুম ওই হিরণ্ময় ধৰজের নিকট রথ য়ে 
চল, ওখানে পিতামহ ভীম্ম আমার প্রতনক্ষা করছেন। উত্তর বললেন, আম বিহ্বল: 
হয়েছি, আপনাদের অস্বক্ষেপণ দেখে আমার বোধ হচ্ছে যেন দশ দিক ঘুরছে, বসা 
রুধির আর মেদের গন্ধে আমার মুছা আসছে, ভয়ে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, আমার আর 
কশা ও বল্গ্বা ধরবার শক্তি নেই। অজ বন বললেন, ভয় পেয়ো না, স্থির হও, তুমিও 
এই যুদ্ধে অদ্ভূত কর্মকৌশল দৌখিয়েছ। ধাঁর হয়ে অ*্বচালনা কর, ভাঁচ্মের নিকটে 
আমাকে নিয়ে চল, আজ তোয়াকে আমার 'বাচত্র অস্রাশিক্ষা দেখাব। উত্তর আশ্বস্ত 
হয়ে ভশঙ্মরাক্ষিত সৈন্যের মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। 

ভীম্ম ও অর্জন পরস্পরের প্রাত প্রাজাপত্য এন্দ্র আগ্নেয় বারণ বায়ব্য 
প্রভাতি দারুণ অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলেন। পরিশেষে ভীম্ম শরাঘাতে অচেতনপ্রায় 
হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে যুদ্ধভূমি থেকে সাঁরয়ে নিয়ে গেল। তার পর দুর্ধোধন' 
রথারোহণে এসে অজ্নকে আক্রমণ করলেন। তান বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বাণাবদ্ধ 
হয়ে রাধর বমন করতে করতে পলায়ন করলেন। অজ'ন তাঁকে বললেন, কীতি" ও 
বিপুল যশ পাঁরত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছ কেন? তোমার দূর্যোধন নাম আজ মিথ্যা 
হ'ল, তুমি যুদ্ধ ত্যাগ ক'রে পালাচ্ছ। 

অজ“নের তীক্ষ বাক্য শুনে দুর্যোধন ফিরে এলেন। ভম্ম দ্রোণ কৃপ 
প্রভীতও তাঁকে রক্ষা করতে এলেন এবং অজরুনকে বেষ্টন ক'রে সর্বাদক থেকে 
শরবর্ষণ করতে লাগলেন। তখন অজর্ন ইন্দ্রদত্ত সম্মোহন অস্ত্র প্রয়োগ করলেন,. 
কুরুপক্ষের সকলের সংজ্ঞা লুপ্ত হ'ল। উত্তরার অনুরোধ স্মরণ ক'রেঅর্জুন 
বললেন, উত্তর, তুমি রথ থেকে নেমে দ্রোণ আর কূপের শুরু বস্ত, রা পীত বস্ত্র, 
এবং অধ্বরথামা ও দূর্যোধনের নীল বস্ত্র খুলে নিয়ে এস । ত বাধ হয় 
হন নি, কারণ তিনি আমার অস্ত প্রাতষেধের উপায় তাঁর বাম দিক 'দয়ে 
যাও। দ্রোণ প্রভাতের বস্ত্র নিয়ে এসে উত্তর পননর্বার রথে উঠলেন এবং অজর্বনকে: 
নয়ে রণভূমি থেকে নিজ্কান্ত হলেন। 

অরজুনকে যেতে দেখে ভীম্ম তাঁকে শরাঘাত করলেন, -অর্জুন ভনচ্মের' 


'বিরাটপর্ব ২৯৫ 


অশ্বসকল বধ ক'রে তাঁর পাশ্বদেশ দশ বাণে বিদ্ধ করলেন। দুর্যোধন. সংজ্ঞালাভ 
ক'রে বললেন, পিতামহ, অজুনকে অস্তাঘাত করুন, যেন ও চ'লে যেতে না পারে। 
ভীষ্ম হেসে বললেন, তোমার বুদ্ধি আর বিক্রম এতক্ষণ কোথায় ছিল 2 তুমি যখন 
ধনর্বাণ ত্যাগ ক'রে নিস্পন্দ হয়ে পড়ে ছিলে তখন অর্জন কোনও নৃশংস কর্ম 
করেন নি, তান ভ্রিলোকের রাজ্যের জন্যও স্বধর্ম ত্যাগ করেন না, তাই তোমরা 
সকলে এই যুদ্ধে নিহত হও নি। এখন তুমি নিজের. দেশে ফিরে যাও, অর্জহনও 
গরু নিয়ে প্রস্থান করুন। দূর্যোধন দীর্ঘানঃবাস ফেলে যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ ক'রে 
নীরব হলেন, অন্যান্য সকলেই ভীম্মের বাক্য অনুমোদন ক'রে দূর্যোধনকে নিয়ে 
ফিরে যাবার ইচ্ছা করলেন। . 

কুরুবীরগণ চ'লে যাচ্ছেন দেখে অর্জুন প্রীত হলেন এবং গুরুজনদের 
মিম্টবাক্যে সম্মান জানিয়ে কিছুদূর অনুগমন করলেন। তিনি পিতামহ ভীম্ম ও 
দ্রোণাচার্যকে আনতমস্তকে প্রণাম জানালেন, অশ্বগ্থামা কৃপ ও মান্য কৌরবগণকে 
{বিচিত্র বাণ দিয়ে অভিবাদন করলেন, এবং শরাঘাতে দুর্যোধনের রত্মভূষিত মুকুট 
ছেদন করলেন। তার পর অর্জন উত্তরকে বললেন্‌, রথের অশ্ব ঘুরিয়ে নাও, তোমার 
গোধনের উদ্ধার হয়েছে, এখন আনন্দে রাজধানীতে ফিরে চল। 


১৫। অজন ও উত্তরের প্রজ্য্বত'ৰ _ বিরাটের পনত্রগর্ব 


সকল -কৌরবটন্য পালিয়ে যে বনে করছিল তারা আবীতুকির 
কাতর হয়ে কাঁম্পতদেহে_ অর্জনকে প্রণাম ক'রে বললে, পার্থ, আমরা এখন কি 
করব? অর্জন তাদের আশ্বাস 'দয়ে বললেন, তোমাদের মঙ্গল হ’ক, তোমরা ভয়ে 
প্রস্থান কর! তারা অর্জনের আয় কীর্তি ও যশ বৃদ্ধির আশীর্বাদ ক'রে 
চ'লে গেল। 

অর্জুন উত্তরকে বললেন, বৎস, তুমি রাজধানীতে গিয়ে তোমৃনু১পতার 
নিকট এখন আমাদের পরিচয় দিও না, তা হ'লে তিনি ভয়ে 
তুমি নিজেই যুদ্ধ ক'রে কৌরবদের পরাস্ত করেছ এবং গো বা আধ 
ব'লো। উত্তর বললেন, সব্যসাচী, আপানি*যা করেছেন তা কউ পারে না, আমার 
তো সে শান্ত নেইই। তথাঁপ আপনি আদেশ না দিলে পিতাকে প্রকৃত ঘটনা 
জানাব না। 

অর্জন বিক্ষতদেহে' শ্মশানে শমীবৃক্ষের নিকটে এলেন। তখন তাঁর 


৯৯৬ মহাভারত 


ধ্বজীস্থত মহাকাঁপ ও ভূতগণ আকাশে চ'লে গেল, দৈব’ মায়াও অন্তত হ'ল। 
উত্তর রথের উপরে পূর্বের ন্যায় সিংহধ্ৰজ বাঁসয়ে দিলেন এবং পাণ্ডবগণের অস্ত্রাদ_ 
শমীবৃক্ষে রেখে রথ চালালেন। নগরের, পথে এসে অর্জন বললেন, রাজপুত্র, দেখ, 
গোপালকগণ তোমাদের সমস্ত গরু ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ' আমরা এখানে অ*্বদের 
স্নান কারয়ে জল খাইয়ে বিশ্রামের পর অপরাহেন বিরাটনগরে যাব। তুম কয়েকজন 
গোপকে ব'লে দাও তারা শীঘ্র নগরে গিয়ে তোমার জয় ঘোষণা করুক। অর্জন 
আবার বৃহন্নলার বেশ ধারণ করলেন এবং অপরাহে। উত্তরের সারাথ হয়ে নগরে যারা 
করলেন। 


ওঁদকে বিরাট রাজা শ্রিগর্তদের পরাজিত ক'রে চার জন পাণ্ডবের সঙ্গে 
রাজধানীতে ফিরে এলেন। তাঁন শুনলেন, কৌরবরা রাজ্যের উত্তর দিকে এসে গোধন 
হরণ করেছে, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলাকে সঙ্গে নিয়ে ভীম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দূর্যোধন 
ও অ*্বথামার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছেন। বিরাট অত্যন্ত উদ্াবগ্ন হয়ে তাঁর 
সৈন্যদলকে বললেন, তোমরা শীঘ্র গিয়ে দেখ কুমার জীবিত আছেন কিনা; নপুংসক 
যার সারাঁথ তার বাঁচা অসম্ভব মনে কাঁর। যুধিষ্ঠির সহাস্যে বললেন, মহারাজ, 
বৃহনলা বাদ সারাথ হয় তবে শত্রুরা আপনার গোধন নিতে পারবে না, অর সাহায্যে 
আপনার পত্র কৌরবগণকে এবং দেবাস:র প্রভাঁতকেও জয় করতে পারবেন। 

এমন সময় উত্তরের দূতরা এসে 'িজয়সংবাদ দিলে । বিরাট আনন্দে 
রোমাণ্ণিত হয়ে মন্ত্রীদের আজ্ঞা দিলেন, রাজমার্গ পতাকা 'দয়ে সাজাও, দেবতাদের . 
পূজা দাও, কুমারগণ যোদ্ধৃগণ ও সালংকারা গাঁণকাগণ বাদ্যসহকারে আমার পত্রের 
প্রত্যুদ্গমন করুক, হস্তীর উপরে ঘণ্টা বাঁজয়ে সমস্ত চতুষ্পথে আমার জয় ঘোষণা 
করা হ’ক, উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে বহু কুমারীদের সঙ্গে উত্তরা বৃহন্নলাকে 
আনতে যাক।. তার পর বিরাট বললেন, সোরম্ধী, পাশা নিয়ে এস; কঙ্ক, খেলবে 
এস। হয্যাধাম্ঠর বললেন, মহারাজ, শুনোছি হৃজ্ট অবস্থায় দ্যুতরীড়া অন্নচিত। 
দ্যুতে বহন দোষ, তা বর্জন করাই ভাল। পা্ডুপনতর যরাধাষ্ঠরের কথা টন থাকবেন, 


তান তাঁর বিশাল রাজ্য এবং দেবতুল্য ভ্রাতাদেরও দ্যৃতক্ীড়ায়্‌ । তবে. 
আপনি যাঁদ নিতান্ত ইচ্ছা করেন তবে খেলব। 


খেলতে খেলতে বিরাট বললেন, দেখ, আমার পর্ত্র কৌরববীরগণকেও জয় 
করেছে। য্দাধাম্ঠর বললেন, বৃহন্নলা যার সারথি সে জয়ী হবে না কেন। 'বিরাট 
ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, নীচ ব্রাহমণ, তুমি আমার পত্রের সমান জ্ঞান ক'রে একটা 


? 


{বরাটপূর্ব ২৯১৭ 


নপুংসকের প্রশংসা করছ, কি বলতে হয় তা তুমি জান না, আমার অপমান করছ। 
নপ্যংসক কি ক'রে ভীম্মদ্রোণাদিকে জয় করতে পারে? তুমি আমার বয়স্য সেজন্য 
অপরাধ ক্ষমা করলাম, যাঁদ বাঁচতে চাও তবে আর এমন কথা ব'লো না। হ্াধান্ঠর 
বললেন, মহারাজ, ভ৭ঙ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভূত মহারথগণের সঙ্গে বৃহন্নলা ভিন্ন আর 
কে যুদ্ধ করতে পারেন? ইন্দ্রাদ দেবগণও পারেন না। বিরাট বললেন, বহুবার 
নিষেধ করলেও তুমি বাক্য সংযত করছ না; শাসন না করলে কেউ ধর্মপথে চলে না। 
এই বলে বিরাট অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যাাঁধান্ঠিরের মুখে পাশা দিয়ে আঘাত করলেন। 
যাঁধান্ঠরের নাক দরে রন্তু পড়তে লাগল, তিনি হাত দিয়ে তা ধ'রে দ্রৌঁপদীর দিকে 
চাইলেন। দ্রৌপদী তখনই একটি জলপূর্ণ স্বর্ণপান্র এনে নিঃসৃত রন্ত ধরলেন। 
এই সময়ে দ্বারপাল এসে সংবাদ দিলে যে রাজপনত্র উত্তর এসেছেন, তান বৃহন্নলার 
সঙ্গে দ্বারে অপেক্ষা করছেন। বিরাট বললেন, তাঁদের শীঘ্র নিয়ে এস। 

অর্জনের এই প্রাতজ্ঞা ছিল যে কোনও লোক যাঁদ বদ্ধ ভিন্ন অন্য কারণে 
য্দাধান্ঠরের রন্তপাত করে তবে সে জীবিত থাকবে না। এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে 
যুধিষ্ঠির দ্বারপালকে বললেন, কেবল উত্তরকে নিয়ে এস বৃহল্ললাকে নয়। উত্তর 
এসে পিতাকে প্রণাম ক'রে দেখলেন, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এক প্রান্তে ভূমিতে ব'সে 
আছেন, তাঁর নাঁসকা রন্তান্ত, দ্রৌপদী তাঁর কাছে রয়েছেন। উত্তর ব্যস্ত হয়ে জজ্ঞাসা 
করলেন, মহারাজ, কে এই পাপকার্য করেছে? বিরাট বললেন আম এই কুঁটিলকে 
প্রহার করোছ, এ আরও শাস্তির যোগ্য; তোমার প্রশংসাকালে এ একটা নপংসকের 
প্রশংসা করাছিল। উত্তর বললেন, মহারাজ, আপাঁন অকার্য করেছেন, শাঁঘ্র একে 
প্রসন্ন করুন, হীন যেন ব্লহমশাপে আপনাকে সবংশে দগ্ধ না করেন। পুত্রের কথায় 
[বরাট য্াধা্ঠরের নিকট ক্ষমা চাইলেন। য্দাধাষ্ঠর বললেন, রাজা, আম পূর্বেই 
ক্ষমা করোছ, আমার ক্রোধ নেই। যাঁদ আমার রন্ত ভূমিতে পড়ত তবে আপনি রাজ্য 
সমেত বিনষ্ট হতেন। 

যুধিচ্ঠরের রক্তস্রাব থামলে অজদিন এলেন এবং প্রথমে র র পর 
যধিষ্ঠিরকে আঁভবাদন করলেন। বৃহল্নলাবেশশী অর্জুনকে শু ীনয়ে বিরাট 
তাঁর পূত্রকে বললেন, বৎস, তোমার তুল্য পত্র আমার হয় [্হবৈও না। মহাবীর 
কর্ণ কালাপ্নর ন্যায় দুঃসহ ভাম্ম, ক্ষত্রিয়গণের টু দ্রোণাচার্য, তাঁর পাত্র 
অশ্বখামা, বিপক্ষের ভয়প্রদ কৃপাচার্য, মহাবল দূর্যোধন-_:এ+দের সঙ্গে তুমি কি ক'রে 
যুদ্ধ করলে? এইসকল নরশ্রেন্ঠকে পরাজিত ক'রে তুমি গোধন উদ্ধার করেছ, যেন 
শার্দলের কবল থেকে মাংস কেড়ে এনেছ। 


৯৯৮ মহাভারত 


উত্তর বললেন, আম গোধন উদ্ধার কার নি, শব্রুজয়ও কাঁর.ন। আম ভয় 
শেয়ে পালাচ্ছিলাম, এক দেবপাত্র আমাকে নিবারণ করলেন। তানই রথে উঠে 
ভীম্মাদ ছয় রথণীকে পরাস্ত ক'রে গোধন উদ্ধার করেছেন। সিংহের ন্যায় দ্‌ঢ়কায় 
সেই যুবা কৌরবগণকে উপহাস ক'রে তাঁদের বসন হরণ করেছেন। বিরাট বললেন, 
সেই মহাবাহু দেবপূত্র কোথায়? উত্তর বললেন, পতা, তান অন্তাহত হয়েছেন, 
বোধ হয় কাল বা পরশু দেখা দেবেন। 
গণের মহার্ঘয বাচত্র সুক্ষ্ম বসনগুঁল দিলেন। তার পর তান জনে উত্তরের 
সঙ্গে মন্ত্রণা ক'রে য্দাধান্ঠরাঁদর আত্মপ্রকাশের উদ্যোগ করলেন। 


॥ বৈবাহকপর্বাধ্যায় ॥ 
১৬। পাণ্ডবগণের আত্মপ্রকাশ __উত্তরা-আভমন্যযর বিবাহ 


তন দিন পরে পণ্টপাণ্ডব স্নান ক'রে শুরু বসন প'রে রাজযোগ্য আভরণে 
ভাঁষত হলেন এবং যাঁধান্ঠরকে পুরোবতর্ঁ ক'রে বিরাট রাজার সভায় 'গিয়ে 
রাজাসনে উপবিষ্ট হলেন। [বিরাট রাজকার্য করবার জন্য সভায় এসে তাঁদের দেখে 
সরোষে য্দাধান্ঠরকে বললেন, কঙ্ক, তোমাকে আম সভাসদ্‌ করোছ, তুমি রাজাসনে 
বসেছ কেন? অর্জন সহাস্যে বললেন, মহারাজ, ইনি ইন্দ্রের আসনেও বসবার যোগ্য। 
ইনি মার্তমান ধর্ম, ভ্রিলাকাবখ্যাত রাজার্ধ, ধৈর্যশীল সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়। ইনি 
যখন কুরুদেশে ছিলেন তখন দশ সহস্র হস্তী এবং কাণ্চনমালাভূষত অশবযাস্ত ত্রিশ 
সহস্র রথ এ'র পশ্চাতে যেত। ইনি বৃদ্ধ অনাথ অঙ্গহান পঙ্গন প্রভাতিকে প্দত্রের 
ন্যায় পালন করতেন। এর এঁশ্বর্য ও প্রতাপ দেখে দুযেোধন কর্ণ শকুন প্রভাত 
সন্তপ্ত হতেন। সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ যাঁধান্ঠর রাজার আসনে বসবেন নাকন 2 
বিরাট বললেন, ইনি যাঁদ কুন্তীপন্র যুধিষ্ঠির হন তবে এর১দ্রাতা ভাঁম 
অর্জুন নকুল সহদেব কাঁরাঃ যশাস্বিনী দ্রোপদীই বা কে? _ দুু্টসভায় পাণ্ডবদের 
পরাজয়ের পর থেকে তাঁদের কোনও সংবাদ আমরা । অজন বললেন, 
মহারাজ, সন্তান যেমন মাতৃগর্ভে বাস করে আমরা তেমনই আপনার ভবনে সুখে 
অজ্জাতবাস করেছি। এই ব'লে তান নিজেদের পাঁরচয় দিলেন। 
উত্তর পাশ্ডবগণকে একে একে দেখিয়ে বললেন, এই যে শোঁধত স্বর্ণের 


বিরাটপর্ -্ ২১৯ 


ন্যায় গৌরবর্ণ বিশালকায় পুরুষ দেখছেন, যাঁর নাসিকা দীর্ঘ, চক্ষু তাম্রবর্ণ, ইনিই 
কুরুরাজ যুধিণ্ঠির। মত্ত গজেন্দের ন্যায় যাঁর গাঁত, যানি তপ্তকাণ্থনবর্ণ স্থুলস্কন্ধ 
মহাবাহু, ইনিই বৃকোদর, এ'কে দেখুন, দেখুন। এ'র পার্শ্বে যে শ্যামবর্ণ সিংহস্কন্ধ 
গজেন্দ্ুগামী আয়তলোচন যুবা রয়েছেন, ইনিই মহাধনদর্ধর অজুনা। কুরদরাজ 
যাঁধান্ঠরের নিকটে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের ন্যায় যে দুজনকে দেখছেন, রুপে বলে ও চাঁরত্রে 
যাঁরা অতুলনীয়, এ'রাই নকুল-সহদেব। আর যাঁর কান্তি নীলোৎপলের ন্যায়, 
মস্তকে স্বর্ণাভরণ, যান মার্তমতশী লক্ষমীর ন্যায় পাণ্ডবগণের পার্শ্বে রয়েছেন, 
ইনিই কৃষ্ণা। 
যাঁদ তোমার মত হয় তবে অর্জুনকে আমার কন্যাদান করব। ধর্মাত্মা যাঁধম্ঠির, আমরা 
না জেনে যে অপরাধ করোছি তা ক্ষমা করূন। আমার এই রাজ্য এবং যা কিছু আছে 
সমস্তই আপনাদের। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরাকে গ্রহণ করুন, 1তাঁনই তার 
যোগ্য ভর্তা । 

য্যাধাম্ঠর অজর্নের দিকে চাইলেন। অরুন বললেন, মহারাজ, আপনার 
দুহিতাকে আম পাত্রবধ্‌ রূপে গ্রহণ করব, এই সম্বন্ধ আমাদের উভয় বংশেরই 
যোগ্য হবে। বিরাট বললেন, আপনাকে আমার কন্যা দিচ্ছি, আপনিই তাকে ভার্যা 
রূপে নেবেন না কেন? অজ্ন বললেন, অন্তঃপুরে আমি সর্বদাই আপনার কন্যাকে 
দেখোছ, সে নির্জনে ও প্রকাশ্যে আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করেছে। নৃত্যগীত 
শাখয়ে আমি তার প্রীত ও সম্মানের পাত্র হয়োছ, সে আমাকে আচার্যতুল্য মনে 
করে। আম এক বংসর আপনার বয়স্থা কন্যার সঙ্গে বাস করোছ, আম তাকে 
বিবাহ করলে লোকে অন্যায় সন্দেহ করতে পারে; এই কারণে আপনার' কন্যাকে আম 
পুত্রবধূ রুপে চাচ্ছি, তাতে লোকে বুঝবে যে আমি শদু্খস্বভাব জিতোন্দয়, আপনার 
কন্যারও অপবাদ হবে না। পুত্র বা ভ্রাতার সঙ্গে বাস যেমন নির্দোষ, পাব্রবধূ ও 


দুহতার সঙ্গে বাসও সেইরূপ। আমার পুত্র মহাবাহ7 আভমন্য্‌ গনেয়, 
দেববালকের ন্যায় রূপবান, অল্প বয়সেই অস্বাবশারদ, সে উপযন্ন্ত 
জামাতা । > 


অজরনের প্রস্তাবে বিরাট সম্মত হলেন, রও অনযমোদন করলেন।। 
তার পর সকলে বিরাটরাজ্যের অন্তর্গত উপপ্লব্য নগঁরে গেলেন এবং .আত্মীয়-- 
স্বজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। দ্বারকা থেকে কৃষ্ণ বলরাম কৃতবর্মা ও সাত্যাক 
সুভদ্ৰা ও আভিমন্ঢুকে নিয়ে এলেন। ইন্দ্রসেন প্রভূত ভূত্যরাও পাণ্ডবদের রথ নিয়ে- 
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এল। এক অক্ষৌহিণী সৈন্য সহ দ্ূপদ রাজা, দ্রৌপদীর পণ্টপৃন্তর, শিখণ্ডী ও 
'ধৃষ্টদ্যম্নও এলেন। মহাসমারোহে বিবাহের উৎসব অনুষ্ঠিত হ'ল। শত শত মৃগ 
ও অন্যান্য পাঁবন্র পশ নিহত হ'ল, লোকে নানাপ্রকার মদ্য প্রচুর পান করতে লাগল। 
'সর্বাঙ্গস্মন্দরী সুভূষতা নারীগণ বিরাটমাহষী সুদেষ্ার সঙ্গে বিবাহসভায় 
এলেন, রূপে যশে ও কান্তিতে দ্রৌপদী সকলকেই পরাস্ত করলেন! জনার্দন কৃষ্ণের 
'সম্মথে আভমন্যু-উত্তরার বিবাহ যথাবাঁধ সম্পন্ন হ'ল। বিরাট আঁভমন্যুকে সাত 
হাজার দ্রুতগামী অশ্ব, দুই শত উত্তম হস্তী, এবং বহু ধন যৌতুক দিলেন। কৃষ্ণ যা 
উপহার দিলেন য্াঁধন্ঠির সেই সকল ধনরত্ব, বহু সহস্র গো, বাধ বন্ত্, ভূষণ যান 
শয্যা এবং খাদ্য-পানীয় ব্রাহমণগণকে দান করলেন। 


উদ্যোগপর্ব 
॥ সেনোদযোগপবাধ্যায় ॥ 
১৯। ন্বাজ্যোদ্ধারের মন্দ্রণা 


আভমন্যদ্-উত্তরার বিবাহের পর রাত্রিতে বিশ্রাম ক'রে পাণ্ডবগণ প্রভাতকালে 
বিরাট রাজার সভায় (১) এলেন। এই সভায় বিরাট দ্রুপদ বসুদেব বলরাম কৃষ্ণ 
সাত্যাক প্রদ্যুদ্ন শাম্ব বিরাটপূত্রগণ আভমন্যু এবং দ্রৌপদীর পণ্ট পুত্র উপস্থিত 
ছিলেন। কিছুক্ষণ নানাপ্রকার আলাপের পর সকলে কৃষ্ণের প্রত দান্টপাত 
করলেন। | 
য্যাধান্ঠরকে জল্প ক'রে রাজ্য হরণ করোঁছলেন। পাণ্ডবগণ বহু কম্ট ভোগ ক'রে 
তাঁদের প্রাতজ্ঞা পালন করেছেন, তাঁদের বার বৎসর বনবাস এবং এক বৎসর অজজ্ঞাত- 
বাস সমাপ্ত হয়েছে। এখন যা যাঁধান্ঠির ও দুর্ধোধন দুজনেরই হতকর এবং 
কৌরব ও পাণ্ডব উভয়ের পক্ষে ধর্মসম্মত যুক্তীসদ্ধ ও যশস্কর, তা আপনারা ভেবে 
দেখদন। - যুধিষ্ঠির ধর্মীবরদদ্ধ উপায়ে সুররাজ্যও চান না, বরং তান ধর্মসম্মত 
উপায়ে একটিমাত্র গ্রামের স্বামিত্বই বাঞ্চনীয় মনে করেন। দর্যোধনাঁদ প্রতারণা 
ক'রে পাণ্ডবগণের পৈতৃক রাজ্য হরণ করেছেন, তথাপি ষযুধিচ্ঠির তাঁদের শুভ কামনা 
করেন। এরা সত্যপরায়ণ, নিজেদের প্রাতজ্ঞা পালন করেছেন, এখন হাঁদ ন্যায্য 
ব্যবহার না পান তবে ধৃতরাম্ট্রপত্রগণকে বধ করবেন। যাঁদ আপনারা মনে করেন 
যে পান্ডবগণ সংখ্যায় অল্প সেজন্য জয়লাভে সমর্থ হবেন না, তবে আপনারা মালত 
হয়ে এমন চেষ্টা কর্ন যাতে এ+দের শন্রুরা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমরা এখনও জান 
না দৃর্ধোধনের আভপ্রায় ক, তা না জেনেই আমরা কর্তব্য স্থির করতে পারি না। 
অতএব কোনও ধার্মিক সৎস্বভাব সদ্‌বংশীর সতর্ক দূতকে পাঠানো হ’ক, যাঁর 
কথায় দূর্যোধন প্রশমিত হয়ে য্াধান্ঠরকে অর্ধরাজ্য দিতে সম্মত 

বলরাম বললেন, কৃষ্ণের বাক্য হুধিষ্ঠর ও দূর্যোধন রই হিতকর! 


> 
(১) উপগ্লব্যনগরস্থ বিরাটরাজস্ভায়। >” 
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শান্তির উদ্দেশ্যে কোনও লোককে দুর্যোধনের কাছে পাঠানোই ভাল। তিনি গিয়ে 
ভগজ্ম ধৃতরাম্্র দ্রোণ অশ্বখামা বিদুর কৃপ শকুন কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে প্রার্ণপাত 
ক'রে যুধিষ্ঠিরের সপক্ষে বলবেন। দুর্যোধনাঁদ যেন কোনও মতেই ক্রুদ্ধ না হন, 
কারণ তাঁরা বলবান, যাাধাঁন্ঠরের রাজ্য তাঁদের গ্রাসে রয়েছে। হয্ীধান্ঠর দ্যৃতাপ্রয় 
কিন্তু অজ্ঞ, সৃহৃদ্গণের বারণ না শুনে দ্যুতাঁনপ্দণ শকুনকে আহ্বান করেছিলেন । 
দ্যুতসভায় বহন লোক ছিল যাদের ইনি হারাতে পারতেন, কিন্তু তাদের সঙ্গে না 
খেলে ইনি সুবলপাত্র শকুনির সঙ্গেই খেলতে গেলেন এবং প্রমন্ত হয়ে রাজ্য 
হারালেন। খেলবার সময় যুধাচ্ঠরের পাশা প্রীতকূল হয়ে পড়াঁছল, বার বার হেরে 
গিয়ে ইন ক্রুদ্ধ হাচ্ছিলেন। শকুন নিজের শাস্ততেই একে পরাস্ত করোছিলেন, 
তাতে তাঁর কোনও অপরাধ হয় নি। যাঁদ আপনারা শান্তি চান তবে 'মম্টবাক্যে 
দদর্যোধনকে প্রসন্ন করূন। সাম নীতিতে যা প্ুওয়া যায় তাই অর্থকর, যুদ্ধ অন্যায় 
ও অনর্থকর। 

সত্যাক বললেন, তোমার যেমন স্বভাব তেমন কথা বলছ। বীর ও 
কাপুরুষ দুইপ্রকার লোকই দেখা যায়, একই বংশে র্লীব ও বলশালশ পুরুষ জন্ম- 
গ্রহণ করে। হলধর, তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, যাঁরা তোমার বাক্য” শোনেন তাঁরাই 
দোষী। আশ্চর্যের বিষয়, এই সভায় কেউ ধর্মরাজের অজ্পমান্র দোষের কথাও 
বলতে পারে! অক্ষানপূণ কৌরবগণ অনভিজ্ঞ য্ার্ধান্ঠঘরকে ডেকে এনে পরাজিত 
করোছল, এমন জয়কে কোন য্দন্তিতে ধর্মসঙ্গত বলা যেতে পারে? য্যাধন্ঠির যাদ 
নিজের ভবনে ভ্রাতাদের সঙ্গে খেলতেন এবং দূর্োধনাঁদ সেই খেলায় যোগ "দিয়ে 
জয়লাভ করতেন তবেই তা ধর্মসঙ্গত হ’ত। য্াধান্ঠর কপট দ্যুতে পরাজিত 
হয়োছলেন, তথাপি ইনি পণ রক্ষা করেছেন। এখন বনবাস থেকে ফিরে এসে 
ন্যায়ানূসারে পিত্রাজ্যের অধিকার চান, তার জন্য প্রাঁণপাত করবেন কেন? এ'রা 
যথাযথ প্রতিজ্ঞা পালন করেছেন তথাঁপ কৌরবরা বলে যে এরা অজ্ঞাতবাসকালে 
ধরা পড়েছিলেন। ভীম্ম দ্রোণ ও বিদদর অনুনয় করেছেন তথাপি ধারিরাম্টরগণ 


রাজ্য ফিরে দিতে চায় না। আম তাদের যুদ্ধে জয় ক'রে মহাত্মা রর চরণে 
নিপাতিত করব, যাঁদ তারা প্রাণপাত না করে তবে $্মালয়ে পাঠাব। 
আততায় শত্রুকে হত্যা করলে অধর্ম হয় না, তাদের নয় করলেই অধর্ম 


ও অপযশ হয়। তারা য্দাঁধান্ঠিরকে রাজ্য ফাঁরয়ে দক, নতুবা নিহত হয়ে রণভামতে 
শয়ন করুক। | 
দ্রূপদ বললেন, মহাবাহু সাত্যকি, দূর্যোধন ভাল কথায় রাজ্য ফারয়ে 
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দেবেন না। ধৃতরাম্ট্র তাঁর পাত্রের বশেই চলবেন, ভীম্ম ও দ্রোণ দনতার জন্য এবং 
কর্ণ ও শকুনি মুখতার জন্য দূর্যোধনের অনুবতাঁ হবেন। বলদেব যা বললেন তা 
য্ক্তিসম্মত মনে কার না, যাঁরা ন্যায়পরায়ণ তাঁদের কাছেই অনুনয় করা চলে। 
দূর্যোধন পাপব্দ্ধি, মৃদুবাক্যে তাঁকে বশ করা যাবে না, মৃদুভাষীকে তিনি শান্তহীন 
মনে করবেন। অতএব সৈন্যসংগ্রহের জন্য মিত্রগণের নিকট দূত পাঠানো হ’ক। 
দুর্যোধনও দূত পাঠাবেন, রাজারা যে পক্ষের আমন্ত্রণ আগে পাবেন সেই পক্ষেই 
যাবেন, এই কারণে আমাদের ত্বরান্বিত হ'তে হবে। 'বিরাটরাজ, আমার পুরোহিত এই 
ব্রাহমণ শীঘ্র হস্তিনাপুরে যান, ধৃতরাস্ট্র দূর্যোধন ভাঁম্ম ও দ্রোণকে, ইনি কি বলবেন 
তা আপান শাখয়ে দিন। 

কৃষ্ণ বললেন, কৌরব আর পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সমান সম্বন্ধ। আমরা 
'এখানে বিবাহের নিমন্ত্রণে এসোছি; বিবাহ হয়ে গেছে, এখন আমরা সানন্দে নিজ 
গৃহে ফিরে যাব। দ্রুপদরাজ, আপনি বয়সে ও জ্ঞানে বৃদ্ধতম, ধৃতরাম্ট্র আপনাকে 
সম্মান করেন, আপাঁন আচার্য দ্রোথ ও কূপের সখা। অতএব পান্ডবগণের যা 
'হিতকর হয় এমন বার্তা আপনিই প্ররোহিত দ্বারা পাঠিয়ে দিন। দূর্যোধন যাঁদ 
ন্যায়পথে চলেন তা হ'লে কুরুপাণ্ডবের সৌভ্রান্র নষ্ট হবে না। [তানি যাঁদ দর্প ও 
মোহের বশে শান্তিকামনা না করেন তবে আপাঁন সকল রাজার কাছে দূত পাঠাবার 
"পর আমাদের আহ্বান করবেন। 

তার পর বিরাটের নিকট সসম্মানে বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ সবান্ধবে দ্বারকায় 
প্রস্থান করলেন। যাাঁধান্ঠর বিরাট ও দ্ুপদ প্রভাত যুদ্ধের আয়োজন করতে 
লাগলেন এবং নানা দেশের রাজাদের নিকট দূত পাঠালেন। আমন্ত্রণ পেয়ে রাজারা 
সানন্দে আসতে লাগলেন। পাণ্ডবগণ বলসংগ্রহ করছেন শুনে দর্বোধনও তাঁর 
ধমন্রগণকে আহ্বান করলেন। 

পা রি রা 
জাত বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী, দুযোধনের আচরণ সবই জানেন। আপাঁন 
ধর্মসম্মত বাক্যে বোঝাতে পারেন তবে দুর্যোধনাঁদরও 


রবত | 
“বদর আপনার : সমর্থন করবেন, ভীম্ম দ্রোণ কৃপ প্র ভেদব্াদ্ধ হবে। 
অমাত্যগণ যাঁদ ভিন্ন মত অবলম্বন করেন এবং যোদ [বিমুখ হন তবে তাঁদের 


প্দনর্বার স্বমতে আনা দদুর্যোধনের পক্ষে দুরূহ হবে, তাঁর সৈনাসংগ্রহে বাধা পড়বে। 
সেই অবকাশে পাণ্ডবগণের যুদ্ধায়োজন অগ্রসর হবে। আমাদের এখন প্রধান 
প্রয়োজন এই, যে আপাঁন ধর্মসংগত হ্যান্তর দ্বারা ধৃতরাম্ট্রকে স্বমতে আনবেন। 


৩০৪ মহাভারত 


অতএব পাশ্ডবগণের হিতের নিমিত্ত আপান প্রুষ্যা নক্ষত্রের যোগে জয়সূচক শুভ 
মুহূর্তে সত্বর ঘান্রা করুন| ছুপদ কতৃক এইরুপে উপাঁদস্ট হয়ে পুরোহিত তাঁর 
[শষ্যদের নিয়ে হাস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। 


২। কৃষ্ণ-সকাশে দর্যোধন ও অজর্ন--বলরাম ও দূর্যোধন 


অন্যান্য দেশে দূত পাঠাবার পর অর্জন স্বয়ং দ্বারকায় যাত্রা করলেন। 
পাণ্ডবগণ কি করছেন তার, সমস্ত সংবাদ দূর্যোধন তাঁর গ্‌প্তচরদের কাছে পেতেন। 
'কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতি স্বভবনে ফিরে গেছেন শুনে দুর্বোধন অল্প সৈন্য নিয়ে 
অশ্বারোহণে দ্ুুতবেগে দ্বারকায় এলেন। অর্জুনও সেই দন সেখানে উপাস্থিত 
হলেন। কৃষ্ণ নিদ্ৰিত আছেন জেনে দুর্যোধন ও অর্জন তাঁর শরনকক্ষে, গেলেন। 
প্রথমে দূর্যোধন এসে কৃষ্ণের মস্তকের নিকটে একটি উৎকৃষ্ট আসনে বসলেন, তার 
পর অর্জন এসে কৃষ্ণের পাদদেশে িনীতভাবে কৃতাঞ্জলি হয়ে রইলেন। 

জাগারত হয়ে কৃষ্ণ প্রথমে অর্জনকে দেখলেন, তার পর পছন দিকে 
দৃচ্টিপাত ক'রে সিংহাসনে উপাবষ্ট দরর্যোধনকে দেখলেন। তিনি স্বাগত সম্ভাষণ 
করে দুজনের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে দূর্যোধন সহাস্যে বললেন, মাধব, 
আসন্ন যুদ্ধে তুমি আমার সহায় হও। আমার আর অর্জনের সঞ্চে তোমার সমান 
সখ্য, সমান সম্বন্ধ (১) । আমি আগে তোমার কাছে এসেছি, সাধুজন প্রথমাগতকেই 
বরণ করেন, তুমি সঙ্জনশ্রেচ্ঁ, অতএব সদাচার রক্ষা কর। 

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, তুম প্রথমে এসেছ তাতে আদার সন্দেহ নেই, ?কন্তু আমি 
ধনঞ্জয়কেই প্রথমে দেখোঁছ, অতএব দুজনকেই সাহায্য করব। যারা বরঃকানিষ্ঠ 
তাদের অভীম্টপূরণ আগে করা উচিত, সেজন্য প্রথমে অজদনকে বলাছ। -- নারায়ণ 
নামে খ্যাত আমার দশ কোটি গোপ যোদ্ধা আছে, তাদের দৈহিক বল আমারই তুল্য। 
পার্থ, তুমি সেই দুর্ধর্ষ নারায়ণী সেনা চাও, না যুদ্ধাবমুখ নিরস্ত্র চাও? 
LR ১৮107 , কিংবা 
কেবল সাঁচবরূপে আমাকে নেবে? 


ক হে কেন নেও অজ তাকেই লে দূর্যোধন 


(১) কৃষ্ণ অজ্নের মামাতো ভাই, কৃফভাঁগনী সুভদ্রা অজুনের পত্নী; কৃষ্ণপুর 
শাম্ব দুর্োধনের জামাতা। 


উদ্‌যোগপব ৩০৫ 


দশ কোট যোদ্ধা নিলেন এবং পরম আনন্দে মনে করলেন যেন কৃষ্ণকেই পেয়েছেন। 
তার পর বলরামের কাছে গিয়ে দূর্যোধন তাঁর আসবার কারণ জানালেন। বলরাম 
বললেন, বিরাটভবনে বিবাহের পর আমি যা বলেছিলাম তা বোধ হয় তুম জান! 
তোমার জন্যই আমি বার বার কৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলোছলাম যে দুই পক্ষের সঙ্গেই 
আমাদের সমান সম্বন্ধ। কন্তু তিনি আমার মত গ্রহণ করেন নি, আমিও তাঁকে 
ছেড়ে ক্ষণকালও থাকতে পারি না। কৃষ্ণের মাতগাঁত দেখে আম স্থির করেছি যে 
আমি পার্থের সহায় হব না. তোমারও সহায় হব না। প:রুষশ্রেম্ঠ, তুমি মহামান্য 
ভরতবংশে জন্মেছ, যাও, ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ কর। দূর্যোধন বলরামকে 
আলিঙ্গন ক'রে বিদায় নিলেন। [তান মনে করলেন যে কৃষ্ণ তাঁর বশে এসেছেন, 
যুদ্ধেও তাঁর জয় হয়েছে। তার পর তান কৃতবমা (১) র সঙ্গে দেখা করলেন এবং 
তাঁর কাছে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য লাভ করলেন। 

দুযোধন চ'লে গেলে কৃষ্ণ অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করলেন, আম যুদ্ধ করব 
না তথাপি তুম আমাকে বরণ করলে কেন? অজন বললেন, নরোত্তম, তুমি 
একাকই আমাদের সমস্ত শর সংহার করতে পার এবং তোমার যশও লোকবিখ্যাত। 
আমিও শন্রুসংহারে সমর্থ এবং যশের প্রার্থী, এই কারণেই তোমাকে বরণ করেছি। 
আমার চিরকালের ইচ্ছা তুমি আমার সারাথ হরে, এই কার্ষে তুমি সম্মত হও। 
বাসুদেব বললেন, পার্থ, তুম যে আমার সঙ্গে স্পর্ধা কর তা তোমারই উপফ্ন্ত। 
‘আম সারাথ হয়ে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করব। তার পর কৃষ্ণ ও দাশাহ (২) বীরগণের 
সঙ্গে অর্জন আনন্দিতমনে য্যাধান্ঠরের কাছে ফিরে এলেন। 


৩। শল্য, দর্যোধন ও যুধাম্ঠির 


আমন্ত্রণ পেয়ে মদ্ররাজ শল্য (৩) তাঁর বৃহৎ সৈন্যদল ও মহাবীর,প্রত্রগণকে 
নিয়ে পাণ্ডবগণের নিকট যাচ্ছিলেন। এই সংবাদ শুনে দূর্যোধন ধ্য তাঁর 
সংবর্ধনার উদ্যোগ করলেন। তাঁর আদেশে শিল্পিগণ স্থানে বিচিত্র সভা- 
মণ্ডপ, কূপ, দীর্ঘকা, পাকশালা প্রভাতি নির্মাণ করলে ।3)সীনাপ্রকার ক্লীড়া এবং 
খাদ্যপানীয়েরও আয়োজন করা হ'ল। শল্য*'উপাস্থত হ'লে দর্র্যোধনের সাঁচবগণ তাঁকে 


(১) ভোজবংশীয় প্রধান বিশেষ। ইনি নৌরবদের পক্ষে ছিলেন। 


(২) সাত্যাক প্রভূত । (৩) নকুল-সহদেবের মাতুল। 
২৬ 


৩০৬ মহাভারত 


দেবতার ন্যায় পূজা করলেন। শল্য বললেন, য্দাধম্টিরের কোন্‌ কর্মচারিগণ 
এই সকল সভা ীনমণ করেছে? তাদের ডেকে আন, য্যাধাষ্ঠরের সম্মাঁত নিয়ে আমি 
তাদের পাঁরতোষক দিতে ইচ্ছা কার। দুরোধন অন্তরালে ছিলেন, এখন শল্যের 
কাছে এলেন। দুরোধনই সমস্ত আয়োজন করেছেন জেনে শল্য প্রীত হয়ে তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে বললেন, তোমার কি অভম্ট বল, আম তা পূর্ণ করব। 

দূর্যোধন বললেন, আপনার বাক্য সত্য হক, আপাঁন আমার সমস্ত সে 
নেতৃত্ব করুন৷ শল্য বললেন, তাই হবে; আর কি চাও? দূর্যোধন বললেন, আম 
কৃতাৰ্থ হয়েছি, আর কিছু চাই না। শল্য বললেন, দূর্যোধন, তুম এখন নিজ দেশে 
ফিরে যাও, আমি য্দাধাষ্ঠরের সঙ্গে দেখা করতে যাঁচ্ছ। দুর্যোধন বললেন, মহারাজ, 
আপনি দেখা ক'রে শাঁঘ আমাদের কা’্ছ আসবেন, আমরা আপনারই অধান, যে বর 
দিয়েছেন তা মনে রাখবেন। দুযেোধনকে আশ্বাস দিয়ে শল্য উপগ্লব্য নগরে যাত্রা 
করলেন। রর 
_. পাণ্ডবগণের শিবিরে এসে শল্য যুধিষ্ঠিরাদকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশন 
করলেন এবং কিছুক্ষণ আলাপের পর দুর্যোধনকে যে বর দিয়েছেন তা জানালেন। 
যাঁধান্ঠর বললেন, আপান দুর্যোধনের প্রাত তুষ্ট হয়ে যে প্রাতশ্রাত দিয়েছেন তা 
ভালই। এখন আমার একাঁটি উপকার করুন, যাঁদ অকর্তব্য মনে করেন তথাঁপ 
আমাদের মঙ্গলের জন্য তা আপনাকে করতে হবে। আপাঁন যুদ্ধে বাসুদেবের 
সমান, কর্ণ আর অর্জনের যখন দ্বৈরথ যুদ্ধ হবে তখন আপাঁন নিশ্চয় কর্ণের 
সারাথ হবেন। আপাঁন অজদ্নকে রক্ষা করবেন, এবং যাঁদ আমার 'প্রয়কার্য করতে 
চান তবে কর্ণের তেজ নষ্ট করবেন। মাতুল, অকর্তব্য হ'লেও এই কর্ম আপাঁন 
করবেন। 

শল্য বললেন, আমি নিশ্চয়ই দ:রাত্বা কর্ণের সারথ হব। সে আমাকে 
কৃষ্ণতুল্য মনে করে, যুদ্ধকালে আমি তাকে এমন প্রতিকূল ও আঁহতকর বাক্য বলব 
যে তার দর্প ও তেজ নষ্ট হবে এবং অর্জুন তাকে অনায়াসে বধ করতেগ্মারবেন। 
বৎস, তম যা বলেছ তা আম করব, এবং তোমার পরকার্য আরা পারব তাও 
করব। যুধিষ্ঠির, তুম ও কৃষ্ণা দ্যৃতসভায় যে দুখ পেয়েছ, সুতি কর্ণের কাছে 
যে নিষ্তর বাক্য শুনেছ, জটাসুর ও কাচকের কাছে দ্রৌ ক্লেশ পেয়েছেন, সে 
সমস্তের ফল পরিণামে সুখজনক হবে? মহাত্মা ও দেবতারাও দুঃখভোগ করেন, 
কারণ দৈবই প্রবল। দেবরাজ ইন্দ্রও তাঁর ভার্যার সঙ্গে মহৎ দুঃখভোগ করে- 
গছলেন। 
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৪1 তিশিরা, বৃত্র, ইন্দ্র, নহ ব্য ও অগস্ত্য 


যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, মহারাজ, ইন্দ্র ও তাঁর ভার্যা কি প্রকারে দুঃখভোগ 
করোঁছলেন? শল্য এই উপাখ্যান বললেন। _- | 

ত্বস্টা নামে এক প্রজাপাঁত ছিলেন, তান ইন্দ্রের প্রাত বিদ্বেষধক্ত হয়ে 
খ্রশরা নামক এক পাত্রের জন্ম দিলেন। ভ্রিশরার তন মুখ সূর্য চন্দ্র ও আঁগ্নর 
ন্যায়; তাঁন এক মুখে বেদাধ্যয়ন, আর এক মুখে সুরাপান এবং তৃতীয় মুখে যেন 
সর্বাদক গ্রাস ক'রে নিরীক্ষণ করতেন। ইন্দ্রত্বলাভের জন্য 'ন্রীশরা কঠোর তপস্যায় 
রত হলেন। তাঁর তপোভঙ্গের জন্য ইন্দু বহন অগ্নরা পাঠালেন, কিন্তু ত্রাশরা 
শঁবচালত হলেন না, তখন তাঁকে মারবার জন্য ইন্দ্র বস্তু নিক্ষেপ করলেন। 'ঁৱাশরা 
শনহত হলেন, কিন্তু তাঁর মস্তক জশীবিতের ন্যায় রইল। ইন্দ্র ভীত হয়ে একজন 
বর্ধকী (ছুতোর)কে বললেন, তুমি কুঠার দিয়ে এর মস্তক ছেদন কর। বর্ধকী 
বললে, এর স্কন্ধ আঁত বৃহৎ, আমার কুঠারে কাটা যাবে না, এমন 'বগাঁহ'ত কর্মও 
আম পারব না। কে আপাঁনঃ এই খাষপুত্রকে হত্যা ক'রে আপনার ব্রহমহত্যার 
ভয় হচ্ছে না? ইন্দ্র বললেন, আম দেবরাজ, এই মহাবল পুরুষ আমার শত্রব সেন্গন্য 
বজ্ঞাঘাতে একে বধ করেছি, পরে আম কঠোর প্রায়শ্চত্ত করব। বর্ধক, তুম শীঘ্র 
এর শিরশ্ছেদ কর, আমি তোমার প্রাত অনুগ্রহ করব; লোকে যখন যজ্ঞ করবে তখন 
নিহত পশুর মুণ্ড তোমাকে দেবে। বর্ধকী সম্মত হয়ে ত্রাশরার তিন মণ্ড কেটে 
ফেললে । প্রথম মুণ্ডের মুখ থেকে চাতক পক্ষীর দল, দ্বিতীয় মুখ থেকে চটক ও 
শ্যৈন, এবং তৃতীয় মুখ থেকে 'তীত্তর পক্ষীর দল নির্গত হ'ল। ইন্দ্র হ্‌স্ট হয়ে 
স্বগৃহে চলে গেলেন। | 

পুত্রের নিধনসংবাদ পেয়ে ত্বস্টা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং ইন্দ্রের বিনাশের 
শীনমিত্ত আগ্নতে আহ্াত দিয়ে বৃত্রাসুরকে সৃষ্ট করলেন। ত্বম্টার আজ্ঞায় বৃত্র 
স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে গ্রাস করলেন। দেবতারা উদ্যাবগ্ন হয়ে জৃম্ভকা (সাই) সৃষ্টি 
করলেন, তার প্রভাবে বৃত্র মুখব্যাদান করলেন, ইন্দ্রও দেহ সংকুচিত ক আর 
এলেন। তার পর ইন্দ্র বৃত্রের সঙ্গে বহুকাল যুদ্ধ করলেন দমন করতে 
না পেরে বির শরণাপন্ন হলেন। বিষ বললেন, ও গন্ধর্বদের নিয়ে 
তুমি বৃত্রের কাছে যাও, তার সঙ্গে সন্ধ কর। এই উপায়েই তুমি জয়লাভ করবে। 
আমি অদৃশ্যভাবে তোমার সঙ্গে অধিষ্ঠান করব। 

খাঁষরা বৃত্রের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি দুর্জয় বীর, তোমার তেজে জগৎ 


ব্যাপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু হাম ইন্পরক জয় করতে পার নি, দীর্ঘকাল যুদ্ধের ফলে 
দেবাসুর মানুষ সকলেই পীড়িত হয়েছে। অতএব ইন্দ্রের সাহত সখ্য কর, তাতে 
তুমি সুখ ও অক্ষয় স্বগ' নাক লাভ করবে। বৃত্র বললেন, আপনারা যাঁদ এই ব্যবস্থা 
করেন যে শ্দচ্ক বা আচ বস্তু দ্বারা, প্রস্তর বা কাষ্ঠ বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা, দিবসে বা 
রান্রতে, আম ইন্দ্্গি দেবতার বধ্য হব না, তবেই আম সন্ধি করতে পাঁর। খাঁষর; 
বললেন, তাই হবে" ধের সঙ্গে সান্ধ ক'রে ইন্দ্র চলে গেলেন। 

একার্ধন ত্র সম্দ্রতীরে বত্রাসসরকে দেখতে পেলেন। ইন্দ্র ভাবলেন, 
এখন সন্ধ্যাকাল, 1 (নও নয় রাও নয়; এই পর্বতাকার সম্দ্রফেন শুস্কও নয় আরও 
নয়, অস্মও নয়' এই স্থির ক'রে ইন্দ্র বৃত্রের উপরে বজ্রের সাহত সমুদ্রফেন নিক্ষেপ 
করলেন॥ ফন সেই ফেনে প্রবেশ ক'রে বৃত্রকে বধ করলেন। পূর্বে ব্রিশরাকে 
বধ কারে ঈন্দ্র ব্রহনহত্যার পাপ করোছলেন, এখন আবার মিথ্যাচার ক'রে অত্যন্ত 
দুশ্চন্ত।গ্রস্ত হলেন। মহাদেবের ভূতরা ইন্দ্রতক বার বার ব্রহমহত্যাকারী ব'লে 
লঙ্জা দিতে লাগল। অবশেষে ইন্দ্র নিজের দূত্কাঁতর জন্য অচেতনপ্রায় হয়ে জল- 
খে; প্রচ্ছন্ন হয়ে বাস করতে লাগলেন। ইন্দ্রের অন্তর্ধানে পাঁথবী বিধ্বস্ত, কানন 
শুষ্ক এবং নদীর স্রোত রুদ্ধ হ’ল, জলাশয় শাঁখয়ে গেল, অনাবৃষ্টি ও ₹ রাজ্জন্যতার 
ফলে সকল প্রাণী সংক্ষুব্ধ হ'ল।. দেবতা ও মহার্ষরা ব্রস্ত হয়ে ভাবতে ল্যাগলেন, 
কে. আমাদের রাজা হবেন। কিন্তু কোনও দেবতা দেবরাজের পদ নি’ ত চাইলেন 
ন 

অবশেষে দেবগণ ও মহার্যগণ তেজস্বী যশস্বী ধার্মক নহ" শ্যে বালেন, 
তুমিই দেবরাজ হও। নহনষ বললেন, আম দুর্বল, ইন্দ্রের তুল্য নই; দেবজা ও 
খাঁষরা বললেন, তুমি আমাদের তপঃপ্রভাবে বলশালা হয়ে স্বর্গর জ্য পাসন হর। 
নহুষ আঁভাষন্ত হয়ে ধর্মানুসারে সর্বলোকের আধপত্য করতে লাগলেন। "গন 
প্রথমে ধার্মক ছিলেন কিন্তু পরে কামপরায়ণ ও বিলাসী হয়ে পড়লেন। 'একন 
তিনি শচীকে দেখে সভাসদ্‌গণকে বললেন, ইন্দ্রমহিষী আমার সেবা করেন £” 
কেন? উান সত্বর আমার গৃহে আসুন। শচী উদৃবিশ্ন হয়ে বৃহস্পতির কাছে 
গিয়ে বললেন, আমাকে রক্ষা করুন। বৃহস্পাত তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন, তর 


পেয়ো না, শীঘ্রই তুমি ইন্দ্রের সঙ্গে মাঁলত হবে। 39০ 
শচী বৃহস্পাতর শরণ নিয়েছেন জেনে নহাৰ জতধহীবেন। দেবগণ ও 
খাঁষগণ তাঁকে বললেন, তুমি ক্রোধ সংবরণ কর, পর গর পাপ থেকে নিবৃত্ত 


হও; তুমি দেবরাজ, ধর্মাননসারে প্রজাপ৷লন কর। নহুষ বললেন, ইন্দ্র যখন গৌঁতম- 
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পত্নী অহল্যাকে ধর্ষণ করোছলেন এবং আরও অনেক ধর্মীবরদ্ধ নৃশংস ও শঠতাময় 
কার্য করোছলেন তখন আপনারা বারপ করেন নি কেন? শচী আমার সেবা করুন, 
তাতে তাঁর ও আপনাদের মঙ্গল হবে। দেবতারা বৃহস্পাতর কাছে গিয়ে বললেন, 
আপা ইন্দ্রাণীকে নহুষের হস্তে সমর্পণ করুন, তান ইন্দ্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, 
ব্রবার্ণনী শচী তাঁকেই এখন পাঁতদ্বে বরণ করুন। শচী কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। বৃহস্পাঁত বললেন, ইন্দ্রাণী, আম শরণাগতকে ত্যাগ কার না, তুমি 
নিশ্চিন্ত থাক। দেবগণ, তোমরা চলে যাও। 

দেবতারা বললেন, ক করলে সকলের পক্ষে ভাল হয় আপাঁন বলদন॥ 
বৃহস্পাঁত বললেন, ইন্দ্রাণী নহুষের কাছে কিছুকাল অবকাশ প্রার্থনা কর্ন, তাতে 
সকলের শুভ হবে। কালক্রমে বহু বিঘ্ন ঘটে, নহুষ বলশালী ও দাঁর্পত হ'লেও 
কালই তাঁকে কালসদনে পাঠাবে। শচী নহ ুষের কাছে গেলেন এবং কম্পিতদেহে 
কৃতাঞ্জাল হ'য়ে বললেন, 'সুরেশ্বর, আমাকে কিছুকাল অবকাশ 'দিন। ইন্দ্র কোথায় 
{ক অবস্থায় আছেন আম জান না; অন্সন্ধান ক'রেও যদ তাঁর সংবাদ না পাই 
তবে নিশ্চয় আপনার সেবা করব। নহুষ সম্মত হলেন, শচীও বৃহস্পাঁতর কাছে 
'ফরে গেলেন! 

তার পর দেবতারা বিষ্ণুর 'কাছে গিয়ে বললেন, আপনার বীর্যেই বৃত্র নিহত 
হয়েছে এবং তার ফলে ইন্দ্র ব্রহয়হত্যার পাপে পড়েছেন। এখন তাঁর মুক্তির উপায় 
বল ন। বিষ্ণু বললেন, ইন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞে আমার পূজা করুন, তাতে তান 
পাপম্ন্ত হ'য়ে দেবরাজত্ব ফিরে পাবেন, দুর্মাত নহষও বিনষ্ট হবে। দেবগণ ও 
বৃহস্পাত প্রভাতি খাঁষগণ ইন্দ্রের কাছে গিয়ে অ*্বমেধ যজ্ঞ করলেন এবং তার ফলে 
ইন্দ্র প্রহন্রহত্যার পাপ থেকে মন্ত হলেন। তাঁর পাপ 'বিভন্ত হ'য়ে বৃক্ষ নদী পর্বত 
ভূমি স্বী ও প্রাণগণে সংক্কামিত হ'ল। 

দেবরাজপদে নহষকে দডঢ়প্রাতাণ্ঠত দেখে ইন্দ্র পদনর্বার আত্মগোপন ক'রে 
কালপ্রতীক্ষা করতে লাগলেন। শোকার্তা শচী তখন উপশ্রীত নাম্নী ক্লািদেবীর 
উপাসনা করলেন। উপশ্রীত মাতমতাঁ হায়ে দর্শন দিলেন এর্ত১এটশীকে সঙ্গে 
ধনয়ে সমযদ্রমধ্যে এক মহাদ্বীপে উপস্থিত হলেন। সেই শত যোজন 
বিস্তীর্ণ সরোবরে উন্নত বৃন্তের উপ্ণরে একাট ৫ বৃহৎ পদ্ম ছিল। 
উপশ্র্ীতর সঙ্গে শচ সেই পদ্মের নাল ভেদ ক'রে ভিতরে গিয়ে দেখলেন, মৃণাল- 
সতের মধ্যে ইন্দ্র অতি সুক্ষ্রূপে অবস্থান করছেন। শচণী তাঁকে বললেন, প্রভু, 
তুমি যাঁদ আমাকে রক্ষা না কর, তবে নহুষ আমাকে বশে আনবে॥ তুম স্বম্যার্তিতে 


৩১০ মহাভারত 


প্রকাশিত হও এবং নিজ বলে পাঁপষ্ঠ নহুষকে বধ ক'রে দেবরাজ 
শাসন কর। 

ইন্দ্র বললেন, বিক্রম প্রকাশের সময় এখনও আসেনি, নহূষ আমার চেয়ে 
বলবান, খাঁষরাও হব্য কব্য দিয়ে তার শান্ত বাড়িয়েছেন। তুমি নিজজনে নহুষকে 
এই কথা বল-জগৎপাঁত, আপানি ধাঁষবাহত যানে আমার নিকট আসুন, তা হ'লে 
আম সানন্দে আপনার বশীভূত হব। শচী নহুষের কাছে গয়ে বললেন, দেবর'জ, 
আপাঁন ফাঁদ আমার একটি ইচ্ছা পূর্ণ করেন তবে আপনার বশগাঁমনী হব। 
আপনি এমন বাহনে চড়ুন যা বিষ্ণু রুদ্র বা কোনও দেবতা বা রাক্ষসের নেই ॥ 
আমার ইচ্ছা, মহাত্মা খাঁষগণ মিলিত হ'য়ে আপনার শাবকা বহন করুন। নহনষ. 
বললেন, বরবার্শনী, তুমি অপূর্ব বাহনের কথা বলেছ, আম তোমার কথা রাখব। 

এরাবত প্রভাতি দিব্য হস্তী, হংসযুন্ত বিমান ও 'দব্যা*বযোজত রথ ত্যাগ 
ক'রে নহুষ মহার্ধগণকে তাঁর শাঁবকাবুহনে নিযুক্ত করলেন। তখন বৃহস্পাঁত 
আঁগ্নকে বললেন, তুমি ইন্দ্রের অন্বেষণ কর। অগ্নি সর্বত্র অন্বেষণ ক'রে বললেন, 
ইন্দ্রকে কোথাও দেখলাম না, কেবল জল অবশিষ্ট আছে, কিন্তু তাতে প্রবেশ করলে 
আম নির্বাপত হব। আঁ”্নর স্তুতি ক'রে বৃহস্পাতি বললেন, নিঃশঙ্কে জলে 
প্রবেশ কর, তোমাকে আমি সনাতন ব্রাহন মন্ত্রে বার্ধত করব। আগ্ন সর্বপ্রকার 
জলে অন্বেষণ ক'রে অবশেষে পদ্মের মৃণালমধ্যে ইন্দ্রকে দেখতে পেলেন এবং ফিরে 
এসে বৃহস্পাতকে জানালেন। তখন দেবতা খাঁষ ও গন্ধর্বদের সঙ্গে বৃহস্পাঁত' 
ইন্দ্রের কাছে "গিয়ে স্তব ক'রে বললেন, মহেন্দ্র, তুমি দেবতা ও মন্মষ্যকে রক্ষা কর, 
বল লাভ কর। স্তুত হ'য়ে ইন্দ্র ধীরে ধারে বাঁদ্ধলাভ করলেন। 

দেবতারা নহুষবধের উপায় চিন্তা 'করাঁছলেন এমন সময় ভগবান অগস্ত্য 
খাঁষ সেখানে এলেন। তান বললেন, প্ঃরন্দর, ভাগ্যক্রমে তুমি শন্রুহীন- হয়েছ, 
নহনষ দেবরাজ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। দেবার্ষ ও মহর্ষিগণ যখন নহুষকে শিবিকায় 
বহন করাঁছলেন, তখন এক সময়ে তাঁরা শ্রান্ত হ'য়ে নহন্যকে প্রশ্করলেন, 
বিজয়শরে্ঠ ব্রা যে গোপ্রোক্ষণ যেজ্জে গোবধ) সম্বন্ধে মন্ত্র ব্রেছেন; তা তুমি 
প্রামাণিক মনে কর কি নাঃ নহুষ মোহবশে উত্তর না১৪ মন্ত প্রামাণিক 
নয়। খাঁষরা বললেন, তুমি অধর্মে নিরত তাই ধর্ম ৷" প্রাচীন মহাষগণ 
এই মন্দ প্রামাণিক মনে করেন, আমরাও করি। খাঁষদের সঙ্গে বিবাদ করতে করতে, 
নহুষ তাঁর পা দিয়ে আমার মাথা স্পর্শ করলেন। তখন আমি এই শাপ দিলাম_ 
মূ তুমি ব্রহনর্ষগণের অনুষ্ঠিত কর্মের দোষ দিচ্ছ, চরণ দিয়ে আমার মস্তক 


উদযোগণপর্ব ৩১১ 


স্পর্শ করেছ, ব্রহমার তুল্য খাঁষগণকে বাহন করেছ, তুম ক্ষীণপ,ণ্য (১) হ'য়ে মহীতলে 
পাঁতিত হও। সেখানে তুমি মহাকায় সর্প (২) রূপে দশ সহস্র বংসর বিচরণ করবে, 
তার পর তোমার বংশ্জ্লাত য্াধম্ঠিরকে দেখলে আবার স্বর্গে আসতে পারবে। 
শচঁপাতি, দুরাত্মা নহুষ এইরূপে স্বর্গচ্যুত হয়েছে, এখন তুমি স্বর্গে গিয়ে ত্রিলোক 
পালন কর। তার পর ইন্দ্র শচীর সঙ্গে মালত হ'য়ে পরমানন্দে দেবরাজ্য পালন 
করতে লাগলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, যুধিষ্ঠির, ইন্দ্রের ন্যায় তুমিও শু 
বধ ক'রে রাজ্যলাভ করবে। আমি যে বেদতুল্য ইন্দ্রীবজয় নামক উপাখ্যান বললাম, 
তা জয়াভিলাষী রাজার শোনা উচিত। এই উপাখ্যান পাঠ করলে ইহলোকে ও 
পরলোকে আনন্দলাভ এবং পুর, দীর্ঘ আয় ও সর্বত্র জয় লাভ হয়। 

যথাঁবধি পূজিত হ'য়ে শল্য বিদায় নিলেন। হাাধান্ঠর তাঁকে বললেন, 
আপনি অবশ্যই কর্ণের সারথি হবেন এবং অর্জনের প্রশংসা ক'রে কর্ণের তেজ নষ্ট 
করবেন। শল্য বললেন, তুমি যা বললে তাই করব এবং আর যা পারব তাও 
করব। 


৫! সেনাসংগ্রহ 


নানা দেশের রাজারা শাল  সৈন্যদল নিয়ে পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে 
এলেন। ক্ষুদ্র নদী যেমন সাগরে এসে লীন হয়, সেইরূপ 'বাভক্ন দেশের অক্ষৌতিণণ 
সেনা হ্যাঁধান্ঠিরের বাহিনীতে প্রবেশ ক'রে লীন হ'তে লাগল। : সাত্বতবংশীয় 
মহারথ সাত্যাক, চোঁদরাজ ধন্টকেতু, জরাসম্ধপন্ত্র মগধরাজ জয়ংসেন, সাগরতটবাসী 
বহু যোদ্ধা সহ পাণ্ড্যরাজ, কেকয়রাজবংশীয় পণ্ট সহোদর, পূত্রগণসহ পাণ্চালরাজ 
দ্রূপদ, পার্বতীয় রাজগণ সহ মৎস্যরাজ বিরাট এবং আরও বহ: দেশের রাজারা 
সসৈন্যে উপস্থিত হলেন। পান্ডবপক্ষে সাত অক্ষোহিণী সেনা সংগৃহীত্‌ হ'ল। 

দুর্যোধনের পক্ষেও বহু রাজা বৃহৎ উর! 
কাণ্চনবর্ণ চীন ও করাত সৈন্য সহ ভগদত্ত, সোমদত্তপুর (দ্ুরাজ শল্য, 
ভোজ ও অন্ধক সৈন্য সহ হাঁদকপন্র,কৃতবর্মা, সিক্স জয়দ্ৰথ প্রভাত 
রাজারা, শক ও যবন সৈন্য সহ কাম্বোজরাজ সৃক্ষিণ, দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ 


(১) যার পুণ্যজানত স্বর্গভোগ শেষ হয়েছে। রর 


(২) বনপর্ব ৩৭-পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


৩৯২ মহাভারত 


মাহম্মতীরাজ নীল, অবন্তী দেশের দুই রাজা এবং অন্যান্য রাজারা সসৈন্যে 
উপস্থিত হলেন। দুযোধনের পক্ষে এগার অক্ষোৌঁহিণী সেনা সংগৃহীত হ'ল। 
হস্তিনাপুরে তাদের স্থান হ'ল. না; পণ্নদ, কুরুজাঙ্গল, রোহিতকারণ্য, মরুপ্রদেশ, 
আহচ্ছত্, কালকূট, গঞ্গাতীর, বারণ, বাটধান, যম্দনাতীরস্থ পার্বত দেশ, সমস্তই 
কৌরবসৈন্যে ব্যাপ্ত হ'ল। 


॥ সঞ্জয়ষানপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। ছ্ু;পদ-পরোহিতের দৌত্য 


দুপদের পুরোহিত হস্তিনাপূরে এলে ধৃতরাম্ট্র ভাঁজ্ম ও 'বিদুর তাঁর 
সংবর্ধনা করলেন। কুশলাজিজ্ঞাসার পর .পুরোহত বললেন, আপনারা সকলেই 
সনাতন রাজধর্ম জানেন, তথাপি আমার বন্তব্যের অণ্গরুপে কিছ বলব। ধৃতরাষ্ট 
ও পাণ্ডু একজনেরই “পুত্র, পৈতৃক ধনে তাঁদের সমান আঁধকার। ধৃতরাষ্ট্রের পূত্রগণ 
তাঁদের পৈতৃক ধন পেলেন, কিন্তু পাণ্ডুপূত্রগণ পেলেন না কেন? আপনারা জানেন, 
দুর্ধোধন তা অধিকার ক'রে রেখেছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে যমালয়ে পাঠাবার 
অনেক চেষ্টা করেছেন এবং শকুনির সাহায্যে তাঁদের রাজ্য হরণ করেছেন। এই 
ধৃতরাম্ট্র পুত্রের কর্ম অনুমোদন ক'রে পাশ্ডবগণকে তের বৎসর নির্বাসনে 
পাঠিয়োছিলেন। দ্যুতসভায় বনবাসে এবং বিরাটনগররে পাণ্ডবগণ ভার্ধা সহ বহর 
ক্লেশ পেয়েছেন। এইসকল নিযতিন ভুলে গিয়ে তাঁরা কৌরবগণের সঙ্গে সন্ধি 
করতে ইচ্ছা করেন। এখানে যে সুহৃদ্‌বর্গ রয়েছেন তাঁরা পাণ্ডবদের ও দুর্যোধনের 
আচরণ বিচার ক'রে ধৃতরন্ট্রকে অনুরোধ করুন। পাণ্ডবরা বিবাদ করতে চান না, 
লোকক্ষয় না ক'রেই নিজেদের প্রাপ্য চান। দূর্যোধন যে ভরসায় যুদ্ধ করতে চান 
তা মিথ্যা, কারণ পান্ডবরাই অধিকতর বলশালী। তাঁদের সাত সেনা 
প্রস্তুত আছে, তার উপর সাত্যাক, ভীমসেন আর নকুল-সহদেব সহম্তঅক্ষৌহণার 
সমান। আপনাদের পক্ষে যেমন এগার অক্ষোহিণী আছে র পক্ষে তেমন 
অজন আছেন। অর্জন ও বাসুদেব সমস্ত সেনারই ৷ সেনার বহুলতা, 
অর্জনের বিক্রম এবং কৃষ্ণের বুদ্ধিমত্তা জেনে কোন্‌ পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে পারে? অতএব আপনারা কালক্ষেপ করবেন না, ধর্ম ও নিয়ম অনুসারে 
যা .পাশ্ডবগণের প্রাপ্য তা দিন। 


উদ্‌যোগপর্ব ৩১; 


পুরোহিতের কথা শুনে ভঁত্ম বললেন, ভাগ্যক্রমে পাণ্ডবগণ ও ক 
লে আছেন এবং ধর্মপথে থেকে সন্ধিকামনা করছেন। আপনি যা বলেছেন সৎ” 
সত্য, তবে আপনি ব্লাহমণ সেজন্য আপনার বাক্য আঁতারন্ত তীক্ষণ। পাণ্ডবদের বহর 
কষ্ট দেওয়া হয়েছে এবং ধমনিহসারে তাঁরা িতৃধনের অধিকারী এ বিষয়ে কোনও 
সংশয় নেই। অজন অস্তুবিদ্যায় সুশিক্ষিত মহারথ, স্বয়ং ইন্দ্রও যুদ্ধে তাঁর 
সমকক্ষ নন। 

কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিয়ে দ্রুপদের পুরোহিতকে বললেন, ব্রাহযুণ, যা হয়ে, 
গেছে তা সকলেই জানে, বার বার সে কথা বলে লাভ ক? দুর্ধোধনের জন্যই 
শকুন দ্যুতক্লীড়ায় য্দাঁধান্ঠরকে জয় করোছলেন এবং য্যাঁধান্ঠর পণরক্ষার জন্য বনে 
গিয়েছিলেন। প্রাতিজ্ঞানুষায়শ সময়ের মধ্যে (১) তান মূর্খের ন্যায় রাজ্য চাইতে 
পারেন না। দুর্যোধন ধর্মান সারে শুকে সমস্ত পাঁথবাী দান করতে পারেন, কিন্তু 
ভয় পেয়ে পাদপারামিত ভূমিও দেবেন না। পাণ্ডবরা যাঁদ পৈতৃক রাজ্য চান তবে 
ক্লোড়ে আশ্রয় নিন। 

_ ভাঁত্ম বললেন, রাধেয়, অহংকার ক'রে লাভ ক, অর্জন একাকী ছ জন 
রথনকে জয় (২) করেছিলেন তা স্মরণ কর। এই ব্রাহয়ণ যা বললেন তা যাঁদ আমরা 
না কার তবে অজর্দন কর্তৃক নিহত হয়ে আমরা রণভূমিতে ধূঁলভক্ষণ করব। 

কর্ণকে ভর্থসনা ক'রে ধৃতরাম্দ্র বললেন, শান্তনপত্র ভনম্ম যা বলেছেন তা 
সকলের পক্ষে িতকর। ব্রাহণ, আম চিন্তা ক'রে পাণ্ডবগণের নিকট সঞ্জয়কে 
পাঠাব, আগাঁন আজই আবিলম্বে ফিরে যান। ভার পর ধৃতরাষ্ট্র দ্ুপদপ্2রোহতকে 
সসম্মানে ,  দিলেন। 


৭। সঞ্জয়ের দৌত্য 
১ 


ধৃতরাম্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি উপস্লব্য নগরে গিয়ে পাণ্ডুবুগণৈর সংবাদ 


নেবে. এবং অজাতশন্; যুধিষ্ঠিরকে আভনন্দন ক'রে বলবে ভা্টামে তুমি বনবাস 


€১) কর্ণ বলতে চান যে, অজ্ঞাতবাসের কাল উত্তীর্ণ হবার আগেই পাণ্ডবগণ 
আত্মপ্রকাশ করেছেন সেজনা তাঁদের আবার বার বংসর বনবাসে থাকতে হবে। 
(২) গোহরণকালে। 


৩১৪ ল্রহাভারত 


থেকে জনপদে ফিরে এসেছ। সঞ্জয়, আমি পাণ্ডবদের সুক্ষ দোষও দেখতে পাই না, 
ক্লরেস্বভার মন্দবাদ্ধ দুর্যোধন এবং ততোধিক ক্ষুদ্রমাত কর্ণ ভিন্ন এখানে এমন 
কেউ নেই যে পাণ্ডবদের প্রাত িদ্বেষষ্ন্ত। ভীম অর্জুন নকুল সহদেব এবং কৃষ্ণ 
ও সাত্যাঁক যাঁর অনুগত সেই য্যাধান্ঠরকে যুদ্ধের পূর্বেই তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেওয়া 
ভাল। গপ্তচরদের কাছে কৃষ্ণের যে: পরাকমের কথা শুনোছি তা মনে ক'রে আম 
শান্ত পাচ্ছ না, অর্জুন ও কৃষ্ণ 'মাঁলত হয়ে এক রথে আসবেন শুনে আমার-হৃদয় 
কাম্পত হচ্ছে। য্যাধান্ঠর মহাতপা ও ব্রহযুচর্যশালাী, তাঁর ক্রোধকে আমি যত ভয় 
কর অর্জুন কৃষ্ণ প্রভীতকেও তত কাঁর না। সঞ্জয়, তুমি রথারোহণে পাণ্টালরাজের 
সেনানিবেশে যাও এবং যাঁধান্ঠর যাতে প্রীত হন এমন কথা ব’লো। সকলের মঙ্গল 
জিজ্ঞাসা ক'রে তাঁকে জানিও যে আম শাল্তিই চাই। পক্ষকে যা বলা উচিত, 
যা ভরতবংশের হিতকর, এবং যাতে যুদ্ধের প্ররোচনা না হয় এমন কথাই তুমি বলবে। 
_ সতবংশীয় গবলগনপাত্র সঞ্জয় উপপ্লব্য নগরে এসে যাাঁধম্ঠিরকে 
অভিবাদন করলেন। উভয়পক্ষের কুশল জিজ্ঞাসার পর যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, 
দীর্ঘকাল পরে কুরুবদ্ধ ধৃতরাস্ট্রের কুশল শুনে এবং তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে 
যেন সাক্ষাৎ ধৃতরাষ্ট্রকেই দেখাছ। তার পর যুধিষ্ঠির সকলেরই সংবাদ নিলেন, 
যথা _ ভাঁজ্ম দ্রোণ কপ অশ্বথামা কর্ণ, ধৃতরাস্ট্রের পূত্রগণ, রাজপুরস্থ জননীগণ, 
পত্র ও পু্রবধূগণ, ভাগনী ভাঁগনেয় ও দোহত্রগণ, দাসীগণ প্রভৃতি। 
সকলের কুশলসংবাদ 'দয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দূর্বোধনের কাহে 
সাধ্রপ্রকীতি বৃদ্ধগণ আছেন, আবার পাপাত্মারাও আছে। আপনারা দুর্যোধনের 
কোনও অপকার করেন নি তথাপি তান আপনাদের প্রাতি বিদ্বেষষুস্ত হয়েছেন 
স্থাবর ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধের অনুমোদন করেন না, তানি মনস্তাপ ভোগ করছেন, সকল 
পাতক অপেক্ষা মিত্রদ্রোহ গুরুতর _-এ কথাও ব্লাহননণদের কাছে শুনেছেন । অজাতশত্রু, 
আপনি নিজের বুদ্ধিবলে শান্তির উপায় স্থির করুন। আপনারা সকলেই ইন্দ্রতুল্য, 
কম্টে পড়লেও আপনারা ভোগের জন্য ধর্মত্যাগ করবেন না। (৪১ 
্াধাষ্ঠর বললেন, এখানে সকলেই উপস্থিত আছেন, ধরা খা বলেছেন 
তাই বল। সঞ্জয় বললেন, পণ্পাণ্ডব বাসুদেব সাত্যাক 
রাজ ও ধৃজ্টদ্যুম্নকে সম্বোধন ক'রে আম বলাছ। র র 
ক'রে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তাঁর বাক্য আপনাদের াচকর হ’ক, শান্তি স্থাপিত 


(১) যাদব যোদ্ধা বিশেষ। 


উদযোগণপর্ব ৩১৫ 


হ’ক। মহাবলশালী পাণ্ডবগণ, হীন কর্ম করা আপনাদের উচিত নয়, শর বস্মে 
অঞ্জনাবিন্দুর ন্যায় সেই পাপ যেন আপনাদের স্পর্শ না করে। কৌরবগণকে যাঁদ 
যুদ্ধে বিনষ্ট করেন তবে জ্ঞাতিবধের ফলে আপনাদের জীবন মৃত্যুর তুল্য হবে। 
কৃষ্ণ সাত্যাক ধৃন্টদ্যম্ন ও চোঁকতান যাঁদের সহায়, কে তাঁদের জয় করতে পারে? 
আবার দ্রোণ ভম্ম অশ্বথামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভাতি যাঁদের পক্ষে আছেন সেই: 
কৌরবগণকেই বা কে জয় করতে পারে? জয়ে বা পরাজয়ে আম কোনও মঙ্গলই 
দেখাছ না। আম বিনীত হয়ে কৃষ্ণ ও বৃদ্ধ পাণ্চালরাজের নিকট প্রণত হচ্ছি, 
সকলের মঙ্গলের জন্য আম. সান্ধর প্রার্থনা করাছ। ভীম্ম ও ধৃতরাষ্ট্র এই চান 
যে, আপনারা শাল্তি স্থাপন করুন৷ 

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, আম যুদ্ধ করতে ইচ্ছক এমন কথা তোমাকে 
বাল নি, তবে ভীত হচ্ছ কেন? যুদ্ধ অপেক্ষা অযুদ্ধ ভাল, যাঁদ দারুণ কর্ম না 
ক'রেও অভীম্ট বিষয় পাওয়া যায় তবে কোন মূর্খ যুদ্ধ করতে চায়? বিনা যুদ্ধে 
অল্প পেলেও লোকে যথেষ্ট মনে করে। প্রদীপ্ত আগ্ন যেমন ঘৃত পেয়ে তৃপ্ত হয় 
না, মানুষও সেইরূপ কাম্য বস্তু পেয়ে তৃপ্ত হয় না। দেখ, ধৃতরাম্ট্র ও তাঁর 
পুত্ৰগণ বিপুল ভোগ্য বিষয় পেয়েও তৃপ্ত হন নি। ধৃতরাম্ট্র সংকটে প'ড়ে পরের 
উপর নির্ভর করছেন, এতে তাঁর মঙ্গল হবে না। তান বহু এশ্বর্ষের আঁধপাঁত, 
এখন দ:র্ববদ্ধি ক্রুরস্বভাব কুমান্রিবোষ্টত পুত্রের জন্য বিলাপ করছেন কেন? 
দুযোধনের স্বভাব জেনেও তান বিশ্বস্ত বিদুরের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে অধর্মের 
পথে চলছেন। দুঃশাসন শকুনি আর কর্ণ _- এরাই এখন লোভী দুর্যোধনের মন্ত্রী। 
আমরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর পত্ত্ররা মনে করলেন সমগ্র রাজ্যই তাঁদের 
হস্তগত হয়েছে । এখনও তাঁরা নিষ্কণ্টক হয়ে তা ভোগ করতে চান, এমন অবস্থায় 
শান্তি অসম্ভব। ভীম অন নকুল ও সহদেব জীবিত থাকতে ইন্দ্রও আমাদের 
এশ্বর্ব হরণ করতে পারেন না। আমরা কত কষ্ট পেয়েছি তা তুমি জান; তোমার 
অনুরোধে সমস্তই ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছ; কৌরবদের সঙ্গে পূর্বে আমাদের যে' 
সম্বন্ধ ছিল তাও অব্যাহত থাকবে, তোমার কথা অন:সারে শ্ু্ীল্তও স্থাঁপত 
হবে; কিন্তু দুযোধন আমাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিন, ই রাজ্য আবার 
আমার হ'ক। 

সঞ্জয় বললেন, অজাতশন্রু, কৌরবগণ যাঁদ আপনাকে রাজ্যের ভাগ না দেন 
তবে অন্ধক ও বৃষ্ণিদের রাজ্যে ১) আপনাদের ভিক্ষা করাও শ্রেয়, কিন্তু যুদ্ধ কারে 

(৯) যাদবগণের দেশে। 


৩৯৬ মহাভারত 


ন্লাজ্যলাভ উচিত হবে না। মানুষের জীবন অল্পকালস্থায়ী দুঃখময় ও আস্থর; 
য্দ্ধ করা আপনার যশের অনুরূপ নয়, অতএব আপাঁন পাপজনক যুদ্ধ থেকে 
নিবৃত্ত হ'ন। জনার্দন সাত্যাক ও দ্ুপদ প্রভাতি রাজারা চিরকালই আপনার অনুগত, 
এদের সাহায্যে পূর্বেই আপাঁন যুদ্ধ ক'রে দুর্যোধনের দর্প চূর্ণ করতে পারতেন। 
শকন্তু বহু বংসর বনে বাস ক'রে £বপক্ষের শান্ত বাঁড়য়ে এবং স্বপক্ষের শান্ত ক্ষয় 
ক'রে এখন যুদ্ধ করতে চাচ্ছেন কেন? আপনার পক্ষে ক্ষমাই ভাল, ভোগের ইচ্ছা 
ভাল নয়, ভীষ্ম দ্রোণ দর্যোধন প্রভাঁতকে বধ ক'রে রাজ্য পেয়ে আপনার ক সুখ 
হবেঃ যাঁদ আপনার অমাত্যবর্গই আপনাকে যুদ্ধে উৎসাহত করেন, তবে তাঁদের 
হাতে সর্বস্ব দিয়ে আপাঁন সরে যান, স্বর্গের পথ থেকে ভ্রম্ট হবেন না। 

যাঁধান্তর বললেন, সঞ্জয়, আমি ধর্ম করছি কি অধর্ম করছি তা জেনে 
আমার নিন্দা ক'রো। আপতকালে ধর্মের পাঁরবর্তন হয়, বিদ্বান লোকে ব্াাদ্ধবলে 
কর্তব্য নির্ণয় করেন। কিন্তু বিপন্ন না ইলে পরধর্ম আশ্রয় করা নিন্দনীয়, যাঁদ 
আমরা তা ক'রে থাক তবে আমাদের দোষ দিও। আম প্িতীপতামহের পথেই 
চাল। যাঁদ সাম নীতি বর্জন কার সেম্ধিতে অসম্মত হই) তবে আম নিন্দনীয় 
হব; যুদ্ধের উদ্যোগ ক'রে যাঁদ ক্ষতিয়ের স্বধর্ম পালন না কার (যুদ্ধে বিরত হই) 
তা হ'লেও আমার দোষ হবে। মহাযশা বাসুদেব উভয়পক্ষের শুভাথীঁ, ইনিই 
বলুন আমাদের কর্তব্য কি। 

কৃষ্ণ বললেন, আমি দুই পক্ষেরই 1হতাকাত্ক্ষী এবং শান্তি ভিন্ন আর 
কিছুর উপদেশ দিতে চাই না। য্যাধান্ঠর তাঁর শান্তিপ্রয়তা দোখয়েছেন, কিন্তু 
ধৃতরাম্ট্র আর তাঁর পূত্ররা লোভী, অতএব কলহের বৃদ্ধি হবেই। য্দাধাম্ঠির 
কষন্রধর্ম অন্মসারে নিজের রাজ্য উদ্ধারের জন্য উৎসাহী হয়েছেন, এতে তাঁর 
ধর্মলোপ হবে কেন? পাণ্ডবরা যাঁদ এমন কোনও উপায় জানতেন যাতে কৌরবদের 
বধ না ক'রে রাজ্যলাভ করা যায় তবে এ*রা ভীমসেনকে দমন ক'রেও সেই উপায় 
অবলম্বন করতেন। পৈতৃক ক্ষত্রধর্ম অনুসারে যুদ্ধ করতে গিয়ে যদি ভীগ্যদোষে 
এদের মৃত্যু হয় তাও প্রশংসনীয় হবে। সঞ্জয়, তুমিই বল, নি 
য্দ্ধ করা ধর্মসম্মত কিনা । দস্যবধ করলে পূণ্য হয়, অধর্মজ্ঞ গণ দস্যবৃত্তিই 
অবলম্বন করেছেন। লোকদ্ম্টর অগোচরে বা সবলে যে পরের ধন 
হরণ করে সে চোর। দুর্ধোধনের সঙ্গে চোরের কি আছেঃ পাণ্ডবগণের 
প্রিয়া ভার্যা দ্রৌপদীকে যখন দ্যুতসভায় আনা হয়োছল তখন ভাঁঙ্মাদ কিছুই 
বলেন নি, ধৃতরান্ট্রও বারণ করেন নি! দুঃশাসন যখন দ্ৌপদনীকে *বশুরদের সমক্ষে 


উদ্‌যোগপর্ব ৩১৭. 


টেনে নিয়ে এল তখন বিদুর ভিন্ন কেউ তাঁর রক্ষক ছিলেন না, সমবেত রাজারা 
কোনও প্রাতবাদ করতে পারলেন না। সঞ্জয়, দ্যুতসভায় যা ঘটোছিল তা ভুলে গিয়ে 
তুমি এখন পাণ্ডবদের উপদেশ দিচ্ছ! পাণ্ডবদের অনিষ্ট না ক'রে যদ আম শান্তি 
স্থাপন করতে পাঁর তবে আমার পক্ষে তা প্দণ্যকর্ম হবে। আমি নীতিশাম্ত্র অনুসারে 
ধর্মসম্মত আহংদ উপদেশ দেব, কিন্তু কৌরবগণ কি তা বিবেচনা করবেন? তাঁরা বক 
আমার সম্মান রক্ষা করবেন? পান্ডবগণ শান্তিকামী, যুদ্ধ করতেও সমর্থ এই বুঝে 
তুমি ধৃতরাম্ট্রকে আমাদের মত যথাযথ জানও। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমাকে এখন গমনের অনুমাঁত দিন। আমি 
আবেগবশে কিছন অন্যায় বাল নি তো? জনার্দন, ভশমার্জন, নকুল-সহদেব, সাত্যাক, 
চেকিতান, সকলকেই অভিবাদন ক'রে আম বিদায় চাচ্ছ। আপনারা সুখে থাকুন, 
আমাকে প্রসন্ননয়নে দেখুন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, সঞ্জয়, তুমি প্রিয়ভাষী বিশ্বস্ত দূত, কট্‌ বাক্যেও ক্রুদ্ধ 
হও না, কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষই তোমাকে মধ্যস্থ মনে করেন, পূর্বে তুমি 
ধনঞ্জয়ের অভন্নহৃদয় সখা ছিলে। তুমি এখন যেতে পার। হস্তিনাপুরের বেদাধ্যায়ী 
ব্রাহমণ ও প্রোহিতগণকে, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যকে, এবং বদ্ধ অন্ধ রাজা 
ধৃতরাম্্রকে আমার অভিবাদন জানিও। গন্ধর্বতুল্য প্রিয়দর্শন অস্ত্রাবশারদ অশবগ্থামা, 
মূর্খ শঠ দুষোধন, তার তুল্যই মুর্খ দষ্টস্বভাব দুঃশাসন, যুদ্ধাবমখ ধার্মিক 
বৈশ্যাপৃত্র যযুৎস্, মহাধননর্ধর ভূরিশ্রবা ও শল্য, অদ্বিতীয় অক্ষপটু মিথ্যাব্দাদ্ধ 
গান্ধাররাজ শকুন, যান পাণ্ডবদের জয় করতে চান এবং দুর্যোধনাঁদকে মুগ্ধ ক'রে 
রেখেছেন সেই কর্ণ, অগাধব্াদ্ধ দীর্ঘদরশঁ বদর যান আমাদের পিতামাতার তুল্য 
মাননীয় শ্মভা্ ও উপদেন্টা; এবং যাঁরা বৃদ্ধা, রাজভার্য বা আমাদের পুত্রবধ্‌- 
স্থানীয়া, তাঁদের সকলকে কুশলজিজ্ঞাসা কারো । তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে কল্যাণীয়া 
কুমারীগণকে আলিঙ্গন ক'রে জানিও যে আমি আশীর্বাদ করছি তারা অনুকূল পাতি 
লাভ করুক । বেশ্যা দাসদাসন খঞ্জ ও কুব্জদের, এবং অন্ধ ও বাঁধর র 
অনাময় জিজ্ঞাসা কারো। ১:2৮ 
দুর্যোধনকে ব'লো। ভীম্মের চরণে আমার প্রণাম জানিয়ে, বৃ) পিতামহ, যাতে 
আপনার সকল পৌর প্রণীতযুস্ত হয়ে জীবিত থাকে করুন। দুর্ধেধনকে 
ব'লো, নরশ্রেষ্ঠ, পরদ্রব্যে লোভ কারো না, আমরা শালি চাই, তুমি রাজ্যের একটি 
প্রদেশ আমাদের দাও। অথবা আমাদের পাঁচ ভ্রাতাকে পাঁচটি গ্রাম দাও -- কুশস্থল 
ব্কস্থল মাকন্দী বারণাবত এবং আর একটি, তা হ'লেই বিবাদের অবসান হবে। 


৩১৮ মহাভারত 


সঞ্জয়, আমি সন্ধি বা যুদ্ধ উভয়ের জন্য প্রস্তুত, মদ; বা দারুণ দুই কার্যেই 
সমর্থ । 


যাঁধান্ঠরের নিকট বিদায় নিয়ে সঞ্জয় সত্বর ধৃতরাম্ট্রের কাছে ফিরে এসে 
বললেন, ভরতশ্রেচ্ট, আপনি পত্রের বশবর্তী হয়ে পাণ্ডবদের রাজ্য ভোগ করতে 
চাচ্ছেন এতে আপনার পাঁথবীব্যাপী অখ্যাত হয়েছে। আপনার দোষেই 
কুরুপাণ্ডবদের বিরোধ ঘটেছে, যাঁদ য্দাধান্ঠরকে তাঁর রাজ্য 'ফাঁরয়ে না দেন তবে 
আগ্ন যেমন শদত্ক তৃণ দগ্ধ করে সেইরূপ অজন কৌরবগণকে ধৰংস করবেন। 
আপাঁন আঁবশ্বস্ত লোকদের মতে চলছেন, বিশ্বস্ত লোকদের বর্জন করেছেন; 
আপনার এমন শান্ত নেই যে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করতে পারেন। আম রথের 
বেগে শ্রান্ত হয়েছি, আজ্ঞা দিন এখন শয়ন করতে যাই। য্দাধান্ঠর যা বলেছেন কাল 
'প্রভাতে আপনাকে জানাব। | 


॥ প্রজাগর- ও সনংসজাত- পর্বাধ্যায় ॥ 
৮। ধৃতরাম্ট্-সকাশে বিদর --বিরোচন ও সধন্বা 


সঞ্জয় চ'লে গেলে ধৃতরাষ্ট্র বদ ুরকে ডেকে আঁনয়ে বললেন, পাণ্ডবদের 
কাছ থেকে ফিরে এসে সঞ্জয় আমাকে ভর্ংসনা করেছে, "কাল সে যাযাঁধাণ্যরের কথা 
জানাবে। আম উৎকণ্ঠায় দগ্ধ হাচ্ছ, আমার নিদ্রা আসছে না, মনের শান্তি নেই, 
সমস্ত হীন্দ্িয় যেন বিকল হয়েছে। বদর, তুমি আমাকে সংপরামর্শ দাও.। 

বিদদর বললেন, মহারাজ, য্দাধান্ঠর রাজোচিত লক্ষণয্দন্ত এবং ব্রিলোকের 
অধিপাঁতি হবার যোগ্য। তান আপনার আজ্ঞাবহ. ছিলেন সেজন্যই নির্বাসনে 
গিয়োছলেন। আপাঁন ধর্মজ্ঞ, কিন্তু অন্ধ, সেজন্য রাজ্যলাভের যোগ্য ননদ্যোধন 
শকুনি কর্ণ ও দুঃশাসনকে প্রভুত্ব দিয়ে আপনি ক ক'রে শ্রেয়োলাভ করতে পারেন? 
আপাঁন পাণ্ডবগণকে তাঁদের 'পতৃরাজ্য দান করুন, তাতে আপন শন সুখী হবেন, 
আপনার অখ্যাতি দূর হবে। যত কাল মানুষের কীর্তি ত্বোষিত হয় তত কালই সে 
স্বর্গভোগ করে। আপাঁন পাণ্ডুপুত্রদের সঙ্গে সরল র করুন, তাতে আপাঁন 
ইহলোকে কীর্ত এবং মরণান্তে স্বর্গ লাভ করবেন। একটি প্রাচীন কথা বলাছ 
শুন 
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কোঁশনী নামে এক অতুললীয়া রূপবত্তী কন্যা ছিলেন। তাঁর স্বয়ংবরে 
প্রহয়াদের পুত্র বিরোচন উপস্থিত হ'লে কোঁশনী তাঁকে প্রশ্ন করলেন, ব্লাহমণ শ্রেষ্ঠ 
না দৈত্য শ্ৰেষ্ঠ? বিরোচন বললেন, প্রজাপাঁত কশ্যপের বংশধর দৈত্যরাই শ্রেষ্ঠ, 
সর্বলোক আমাদেরই অধীন। কোঁশনী বললেন, কাল স্দধন্বা এখানে আসবেন, 
তখন তোমাদের দুজনকেই দেখব। পরদিন সুধন্বা এলে কোঁশনী তাঁকে পাদ্য 
অর্ঘ্য ও আসন দিলেন। িরোচন বললেন, সূধন্বা আমার এই হিরণ্ময় আসনে 
বস্দন। সুধন্বা বললেন, তোমার আসন আম স্পর্শ করলাম, কিন্তু তোমার সঙ্গে. 
বসব না; তোমার পিতা আমার আসনের নিম্নে বসেন। িরোচন বললেন, স্বর্ণ গো 
অশ্ব প্রভৃতি অসরদের যে বিত্ত আছে সে সমস্তই আম পণ রাখাঁছ; যান আভিজ্ঞ 
খতাঁনই বলবেন আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ । সংধন্বা বললেন, স্বর্ণ গো প্রভাত তোমারই 
থাকুক, জীবন পণ রাখা হ’ক। 

দুজনে প্রহননাদের কাছে উপস্থিত হলেন। প্রহনাদ বললেন, তোমরা পূর্বে 
কখনও একসঙ্গে চলতে না,.এখন কি তোমাদের সখ্য হয়েছেঃ 1বরোচন বললেন, 
পতা, সখ্য হয় নি, আমরা জীবন পণ রেখে তর্কের মীমাংসার জন্য আপনার কাছে 
এসোঁছ। সমধন্বার সংবর্ধনার জন্য প্রহনাদ পাদ্য জল, মধ্দপর্ক ও দুই স্থূল শ্বেত 
বৃষ আনতে বললেন। স:ধন্বা বললেন, ওসব থাকুক, আপানি আমার প্রশ্নের যথার্থ 
উত্তর দন -_ ৱাহয়ণ শ্ৰেষ্ঠ, না বিরোচন শ্রেষ্ঠ ? প্রহন্নাদ বললেন, স্ধন্বার পতা 
আগ্রা আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, সূধন্বার মাতা বিরোচনের মাতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । বরোচন, 
তুমি পরাজত হয়েছ, তোম্মর প্রাণ এখন সুধন্বার অধীন । সুধন্বা, আমার প্রার্থনায় 
তুমি বিরোচনকে প্রাণদান কর। সুধন্বা বললেন, দৈত্যরাজ, আপাঁন ধর্মীন্‌সারে 
সত্য কথা বলেছেন, পত্রের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলেন ন, সেজন্য বিরোচনকে, 
য্দান্ত দলাম। ইন কুমারী কেশিনীর সমক্ষে আমার পাদপ্রক্ষালন করদন। (১) 

উপাখ্যান শেষ ক'রে বিদুর বললেন, মহারাজ, পররাজ্যের জন্য মিথ্যা ব'লে 
আপনি পুত্র ও সহ বিনম্ট হবেন না। পাণ্ডবদের সঙ্গে পাঁকু১ করুন, 
শান্ডবরা যেমন সত করেছেন দর্যোধনকেও সেইরূপ সত্যরক্কায়, ত্ত করুন, 
০4 

(১) মূলে আছে-_পাদপ্র্মালনং কুর্যাৎ ot মম!"  টাকাকার 
নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করেছেন, আমার সন্ধানে কুমারী কেশিনীর পাদপ্রক্ষালন করুন, অর্থাৎ 
তাঁকে বিবাহ করুন; বিবাহের পূর্বে বরকন্যা হাঁরদ্রা দিয়ে পরস্পরের পাদপ্রক্ষালন করে! 
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উপদেশ দিলেন। ধতরাষ্ট্র বললেন, তুমি যা বললে সবই সত্য, পান্ডবদের সঙ্গে 
আমি ন্যায়সংগত্ ব্যবহার করতে চাই, কিন্তু দুর্যোধন কাছে এলেই আমার বুদ্ধির 
পাঁরবর্তন হয়। মানুষের ভাগ্যই প্রবল, প্ররুষকার নিরর্থক। বদর, তোমার 
কথা আঁত বিচিত্র, যাঁদ আরও 'কছু বলবার থাকে তো বল। বিদুর বললেন, আম 
শৃদ্রযোনিতে জন্মোছ, অধিক কিছু বলতে সাহস কার না! জ্ঞানশ্রেষ্ঠ সনংসুজাত 
(সনৎকুমার) আপনার সকল সংশয় খণ্ডন করবেন। 

বিদুর স্মরণ করলে সনৎসুজাত তখনই আবর্ভূৃত হলেন। তাঁকে যথাঁবাঁধ 
অর্চনা ক'রে বিদ্ুর বললেন, ভগবান, ধৃতরাম্ট্র সংশয়াপন্ন হয়েছেন, আপনি এমন 
উপদেশ দিন যাতে এ'র সকল দুঃখ দূর হয়। বদর ও ধৃতরান্ট্রের প্রার্থনায় 
সনৎসুজাত ধর্ম ও মোক্ষাবষয়ক বহু উপদেশ দিলেন! 


॥ যানসান্ধিপর্বাধ্যায় ॥ 
৯! কৌরবসভায় বাদাননবাদ 


ধৃতরান্ট্র সমস্ত রাত্রি বিদূর ও সনৎস্‌জাতের সঙ্গে আলাপে যাপন 
করলেন। পরাদন তিনি রাজসভায় উপস্থিত হয়ে. ভীম্ম দ্বোণ দূর্যোধন কর্ণ 
প্রভীতির সঙ্গে মিলিত হলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে সঞ্জয় তাঁর দৌত্যের 
বৃত্তান্ত সাঁবস্তারে নিবেদন করলেন। 

ভীম্ম বললেন, আম শ্দনেছি দেবগণেরও পূর্বতন নর-নারায়ণ খাঁষদ্বয় 
অজন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন, এ*রা স রাস রেরও অজেয়। বৎস দুর্যোধন, 
ধর্ম ও অর্থ থেকে তোমার বৃদ্ধি চ্যুত হয়েছে, যাঁদ আমার বাক্য গ্রাহ্য না কর তবে 
বহ লোকের মৃত্যু হবে। কেবল তুমিই তিনজনের মতে চল _ নি য় 
কর্ণ যাঁকে পরশুরাম অভিশাপ দিয়েছিলেন, সুবলপ্দত্র শকুন, এবইওক্ষুদ্রাশয় 
পাপবদ্ধি দুঃশাসন। 2০৮ 

কর্ণ বললেন, পিতামহ, আমি ক্ষত্রধ্ম পালন করি, ধর্মকে ভ্ম্ট হই নি, 
লা নি ক জে মল ৰথ 
করব। যাদের সঙ্গে পূর্বে বিরোধ হয়েছে তাদের সং সন্ধি হ'তে পারে. না। 
ভীঙ্ম ধৃতরাম্ট্রকে রললেন, এই দুর্মাত সৃতপ্দরের জন্যই তোমার দুরাত্মা পদুন্ররা 
বিপদে পড়বে। বিরাটনগরে যখন এ*র ভ্রাতা অর্জনের হস্তে নিহত হয়েছিলেন, 
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bd) 


তখন কর্ণ ক করাছলেন? কৌরবগণকে পরাভূত ক'রে অজন যখন তাঁদের বস্ত্র হরণ 
করোছিলেন তখন কর্ণ কি বিদেশে ছিলেন? ঘোষযান্রায় গন্ধর্বরা যখন তোমার পুত্রকে 
হরণ করোছিল তখন কর্ণ কোথায় ছিলেন? এখন ইনি বৃষের ন্যায় আস্ফালন 
করছেন! 

মহামতি দ্রোণ বললেন, মহারাজ, ভীম্ম যা বলবেন আপনি তাই করন, 
গার্বত লোকের কথা শুনবেন না। যুদ্ধের পূর্বেই পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করা ভাল 
মনে কার, কারণ অর্জুনের তুল্য ধনদ্ধর ভ্রিলোকে নেই৷ ভীম্ম ও দ্রোণের কথায় 
ধৃতরা্্র মন দিলেন না, তাঁদের সঙ্গে কথাও বললেন না, কেবল জঞ্জয়কে প্রশ্ন 
করতে লাগলেন। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, সঞ্জয়, আমাদের বহু সৈন্য সমবেত হয়েছে শুনে যুধিষ্ঠির 
কি বললেন? কারা তাঁর আজ্ঞার অপেক্ষা করছেন? কাঁরা তাঁকে যুদ্ধ থেকে নিরস্ত 
হ'তে বলছেন? সঞ্জয় বললেন, য্াধষ্ঠিরের ভ্রাতারা এবং পাণ্াল কেকয় ও মংস্যগণ, 
গোপাল ও মেষপালগণ, সকলেই যাঁধন্ঠিরের আজ্ঞাবহ। সঞ্জয় দীর্ঘ*বাস ত্যাগ 
ক'রে যেন চিন্তা করতে লাগলেন এবং সহসা মাত হলেন। বদরের মুখে. সঞ্জয়ের 
অবস্থা শুনে ধৃতরাম্ট্র বললেন, পাণ্ডবরা একে উদাবগন করেছেনা। 

কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, যুধান্ঠরের মহাবল 
ভ্রাতারা, মহাতেজা দ্রুপদ, তাঁর পত্র ধল্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী যান পূর্বজল্মে কাশীরাজের 
কন্যা ছিলেন এবং ভনম্মের বধকামনায় তপস্যা ক'রে দ্রুপদের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ 
ক'রে পরে পুরুষ হয়েছেন ৫১), কেকয়রাজের পণ পত্র, বৃঞ্বংশীয় মহাবার সাত্যাক, 
কাশশীরাজ, দ্রোপদীর পণ পত্র, কৃফতুল্য বলবান আঁভমনদ, শশনপালপূত্র ধৃষ্টকেতু, 
তাঁর ভ্রাতা শরভ, জরাসন্ধপনত্র সহদেব ও জয়ংসেন, এবং স্বয়ং বাস দেব_এ'রাই 
যুধাম্ঠরের সহায়। | 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, আমি ভাঁমকে সর্বাপেক্ষা ভয় করি, সে ক্ষমা করে না, 
শুকে ভোলে না, পারহাসকালেও হাসে না, বরুভাবে দম্টপাত করে। উঠধতস্বভাব 
বহনভোজী অস্পন্টভাষা পঞ্গলনয়ন ভীম গদাঘাতে আমার পরুরুদরের বধ করবে। 


পাণ্ডবরা জয়ী হবে জেনেও আম পূত্রদের বারণ করতে সা, কারণ মানুষের 
ভাগাই বলবান। পান্ডবগণ যেমন ভীম্মের পৌন্র এবংবই্রাণ-কপের শিষ্য, আমার 
প্‌ত্গণও তেমন। ভীম্ম দ্রোণ ও কৃপ এই তন বৃদ্ধ আমার আশ্রয়ে আছেন, এ'রা 


(১) উদ্‌যোগপর্ব ২৭-পারচ্ছেদে এই ইতিহাস আছে। 
২১ 


৩২২ মহাভারত 


সজ্জন, যা কিছু এ'দের দান করোছি তার প্রতিদান এ'রা নিশ্চয় করবেন। এ*রা আমার 
 প্রত্রের পক্ষে থাকবেন এবং য্দ্ধশেষ পর্যন্ত সৈন্যগণের অগ্রণী হবেন। কল্তু দ্রোণ 
. ও কর্ণ অজর্নের বিপক্ষে দাঁড়ালেও জয় সম্বন্ধে আমার সংশয় রয়েছে, কারণ কর্ণ 
ক্ষমাশীল ও অসতর্ক এবং দ্রোণাচার্য স্থাবর ও অর্জনের গুরু। শুনেছি: তিন 
তেজ একই রথে মিলিত হুবৈ__কৃক্ত, অজদুন ও গ্ান্ডীব ধনূ। আমাদের তেমন 
সারাঁথ নেই, যোদ্ধা নেই, ধনুও নেই। কৌরবগণ, যুদ্ধ করা আম ভাল মনে করি 
না! আপনারা ভেবে দেখুন, যাঁদ আপনাদের মত হয় তবে আম শান্তর চেষ্টা 
করব। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনি ধারব্যাদ্ধ, অর্জুনের পরাক্রমও জানেন, 
তথাঁপ কেন পদত্রদের বশে চলেন জানি না। দ্যুতসভায় পাণ্ডবদের প্রাতবার 
পরাজয় শুনে আপনি বালকের ন্যায় হেসৌঁছলেন। তাঁদের যে কট;বাক্য বলা 
হয়োছিল তা আপাঁন উপেক্ষা করোছিলেন। তাঁরা যখন বনে যান তখনও আপাঁন 
বার বার হেসেছিলেন। এখন আপাঁন" অসহায়ের ন্যায় বৃথা বিলাপ করছেন। 
ভীমাজন যাঁর পক্ষে যুদ্ধ করবেন 1তানিই নিখিল বসনুধার রাজা হবেন। এখন 
আপনার দ;রাত্মা পাত্র ও তার অন্ঃগামীদের সর্ব উপায়ে নিবৃত্ত করুন। 

দুর্যোধন' বললেন, মহারাজ, ভয় পাবেন না। পাণ্ডবরা বনে গেলে কৃষ্ণ, 
কেকয়গণ, ধূন্টকেতৃ, ধূৃজ্টদ্যু্ন ও বহু রাজা সসৈন্যে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে এসে 
আমাদের নিন্দা করোছলেন। তাঁরা বলেছিলেন, পাণ্ডবদের উচিত কৌরবদের উচ্ছেদ 
ক'রে প্নর্বার রাজ্য অধিকার করা! গ্প্তচরের মুখে এই সংবাদ পেয়ে আমার ধারণা 
হয় যে পাণ্ডবরা তাঁদের বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন করবেন না, যুদ্ধে আমাদের পরাস্ত 
করবেন। সেই সময়ে আমাদের 'মত্র ও প্রজারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে আমাদের ধিক্‌কার 
শদচ্ছিল। তখন আম ভীম্ম দ্রোণ কৃপ ও অ*বথামাকে বললাম, পিতা আমার জন্য 
দুঃখ ভোগ করছেন, অতএব সন্ধি করাই ভাল। তাতে ভীঙ্মদ্রোণাঁদ আমাকে 
আশ্বাস দিলেন, ভয় পেয়ো না, যুদ্ধে কেউ আমাদের জয় করতে পারবে না।১হারাজ, 
আঁমততেজা ভাম্মদ্রোণাঁদর তখন এই দঢ় ধারণা ছিল। এখন পাশ্ডবঞণ পূর্বাপেক্ষা 
বলহান হয়েছে, সমস্ত পৃথিবী আমাদের বশে এসেছে, যে রর আমাদের পক্ষে 
যোগ দিয়েছেন তাঁরা সুখে দুঃখে আমাদেরই অংশভাগী , অতএব আপাঁন ভয় 


দূর করুন। আমাদের সৈন্যসমাবেশে য্যাধম্ঠির ভীত হয়েছেন তাই তান কেবল 
পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, তাঁর রাজধানী চান নি। বৃকোদরের বল সম্বন্ধে আপাঁন যা 


মনে করেন তা মিথ্যা। আম যখন বলরামের কাছে অস্্াশিক্ষা, করতাম তখন সকলে 


উদঘোগপর্ব ৩২ 


বলত গদাযণ্ধে আমার সমান পৃঁথবীতে কেউ নেই। আম এক আঘাতেই ভীমান্চ 
যমালয়ে পাঠাব! ভীঁম্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বথামা কর্ণ ভূঁরশ্রবা শল্য ভগদত্ত ও জয়দুথ -- 
এদের যে কেউ পাশ্ডবদের বধ করতে পারেন, এরা সম্মালত হ'লে ক্ষণমধ্যেই তাদের 
যমালয়ে পাঠাবেন। কর্ণ ইন্দ্রের কাছ থেকে অমোঘ শান্ত অস্ লাভ করেছেন; সেই 
কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জন বক ক'রে বাঁচবেন? আমাদের যে দশ কোটি সংগপ্তক (১) 
সৈন্য আছে তারা প্রাতিজ্ঞা করেছে_-হয় আমরা অজনুনকে মারব, ন: হয় তিন 
আমাদের মারবেন। আমাদের এগার অক্ষৌহিণী সেনা, আর পাণ্ডবদের মাত. তবে 
আমাদের পরাজয় হবে কেন? বৃহস্পাতি বলেছেন, শত্রুর সেনা যাঁদ এক-তৃতীয়াংশ 
ন্যুন হয়, তবে তার সঙ্গে যুদ্ধ করবে। আমাদের সেনার আঁধক্য বিপক্ষসেনার 
এক-তৃতীয়াংশকে আতিক্রম করে। মহারাজ, বিপক্ষের বল সর্বপ্রকারেই আমাদের 
তুলনায় হান। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমার পত্র উন্মত্তের ন্যায় প্রলাপ বকছে, এ কখনও 
ধর্মরাজ যাধান্ঠরকে জয়, করতে পারবে না। পাণ্ডবদের বল ভীম্ম যথার্থ রুপে 
জানেন, সেজন্যই এ'র যুদ্ধে রুচি নেই। সঞ্জয়, যুদ্ধের জন্য পাণ্ডবগণকে কে 
উত্তোজত করছে? সঞ্জয় বললেন, ধৃষ্টদ্যম্ন; তিনিই পাণ্ডবগণকে উৎসাহ দিচ্ছেন! 
ধৃতরাষ্ট্র. বললেন, দূর্যোধন, যুদ্ধ হতে নিবৃত্ত হও, অর্ধ'রাজ্যই তোমাদের জীবিকা 
খুনর্বাহের পক্ষে যথেষ্ট, পাশ্ডবগণকে তাদের ন্যায্য ভাগ দাও। আম যুদ্ধ ইচ্ছা করি 
না, ভীম্মদ্রোণাঁদও করেন না। 

দূর্যোধন বললেন, আপনার অথবা ভনম্জদ্রোণাঁদর ভরসায় আম বল" সংগত 
কার নি। আম, কর্ণ ও দুঃশাসন, আমরা এই তন জনেই পাণ্ডবদের বধ করব ৷. 
আমি জীবন রাজ্য ও সমস্ত ধন: ত্যাগ করব, কিন্তু পাণ্ডবদের সঙ্গে একর বা করব 
না। তীক্ষ1 সূচীর অগ্রভাগ দিয়ে যে পাঁরমাণ ভূমি বিদ্ধ করা যায় তাও আমি 
পান্ডবদের ছেড়ে দেব না। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আম দৃর্ফোধনকে ত্যাগ করলাম, সে যন যাবে৷. 
যারা তার অনুগমন করবে তাদের জন্যই আমার 'শোক হচ্ছে। পান্ডবদের 
্পতা, তাঁরা পূত্রদের সাহায্য করবেন, ভম্মদ্রোণাদির প্রাত্‌-ওতীন্ত ক্রুদ্ধ হবেন। 
দেবতাদের সঙ্গে মিলিত হ'লে পাণ্ডবদের প্রাত কেউ করতেও পারবে না। 

দূর্যোধন বললেন, দেবতারা কাম দ্বেষ লোভ দ্রোহ প্রভাতি ত্যাগ করেই 


(১) যে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করে। দ্রোণপর্ব' ৪-পাঁরচ্ছেদ. দুষ্টব্য। 


২৪ হাভারত 


দেবত্ব পেয়েছেন, তাঁরা পূর্ন সাহায্য করবেন না। যাঁদ করতেন তবে পান্ডবরা এত 
কাল কষ্ট পেতেন না। 'দবতারা আমার উপর বিক্রম প্রকাশ করবেন না, কারণ 
আমারও পরম তেজ আছে । আম মন্্বলে অগ্নি নির্বাপন করতে পার, ভূমি বা 
পর্বতাঁশখর বিদীর্ণ হ'লে পুর্ববৎ স্থাপন করতে পারি, বিলাবৃম্টি ও প্রবল বায়ু 
নিবারণ করতে পারি, দ্রল স্তম্ভিত ক'রে তার উপর দিয়ে রথ ও পদাতি নিয়ে যেতে 
পাঁর। দেব গন্ধ অসুর বা রাক্ষস কেউ আমার শত্রুকে ত্রাণ করতে পারবে না। 
আমি যা বাল তা সর্বদাই সত্য হয়, সেজন্য লোকে আমাকে সত্যবাক বলে। 

কর্ণ বলাসন, আমি পরশুরামের কাছে যে ব্রহমাস্ত্র পেয়োছি তাতেই পাণ্ডব- 
গণকে সবাম্ধবে সংহার করব। আম পরশুরামকে নিজের মিথ্যা পাঁরচয় 'দিয়ে- 
ছিলাম সেজন্য তান শাপ দেন-__ অন্তিম কালে এই ব্রহনাস্ত্র তোমার স্মরণে আসবে 
না। তার পর তান আমার উপর প্রসন্ন হয়োছিলেন। আমার আয় এখনও 
অবাশিষ্ট আছে, ব্রহাস্ও আছে, অতএব পাণ্ডবদের নিশ্চয় জয় করব। মহারাজ, 
51247 5 পরশরামেরপ্রসাদে আমিই সসৈন্যে গিয়ে 

“বদের বধ করব। 

ভীষ্ম বললেন, কর্ণ, কৃতান্ত তোমার বাদ্ধি আঁভভূত করেছেন তাই গর্ব 
ফরছ। তোমার ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্ত্র কেশবের স্দর্শন চক্রের আঘাতে ভস্মীভত হবে। 
যে সর্পমুখ বাণকে তুমি নিত্য পূজা কর তা অর্জুনের বাণে তোমার সত্(।ই বিনষ্ট 
হবে। যান বাণ ও নরক অসুরের হন্তা, যান তোমার অপেক্ষাও পরা” ত শুকে 
সংহার করেছেন, সেই বাসৃদেবই অজিনকে রক্ষা করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহাত্মা কৃষ্ণের প্রভাব নিশ্চয়ই এইরুপ, কিংব। আরও G4 
কল্তু পিতামহ ভীত্ম আমাকে কটবাক্য বলেছেন, সেজন্য আম অস্ত ত্যাগ কর, ম 
ইনি যুদ্ধে বা এই সভয় আমাকে দেখতে পাবেন না। EOE BN 
সকল রাজা আমার পরাক্রম দেখবেন। এই ব'লে কর্ণ সভা থেকে চ'লে গেলেন। 

ভীম্ম সহাস্যে বললেন, কর্ণ সত্যপ্রাতিজ্ঞ, কিন্তু কি ক'রে তার প্রতিজ্ঞা রক্ষা 
করবে? 794 

শিখোছল তখনই এর ধর্ম আর তপস্যা নষ্ট হয়েছে। টে 

ধৃতরাম্ট্র তাঁর পুত্রকে অনেক উপদেশ ১ সঞ্জয়ও নানাপ্রকারে 
বোঝালেন যে পান্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু দু নীরবে রইলেন। তখন 
রাজারা উঠে সভা থেকে চ'লে গেলেন। তার পর ধূতরান্ট্রের অনুরোধে ব্যাসদেব ও 
গান্ধারীর সমক্ষে সঞ্জয় কৃষ্মাহাত্ম্য বর্ণনা করলেন। 


উদ্‌যোগপর্ব ৩২৫ 


bd 


11 ভগবদ্‌যানপর্বধ্যায় ॥ 
১০। কৃষ্ণ, য্যাধাণ্ঠরাদি ও ঢোঁপদ'র অভিমত 


সঞ্জয় হাস্তিনাপুরে চলে গেলে যাধষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, তুমি ভিন্ন আর 
কেউ নেই ‘যান আমাদের বিপদ থেকে ত্রাণ করতে পারেন। ধৃতরাম্ট্ আর 
দূর্যোধনের আঁভপ্রায় ক তা তুমি সঞ্জয়ের কথায় জেনেছ। লব্ধ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের 
রাজ্য ফিরিয়ে না দিয়েই শান্তি কামনা করছেন, তান স্বধর্ম দেখছেন না, স্নেহের 
বশে মূর্খ পনন্রের মতে চলছেন। জনার্দন, আমি আমার মাতা ও মিত্রগণকে পালন 
করতে পারাঁছ না এর চেয়ে দুঃখ. আর কি আছে? দ্ুুপদ বিরাট প্রভাত রাজগণ এবং 
তুমি সহায় থাকতেও আম শন্ধু পাঁচাট গ্রাম চেয়েছিলাম, কিন্তু দরাত্মা দর্যোধন 
তাও দেবে না। ধনশালী লোক ধনহশন হ'লে যত দ7ঃখ পায়, স্বভাবত নির্ধন লোক 
তত দুঃখ পায় না। আমরা কিছুতেই পৈতৃক সম্পান্ত ত্যাগ করতে পার না, 
উদ্ধারের চেষ্টায় যাঁদ আমাদের মৃত্যু হয় তাও ভাল। যুদ্ধ পাপজনক, তাতে দুই 
পক্ষেরই ক্ষাত হয়; যাঁরা সঙ্জন ধার. ও দয়ালু তাঁরাই যুদ্ধে মরেন, নিকৃষ্ট লোকেই 
বেচে থাকে। বৈর দ্বারা বৈরের নিবৃত্তি হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়, যেমন ঘৃতযোগে 
আঁগ্নর হয়। আমরা রাজ্য ত্যাগ করতে চাই না, কুলক্ষয়ও চাই না। আমরা 
সর্বতোভাবে সান্ধর চেষ্টা করব, তা যাঁদ বিফল হয় তবেই যুদ্ধ করব। কুকুর প্রথমে 
লাঙ্গল চালনা, তার পর গর্জন, তার পর দন্তপ্রকাশ, তার পর বুদ্ধ করে, তাদের 
মধ্যে যে বলবান সেই মাংস ভক্ষণ করে। মান ুষেরও এই স্বভাব, কোনও প্রভেদ 
নেই৷ মাধব, এখন ক করা উচিত? যাতে আমাদের স্বার্থ ও ধর্ম দুই রক্ষা হয় 
এমন উপায় তুমি বল, তোমার তুল্য সুহ্‌ত আমাদের কেউ নেই। | 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনাদের দুই পক্ষের হিতার্থে আমি কৌরবসভায় 
যাব, যদি আপনাদের চ্বার্থহানি না করে শান্তি স্থাপন করতে পার তু আমার 
মহাপুণ্য হবে। যুধিষ্ঠির বললেন, তুমি কৌরবদের কাছে যাবে এ আমীর মত নয়। 
দূর্যোধন তোমার কথা রাখবে না, সে যাঁদ তোমার প্রাত করে তবে তা 
আমাদের অত্যন্ত,দ:ঃখকর হবে। কৃষ্ণ বললেন, দরর্ষো তানি জানি 
কন্তু আমি যাঁদ সন্ধির জন্য তাঁর কাছে যাই তবে জন্য লাভ না হ'লেও লোকে 
আমাদের য্বদ্ধাপ্রয় বলে দোষ দেবে না, কৌরবগণ আমাকে ক্রুদ্ধ করতেও সাহস 
করবেন না। 


৩২৬ মহাভারত 


যুধিষ্ঠির বললেন, কৃষ্ণ, তোমার যা আভিরুচ তাই কর, তুমি কৃতকার্য হয়ে 
নিরাপদে ফিরে এস। তুমি কথা বলতে জান, যে বাক্য ধর্মসংগত ও আমাদের 
িতকর তা মৃদু বা কঠোর যাই হ’ক তুমি বলবে। 

কৃষ্ণ বললেন, আপনার বুদ্ধি ধর্মাশ্রিত, কিন্তু কৌরবগণ শত্রুতা করতে 
চান। যুদ্ধ না ক'রে যা পাওয়া যাবে তাই আপনি যথেষ্ট মনে করেন। কিন্তু যুদ্ধে 
জয়ী হওয়া বা হত হওয়াই ক্ষন্রিয়ের সনাতন ধর্ম দুর্বলতা তাঁর পক্ষে প্রশংসনীয় 
নয়। ধৃতরাস্ট্রের পূত্রগণ সাঁন্ধ করবেন এমন সম্ভাবনা নেই, ভীচ্মদ্রোণাঁদর ভরসায় 
তাঁরা নিজেদের প্রবল মনে করেন, আপাঁন মৃদুভাবে অনুরোধ করলে তাঁরা শুনবেন 
না। আমি কৌরবসভায় গিয়ে আপনার গুণ আর দৃযোধনের দোষ দুইই বলব, 
সকলের সমক্ষে দুর্যোধনের নিন্দা করব। কিন্তু আম যুদ্ধের আশঙ্কা করাঁছ, 
বাবধ দুলক্ষণও দেখাঁছ, অতএব আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ন। 

ভীম বললেন, মধুসুদন, তুম এমনভাবে কথা ব'লো যাতে শান্তি হয়, 
যুদ্ধের ভয় দোখও না। দুরোধন অসাহষ্ু ক্লোধী, কিসে ভাল হয় তা বোঝে না, 
তাকে মিষ্ট বাক্য বলো। আমরা বরং হানতা স্বীকার করব, কিন্তু ভরতবংশ যেন 
বিনষ্ট না হয়। তুমি পিতামহ ভাঁম্ম ও সভাসদ্‌গণকে ব'লো, তাঁদের যত্বে যেন 
দূর্যোধন শান্ত হয়, উভয় পক্ষের মধ্যে সৌভ্রান্র স্থাপিত হয়। আম শান্তির জন্যই 
বলছি, ধর্মরাজও শান্তির প্রশংসা করেন; অজন দয়ালু, [তানিও য্দ্ধার্ণঁ নন! 

কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ভনমসেন, ধার্তরাষ্ট্রদের বধ করবার ইচ্ছায় তুমি অন্য 
সময়ে যুদ্ধের প্রশংসাই ক'রে থাক। তুম নিদ্রা যাও না, উবুড় হয়ে 
শোও, সর্বদাই অশ্রান্ত বাক্য বল, অকারণে হাস বা কাঁদ, দুই জানুর 
মধ্যে মাথা রেখে দীর্ঘকাল চক্ষ; মুদে থাক এবং প্রায়ই ভ্রুকৃটি ও ওষ্ঠদংশন 
কর। ক্রোধের জন্যই এমন কর। তুমি বলোছলে, “পূর্বাদকে সর্ধোদয় 
এবং পশ্চিম দিকে সূর্যাস্ত যেমন ধ্রুব সত্য, আম গদাঘাতে দুর্যোধনকে 
বধ করব এও সেরূপ সত্য!’ তুমি ভ্রাতাদের কাছে গদা স্পর্শ ক'রে এই শৃুথ করেছ, 
অথচ আজ তুমি শান্তিকামী হয়েছ। কি আশ্চর্য, যুদ্ধকাল উপস্থিত হ'লে 
য্ম্ধকামীরও চিত্ত বিমুখ হয়, তুমিও ভয় পেয়েছ! পর্বতের যেমন আশ্চর্য 
তোমার কথাও সেইরূপ। ভরতবংশধর, তোমার কুল বণ কর, উৎসাহী হও, 
অবসাদ ত্যাগ কর। আঁরন্দম, এই গ্লানি তোমার , ক্ষান্রিয় নিজের বীর্যে যা 
লাভ করে না তা ভোগও করে না। 

কোপনস্বভাব ভীম উত্তম অশ্বের ন্যায় কিং ধাবিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, 


উদযোগপর্ব ৩২৭ 
আমার ডদ্দেশ্য না বুঝেই তুমি অন্যর্‌ূপ মনে করছ। তুমি দীর্ঘকাল আমার সঙ্গে 
বাস করেছ সেজন্য আমার স্বভাব তোমার জানা উচিত; অথবা অগাধ জলে ষে ভাসে 
সে যেমন জলের পাঁরমাণ বোঝে না তেমনই তুমিও আমাকে বোঝ না। মাধব, তুমি 
অন্যায় বাক্যে আমাকে ভর্ঘসনা করেছ, আর কেউ এমন করতে সাহস করে না। 
আত্মপ্রশংসা নীচ লোকের কর্ম, কিন্তু তোমার 1তরস্কারে তাঁড়ত হয়ে আম নিজের 
বলের কথা বলাছি। -- এই অল্তরীক্ষ ও এই জগৎ যাঁদ সহসা ক্রুদ্ধ হয়ে দুই 
1শলাখণ্ডের ন্যায় ধাবিত হয় তবে আম দুই বাহন দিয়ে তাদের রোধ করতে পাঁর। 
সমস্ত পান্ডবশন্রুকে আম ভূতলে ফেলে পা দিয়ে মর্দন করব। জনার্দন, যখন ঘোর 
যুদ্ধ উপস্থিত হবে তখন তুমি আমাকে জানতে পারবে । আমার দেহ অবসন্ন হয় 
না, মন্‌ কাম্পত হয় না, সর্বলোক ক্রুদ্ধ হ’লেও আমি ভয় পাই না। সৌহাদ্য ও 
ভরতবংশের রক্ষার জন্যই আমি শান্তির কথা বলোছি। 

কৃষ্ণ বললেন, তোমার মনোভাব জানবার জন্য আমি প্রণয়বশেই বলেছি, 
[তিরস্কার বা পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্য নয়। তোমার মাহাত্য বল ও কীর্ত আমি 
জান। তুমি ক্লাবের ন্যায় কথা বলছিলে সেজন্য শাঙ্কত হয়ে আম তোমার তেজ 
উদ্দশীপত করেছি। 

অজন বললেন, জনার্দন, আমার যা বলবার ছিল তা যাঁধার্ঠরই বলেছেন ॥ 
তুমি-মনে করছ যে ধৃতরাস্ট্রের লোভ এবং আমাদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য শা্তি- 
স্থাপন সমসাধ্য হবে না। সম্যক যত্ন করলে কর্ম নিশ্চয়ই সফল হয়। তুমি আমাদের 
হিতাৰ্থে যা করতে যাচ্ছ তা মৃদু বা কঠোর 1ক ভাবে সম্পন্ন হবে তা আনাশ্চত। 
তুম যাঁদ মনে কর যে ওদের বধ করাই উচিত তবে আঁবলম্বে আমাদের সেই উপদেশই 
দিও, আর বিচার করো না। 

কৃষ্ণ বললেন, তুমি যা বললে আমি তাই করব, কিন্তু দৈব অনুকূল 
না হ'লে কেবল পরুষকারে কর্ম সম্পন্ন হয় না। ধর্মরাজ পাঁচটি গ্রাম চেয়েছেন, 
NT, 
559৮-1258 

নকুল বললেন, মাধব, ধর্মরাজ ভীমসেন ও 
সে সমস্ত আঁতক্রম ক'রে তুমি যা কালোচিভ মনে কর | Sse 
স্থিরতা নেই, বনবাসকালে আমাদের একপ্রকার মত ছল) অজ্ঞাতবাসকালে অন্যপ্রকার 
হয়েছিল, এখন আবার অন্যপ্রকার হয়েছে। তোমার প্রসাদে আমাদের কাছে সাত 
অক্ষৌহিণী সেনা সমাগত হয়েছে, এদের দেখলে কে ভাঁত হবে না? তুমি কৌরব- 


৩২৮ মহাভারত 


সভায় গিয়ে প্রথমে ম্‌দুবাক্য বলবে, তার পর ভয় দেখাবে। তোমার কথা শুনে 
ভীত্ম দ্রোণ বিদুর ও বাহীকরাজ অবশ্যই বুঝবেন কিসে সকলের শ্রেয় হবে এবং 
তাঁরা ধৃতরাম্ট্র ও দুর্যোধনকেও বোঝাতে পারবেন। 

সহদেব বললেন, কৃষ্ণ, ধর্মরাজ যা বলেছেন তা সনাতন ধর্ম বটে, কিন্তু 
যাতে যুদ্ধ হয় তুমি তাই করবে, কৌরবরা শান্তি চাইলেও তুমি যুদ্ধ ঘটাবে। 
দ্যতসভায় পাণ্ঠালীর নিগ্রহের পর যাঁদ দর্যেধন নিহত না হয় তবে আমার ক্রোধ 
{ক ক'রে শান্ত হবে? ধর্মরাজ আর ভীমাজন যাঁদ ধর্ম নিয়েই থাকেন তবে আম 
ধর্ম ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ করব। মূর্খ দুর্যোধনকে তুমি বলো, আমরা হয় বনবাসের 
কষ্টভোগ করব নতুবা হাঁষ্তনাপনরে রাজত্ব করব। 

সাত্যাক বললেন, মহামাঁত সহদেব সত্য বলেছেন, দুর্যোধন হত হ’লেই আমার 
ক্রোধের শান্তি হবে। রণকর্কশ বীর সহদেবের যে মত, সকল যোদ্ধারই সেই মত। 
সাত্যাকর কথা শুনে যোদ্ধারা চাঁরাদিক থেকে সংহনাদ ক'রে উঠলেন এবং সকলেই 
'সাধু সাধু বললেন। 

অশ্রুপূর্ণনয়নে দ্রৌপদী বললেন, মধদসূদন, তুমি জান যে দুর্ষোধন শঠতা 
ক'রে পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করেছে, ধৃতরাজ্ট্রের আঁভপ্রায়ও সঞ্জয়ের মূখে শুনেছ। 
য্যাধান্ঠর পাঁচটি গ্রাম চেয়োছলেন, দূর্যোধন সে অনুরোধও গ্রাহ্য করে নি। রাজ্য 
না দিয়ে সে যাঁদ সন্ধি করতে চায় তবে তুম সম্মত হয়ো না, পাণ্ডবগণ তাঁদের 
িনদের সঙ্গে মালত হয়ে দুর্যোধনের সৈন্য বিনষ্ট করতে পারবেন। তুমি কৃপা 
করো না, সাম বা দান নীতিতে যে শত শান্ত হয় না তার উপর দণ্ডপ্রয়োগই 
{বধেয়। এই কার্ফ পাণ্ডবদের কর্তব্য, তোমার পক্ষে 'যশস্কর, ক্ষত্রিয়েরও সুখকর 
ধর্মজ্ঞরা জানেন,'অবধ্যকে বধ করলে যে দোষ হয় বধ্যকে বধ না করলে সেই. দোষ 
হয়। জনার্দন, যজ্ঞবেদী থেকে আমার উৎপাত্ত, আম দ্রূপদরাজের কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের 
ভাগনী, তোমার প্রিয়সখাঁ, মহাত্মা পাশ্ডুর পুত্রবধূ, পণ্ড ইন্দ্রতুল্য পণ পাণ্ডবের 
. মাঁহষাীঁ; আমার মহারথ পণ পুত্র তোমার কাছে আঁভমন্যুরই সমান। তোমরা 
তি তর পানে সই নোহ এল 
নশ্চেন্ট দেখে আমি ‘গোবিন্দ রক্ষা কর’ ব'লে তোমাকে ] 
হে দে কে হত কলন। ভি 
ধননূরধারণ, ধিক ভীমসেনের বল, দূর্যোধন মহ জীবিত আছে! 

তার পর আসিতনয়না কৃষ্ণ তাঁর সুবাসিত সুন্দর বক্রাগ্র মহাভুজঙ্গসদশ 
বেণনী. বাম হস্তে ধ'রে কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বললেন, পশ্ডরীকাক্ষ, তুমি যখন সাঁন্ধর 
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কথা বলবে তখন আমার এই বেণী স্মরণ কারো -_ যা দুঃশাসন হাত দিয়ে টেনৌছল। 
ভশমার্জূন যাঁদ সান্ধ কামনা করেন তবে আমার বৃদ্ধ পিতা ও তাঁর মহারথ পৃন্রগ্ণ 
কৌরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন, আভমন্যুকে অগ্রবর্তী ক'রে আমার পাঁচ বীর পুত 
যুদ্ধ করবে, দুঃশাসনের শ্যামবর্ণ বাহু যাঁদ ছিন্ন ও ধূলিলুশ্ঠিত না দেখি তবে 
আমার হৃদয় কি ক'রে শান্ত হবে? প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় ক্রোধ নিরুদ্ধ রেখে 
আম তের বংসর কাটিয়োছ, এখন ধর্মভীরু ভীমের শান্ত বাকা শুনে আমার হৃদয় 
বিদীর্ণ হচ্ছে। এই ব'লে দ্রৌপদী অশ্রুধারায় বক্ষ সন্ত কারে কাম্পতদেহে 
গদ্‌গদকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন! 

কৃষ্ণ বললেন, ভাঁবন+, যাদের উপর তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ সেই কৌরবগণ সসৈন্যে 
সবাম্ধবে বিনষ্ট হবে, তাদের ভার্যারা রোদন করবে। ধূতরান্ট্রের পূত্রগণ যাঁদ 
আমার কথা না শোনে তবে তারা নিহত হয়ে ভূমিতে পড়ে শৃগালকুর্ুরের খাদ্য হবে। 
{হিমালয় যাঁদ বিচলিত হয়, মোঁদনী যাঁদ শতধা বিদীর্ণ হয়, নক্ষত্রসমেত আকাশ 
যদি পাঁতত হয়, তথাপি আমার কথা ব্যর্থ হবে না। কৃষ্ণা, অশ্র:সংবরণ কর, 
তুমি শীঘ্রই দেখতে পাবে তোমার পাঁতগণ শন্রুবধ ক'রে রাজশ্রী লাভ করেছেন। 


১১। কৃষ্ণের হা্তনাপঃরগমন 


শরংকালের অন্তে কার্তিক মাসে একাঁদন প্রভাতকালে শুভ মুহুর্তে কৃষ্ণ 
স্নানাহনক ক'রে সূর্য ও অগ্নির উপাসনা করলেন। তার পর তান শুভবাত্রার 
জন্য বৃষস্পর্শ, ব্রাহন্নণদের অভিবাদন এবং আঁগ্ন প্রদক্ষিণ করে শানর পৌর 
সাত্যাককে বললেন, শঙ্খ চক্র গদা তৃণনর শান্ত ও অন্যান্য সর্বপ্রকার অচ্তর আমার রথে 
রাখ, কারণ শত্রুকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। কৃষ্ণের পাঁরচারকগণ তাঁর রথ প্রস্তুত করলে। 
এই রথ চতুরম্বযোজত, অর্ধচন্দ্র চন্দ্র মৎস্য পশু পক্ষী ও পূষ্পের চিত্রে শোভিত, 
স্বর্ণ ও মাঁণরত্ে ভূষিত, এবং ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত। রথের উপরে গরদভধবজ১খাঁপত 
হ'লে কৃষ্ণ সাত্যাককে তুলে নিলেন! বাশিষ্ঠ বামদেব শুক্র নারদ ভুটিত দেবার্ধ ও 
মহর্ষিগণ কৃষ্ণের দাঁক্ষণ দিকে দাঁড়ালেন। পাণ্ডবগণ এবং দু বরাট প্রভাত 

য্যাধাম্তঠর বললেন, জনার্দন, মিনি আমাদের থেকে বার্ধত করেছেন, 
দর্যোধনের ভয় ও মৃত্যুসংকট থেকে রক্ষা করেছেন, আমাদের জন্য বহু দুঃখ ভোগ 
করেছেন, পত্রাবরহাবিধ্মরা আমাদের সেই মাতাকে তুমি অভিবাদন ও আলিঙ্গন ক'রে 
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সাশ্বস্ত ক’রো। আমরা যখন বনে যাই তখন তান সরোদনে আমাদের পশ্চাতে 
ধ/বত হয়েছিলেন, আমরা তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে প্রস্থান করেছিলাম। তুমি ধৃতরাম্ট্র 
ভখঙ্ন দ্বোণ কপ ও অশ্বথামা এবং বয়োজ্যেষ্ঠ রাজগণকে আমাদের হয়ে অভিবাদন 
ক'রো, মহাপ্রাজ্ঞ বিদরকে আলিঙ্গন ক'রো। 
অজন বললেন, গোবিন্দ, দুর্যোধন যাঁদ তোমার কথায় অবজ্ঞা না ক'রে 

অর্ধরাজ্য আমাদের দেয় তবে আমরা সুখী হব, তা যাঁদ না করে তবে তার. পক্ষের 
সকল ক্ষীত্রয়কে আমি বিনম্ট করব। এই কথা শুনে: ভীম আনান্দত হয়ে কাঁম্পত- 
দেহে সগর্বে গন ক'রে উঠলেন। সেই নিনাদ শুনে সৈন্যগণ কম্পিত হ'ল, হস্ত. 
অশ্ব প্রভাতি মলমূত্র ত্যাগ করলে। 

কৃষ্ণের সারাথ দারুক দ্রুতবেগে রথ চালালেন। বকছু্দূর যাবার পর 
নারদ দেবল মৈন্রেয় কৃষট্বৈপায়ন পরশুরাম প্রভাতি মহার্ষগণ কৃষ্ণের কাছে এসে 
বললেন, মহামতি কৃষ্ণ, আমরা তোমার বাক্য গু তার প্রত্যুত্তর শোনবার জন্য কৌরবসভায় 
যাচ্ছি। তুম নার্বঘ্নে অগ্রসর হও, সভায় আবার আমরা তোমাকে দেখব। 
সযস্তিকালে আরাশ লোহিতবর্ণ হ'লে কৃষ্ণ বুকস্থলগ্রামে পেছলেন। পাঁরচারকগণ 
তাঁর রান্রিবাসের জন্য সেখানে শাঁবরস্থাপন ও খাদ্যপানীয় প্রস্তুত করলে। কৃষ্ণ 
স্থনীয় ব্রাহ্মণদের আমন্ত্রণ ক'রে ভোজন করালেন। 


কৃষ্ণ আসছেন এই সংবাদ দূতমখে শুনে ধৃতরাষ্ট্র হৃষ্ট হয়ে তাঁর উপযুস্ত 
সংবর্ধনার জন্য পুত্রকে আদেশ দিলেন। দূর্যোধন নানা স্থানে সসাজ্জত পটমণ্ডপ 
নির্মাণ এবং খাদ্য পেয় প্রভৃতির আয়োজন করলেন! কৃষ্ণ সে সকল উপেক্ষা ক'রে 
কৌরবরাজধানণর দিকে চললেন । 

ধৃতরাম্ট্র বিদদরকে বললেন, আমি কৃকে অ*বসমেত ষোলটি স্বর্ণ ভূষিত 
রথ, আটটি মদম্রাবী হস্তা, যাদের সন্তান হয় নি এমন এক শ রূপবতী দা্টু) এক শ 
দাস এবং বহু কম্বল ও মৃগচর্ম উপহার দেব। এই উজ্জল [মীন যা দিনে 
ও রাত্রিতে দীপ্তি দেয়, এটিও দেব। দুর্ধোধন ভিন্ন ক্রেকিল পুর ও পোৱ, 
সালংকারা বারাঞ্গনাগণ এবং অনাবৃতমুখে কল্যাণীয়া কৃষ্ণের প্রত্যুদগমনের 
জন্য যাবে। ধ্ৰজপতাকায় নগর সাজানো হ’ক, পথে জল দেওয়া হ'ক। 

বিদুর বললেন, মহারাজ, আপান সরল পথে চলুন, আমি বুঝতে পারাছ 
আপনি ধর্মের জন্য বা কৃষ্ণের প্রিয়কামনায় উপহার দিচ্ছেন না, আপনার এই ভূঁর- 
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দক্ষিণা শিপ ছল মান্র। পাণ্ডবরা পাঁচটি গ্রাম চান, আপাঁন তাও 'দিতে প্রস্তুত নন, 
অথচ অর্থ দিয়ে কৃষ্ণকে স্বপক্ষে আনবার ইচ্ছা করছেন। ধনদান বা নিন্দা বা অন্য 
উপায়ে আপনি কষ্ণাজুনের মধ্যে ভেদ ঘটাতে পারবেন না! পূর্ণ কুম্ভ, 
পাদপ্রক্ষালনের জল এবং কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন জনার্দন কিছুই গ্রহণ করবেন না। তিনি 
কুরুপাণ্ডবের মঙ্গলকামনায় আসছেন, আপনি তাঁর সেই কামনা পূর্ণ কর;ন। 

দূর্যোধন বললেন, বিদ;র সত্য বলেছেন, কৃষ্ণ পাণ্ডবদের প্রীত অনমুরন্ত, 
তাঁকে আমাদের পক্ষে আনা যাকে না। তান নিশ্চয়ই পুজার“, কিন্তু দেশ কাল 
বিবেচনা ক'রে তাঁকে এখন মহার্ঘ উপহার দেওয়া উচিত নয়, তান মনে করবেন 
আমরা ভয় পেয়োছ। আমরা যুদ্ধে উদযোগা হয়েছি, যুদ্ধ ভিন্ন শান্তি হবে না। 

কুরুপিতামহ ভীঁম্ম বললেন, তোমরা কৃষ্ণের সমাদর কর বা না কর "তান 
ক্রুদ্ধ হবেন না, কিন্তু তাঁকে যেন অবজ্ঞা করা না হয়। ‘তান যা বলবেন বিশবস্তাঁচত্তে 
তোমাদের তাই করা উচিত। "তানি ধর্মসংগত ন্যায্য কথাই বলবেন, তোমরাও তাঁকে 
প্রিয়বাক্য বলো। 

দুর্যোধন বললেন, আমি পাশ্ডবদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্যভোগ করতে 
পারব না। যা স্থির করেছি শুনুন _ আমি জনার্দনকে আবদ্ধ ক'রে রাখব, তা হলে 
যাদবগণ পান্ডবগণ এবং সমস্ত পাঁথবী আমার বশে আসবে। 

দুর্যোধনের এই দুরভিসান্ধি শুনে ধৃতরাম্ট্র বললেন, এমন ধর্মীবরধ 
কথা বলো না, হৃষীকেশ দূত হয়ে আসছেন, তার উপর [তান তোমার বৈবাহক, 
আমাদের প্রিয় এবং নিরপরাধ । ভীম্ম বললেন, ধৃতরাষ্ট্র, তোমার দব্দাদ্ধ পনর 
কেবল অনৰ্থ বরণ করে, তুঁমও এই পাপাত্মার অনুসরণ করছ। কৃষ্ণকে বন্ধন করলে 
দুযেধিন তার অমাত্য সহ ক্ষণমধ্যে বিনষ্ট হবে। এই ব'লে ভীত্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ 
হয়ে সভা ত্যাগ ক'রে চলে গেলেন। 


০১ 
প্রাতঃকালে কৃষ্ণ বৃকস্থল ত্যাগ ক'রে হস্তিনাপুরে এন্ড ুর্যে ধনের 
দ্রাতারা এবং ভীম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভূত অগ্রসর হয়ে তাঁর গেম করলেন। রাজপথে 
বহ; লোক কৃষ্ণের স্তুতি করতে লাগল, বরনারণগুণ তে দেখতে লাগলেন, 
তাঁদের ভারে আঁতবৃহৎ অদ্রালকাও যেন স্থানচ্যুত হল। 1তন কক্ষ্যা (মহল) অতিক্রম: 
ফ'রে কৃষ্ণ ধতরাষ্ট্রের কাছে গেলেন। ধূতরাষ্ট্রাদ সকলেই গাত্রোথান ক'রে সংবর্ধনা 
করলেন। পদুরোহিতগণ যথাবাধ গো মধুপর্ক ও জল 'দিয়ে.কৃষের সংকার করলেন ৮ 


ও 
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শকছুক্ষণ আলাপের পর কৃষ্ণ বিদুরের ভবনে গেলেন এবং অপরাহে!] িতৃজ্বসা 
ৰকত বলা করলেন। 


১২। কুন্তী, দুযোধন ও বিদরের গৃহে কৃষ্ণ 


কৃষ্ণের কণ্ঠ আলঙ্গন ক'রে কুন্তী সরোদনে বললেন, বৎস, আমার পাত্রেরা 
বাল্যকালেই পিতৃহীন হয়োছল, আমই তাদের পালন করোছলাম। পূর্বে যারা বহু 
এশবর্ষের মধ্যে সুখে বাস করত তারা কি ক'রে বনবাসের কষ্ট সইলঃ ধর্মাত্মা 
যুধিষ্ঠির ও মহাবল ভীমাজর্ন কেমন আছে? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বশবতাঁ আমার 
সৈবাকারী বীর সহদেব কেমন আছেঃ যাকে আমি নিমেষমান্র না দেখে থাকতে 
পারতাম না সেই নকুল কেমন আছে? ব্যান আমার সকল পূত্র অপেক্ষা প্রিয়, যান 
কুরুসভায় নিগৃহত হয়োছলেন, সেই কল্যাণী দ্রৌপদী কেমন আছেন? আম 
দুর্যোধনের দোষ দিচ্ছি না, নিজের তারই নিন্দা কার! বাল্যকালে যখন আম 
কন্দূক নিয়ে খেলতাম তখন তান কেন আমাকে কুঁন্তিভোজের (১) হাতে 'দয়ে- 
ছিলেন? আম পতা ও ভাশুর ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক বণ্চিত হয়োছ, আমার বেচে লাভ 
কিঃ অজর্নের জন্মকালে দৈববাণী হয়োছল -- এই পাত্র পাঁথবীজয়ী হবে, এর 
যশ স্বর্গ স্পর্শ করবে। কৃষ্ণ, যাঁদ ধর্ম থাকেন তবে যাতে সেই দৈববাণী সফল হয় 
তার চেষ্টা কারো। ধনঞ্জয় আর বৃকোদরকে ব'লো, ক্ষত্রিয় নারী যে নামত্ত পত্র প্রসব 
করে তার কাল উপস্থিত হয়েছে। এই কাল যাঁদ বৃথা আঁতক্রম কর তবে তা আঁত 
অশুভকর কর্ম হবে! উপয্যন্ত কাল সমাগত হ'লে জীবনত্যাগণ করতে হয়, 
তোমরা যাঁদ নীচ কর্ম কর তবে চিরকালের জন্য আম তোমাদের ত্যাগ করব। নকুল- 
সহদেবকে ব'লো, তোমরা যিব্রুমার্জত সম্পদ ভোগ কর, প্রাণের মায়া ক'রো না। 
অজর্দনকে বলো, তুমি দ্রোপদীর নার্দষ্ট পথে চলবে। 

কুন্তীকে সান্বনা দিয়ে কৃষ্ণ বললেন, আপনার ন্যায় মহীয়সী কেট ্সাছেন? 


'হংসী যেমন এক হুদ থেকে অন্য হুদে আসে সেইরূপ আপনার পতা ধুর (২) বংশ 
থেকে আপনি কুন্তিভোজের বংশে এসেছেন। আপনি র । শীঘ্রই 
পুত্রদের নীরোগ কৃতকার্য হতশত্ু রাজশ্রীসমান্বিত ও র আঁধপাঁত দেখবেন। 


কুন্তঁর নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ দূর্ধোধনের গৃহে গেলেন। সেখানে 


(১) আ'দপর্ব ১৯-পারচ্ছেদ দ্রম্টব্য। (২) শূর_বসৃদেবের পতা। 


উদ্‌যোগপর্ব ৩৩৩. 


শাসন কর্ণ শকুনি এবং নানা দেশের রাজারা ছিলেন। সংবর্ধনার পর কৃষ্ণ আসনে 
উপবিষ্ট হ'লে দুযোধন তাঁকে ভোজনের অনুরোধ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ সম্মত হলেন 
না। দূর্যোধন বললেন, জনাদ্দন, তোমার জন্য যে খাদ্য পানীয় বসন ও শয্যার 
আয়োজন করা হয়েছে তা তুমি নিলে না কেন? তুমি কুরুপাণ্ডব দুই পক্ষেরই 
হিতাকাজ্ক্ষী ও আত্মীয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের প্রিয়, তথাপি আমাদের আতিথ্য প্রত্যাখ্যান 
করলে এর কারণ কিঃ | 

কৃষ্ণ তাঁর বিশাল বাহু তুলে মেঘগম্ভীর স্বরে বললেন, ভরতবংশধর, দূত 
কৃতকার্য হ’লেই ভোজন ও পূজা গ্রহণ করে। দুর্ধেধন বললেন, এমন কথা বলা 
তোমার উচিত নয়, তুমি কৃতকার্য বা অকৃতকার্য যাই হও আমরা তোমাকে 
পূজা করবার জন্য আগ্রহান্বত হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আমাদের শত্রুতা বা কলহ 
নেই, তবে আপত্তি করছ কেন? ঈষং হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, সম্প্রণীত থাকলে অথবা 
বিপদে পড়লে ,পরের অন্ন খাওয়া যায়। রাজা, তুমি আমাদের উপর প্রীত নও, আমি 
বিপদেও গাঁড় নি। শত্রুর অন্ন খাওয়া অনুচিত, তাকে অন্ন দেওয়াও অনুচিত। 
তুমি পাণ্ডবদের বিদ্বেষ কর, কিন্তু তাঁরা আমার প্রাণস্বরুপ। যে পাণ্ডবদের শরুতা 
করে সে আমারও করে, যে তাঁদের অনুকূল সে আমারও অন্দকূল। দুরাভসাম্ধর 
জন্য তোমার অন্ন দাঁত, তা আমার গ্রহণীয় নয়, আমি কেবল বদরের অন্নই 
খেতে পারি। 

তার পর কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে গেলেন। ভাম্ম দ্রোণ কৃপ প্রভৃতি সেখানে 
গিয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তোমার বাসের জন্য সুসাঁজ্জত বহু গৃহ নিবেদন করছি। কৃষ্ণ 
বললেন, আপনাদের আগমনেই আম সংকৃত হয়োছ। ভঁঙ্মাঁদ চ'লে গেলে বিদুর 
বিবিধ পবিত্র ও উপাদেয় খাদ্যপানীয় এনে বললেন, গোবিন্দ, এতেই তুষ্ট হও, 
তোমার যোগ্য. সমাদর কে করতে পারে? ব্রাহযুণগণকে নিবেদনের পর কৃষ্ণ তাঁর 
অননচরদের সঙ্গে বদরের অন্ন ভোজন করলেন। 

রািকালে বদর বললেন, কেশব, এখানে আসা তোমার উঁচ্ত্ঠহয় নি। 
দূর্যোধন অধার্মক ক্রোধী দর্ধিনীত ও মর্থ। সে ভাস ভোর প্রভাতি 
ভরসায় এবং বহু; সেনা সংগ্রহ করে নিজেকে অজেয় মনে ক্রেযুধীর হিতাহত জ্ঞান 
নৈই তাকে কিছ? বলা বাধরের নিকট গান গাওয়ার ১সূর্যোধন তোমার কথা 
গ্রাহ্য করবে না। নানা দেশের রাজারা সসৈন্যে কোরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন, যাঁদের 
সঙ্গে পূর্বে তোমার শন্্ুতা ছিল, যাঁদের ধন তুমি হরণ করেছ, তাঁরা সকলেই এখানে 
এসেছেন। কৌরবসভায় এইসকল শন্রুদের মধ্যে তুমি কি ক'রে যাবে? মাধব, 
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-পান্ডবদের উপর আমার যে প্রীতি আছে তারও আঁধক প্রীতি তোমার উপর আছে, 
সৈজন্যই এই কথা বলাছ। 

কৃষ্ণ বললেন, আপনার কথা মহাপ্রাজ্ঞ বিচক্ষণ এবং পিতামাতার ন্যায় 
হতৈষা ব্যন্তিরই উপয্ত্ত। আম দুর্যোধনের দুষ্ট স্বভাব এবং তার অনুগত 
রাজাদের শত্রুতা জেনেও এখানে এসোছ। মৃত্যুপাশ থেকে পাঁথবীকে যে মস্ত. করতে 
পারে সে মহান ধর্ম লাভ করে। মানুষ যাঁদ ধর্মকার্ষে যথাসাধ্য যত্ব করে তবে সম্পন্ন 
করতে না পারলেও তার পণ্য হয়। আবার, কেউ যাঁদ মনে মনে পাপাঁচন্তা করে 
কিন্তু কার্যত করে না তবে সে পাপের ফল পায় না, ধর্মজ্রগণ এইরূপ বলেন। আমি 
কুরুপাণ্ডবের মধ্যে শান্তিস্থাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করব, যাতে তাঁরা ফুদ্ধে বিনষ্ট 
‘না হন। জ্ঞাঁতদের মধ্যে ভেদ হ'লে 'যাঁন সর্বপ্রযত্রে মধ্যস্থতা না করেন তাঁকে মিত্র 
বলা যায় না। আমি শান্তির চেষ্টা করলে কোনও শত্রু বা মুর্খ লোক বলতে পারবে 
‘না ফে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ কুরুপাণ্ডবগণকে বারণ করলেন না। দূর্যোধন যাঁদ আমার ধর্মসম্মত 
হিতকর কথা না শোনেন তবে 1তাঁন কালের কবলে পড়বেন। 


১৩। কৌরবসভায় কৃষ্ণের আভভাষণ 


পরাঁদন প্রভাতকালে সকণ্ঠ সৃতমাগধগণের বন্দনায় এবং শঙ্খ ও দ্যন্দযাভির 
"রবে কৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। তাঁর প্রাতঃকৃত্য শেষ হ'লে দূর্যোধন ও শকুন তাঁর 
কাছে এসে বললেন, রাজা ধৃতরাল্ট্র ও ভীম্ম প্রভাত তোমার প্রতীক্ষা করছেন। কৃষ্ণ 
আঁ্ন ও ব্রাহনণগণকে প্রদক্ষিণ করলেন এবং কৌস্তুভ মাঁণ ধারণ ক'রে বদুরকে "নিয়ে 
রথে উঠলেন। দূর্যোধন শকুনি এবং সাত্যাঁক প্রভৃতি রথে গজে ও অশ্বে অনুগমন 
করলেন। বহু সহস্র অস্ত্রধারী সৈন্য কৃষ্ণের অগ্রে এবং বহু হস্তী ও রথ তাঁর 
পশ্চাতে গেল। রাজসভার নিকট এসে কৃষ্ণের অনচরগণ শঙ্খ ও বেণুর রবে 
'সবাঁদক নিনাদিত করলে । বিদর ও সাত্যকির হাত ধ'রে কৃষ্ণ সভাদ্বারে-্্থ থেকে 
নামলেন। তান সভায় প্রবেশ করলে ধরা ভাব দ্রোণাদি এবংসনমিদ্ত রাজারা 
সসম্মানে গাতরোথান করলেন। রঃ 

ধৃতরাম্ট্ররে আদেশে সর্বতোভদ্র নামে একটি স্বর্ণভুষিত আসন কৃষ্ণের জন্য 
রাখা ছিল। সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করে কৃষ্ণ বললেন, নারদাঁদ 
খাঁষগণ অন্তরীক্ষে রয়েছেন, তাঁরা এই রাজসভা দেখতে এসেছেন; তাঁদের সংবর্ধনা 
ক'রে আসন দিন, তাঁরা না বসলে আমরা কেউ বসতে পাঁর না। ভাঁম্মের আদেশে 
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ভূত্যেরা মাঁণিকাণ্ঠনভূষিত বহু আসন নিয়ে এল, ঝ্চাঁষরা তাতে বসে অর্থ গ্রহণ 
করলেন। | 

অতসপম্পের ন্যায় শ্যামবৰ্ণ পীতবসনধারী জনার্দন সবর্ণে গ্রাথত 
ইন্দ্রনীলমাণর ন্যায় শোভমান হলেন। তাঁর আসন স্পর্শ ক'রে বিদুর একটি 
'মৃগচর্মাবৃত মাঁণময় পাঁঠে বসলেন! কর্ণ ও দূর্যোধন কৃষ্ণের অদূরে একই আসনে 
বসলেন। সভা নীরব হল। নিদাঘান্তে মেঘধ্বানর ন্যায় গম্ভীরকন্ঠে কৃষ্ণ ধৃতরাস্ট্রকে 
সম্বোধন ক'রে বললেন, ভরতনন্দন, যাতে কুরুপাণ্ডবদের শান্তি হয় এবং বীরগণের 
শঁবনাশ না হয় তার জন্য আম প্রার্থনা করতে এসোছ। আপনাদের বংশ সকল 
রাজবংশের শ্রেষ্ঠ, এই মহাবংশে আপনার নিমিত্ত কোনও অন্যায় কর্ম হওয়া উচিত 
নয়। দূর্ধোধনাঁদ আপনার পূত্রগণ আশিষ্ট, মর্যাদাজ্ঞানশূন্য ও লোভী, এ*রা ধর্ম ও 
অর্থ পরিহার ক'রে নিজের শ্রেষ্ঠ আত্মীয়দের সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। 
'কৌরবগণের ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়েছে, আপানি যাঁদ উপেক্ষা করেন তবে 
“পৃথিবীর ধ্বংস হবে। আপান ইচ্ছা করলেই এই 'বপদ 'ানবারত হ'তে পারে। 
মহারাজ, যাঁদ পঢত্রদের শাসন করেন এবং সন্ধির জন্য যত্নবান হন তবে দুই পক্ষেরই 
মঙ্গল হবে! পাণ্ডবগণ যদ আপনার রক্ষক হন তবে ইন্দ্রও আপনাকে জয় করতে 
পারবেন না। যে পক্ষে ভীম্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ প্রভাত আছেন সেই পক্ষে যাঁদ 
পণ্টপাণ্ডব ও সাত্যাঁক প্রভাতি যোগ দেন তবে কোন দব্বাদ্ধ তাঁদের সংঙ্গে যুদ্ধ 
করতে চাইবে? কৌরব ও পাণ্ডবগণ মিলত হ'লে আপনি অজেয় ও পাঁথবীর 
'আঁধপাঁত হবেন, প্রবল রাজারাও আপনার সঙ্গে সন্ধি করবেন। পাণ্ডবগণ অথবা 
'আপনার পাত্রগণ যুদ্ধে নিহত হ’লে আপনার ক সুখ হবে বলুন । পাঁথবীর সকল 
রাজা যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে সৈন্য ধবংস করবেন। মহারাজ, 
এই প্রজাবর্গকে আপনি ত্রাণ করুন, আপনি প্রকাতিস্থ হ'লে এরা জীবিত থাকবে। 
এরা নিরপরাধ, দাতা, লক্জাশীল, সঞ্জন, সদ্‌বংশীয়, এবং পরস্পরের সুহৎ, আপনি 
মহাভয় থেকে এদের রক্ষা কর্মন। এই রাজারা, যাঁরা উত্তম বসন ও মাল্যপ্ঠারণ ক'রে 
এখানে সমবেত হয়েছেন, এ'রা ক্রোধ ও শন্নুতা ত্যাগ ক'রে তৃপ্ত হয়ে 
“নরাপদে নিজ নিজ গৃহে. ফিরে যান। পিতৃহীন, পাণড্বধ আপনার আশ্রয়েই 
বার্ধত হয়োছিলেন, আপাঁন এখনও তাঁদের পরের ৪ করূন। পাণ্ডবগণ 
আপনাকে এই কথা বলেছেন -- আপনার আজ্ঞায় আমরা দ্বাদশ বংসর বনবাসে এবং 
এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে বহু দুঃখ ভোগ করোছি, তথাপি প্রাতজ্ঞা ভঙ্গ কার নি! 
আপনি আমাদের পিতা, আপনিও প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন, আমাদের প্রাপ্য রাজ্যের ভাগ 
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দিন। আমরা সকলে বিপথে চলেছি, আপনি পিতা হয়ে হয়ে আমাদের সংপথে আনুন, 
নিজেও সংপথে 'থাকুন। পাণ্ডবরা এই সভাসদ্‌গণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, এরা 
ধর্মজ্ঞ, যেন অন্যায় কার্য না করেন; যে সভায় অধর্ম ধর্মকে এবং অসত্য সত্যকে 
বিনষ্ট করে সেখানকার সভাসদূগণও বিনষ্ট হন। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এই সভায় যেসকল মহাঁপাল আছেন তাঁরা বলুন 
আমার বাক্য ধর্মসংগত ও অর্থকর কিনা । মহারাজ ধৃতরাম্ট্র, আপান ক্ষঘিয়গ্ণকে 
মৃত্যুপাশ থেকে মুস্ত করুন, ক্রোধের বশীভূত হবেন না। অজাতশরৱ: ধর্মীত্বা য্াধাষ্ঠির 
আপনার সথ্গে যেরূপ ব্যবহার করেছেন তা আপনি জানেন। জতুগৃহদাহের পর 
'তাঁন আপনার আশ্রয়েই ফিরে এসোছিলেন। আপাঁন তাঁকে ইন্দ্রপ্রস্থে পাঠিয়োছলেন, 
তিন সকল রাজাকে বশে এনে আপনারই অধীন করোছিলেন, আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন 
করেন নি। তার পর শকুনি কপট দ্যুতে তাঁর সর্বস্ব হরণ করোছলেন। সে 
অবস্থাতেও এবং দ্রৌপদীর নিগ্রহ দেখেও য্াধৃষ্ঠর ধৈর্যচ্যুত হন নি। মহারাজ, 
পান্ডবগণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত, যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত; আপনি বা হিতকর 
মনে করেন তাই করদুন। 


১৪। রাজা দন্ভোদূভব--সুমাখ ও গরুড় 


সভায় যে রাজারা ছিলেন তাঁরা সকলেই মনে মনে কৃষ্ণবাক্যের প্রশংসা 
করলেন, কিন্তু কিছুই বললেন না, নীরবে রোমাণ্িত হয়ে রইলেন। তখন জামদগ্ন্য 
পরশুরাম বললেন, মহারাজ, আমি একটি সত্য দন্টান্ত বলাছ শুনুন।-_-পূরাকালে 
দম্ভোদ্‌ভব নামে এক রাজা ছিলেন, তান সর্বদা সকলকে প্রশ্ন করতেন, আমার 
অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ বা আমার সমান যোদ্ধা কেউ আছে িনা। এক তপস্বী ক্রুদ্ধ হয়ে 
তাঁকে বললেন, গন্ধমাদন পর্বতে নর ও নারায়ণ নামে দুই প্রর্যশ্রেষ্ঠ তপস্যা 
করছেন, তুমি কখনও তাঁদের সমান নও, তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। দশ্ভোদুস্টর,বিশাল 
সৈন্য নিয়ে গন্ধমাদনে গয়ে ক্ষুৎপপাসা ও শীতাতপে শীর্ণ দুই. াষিকে দেখলেন 
এবং তাঁদের সঙ্গে যদুদ্ধ প্রার্থনা করলেন। নর-নারায়ণ ফু আশ্রমে ক্রোধ 
লোভ অস্ত্রশস্ত্র বা কুঁটিলতা নেই, এখানে য্দ্ধ হ’ না, অনন্তর 
যাও, পৃথবাঁতে বহু ক্ষত্রিয় আছে। দম্ভোদ্‌ভব টাচ ১7৫ 
চাইলেন। তখন নর খাঁ এক ম্ষ্ি ঈষণকা কোশ তৃণ) নিয়ে বললেন, যুদ্ধকামী 
ক্ষার, তোমার অন্ত আর সৈন্যদল নিয়ে এস। রাজা শরবর্ধণ করতে লাগলেন, দন্ত 


উদযোগপর্ব ৩৩৭ 


৬ 


তাঁর আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল। নর খাঁষ ঈষাঁকা দিয়ে সৈন্যগণের চক্ষু কর্ণ নাসিকা বিদ্ধ 
করতে লাগলেন। ঈষাঁকায় আচ্ছন্ন হয়ে আকাশ শ্বৈতবর্ণ হয়ে গেছে দেখে রাজা নর 
ধাঁষর চরণে পড়লেন। নর বললেন, আর এমন ক'রো না, তুমি ব্রাহ্মণের হিতকামী 
এবং নিলোভ নিরহংকার জিতোন্দুয় ক্ষমাশীল হয়ে প্রজাপালন কর, বলাবল না 
জেনে কাকেও আক্রমণ ক'রো না। তখন রাজা দম্ভোদ্‌ভব প্রণাম ক'রে চ'লে গেলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে পরশুরাম বললেন, মহারাজ, নারায়ণ খাঁষ নর 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, নর-নারায়ণই অজর্নন-কৃষ্ণ হয়ে জন্মেছেন। আপাঁন সদব্দদ্ধি 
অবলম্বন ক'রে পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধি করুন, যুদ্ধে মত দেবেন না। 


মহার্ধ কণ্ব বললেন; দূর্যোধন, মনে ক'রো না যে তুমিই বলবান, বলবান 
অপেক্ষাও বলবান দেখা যায়। একটি পুরাতন ইতিহাস বলাছ শোন।_ ইন্দ্রসারাঁথ 
মাতাঁলর একাঁট অনুপমরূপবতী কন্যা ছিল, তার নাম গুণকেশী। মাতলি তাঁর 
কন্যার যোগ্য বর কোথাও না পেয়ে পাতালে গেলেন। সেই সময়ে নারদও বরণের 
কাছে যাঁচ্ছলেন; তিনি বললেন, আমরা তোমার কন্যার জন্য বর নির্বাচন ক'রে দেব। 
নারদ মাতাঁলকে নাগলোকে নিয়ে গিয়ে বাবধ আশ্চর্য বস্তু দেখালেন। মাতাল 
বললেন, এখানে আমার কন্যার যোগ্য বর কেউ নেই, অন্যত্র চলুন । নারদ মাতাঁলকে 
দৈত্যদানবদের নিবাস হিরণ্যপ্দরে নিয়ে গিয়ে বললেন, এখানকার কোনও পুরুষকে 
নির্বাচন করতে পার। মাতাল বললেন, দানবদের সঙ্গে আম সম্বন্ধ করতে পারি 
না, তারা দেবগণের বিপক্ষ । অন্যত্র চলুন, আম জান আপাঁন কেবল [বিরোধ ঘটাতে 
চান! তার পর নারদ গরুড়বংশীয় পক্ষীদের লোকে এসে বললেন, এরা নির্দয় 
সর্পভোজন, কিন্তু কার্যত ক্ষত্রিয় এবং বিষ্ণুর উপাসক। মাতাল সেখানেও বর 
নির্বাচন করলেন না। নারদ তাঁকে রসাতল নামক সপ্তম পৃথবীতিলে নিয়ে গেলেন, 
যেখানে গোমাতা সুরভি বাস করেন, যাঁর. ক্ষীরধারা থেকে ক্ষীরোদ সাগরের উৎপত্তি। 


তার পর তাঁরা অনন্ত নাগ বাস্মীকর পুরীতে গেলেন। একটি 
নাগকে বহুক্ষণ দেখে মাতাল প্রশ্ন করলেন, এই সুদর্শন নাগ ক্রর্রংশধর 2 একে 
গুণকেশীর যোগ্য মনে কার । নারদ বললেন, ইনি এরাবত ংশজাত আর্যকের 


পৌন্র, এ'র নাম সুমখ। কিছুকাল পূর্বে এ*র 'পতর্থচিকুর গরুড় কর্তৃক নিহত 
হয়েছেন। মাতাল প্রীত হয়ে বললেন, এই স্মুখই আমার জামাতা হবেন। 
সৃমুখের পিতামহ আর্যকের কাছে "গিয়ে নারদ মাতাঁলর ইচ্ছা জানালেন। আর্যক 
বললেন, দেবার্, ইন্দ্রের সখা মাতলির সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ কে না চায়? কিন্তু 


৩৩৮ মহাভারত 


গরুড় আমার পত্র চিকুরকে ভক্ষণ করেছে এবং বলেছে এক মাস পরে সমখকেও 
খাবে; এই কারণে আমার মনে সুখ নেই। মাতাল বললেন, সৃমুখ আমার সঙ্গে 
ইন্দ্রের কাছে চলুন, ইন্দ্র গরুড়কে নিবৃত্ত করবেন। 

নারদ ও মাতাল সুমূখকে নিয়ে দেবরাজের কাছে গেলেন, সেখানে ভগবান 
(বিষুও ছিলেন। নারদের মূখে সকল বৃত্তান্ত শুনে বিষ্ণু বললেন, বাসব, সংমুখকে 
অমৃত পান করিয়ে অমর কর। ইন্দ্র সুমুখকে দীর্ঘায় দিলেন, কিন্তু অমৃত পান 
"করালেন না। তার পর সুমূখ ও মাতালকন্যা গুণকেশীর বিবাহ হ'ল! 

সুমুখ দণর্ঘায় পেয়েছেন জেনে গরুড় ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে বললেন, তুম 
আমাকে নাগভোজনের বর 'দয়োছলে, এখন বাধা দলে কেন? ইন্দ্র বললেন, আম 
বাধা দিই ন, বিষ্ণুই সুমুখকে অভয় দিয়েছেন। গরুড় বললেন, দেবরাজ, আম 
ন্রভুবনের অধাঁশবর হবার যোগ্য, তথাঁপ পরের ভৃত্য হয়োছ। তুমি থাকতে বিষ? 
আমার জাঁবকায় বাধা দিতে পারেন না, তুমি আর বষুই আমার গৌরব নষ্ট করেছ। 
তার পর গরুড় বিষ্ণুকে বললেন, আমার পক্ষের এক অংশ দিয়েই তোমাকে আমি 
অক্েশে বইতে পারি, ভেবে দেখ কে আঁধক বলবান। বিষ বললেন, তুমি আঁত দুর্বল 
হয়েও নিজেকে বলবান মনে করছ; অণ্ডজ, আমার কাছে আত্মশ্লাঘা ক'রো না। 
আম নিজেই নিজেকে বহন করি, তোমাকেও ধারণ করি। তুমি যাঁদ আমার বাম 
বাহুর ভার সইতে পার তবেই তোমার গর্ব সার্থক হবে। এই ব'লে বিষ্ণু তাঁর বাম 
বাহু গরুড়ের স্কন্ধে রাখলেন, হতচেতন হয়ে গরুড় পড়ে গেলেন। কিছ:ক্ষণ পরে 
গরুড় প্রণাম ক'রে বললেন, প্রভু, আমি তোমার ধৰজবাসী পক্ষী মাৱ, আমাকে ক্ষমা 
কর! তোমার বল জানতাম না তাই মনে করতাম আমার বলের তুলনা নেই! "তখন 
বিষ তাঁর পদাঙ্গষ্ঞ দিয়ে সুমুখকে গরুভের বক্ষে নিক্ষেপ করলেন। সেই অবধি 
সুমূখের সঙ্গে গরুড় আবিরোধে বাস করেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে কণ্ব বললেন, গরুড়ের গর্ব এইরুপে নষ্ট হয়েছিল। 
বস দর্ষোধন, যে পর্যন্ত তুমি যদ্ধে পাণ্ডবদের সম্ম্খীন না হচ্ছ সেই্টুপর্যন্তই 
তুমি জীবিত আছ। তুম বিরোধ ত্যাগ কর, বাসনদেবকে আশ্রয় কুরে সীনজের-কুল 
রক্ষা কর। নর্বদশর্শ নারদ জানেন, এই কৃষ্ণই চক্রগদাধর বিষফ৫২) 

দুর্ধেধন কণ্বের দিকে চেয়ে উচ্চহাস্য কর গজশনণ্ডতুল্য নিজের 
উরুতে চপেটাঘাত ক'রে বললেন, মহার্য, ঈশ্বর আমাকেযেমন সৃষ্টি করেছেন এবং 
ভাবষ্যতে আমার বা হবে আম সেই ভাবেই চলছি, কেন প্রলাপ বকছেন ? 


উদ্‌যোগপর্ব ৩৩: 


চা 


১৫। িশবামিত্র, গালব, যযাতি ও মাধবী 


শৃবষয়ে নির্বন্ধ (ঁজদ) ভাল নয়, তার ফল ভয়ংকর হয়। একট প্রাচীন ইতিহাস 
বলছি শোন।-_পুরাকালে বিশবামন্র যখন তপস্যা করছিলেন, তখন তাঁর ক 
বশিষ্ঠের রূপ ধরে স্বয়ং ধর্মদেব উপাস্থত হলেন। ক্ষুধার্ত আঁতাঁথকে দে 
“বশ্বামিত ব্যস্ত হয়ে পরমান্নের চরু পাক করতে লাগলেন। ধর্ম অপেক্ষা করগেদ 
না, অন্য তপস্বীদের অন্ন ভোজন করলেন! তার পর 'রিশ্বামিন্র অতুন্ত অন্ন দিয়ে 
এলে ধর্ম বললেন, আমি 'ভোজন করোছি, যে পর্যন্ত ফিরে না আসি তত কাল তুমি 
অপেক্ষা কর। বিশ্বামিঘ দুই হাতে মাথার উপর অন্নপার ধারে বায়ুভোজী ও 
নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। এই সময়ে শিষ্য গালব তাঁর পাঁরচর্যা করতে লাগলেন। 
এক বৎসর পরে বাঁশম্ঠরূপী ধর্ম ফিরে এসে বললেন, বিপ্রার্য, আমি তুষ্ট হয়েছি। 
এই ব'লে তান অন্ন ভোজন ক'রে চ'লে গেলেন। 

বশবামিতর ক্ষত্ৰিয়ত্ব ত্যাগ করে ভ্রাহনণত্ব লাভ করলেন এবং প্রীত হয়ে 
গালবকে বললেন, বৎস, এখন যেখানে ইচ্ছা হয় যেতে পার। গালব বললেন, 
আপনাকে গদরদাক্ষিণা কি দেব? 'তান বার বার এই প্রশ্ন করায় বিশ্বামির 
বকা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আমাকে আট শত এমন অশ্ব দাও যাদের কান্তি চন্দ্রের 
ন্যায় শহর এবং একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ। 

গালব দহশ্চন্তাগ্রস্ত হয়ে বিষ্ণুকে স্মরণ করতে লাগলেন। তখন তাঁর 
সখা গরুড় এসে বললেন, গালব, আমার সঙ্গে এস, তোমার অভীষ্ট পূর্ণ হবে। 
গরুড় গালবকে নিয়ে নানা দিকে নানা লোকে ভ্রমণ করলেন এবং পাঁরশেষে রাজা 
যযাতির কাছে এসে গালবের গ্রুদক্ষিণার জন্য অশ্ব প্রার্থনা করলেন। যযাঁত 
বললেন, সখা, আমি পূর্বের ন্যায় ধনবান নই, কিন্তু এই ব্রহমর্ধকে নিরাশ 
করতেও পার না। গালব, আপনি আমার কন্যা মাধবীকে নিয়ে যান, ব্লীজারা এই 
কন্যার শুরুকস্বরূপ নিশ্চয় আপনার অভীষ্ট আট শত অশ্ব দে আও দৌিত 
লাভ করব। ৩০১ 
যযাতির কন্যা মাধবীকে নিয়ে গালব রাজা হর্যশ্বের কাছে 
গেলেন। তাঁর প্রার্থনা শুনে হর্যশ্ব বললেন, এই কন্যা আঁত শদভলক্ষণা, ইনি 
রাজচক্রবতাঁ পাত্রের জন্ম দিতে পারবেন। কিন্তু আপনি শঙ্কস্বরূ্প যা চান 
তেমন অশ্ব দুই শত মানব আমার আছে। আম এই কন্যার গর্ভে একটি পুত্র 
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উৎপাদন করব, আপান ভ'ষার অভীম্ট পূর্ণ করুন! মাধবী গালবকে বললেন, 
এক ভ্রহনবাদী মুন আম স্ক বর 'দিয়েছেন-_তুমি প্রত্যেক বার প্রসবের পর আবার 
কুমারী হবে। অতএব * পনি দুই শত অশ্ব নিয়ে আমাকে দান করুন; এর পরে 
আরও [তিন রাজার কাণে, আমাকে নিয়ে যাবেন, তাতে আপনার আট শত অশ্ব পূর্ণ 
হবে, আমারও চার গর লাভ হবে! গালব হর্য্বকে বললেন, মহারাজ, আমার 
শহজ্কের চতুর্থাংশ “দয়ে আপনিন এই কন্যার গর্ভে একটি পত্র উৎপাদন করুন! 

ষথাকান্ে হর্যশ্ব বসুমনা নামে একটি পুত্র লাভ করলেন। তখন গালব 
তাঁর কাছে গ্রে বললেন, মহারাজ, আপনি অভীষ্ট পত্র পেয়েছেন, এখন অবাঁশষ্ট 
শুল্কের জনা আমাকে অন্য রাজার কাছে যেতে হবে। সত্যবাদী হর্যশ্ব তাঁর 
প্রাতশ্রাত অনুসারে মাধবীকে প্রত্যর্পণ করলেন, মাধবীও প্রনর্বার কুমারী হয়ে 
গালবের সঙ্গে চললেন। তার পর গাল্র একে একে কাশীরাজ দিবোদাস এবং 
ভোজরাজ উশীনরের কাছে গেলেন। তাঁরাও প্রত্যেকে দুই শত অশ্ব দিয়ে মাধবার 
গভে পুত্র উৎপাদন করলেন। তাঁদের পুত্র নাম যথাক্রমে প্রতর্দন ও শাব। . 

গরুড় গালবকে বললেন, পূর্বে মহার্ধ খচশক কানাকুব্জরাজ গাধকে 
এইরূপ সহস্র অশ্ব শুক্ক দিয়ে তাঁর কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করোছলেন। এই 
সকল অশ্ব খাঁচক বরুণালয়ে পেয়েছিলেন। মহারাজ গাঁধ ব্রাহমণগণঠ্ে সমস্ত 
অশ্ব দান করেন, তাঁদের কাছ থেকে হর্য*ব দিবোদাস ও উশাীনর প্রত্যেতে দুই শত 
অশ্ব ক্ৰয় করেন, অবশিষ্ট চার শত পথে অপহৃত হয়! এই কারণে আর এরূপ অশ্ব 
পাওয়া যাবে না, তুমি এই ছয় শতই বিশ্বামন্রকে দক্ষিণা দাও। 

বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে গালব বললেন, আপাঁন গুরুদ'ক্ষণাঃ সরুপ এই 
ছয় শত অশ্ব নিন এবং অবাঁশষ্ট দুই শতের পরিবর্তে এই কন্যান্ে নিন। তিন 
জন রাজর্ষি এ'র গর্ভে তিনটি ধার্মিক পদ উৎপাদন করেছেন, আপনি চতুর্থ শর 
উৎপাদন করূন। বশ্বামিত্র বললেন, গালব, তুমি প্রথমেই এই কন্যা আমাকে দাও টি 
উড 9215৮ EE 
অশ্বগ্ীল তাঁর আশ্রমে বিচরণ করতে লাগল। যথাকালে অন্ট্রু$ মাধবীর 
একটি পনর হল। বিশ্বামিত্ৰ এই পদকে ধর্ম অর্থ ও অশ্ব্থু্সি দান করলেন এবং 
মাকে শিষ্য গালবের হাতে দিয়ে ধনে চলে গেলেন। ত” 
| গালব মাধবীকে বললেন, তোমার প্রথম পুত্র“ বসৃমনা দাতা, দ্বিতীয় 
প্রতদন বার, তৃতীয় শাবি সত্যধর্মরত এবং চতুর্থ অন্টক বজ্ঞকারী। তুমি এই চার 
পুত্র প্রসব কারে আমাকে, চার জন রাজাকে এবং তোমার 1পতাকে উদ্ধার করেছ 
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তার পর গর্ড়ের সম্মতি নিয়ে গালব মাধবীকে যষাতির হস্তে প্রত্যর্পণ ক'রে বনে 
তপস্যা করতে গেলেন। 

যযাঁত তাঁর কন্যার স্বয়ংবর করাবার ইচ্ছা করলেন। যযাতিপূত যদ্দ ও 
পুরু ভাঁগনীকে রথে নিয়ে গঙ্গামুনাসংগমস্থ আশ্রমে গেলেন। বহ রাজা এবং 
নাগ যক্ষ গন্ধৰ্ব প্রভাতি স্বয়ংবরে উপস্থিত হলেন, কিন্তু মাধবী সকলকে প্রত্যাখ্যান 
ক'রে তপোবনকেই বরণ করলেন। তান মৃগীর ন্যায় বনচারণী হয়ে বিবিধ ব্রতানয়ম 
ও প্রহয়চর্য পালন ক'রে ধর্মসণ্চয় করতে লাগলেন। 

দীর্ঘ আয়ু ভোগ ক'রে যযাতি স্বর্গে গেলেন। বহ: বর্ষ স্বর্গবাসের পর 
তান. মোহবশে দেবতা খাঁষ ও মনুষ্কে অবজ্ঞা করতে লাগলেন। স্ব্গবাসী 
রাজর্ধগণ তাঁকে ধিক্কার দিয়ে বললেন, এ কেন স্বর্গে এল? কে একে চেনে? 
সকলেই বললেন, আমরা একে চান না! তখন ফযাঁতির তেজ নষ্ট হ'ল, তান তাঁর 
আসন থেকে চ্যুত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে পড়তে লাগলেন। দেবরাজের এক দূত এসে 
তাঁকে বললেন, রাজা, তুমি. অত্যন্ত মদগার্বত, সকলকেই অপমান কর, তুমি স্বর্গবাসের 
যোগ্য নও, গর্বের জন্যই তোমার পতন হ'ল। যযাতি স্থির করলেন, আম সাধৃজনের 
মধ্যেই পাঁতত হব। সেই সময়ে প্রতর্দন বস্ুমনা শাব ও অন্টক নোমষারণ্যে বাজপেয় 
- যজ্ঞ করছিলেন। যজ্ঞের ধূম অবলম্বন ক'রে যযাঁতি সেই চার রাজার মধ্যে অবতরণ 
করলেন। তখন মাধবাঁও বিচরণ করতে করতে সেখানে এলেন এবং পিতা যযাতিকে 
প্রণাম ক'রে বললেন, এই চার জন আমার পুত্র, আপনার দৌহন্র। আমি যে ধর্ম সণয় 
করেছি তার অর্ধ আপনি নিন। প্রতর্দন প্রভৃতি রাজারা তাঁদের জননী ও মাতামহকে 
প্রণাম করলেন। . গালবও অকস্মাৎ সেখানে এসে বললেন, রাজা, আমার তপস্যার 
অষ্টম ভাগ নিয়ে আপনি স্বর্গারোহণ করুন! 

সাধুজন যেমন তাঁকে চিনতে পারলেন; তৎক্ষণাৎ যযাতির পতন নিবাঁরত 
হ'ল। প্রতর্দন প্রভাতি উচ্চকণ্ঠে বললেন, আমরা সৎকর্মের ফলে যে পূণ্য লাভ করোছি 
তা আপনাকে দিলাম, তার প্রভাবে আপানি স্বর্গারোহণ করুন। ষ্যাতি। স্পর্শ 
করলেন না, দৌঁহিত্রগণের উীন্তর সঙ্গে সঙ্গে পাঁথবী ত্যাগ স্বর্গে উঠতে 
লাগলেন। দেবতারা তাঁকে সাদরে আভনন্দন করলেন। ব্হী্ললেন, মহারাজ, তুমি 
বহু যজ্ঞ দান ও প্রজাপালন ক'রে যে পণ্য অর্জন করে তা তোমার আভমানের . 
ফলে নষ্ট হয়োছিল, তাই তুমি স্বর্গবাসীদের ধিক্কার পেয়ে পাঁতত হয়োছলে। 
আল কট বা শঠ বলে সু রাম হয় না 


উত্তম মধ্যম বা অধম কাকেও তুমি অপমান ক'রো না, লোকে শান্তি পায় না। 


৩৪২ মহাভারত . 


_.. উপাখ্যান শেষ ক'রে নারদ বললেন, অভিমানের ফলে যযা'তি, স্বর্গচ্যুত হয়ে- 
ছিলেন, আঁতশয় নির্বন্ধের জন্য গালবও দ:ঃখভোগ করোছিলেন। দুর্বোধন, তুমি 
অভিমান ক্রোধ ও যুদ্ধের অভিপ্রায় ত্যাগ কর, পাশ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। 


১৬। দ;ঘেধিনের দ:রাগ্রহ 


ধৃতরাল্টী বললেন, ভগবান নারদের কথা সত্য, আমও সেরূপ ইচ্ছা করি, 
কিন্তু আমার শক্তি নেই। কৃষ্ণ, তুমি যা বলেছ তা ধর্মসংগত ও ন্যায্য, কিন্তু বৎস, 
আম স্বাধীন নই, দুরাত্মা পুত্ররা আমার আদেশ মানবে না, গান্ধারী দুর ভান্ম 
'প্রভীতির কথাও দূর্যোধন শোনে না। তুমিই ওই দূর্বপ্ধকে বোঝাবার চেষ্টা কর। 

কৃষ্ণ মিষ্ট বাক্যে দূর্যোধনকে বললেন, পুরদুষশ্রেষ্ঠ, মহাপ্রাজ্ঞ বংশে তোমার 
জন্ম, তুমি শাস্মদ্ঞ ও সর্বগুণান্বিত, যা ন্যায়সম্মত তাই কর। সঙ্জনের প্রবৃত্তি 
ধর্মার্থযুত্ত দেখা যায়, কিন্তু তোমাতে তার বিপরণীতই দেখাঁছ। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, 
কপ, অশ্বথামা, বিদুর, সোমদত্ত, বাহননীকরাজ, বিকর্ণ (১), বাবংশাঁত (১), সঞ্জয় এবং 
তোমার জ্ঞাত ও মিন্রগণ সকলেই সন্ধি চান। তুমি পিতামাতার বশবর্তী হও। 
যে. লোক শ্রেষ্ঠ সনহ:দ্‌গণের উপদেশ অগ্রাহ্য ক'রে হান মন্ত্রণাদাতাদের মতে চলে সে 
ঘোর বিপদে পড়ে। তুঁম আজন্ম পাশ্ডবদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার 'ক'রে আসছ কিন্তু 
তাঁরা তা সয়েছেন। পাশ্ডবরা যে রাজ্য জয় করেছিলেন তা এখন তুমি ভোগ করছ, 
কর্ণ দুঃশাসন শকুনি প্রভৃতির সহায়তায় তুমি এ*বর্যলাভ করতে চাচ্ছ। তোমার সমস্ত 
সৈন্য এবং 'ভাঁন্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভাত সকলে মিলেও ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
পারবেন না। খান্ডবপ্রস্থে যান দেবতা গন্ধর্ব যক্ষ প্রভীতিকে জয় করছিলেন, কোন্‌ 
মানুষ তাঁর সমকক্ষ? শ্দনোছি বিরাটনগরে বহ?জনের সঙ্গে একজনের আশ্চর্য যুদ্ধ 
হয়েছিল, সেই যুদ্ধই অ।মার উীন্তর যথেষ্ট প্রমাণ। যানি সাক্ষাৎ যুদ্ধে 
সন্তুষ্ট করেছিলেন, আমি যাঁর সঙ্গে থাকব, সেই অর্জনকে তুম জয় [র আশা 
কর! রাজা দুর্ফোধন, কৌরবকুল যেন বিনষ্ট না হয়, লোকে যেন, নম্টকীর্তি 
কুলঘ্ম না বলে। পান্ডবগণ তোমাকে যুবরাজের পদে বং১ধতরা্্কে মহারাজের 

ভষ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি কৃষ্ণের কথা শোন, কুলঘ্য কুপ্রূষ 


৮ 


(১) দুষেধিনের ভ্রাতা। 
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হয়ো না, হিতৈষাঁদের বাক্য লঙ্ঘন করে কুপথে যেয়ো না, পিতামাতাকে শোকসাগরে 
মগ্ন কারো না। দ্রোণ বললেন,.বংস, কেশব ও ভাঁঙ্ম তোমাকে ধর্মসংগত হিতবাক্যই 
বলেছেন, তুমি এদের কথা রাখ, কৃষ্ণের অপমান কারো না। আত্মীয়বর্গ ও সমস্ত 
প্রজার মৃত্যুর কারণ হয়ো না, কৃষ্ণার্জ'ন যে পক্ষে আছেন সে পক্ষকে তুমি অজেয় 
'জেনো। িদুর বললেন, দূর্যোধন, তোমার জন্য শোক কারি না, তোমার বন্ধ পিতা- 
মাতার জন্যই করি। তোমার কর্মের ফলে এ'রা অনাথ ও গমন্রহখন হয়ে ছিন্নপক্ষ 
পক্ষীর ন্যায় বিচরণ করবেন, কুলনাশবক কুপ-ত্রকে জন্ম দেবার ফলে ভিক্ষুক হবেন। 
ধৃতরাম্ট্র বললেন, দুর্যোধন, মহাত্মা কৃষ্ণের কথা আঁতশয় মঞ্গলজনক, তাতে অলব্ধ 
বিষয়ের লাভ হবে, লব্ধ ‘ব্যয়ের রক্ষা.হবে। তুমি যাঁদ.এ'র অনুরোধ প্রত্যাখ্যান কর 
তবে নিশ্চয় পরাভূত হবে! ভাঁজ্ম ও দ্রো বললেন, দূর্যোধন, যদ্ধারম্ভের পূর্বেই 
শত্রুতার অবসান হ'ক। তুমি নতমস্তকে ধর্মরাজ যূধিষ্ঠিরকে প্রণাম কর, [তানি তাঁর 
সূলক্ষণ দাক্ষিণ বাহন তোমার স্কন্ধে রাখুন, তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিন; 
ভগমসেন তোমাকে আলিঙ্গন করুন, পাণ্ডব জ্রাতাদের সহ্গে তোমাকে মিলিত দেখে 
এই রাজারা সকলে আনন্দাশ্রু মোচন করুন। 

দূর্যোধন কৃষকে বললেন, তুমি বিবেচনা না ক'রে কেবল পাশ্ডবদের প্রাত 
" প্রশীতর বশে আমাকে নিন্দা করছ। তুমি 'বিদুর পিতা পিতামহ ও আচার্য দ্রোণ 
তোমরা কেবল আমাকেই দোষ দাও, পাণ্ডবদের দোষ দেখ না। বিশেষ চিল্তা ক'রেও 
আমি নিজের বৃহৎ বা ক্ষুদ্র কোনও অপরাধই দেখতে পাই না। পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়া 
ভালবাসেন সেজন্যই আমাদের সভায় এসেছিলেন। সেখানে শকুন তাঁদের রাজ্য জয় 
করোছলেন তাতে আমার কি দোষ? 'বাঁজত ধন পিতার আ্ঞায় তাঁদের 'ফারয়ে 
দেওয়া হয়োছিল, তার পর তাঁরা আবার পরাজিত হয়ে বনে গিয়োছলেন, তাতেও 
আমাদের অপরাধ হয় নি। তবে ক জন্য তাঁরা কৌরবদের শত্ুগণের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে আমাদের বিনম্ট করতে চান? উগ্র কর্মে বা কঠোর বাক্যে ভয় পেয়ে ইন্দ্রের 
কাছেও নত হবে না। পাশ্ডবদের কথা দুরে থাক, দেবতারাও ভাঁজ্ম কর্ণকে 
পরাস্ত করতে পারেন না। আমরা শুর নিকট নত না হয়ে দ্ধে বীরশয্যা 
লাভ কার তবে বন্ধুগণ আমাদের জন্য শোক করবেন না। কেশ পর্বে আমার পিতা 
পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যাংশ দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, অধম জীবিত থাকতে পাণ্ডবরা 
তা পাবেন না! যখন আম অল্পবয়স্ক ও পরাধীন ছিলাম, তখন অজ্ঞতা বা ভয়ের 
বশে পিতা যা দিতে চেয়েছিলেন এখন তা আমি দেব না। তীক্ষ! সূচীর অগ্রভাগে 
যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হয়, তাও আমি ছাড়ব না। 
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ক্রোধচণ্টলনয়নে হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, তুমি আর তোমার মন্ত্রীরা ফুদ্ধে 
বাঁরশফ্যাই লাভ করবে! পাণ্ডবদের এ*্বর্য দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি শকুঁনর সঙ্গে 
দ্চুতসভার আয়োজন করোছলে। তুমি ভিন্ন আর কে ভ্রাতৃজায়াকে সভায় আনিয়ে 
নির্যাতন করতে পারে? তুমি কর্ণ আর দুঃশাসন অনার্ষের ন্যায় বহু নিষ্ঠুর কথা 
বলোছলে। বারণাবতে পণ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে তুমি দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলে। 
সর্বদাই তুমি পাশ্ডবদের সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার করে আসছ, তবে তুমি অপরাধী 
নও কেন? তাঁরা তাঁদের পৈতৃক অংশই চাচ্ছেন, তাতেও তুমি সম্মত নও। পাপাত্মা, 
এ*বর্যদ্রম্ট ও নিপাঁতত হয়ে তোমাকে অবশেষে সবই দান করতে হবে। 

দুঃশাসন দূর্যোধনকে বললেন, রাজা, আপাঁন যাঁদ সাম্ধ না করেন, তবে 
ভীম্ম দ্রোণ ও পিতা আপনাকে আমাকে ও কর্ণকে বন্ধন ক'রে পাণ্ডবদের হাতে 
দেবেন। এই কথা শুনে দূর্যোধন ক্রুদ্ধ হয়ে মহানাগের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে 
ফেলতে সভা থেকে উঠে চ'লে গেলেন; তাঁর ভ্রাতারা মন্ত্রীরা এবং অনুগত রাজারাও 
তাঁর অন্সরণ করলেন! ্ 

ভীম্ম বললেন, ধর্ম ও অর্থ বিসর্জন দিয়ে যে লোক ক্রোধের বশবতা হয়, 
শীঘ্রই সে বিপদে পড়ে এবং তার শত্রুরা হাসে। কৃষ্ণ বললেন, কুরুবংশের বৃদ্ধগণ 
মহা অন্যায় করেছেন, একটা মূর্থকে রাজার ক্ষমতা দিয়েছেন অথচ তাকে নিয়ান্মিত 
করেন নি। ভরতবংশীয়গণ, আপনাদের হিতার্থে আমি যা বলছি আশা কার তা 
আপনাদের অনুমোদিত হবে।--দুরাত্মা কংস তার পতা ভোজরাজ উগ্রসেন জীবিত 
থাকতেই তাঁর রাজত্ব হরণ করেছিল। আমি তাকে বধ ক'রে পুনবরি উগ্রসেনকে 
রাজপদে বাঁসয়েছি। কুলরক্ষার জন্য যাদব বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়গণ কংসকে ত্যাগ 
ক'রে স্বস্তিলাভ করেছেন। দেবাসরের য্দ্ধকালে যখন সমস্ত লোক দুই পক্ষে 
বিভন্ত হয়ে ধ্বংসের মূখে যাচ্ছিল তখন ব্রহমার আদেশে ধর্মদেব দৈত্যদানবগণকে বন্ধন 
ক'রে বরণের নিকট সমর্পণ করেছিলেন। আপনারাও দুর্যোধন কর্ণ শকুনি আর 
দুঃশাসনকে বন্ধন ক'রে পাণ্ডবদের হাতে দিন। অথবা কেবল দর্যোধন্কেই-সমপ্পণ 
ক'রে সন্ধি স্থাপন করুন। মহারাজ ধডতরাষ্ট, আপনার দুর্বলতার নয যৈল ক্ষায়- 
গণ বিনষ্ট না হন।_ (৯) 

ত্যজেং কুলার্থে প্রুষং গ্রামস্যার্থে ত। 
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পাঁথবীং” ত্যজেব॥ 

_-কুলরক্ষার প্রয়োজনে একজনকে ত্যাগ করবে, গ্রামরক্ষার জন্য কুলত্যাগ, দেশরক্ষার 
জন্য গ্রামত্যাগ এবং আত্মরক্ষার জন্য পাঁথবাও ত্যাগ করবে। 
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১৭। গাম্ধারীর উপদেশ -__ কৃষ্ণের সভাত্যাগ 


কৃষ্ণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র ব্যস্ত হয়ে িদুরকে বললেন, দূরদার্শনন গান্ধারীকে 
এখানে ডেকে আন, আমি তাঁর সঙ্গে দুর্ধোধনকে অনুনয় করব। গান্ধারী এলে 
ধৃতরাম্ী বললেন, তোমার দুরাত্মা অবাধ্য পুত্র প্রভুত্বের লোভে রাজ্য, ও প্রাণ দুই 
হারাচ্ছে, সৃহৃদ্গণের উপদেশ না শুনে সে আঁশম্টের ন্যায় সভা থেকে চ'লে গেছে। 

গান্ধারী বললেন, আঁশম্ট আঁবনীত ধর্মনাশক লোকের রাজ্য পাওয়া উঁচত 
নয় তথাঁপ সে পেয়েছে । মহারাজ, তুমিই দোষী, পত্রের দুষ্ট প্রবৃত্তি জেনেও 
হে তার মত চলেহ, ড় নোভা ফু প্রকে রা দে এন তা 
ফল ভোগ করছ। 

ধৃতরাম্ট্রেরে আদেশে বিদূর দূর্যোধনকে আবার সভায় নিয়ে এলেন। 
গান্ধারী বললেন, পনর, তোমার পিতা ও ভাম্মদ্রোণাঁদ স্মহৃদ্বর্গের কথা রাখ। 
রাজত্বের অর্থ মহত প্রতুত্ব, দুরাত্মারা এই পদ কামনা করে কিন্তু রাখতে পারে না। 
যে লোক কামনা বা ক্রোধের বশে আত্মীয় বা অন্যের প্রাত অন্যায় আচরণ করে, কেউ 
তার সহায় হয় না। পাণ্ডবগণ এক্যবদ্ধ মহাপ্রাজ্ঞ বীর, তাঁদের সঙ্গে মালত হ'লে 
তুমি সুখে পৃথিবী ভোগ করতে পারবে। বৎস, ভাঁজ্ম-দ্রোণ যা বলেছেন তা সত্য, 
কৃক্কাজ্ন অজেয়। তুমি কেশবের শরণাপন্ন হও, তা হ'লে তান উভয় পক্ষের 
মঙ্গল করবেন! যুদ্ধে কল্যাণ নেই, ধর্ম বা অর্থ নেই, সুখ নেই, সর্বদা জয়ও হয় 
না। তুমি তের বৎসর পাণ্ডবদের প্রচুর অপকার করেছ, তোমার কামনা আর ক্রোধের 
জন্য তা বার্ধত হয়েছে, এখন তার উপশম কর। মূঢ়, তুমি মনে কর ভাঁজ্ম দ্রোণ 
কৃপ প্রভূত তোমার জন্য যুদ্ধে সর্ব শান্ত প্রয়োগ করবেন, কিন্তু তা হবে না। কারণ, 
এই রাজ্যে তোমাদের আর পাণ্ডবদের সমান অধিকার, দুই পক্ষের সঙ্গেই এ'দের 
সমান স্নেহসম্বন্ধ, কিন্তু পাণ্ডবরা অধিকতর ধর্মশীল। ভীম্মাদ তোমার অন্নে 
পালিত সেজন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু ব্বাঁধান্ঠরকে দেখতে 
পারবেন না। বৎস, কেবল লোভ করলে সম্পান্তলাভ হয় না,ল্লেভি ত্যাগ কর, 
শান্ত হও।, SS” (৯ 

মাতার কথায় অনাদর দেখিয়ে দুর্ধোধন হয়ে শকুনি কর্ণ ও 
দুঃশাসনের কাছে গেলেন। তাঁরা মন্ত্রণা ক'রে স্থির করলেন, কৃষ্ণ 'ক্ষিপ্রকারী, তান 
ধৃতরাম্্র আর ভীম্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের বন্ধন করতে চান; অতএব 
আমরাই আগে তাঁকে সবলে নিগৃহীত করব, তাতে পাণ্ডবরা বিমূড় ও নিরুৎসাহ 
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হয়ে পড়বে। ধৃতরাম্ট্র ক্রুদ্ধ হয়ে বারণ করলেও -আমরা কৃষ্ণকে বন্ধন ক'রে শন্তুর 
সঙ্গে যুদ্ধ করব। 

দূর্যোধনাঁদর এই অভিসন্ধি বুঝতে পেরে সাত্যাক সভা থেকে বোঁরয়ে 
কৃতবর্মীকে বললেন, শীঘ্ আমাদের সৈন্য ব্যৃহবদ্ধ কর এবং বর্ম ধারণ ক'রে তুমি 
এই সভার দ্বারদেশে থাক। তার পর পাত্যাঁক সভায় গিয়ে কৃষ্ণ ধৃতরাষ্দট্র ও বিদরকে 
দুর্যোধনাঁদর আভসান্ধ জানিয়ে বললেন, বালক ও জড়ব্যান্ধি যেমন রক্গদ্বারা 
প্রজবীলিত আঁগন আবরণ করতে চায়, এই মূর্খগণ সেইরূপ কৃষ্কে বন্ধন করতে 
চাচ্ছে। বদর ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আপনার প.ত্রেরা কালের কবলে 
পড়েছে, তারা বিগাহ্ত অসাধ্য কর্ম করতে যাচ্ছে। 

কৃষ্ণ বললেন, রাজা, এরা যদ আমাকে সবলে বন্দী করতে চায় তবে আপন 
অনমাঁত দিন, এরা আমাকে বাঁধুক.কিংবা আমিই এদের বাঁধ। আমি এদের 
সকলকে নিগৃহীত ক'রে পাণ্ডবদের হাভে দিতে পার, তাতে অনায়াসে তাঁদের 
কার্ধাসাঁদ্ধ. হবে। কিন্তু আপনার সমক্ষে আমি এই 'নান্দিত কর্ম করব না। আমি 
অন্যমাত দিচ্ছি, দুৰ্যোধন যা ইচ্ছা হয় করূক। 

দূর্যোধনকে আবার ডেকে আনয়ে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, নৃশংস পাপষ্ঠ, তুমি 
দ্ুদ্ববযাদ্ধি পাপাত্মাদের সাহায্যে পাপকর্ম করতে চাচ্ছ! হস্ত দ্বারা বায়দকে ধরা 
যায়: না, চন্দ্রকেও স্পর্শ করা যায় না, মস্তকদ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায় না; 
সেইরূপ কৃষ্ণকেও সবলে গ্রহণ করা যায় না! 

কৃষ্ণ বললেন, দুর্যোধন, তুমি মোহবশে মনে করছ আম একাকী, তাই 
আমাকে সবলে বন্দী করতে চাচ্ছ। এই দেখ--পাণ্ডবগণ, অন্ধক ও বৃফ্বংশীয়গণ, 
আঁদত্য রুদ্র ও বস্‌গণ, মহার্ষগণ, সকলেই এখানে আছেন। এই ব'লে কৃষ্ণ 
উচ্চহাস্য করলেন। তখন সহসা তাঁর ললাটে ব্রহনা, বক্ষে রুদ্র, মুখ থেকে আগ্ন, 
এবং অন্যান্য অত্গ থেকে ইন্দ্রাদি দেবতা যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব প্রভাতি, হলধর বলরাম 
ও পণ্চ পাণ্ডব আবির্ভূত হলেন। আয়বধ উদ্যত ক'রে অন্ধক ও ব্রীষ্বংশীয় 


বাঁরগণ তাঁর সম্মুখে এলেন এবং শঙ্খ চক্র গদা শান্ত শাঙ্গধনু সর্বপ্রকার 
প্রহরণও উপস্থিত হ'ল। সহস্রচরণ সহম্রবাহ্‌ সহস্রনয়ন মার্ত দেখে 
সভাস্থ সকলে ভয়ে চোখ বুজলেন, কেবল ভম্ম দ্রোণ সঞ্জয় ও খাঁষরা চেয়ে 
রইলেন, কারণ ভগবান জনার্দন তাঁদের দিব্যচক্ষ্‌ দিয়ে | ধৃতরাম্টও দিব্যদ্‌াষ্ট 


পেয়ে কৃষ্ণের পরম রূগ দেখলেন। দেবতা গন্ধর্ব খাঁষ প্রভৃতি প্রণাম করে কৃতাঞ্জাল 
হয়ে বললেন, প্রভু, প্রসন্ন হও, তোমার রূপ সংবরণ কর, নতুবা জগৎ বিনষ্ট হবে। 


উদৃষোগপর্ব ৩৪৭ 


তখন কৃষ্ণ পূর্ব রূপ গ্রহণ করলেন এবং খাঁষদের অনুমাত নিয়ে সাত্যাক আর 
বিদুরের হাত ধ'রে সভা থেকে বোরয়ে এলেন। নারদাঁদ মহার্ধগণও অন্তার্হত 
হলেন। 

দারূকের আনীত রথে উঠে কৃষ্ণ যখন প্রস্থানের উপক্রম করাঁছলেন তখন 
ধৃতরাস্ট্র তাঁর কাছে এসে বললেন, জনার্দন, পূত্রদের উপর আমার কতটুকু প্রভাব 
তা তুমি দেখলে । আমার দুরভিসান্ধি নেই, দুর্যোধনকে যা বলেছি তা তুমি শুনেছ। 
সকলেই জানে যে আমি সর্বপ্রযত্ণে শান্তির চেস্টা করোছ। 

ধৃতরাম্ট্র ও ভা্মদ্রোণাঁদকে কৃষ্ণ বললেন, কৌরবসভায় যা হ’ল তা আপনারা 
দেখলেন, দূর্যোধন আমাকে বন্দী করবার চেষ্টা করেছে তাও জানেন। ধূতরাশ্ট্ও 
বলছেন তাঁর কোনও প্রতৃত্ব নেই। এখন আপনারা আজ্ঞা দন আম যুধান্ঠরের 
কাছে ফিরে যাব। এই ব'লে কৃষ্ণ রথারোহণে কুন্তীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। 


১৮। কৃষ্ণ ও কুন্তী -_ বিদঃলার উপাখ্যান 


কুন্তীকে প্রণাম ক'রে কৃষ্ণ তাঁকে কৌরবসভার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন। 
কুন্তী বললেন, কেশব, তুমি য্যধিষ্ঠিরকে আমার এই কথা বলো।-__পনত্র, তুম 
মন্দমতি, শ্রোিয় ব্রাহমণের ন্যায় কেবল শাস্ত আলোচনা ক'রে তোমার বাঁদ্ধ বিকৃত 
হয়েছে, তুমি কেবল ধর্মেরই চিন্তা করছ। ক্ষত্রিয়ের যে ধর্ম স্বয়ন্ভু বহা নার্দ্ট' 
করেছেন তুম তার 'দকে মন দাও। তিনি তাঁর বাহু থেকে ক্ষাত্রয় সৃষ্টি করেছেন 
সেজন্য বাহুবলই ক্ষত্রিয়গণের উপজীব্য, সর্বদা- নিয় কর্মে নিযুস্ত থেকে তাঁদের 
প্রজাপালন করতে হয়। রাজা যাঁদ উপযনন্ত রূপে দণ্ডনীত প্রয়োগ করেন তবেই 
চার বর্ণের লোক স্বধর্ম পালন করেন। এমন মনে কারো না যে কালপ্রভাবেই রাজার 
দোষগ্ণ হয়; রাজার সদসৎ কর্ম অনুসারেই সত্য ত্রেতা দ্বাপর বা কাল যুগ উৎপন্ন 
হয়! তুমি পিতৃপিতামহের আচারত রাজধর্ম পালন কর, তুমি যে ধর্ম অশ্রিয় করতে, 
চাও তা রাজার্ধদের ধর্ম নয়। দুর্বল বা আঁহংসাপরায়ণ রাজা -গ্রঞ্জীপালন করতে 
পারেন না। আমি সর্বদা এই আশীর্বাদ করছি যে তুমি ও তপস্যা কর, 
শোর্য প্রজা বংশ বল ও তেজ লাভ কর মহাবাহু, সাম দূু্ঈভৈদ বা দণ্ডনণাতির দ্বারা 
তোমার পৈতৃক রাজ্যাংশ উদ্ধার কর। তোমার জননী হয়েও আমাকে পরদত্ত 
অন্নাপণ্ডের প্রত্যাশায় থাকতে হয় এর চেয়ে দুঃখ আর কি আছেঃ কৃষ্ণ, আমি 
বিদুলা ও তাঁর পত্রের কথা বলছি, তুমি যুধাষ্ঠরকে শানও।-_ 


৩৪৮ মহাভারত 


“বদুলা নামে এক যশছ্বিন তেজাস্বনী ক্ষব্রিয়নারী ছিলেন। তাঁর পুর 
"সঞ্জয় সিন্ধুরাজ কর্তৃক পরাজিত হয়ে দুঃখিতমনে শুয়ে আছেন দেখে বদুলা 
‘বললেন, তুমি. আমার পূত্র নও, তুমি কোথা থেকে এসেছ? তুমি ক্রোধহান ক্লীবতুলয, 
"তুমি যাবজ্জীবন নিরাশ হয়ে থাকতে চাও। নিজেকে অবজ্ঞা করো না, অল্পে তুষ্ট 
হয়ো না, নির্ভীক ও উৎসাহী হও! রে ক্লীব, তোমার সকল কণীর্ত নষ্ট হয়েছে, 
রাজ্য পরহস্তগত হয়েছে, তবে বেচে আছ কেন? লোকে যার মহৎ চারন্রের 
আলোচনা করে না সে পুরুষ নয়, স্তীও নয়, সে কেবল মানুষের সংখ্যা বাড়ায়! 
যার দান তপস্যা শৌর্য বিদ্যা বা অর্থের খ্যাতি নেই সে তার মাতার বিষ্ঠা মার! 
পত্র, নির্বাপিত অশ্নির ন্যায় কেবল ধূমায়ত হয়ো না, মূহূর্তকালের জন্যও 
জৰলে ওঠ, শত্রুকে আক্রমণ কর! 

বিদুলার পত্র সঞ্জয় বললেন, আম যাঁদ যুদ্ধে মার তবে সমস্ত পৃথিবী 
পেয়েও আপনার কি লাভ হবে? অলংকার সুখভোগ বা জীবনেই বা কি হবে? 
দলা বললেন, যান নিজের বাহুবল আশ্রয় ক'রে জীবনধারণ করেন তানই 
কীর্ত ও পরলোকে সদ্‌গাঁত লাভ করেন। সম্ধ্রাজের প্রজারা সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু 
তারা মূঢ় ও দুর্বল, তাই রাজার বিপদের প্রতীক্ষায় নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে। তুমি 
'যাঁদ নিজের পৌরুষ দেখাও তবে অন্য রাজারা সিন্ধুরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। 
তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তুমি গারদুর্গে থেকে সুযোগের প্রতীক্ষা কর, সিন্ধূরাজ 
অজর অমর নন। যুদ্ধের ফলে তোমার সম্‌ৃদ্ধিলাভ হবে কিংবা ক্ষাত হবে তার 
বিচার না করেই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আম মহাকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে তোমাদের 
'মহাকুলে এসোছ, আম রাজ্যের আঁধশবরী মঞ্গলময়ী ও পাঁতির আদাঁরণী 'ছিলাম। 
সঞ্জয়, আমাকে আর তোমার পত্নীকে যাঁদ দীনদশাগ্রস্ত দেখ তবে তোমার জীবনে 
প্রয়োজন কিঃ শত্রুদের বশে আনতে পারলে ক্ষত্রিয় যে সুখ লাভ করেন সে সুখ 
ইন্দ্রভবনেও নেই। যুদ্ধে প্রাণাবসজরন অথবা শত্রুর বিনাশ--এ ছাড়া ক্ষত্রিয়ের 
শান্তিলাভ হ'তে পারে না। | 

সঞ্জয় বললেন, আপনি আমার প্রাত নিষ্ঠুর, আপনার হয কৃষলোহে 
নির্ঘিত। তি, £ এই দারুণ 
'অবস্থা জেনেই আমার রাজ্যোদ্ধারের ইচ্ছা নিবৃত্ত আপাঁন পারণতবুদ্ধি 
যাঁদ কোনও উপায় জানেন তো বলুন, আম আপনার আদেশ পালন 
করব। 

বদলা বললেন, তুমি পূর্বে যে বারত্ব দেখিয়েছে তা আবার দেখাও, 


ক 


উদযোগপর্ব ৩৪২, 


তা হ’লেই রাজ্য উদ্ধার করতে পারবে। যারা সিম্ধ্রাজের উপর ক্রুদ্ধ, যাদের তানি 
শান্তহীন ও অপমানিত করেছেন, যারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়, তাদের সঙ্গে 
তুমি মিত্রতা কর। তুমি জান না, আমাদের রাজকোষে বহু ধন আছে। ত্যেমার 
অনেক সূহ্ংও আছেন যাঁরা সুখদঃখ সইতে পারেন এবং যুদ্ধ থেকে পালান না। 

বিদুলার কথায় সঞ্জয়ের মোহ দূর হ’ল, তানি বাক্যবাণে তাড়িত হয়ে: 
জননীর উপদেশে যুদ্ধের উদ্যোগ করলেন এবং জয়ী হলেন! কোনও রাজা 
শত্ুর পীঁড়নে অবসন্ন হ’লে তাঁকে তাঁর মন্ত্রী এই উৎসাহজনক তেজোবর্ধক 
উপাখ্যান শোনাবেন। বিজয়েচ্ছু রাজা ‘জয়’ নামক এই ইতিহাস শুনবেন। গাঁভ্ণী 
এই উপাখ্যান বার বার শুনলে বাঁরপ্রসাবনী হন। 

কুন্তীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে কৃষ্ণ ভীম্মাদর নিকট বিদায় নিলেন, 
তার পর কর্ণকে নিজের রথে তুলে নিয়ে সাত্যাঁকর সঙ্গে যাত্রা করলেন। 


১৯। কৃষ্-কর্ণ-সংবাদ 


যেতে যেতে কৃষ্ণ কর্ণকে বললেন, রাধেয়, তুমি বেদজ্ঞ ব্রাহমণদের সেবা 
করেছ এবং তাঁদের কাছে ধর্মশাস্ত্ের সুক্ষ তত্বসকল শিখেছ। কুমারী কন্যার 
গর্ভে দুইপ্রকার পুত্র হয়, কানীন (১) ও সহোঢ় ২)। শাস্জ্ঞ পাঁণ্ডতগণ বলেন, 
কন্যাকে যে বিবাহ করে সেই লোকই এই দুইপ্রকার পত্রের পিতা। কর্ণ, তুমি 
কানীন পত্র এবং ধর্মানুসারে পাশ্ডুরই পত্র। অতএব তুমিই রাজা হও, তোমার 
পিতৃপক্ষীয় পান্ডবগণ এবং মাতৃপক্ষীয় বৃঞ্গণ দুই পক্ষকেই তোমার-সহায় ব'লে 
জেনো। তুমি আজ আমার সঙ্গে চল, পাণ্ডবরা জানুন যে তুমি যাঁধাম্ঠরের 
অশ্রজ। তোমার পাঁচ ভ্রাতা, দ্রোপদীর পাঁচ পুত্র এবং আঁভমন্যু তোমার চরণ ধারণ 
করবেন; সমাগত রাজারা এবং অন্ধক ও বাৃঁফবংশীয় সকলেই তোমার,পদানত 
হবেন। রাজা ও রাজকন্যারা তোমার অভিষেকের জন্য হিরণ্ময় (রজত্ময় ও মন্ময় 
কুম্ভ এবং ওষধি বীজ রত্ন' প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে আসবেন পুত ফণ্ঠ(৩) কালে 

২ 


(১) কুমারী যাকে বিবাহের পূর্বে প্রসব করে। 
(২) গভবিতী কুমারী বিবাহের পর যাকে প্রসব করে। 
€৩) পণ্চপান্ডবের জন্য নিধারিত পণ্চকালের আঁতারন্ত। 


৩6০ মহাভারত 


তোমার সঞ্গে মালত হবেন। আমরা তোমাকে পৃথিবীর রাজপদে আঁভাঁষন্ত করব, 
যুধিষ্ঠির যুবরাজ হবেন এবং ম্বেতচামরহস্তে তোমার পশ্চাতে থাকবেন। ভামসেন 
তোমার. মস্তকে শ্বেত ছত্র ধরবেন, অর্জুন তোমার রথ চালাবেন, আঁভমনদু সর্বদা 
তোমার কাছে থাকবেন। নকুল, সহদেব, দ্রৌপদণীর পাঁচ পনর, পাণ্টালগণ ও মহারথ 
শশখন্ডী তোমার অনুগমন করবেন। কুন্তাপৃ্র, তুমি ভ্রাতৃগণে বোম্টিত হয়ে রাজ্য- 
শাসন কর, কুন্তী ও মিব্রগণ আনান্দিত হ'ন, পাণ্ডব ভ্রাতাদের সঙ্গে তোমার 
_সোহার্দ হ'ক। 

কর্ণ বললেন, কৃষ্ণ, তুমি যা বললে তা আমি জান, ধর্মশাস্ম অনুসারে আমি 
পাশ্ডুরই প্‌ত্র। কুন্তী কন্যা অবস্থায় সূর্যের রসে আমাকে গর্ভে ধারণ করেন 
এবং 'হিতাঁচন্তা না ক'রে আমাকে ত্যাগ করেন৷ সৃতবংশীয় আঁধরথ আমাকে তাঁর 
গৃহে আনেন, স্নেহবশে তখনই তাঁর পত্রী রাধার স্তনদহগ্ধ ক্ষরিত হয়োছল, তান 
আমার মলমূত্রও ঘে'টোছলেন। আম কি_ক'রে তাঁর পিণ্ডলোপ করতে পারি? 
আঁধরথ আমাকে পুত্র মনে করেন, আমিও তাঁকে পিতা মনে কার। তিনি আমার 
জাতকর্মাদি করিয়েছেন, তাঁর নিযুন্ত ব্রাহমণরা আমাকে বসুষেণ নাম দিয়েছেন, তাঁর 
আশ্রয়েই যৌবনলাভ ক'রে আম বিবাহ করোঁছ। পদ্লীদের সঞ্গে আমার প্রেমের 
বন্ধন আছে, তাঁদের গর্ভে আমার পদত্র-পোঁত্রও হয়েছে। গোঁন্দ, সমস্ত পৃথিবী 
এবং রাশি রাশি সুবর্ণ পেলেও আমি সেই সম্বন্ধ মিথ্যা করতে পাঁর না, সখের 
লোভে বা ভয় পেয়েও নয়। আম দুর্যোধনের আশ্রয়ে তের বংসর 'নিজ্কপ্টক রাজ্য 
ভোগ করোছ; সূতগণের সঞ্গে আম বহু যজ্ঞ করোছ, তাঁদের সঙ্গে আমার 
শববাহাদি সম্বন্ধও আছে। আমার ভরসাতেই দূর্যোধন যুদ্ধের উদ্যোগ করেছেন, 
দ্বৈরথ যুদ্ধে অর্জনের প্রাতযোদ্ধা রূপে আমাকেই বরণ করেছেন। মতযু বা বন্ধনের 
ভয়ে অথবা লোভের বশে আমি তাঁর সঙ্গে মিথ্যাচরণ করতে পারি না। তুমি যা বললে 
তা অবশ্য হিতের জন্যই। মধ্দসৃদন, তুমি আমাদের এই আলোচনা গোপনে রেখো, 
ধর্মাত্মা ব্াধাচ্ঠর যাঁদ জানতে পারেন যে আমিই কুন্তীর প্রথম পুত্র তবে (ভর তান 
রাজ্য নেবেন না। যাঁদ আমিই সেই রাজ্য পাই তবে দর্যো (জ্পণ করব। 
অতএব য্যাধাম্টরই রাজ্য লাভ করুন, হূষাঁকেশ তাঁর নেতা এবং(জ4ন তাঁর যোদ্ধা 
হয়ে থাকুন। কেশব, ভ্রিলোকের মধ্যে পৃণ্যতম স্থান বিশাল ক্ষাত্রয়মন্ডল 
যেন অস্ব্যুদ্ধেই নিহত হন, সমস্ত ক্ষত্রিয়ই যেন করেন। 

মদ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ বললেন, কর্ণ, আম তোমাকে পৃথিবীর রাজ্য দিতে 
চাই, কিন্তু তুমি তা নেবে না। পাণ্ডবদের জয় হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি 


উদযোগপর্ব ৩৫১ 


bb) 


ফিরে গয়ে ভ্ম দ্রোণ ও কৃপকে বলো, এই মাস (১) অত শুভকাল, এখন পশ.খাদ্য 
ও ইন্ধন সুলভ, শস্য পরিপন্টে, বৃক্ষ সকল ফলবান, মক্ষিকা অল্প, পথে কর্দম নেই, 
জল স্বাদ্‌ হয়েছে, শশত বা গ্রাত্ম অধিক নয়! সাত দিন পরে অমাবস্যা, সেই দিন 
সংগ্রাম আরম্ভ হ’ক। যুদ্ধের জন্য সমাগত রাজাদের বলো যে তাঁদের অভাঁন্ট পর্ণ 
ছবে, দূর্ধোধনের অনুগামী রাজা ও রাজপত্রগণ অস্ত্রাঘাতে নিহত হয়ে উত্তম গাঁত 
লাভ করবেন। 

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, সব জেনেও কেন আমাকে ভোলাতে চাচ্ছঃ এই 
পৃথিবীর ধ্বংস আসন্ন, দুর্যোধন দুঃশাসন শকুন আর আম তার নামত্তস্বরূপ। 
আম দারুণ স্বপ্ন ও দূর্লক্ষণ দেখোছ, তুমি যেন র্দাধরান্ত পাঁথবীকে হাতে ধ'রে 
নিক্ষেপ করছ, আস্থস্তূপের উপরে উঠে যুধাঁষ্ঠির যেন সুবর্ণ পাত্রে ঘৃতপায়স ভোজন 
করছেন এবং তোমার প্রদত্ত পাঁথবা গ্রাস করছেন। কৃষ্ণ বললেন, আমার কথা যখন 
তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করলে না তখন অবশ্যই পাঁথবার বিনাশ হবে। কর্ণ বললেন, 
কৃষ্ণ, এই মহাযুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা কি আবার তোমাকে দেখতে পাব? 
অথবা স্বগেইি আমাদের মিলন হবে? এখন আমি যাচ্ছ! এই ব'লে কর্ণ কৃষ্ণকে 
গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে রথ থেকে নামলেন এবং নিজের রথে উঠে দীনমনে প্রস্থান 
করলেন। কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁদের সারাথকে বললেন, শীঘ্র চল। 


২০। কর্ণ'কুন্তী-সংবাদ 


কৃষ্ণ চলে গেলে বিদুর কুল্তীকে বললেন, আপাঁন জানেন, যুদ্ধ নিবারণের 
জন্য আম সর্বদা চেষ্টা করোছি, কিন্তু দূর্যোধন আমার কথা শোনে নি। বৃদ্ধ 
ধূতরাম্ট্র পুত্রের বশবতাঁ হয়ে অধর্মের পথে চলেছেন। কৃষ্ণ অকৃতকার্য হয়ে ফিরে 
গেলেন, এখন পান্ডবগ্ণণ যুদ্ধের উদ্যোগ করবেন। কৌরবদের দুনাঁতির ফলে 
বারগণ বিনষ্ট হবেন, এই চিন্তা ক'রে আম দিবারার বিনিদ্র হয়ে আছি 

কুন্তী দ:ঃখার্ত হয়ে দীর্ঘ*বাস ফেলে ভাবলেন, বুদ্ধ হ'লে্ডদৌষ, না হ’লেও 
দোষ। দুর্যোধনাঁদির পক্ষে ভীম্ম দ্রোণ আর কর্ণ থাক আমার ভয়। 
হয়তো দ্ৰোণ তাঁর [শষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ কামনা করেন না, 1ভীমহ ভষ্ম হয়তো পাণ্ডব- 
গণের প্রতি স্নেহশীল হবেন। আঁববেচক দদ্মীত কর্ণই দুর্যোধনের বশবর্তী হয়ে 


(১) অগ্রহায়ণ । 


৩৫২ নদ মহাভারত 


পাণ্ডবদের বিদ্বেষ করে, তার জন্যই আমার ভয়! কন্যাকালে যাকে আমি গর্ভে 
ধারণ করেছি সেই কর্ণ কি আমার হিতকর বাক্য শুনবে নাঃ 

এই চিন্তা ক'রে কুন্তী গঞ্গাতীরে গেলেন। দয়াল: সত্যনিষ্ঠ কর্ণ সেখানে 
পূর্বমুখ ও উধর্ববাহ হয়ে জপ করছিলেন। সূর্যতাপে পীঁড়ত হয়ে শুষ্ক পদ্ম- 
মালার ন্যায় কুন্তী কর্ণের উত্তরায়বস্ত্রের পশ্চাতে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন । 
কর্ণ মধ্যাহনকাল পর্যন্ত জপ করলেন, তার পর পিছনে ফিরে কুন্তাকে দেখতে 
পেলেন। তান সাঁবস্ময়ে প্রণাম ক'রে কৃতাঞ্জীলপুটে বললেন, আম আধিরথ-রাধার 
পুত্র কর্ণ, আপনাকে আভবাদন করছি, আজ্ঞা করুন আমাকে কি করতে হবে। 

কুন্তী বললেন, কর্ণ তুমি কৌন্তেয়, রাধার গর্ভ'জাত নও, আঁধরথ তোমার 
পিতা নন, সৃতকুলেও তোমার জন্ম হয় নি। বংস, রাজা কুন্তিভোজের গৃহে আমার 
কন্যা অবস্থায় তুমি আমার প্রথম পু্ররূপে জন্মেছিলে। তুমি পার্থ (১), জগতপ্রকাশক 
তপনদেব তোমার জনক। তুমি কবচকুণ্ডল ধারণ ক'রে দেবাঁশশনর ন্যায় শ্রীমী্ডত 
হয়ে আমার পিতার গৃহে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলে। পনর, তুমি নিজের ভ্রাতাদের না চিনে 
মোহবশে দুর্োধনাঁদর সেবা করেছ, তা উচিত নয়। যে রাজলক্ষতী অজর্যন পূর্বে 
অর্জন করেছিলেন, ধার্তরাষ্ট্রগণ যা লোভবশে হরণ করেছে, তা তুমি সবলে অধিকার 
করে হ্যাধাম্ঠরের সঙ্গে ভোগ কর। কৌরবগণ আজ দেখুক যে কর্ণাজর্টন সৌদ্রার- 
বন্ধনে মিলিত হয়েছেন। কৃষ্ণ-বলরামের ন্যায় মিলিত হ'লে তোমাদের অসাধ্য কি 
থাকতে পারে? তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমার পৃত্রদের সর্বজ্যেষ্ঠ; তুমি পার্থ, 
তোমাকে যেন কেউ সৃতপঢুত্ না বলে। 

তখন কর্ণ তাঁর পিতা ভাস্করের এই স্লেহবাক্য শুনতে পেলেন __ তোমার 
জননী পথা সত্য বলেছেন, তাঁর কথা শোন, তোমার মঞ্জল হবে। মাতাপিতার 
অনুরোধেও কর্ণ বিচাঁলত হলেন না। তান কুন্তীকে বললেন, ক্ষত্রিয়জনন", 
আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা নেই, আপনার অনুরোধও ধর্মসংগত মনে কার না। 
আপাঁন আমাকে-ত্যাগ ক'রে ঘোর অন্যায় করেছেন, তাতে আমার যশ ও ক্ঠার্ত' নষ্ট 
হয়েছে। জন্যে ক্ষত্রিয় হ’লেও আপনার জন্য আমি ক্ষারয়োচিত সূংহকার পাই দন, 
কোন্‌ শন্তু এর চেয়ে আঁধক অপকার করতে পারে? আমাকে 
দয়া করেন নি, আজ কেবল নিজের হিতের জনাই দিচ্ছেন। কৃষ্ণের 
সাঁহত মাঁলত অজর্নকে কে না ভয় করে? এখন যাঁদ পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে 


(১) পথা বা কুন্তীর পন্ত। 


উদযঘোগপর্ ৩৫৩ 
সকলেই বলবে:আমি ভয় পেয়ে এমন করেছি। কেউ জুনে না যে আমি পাণ্ডবদের 
ভ্রাতা। . এখন যু্ধকালে যাঁদ আমি পাণ্ডবপক্ষে যাই তবে ক্ষানয়রা আমাকে কি 
বলবেন? ধার্তরান্ট্রগণ আমার সর্ব কামনা পূর্ণ করেছেন, আমাকে সম্মানিত করেছেন, 
এখন আম কি ক'রে তা নিষ্ফল করতে পার? যাঁরা আমাকে শ্রদ্ধা করেন, যাঁরা 
আমার ভরসাতেই শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন, তাঁদের মনোরথ আমি কি ক'রে 
“ছন্ন করব? যে সকল আস্থরমাঁত পাপাত্মা রাজার অনঃগ্রহে পুষ্ট ও কৃতার্থ হয়ে 
কার্যকালে কর্তব্য পালন করে না, সেই কৃতঘ্মদের ইহলোক নেই পরলোকও নেই। 
আমি সৎপ্দরুষোচিত অনৃশংসতা ও চাঁরত্র রক্ষা করে আপনার প্নন্রদের সঙ্গে 
যথাশান্ত যুদ্ধ করব, আপনার বাক্য হিতকর হ’লেও তা পালন করতে পারি না। 
কিন্তু আপনার আগমন ব্যর্থ হবে না, সমর্থ হ'লেও আমি আপনার সকল প্রকে 
বধ করব'না। কেবল অজর্পনকে নিহত ক'রে অভীষ্ট ফল লাভ করব, অথবা তাঁর 
হাতে নিহত হয়ে ষশোলাভ করব। যশাস্বনী, যেই মরুক, অর্জন অথবা আমাকে 
নিয়ে আপনার, পাঁচ পুত্রই থাকবে। 

শোকার্তা কুল্তাী কম্পিতদেহে পূত্রকে আলৎগন ক'রে বললেন, কর্ণ, তুমি 
যা. বললে তাই হবে, কুরুকুলের ক্ষয় হবে, দৈবই প্রবল। অজর্ন ভিন্ন অন্য চার 
ভ্রাতাকে তুমি অভয় দিয়েছ এই প্রতিজ্ঞা মনে রেখো! 

কুন্তী শন্ভাশীর্বাদ করলেন, কর্ণও তাঁকে অভিবাদন করলেন, তারপর 
দুজনে দুদিকে চ'লে গেলেন। 


২১। কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তন 


উপগ্লব্য নগরে ফিরে এসে কৃষ্ণ তাঁর দৌত্যের বিবরণ যুধিষ্ঠিরকে জানিয়ে 
বললেন, আমি দদষেধিনকে মিম্টবাক্যে অনুরোধ করেছি, তার পর সভাস্থ রাজাদের 
ভর্খসনা করেছ, দুযেধিনকে তৃণতুল্য অবজ্ঞা ক'রে কর্ণ ও শকুনিকে 


by 


দ্ুতসভায় ধার্তরাম্ট্রগণের আচরণের বহু নন্দা করোঁছ। দূৰ্যেধনকে 
বলোঁছ, পাণ্ডবগণ আভমান ত্যাগ ক'রে ধৃতরাম্ট্র ভীঙ্ম ও আজ্ঞাধীন হয়ে 
থাকবেন, নিজের রাজ্যাংশ শাসনের ভারও তোমার ; ধৃতরাম্ট্র ভণজ্ম ও 


বিদুর তোমাকে যে হিতকর উপদেশ দিয়েছেন তা পালন কর। অন্তত পান্ডবদের 

পাঁচটি গ্রাম দাও, কারণ তাঁদের ভরণ করা ধৃতরাষ্ট্রের কর্তব্য। ' তার পর কৃষ্ণ বললেন, 

মহারাজ, আপনাদের জন্য আমি কৌরব সভায় সাম দান ও ভেদ নীতি অনুসারে বহু 
২৩ 


৩৫৪ মহাভারত 


চেষ্টা করেছি, কিন্তু কোনও ফল হয়ানি। এখন চতুর্থ নীতি দণ্ড ছাড়া আর কোনও 
উপায় দেখি না। কৌরবপক্ষের রাজারা বোধ হয় এখন [বনাশের নিমিত্ত কুরুক্ষেত্র 
যাত্রা করেছেন। দদর্যোধনাদি বিনা যুদ্ধে আপনাকে রাজ্য দেবেন না। 


॥ সৈন্যানয্ণপবধ্যায় ৷ 


২২। পাণ্ডবযম্ঘসজ্জা 


যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের ল্ললেন, তোমরা কেশবের কথা শুনলে, এখন সেনা 
{বভাগ কর। সাত অক্ষৌহিণী এ৭'নৈ সমবেত হয়েছে, তাদের নায়ক -_ দরনপ্মদ, বিরাট, 
ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চোকতান ও ভঈমসেন। এরা সকলেই যুদ্ধবশারদ 
বার এবং প্রাণ দিতে প্রস্তুত। সহদেব, তোমার মতে যান এই সাত জনের নেতা 
হবার যোগ্য, যান সেনাবভাগ করতে জানেন এবং যুদ্ধে ভীম্মের প্রতাপ সইতে 
পারবেন, তাঁর নাম বল। 

সহদেব বললেন, মৎস্যরাজ বিরাউই এই কার্ষের যোগ্য। ইনি আমাদের 
সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, বলবান ও অস্ত্রাবশারদ, এ*র সাহায্যেই আমরা রাজ্য 
উদ্ধার করব। নকুল বললেন, আমাদের শ্বশুর দ্ুপদই সেনানায়ক হবার যোগ্য, ইনি 
বয়সে ও কুলমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ, ভরদ্বাজের কাছে অস্মাশিক্ষা করেছিলেন এবং সর্বদা দ্রোণ 
ও ভীম্মের সাঁহত স্পর্ধা করেন। দ্রোণের বিনাশকামনায় ইনি ভার্ধার সাঁহত ঘোর 
তপস্যা করোছলেন (১)। অজর্যন বললেন, যে দিব্য পুরুষ তপস্যার প্রভাবে এবং খাঁষ- 
গণের অনঃগ্রহে উৎপন্ন হয়েছিলেন, যানি ধন; খড়া ও কবচ ধারণ ক'রে রথারোহণে 
অগ্নকুণ্ড থেকে উঠেছিলেন, সেই ধষ্টদ্যম্ন(১)ই সেনাপাঁতিত্বের যোগ্য। ভীম বললেন, 
সম্ধগণ ও মহার্ষগণ বলেন যে, দ্রুপদপত্র শিখশ্ডীই ভীজ্মবধের নামত 


ইনি রামের ন্যায় রূপবান, এমন কেউ নেই যে একে অস্ত্াহত করতে একেই 
SO 
সেনাপাঁত করুন। (৮ 
যাঁধান্ঠর বললেন, কৃষ্ণ আমাদের জয়পর লি, আমাদের জীবন 
‘রাজ্য সুখদুঃখ সবই এ'র অধীন, ইনিই বলুন কে র সেনাপাঁত হবেন। এখন 


~~ 


(১) আ'দপর্ব ২১-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


উদযোগপব ৩৫৫% 


hb) 


রানি আসন্ন, কাল প্রভাতে আমরা আধবাস (১) ও কৌতুকমঞ্জাল (২) ক'রে যুদ্ধযাণ; 
করব। 

অজনুনের দিকে চেয়ে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, যাঁদের নাম করা হ'ল তাঁর! 
সকলেই নেতৃত্ব করবার যোগ্য। আপাঁন এখন যথাবিধি সৈন্যযোজনা করুন, আপনার 
পক্ষে যে বীরগণ আছেন তাঁদের সম্মুখে দর্যোধনাঁদ কখনও দাঁড়াতে পারবেন না। 
আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই সেনাপাঁত মনোনীত করছি। কৃষ্ণের কথায় পাণ্ডবগণ আনান্দিত 
হলেন। | 

_.. যদ্ধসজ্জা আরম্ভ হ'ল, সৈন্যগণ চণ্টল হয়ে কোলাহল করতে লাগল, হস্তাঁ 

ও অশ্বের রব, রথচক্রের ঘর্ঘর ও শঙ্খদুন্দীভির নাদে সর্ব দক ব্যাপ্ত হ'ল। সেই 
ব্শাল সৈন্যসমাগম মহাতরঙ্গময় সমুদ্রের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বর্মে ও অন্দে 
সাঁঙ্জত যোদ্ধারা আনান্দিত হয়ে চলতে লাগলেন, যুধিষ্ঠির তাঁদের মধ্যভাগে রইলেন, 
দুর্বল সৈন্য ও পরিচারকগণও তাঁর সঙ্গে চলল। শকট, বিপাঁণ, বেশ্যাদের বস্রগৃহ, 
কোষ, যল্ত্ায়ধ ও চিকিৎসকগণ সঙ্গে সঙ্গে গেল। দ্রৌপদী তাঁর দাসদাসী ও 
অন্যান্য স্বীদের নিয়ে উপপ্লব্য নগরেই রইলেন । 

পাশ্ডববাহিনী কুরক্ষেত্রে উপস্থিত হ'ল। য্বৃধিষ্ঠির শ্মশান, দেবালয়, 
মহর্ষদের আশ্রম ও তীর্থস্থান পাঁরহার করলেন এবং যেখানে প্রচুর ঘাস ও কাঠ 
পাওয়া যায় এমন এক সমতল 'স্নগ্ধ স্থানে সেনা সাল্লবেশ করলেন। পাত্র হিরশ্বত 
নদীর নিকটে পাঁরখা খনন কাঁরয়ে কৃষ্ণ সেখানে রাজাদের 'শাবর স্থাপন করলেন! 
শত শত বেতনভোগণী শিল্পী এবং চিকিৎসার উপকরণ সহ বৈদ্যগণ ?শাবরে রইলেন। 
প্রতি শাবরে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র, ০০০৮০০০৪০০০ 
রাখা হ’ল! 


কৌরবসভায় যে কথাবার্তা হয়েছিল তার সম্বন্ধে যাঁধান্ঠর জানতে 
চাইলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, দুর্ব:দ্ধি দূর্যোধন আপনার প্রস্তাব, এরই ভষ্ম বিদুর 
ও আমার কথা সমস্তই অগ্রাহ্য করেছে, কর্ণের ভরসায় সন র তার জয়লাভ 
হবেই। সে আমাকে বন্দী করবার আদেশ দয়োছিল, ইচ্ছা পূর্ণ হয় নি। 
ভীম্ম-দ্রোণও ন্যায়সংগত কথা বলেন নি, দুর ছাড়া সকলেই দুর্যোধনের অনুবতাঁ+। 


১) অস্বপৃজা বা নীরাজন। (২) রক্ষাসূত্র- বা রাখি-বন্ধন। 


৩৫৬ মহাভারত 


যৃধিষ্ঠির দীর্ঘ*্ন্দ ত্যাগ ক'রে বললেন, যে অনর্থ নিবারণের জন্য আমি 
বনবাস স্বাকার ক'রে বহ” দুঃখ পেয়োছ, সেই মহা অনর্থই উপস্থিত হ'ল। যাঁরা 
অবধ্য তাঁদের সঙ্গে কি * রে যুদ্ধ করব? গুরুজন ও বৃদ্ধদের হত্যা ক'রে আমাদের 
কিরূপ বিজয়লাভ হবে: অজন বললেন, মহারাজ, কৃষ্ণ কুল্তী ও. বিদুর কখনও 
অধর্ম করতে বলবেন পা; যুদ্ধ না কারে ফিরে যাওয়া আপনার অকর্তব্য। ঈষৎ 
হাস্য করে কৃষ্ণ ক’লেন, ঠিক কথা। 

দুপদ 1ৎরাট সাত্যকি ধন্টদদম্ন ধৃষ্টকেতু শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব_ 
এই সাত জনে ফ্যীধাম্ঠির যথাঁবাঁধ আঁভাঁষস্ত ক'রে সেনাপাঁতর পদ দিলেন। তার 
পর তান ধ.এদ্যুম্নকে সর্বসেনাপাঁত, অর্জুনকে সেনাপাঁতপাঁত, এবং কৃষককে 
অর্জুনের নিয়ন্তা ও অশ্বচালক নিযুক্ত করলেন। 


পি 


২৩। বলরাম ও রকম 


কুরুপাণ্ডবের ঘোর অনিষ্টকর যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে এই সংবাদ পেয়ে অক্তুর 
উদ্ধর শাম্ব প্রদ্যম্ন প্রভাতর সঙ্গে হলায়ুধ বলরাম যাাধান্ঠরের ভবঢে এলেন। 
[তানি কৈলাসাশখরের ন্যায় শভ্রকান্তি, সিংহসখেলগাঁত (১), তাঁর চক্ষ. মদ্যপানে 
আর্ত, পারধান নীল কৌষেয় বসন। তাঁকে দেখে সকলে সসম্মানে উঠ দাঁড়ালেন 
এবং যুধিষ্ঠির তাঁর কর গ্রহণ করলেন। আভবাদনের পর সকলে ''শাঁবম্ট হ'লে 
বলরাম কৃষ্ণের দিকে চেয়ে বললেন, দৈববশে এই যে দারুণ লোকক্ষয়কর যুদ্ধ আসন্ন 
হয়েছে তার নিবারণ করা অসাধ্য। আমি এই কামনা কার যে আপণান্না সকলে 
নীরোগে অক্ষতদেহে .এই যুদ্ধ থেকে উত্তীর্ণ হবেন। মহারাজ য.ধান্ঠির, নামি 
কৃষ্ণকে বহু বার বলেছি যে আমাদের কাছে পাণ্ডবরা যেমন দুর্যোধনও তেমন, অতএব, 
তুমি দর্যোধনকেও সাহায্য ক'রো। কিন্তু কৃষ্ণ আমার কথা শোনেন নি, অজিতের 
প্রাত স্নেহের বশে আপনার পক্ষেই সর্ব শান্ত নিয়োগ করেছেন, এ পনার। 
অবশ্যই জয়লাভ করঘেন। আম কৃষ্ণকে ছেড়ে অন্য পক্ষে র না, অতএব 
কৃষ্ণের অভীষ্ট কার্যই করব। গদাযুদ্ধাবশারদ ভীম ও$েটিষোধন আমার শিষ্য, 
দুজনের উপরেই আমার সমান স্নেহ। কৌরবদের আম দেখতে পারব না, 
সেজন্য সরস্বতী তীর্থঘে ভ্রমণ করতে যাচ্ছি। 


(১) ক্ৰীড়ারত সিংহের ন্যায় যাঁর গাঁতি। 


উদযোগপর্ব ৩৫৭ 


বলরাম চ'লে গেলে ভোজ ও দাক্ষিণাত্য দেশের আঁধিপাঁতি ভম্সকের পুত্র 
রুকনমী এক অক্ষোৌহিণণ সেনা নিয়ে উপস্থিত হলেন। হীন কিঘরশ্রেষ্ঠ ঘুমের 
কাছে ধনূর্বেদ শিখে বিজয় নামক এঁন্দুধনু লাভ করেছিলেন। এই ধন্য অর্জননের 
গাণ্ডাীব ও কৃষ্ণের শার্গ ধন্যর তুল্য। কৃষ্ণ যখন র্দাকন্রণীহরণ করেন তখন তাঁর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গয়ে রুকমী পরাজিত হন। 

যাঁধান্ঠর সসম্মানে রকনীর সংবর্ধনা করলেন। বিশ্রামের পর 
রকমী বললেন, অন, যাঁদ ভয় পেয়ে থাক তবে এই যুদ্ধে আমি তোমার সহায়, 
হব। আমার তুল্য বিক্রম কারও নেই, শন্রুসেনার যে অংশের সঙ্গো আমাকে যুদ্ধ 
করতে দেবে সেই অংশই আমি বিনষ্ট করব, দ্রোণ কৃপ ভশম্ম কর্ণকেও আম বধ 
করব। অথবা এই রাজারা সকলেই যুদ্ধে বিরত থাকুন, আমিই শরদসংহার ক'রে 
তোমাদের রাজ্য উদ্ধার ক'রে দেব। 

অন রুকনীকে সহাস্যে বললেন, কুরুকুলে আমার জন্ম, আম পাশ্ডুর 
পুত, দ্রোণের শিষ্য, বাসুদেব আমার সহায়, আমি গাণ্ডীবধার, কি ক'রে বলব যে 
ভয় পেয়োছঃ আমি যখন ঘোষষারায় মহাবল গম্ধর্বদের সঙ্গে, নিবাতকবচ ও 
কালকেয় দানবদের সঙ্গে, এবং 'বিরাটরাজ্যে বহন কৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম 
তখন কে আমার সহায় ছিল? আম রদদ্র ইন্দ্র কুবের যম বরুণ আগ্ন কৃপ দ্রোণ ও 
মাধবের অনুগৃহীত; আমার তেজোময় দিব্য গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ ও পশবাবধ 
দিব্যাস্থ আছে, ভয় পেয়েছি এই যশোনাশক বাক্য কি করে বলব? মহাবাহ্‌, আম 
ভীত হই নি, আমার সহায়েরও প্রয়োজন নেই, তোমার ইচ্ছা হয় এখানে থাক, না হয় 
{ফরে যাও। 

রুকমী তাঁর সাগরতুল্য বিশাল সেনা নিয়ে দুর্যোধনের কাছে গেলেন এবং 
অজদনকে যেমন বলোছলেন সেইরুপই বললেন। কারাভিমানী দুর্যোধনও তাঁকে 
প্রত্যাখ্যান করলেন। এইরুপে রোহিণীনন্দন বলরাম এবং ভীঙ্মকপ্দত রুকন 


কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ থেকে দূরে রইলেন। (9১ 
হি 
২৪। কৌরবঘ,দ্ধসঙ্জা SS” 
কৃষ্ণ হাস্তনাপ্‌র থেকে চ'লে গেলে দু কর্ণ প্রভৃতিকে বললেন, 


“বাসুদেব অকৃতকার্য হয়ে ফিরে গেছেন, তান নিশ্চয় ক্রুদ্ধ হয়ে পাণ্ডবগণকে যুম্ধে 
উত্তেজিত করবেন। তান যাদ্ধই চান, ভীমার্জুনও তাঁর মতে চলেন। দুপদ আর 


৩৫৮ মহাভারত 


ধবরাটের সঙ্গেও আমি শত্রুতা করোছি, তাঁরাও কৃষ্ণের অনুবতর্ঁ হবেন। অতএব 
কুরুপাশ্ডবের মধ্যে তুমূল লোমহর্ষণ যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী! তোমরা অতীন্দ্রত হয়ে 
যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন কর। কুরুক্ষেত্রে বহু সহশ্ শিবির স্থাপন করাও, সর্বদিকে 
যেন প্রচুর অবকাশ রাখা হয়। 'শাবরমধ্যে জল কাষ্ঠ ও বিবিধ অস্ত এবং উপরে 
ধবজপতাকা থাকবে । খাদ্যাদি আনয়নের পথ যেন শন্নুরা রোধ করতে না পারে। 

দূর্যোধনের আদেশে কুরুক্ষেত্র সেনানিবেশ স্থাপিত হ'ল। সমাগত রাজারা 
উফ্ণীষ অন্তরায় উত্তরীয় ও ভূষণ প্রভতিতে সাজ্জত হলেন। রথী অশ্বারোহী 
গজারোহশী ও পদাঁত সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। রানি প্রভাত হ'লে 
দূর্যোধন একাদশ অক্ষোৌহিণী সেনা বিভন্ত করলেন। প্রত্যেক রথে চার অশ্ব যোজত 
হ’ল এবং দুই অশ্বরক্ষক ও দুই পৃন্ঠরক্ষক নিযুক্ত হ'ল। প্রত্যেক হস্তীতে দুই 
অঞ্কুশধারী, দুই ধনুধারশ এবং একজন শান্ত- ও পতাকা-ধারী রইল। 

দূর্যোধন কৃতাঞ্জলি হয়ে ভীম্মকে বললেন, সেনাপতি না থাকলে বিশাল 
সেনাও পিপীলিকাপুঞ্জের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে ষায়। শ্বনেছি একদা ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও 
শ্‌দ্র এই তিন বর্ণের লোক হৈহয় ক্ষব্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যায়, কিন্তু তারা 
বার বার পরাজিত হয়। তার পর ব্রাহমণরা ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের 
পরাজয়ের কারণ কি? ধর্মজ্ঞ ক্ষাত্রয়গণ যথার্থ উত্তর দিলেন -_ আমরা সকলে একজন 
মহাবৃদ্ধিমানের মতে চাল, আর আপনারা প্রত্যেকে নিজের বুদ্ধিতে পৃথক পৃথক 
চলেন। তখন ব্রাহ্ণরা একজন যদদ্ধানপুণ ব্রাহয়ণকে সেনাপাঁতি করলেন এবং 
ক্ষত্রিযদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হলেন। 

তার পর দর্যোধন বললেন, পিতামহ, আপনি শ্বকাচার্য তুল্য য্দ্ধানিপণ, 
ধর্মে নিরত এবং আমার হিতৈষী, আপনিই আমাদের সেনাপতি হ'ন। গোবংস 
যেমন খষভের অনুগমন করে আমরা সেইরূপ আপনার অনুগমন করব। ভঁম্ম 
বললেন, মহাবাহু; আমার কাছে তোমরা যেমন পাশ্ডবরাও তেমন, তথাপি প্রতিজ্ঞা 
অনদুসারে তোমার জন্যই যুদ্ধ করব। অর্জন ভিন্ন আমার সমান যোদ্ধা ঠক নেই, 
তাঁর অনেক 'ব্যাস্মও আছে; কিন্তু [তান আমার সঙ্গে প্রকাশ্যে মু করবেন না। 
'পাণ্ডুপূত্রদের িনম্ট করা আমারও অকর্তব্য। যত দিন দের) হাতে আমি না 
মার তত দিন আমি প্রত্যহ পাণ্ডবপক্ষের দশ সহস্র যাকে বধ করব। কিন্তু 
কর্ণ সর্বদাই আমার সঙ্গে স্পর্ধা করেন, অতএব প্রথম সেনাপাঁতি আমি না হয়ে 
তিনিই হ'তে পারেন। কর্ণ বললেন); ভ?স্ম জীবিত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, 
এর মৃত্যুর পর আমি অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 


উদৃষোগপর্ব ৩৫৯ 


নি 


দূর্যোধন রাশি রাশি উপহার দিয়ে ভীম্মকে সেনাপাঁতর পদে যর্থাবাঁধ 
আঁভীষন্ত করলেন, শত সহস্র ভেরী ও শঙ্খ বেজে উঠল। এই সময়ে নানাপ্রকার 
অশূভ লক্ষণ দেখা গেল, বজ্রধ্নি ভূমিকম্প উল্কাপাত ও রাধরকর্দমবৃষ্টি হ'ল। 
যোদ্ধারা নিরুদ্যম হয়ে পড়লেন। তার পর ভীম্মকে অগ্রবতর্ণ ক'রে প্রচুর স্কন্ধাবার 
সহ দুৰ্যোধন প্রভৃতি কুরুক্ষেত্রে উপাঁস্থত হলেন। 


॥ উল্‌কদূতাগমনপর্বাধ্যায় ॥ 
২৫। উলকের দৌত্য 


(/ কুরুক্ষেত্রে হিরপ্বতী নদীর নিকটে পাণ্ডববাহিনী সাল্নবৌশত হ'লে 
কোঁরবগণও সেখানে তাঁদের সেনা স্থাঁপত করলেন। কর্ণ দনঃশাসন ও শকুনির 
সঞ্যে মন্্ণা ক'রে দূর্যোধন স্থির করলেন যে শকুনির পুত্র উলূক দূত হয়ে 
পাণ্ডবদের কাছে যাবেন। তিনি উলককে এইরুপ উপদেশ দিলেন। 

তুমি যাঁধাম্ঠিরকে বলবে, তুমি সর্ব প্রাণীকে অভয় দিয়ে থাক, তবে নৃশংসের 
ন্যায় জগৎ ধংস করতে চাও কেন? " পরাকালে দেবগণ প্রহন়াদের রাজ্য হরণ করলে 
প্রহনাদ এই শ্লোকটি গেয়েছিলেন_হে স:রগণ, প্রকাশ্যে. ধর্মের ধ্জা উন্নত রাখা 
এবং গ্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করার নাম বৈড়াল ব্রত। উলূক, নারদকাঁথত এই 
উপাখ্যানটি তুমি যাঁধাষ্ঠরকে শুনিও।--এক দুষ্ট বিড়াল গঞ্গাতীরে উধর্ববাহঃ 
হয়ে তপস্যার ভান করত। পক্ষীরা তার কাছে ?গয়ে প্রশংসা করতে লাগল, তখন 
{বিড়াল ভাবলে, আমার ব্রত সফল হয়েছে। দীর্ঘকাল পরে এক দল, মাঁষক 'স্থর 
করলে, এই বিড়াল আমাদের মাতুল, ইন আমাদের সকলকে রক্ষা করবেন। মৃষিকদের 
প্রার্থনা শুনে বিড়াল বললে, তপস্যা এবং তোমাদের রক্ষা এই দুই কর্ম এক কালে 
করা অসম্ভব, তথাঁপ তোমাদের যাতে হত হয় তা করব। নকন্তু আফিপদ্যায় 
পরিশ্রান্ত হয়ে আছ, কঠিন ব্রত পালন করাছ, কোথাও যাবার শ্ৃ্'আমার নেই। 
বংসগণ, তোমরা আমাকে প্রত্যহ নদীতীরে বহন ক'রে য়া! মূষিকরা 
সম্মত হ'ল এবং বালক বৃদ্ধ সকলেই 'বৃড়ালের I ম্‌ষিক ভক্ষণ করে 
বিড়ালের শরণর ক্রমশ স্থল চিকণ: ও বাঁলষ্ঠ হ'তে লাগল। মষিকরা ভাবলে, 
মাতুল নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছেন কিন্তু আমাদের ক্ষয় হচ্ছে কেন? একাদিন 'িঁণ্ডিক 
নামে এক মূষিক বিড়ালের আচরণ লক্ষ্য করবার জন্য তার সঙ্গে সঙ্গে গেল, বিড়াল 


৩৬০ মহাভারত 


তাকে খেয়ে ফেললে। তখন কোলিক নামে এক আঁত বন্ধ মুষক বললে, এর 
শিখাধারণ ছল মাত, এ'র বিষ্ঠায় লোম দেখা যায়, কিন্তু ফলমুলভোজণীর বিষ্ঠা 
তা থাকে না। ইনি স্থূল হচ্ছেন এবং আমাদের দল ক্ষণ হচ্ছে, সাত আট দিন থেকে: 
িশ্ডিককেও দেখাঁছ না। এই কথা শুনে মূষিকরা পালিয়ে গেল, দুষ্ট বিড়ালও তার 
পূর্ব স্থানে ফিরে গেল। দ;রাত্মা যুধিষ্ঠির, তুমিও বৈড়াল ব্রত অবলম্বন ক'রে 
জ্ঞাতিদের প্রতারিত করছ। তুমি পাঁচটি গ্রাম চেয়োছলে, আমি তা দিই নি, কারণ 
আমার এই ইচ্ছা যে তুম ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ কর। তুম কৃষ্ণকে 'দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছিল 
যে তুমি শান্ত ও সমর দুইএর জন্যই প্রস্তুত আছ। আম যুদ্ধের আয়োজন করোঁছ, 
এখন তুম ক্ষািয়ের ধর্ম পালন কর। 

উল্‌ক, তুমি কৃফকে বলবে, কৌরবসভায় যে মায়ারুপ দেখিয়োছলে সেই রূপ 
ধারণ ক'রে আমার প্রাত ধাবিত হও  ইন্দ্ুজাল মায়া কুহক বা বিভীষিকা দেখলে 
অস্ত্রধারী বীর ভয় পায় না, সিংহনাদ করে। আমরাও বহ:প্রকার মায়া দেখাতে 
পার, কিন্তু তেমন উপায়ে কার্থীস্াদ্ধ করতে চাই: না। কষ, তুম অকস্মাৎ যশস্বশ 
হয়ে উঠেছ, কিন্তু আমরা জানি প্ংশ্চিহুধারী নপধংপক অনেক আদ্হ । ভান ৬৭৭ 
ভৃত্য ছিলে সেজন্য আমার তুল্য কোনও রাজা তোমার সঙ্গে য্ধ করেন নি। 

উল্‌ক, তুমি সেই শুপশহীন ক্ষ বহ ভোজ মূর্খ ভীমকে বলবে, বিরাট- 
নগরে তুঁম বল্পব নামে, পাঠক হয়ে ছিলে, তা আমারই পৌরুষের ফল। দাঢতসভায় 
যে প্রাতিজ্ঞা ক্লে তা যেন মিথ্যা না হয়, যদি শান্ত থাকে তবে দুঃশাসনের রক্ত 
পান সদ! নকুল-সহদেবকে বলবে, দ্রোপদীর কষ্ট স্মরণ ক'রে এখন যুদ্ধে তোমাদের 
পোরুষ দেখাও। বিরাট আর দুঃপদকে বলবে, প্রভু ও ভৃত্য পরস্পরের গুণাগুণ 
বিচার করে না, তাই গৌরবহীন য্যাধম্ঠির আপনাদের প্রভু হয়েছে। ধৃষ্টদন্যম্নকে 
বলবে, তুমি দ্রোণের সঙ্গে পাপযুদ্ধ করবে এস। শিখণ্ডাঁকে বলবে, তুমি নিভ'য়ে যুদ্ধ 
করতে এস, ভীম্ম তোমাকে স্ত্রী মনে করেন, তোমাকে বধ করবেন না। 

উলুক, তুমি অজ“নকে বলবে, রাজা থেকে নির্বাসন, বনবাস, এবং দ্রোপদীর 
ক্লেশ স্মরণ কারে এখন পুরুষত্ব দেখাও। লোঁহময় অস্তুসমূহের সৃংস্ষীর হয়েছে, 
কুরদক্ষেরে কর্দম নেই, অ*্বসকল খাদ্য পেয়ে প:ষ্ট হয়ে আছে; ও বেতন 
পেয়েছে, অতএব কেশবের সঙ্গে এসে কালই যুদ্ধ কর ২ম কূপমণ্ডূক তাই 
দুর্ধর্ষ বিশাল কৌরবসেনার স্বরূপ বুঝতে পারছ না? বাসুদেব তোমার সহায় 
তা জানি, তোমার গাণ্ডীব চার হাত দশর্ঘ তাও জানি, তোমার তুল্য যোদ্ধা নেই তাও 
জানি; তথাপি তোমাদের রাজ্য হরণ ক'রে তের বৎসর ভোগ করোছ। দ্যুতসভায়. 


উদ্‌যোগপর্ ৩৬১ 
তোমার গান্ডীব কোথায় ছিল? ভাঁমের্‌ বল কোথায় ছিল? তোমরা আমাদের দাস 
হয়োছিলে, দ্রোপদশই তোমাদের মুক্ত করেন। তুমি নপ্যংসক সেজে বেণী দুলয়ে 
িরাটকন্যাকে নৃত্য শেখাতে । এখন কৃষ্ণের সঙ্গে এসে যুদ্ধ কর, আম তোমাদের 
ভয় কার না। সহম্্র সহস্র বাসুদেব এবং শত শত অজঁনও আমার অব্যর্থ বাণের . 


প্রহারে দশ দিকে পলায়ন করবে। 


উল্‌ক পান্ডবাঁশাবরে গিয়ে দুর্যোধনের সকল কথা জানালেন। ভামকে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, শকুঁনিনন্দন, শীঘ্র ফিরে যাও, দুর্যোধনকে 
জানও যে তাঁর সব কথা আমরা শুনেছি, অর্থও বুঝোছ, তান যা ইচ্ছা করেছেন 
তাই হবে। ভীম বললেন, মূখ, তুমি দূর্যোধনকে বলবে, আম দুঃশাসনের রক্তপান 
ক'রে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করব। আর উল্‌ক, তোমার পিতার সমক্ষে আগে তোমাকে বধ 
করব তার পর সেই পাঁপচ্তকে বধ করব। 

অর্জন সহাস্যে বললেন, ভীমসেন, যাদের সঙ্গে আপনার শন্রতা তারা 
এখানে নেই, উল্‌ককে নিষ্ঠুর কথা বলা আপনার উাঁচত নয়। উলূক, দুর্যোধন 
যে গার্বত বাক্য বলেছেন, কাল সৈন্যদের সম্মুখে গাণ্ডীব দ্বারা আম তার প্রত্যুত্তর 
দেব। যুধিষ্ঠির বললেন, বৎস শকুনিপুত্র উল্‌ক, তুমি দুযেধিনকে বলবে, যে লোক. 
পরস্ব হরণ করে এবং নিজের শীন্ততে তা রাখতে না পেরে অপরের সাহায্য নেয়, 
সে নপুংসক। দুযোধন, তুমি পরের বলে নিজেকে প্রবল মনে ক'রে গর্জন করছ 
কেন? অর্জন বললেন, উল্‌ক, দর্যোধনকে বলবে, তুমি মহাপ্রাজ্ঞ ভীম্মকে যুদ্ধে 
নামিয়ে মনে করছ আমরা দয়াবশে তাঁকে মারব না। ' যাঁর ভরসায় তুম গর্ব করছ 
সেই ভীম্মকে আমি প্রথমে বধ করব। বৃদ্ধ বিরাট ও দ্ুপদ বললেন, আমরা সাধু- 
জনের দাসত্ব কামনা করি। আমরা দাস হই বা যাই হই, কার কত পৌরুষ আছে 
কাল দেখা যাবে। িখণ্ডী বললেন, বিধাতা ভীম্মবধের নিমিত্তই সৃষ্টি 
করেছেন, আম তাঁকে রথ থেকে নিপাঁতিত করব। ধৃঙ্টদন্যম্ন বললেন, দ্রোণকে 
সৈন্যে সবান্ধবে বধ করব, আম যা করব তা আর কেউ পারবে নত 
_«. উল্‌ক কোরবশাবিরে ফিরে গিয়ে সব কথা 


সই মহাভারত 


॥ রথ্যতিরথসংখ্যানপর্বাধ্যায় ॥ 
ই৬.। রথখ-মহারথ-আতিরথ-গণনা _ ভান্ম-কর্ণে'র বিবাদ 


সেনাপাঁতির পদে নিষ্যন্ত হয়ে ভাঁজ্ম দূর্যোধনকে বললেন, শক্তিধর কুমার 
কার্তকেয়কে নমস্কার করে আম সেনাপাঁতত্বের ভার নিলাম। তুমি দুশ্চিন্তা দূর 
কর, আমি শাস্তানূসারে যথাবাধ যুদ্ধ এবং তোমার সৈন্যরক্ষা করব। 

দুর্যেধন বললেন, পিতামহ, আপনি গণনায় দক্ষ, উভয় পক্ষে রথ (১) 
ও আতিরথ (১) কে কে আছেন আমরা শুনতে ইচ্ছা কাঁর। 

ভীম্ম বললেন, তুমি ও তোমার ভ্রাতারা সকলেই শ্রেম্ঠ রথী। ভোজ- 
বংশীয় কৃতবর্মা, মদ্ররাজ শল্য যান নিজের ভাঁগনেয়দের ছেড়ে তোমার পক্ষে এসেছেন, 
সোমদন্তের পুত্র ভীরশ্রবা-_-এ*রা আতরথ। সিন্ধবরাজ জয়দ্রথ, দুই রথীর সমকক্ষ । 
কম্বোজরাজ সুদাক্ষণ, মাহজ্মতীর রাজা নল, অবল্তিদেশের বন্দ ও অন্দীবন্দ, 
ন্রিগর্তদেশীয় সত্যরথ প্রভাতি পণ ভ্রাতা, তোমার পৃত্র লক্ষণ, দুঃশাসনের পানর, 
কৌশলরাজ বৃহদ্‌বল, তোমার মাতুল শকুনি, রাজা পৌরব, কর্ণপত্র বৃষসেন, মধ 
বংশীয় জলসন্ধ, গান্ধারবাসী অচল ও বৃষক-_-এ'রা রথণী। কৃপাচার্য আতরথ। 
দ্রাণপুত্র অশ্বথামা মহারথ (১), কিন্তু একটি মহাদোষের জন্য আম তাঁকে রখ বা 
আঁতরথ মনে করতে পার না,--ইনি নিজের জীবন অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করেন, 
নতুবা ইনি আঁদ্বতীয় বীর হতেন। দ্রোণাচার্য একজন শ্রেষ্ঠ আতিরথ, ইনি দেব 
গন্ধর্ব মনুষ্য সকলকেই বিনষ্ট করতে পারেন, কিন্তু স্নেহবশে অর্জুনকে বধ করবেন 
না। বাহমীক আতিরথ। তোমার সেনাপাঁত সত্যবান, মহাবল মায়াবী রাক্ষস 
অলম্বুষ, প্রাগজ্যোতিষরাজ ভগদত্ত-_একরা মহারথ। তোমার প্রিয় সখা ও 
মল্্রণাদাতা নীচপ্রকাতি অত্যন্ত গার্বত এই কর্ণ আতরথ নয়, পূর্ণরথণও নয়! 
এ সর্বদাই পরনিন্দা করে, এর সহজাত কবচকুণ্ডল এখন নেই, পরশুরামের শাপে 
এর শাস্তরও ক্ষয় হয়েছে। আমার মতে কর্ণ অর্ধরথ, অর্জুনের সঙ্গেঞ্জন্ধি করলে 
জীবিত অবস্থায় ফিরবে না। ৫৮ 

দ্রোণ বললেন, ভীচ্মের কথা সত্য, কর্ণের অভিমানে, অথচ এ'কে যুদ্ধ 


(১) রথী = রথারোহ' পরাক্রান্ত খ্যাতনামা যোদ্ধাঁ। মহারথ __ রথযুথপাঁত বা 
বহর রথাঁর আঁধনায়ক। আঁতরথ -_ যান আমিত যোদ্ধার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, অথরা যান 
ম্হারথগণের আঁধপাঁতি। 
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থেকে পালাতেও দেখা যায়। কর্ণ দয়ালু ও অসাবধান, সেজন্য আমিও .এ'কে 
অর্ধরথ মনে কাঁর। 

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে কর্ণ বললেন, পিতামহ, আপান বনা অপরাধে 
আমাকে বাক্যবাণে পড়ত করেন, দূর্যোধনের জন্যই আম তা সহ্য কার। আমার মতে 
আপনিই অর্ধরথ। লোকে আবার বলে ভীম্ম মিথ্যা কথা বলেন না! আপাঁন ইচ্ছামত 
ব্থী আর আঁতরথ ব'লে যোদ্ধাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্ট করছেন। ভষ্ম সর্বদাই 
কৌরবগণের আঁহতাচরণ করেন, কিন্তু আমাদের রাজা তা বোঝেন না। দুর্যোধন, 
ভীত্মের আভসান্ধি ভাল নয়, তুমি একে ত্যাগ কর। ইনি সকলের সঙ্গেই স্পর্ধা 
করেন, কাকেও পুরুষ ব'লে গণ্য করেন না, অথচ একে দেখলে সব পণ্ড হয়।(১) 
বৃদ্ধের বচন শোনা উচিত, কিন্তু আঁতবৃদ্ধের নয়, তাঁরা বালকের সমান। ভীঙ্ম 
জাবত থাকতে আমি যুদ্ধ করব না, এ*র মৃত্যুর পর আমি বিপক্ষের সকল মহারথের 
সঙ্গেই যুদ্ধ করব। 

ভাঁম্ম বললেন, সৃতপন্্, যুদ্ধ আসন্ন, এ সময়ে আমাদের মধ্যে ভেদ হওয়া 
অনুচিত, সেই কারণেই তুমি জীবিত রইলে। স্বয়ং জামদগ্ন্য পরশুরাম আমাকে 
অস্াঘাতে পীঁড়ত করতে পারেন নি, তুমি আমার কি করবে? 

- দ্ুযেধিন বললেন, পিতামহ, আমার দিসে শুভ হবে সেই চিন্তা করুন, 
আপনাদের দুজনকেই মহৎ কর্ম করতে হবে। এখন বলদন পাণ্ডবপক্ষে রথী মহারথ 
ও আতরথ কে কে আছেন। 

ভীষ্ম বললেন, য্যাধাষ্ঠির নকুল সহদেব প্রত্যেকেই রথণী। ভীম আট রথনীর 
সমান। স্বয়ং নারায়ণ যাঁর সহায় সেই অর্জনের সমান বার ও রথাঁ উভয় সৈন্যের 
মধ্যে নেই, কেবল আম আর দ্রোণাচার্য তাঁর সম্মুখীন হ'তে পার। দ্রৌপদীর 
পাঁচ পত্র সকলেই মহারথ। 'িরাটপন্র উত্তর, উত্তমৌজা, যুধামন্যু এবং দ্রুপদপূত্র 
শিখণ্ডী -- এ'রা উত্তম রথী। আভিমন্যদ, সাত্যাক ও দ্রোণাঁশষ্য ধম্টদ্যম্ন -_ এ'রা 
আতরথ। বৃদ্ধ হ'লেও দুদ ও বিরাটকে আম মহারথ মনে কাঁর। ধূটটদনযম্নের 
প্র ক্ষত্রধর্মা এখনও বালক সেজন্য অর্ধরথ। শিশুপালপনত্র ধকেতু, জয়ন্ত 
আমতৌজা, সত্যাঁজৎ, অজ, ভোজ ও রোচমান-__ এরা রথ(০কৈকয়দেশশয় পণ্ট 
ভ্রাতা, কাশীরাজ কুমার, নীল, সূর্ধদত্ত, শঙ্খ, ম'দরাশ্ব, , চন্দ্রদত্ত, সেনা বিন্দু, 
ক্রোধহন্তা, কাশ্য- এরা সকলেই রথ । দ্ুপদপূত্র সত্যাজৎ, শ্রোণমান ও বসদান, 


(১) ভীম্ম নিঃসন্তান এই কারণে। 
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রাজা, কুন্তিভোজদেশনয় পাশ্ডবমাতুল প:রুজিৎ, এবং ভনম-হাড়ম্বার পুত্র মায়াবী 
ঘটোৎকচ --এট্রা সকলেই অতিরথ। 

তার পর ভীম্ম বললেন, আম তোমার জন্য যথাসাধ্য যুদ্ধ করব, 'কল্তু 
শীশখন্ডী শরক্ষেপে উদ্যত হ'লেও তাঁকে বধ করব না, কারণ সে পূর্বে স্ঘী ছিল, পরে 
পুরুষ হয়েছে। পান্ডবগণকেও আমি বধ করব না। 


॥ অম্বোপাখ্যানপর্বাধ্যায় ৷ 
২৭। অম্বা-শখণ্ডীর ইতিহাস 


দূর্যোধন প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আপানি পূর্বে বলোছলেন যে পাণ্চাল 
ও সোমকদের বধ করবেন, তবে 'শিখশ্ডীকে ছেড়ে দেবেন কেন? ভীঙ্ম বললেন, 
তাকে কেন বধ করব না তার ইতিহাস বলাছ শোন।_ 

আমার ভ্রাতা চিন্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ বিচিন্রবীর্ধকে আম 
রাজপদে অঁভাঁষন্ত কার এবং তাঁর বিবাহের জন্য কাশীরাজের [তন কন্যাকে স্বয়ংবর 
সভা থেকে সবলে হরণ ক'রে আনি । 0১) বিবাহকালে জ্যেষ্ঠকন্যা অম্বা লাঙ্জতভাবে 
আমাকে জানালেন যে তাঁর পিতা কাশীরাজের অজ্ঞাতসারে তান ও শাজ্বরাজ 
পরস্পরকে বরণ করেছেন! তখন আম কয়েকজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও একজন ধান্নীর 
সঙ্গে অম্বাকে শাল্বের কাছে পাঠিয়ে দিলাম এবং তাঁর দুই ভাগনী আম্বকা ও 
অন্বালিকার সঙ্গে বাঁচত্রবীর্যের বিবাহ দিলাম। অম্বাকে দেখে শাল্ব বললেন, 
আমি তোমাকে ভারা করতে পাঁর না, তুমি অন্যপ্‌বাঁ ভীম্ম তোমাকে হরণ 
করোছলেন, তাঁর স্পর্শে তুমি প্রীত হয়েছিলে, অতএব তাঁর কাছেই যাও। অন্বা 
বহন অনুনয় করলেও শাল্ব শুনলেন না। সেখান থেকে চ'লে এসে অম্বা এই ব'লে 
বিলাপ করতে লাগলেন _-ভীম্মকে ধিক, আমার মূঢ় পিতাকে ধিক যান পণ্যস্তরর 
ন্যায় আমাকে বাঁ্যশুল্কে দান করতে চেয়েছিলেন, শাজ্বরাজকে ধিক, ঁবধাতাকেও 
ধধক। ভীম্মই আমার [বিপদের মুখ্য কারণ, তাঁর উপর বা নেব। 
অম্বা নগরের বাইরে তপস্বীদের আশ্রমে উপস্থিত ত্রধং “নিজের ইতিহাস 
জানিয়ে বললেন, আমি এখানে তপস্যা করতে ইচ্ছা কার্হ/-তপচ্বারা বললেন, তুমি 
তোমার পিতার গৃহে ফিরে য্যও। অম্বা তাতে সম্মত হলেন না। 


" (১) আঁদপর্ব ১৭-পারচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য। 
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bl 


এই সময়ে অন্বার মাতামহ রাজার্ধ হোন্রবাহন সেই তপোবনে উপস্থিত 
হলেন। সমস্ত ঘটনা শুনে তান অম্বাকে বললেন, তুমি আমার কাছে থাক, তোমার 
অন্মরোধে জামদন্য পরশুরাম ভত্মকে বধ করবেন, তান আমার সখা। এমন 
সময়ে পরশ্তুরামের প্রিয় অনু্চর অকৃতব্রণ সেখানে এলেন। সব কথা শুনে তিনি 
'অম্বাকে বললেন, তুমি কিরূপ প্রাতকার চাও? যাঁদ ইচ্ছা কর তবে পরশুরামের 
আদেশে শাল্বরাজ তোমাকে বিবাহ করবেন; অথবা যাঁদ ভীম্মকে নির্জত দেখতে 
চাও তবে পরশুরাম তাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত করবেন। অম্বা বললেন, ভগবান, শাজ্বের 
প্রাত আমার অনুরাগ না জেনেই ভীম্ম আমাকে হরণ করোছলেন, এই বিবেচনা ক'রে 
আপনিই ন্যায় অনুসারে বিধান দিন! অকৃতব্রণ বললেন, ভাঁম্ম যাঁদ তোমাকে 
হাঁস্তনাপুরে না নিয়ে যেতেন তবে পরশনরামের আজ্ঞায় শাল্ব তোমাকে মাথায় তুলে 
নিতেন; অতএব ভাঁম্মেরই শাস্তি হওয়া উচিত। 

পরাদন আঁগ্নতুল্য তেজস্বী পরশুরাম শিষ্যগণে পাঁরবোষ্টিত হয়ে আশ্রমে 
উপাস্ঘত হলেন। রূপবতী সুকুমার অন্বার কথা শনুনে পরশুরাম দয়ার হয়ে 
বললেন, ভাবনী, আমি ভনম্মকে সংবাদ পাঠাব, তান আমার কথা রাখবেন (১); 
যাঁদ অন্যথা করেন তবে তাঁকে আর তাঁর অমাত্যগণকে যুদ্ধে বনম্ট করব! আর 
তা যাঁদ না চাও তবে আম শাল্বকেই আজ্ঞা করব। অম্বা বললেন, ভৃগুনন্দন, 
শাজ্বের প্রাত আমার অনুরাগ জেনেই ভীম্ম আমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন, কিন্তু শাক্ব 
আমার চাঁরত্রদোষের আশঙ্কায় আমাকে নেন নি। আপাঁন বিচার ক'রে দেখুন কি 
করা উচিত। আমার মনে হয় ভীম্মই আমার বিপদের মূল, তাঁকেই আপাঁন বধ 
করুূন। পরশুরাম" সম্মত হলেন এবং অম্বা ও খাঁষগণের সঙ্গে কুরুক্ষেরে সরস্বতী 
নদীর তারে এলেন। 
আহ্বান করলেন। আমি ব্রাহ্মণ ও পুরোহিতগণের সঙ্গে সত্বর তাঁর কাছে গেলাম 
এবং একটি ধেনয উপহার দিলাম। তিনি আমার পুজা গ্রহণ ক'রে ভীঙ্ম, 
তুমি অম্বাকে তাঁর ইচ্ছার বিরদ্ধে নিয়ে এসে আবার কেন তাঁকে করলে? 
তোমার স্পর্শের জন্যই শান্ব তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অতুং 
তুমি একে গ্রহণ কর। আমি পরশুরামকে বললাম, ভ র ভ্রাতা শবাচন্র- 
বীর্যের সঞ্গে এ*র বিবাহ দিতে পারি ন্বা, কারণ পু র প্রাত এর অনুরাগ 
হয়েছিল এবং আমি মুক্ত দিলে ইনি শাল্বের কাছেই গিয়েছিলেন। ভূগদুনন্দন, 


(১) অর্থাৎ তোমাকে বিবাহ করবেন। 
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আপাঁন আমাকে বাল্যকালে অস্শিক্ষা দিয়েছিলেন, আমি আপনার শিষ্য, তবে আমার 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান কেন? পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তুম আমাকে গুরু 
ব'লে মানছ অথচ আমার "প্রয়কার্য করছ না। তুমিই এ'কে গ্রহণ ক'রে বংশরক্ষা কর। 
তাঁর আক্ঞাপালনে আমাকে অসম্মত দেখে পরশ্দরাম বললেন, আমার সঙ্গে 
যদ্ধ করবে এস, আমার বাণে তুমি নিহত হবে, গৃধু কঙ্ক ও কাক তোমাকে ভক্ষণ 
‘করবে, তোমার মাতা জাহ্নবী তা দেখবেন। তার পর কুরুক্ষেত্রে পরশুরামের সঙ্গে 
আমার ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, খাঁষ ও দেবতারা সেই আশ্চর্য যুদ্ধ দেখতে এলেন! 
আমার জননী গঙ্গা মুর্তিমতী হয়ে আমাকে ও পরশরামকে নিরস্ত করতে এলেন, 
কিন্তু তাঁর অনুরোধ বিফল হ'ল। আমি পরশদরামকে বললাম, ভগবান, আপান 
ভূমিতে আছেন, আম রথে চ'ড়ে আপনার সথ্গে যদদ্ধ করতে ইচ্ছা কার না। আপাঁন 
কবচ ধারণ ক'রে রথারোহা হয়ে যুদ্ধ করুন । পরশুরাম সহাস্যে বললেন, মোঁদনী 
'আমার রথ, বেদ সকল আমার বাহন, বায় আমার সারাথ, বেদমাতারা আমার কবচ। 
এই ব'লে তানি বাণবর্ষণ করতে লাগনেন। তখন আমি দেখলাম, নগরের ন্যায় 
শবশাল 'দিব্যা্বযনস্ত বিচিত্র রথে তিনি আরুঢ় রয়েছেন, তাঁর অঙ্গে চন্দ্রসূর্যাচহিনিত 
কবচ, অকৃতব্রণ তাঁর সারথি । 
বহুদিন ধ'রে পরশনরামের সঙ্গে আমার যুদ্ধ হ'ল। তান আমার সারাথকে 
বধ করলেন, আমাকেও শরাঘাতে ভূপাতিত করলেন! তখন আম দেখলাম, সূর্য 
ও আঁগ্নর ন্যায় তেজস্বী আট জন ব্রাহ্মণ আমাকে বাহনদ্বারা বেষ্টন ক'রে আছেন, 
আমার জননী গণ্গা রথে রয়েছেন। আম তাঁর চরণ ধ'রে এবং 'পতৃগণকে নমস্কার 
ক'রে আমার রথে উঠলাম। গঙ্গা অন্তাহ্ত হলেন। আম এক হদয়াবদারক বাণ 
নিক্ষেপ করলাম, পরশুরাম মৃত হয়ে জান্যতে ভর দিয়ে পড়ে গেলেন। কিছ? ক্ষণ 
করলেন, কিন্তু মহার্ধগণ তাঁকে নিবারণ করলেন। 
রান্রিকালে আমি স্বপ্ন দেখলাম, পূর্বদষ্ট আট জন ব্রাহ্মণ আমাকে বলছেন, 
গঙ্গানন্দন, পরশুরাম তোমাকে জয় করতে . পারবেন না, ৫ 
্রস্বাপন অস্র প্রয়োগ কর, তাতে পরশুরাম নিহত হবেন আঁভভূত 
হয়ে পরাস্ত হবেন। পরাঁদন কিছ: কাল প্রচণ্ড যুদ্ধেরপ্রের আম প্রস্বাপন অস্ত. 
নিক্ষেপের উদ্যোগ করলাম। তখন আকাশ থেকে বললেন, তুমি এই 
অস্ত্র প্রয়োগ ক'রো না, দেবগণ বারণ করছেন; পরশনরাম তপস্বী ব্রাহনণ এবং তোমার 
শুরু । এমন লময়ে পরশনরামের পিতৃগণ আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বসলেন, বৎস, 
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ভীচ্মের সঙ্গে আর যুদ্ধ কারো না, ইন মহাষশা বসু, এ'কে তুমি জয় করতে পারবে 
না! তার পর নারদাঁদ মুনিগণ এবং আমার মাতা ভাগীরথন যুদ্ধস্থানে এলেন। 
মুনিগণ বললেন, ভার্গব, ব্লাহমণের হূদয় নবনীতৈর ন্যায়, তুমি যুদ্ধে নিরস্ত হও, 
তোমরা পরস্পরের অবধ্য। উদিত গ্রহের ন্যায় দীপ্যমান আট জন ব্রাহন্রণ আবার 
আবির্ভূত হ'য়ে আমাকে বললেন, মহাবাহদ, তুমি তোমার গরুর কাছে যাও, জগতের 
মঙ্গল কর। আম পরশুরামকে প্রণাম করলাম! তানি স্নেহে বললেন, ভ”চ্ম, 
তোমার সমান ক্ষত্রিয় বীর পৃথবীতে নেই, আম তুষ্ট হয়োছ, এখন যাও। 

পরশুরাম অম্বাকে ডেকে বললেন, ভাবনা, আম সর্ব শান্ত প্রয়োগ করেও 
ভাঁজ্মকে জয় করতে পার নি, এখন তুম তাঁর শরণ নাও, তোমার অন্য উপায় নেই। 
অম্বা বললেন, ভগবান, আপান যথাসাধ্য করেছেন, অস্ত্দ্বারা ভীম্মকে জয় করা 
অসম্ভব । আম স্বয়ং তাঁকে যুদ্ধে নিপাঁতিত করব। 

পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে চ'লে গেলেন। অম্বা যমুনাতীরের আশ্রমে কঠোর 
তপস্যায় নিরত হলেন। তার পর তান দ:ঃসাধ্য ব্রত গ্রহণ ক'রে নানা তীর্থে 
অবগাহন করতে লাগলেন। বৃদ্ধ তপস্বীরা তাঁকে নিরস্ত করতে গেলে অম্বা 
বললেন, আমি ভীম্মের বধের নিমিত্ত তপস্যা করাঁছ, স্বর্গ কামনায় নয়। তাঁর জন্য 
আম পাঁতলাভে বাঁঞ্চত হয়েছি, আমি যেন স্বীও নই পুরদষও নই। আমার স্বীত্ব 
ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য পদ্রুষত্বলাভের জন্য দৃঢ় সংকল্প করেছি, আপনারা আমাকে 
বারণ করবেন না। 

.শুলপাণি মহাদেব অম্বাকে বর দিতে এলেন। অম্বা বললেন, আমি যেন 
ভনম্মকে বধ করতে পার। মহাদেব বললেন, তুমি অন্য দেহে পুরুষত্ব পেয়ে ভীম্মকে 
বধ করবে, বর্তমান দেহের সব ঘটনাও তোমার মনে থাকবে । তুম দ্ুপদের কন্যা 
হয়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং কিছ কাল পরে প্দরূষ হবে। মহাদেব অন্তার্হত হলেন, 
অম্বা নবজন্মকামনায় চিতারোহণে দেহত্যাগ করলেন। 


সেই সময়ে দুপদ রাজা অপত্যকামনায় মহাদেবের আরাধনা রাছলেন। 
মহাদেব বর দিলেন, তোমার একটি স্তরীপ্যরদষ সন্তান হবে। যথান্কু্লে দুপদমাহষী 
একাঁট পরমরূপবত+ কন্যা প্রসব করলেন, কিন্তু তিনি করলেন যে তাঁর পনর 
হয়েছে। এই কন্যাকে দ্ুপদ পত্রের ন্যায় পালন গিলেন এবং নাম দিলেন 
_শিখন্ডী। গুপ্তচরের সংবাদে, নারদ ও মহাদেবের বাক্যে, এবং অম্বার তপস্যার 
+বষয় জ্ঞাত থাকায় আম বুঝোঁছলাম যে শিখস্ডীই অম্বা। 


কন্যার যৌবনকাল উপাস্থত হ'লে দ্রুপদকে তাঁর মাহষী বললেন, মহাদেবের 
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বাক্য মিথ্যা হবে না, শিখণ্ডী পুরুষ হবেই, অতএব কোনও কন্যার সঙ্গে এর বিবাহ 
দাও। দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্ণীর কন্যার সঙ্গে শিখণ্ডীর বিবাহ হ'ল। কিছু কাল 
পরে এই.কন্যা কয়েক জন দাসীকে তাঁর পিতার কাছে পাঠিয়ে জানালেন ষে দুপদকন্যা 
শিখাণ্ডিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছে । 'হিরণ্যবর্মা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দূত দ্বারা 
দুপদকে ব'লে পাঠালেন, দুর্মাত, তুমি আমাকে প্রতারিত করেছ, আমি শীঘ্রই তোমাকে 
অমাত্যপাঁরজন সহ বিনষ্ট করব। 

দ্ুপদ ভীত হয়ে তাঁর মাহয়ীর সঙ্গে মল্লণা করলেন। মাহষী বললেন, 
মহারাজ, আমার পত্র হয় নি, সপত্বীদের ভয়ে আম শিখাণ্ডনীকে পুরুষ ব'লে 
প্রচার করোছ, মহাদেবও বলোছিলেন যে আমাদের সন্তান প্রথমে স্ত্রী তার পর পুরুষ 
হবে। তুমি এখন মন্মীদের পরামর্শ নিয়ে রাজধানী সুরক্ষিত কর এবং প্রচুর দাক্ষণা 
দিয়ে দেবপূজা ও হোম কর। পিতামাতার এই কথা শুনে শিখাণ্ডনী ভাবলেন, 
আমার জন্য এ'রা দুঃখ পাচ্ছেন, আমার মরাই ভাল। 

শিখাণ্ডনী গৃহ ত্যাগ ক'রে গহন বনে এলেন। সেই বনে স্থণাকর্ণ নামে 
এক যক্ষের ভবন ছিল। 'শখাণ্ডিনী তাতে প্রবেশ ক'রে বহু দিন অনাহারে থেকে 
শরীর শুষ্ক করলেন। একাঁদন যক্ষ দয়ার্দ হয়ে দর্শন দিয়ে শিখাণ্ডিনীকে বললেন, 
তোমার অভাঁম্ট কি তা বল, আমি পূর্ণ করব। আম কুবেরের অনন্চর, অদেয় 
বন্তুও দিতে পাঁর। 1শখণ্ডিনী তাঁর ইাঁতহাস জানিয়ে বললেন, যক্ষ, আমাকে 
প্র্ষ ক'রে দিন। যক্ষ বললেন, রাজকন্যা, আমার পদরুষত্ব বকছুকালের জন্য 
তোমাকে দেব, তাতে তুমি তোমার পিতার রাজধানী ও বন্ধুগণকে রক্ষা করতে 
পারবে। কিন্তু তুমি আবার এসে আমার পুরুষত্ব 'ফাঁরয়ে দদিও। দ্ুপদকন্যা 
সম্মত হয়ে যক্ষের সঙ্গে লিষ্গাঁবানময় করলেন। স্থণাকর্ণ স্তীরুপ পেলেন, 
শিখণ্ডী পুরুষ হয়ে পিতার কাছে গেলেন। | 

দ্ুপদ আনন্দিত হয়ে দশার্ণরাজকে বলে পাঠালেন, বিশ্বাস করুন, আমার 
পুত্র পুরুষই । আপনি পরাঁক্ষা করুন, লোকে আপনাকে মিথ্যা কথাউবলেছে। 
রাজা হিরণ্যবর্মা কয়েকজন চতুরা সুন্দরী যুবতীকে পাঠালেন। “্ডীকে 
পরাঁক্ষা ক'রে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। তাদের কাছে সুংবার্দু পেয়ে দশার্ণরাজ 
আনান হয়ে নহি পনর ভবনে এলেন এ দন থেকে নাকে 
ভর্ঘ সনা ক'রে চ'লে গেলেন। 

কিছ; কাল পরে কুবের স্থূণাকর্ণের ভবনে এলেন। তান তাঁর অনুচর- 
গণকে বললেন, এই ভবন উত্তমরূপে সাঁজ্জত দেখাছ, কিন্তু মন্দবৃদ্ধি স্থুণাকর্ণ 


উদ্খোগপব ৩৬৯ 


আমার কাছে আসছে না কেন? যক্ষরা বললে, মহারাজ, দুদের শিখাণ্ডিনী নামে 
একটি কন্যা আছেন, কোনও কারণে স্থূণাকর্ণ তাঁকে নিজের পুরুষলক্ষণ "দরে তাঁর 
স্্ীলক্ষণ নিয়েছেন। তান এখন স্বী হয়ে গ্ৃহমধ্যে রয়েছেন, লজ্জায় আপনার 
কাছে আসতে পারছেন না। কুবেরের আজ্ঞায় তাঁর অনচরগণ স্থূণাকর্ণকে নিয়ে 
এল। কুবের ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, পাপবাদ্ধ, তুমি বক্ষগণের অপমান করেছ, 
অতএব স্ত্রী হয়েই থাক, আর ছুপদকন্যা পুরুষ হয়ে থাকুক। শিখণ্ডার মৃত্যুর 
পর তুমি পূর্বরূপে ফিরে পাবে। এই বলে কুবের সদলে চ'লে গেলেন। 

পর্বের প্রতিজ্ঞা অনুসারে শিখণ্ডী এসে স্থূণাকর্ণকে বললেন, আম 
[ফিরে এসোঁছ।. স্থুশাকর্ণ বহু বার বললেন, আম প্রীত হয়োছ। তার পর তান 
কুবেরের শাপের কথা জানিয়ে বললেন, রাজপ্যত্র, এখন তুমি যেখানে ইচ্ছা বিচরণ 
কর, দৈবকে আঁতিক্রম করা আমাদের সাধ্য নয়। শিখণ্ডী আনন্দিত হয়ে রাজভবনে 
ফিরে গেলেন। দ্ুপদ রাজা তাঁকে দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্াশক্ষার জন্য পাঠালেন । 
কালক্রমে ধৃম্টদ্যম্নের সঙ্গে 'শিখণ্ডীও চতুষ্পাদ ধনর্ধেদ শিক্ষা করলেন। 

অম্বার হীতহাস শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, দুর্যোধন, আম গুস্তচরদের 
জড় অন্ধ ও বাঁধর সাজিয়ে দ্ুপদের কাছে পাঠাতাম, তারাই আমাকে সকল বৃত্তান্ত 
জানিয়েছিল। খণ্ডা স্ত্রী ছিল, পরে পুরুষত্ব পেয়ে রাঁথশ্রেম্ঠ হয়েছে, কাশশী- 
রাজের জ্যেত্ঠা কন্যা অম্বাই শিখন্ডী। আমার এই প্রাতজ্ঞা সকলেই জানে যে. 
স্লীলোককে, স্মল থেকে পরুষ হয়েছে এমন লোককে, এবং স্ব্রীনামধারী ও 
স্মীরূপধারী পুরুষকে আম শরাঘাত কার না। 


২৮। হযদ্ধধাত্রা 


ভাঁমার্জন-ধ্টদানম্নাদি কর্তৃক রাক্ষিত এই বিশাল পাশ্ডববাহনী আপুরা কত 
কালে বিনষ্ট করতে পারেন? aS 

ভাম্ম বললেন, আমি প্রাতাদিন দশ সহস্র সৈন্য এব্‌ং সহস্র রথাকে বধ 
করব, তাতে এক মাসে সমস্ত বিনষ্ট হবে। দ্রোণ আম স্থাবর হয়োছ, 
শান্ত কমে গেছে, তথাপি আমিও ভীম্মের ন্যায় এক পান্ডববাহনী ধ্বংস 
করতে পারি। কৃপ বললেন, আম দুই মাসে পারি। অশ্বথামা বললেন, আম 
দশ দিনে পারি। কর্ণ বললেন, আম পাঁচ দিনে পারি। 

২৪ 


৩৭০ মহাভারত 


কর্ণের কথায় ভীষ্ম উচ্চ হাস্য ক'রে বললেন, রাধেয়, এখন পর্যন্ত তুমি 
শঙ্খধন্যর্বাণধারী বাসুদেবসহিত রথারোহশী অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে মিলত হও নি 
তাই এমন: মনে করছ। তুম যা ইচ্ছা হয় তাই বলতে পার। 

যাঁধা্ঠর তাঁর গুপ্তচরদের কাছে কৌরবগণের এই আলোচনার সংবাদ 
পেলেন। তান তাঁর ভ্রাতাদের জানালে অন বললেন, কোরবপক্ষের অস্রাশারদ 
যোদ্ধারা নিজেদের সামর্থ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন তা সত্য। কিন্তু আপাঁন মনস্তাপ 
দূর করুন, আম বাসুদেবের সহায়তায়, একাকীই িমেষমধ্যে ত্ৰিলোক সংহার কন্ধতে 
পার, কারণ িরাতর্পী পশুপাতির প্রদত্ত মহাস্ত আমার কাছে আছে। 'ঁকল্তু এই 
দিব্য অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে লোকহত্যা অনুচিত, অতএব আমরা সরল উপায়েই শু জয় 
করব, পরাক্লান্ত মহারথগণ আমা সহায় আছেন। 


প্রভাতকালে কৌরবপক্ষীয় রাজগণ স্নানের পর মাল্য ও শৃদভ্র বসন ধারণ 
করলেন, তার পর হোম ও স্বস্তিবাচন ক'রে দুর্যোধনের আদেশে পান্ডবগণের 
আঁভম্দখে যাত্রা করলেন। দ্রোণাচার্য প্রথম দলের, ভীঙ্ম দ্বিতীয় দলের, . এবং 
দূর্যোধন তৃতীয় দলের অগ্রণী হয়ে চললেন। কৌরববীরগণ সকলে কুরুক্ষেত্রের 
পশ্চিম দিকে সমবেত হলেন। হ্যাধান্ঠরের আদেশে পাণ্ডবপক্ষীয় বারগণও 
সুসজ্জিত হয়ে যাত্রা করলেন! ধৃন্টদ্যম্ন প্রথম সৈন্যদলের, ভীম সাত্যাক ও 
অজর্যন দ্বিতীয় দলের, এবং বিরাট দ্রূপদ প্রভৃতির সঙ্গে যাাঁধাষ্ঠর তৃতীয় দলের 
অগ্রবত্ণা হলেন। সহস্র সহস্র অত অযূত সৈন্য সিংহনাদ.এবং ভেরী ও শঙ্খের 
ধবনি করতে করতে পাণ্ডবদের পশ্চাতে গেল। 


০৪৯ 
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ভীন্মপর্ব 


॥ জদ্বখেন্ডাবানমাণ- ও ভূমি-পবধ্যায় ॥ 
১। য্যদ্ধের নিয়মবম্ধন 


পান্ডবগণ কুরুক্ষেত্রের পশ্চিম ভাগে সসৈন্যে পূর্বম্খ হয়ে অবস্থান 
করলেন। স্বপক্ষ যাতে চেনা যায় সেই উদ্দেশ্যে যুধাম্ঠর ও দুরোধন নিজ নিজ 
[বাবধ সৈন্যদলের বিভন্ন নাম রাখলেন এবং পাঁরিচয়সূচক আভরণ 'দিলেন। 

অনন্তর রথারূঢ় বাসুদেব ও ধনঞ্জয় তাঁদের পাণ্চজন্য ও দেবদত্ত নামক দিব্য 
শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্দোষ শুনে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যরা হৃস্ট হ’ল, বিপক্ষ সৈন্য ও 
তাদের বাহনগণ ভয়ে মলম্‌ত্র ত্যাগ করলে । ভূমি থেকে ধূলি উঠে সর্ব দিকে ব্যাপ্ত 
হ'ল, কিছুই দেখা গেল না, সূর্য যেন অস্তাঁমিত হলেন। বায়দর সঙ্গে কাঁকর উড়ে 
সৈন্যগণকে আঘাত করতে লাগল । কুরদক্ষেত্রে দই পক্ষের বিপুল সৈন্যসমাবেশের 
ফলে বোধ হ’ল যেন পৃথবীর অন্যত্র বালক বৃদ্ধ ও স্ত্রী ভিন্ন অন্য মানুষ বা অশ্ব 
রথ হস্তী অবশিষ্ট নেই। 

যুদ্ধারম্ভের পূর্বে উভয় পক্ষের সম্মাততে এইসকল নিয়ম অবধারিত 
হ'ল। _ য্দদ্ধ নিবৃত্ত হ’লে বরোধী দলের মধ্যে যথাসম্ভব পূর্ববৎ প্রীতর সম্বন্ধ 
স্থাপিত হৰে, আর ছলনা থাকবে না। এক পক্ষ বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে অপর পক্ষ 
বাক্য দ্বারাই প্রাঁতযুদ্ধ করবেন। যারা সৈন্যদল থেকে বোরয়ে আসবে তাদের হত্যা 
করা হকে না। রথার সঙ্গে রথাঁ, গজারোহীীর সঙ্গে গজারোহা, অধ্বারোহীর সঙ্গে 
অশ্বারোহী, এবং পদাতির সঙ্গে পদাঁত যুদ্ধ করবে। বিপক্ষকে আগে জানাতে 
হবে, তার পর নিজের যোগ্যতা ইচ্ছা উৎসাহ ও শান্ত অনুসারে আক্রমণ কৃরা যেতে 
পারবে, কিন্তু বিশ্বস্ত বা বিহ্বল লোককে প্রহার করা হবে না। সহ্যে 
যুদ্ধে রত, শরণাগত, যুদ্ধে বিমুখ, অস্তহীন বা বর্মহান নও মারা হবে 
না। স্তুতিপাঠক সত, ভারবাহক, অস্ম যোগানো যাদের কয এবং ভেরণ প্রভীতর 
বাদ্কারকে কখনও প্রহার করা হবে না। 


৩৭২ মহাভারত 


২। ব্যাস ও ধৃতরাজ্দ্র 


ধৃতরাম্ট্র শে কার্ত হয়ে নিজজন স্থানে পূত্রদের দুনাীতর বিষয় ভাবছিলেন 
এমন সময় প্রত্যক্ষদর্শী ত্রিকালজ্ঞ ভগবান ব্যাস তাঁর কাছে এসে বললেন, রাজা, 
তোমার পঢুত্রদেঃ এবং অন্য রাজাদের মৃত্যুকাল আসন্ন হয়েছে, তাঁরা যুদ্ধে পরস্পরকে 
বিনষ্ট করবেন: কালবশেই এমন হবে এই জেনে তুমি শোক দূর কর। পাত্র, যাঁদ 
সংগ্রাম দেখতে উচ্ছা কর তবে আম তোমাকে দিব্দ্‌স্টি দেব। 

ধৃতনাম্ট্র বললেন, ব্রহার্ধশ্রেন্ঠ, জ্ঞাতবধ দেখতে আমার রূচি নেই, কিন্তু 
আপনার ঞসাদে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ বিবরণ শুনতে ইচ্ছা কার। ব্যাস বললেন, 
গবুলূগ্মসপূত্র এই সঞ্জয় আমার বরে দিব্যচক্ষু লাভ করবেন, যুদ্ধের সমস্ত ঘটনা এ'র 
প্রত্যক্ষ হবে, ইনি সর্বজ্ঞ হয়ে তোমাকে যুদ্ধের বিবরণ বলবেন (১)! ইনি অস্ত্রে 
আহত হবেন না, শ্রমে ক্লান্ত হবেন না, জশীবত থেকেই এই যুদ্ধ হ'তে নিচ্কাতি 
পাবেন। আমিও কুরুপাণ্ডবের কীর্তিকথা প্রচারত করব। তুমি শোক কারো না, 
সমস্তই দৈবের বশে ঘটবে, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় হবে। এই ুম্ধে মহান 
লোকক্ষয় হবে, আম তার 'বাবিধ ভয়ংকর দ্র্নীমত্ত দেখতে পাচ্ছ; উদয় ও 
অস্ত কালে সূর্ধমণ্ডল কবন্ধে বৌন্টত হয়। রাত্রে বিড়াল ও শুকর যুদ। করে, তাদের 
ভয়ংকর নিনাদ্দ অন্তরীক্ষে শোনা যায়। দেবপ্রাতমা কম্পিত হয়, হা'। করে, বাঁধর 
বমন করে, দ্বেদান্ত হয়, এবং ভূপাতিত হয়। যান ন্রিলোকে সাধ হ'লে খ্যাত সেই 
অরুন্ধতী (নক্ষত্র) বাঁশচ্ঠের দিকে পিঠ ফিঁরয়েছেন। কোনও কোনও "শা চার পাঁচাট 
ক'রে কন্যা প্রসব করছে, সেই কন্যারা ভূমিষ্ঠ হয়েই নাচছে গাইহে আগ হাক্ষদ্ছব। বক্ষ 
ও চৈত্য পড়ে যাচ্ছে, আহ তর পর যজ্ঞাগ্ন থেকে দুগন্ধময় নীল লোহিত = পীত 
বর্ণের শিখা বামাবর্ত উঠছে। স্পর্শ গন্ধ ও স্বাদ বিপরীত হচ্ছে। পক্ষী. পক্কা 
পরা রব ক'রে ধবজাগ্রে বসে রাজাদের ক্ষয় সূচনা করছে। ধৃতরাম্ত্ উর 
ও স্মহ্দূবর্গকে ধর্মসংগত পথ দেখাও, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণে সমর্থ 
আত হান কার্য এবং আমার আপ্রয়, তুমি তা হ'তে দিও না। ফা গা” 
হবে তেমন রাজ্যে তোমার কি প্রয়োজন? পাশ্ডবরা তাদেস্রাজ্য লাভ করুক, 
কোৌরবরা শান্ত হ’ক। 


(১) সঞ্জয় বস্তা এবং ধৃতরাম্ট্র শ্রোতা _- এইভাবে কুরুক্ষেত্য্ুদ্ধের সমগ্র ঘটনা 
মহাভারতে বিবৃত হয়েছে। 


ভীত্মপর্ব ৩৭৩ 


ধৃতরাম্ট্র বললেন, পিতা, মানুষ স্বার্থের জন্য মোহগ্রস্ত হয়, আমও মানূষ 
মানু। আমার অধর্মে মাত নেই, কিন্তু প্দত্রগণ আমার বশবর্তী নয়। আপনি আমার 
উপর প্রসন্ন হান। ব্যাস বললেন, রাজা, সাম ও দান নীতিতে যে জয়লাভ হয় তাই 
শ্রেষ্ঠ, ভেদের দ্বারা যা হয় তা মধ্যম, এবং যুদ্ধ দ্বারা যা হয় তা অধম। সেনার 
বাহ্‌ল্য থাকলেই জয়লাভ হয় না, জয় অনিশ্চিত এবং দৈবের বশেই ঘটে। যাঁরা 
পূর্বে বিজয়ী হন৷ তাঁরাই আবার পরে পরাজিত হন। 


৩। সঞ্জয়ের জীববৃত্তান্ত ও ভুবৃত্তান্ত কথন 


ব্যাসদেব চ'লে গেলে ধৃতরাস্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, রাজারা ভূমি অধিকারের 
জন্যই যুদ্ধ করেন, অতএব ভূঁমর বহ; গুণ আছে। আম তা শ্দনতে ইচ্ছা কারি। 

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আমার যা জানা আছে তা বলাছ। জগতে দুই 
প্রকার ভূত (জীব) আছে, জঙ্গম ও স্থাবর। জঙ্গম ভূত '্িবধ__অণ্ডজ স্বেদজ ও 
জরায়নজ ; এদের মধ্যে জরায়ুজই শ্রেষ্ঠ, আবার জরায়নজর মধ্যে মানুষ ও পশ; শ্রেচ্ঠ। 
সিংহ ব্যান বরাহ মাহষ হস্ত ভল্পক ও বানর -- এই সপ্ত প্রকার বন্য জরায়ঃজ। গো! 
ছাগ মেষ মনুষ্য অশ্ব অশ্বতর ও গদর্ভ _- এই সপ্ত প্রকার গ্রাম্য জরায়ূজ। গ্রাম্য 
জাঁবদের মধ্যে মানুষ এবং বন্য জীবদের মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জীবই পরস্পরের 
উপর নির্ভর করে। উদ্যীভজ্জ সকল স্থাবর, তাদের পণ জাতি -- বৃক্ষ গুল্ম লতা 
বল্ল ও ত্বক্‌সার 'তৃণ। চতুর্দশ জণ্গম ভূত, পণ স্থাবর ভূত, এবং পণ মহাভূত -_ এই 
চতর্বংশাঁত পদার্থ গায়ত্রীর তুল্য। 'যাঁন এই গায়ত্রী যথার্থরূপে জানেন তান 
বিনষ্ট হন না। সমস্তই ভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে ভূঁমিতেই 'বনাশ পায়, ভাঁমই সর্ব 
ভূতের পরম আশ্রয়। যার ভূমি আছে সে স্থাবরজঙ্গমের আঁধকারী, এই কারণেই 
রাজারা ভূমির লোভে পরস্পরকে হত্যা করেন। 

তার পর সঞ্জয় ভূমি জল বায় আন ও আকাশ এই পণ এং তাদের 
গন্ণাবলী বিকৃত ক'রে সুদর্শন দ্বীপ বা জম্ব দ্বীপের কথা বলল্ন্$১ দ্বীপে 
ছয় বর্ষপর্বত আছে, যথা -_ হিমালয় হেমকূট নিষধ নীল ১৪ শৃঙ্গবান। এই 
সকল বর্ষপর্বত পূর্বপাশ্চমে বিস্তৃত এবং উভয় সমুদ্রে অবগাহন করে 
আছে। এদের মধ্যে মধ্যে বহু সহস্র যোজন বিস্তৃত পূণ্য জনপদসমূহ আছে, তাদের 
নাম বর্ষ । হিমালয়ের দ'ক্ষণে ভারতবর্ষ, উত্তরে কিম্পুরুষগণের বাসভূমি হৈমবতবর্ষ। 
হেমকুটের উত্তরে হারিবর্ষ। িনষধ পর্বতের উত্তরে এবং নীল পর্বতের দক্ষিণে 


৩৭৪ মহাভারত 


মাল্যবান পর্বত। মাল্যবানের পর গন্ধমাদন, এবং এই দুই গিরির মধ্যে কনকময় 
মেরু পর্বত।- মেরু পর্বতের চার পার্শ্বে চার দ্বীপ (মহাদেশ) আছে _- ভদ্রাদ্ব 
কেতুমাল জদম্বুদ্বীপ ও উত্তরকুর। নীল পর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, তার পর 
হৈরণ্যকবর্ষ, এবং তার পর এঁরাবতবর্ষ। দক্ষিণে ভারতবর্ষ এবং উত্তরে এঁরাবতবর্ষ - 
এই দুইএর মধ্যে ইলাবৃত সমেত পাঁচটি (১) বর্ষ। 

অন্যান্য বর্ষের বর্ণনা ক'রে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, ভারতবর্ষে সাতাঁট কুল- 
পর্বত আছে, যথা- মহেন্দ্র মলয় সহ্য শক্তিমান খক্ষবান বিন্ধ্য ও পাঁরপান্র। গণ্গা 
সিন্ধু সরস্বতী গোদাবরী নর্মদা শতদ্রু বিপাশা চন্দ্রভাগা ইরাবতাী বিতস্তা যমুনা 
প্রভাত অনেক নদী আছে, এই সকল নদী মাতৃতুল্য ও মহাফলপ্রদ। ভারতে বহু 
দেশ আছে, যথা--কুরুপাণ্টাল শাল্ব শূরসেন মৎস্য চোঁদ দশার্ণ পাণ্চাল কোশল মদ 
কাঁলঙ্গ কাশী বিদেহ কাশ্মীর সিন্ধু সৌবার গানম্ধার প্রভাত, দক্ষিণে দ্রাবড় কেরল 
কর্ণটিক প্রভৃতি এবং উত্তরে যবন চীন কাম্বোজ হণ পারসাক প্রভাত ম্লেচ্ছ জাতির 
দেশসমূহ। কুকুর যেমন মাংসখন্ড নিয়ে কাড়াকাঁড় করে, রাজারাও তেমনি পরস্পরের 
ভূমি হরণ করেন, কিন্তু এ পর্যন্ত কারও কামনার তৃপ্তি হয় নি। 

তার পর সঞ্জয় চতুর্যগ, শাক কুশ শাজ্মাল ও ক্র দ্বীপের বৃত্তান্ত, এবং 
রাহ? ও চন্দ্রসূর্ষের পরিমাণ বিবৃত ক'রে বললেন, মহারাজ, আমরা যেখানে আছি 
এই দেশই ভারতবর্ষ, এখান থেকেই সর্বপ্রকার পণ্যকর্ম প্রবর্তিত হয়েছে। 


॥ ভগবদগ্ীতাপর্বাধ্যায় ॥ 
৪। কুরঃপাণ্ডবের ব্যহরচনা 


পরাদন সূর্যোদয় হ’লে কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ সজ্জিত হয়ে 
জন্য প্রস্তুত হ'ল। [বিশাল কোৌরববাহনীর অগ্রভাগে ভাঁশ শেত কুটা ও. বদ’ 
ধারণ ক'রে শ্বেতা*বযদন্ত রজতময় রথে উঠলেন, বোধ হ’ল যেন চন ত হয়েছেন॥ 
কুর্পতামহ ভম্ম এবং দ্রোণাচার্ষ প্রাতাঁদন প্রাতঃকালে তিন -_ পাণ্ডুপুত্ৰ- 
দের জয় হ’ক; কিন্তু তাঁরা ধৃতরাস্ট্েরে আন.গত্য স্বীকৃর্র'করেছিলেন এই কারণেই 
কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করতে এলেন। 


(১) হৈমবত হার ইলাবৃত শ্বেত ও হৈরণ্যক। 


ভাঁম্মপর্ব ৩৭৫ 


কুরুপক্ষীয় রাজাদের আহবান ক'রে ভীম্ম বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, স্বর্গ যাত্রার 
এই মহৎ দ্বার উন্মুন্ত হয়েছে, এই পথে তোমরা ইন্দ্রলোকে ও ব্রহলোকে যেতে 
পারবে। গৃহে রোগভোগ ক'রে মরা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধর্মকর, লৌহাস্তের আঘাতে 
যান মরেন তানই সনাতন ধর্ম লাভ করেন। এই কথা শুনে রাজারা রথারোহণে 
নিজ নিজ সৈন্যসহ নির্গত হলেন, কেবল কর্ণ ও তাঁর বন্ধ্গণকে ভাঁম্ম নিবৃত্ত 
করলেন। অশ্বখামা ভূরিশ্রবা দ্রোণাচার্য দুর্যোধন শল্য কৃপাচার্য জয়দ্রথ ভগদত্ত 
প্রভৃতি সসৈন্যে অগ্রসর হলেন। ভীম্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বখামা দূর্যোধন ও বাহনীকরাজ 
ষে ব্যুহ রচনা করলেন তার অঙ্গে গজারোহণ সৈন্য, শীর্ষদেশে নৃপাঁতগণ এবং পারব 
দেশে অ*বারোহা সৈন্য স্থাঁপত হ'ল। সেই সর্ব তোমূখ ভয়ংকর ব্যুহ যেন হাসতে 
হাসতে চলতে লাগল। | 

কোঁরববাহন'' ব্যহবদ্ধ হয়েছে দেখে যুধিষ্ঠির অজ“নকে বললেন, 
বৃহস্পাঁতর উপদেশ এই যে সৈন্য যাঁদ অল্প হয়, তবে সংহত ক'রে যুদ্ধ করবে, যাঁদ 
বহ হয়, তবে ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত করবে। বহু সৈন্যের সঙ্গে যাঁদ অল্প সৈন্যের 
যুদ্ধ করতে হয়, তবে সূচীমুখ ব্যহ করবে। অর্জুন, আমাদের সৈন্য বিপক্ষের 
তুলনায় অল্প, তুমি মহার্ষ বৃহস্পতির বচন অননসারে ব্যুহ রচনা কর। অর্জন 
বললেন, মহারাজ, বজ্রপাঁণ ইন্দ্র যে ব্যুহের বিধান দিয়েছেন সেই ‘অচল’ ও “বস্ত্র 
নামক ব্যহ আম রচনা করাছ। 

কৌরবসেনা অগ্রসর হচ্ছে দেখে পাঁরপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় পাশ্ডববাহনী 
ক্ষণকাল নিশ্চল থেকে ধীরে ধারে চলতে লাগল। গদাহস্তে ভীম সেই বাহনীর 
অগ্ৰে রইলেন, ধন্টদ্যদ্ন নকুল সহদেব এবং ভ্রাতা ও পুত্রের সাঁহত বিরাট রাজা ভীমের 
পৃচ্যভাগ রক্ষা করতে লাগলেন। আভমন্য, দ্রৌপদীর পণ্ড পুত্র ও শিখণ্ডী সঙ্গে 
সঙ্গে গেলেন। সাত্যকি অজনের পৃজ্ঞরক্ষক হয়ে চললেন। চলন্ত পর্বতের ন্যায় 
বৃহৎ হস্তিদলসহ রাজা যুধিষ্ঠির সেনার মধ্যদেশে রইলেন। পাণ্সালরাজ দ্রুপদ 
বিরাটের অনুগমন করলেন। পাণ্ডব ও কৌরবগণের সমস্ত রথধৰজ তি ক'রে 
সহাকাঁপ হনুমান. অজ?নের রথের উপর আধাম্ঠত হলেন। a 
দর্যোধনের বিশাল সৈন্যদল এবং ভঁষ্মরচিত বুনি ধার বিষয় 
হয়ে বললেন, ধনঞ্জয়, [পিতাসহ ভাল ৰাৱ বা লেইন সলো অনয 
কি ক'রে যুদ্ধ করতে পারব? তিনি যে অক্ষোভ্য অভেদ্য ব্যূহ নির্মাণ করেছেন তা 
থেকে কোন্‌ উপায়ে আমরা নিস্তার পাকঃ অজ?ন বললেন, মহারাজ, সত্য আনষ্ঠ্রতা 
ধর্ম ও উদ্যম দ্বারা যে জয়লাভ হয়, বলবীর্য দ্বারা তেমন হয় না। আপনি সর্বপ্রকার 


৩৭৬ মহাভারত 


অধর্ম ও লোভ ত্যাগ ক'রে নিরহংকার হয়ে উদ্যমসহকারে যদদ্ধ করুন, যেখানে ধর্ম 
সেখানেই জয় হবে। আপনি জানবেন আমরা নিশ্চয় জয়ী হব, কারণ নারদ বলেছেন, 
যেখানে কৃষ্ণ সেখানেই জয়। 

যাধাম্ঠরের মাথার উপর গজদন্তের শলাকাযুন্ত শ্বেতবর্ণ ছত্র ধরা হ’ল, 
মহর্ষরা স্তুতি করে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। পুরোহিত ব্রহবার্ধ ও 
সিদ্ধগণ শন্ুবধের আশীর্বাদ ক'রে যথাবিধি স্বস্ত্যয়ন করলেন। যুধিষ্ঠির ব্রাহমুণ- 
গণকে বস্ম গো ফল পুষ্প ও স্বর্ণ দান ক'রে ইন্দ্রের ন্যায় যুদ্ধষান্রা করলেন। 

কৃষ্ণ অজ্জবনকে বললেন, মহাবাহু, তুমি শুচি হয়ে যুদ্ধের অভিমুখে থেকে 
শত্রুর পরাজয়ের নিমিত্ত দুর্গাস্তোত্র পাঠ কর। অর্জন স্তব করলে দুর্গা প্রীত হয়ে 
অন্তরীক্ষ থেকে বললেন, পাণ্ডুপনত্র, তুমি শীঘ্রই শন্রু জয় করবে, কারণ নারায়ণ 
তোমার সহায় এবং তুমিও নর-ধাষির অবতার! এই বলে দুর্গা অন্তাহত হলেন। 


&। ভগবদগীতা 


দূর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য, পাণ্ডুপদুত্রগণের বিপুল সেনা দেখুন, 
আপনার শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন ওদের ব্যহবদ্ধ করেছেন। ওখানে সাত্যকি বিরাট ধ্টকেতু 
চোঁকতান কাশীরাজ, প্রভীত এবং আভমন্য ও দ্রৌপদীর পঢত্রগণ সকল মহারথই 
আছেন। আমাদের পক্ষে আপাঁন ভীঙ্ম কর্ণ অশবখামা [বিকর্ণ ভূঁরশ্রবা প্রভাত যদদ্ধ- 
বিশারদ বহু বীর রয়েছেন, আপনারা সকলেই আমাদের জন্য জীবনত্যাগে প্রস্তুত। 
এখন আপনারা সর্বপ্রকারে ভীম্মকে রক্ষা 'করূন। 

এমন সময় কুরদবৃদ্ধ পিতামহ ভীম্ম সিংহনাদ ক'রে শত্খ বাজালেন। তখন 
ভেরী পণব আনক প্রভৃতি রণবাদ্য সহসা তুমূল শব্দে বেজে উঠল। হৃষীঁকেশ কৃষ্ণ 
তাঁর পাণ্চজন্য শঙ্খ এবং ধনঞ্জয় দেবদত্ত নামক শঙ্খ বাজালেন। যাধাষ্ঠর প্রভৃতিও 
নিজ নিজ শঙ্খ বাজালেন। সেই নির্ঘোষ আকাশ ও পৃথিবী অন, কারে 
দূর্যোধনাঁদর হৃদয় যেন বিদীর্ণ ক'রে দিলে। শস্তসম্পাত জেনে অঙ্গন 
তাঁর সারথি কৃষ্ণকে বললেন, অচ্যুত, দই সেনার মধ্যে আম্র রথ ও , কাদের সথ্গে 
যুদ্ধ করতে হবে আম দেখব। 

কৃষ্ণ কুরুপাণ্ডব সেনার মধ্যে রথ নিয়ে গেলেন। দুই পক্ষেই পিতা ও 
[পিতামহ স্থানীয় গদুরদজন, আচার্য মাতুল শ্বশুর ভ্রাতা পত্র ও স্হৃদ্গণ রয়েছেন 
দেখে অর্জুন বললেন, কৃষ্ণ, এই যদ্ধাথন” স্বজনবর্গকে দেখে আমার সর্বাঙ্গ অবসন্ন 
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হচ্ছে, মুখ শদখচ্ছে, শরীর কাঁপছে, রোমহর্ষ হচ্ছে, হাত থেকে গান্ডীব পড়ে যাচ্ছে। 
আঁম বিজয় চাই না, যাঁদের জন্য লোকে রাজ্য ও সুখ কামনা করে তাঁরাই যুদ্ধে প্রাণ 
ধিবসর্জন দিতে এসেছেন। স্বজন বধ ক'রে আমাদের কোন্‌ সুখ হবে? হায়, 
আমরা রাজ্যের লোভে মহাপাপ করতে উদ্যত হয়েছি। যাঁদ ধৃতরাম্ট্রের পূত্রথণ 
আমাকে 'নরস্ত্র অবস্থায় বধ করে তাও আমার পক্ষে শ্রেয় হবে। এই ব'লে অর্জন 
ধনূর্বাণ ত্যাগ ক'রে রথের মধ্যে বসে পড়লেন। 
বিষাদপ্রস্ত অর্জুনকে কৃষ্ণ বললেন, এই সংকটকালে তুমি মোহগ্রস্ত হ'লে . 
কেন? ক্লীব হয়ো না, ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ কর। অর্জন বললেন, মধুসুদন, 
পুজনীয় ভীম্ম ও দ্রোণকে আমি কি ক'রে শরাঘাত করব? মহানুভাব গদরুজনকে 
হত্যা করা অপেক্ষা ভিক্ষান্ন ভোজন করাও শ্রেয়। আম বিহৰল হয়েছি, ধর্মীধর্ম 
ব্দঝতে পারছি না, আমাকে উপদেশ দাও, আমি তোমার শরণাপন্ন । 
কৃষ্ণ বললেন, যারা অশোচ্য তাদের জন্য তুমি শোক করছ আবার প্রজ্ঞাবাক্যও 
বলছ। মৃত বা জীবিত কারও জন্য পণ্ডিতগণ শোক করেন না।-__ 
দৌহনোহাস্মন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধাঁরস্তত্র ন মৃহ্যাতি॥ 
আবনাশ তু তদ্‌ বিদ্ধি যেন সর্বামদং ততম্‌। 
বনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ করুমহাত॥ 
ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচি- 
মায়ং ভূত্বা ভাবতা বা ন ভুয়ঃ। 
অলো নিতাঃ শা*বতোহয়ং প্দরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে! 
বাসাংস জীর্ণান যথা বিহায় 
নবানি গৃহযাতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা- (৪১ 
ননযানি সংযাতি নবানি দেহী॥ 2০০ 
--দেহধারী আত্মার যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন রাহ সৈইরংপ দেহান্তর- 
প্রাপ্তি ঘটে; ধাঁর ব্যান্ত তাতে মোহগ্রস্ভ, হন না। যাঁর দারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত 
তাঁকে আবনাশী জেনো; কেউ এই অব্যয়ের বিনাশ করতে পারে না। ইনি কদাচ 
জন্মেন না বা মরেন না, অথবা একবার জন্মগ্রহণ ক'রে আবার জন্মাবেন না-_ এও 
নয়; ইনি জল্মহীন নিভ্য অক্ষয় অনাদি, শরীর হত হ'লে এই আত্মা হত হন না। 
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মানুষ যেমন জীর্ণ বল্ল ত্যাগ ক'রে অন্য নূতন বন্ধ গ্রহণ করে, সেইরূপ দেহা 
(আত্মা) জীর্ণ শরার ত্যাগ ক'রে অন্য নব শরীর পান।-__ 

জাতস্য চ ধ্রুবো মৃত্যুপ্র্বং জন্ম মৃতস্য চ। 

তস্মাদপারহা*যহর্থে ন ত্বং শোচিতুমহ্যাঁস ॥ 

অব্যস্তাদীন ভূতানি ব্যস্তমধ্যাঁন ভারত। 

অব্যন্তানধনান্যৈব তত্র কা পাঁরদেবনা ॥ 

স্বধ্মমাঁপ চাবেক্ষ্য ন বিকাম্পতুমহাঁস। 

ধর্মঘাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেঃয়োন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ৷ 

যদচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদবারমপাবৃতম্‌। 

সুখনঃ ক্ষান্রয়াঃ পার্থ লভন্তে য্দ্ধমীদৃশমৃ॥ 

অথ চেং ত্বামমং ধর্মযং সংগ্রামং ন করিষ্যাস। 

ততঃ স্বধর্মং কীতিণ হিত্বা পাপমবাপজ্যাঁস॥ 

হতো বা প্রাপস্যাঁস স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহাম্‌। 

তস্মাদ্বীত্তষ্ঠ কোন্তেয় যুদ্ধায় কৃতানশ্চয়ঃ॥ 

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভো জয়াজয়ো। 

ততো যুদ্ধায় যজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপস্যাঁস ৷ 
-যে জন্মেছে তার মৃত্যু নিশ্চয় হবে এবং মৃতব্যান্ত নিশ্চয় পদনর্বার জন্মাবে; 
অতএব এই অপাঁরহার্য বিষয়ে তুমি শোক করতে পার না। হে ভারত, জীবসকল 
আদিতে (জন্মের পূর্বে) অব্যন্ত, মধ্যে জেৌবিতকালে) ব্যক্ত, নিধনে (মরণের পর) 
অব্যন্ত; তবে কিসের খেদ? আর, তোমার স্বধর্ম বিচার ক'রেও তুমি বিকাম্পত 
হ'তে পার না, কারণ ধর্মযুদ্ধের চেয়ে ক্ষান্রয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কিছু নেই। উল্মুন্ত 
চ্বর্গদ্বার আপনা থেকেই উপস্থিত হয়েছে, সুখ! ক্ষন্রিয়রাই এমন যদদ্ধ লাভ করেন। 
যাঁদ তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর তবে স্বধর্ম ও কীর্ত হারিয়ে পাপগ্রস্ত হবে। যাঁদ 
হত হও তবে স্বর্গ পাবে, যাঁদ জয়ী হও তবে পাথবার রাজ্য ভোগ করকে১অতএব 
হে কৌন্তেয়, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়ে গাব্রোথান কর। সঃখদখ কতঅলাভ. জয়- 
পরাজয় সমান জ্ঞান ক'রে যুদ্ধে নিযুক্ত হও, এরূপ করলে তু?্য$স্রাপপ্রস্ত হবে না। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, এখন আম সারে ধর্মতত্ব বলাছি 

শোন, এই ধর্মের স্বল্পও মহাভয় হ'তে ত্রাণ করে। ত্ৰিগুণাত্মক পার্থিব 
বিষয়ের বর্ণনায় পূর্ণ, তুমি 'ন্রিগণ অতিক্রম ক'রে রাগদ্বেবাদির অতীত, সঞ্চয় ও 
রক্ষণে নিস্পৃহ এবং আত্মনির্ভরশীল হও ।-_ 
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কর্মণ্যেবাধকারস্তে মা ফলেষ্; কদাচন। 

মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহসত্বকর্মীণ ৷. 

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যন্তৰা ধনঞ্জয়। 

সদ্ধ্যাসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 
-কমেই তোমার আঁধকার, কর্মের ফলে কদাচ নয়; কর্মের ফল কামনা করো না, 
নিচ্কর্মীও হয়ো না। ধনঞ্জয়, যোগস্থ হয়ে আসন্ত ত্যাগ ক'রে সিদ্ধ-আঁসাদ্ধতে 
সমান হয়ে কর্ম কর; সমত্বকেই যোগ বলা হয় 

যদ্‌ যদাচরাতি শ্রেষ্টস্তত্তদেবেতরো জনঃ। 

স যং প্রমাণং কুরূতে লোকস্তদন্বর্ততে ॥ 

ন মৈ পার্থাস্তি কর্তব্যং ভ্রিফ লোকেষু কিণন। 

নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মীণ॥ 

শ্ৰেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনঃষ্ঠিতাৎ। 

স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ৷ 
শ্রেষ্ঠ পুরুষ যে যে আচরণ করেন ইতর (সাধারণ) জনও সেইরূপ করে; তান যা 
প্রমাণ বা পালনীয় গণ্য বরন লোকে তারই অনুবতা হয়। পার্থ ন্লিলোকে আমার 
কিছুই কর্তব্য নেই, অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্যও নেই, তথাপি আমি কর্মে নিষুস্ত আছি। 
স্বধর্ম যাঁদ গুণহশীনও হয় তথাঁপ তা উত্তমরূপে অন্ষ্ঠত পরধর্মের চেয়ে শ্রেয়; 
স্বধর্মে নধনও ভাল, কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ ৷ 

অজোহাঁপ সনম্নব্যয়াত্মা ভূতানামী*বরোহপি সন.। 

প্রকীতিং স্বামাধষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ৷ 

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানর্ভবাঁত ভারত! 

অভ্যুতথানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌॥ 

পারন্রাণায় সাধ্‌নাং বিনাশায় চ দুকচ্কৃতাম,। 

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবাম যুগে যুগে (৪১ 
- জন্মহান আঁবকারী এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও আমি কবায প্রকৃতিতি অধিষ্ঠান 
ক'রে আপনার মায়াবলে জন্মগ্রহণ কার। হে ভারত, যখ ধর্মের গ্লানি ও 
অধর্মের অভ্যুথান হয় তখন. আমি নিজেকে সৃষ্টি সাধৃগণের পাঁরন্রাণ, 
দুত্কৃতগণের বিনাশ এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ 
হই। 

কৃষ্ণ পরমার্থীবষয়ক বহু উপদেশ দিলেন এবং অর্জনের অনুরোধে নিজের: 
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“বশ্বরূপ প্রকাশ করলেন। বিস্ময়ে আভভূত ও রোমাণ্চিত হয়ে অর্জন 
'কৃতাঞ্জালপদ্টে .বললেন, 

পশ্যাম দেবাংস্তব দেব দেহে 

সর্বাংস্তথা ভূৃতাবশেষসংঘান্‌। 

ব্লহন়াণমীশং কমলাসনস্থ- 

মৃষীং্চ সর্বানুরগাংশ্চ দব্যান্‌॥ 

অনেকবাহ7দরবন্ত:নেত্রং 

পশ্যাম ত্বাং সর্ব তোহনন্তরূপমূ। 

নান্তং ন মধ্যং ন পৃনস্তবাদং 

পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥ 


হে দেব, তোমার দেহে সর্ব দেবগণ, বিভন্ন প্রাঁণসংঘ, কমলাসনস্থ প্রভু ব্রহয়া, 
'সর্ব খাঁষগণ এবং দিব্য উরগগণ দেখাঁছ। হে 'বিশ্বেশ্বর বশ্বরূপ, অনেক-বাহ:- 
-উদর-মুখ-নেত্র-শালী অনন্তরূপ তোমাকে সর্বত্র দেখাছ, কিন্তু তোমার অন্ত মধ্য 
‘বা আদি দেখতে পাচ্ছি না। = 

দংস্ট্রাকরালান চ তে মুখানি 

দৃস্টেবব কালানলসাল্নভানি। 

{দশো ন জানে ন লভে চ শর্ম 

প্রসীদ দেবেশ জগল্লিবাস! 

অমন চ ত্বাং ধৃতরাল্্রস্য পুত্রাঃ 

সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ। 

ভীজ্মো দ্রোণঃ সৃতপূত্রস্তথাসৌ 

সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমৃখ্যেঃ ॥ 

বন্তাঁণ তে ত্বরমাণা 1বশাল্ত CS 

দংস্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি। (৬৫৯ 

কেচিদ্‌ বিলগ্না দশনান্তরেষণ হি 

সংদশ্যতে চৃর্ণতৈরুত্তমাজ্গেঃ॥ >” 


- দংস্ট্রাকরাল কালানলসান্নভ তোমার মুখসকল দেখে দিক জানতে পারাছ না, সুখও 
"পাচ্ছ না; হে দেবেশ জগানবাস, প্রসন্ন হও। ওই ধৃতরাম্ট্রপূত্রগণ, রাজাদের সঙ্গে 
'ভীঙ্ম দ্রোণ ও সূতপন্্র, এবং তাঁদের সঙ্গে আমাদের মুখ্য যোদ্ধারাও তোমার 
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অঁভম্‌ুখে ত্বরান্বিত হয়ে তোমার দংষ্ট্রাকরাল ভয়ানক মুখসমূহে প্রবেশ করছে; কেউ 
বা চার্ণত্মস্তকে তোমার দশনের অন্তরালে বিলগ্ন হয়ে দৃষ্ট হচ্ছে। _ 

যথা প্রদীঞ্তং জৰলনং পতঙ্গা . 

বিশন্তি নাশায় সমন্ধবেগাঃ। 

স্তবাঁপ বন্তযাঁণ সমন্ধবেগাঃ॥ 

লোলহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা- 

ল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈজর্বলদৃভিঃ। 


দ হি প্রজানামি তব প্রবত্তিম্‌॥ 

_পতঞ্গগণ যেমন নাশের জন্য সমদ্ধবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ করে সেইরূপ, 
সর্বলোকও নাশের জন্য সমৃদ্ধবেগে তোমার মুখসমূহে প্রবেশ করছে। তুমি জব্লন্ত' 
বদনে সর্বাদক থেকে সমগ্র লোক গ্রাস করতে করতে লেহন করছ; 'বিষ্দ, তোমার উগ্র 
প্রভা সমস্ত জগৎ তেজে পারত ক'রে সন্তপ্ত করছে। বল, কে তুমি উগ্ররূপ ? 
তোমাকে নমস্কার; হে দেহবশ, প্রসন্ন হও, আঁদস্বরূপ তোমাকে জানতে ইচ্ছা করি; 
তোমার প্রবৃত্তি বুঝতে পারছি না। 

তখন ভগবান বললেন, আমি লোকক্ষয়কারী কাল। এখানে যে যোদ্ধারা 
সমবেত হয়েছে, তুমি না মারলেও তারা মরবে। আম পূর্বেই তাদের মেরোছ; 
সব্যসাচী, তুমি নিমিত্তমান্ৰ হও। ওঠ, যশোলাভ কর, শত; জয় ক'রে সমদ্ধ রাজ্য 
ভোগ কর। ৪১ 
অর্জন বললেন, হে সর্ব, তোমাকে সহস্রবার সববাদকে-নীসকার কাঁর। 
তোমার মহিমা না জেনে প্রমাদবশে বা প্রণয়বশে তোমাকে ও সখা ব'লে 
সম্বোধন করেছি, বিহার ভোজন ও শয়ন কালে উপহাস করোছ, সে সমস্ত ক্ষমা 
কর। তোমার অদজ্টপূর্ব রূপ দেখে আমি রোমাণ্টিত হয়োছ, ভয়ে আমার মন 
প্রব্যথত হয়েছে, তুমি প্রসন্ন হও, পূর্বরূপ ধারণ কর। 

কৃষ্ণ তাঁর স্ল্ভাবক রূপ গ্রহণ করলেন এবং আরও বহু উপদেশ 'দয়ে 
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পাঁরশেষে বললেন, অর্জন, যাঁদ অহংকারবশে মনে কর যে যুদ্ধ করব না, তবে সে 
সংকল্প মিথ্যা হবে, তোমার প্রকতিই তোমাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবে। আম করাছ-- 
এই ভাব যাঁর নেই তাঁর বুদ্ধি কর্মে আসন্ত হয় না, তান সর্বলোক হত্যা ক'রেও 
হত্যা করেন না। ঈশ্বর হৃদয়ে অধিষ্ঠান ক'রে সর্বভূতকে যল্দারুটের ন্যায় চালিত 
করেন, তুমি সর্বভাবে তাঁর শরণ নাও ।-_ 

মন্মনা ভব মদ্‌ভন্তো মদৃযাজী মাং নমস্কুরু। 

মামেবৈষ্যাস সত্যং তে প্রাতজানে 'প্রয়োহাস মে॥ 

সর্বধর্মান্‌ পারত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ। 

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষায়ষ্যাঁম মা শুচ ॥ 
-আমাতে চিত্ত অর্পণ কর, আমার ভন্ত ও উপাসক হও, আমাকে নমস্কার কর; তুমি 
আমার প্রিয়, তোমার কাছে সত্য প্রাতজ্ঞা করছি -_ তুমি আমাকেই পাবে। সর্ব ধর্ম 
ত্যাগ ক'রে একমাত্র আমাকে শরণ ক'রে চল, আমি তোমাকে সর্ব পাপ থেকে মূ্ত 
করব, শোক ক'রো না। . 

অর্জুন বললেন, অচ্যুত, আমার মোহ বিনষ্ট হয়েছে, তোমার প্রসাদে আমি 

খর্মজ্ঞান লাভ করেছি, আমার সন্দেহ দূর হয়েছে, তোমার আদেশ আমি পালন করব। 


|| ভীম্মবধপর্বাধ্যায় ॥ 
৬। য্যাঁধান্ঠরের শিষ্টাচার _ কর্ণ _ যযৎস 


যাঁধান্ঠর দেখলেন, সাগরতুল্য দুই সেনা যুদ্ধের জন্য সমনদ্যত ও চঞ্চল 
হয়েছে। তান তাঁর বর্ম খুলে ফেলে অস্ত ত্যাগ ক'রে সত্বর রথ থেকে নামলেন এবং 
শত্ুসেনার ভিতর দিয়ে পদব্জে কৃতাঞ্জালপুটে ভীঙ্মের আভমহখে চললেন। তাঁকে 
এইরূপে. যেতে দেখে তাঁর ভ্রাতারা, কৃষ্ণ, এবং প্রধান প্রধান রাজারা উৎকর্ঠঠত হয়ে 
তীর অনুসরণ করলেন। ভাঁমাজদুনাঁদ জিজ্ঞাসা করলেন, রাজ, 
আঁভপ্রায় কিঃ আমাদের ত্যাগ ক'রে নিরস্ত্র হয়ে এ শরনৈনার অভিমুখে 
কেন যাচ্ছেন? হয্যাধান্ঠর উত্তর দিলেন না, যেতে লা কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 
আমি এপ্র আভপ্রায় বুঝোছ, ইনি ভীঁজ্মদ্রোণাদি গুরু সম্মান দেখিয়ে তার পর 
শত্রুদের সঙ্গে যদদ্ধ করবেন। শাস্ত্রে আছে, গুরুজনকে সম্মানিত ক'রে যুদ্ধ করলে 
নিশ্চয় জয়লাভ হয়, আমিও তাই মনে কাঁর। 


'ভীম্মপর্ব ৩৮৩ 


য্যাধান্ঠরকে আসতে দেখে দুর্যোধনের সৈন্যরা বলাবলি করতে লাগল, এই 
কুলাঙ্গার ভয় পেয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে ভীব্মের শরণ নিতে আসছে; ভীমাজনুনাঁদ 
থাকতে যুধিষ্ঠির যুদ্ধে ভীত হ'ল কেন? প্রখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশে নিশ্চয় এর জন্ম 
হয় ন। সৈন্যরা এই ঝলে আনান্দতমনে তাদের উত্তরীয় নাড়তে লাগল। 

ভীম্মের কাছে এসে দুই হাতে তাঁর পা ধরে য্যাধাম্ঠর বললেন, দর্ধর্ধ 
শ্পতামহ, আপনাকে আমন্ণ করছি, আপনার সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব, আপনি 
অনুমাঁত দিন, আশীর্বাদ করুন। ভীম্ম বললেন, মহারাজ, যাঁদ এই ভাবে আমার 
কাছে না আসতে তবে তোমাকে আমি পরাজয়ের জন্য আভশাপ দিতাম। পাণ্ডুপত্র, 
আমি প্রীত হয়েছি, তুমি যুদ্ধ কর, জয়ী হও, তোমার আর যা অভঁম্ট তাও লাভ 
কর। মানুষ অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কারও দাস নয়, এ সত্য। কৌরবগণ অর্থ 
য়ে আমাকে বেধে রেখেছে, তাই ক্লাবের ন্যায় তোমাকে বলাছ-_-আমি পাণ্ডবপক্ষে 
যোগ দিয়ে যুদ্ধ করতে পার না; এ ভিন্ন আমার কাছে তুমি আর ক চাও বল। 
যুধিষ্ঠির বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, আমার তের জন্য আপান মল্্রণা দিন এবং কৌরবদের 
জন্য যুদ্ধ করুন, এই আমার প্রার্থনা। ভীম্ম বললেন, আমি তোমার শব্দের পক্ষে 
যুদ্ধ করব, তুমি আমার কাছে ক সাহায্য চাও? ফ্যাধান্ঠর বললেন, পিতামহ, 
আপাঁন অপরাজেয়, যাঁদ আমাদের শুভকামনা করেন তবে বলুন আপনাকে কোন্‌ 
উপায়ে জয় করব? ভীম্ম বললেন, কোন্তেয়, আমাকে যুদ্ধে জয় করতে পারে 
এমন পুরুষ দোখ না, এখন আমার মৃত্যুকালও উপস্থিত হয় নি; তুমি আবার 
আমার কাছে এসো । 

ভীম্মের কাছে বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন এবং প্রণাম 
"ও প্রদক্ষিণ ক'রে বললেন, ভগবান, আপনাকে আমন্ত্রণ করাছ, আমি নিহ্পাপ হয়ে যুদ্ধ 
করব, কোন্‌ উপায়ে সকল শর জয় করতে পারব তা বলদুন। ভীম্মের ন্যায় দ্রোণাচার্যও 
বললেন, যুদ্ধের পূর্বে যদি আমার কাছে না আসতে তবে আমি আভশাপ্‌ দিতাম। 
মানুষ অর্থের দাস, অর্থ কারও দাস নয়। কৌরবগ্ণণ অর্থ দিয়ে বেধে 
রেখেছে, সেজন্য ক্লীবের ন্যায় তোমাকে বলছি-_-আমি কোঁরবদের জন্যই যুদ্ধ করব, 
{কল্তু তোমার 'িজয়কামনায় আশাবাদ করাঁছ। যেখানে কৃষ্ণ যেখানে 
কৃষ্ণ সেখানেই জয়। তুমি যাও, যুদ্ধ কর। আর জিজ্ঞাস্য থাকে তো 
বল। য্যাধণ্ঠর বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি অপরাজেয়, যুদ্ধে ক ক'রে আপনাকে 
জয় করব? দ্রোণ বললেন, বস, আমি যখন রথারুঢ় হয়ে শরবর্ষণ কার তখন 
আমাকে বধ করতে পারে এমন লোক দেখি না। আম যাঁদ অস্ত্র ত্যাগ ক'রে 


৩৮৪ মহাভারত 


f 


অচেতনপ্রায় হয়ে মরণের প্রতীক্ষা কার তবেই আমাকে বধ করা যেতে পারে) যাঁদ 
কোনও বিশ্বস্ত পুরুষ আমাকে অত্যন্ত আপ্রয় সংবাদ দেয় তবে আমি য্বদ্ধকালে 
অস্ধ ত্যাগ কার--তোমাকে এই কথা সত্য বলাছ। 

তার পর যাঁধান্ঠর কৃপাচার্যের কাছে গেলেন। তাঁনও ভীম্ম-দ্রোণের ন্যায় 
নিজের পরাধীনতা জানিয়ে বললেন, মহারাজ, আম অবধ্য, তথাঁপ তুমি যুদ্ধ কর, 
জয়ী হও। তোমার আগমনে আম প্রীত হয়োছ; সত্য বলাছ, আম প্রত্যহ নিদ্রা 
থেকে উঠে তোমার জয়কামনা করব। 

তার পর হাাধাষ্ঠর শল্যের কাছে গিয়ে তাঁকে আঁভবাদন ও প্রদাক্ষিণ 
করলেন। শল্যও বললেন, তোমার সম্মান প্রদর্শনে আমি প্রীত হয়োছ, তুমি না 
এলে আমি শাপ দিতাম। আমি কৌরবগণের বশীভূত, তোমার ক সাহায্য করব 
বল। হাধাম্ঠর বললেন, আপান পূর্বে (১) বর দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালে, 
তোমার কামনা পূর্ণ হবে, তুমি যাও, যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয় জুয়া হবে। 
কৌরবগণের মহাসৈন্য থেকে নির্গত হয়ে যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে 
'করে গেলেন। তখন কৃষ্ণ কর্ণের কাছে গিয়ে বললেন, শুনোছ তুম ভীঙ্মের প্রাত 
শ্দ্বেষের জন্য এখন য্দ্ধ করবে না; যত দিন ভঁম্ম না মরেন তত দিন তুমি 
আমাদের পক্ষে থাক। ভাঁম্মের মৃত্যুর পর যাঁদ দূর্যোধনকে সাহায্য করা উচিত মনে 
কর তবে পুনর্বার কোরবপক্ষে যেয়ো। কর্ণ বললেন, কেশব, আমি দুর্ষোধনের 
অপ্রিয় কার্য করব না; জেনে রাখ, আমি তাঁর [হতৈষাঁ, তাঁর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত 
হয়োছ। 

কৃষ্ণ পাণ্ডবদের কাছে ফিরে গেলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠর কুরুসৈন্যের 
- উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে বললেন, যান আমাদের সাহায্য করতে চান তাঁকে আম বরণ ক'রে 
নেব। এই কথা শুনে যষুৎসয বললেন, যাঁদ আমাকে নেন তবে আমি ধার্ত'রাষ্ট্রদের 
সঙ্গে যুদ্ধ করব। যাঁধান্ঠর বললেন, যুষৎস, এস এস, আমরা স্কুলে মিলে 
তোমার নির্বোধ ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, বাসুদেব ও আমরা এক্ষৌগে তোমাকে 
বরণ করছি। দেখাছ তুমিই ধৃতরাষ্ট্রের পণ্ড ও বংশ রক্ষা ক্রি 

ভ্রাতাদের ত্যাগ ক'রে যুয্ুৎসু দ্বন্দভি বা স্ব প্রবেশ 
করলেন। হ্াধান্ঠরাঁদ পুনর্বার বর্ম ধারণ ক'রে রথে , রণবাদ্য বেজে উঠল, 


(১) উদৃযোগপর্ব ৩-পাঁরচ্ছেদ দ্ুষ্টব্য।. 


ভশম্মপর্ব ৩৮৫ 


বীরগণ সিংহনাদ করলেন। পাণ্ডবগণ মান্যজনকে সম্মানিত করেছেন দেখে আর্য 
ও ম্লেচ্ছ সকলেই গদ্‌গদ কণ্ঠে প্রশংসা করতে লাগলেন। 


৭। কুররক্ষেত্রযদ্ধারম্ভ -- বিরাটপত্র উত্তর ও শ্বেতের মৃত্যু 
(প্রথম দিনের যুদ্ধ) 


ভীম্মকে অগ্রবর্তী ক'রে কৌরবসেনা এবং ভাঁমকে অগ্রবতরঁ ক'রে পাণ্ডব- 
সেনা পরস্পরের প্রীত ধাবিত হ'ল। সংহনাদ, কোলাহল, ভেরী মৃদগ্গ প্রত্তীতর 
বাদ্য এবং অশ্ব ও হস্তীর রবে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'্ল। মহাবাহু ভীমসেন বৃষভের 
ন্যায় গন করতে লাগলেন, তাতে অন্য সমস্ত নিনাদ আঁভভূত হয়ে গেল। 

দূর্যোধন দুঃশাসন প্রভৃতি দ্বাদশ ভ্রাতা ও ভূরিশ্রবা ভীষ্মকে বেষ্টন ক'রে 
রইলেন। দ্রৌপদীর পণ্ণপূত্র, আঁভমন্য, নকুল, সহদেব ও ধৃজ্টদ্যম্ন বাণ বর্ষণ 
করতে করতে দুর্যোধনাদির অভিমুখে এলেন। তখন দ.ই পক্ষের রাজারা পরস্পরকে 
আক্রমণ করলেন। স্বয়ং ভীম্ম যমদণ্ডতুল্য কার্মাক নিয়ে গাণ্ডীবধারী অর্জনের 
সঙ্গে যাদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যাক ও কৃতবর্মা, আভমন্য ও কোশলরাজ : 
বৃহদ্‌বল, ভীমসেন ও দূর্যোধন, নকুল ও দ:ঃশাসন, সহদেব ও দুর্যোধনভ্রাতা 
দুমুখ, যাধন্ঠির 'ও মদ্ররাজ শল্য, ধৃজ্টদ্যুম্ন ও দ্রোণ, বিরাটপদত্র শঙ্খ ও ভূিশ্রবা, 
ধৃঙ্টকেতু ও বাহনীক, ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ রাক্ষস, শিখণ্ডী ও অশ্বন্থামা, বিরাট ও 
ভগদত্ত, কেকয়রাজ বৃহৎক্ষত্র ও কৃপাচার্য, দ্রূপদ ও 'সিন্ধরাজ জয়দ্রথ, ভীমের পত্র 
সৃতসোম ও দুর্যোধনন্রাতা 'বকর্ণ, চোঁকতান ও সূশর্মা, যাঁধান্ঠিরপন্র প্রার্তাবন্ধ্য 
ও শকুন, অজর্নন-সহদেব-পূত্র শ্রুতকর্মা-শ্রযাতসেন ও কাম্বোজরাজ সদক্ষিণ, 
অজ্যনপূত্র ইরাবান (১) ও কালজ্গরাজ শ্রতায়ন, কুন্তিভোজ ও বিন্দ-অন্দাবন্দ, 
বিরাটপনর উত্তর ও দ্যোধনভ্রাতা বাঁরবাহু, চোঁদরাজ ধূষ্টকেতু ও শকুনিগৃ, উলক 


-এ*দের পরস্পরের মধ্যে তুমুল দ্বন্দযুদ্ধ হ'তে লাগল। ক্ষ: রই শৃঙ্খলা 
নষ্ট হ'ল, সকলে উন্মত্ডের ন্যায় যুদ্ধ করতে লাগলেন। পুত্র ভ্রাতা মাতুল 
ভাঁগনেয় সখা পরস্পরকে চিনতে পারলেন না, পাণ্ডব' ন্যায় কৌরব- 


গণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। 
' আঁভমনঢুর শরাঘাতে ভীম্মের স্বর্ণভূষিত রথধবজ ছন্ন ও ভূপাঁতত হ'ল 


| (১) ১৪-পারচ্ছেদের পাদটীকা দুষ্টব্য। . 
২৫ 
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আঁভমন্যুকে রক্ষা করতে এলেন। বরাটপদুত্র উত্তর একাঁট বৃহৎ হস্তাঁতে চ'ড়ে 
শল্যকে আক্রমণ করলেন, সেই হস্তীর পদাঘাতে শল্যের রথের চার অশ্ব বিনষ্ট হ'ল। 
শল্য ভুজঙ্গসদৃশ শান্ত-অস্ত নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে উত্তর প্রাণশুন্য হয়ে 
প'ড়ে গেলেন। উত্তরকে নিহত দেখে বিরাটের অপর পত্র ও সেনাপাঁত শ্বেত 
শল্যকে আক্রমণ করলেন। শল্য কৃতবর্মার রথে উঠলেন, শল্যপূত্র রুঝ্মরথ এবং 
বৃহদ্‌বল প্রভাত অপর ছ জন বার শল্যকে বেষ্টন ক'রে রইলেন। শ্বেতের শরাঘাতে 
শত শত যোদ্ধা নিহত হচ্ছে দেখে ভীম্ম সত্বর এলেন এবং ভল্লের আঘাতে খ্বেতের 
অশ্ব ও সারাঁথ বধ করলেন। রথ থেকে লাঁফয়ে নেমে শ্বেত ভীম্মের প্রাত শান্ত- 
অস্র নিক্ষেপ করলেন। ভীঙ্মের শরাদ্াতে শান্ত ছন্ন হ'লে শ্বেত গদার প্রহারে 
ভীম্মের রথ অশ্ব ও সারাঁথ বিনষ্ট করলেন। তখন ভীষ্ম এক মন্ব্রাসদ্ধ বাণ মোচন 
করলেন, জবলন্ত অশনির ন্যায় সেই বাণ শ্বেতের বর্ম ও হৃদয় ভেদ ক'রে ভূমিতে 
প্রাবম্ট হ'ল। নরশার্দূল শ্বেতের মৃত্যুতে পান্ডবপক্ষীয় ক্ষত্িয়গণ শোকমগ্ন হলেন, 
ঘোর বাদ্যধ্ানর সহিত দুঃশাসন নেচে বেড়াতে লাগলেন। 

তার পর সূর্যাস্ত হ'ল। পাণ্ডবগণ সৈন্যদের নিবৃত্ত করলেন, দুই পক্ষের 
_অবহার (ষ্দ্ধাবরাম) ঘোষিত হ'ল। 


৬ ভশমাজনের কৌরবসেনা দলন 
€ দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ) 


প্রথম দিনের যুদ্ধের পর য্যাধান্ঠর শোকার্ত হয়ে .কৃষ্ণকে বললেন, গ্রীম্ম- 
কালে অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে সেইরূপ ভীম্ম আমাদের সৈন্য ধংস করছেন। 
যম ইন্দ্র বরুণ ও কুবেরকেও জয় করা যায়, 00৬2 
কেশব, আম ব্দদ্ধির দোষে ভীত্মরূপ অগাধ জলে মগ্ন হয়োছ।. তম বরং বনে 
২5০ 
না। মাধব, কিসে আমার মঙ্গল হবে বল। নিল অয ৰ হত 
উদাসীন হয়ে আছেন, একমাত্র ভাষই ক্ষত্রধর্ম স্মরণ যথাশান্ত যুদ্ধ করছেন, 
প্রদাঘাতে শনুর সৈন্য রথ অশ্ব ও হস্তী বিনষ্ট করছেন। ০ 
শত শত বংসরেও ভীম শত্দসেনা ক্ষয় করতেপ্পারবেন না। 
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কৃষ্ণ বললেন, ভরতশ্রেম্ঠ, আপনার শোক করা উচিত নয়; আমি, মহারথ 
সাত্যাক, বিরাট ও দ্ুপদ সকলেই আপনার 'প্রিয়কারী। এই রাজারা এবং এদের 
সৈন্যদল আপনার অনুরত্ত। এও শুনেছি যে শিখণ্ডী ভীম্মের মৃত্যুর কারণ হবেন। 
কৃষ্ণের এই কথা শদনে য্যাঁধান্ঠির ধৃষ্টদ্যুন্নকে বললেন, তুমি বাসনদেবতুল্য যোদ্ধা, 
কার্তকেয় যেমন দেবগণের সেনাপাঁত, সেইরূপ তুমি আমাদের সেনাপাঁতি। পুরদষ- 
শার্দূল, তুমি কৌরবগণকে সংহার কর, আমরা সকলে তোমার অনুগমন করব। 
খম্টদ্যুম্ন বললেন, মহারাজ, মহাদেবের বিধানে আমই দ্রোণের হন্তা, ভীম্ম কূপ 
দ্রোণ শল্য জয়দ্রথ সকলের সঙ্গেই আজ আমি য্বদ্ধ করব। 

ফ্াঁধাষ্ঠরের উপদদশে ধজ্টদ্যম্ন কৌণ্ারুণ নামক বহ রচনা করলেন। 
পরাঁদন পুনর্বার যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, অভিমনাদ ভীমসেন সাত্যাঁক কেকয়রাজ বিরাট 
ধ্টদ্যম্ন এবং চোদ ও মৎস্য সেনার উপর ভীত্ম শরবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই 
পক্ষেরই ব্যহ চণ্ডল হ'ল, পাণ্ডবদের বহু সৈন্য হত হ’ল, রথারোহা সৈন্য পালাতে 
লাগল। তখন অর্জন কৃষ্কে বললেন, ভনব্মের কাছে রথ য়ে চল! জর্জ নের. 
রথ বহু পতাকায় শোভিত, তার অ*বসকল বলাকার ন্যায় শুভ্র, চক্রের ঘর্ঘর মেঘধ্বানর 
তুল্য, ধৰজের উপর মহাকপি গর্জন করছেন। কৌরবপক্ষে ভীম্ম কৃপ দ্রোণ শল্য 
দুর্যোধন ও বিকর্ণ এবং পাণ্ডবপক্ষে অর্জুন. সাত্যাক বিরাট ধূষ্টদ্যুম্ন ও দৌগদীর 
পন্রগণ যুদ্ধে নিরত হলেন। 

অর্জন বহু কৌরবসৈন্য বধ করছেন দেখে দূর্যোধন ভীম্মকে বললেন, 
গাঙ্গেয়, আপনি ও রাখশ্রেষ্ঠ দ্রোণ জীবিত থাকতেও অর্জন আমাদের সমস্ত সৈন্য 
উচ্ছেদ করছে, আমার হিতকামন কর্ণও আপনার জন্য অস্ত্ত্যাগ করেছেন। অর্জুন 
যাতে নিহত হয় আপাঁন সেই চেষ্টা করুনা এই কথা শুনে ভীম্ম বল্লেন, 
ক্ষরধর্মকে ধিক! এই বলে তিনি অজ“নের সম্মুখীন হলেন। তাঁদের শঙ্খের 
নিনাদে এবং রথচকের -ঘর্ঘরে ভূমি কাম্পত শাব্দত ও দীর্ঘ হ'তে লাগল। 
দেবতা গন্ধর্ব চারণ ও খাষগণ বললেন, এই দুই মহারথই অজেয়, এটির যদদ্ধ 
প্রলয়কাল পর্যন্ত চলবে। 

হল ও জোগের মধ্যে ঘোর যে হাতে লাগল। রিবা চোদ 
ইসন্য-বিপক্ষের কাঁলপা- ও নিষাদ-সৈনচ কর্তৃক পরাভুততইন্েছে দেখে ভামসেন 
কলিঞ্গসৈন্যের উপর শরাঘাত করতে লাগলেন। শ্রুতায়় এবং তাঁর 
পত্র শক্ুদেব ও ভানুমান ভাঁমকে বাধা দিতে এলেন। ভীম অসংখ্য সৈন্য বধ 
করছেন, দেখে ভীত্ম তাঁর কাছে এলেন এবং শরাঘাতে ভীমের অ*্বসকল বিনষ্ট 
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করলেন। ভশম ভ৭ম্মের স্ারাঁথঞ্ে বধ করলেন, ভীম্মের চার অশ্ব বায়ুবেগে তাঁর 
রথ নিয়ে রণভূমি থেকে ছলে গেল। কলিত্গরাজ শ্রবতায়ন ও তাঁর দুই পনর ভীমের 
হস্তে সসৈন্যে নিহত হর ন। 

দূর্যোধনপনত্র এক্ষ্মণের সঙ্গে অভিমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল, দূর্যোধন 
ও অজন্িন নিজ নিজ পূত্রকে সাহায্য করতে এলেন। অর্জনের শরাঘাতে অসংখ্য 
সৈন্য নিহত হচ্ডে এবং বহু যোদ্ধা পালাচ্ছে দেখে ভীম্ম দ্রোণকে বললেন, এই 
কালান্তক যম তুল্য অর্জুনকে আজ কিছুতেই জয় করা যাবে না, আমাদের যোদ্ধারা 
শ্রান্ত ও ভাত হ্রেছে। 

[বিজয় পাণ্ডবগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। এই সময়ে সূর্যাস্ত হওয়ায় 
অবহার ঘো'বত হ'ল। 


< 


৯। কৃষ্ণের ক্রেধ 
(তৃতীয় দিনের যুদ্ধ) 


রাত্রি প্রভাত হ'লে কুরুপিতামহ ভীম্ম গারুড় ব্যহ এবং পাণ্ডবগণ 
অর্ধচন্দ্র ব্যহ রচনা করলেন। দুই পক্ষের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, দ্রোশরাক্ষত 
কৌরবব্যহ এবং ভীমাজ4নর্ক্ষত পাণ্ডবব্যহ কোনওটি বাঁচ্ছন্ন হ'ল না, সৈন্যগণ 
ব্হের অগ্রভাগ থেকে নির্গত হয়ে যুদ্ধ করতে লাগল। মনুষ্য অ"; ও হস্তীর 
মৃতদেহে এবং মাংসশৌণতের কর্মে রণভূমি অগম্য হয়ে উঠল' জগতের 
িনাশসৃচক অসংখ্য কবন্ধ চতুর্দিকে উঠতে লাগল। কুরুপক্ষে ভনষ্ম দ্রোণ জয়দ্রুথ 
প্যরুমিত্র বিকর্ণ ও শকুন, এবং পান্ডবপক্ষে ভীমসেন ঘটোৎকচ সাত্যার্ক চোঁগ তান 
ও দ্রোপদীর পুত্রগণ ।বপক্ষের সৈন্য বিদ্রাবত করতে লাগলেন। ভামের শরাখ ত 
দূর্যোধন অচেতন হয়ে রথের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর সারাঁথ সমর 
রণভূমি থেকে সারয়ে নিয়ে গেল, তাঁর সৈন্যরাও ছন্রভঙ্গ হয়ে 

সংজ্ঞালাভ ক'রে দূর্যোধন ভীম্মকে বললেন, পিতামহ পান, অস্তজ্ঞ- 
গণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণ, এবং মহাধনূর্ধর কৃপ জীবিত র সৈন্য পালাচ্ছে, 
এ আঁত অসংগত মনে করি। পাণ্ডবগণ কখনও সমান নয়, তারা 
নিশ্চয় আপনার অন:গ্রহভাজন তাই আমাদের সৈন্যক্ষয় আপান উপেক্ষা করছেন। 
আপনার উচিত ছিল পূর্বেই আমাকে বলা যে পাণ্ডব, সাত্যাক ও ধষ্টদ্ঢুম্নের 
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সঙ্গে আপনি যুদ্ধ করবেন না। আপনার দ্রোণের ও কৃপের মনোভাব পর্বে 
জানতে পারলে আমি কর্ণের সঙ্গেই কর্তব্য স্থির করতাম। যাঁদ আপনারা 
আমাকে ত্যাগ না করে থাকেন তবে এখন যথাশান্ত যুদ্ধ করুন। 

ক্রোধে চক্ষু বিস্ফারত ক'রে ভীম্ম সহাস্যে বললেন, রাজা, তোমাকে আমি. 
বহু বার বলোছি যে পাণ্ডবগণ ইন্দ্রাদ দেবতারও অজেয়। আম বৃদ্ধ, তথাঁপ 
ঘথাশান্ত যুদ্ধ করব, আজ আম একাকীই পান্ডবগণকে তাদের সৈন্য ও বন্ধ 
সমেত প্রত্যাহত করব। ভাঁম্মের এই প্রাতিজ্ঞা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা 
আনান্দত হয়ে শঙ্খ ও 'ভেরী বাজালেন। 

সেই দিনে পর্বাহয অতীত হ’লে ভীম্ম, বৃহৎ সৈন্যদল নিয়ে এবং 
দূর্যোধনাদি কর্তৃক রাক্ষিত হয়ে পাণ্ডবসৈন্যের প্রাত ধাঁবত হলেন। তাঁর শরবর্ষণে 
পাঁড়ত হয়ে পাণ্ডবগণের মহাসেনা প্রকম্পিত হ'ল, মহারথগণ পালাতে লাগলেন, 
অজর্ন প্রভাতি চেষ্টা ক'রেও তাঁদের নিবারণ করতে পারলেন না। পাণ্ডবসেন। 
ভগ্ন হ'ল, পালাবার সময়েও দুজন একত্র রইল না, সকলে 'বিম্ঢু হয়ে হাহাকার 
করতে লাগল। 

কৃষ্ণ অজ:নকে বললেন, পার্থ তোমার আকাংক্ষিত কাল উপস্থিত হয়েছে, 
যাঁদ মোহগ্রস্ত না হও তবে ভাঁত্মকে প্রহার কর। অজ'“নের অনুরোধে কৃষ্ণ ভীম্মের 
কাছে রথ নিয়ে গেলেন। তখন ভীম্ম ও অজর্নের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
ভাজুনের হস্তলাঘব দেখে ভীম্ম বললেন, সাধু পার্থ সাধু পান্ডুপাত্র! বৎস, 
আম আতশয় প্রীত হয়োছ, আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই সময়ে কৃষ্ণ অশ্বচালনায় 
পরম কৌশল দেখালেন, ০০০০০০০০০০০ 
রথ চালাতে লাগলেন। 

ভীম্মের পরাক্ম এবং অজর্নের মুদ্দ যুদ্ধ দেখে ভগবান কেশব এই 
চিন্তা করলেন __ যুধিষ্ঠির বলহান হয়েছেন, তাঁর মহাসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাচ্ছে 


এবং কৌরবগণ হস্ট হয়ে দ্রুতবেগে আসছে। তাক্ষ্ম শরে আহত অজন 
যা : আমিই 
ভীম্মকে বধ ক'রে পাণ্ডবদের ভার হরণ করব। SSD 

সাত্যাক দেখলেন, কৌরবগণের শত সহস্র গজারোহী রথী 


ও পদাতি অজ4নকে বেষ্টন করছে এবং ভীষ্মের শরবর্ষণে পাঁড়িত হয়ে বহু: 
পান্ডবসৈন্য পালিয়ে যাচ্ছে। সাত্যাঁক বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, কোথায় যাচ্ছ? পলায়ন 
সক্জনের ধর্ম নয়, প্রাতিজ্ঞাভঙ্গ কারো না, বারধর্ম পালন কর! কৃষ্ণ বললেন, 
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সাত্যাক, যারা যাচ্ছে তারা যাক, যারা আছে তারাও যাক। দেখ, আজ আমিই 
অন্চর সহ ভীম্ম-দ্রোণকে নিপাঁতিত করব! এই পার্থসারাঁথর কাছে কোনও 
কৌরব নিস্তার পাবে না, আজ আম ভীঙ্ম-দ্রোণাঁদ এবং ধার্তরা্্রগণকে বধ ক'রে 
অজাতশন্র ষুধিষ্ঠরকে রাজপদে বসাব। 

_. স্মরণমান্র কৃষ্ণের হস্তাগ্রে সুদর্শন চক্র আর্ট হ'ল। তিনি রথ থেকে 
লাফিয়ে, নেমে সেই ক্ষুরধার সূ্্ধপ্রভ সহস্রবজ্রতুল্য চক্র ঘাুর্ণত করলেন, এবং 
সিংহ যেমন মদমত্ত হস্তশীকে বধ করতে যায় সেইরূপ ভীম্মের দিকে ধাঁবত হলেন। 
কুষের অঙ্গে লম্বমান পতবর্ণ উত্তরীয়, তান বিদ্যদবেষ্টিত মেঘের ন্যায় সগর্জনে 
সক্কোধে চক্তহস্তে আসছেন, এই দেখে কৌরবগণের িনাশের ভয়ে সকলে আর্তনাদ 
ক'রে উঠল। ভীম্ম তাঁর ধনুর জ্যাকর্ষণে ক্ষান্ত হলেন এবং ধীরভাবে কৃষ্ণকে 
বললেন, দেবেশ জগান্নবাস চক্রপাণি মাধব, এস এস, তোমাকে নমস্কার কার। 
সর্বশরণ্য লোকনাথ, আমাকে রথ থেকে নিপাঁতিত কর। কৃষ্ণ, তোমার হস্তে 
নিহত হ'লে আমি ইহলোকে ও পরলোকে শ্রেয়োলাভ করব। তুমি আমার প্রাত 
ধাবিত হয়েছ তাতেই আম সর্বলোকের নিকট সম্মানিত হয়োছি। | 

অজন রথ থেকে লাফিয়ে নেমে কৃষ্ণের দুই বাহ ধরলেন এবং প্রবল 
বায়নতে বৃক্ষ যেমন চালিত হয় সেইরূপ কৃষ্ণ কর্তৃক কিছুদূর বেগে চালিত হলেন, 
তার পর কৃষ্ণের দুই চরণ ধ'রে তাঁকে সবলে নিবৃত্ত করলেন। অজন প্রণাম 
ক'রে বললেন, কেশব, তুমিই পাণ্ডবদের গাঁত, ক্রোধ সংবরণ কর। আম পত্র 
ও ভ্রাতাদের নামে শপথ করাছ, আমার প্রাতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, তোমার নিয়োগ 
অনুসারে কৌরবগণকে বধ করব। কৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে আবার রথে উঠলেন এবং 
পাণ্টজন্য শঙ্খ বাঁজয়ে সর্ব দিক ও আকাশ নাদত করলেন। 

তার পর অজন অতি ভয়ংকর মাহেন্দ্র অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। কৌরব- 
পক্ষের বহু পদাঁতি অশব রথ ও গজ বিনষ্ট হ'ল, রণভূমিতে রক্তের নদী বইতে 
লাগল। সূর্যাস্ত হ'লে ভীম্ম দ্রোণ দুৰ্যোধন প্রভাতি যুদ্ধ থেকে হলেন। 
কোঁরব সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ অন দশ হাজার রথী, সাত-স্১ইস্তী এবং 
মস্ত প্রাচ্য সৌবার ক্ষদ্্রক ও মালব সৈন্য নিপাঁতত করেছেন্ঠ তি একাকই 
ভীম্ম দ্রোণ কৃপ ভূরিশ্রবা শল্য প্রভাত বীরগণকে জয় ৷ এই ব'লে তারা 
ধহ্‌ সহস্র মশাল জেবলে ব্র্ত হয়ে বশাবরে চলে গেক্। 


ভাঁন্মপর্ব ৩৯১ 


১০। ঘটোৎকচের জয় 
(চতুর্থ দিনের যুদ্ধ ) 


পরাদন প্রভাতে ভাঁষ্ম সসৈন্যে মহাবেগে অজ্নের আঁভমুখে ধাবিত হলেন। 
অশ্বখামা ভূরিশ্রবা শল্য শল্যপনুত্র ও চিত্রসেনের সঙ্গে আভমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল। 
ধূন্টদ্যম্ন গদাঘাতে শল্যপুত্লের মস্তক চূর্ণ করলেন। শল্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে 
ধূঙ্টদাম্নকে আক্রমণ করলেন, দূর্যোধন দুঃশাসন 'বিকর্ণ প্রভাত শল্যের রথ রক্ষা 
করতে লাগলেন। ভীমসেন আসছেন দেখে তাঁকে বাধা দেবার জন্য দূর্যোধন দশ 
হাজার গজসৈন্য পাঠালেন। ভীম সেই হস্তীর দল গদাঘাতে বিনষ্ট ক'রে রণস্থলে 
শংকরের ন্যায় নৃত্য করতে লাগলেন। 

সেনাপাঁত, জলসন্ধ, সুষেণ, বীরবাহ্, ভীম, ভাঁমরথ, সুলোচন প্রভাত 
দুর্যোধনের চোদ্দ জন ভ্রাতা ভীমসেনকে আক্রমণ করলেন। পশুদলের মধ্যে ব্যাঘ্রের 
ন্যায় সূরূণী লেহন ক'রে ভীমসেন সেনাপাঁতর শিরশ্ছেদন করলেন, জলসন্ধের হৃদয় 
বিদীর্ণ করলেন এবং সুষেণ বারবাহ7 ভীম ভীমরথ ও সূলোচনকে যমালয়ে 
পাঠালেন। দদর্যোধনের অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। তখন ভীম্মের 
আদেশে ভগদত্ত এক বৃহৎ হস্তীতে চ'ড়ে ভীমসেনকে দমন করতে এলেন। 
ভগদত্তের শরাঘাতে ভীম মাছত হয়ে রথের ধজদণ্ড ধ'রে রইলেন। পিতা ভীমসেনের 
এই অবস্থা দেখে ঘটোৎকচ তখনই অন্তাঁহত হলেন এবং মায়াবলে ঘোর মন্ত ধারণ 
করে এরাবত হস্তীতে আরম্ঢ় হয়ে দেখা দিলেন। তাঁর অনন্চর রাক্ষসগণ অঞ্জন 
বামন ও মহাপদ্ম (পঢণ্ডরীক) নামক দিগ্‌গজে চ'ড়ে উপস্থিত হ’ল। এইসকল 
চতুদ্দ্তি দিগ্‌গজ চতুর্দিক থেকে ভগদত্তের হস্তীকে আক্রমণ করলে। ভগদত্তের 
হস্তী আর্তনাদ ক'রে পালাতে লাগল। 

তম পোপ দূর্যোধন প্রভাতি ভগদত্তকে রক্ষা করবার জন্য চতররেটী এলেন, 
হ্যাধান্ঠরাদিও তাঁদের পিছনে চললেন। সেই সময়ে ঘটোৎকচ গর্জনের ন্যায় 
সিংহনাদ করলেন! ভীম্ম বললেন, দুরাত্মা-(হাঁড়ম্বাপরবেঙ্ছে এখন আম যুদ্ধ 
করতে ইচ্ছা কর না, ও এখন বলবীর্য ও সহায় সম্পন্ন বাহনসকল শ্রান্ত 
হয়েছে, আমরা ক্ষতবিক্ষত হয়েছি, সূর্ঘও অস্তে যাচ্ছেন, অতএব এখন যুদ্ধের 
বিরাম হ'ক। 


৯২ মহাভারত 


১১। সাত্যাকিপান্রগণের মৃত্যু 
(পেণ্চম দিনের যুদ্ধ) 


রাত্রকালে দুর্যোধন ভাঁল্মকে বললেন, পিতামহ, আপনি এবং দ্রোণ শল্য কৃপ 
অশ্বখামা ভূরিশ্রবা ভগদত্ত প্রভীত সকলেই মহারথ, আপনারা এই যদদ্ধে দেহত্যাগে 
প্রস্তুত এবং ভ্রিলোকজয়েও সমর্থ। তথাপি পাণ্ডবরা আমাদের জয় করছে কেন? 

ভীম্ম বললেন, রাজা, এ বিষয়ে তোমাকে আমি বহুবার বলোছ, কিন্তু 
তুমি আমার কথা শোন নি। তুমি পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর, তাতে তোমার ও 
‘জগতের মঙ্গল হবে। তুমি পান্ডবদের অবজ্ঞা করতে, তার ফল এখন পাচ্ছ। 
শাঙ্গধর কৃষ্ণ যাঁদের রক্ষা করেন সেই পাণ্ডবদের জয় করতে পারে এমন কেউ 
অতীত কালে ছিল না, বর্তমানে নেই, ভাবষ্যতেও হবে না। আম এবং বেদজ্ঞ 
মনিরা পূর্বেই তোমাকে বারণ করোছলাম যে বাস্দদেবের সঙ্গে বিরোধ ক'রো না, 
পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ কারো না, কিন্তু তুমি মোহবশে এ কথা গ্রাহ্য কর নি। আমার 
মনে হয় তুমি মোহগ্রস্ত রাক্ষস। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সাহায্য ও আত্মীয়তায় রাক্ষত, 
সেজন্য তারা জয়ী হবেই। 

পরাদন প্রভাতকালে ভীত্ম মকর ব্যুহ এবং পাণ্ডবগণ শ্যেন 
ব্যহ রচনা করলেন। দুই পক্ষে প্রচন্ড হাদ্ধ হ'তে লাগল। পূর্বাদনে 
কৌরবপক্ষের সৈন্যক্ষয় এবং ভ্রাতাদের মৃত্যু স্মরণ ক'রে দর্যোধন বললেন, 
আচার্য আপানি সর্বদা আমার 'হতকামী, আপনার ও পতামহ ভীচ্মের 
সাহায্যে আমরা দেবগণকেও জয় করতে পার, হাঁনবল পাণ্ডবরা তো 
দূরের কথা। আপনি এমন চেষ্টা করুন যাতে পান্ডবরা মরে। দ্রোণ ক্রুদ্ধ 
হয়ে বললেন, তুমি নির্বোধ তাই পান্ডবদের পরাক্লম জান না। তাদের জয় করা 
অসম্ভব, তথাপি আম যথাশান্ত তোমার কর্ম করব। (৪১ 

ভাম্ম তুমুল যুদ্ধ করতে লাগলেন। ভর সাহত নে 
সাঁহত ভাঁম, শল্যের সহিত যুধিষ্ঠির, এবং দ্রোণ-অশ্বখামার চোঁকতান 
ও দুপদ যুদ্ধে নিরত হলেন। আকাশ থেকে শি ই 
তীক্ষণ বাণে ছিন্ন নরমণ্ডের পতনে সেইরূপ শব্দ হ'তে লাগল। সাত্যাঁকর মহাবল 
দশ পত্র ভূরিশ্রবাকে বেষ্টন ক'রে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। ভূরিশ্রবা ভল্লের 
আঘাতে দশ জনেরই শরশ্ছেদন করলেন। 


ভীম্মপর্ব ৩১৩ 


পূত্রদের নিহত দেখে সাত্যাঁক ভাঁরশ্রবাকে আরুমণ করলেন। দুজনেরই 
রথ ও অশ্ব বিনষ্ট হ'ল, তাঁরা খড়গ ও চর্ম ঢোল) ধারণ ক'রে লম্ফ দিয়ে পরস্পরের 
সম্মুখীন হলেন। তখন ভীমসেন সাত্যাককে এবং দূর্যোধন ভূরিশ্রবাকে নিজের 
রথে ভুলে নিলেন। এই দিনে, অর্জনের শরাঘাতে কৌরবপক্ষের পণচশ' হাজার 
মহারথ নিহত হলেন। তার পর সূর্যাস্ত হ'লে ভীম্ম অবহার ঘোষণা করলেন। 


১২। ভগমের জয় 
(ষষ্ঠ দিনের যুদ্ধ) 


পরাঁদন ধষ্টদ্যুম্ন মকর ব্যহ এবং ভীঁম্ম কৌন্ু ব্যুহ নির্মাণ করলেন। ভাঁক্ম- 
দ্রোণের সঙ্গে ভাঁমাজ“নের ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল, তাঁদের শরবর্ষণে পীঁড়ত হয়ে 
দুই পক্ষের অসংখ্য সেনা পালিয়ে গেল। 


যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, সঞ্জয়, আমার সৈন্যগণ 
বহুগণসম্পন্ন, তারা আঁতবৃদ্ধ বা বালক নয়, কৃশ বা স্থূল নয়, তারা ক্ষিপ্রকারী 
দীর্ঘাকার দড়দেহ ও নীরোগ। তারা সর্বপ্রকার অস্ত্প্রয়োগে শাক্ষিত এবং হস্তী 
অশ্ব ও রথ চালনায় নিপুণ। "পরীক্ষা করে উপয্স্ত বেতন 'দয়ে তাদের নিযুন্ত 
করা হয়েছে, গোম্ঠী আড্ডা) থেকে তাদের আনা হয় নি, বন্ধদের অনুরোধেও 
নেওয়া হয় নি। সেনাপাঁতর কর্মে আঁভজ্ঞ বিখ্যাত মহারথগণ তাদের নেতা, তথাঁপ 
যুদ্ধের বিপরীত ফল দেখা য়াচ্ছে। হয়তো দেবতারাই পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধে নেমে 
আমার সৈন্য সংহার করছেন। বিদ্র সর্বদাই হিতবাক্য বলেছেন, কল্তু আমার 
মূর্খ পত্র তা শোনে নি। বিধাতা যা নিদিষ্ট করেছেন তার অন্যথা হবে না। 


সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, আপনার দোষেই দ্যুতক্রীড়া হয়ে ফল 
এই যুদ্ধ । আপনি এখন নিজ কর্মের ফল ভোগ করছেন। তার পৃরু$সঞ্জয় পদনর্বার 
যাদ্ধাববরণ বলতে লাগলেন। SSD 


ভাঁম রথ থেকে নেমে তাঁর সারথিকে অং করতে বললেন এবং 
কৌরবসেনার মধ্যে প্রবেশ ক'রে গদাঘাতে হস্তী অশ্ব রথণী ও পদাঁতি 'ঁবনষ্ট করতে 
লাগলেন। ভাঁমের শুন্য রথ দেখে ধৃঙ্টদ্যম্ন উদ্বিগ্ন হয়ে ভীমের কাছে গেলেন. 


৩৯৪ মহাভারত 


এবং তাঁর দেহে বিদ্ধ বাণসকল তুলে ফেলে তাঁকে আলিঙ্গন করে নিজের রথে 
উঠিয়ে নিলেন। দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা ধক্টদ্যদ্নকে আক্রমণ করলেন। ধূক্টদযুম্ন 
প্রমোহন অস্ত প্রয়োগ করলেন, তাতে দুর্যোধনাদি মৃত হয়ে প'ড়ে গেলেন। এই 
অবকাশে ভীমসেন বিশ্রাম ও জলপান ক'রে স্বস্থ হলেন এবং ধৃষ্টদ্ম্নের সহযোগে 
আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধনাদির অবস্থা শুনে দ্রোণাচার্য সত্বর এলেন 
এবং প্রজ্ঞাস্ত্ দ্বারা প্রমোহন অস্ত্রের প্রভাব নষ্ট করলেন। 

যাধান্ঠরের আদেশে আভিমন্য, দ্রোপদীর পাত্রগণ ও ধৃষ্টকেতু সসৈন্যে 
ভাঁম ও ধৃঙ্টদ্যুম্নকে সাহায্য করতে এলেন এবং সূচীমুখ বহ রচনা ক'রে 
কুরসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। তখন দ্রোণ ও দুযোধনাঁদর সঙ্গে -ভীমসেন ও 
ধন্টদ্যুম্নের প্রবল যুদ্ধ হ'চ্ছিল। 

অপরাহন আগত হ'ল, ভাস্কর লোহিত বর্ণ ধারণ করলেন। ভম 
দুর্যোধনকে বললেন, বহু বর্ষ যার কামনা করেছি সেই কাল এখন এসেছে, যাঁদ 
যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত না হও তো আজ তোমাকে বধ করব, জননণ কুন্তী ও দ্রৌপদীর 
সকল ক্লেশ এবং বনবাসের কষ্টের প্রাতশোধ নেব! আজ তোমাকে সবান্ধবে বধ 
ক'রে তোমার সমস্ত পাপের শান্তি করাব। ভীমের শরাঘাতে দুর্যোধনের ধন; 'ছন্ন, 
সারাথ আহত, এবং চার অশ্ব নিহত হ’ল। দুর্যোধন শরাবদ্ধ হয়ে মত হলেন, 
কৃপাচার্য তাঁকে নিজের রথে উঠিয়ে নিলেন। | 

আঁভমনঢু এবং দ্রৌপদীপন্তর শ্রুতকর্মা সমতসোম শ্রতসেন ও শতানীকের 
শরাঘাতে দুয্্েধনের চার ভ্রাতা বিকর্ণ দমদখ জয়ংসেন ও দক্কর্ণ বিদ্ধ হয়ে 
ভূপাঁতত হলেন। সূর্যাস্তের পরেও কিছদক্ষণ যুদ্ধ চলল, তার পর অবহার ঘোষিত 
হ'লে কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ শাঁবরে ফিরে গেলেন। 


১৩। বিরাটপদত্র শঙ্খের মৃত্যু  ইরাবান ও নকুল-সহদেবের জয় 


(সপ্তম দিনের যুদ্ধ) 


১০ 
সন্দেহে চিন্তাকুলমনে দর্ষোধন ভাঁকমের কাছে ৃষ্ে বললেন, পাণ্ডবরা 
আমাদের ব্যৃহবদ্ধ বীর সৈন্যগণকে নিপ্পীঁড়ত ক'রে হন্ট্রেয়েছে। আমাদের মকর 


ব্যহের ভিতরে এসে ভীম আমাকে পরাস্ত করেছে, তার ক্রোধ দেখে আমি ম্যা্ঘত। 
হয়েছিলাম, এখনও আম শান্ত পাচ্ছি না। সত্যসন্ধ পিতামহ, আপনার প্রসাদে যেন 
পান্ডবগণকে বধ ক'রে আমি জয়লাভ করতে পাঁর। ভীম্ম হেসে বললেন, রাজপুত্র, 


ভগহব্মপর্ব ৩১৯ 


আমি নিজের মনোভাব গোপন করাছ না, সর্বপ্রযত্বে তোমাকে বিজয়শ ও সুখী করতে 
ইচ্ছা কার! কিন্তু পাশ্ডবদের সহায় হ'য়ে যাঁরা ক্রোধাবিষ উদ্‌গার করছেন তাঁরা 
সকলেই মহারথ অস্্রবিশারদ ও বলগার্বত, তুমি পূর্বে তাঁদের সঙ্গে শঘ্ুতাও 
করেছিলে। তোমার জন্য আম প্রাণপণে যুদ্ধ করব, নিজের জীবনরক্ষার চেষ্টা 
করব না। পাশ্ডবগণ ইন্দ্রের তুল্য বিক্মশালী, বাসৃদেব তাঁদের সহায়, তাঁরা 
দেবগণেরও অজেয়। তথাপি আম তোমার কথা রাখব, হয় আমি পাশ্ডবদের জয় 
করব নতুবা তাঁরা আমাকে জয় করবেন। 

ভীম্ম দুর্োধনকে িবশল্যকরণী ওষাঁধ দিলেন, তার প্রয়োগে দূর্যোধন 
সুস্থ হলেন। পরাদন ভীঁম্ম মণ্ডল ব্যৃহ এবং য্াধন্ঠির বজ্র ব্যহ রচনা করলেন। 
যুদ্ধকালে অর্জনের বিক্রম দেখে দূর্যোধন স্বপক্ষের রাজাদের বললেন, শান্তনদপ্ন্র 
ভীম্ম জীবনের মায়া ত্যাগ ক'রে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আপনারা সকলে 
ভীঁম্মকে রক্ষা করুন। রাজারা তখনই সসৈন্যে ভীম্মের কাছে গেলেন। 

দ্রোণ ও বিরাট পরস্পরকে শরাঘাত করতে লাগলেন। বিরাটের অশ্ব ও. 
সারাঁথ বিনষ্ট হ'লে তিনি তাঁর পত্র শঙ্খের রথে উঠলেন। দ্রোণ এক আশীবিষতুল্য 
বাণ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে শঙ্খ নিহত হয়ে পড়ে গেলেন। তখন ভাত, 
বিরাট কালাল্তক যমতুল্য দ্রোণকে ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। 

সাত্যাকর এন্দ্র অস্ে রাক্ষস অলম্বূষ রণস্থল থেকে বিতাঁড়ত হ'ল' 
ধূষ্টদ্যম্নের শরাঘাতে দুর্যোধনের রথের অশ্ব বিনষ্ট হ'ল, শকুন তাঁকে নিজের রথে 
তুলে নিলেন। অবন্তিদেশীয় বন্দ ও অন্াবন্দ অুনপাত্র ইরাবানের (১) সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। অন্ীবন্দের চার অশ্ব নিহত হ'ল, তান বিন্দের রথে 
উঠলেন! ইরাবান বিন্দের সারাথকে বধ করলেন, তখন 'বন্দের অ*বসকল উদ্ভ্রান্ত 
হয়ে রথ নিয়ে চার দিকে ছুটতে লাগল। ভগদত্তের সাহত যুদ্ধে ঘটোৎকচ পরাস্ত 
হয়ে পালিয়ে গেলেন। শল্য ও তাঁর দুই ভাগিনেয় নকুল-সহদেব পরম প্রীতি 
সহকারে যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্য সহাস্যে বাণ দ্বারা নকুলের রথধ্ৰট,ও ধন: 
ছিন্ন এবং সারাথ ও অশ্ব নিপাতিত করলেন, নকুল সহদেবের রথেউঠলেন। তখন 
সহদেব মহাবেগে এক শর নিক্ষেপ করে মাতুলের দেহ ভেলিন, শল্য অচেতন 
হয়ে রথমধ্যে পাড়ে গেলেন, তার সাধু তাঁকে 'নয়েস্থল থেকে চালে গেল। 


(১) মহাভারতে ইরাবানের জননীর নাম দেওয়া নেই। 'বষ্ণুপুরাণে আছে, ইনিই 
উলুপী। আঁদপর্ব ৩৯-পারচ্ছেদ ও ভীঁম্মপর্ব ১৪-পারচ্ছেদ দৃষ্টব্য। 


৬৯৬ মহাভারত 


'চেকিতান ও কৃপাচার্ষের রথ ন্ট হওয়ায় তাঁরা ভূমিতে যুদ্ধ করাছলেন। তাঁরা 
পরস্পরের খড়ুগাঘাতে আহত হয়ে মাছত হলেন, ?শশুপালপনত্র করকর্ষ ও শকুন 
নিজ নিজ রথে তাঁদের তুলে নিলেন। 

ভীঙ্ম শিখণ্ডীর ধন্‌ ছেদন করলেন। য্যাধম্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 
শিখণ্ডী, তুমি তোমার পিতার সম্মুখে প্রাতজ্ঞা করোছিলে যে ভীম্মকে বধ করবে। 
"তোমার প্রাতজ্ঞা যেন মিথ্যা না হয়, স্বধর্ম যশ ও কুলমর্যাদা রক্ষা কর। ভনম্মের কাছে 
পরাস্ত হয়ে তুমি নিরুংসাহ হয়েছ। ভ্রাতা ও বন্ধুদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ? তোমার 
বীর খ্যাত আছে, তবে ভীচ্মকে ভয় করছ কেন? 

য্াঁধান্ঠরের ভর্ঘসনায় লজ্জিত হয়ে শিখণ্ডী প্বনর্বার ভ৭জ্মের প্রতি ধাঁবত 
'হলেন। শল্য আগ্নেয় অস্ত নিক্ষেপ করলেন, শিখণ্ডী তা বরদণাস্্ দিয়ে প্রতিহত 
-করলেন। তার পর শিখণ্ডী ভীঙ্মের সম্মুখীন হলেন, কিন্তু তাঁর পূর্বের স্বত্ব 
স্মরণ ক'রে ভীম্ম [িখণ্ডীকে অগ্রাহ্য করলেন্ন। 

সর্যাস্ত হ'লে পাণ্ডব ও কৌরবগণ রণস্থল ত্যাগ ক'রে নিজ নিজ 'শাঁবরে 
‘গিয়ে পরস্পরের প্রশংসা করতে লাগলেন। তার পর তাঁরা দেহ থেকে শল্য বোণাগ্র 
প্রভাত) তুলে ফেলে নানাবিধ জলে স্নান ক'রে স্বস্ত্যয়ন করলেন। স্তাঁতপাঠক বন্দী 
এবং গায়ক ও বাদকগণ তাঁদের মনোরঞ্জন করতে লাগল। সমস্ত শিবির যেন স্বর্গতুল্য 
হ'ল, কেউ যুদ্ধের আলোচনা করলেন না। তার পর তাঁরা শ্রান্ত হয়ে নাদ্রুত হলেন। 


১৪। ইরাবানের মৃত্যু -_ ঘটোৎকচের মায়া 
(অষ্টম দিনের যুদ্ধ) 


পরদিন ভনম্ম কর্ম ব্যহ এবং ধূজ্টদ্যম্ন শৃঙ্গাটক বহ রচনা করলেন। 
যোদ্ধারা পরস্পরের নাম ধ'রে আহ্বান ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। ভাম্২পাণ্ডব- 
সৈন্য মর্দন করতে লাগলেন। এই দিনের হযদধে দর্যোধনের ভ্রাতা সুযউ অপরাজিত 
কুণ্ডধার পণ্ডিত বিশালাক্ষ মহোদর আঁদত্যকেতু ও বহৰাশ্নীক্ডেইমের হস্তে নিহত 
হলেন। ভ্রাতৃশোকে কাতর হয়ে দূর্যোধন ভনম্মের প করতে লাগলেন। 
ভীষ্ম বললেন, বৎস, আমি দ্রোশ বিদর ও গান্ধারী পূর্বেই তোমাকে সাবধান 
করোছলাম, কিন্তু তুমি আমাদের কথা বোঝ নি। এ কথাও তোমাকে পূর্বে বলোছ 
যে আম বা আচার্য দ্রোণ পাণ্ডবদের হাত থেকে কাকেও রক্ষা করতে পারব না। ভীম 


ভাঁজ্মপর্ব ৩৯৭ 


ধৃতরাষ্টরপুত্রদের যাকে পাবে তাকেই বধ করবে। অতএব তুম স্থিরভাবে দডড়াচত্তে: 
স্বর্ণ কামনায় যুদ্ধ কর। 

অর্জনপুত্র ইরাবান কৌরবসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন, কম্বোজ সিন্ধু 
প্রভৃতি বহুদেশজাত দ্রুতগামী অশ্ব সুসজ্জিত হয়ে তাঁকে বেষ্টন ক'রে চলল। এই 
ইরাবান নাগরাজ এঁরাবতের দুহিতার গর্ভে অর্জনের গুরসে জন্মেছিলেন। এরাবত- 
দুহতার পূর্বপাঁত গরুড় কর্তৃক নিহত হন; তার পর এঁরাবত তাঁর শোকাতুরা 
অনপত্যা কন্যাকে অর্জনের নিকট অর্পণ করেন! কর্তব্যবোধে অজন সেই কামার্তা 
পরপত্নীর গর্ভে ক্ষেব্রজ পূত্র উৎপাদন করোছিলেন। এই পাব্রই ইরাবান। ইনি 
নাগলোকে জনন’ কর্তৃক পাঁলত হন। অজর্ুনের প্রীত বিদ্বেষবশত এর িতৃব্য 
দুরাত্মা অশ্বসেন একে ত্যাগ করেন। অজর্দন যখন সুরলোকে অস্ত্রাশক্ষা করাছলেন 
তখন ইরাবান তাঁর কাছে গিয়ে নিজের পাঁরচয় দেন। অর্জন তাঁকে বলোছলেন, 
যুদ্ধকালে আমাদের সাহায্য কারো। 

গজ গবাক্ষ বৃষক চর্মবান আর্জক ও শুক __ শকুনির এই ছয় ভ্রাতার সঙ্গে 
ইরাবানের যুদ্ধ হ'ল।  ইরাবানের অনুগামী যোদ্ধারা গান্ধারসৈন্য ধংস করতে 
লাগলেন, গজ গবাক্ষ প্রভাত ছ জনকেই ইরাবান বধ করলেন। তখন দুর্ষোধন রুদ্ধ 
হয়ে অলম্বুষ রাক্ষসকে বললেন, অর্জুনের এই মায়াবী পত্র আমার ঘোর ক্ষতি 
করছে, তুমি ওকে বধ কর। বহু যোদ্ধায় পাঁরবোষ্টিত হয়ে অলম্বূষ ইরাবানকে 
আক্রমণ করলে। দুজনে মায়াযুদ্ধ হ'তে লাগল। ইরাবান অনন্তনাগের ন্যায় বিশাল 
মুর্ত ধারণ করলেন, তাঁর মাতৃবংশীয় বহু নাগ তাঁকে ঘরে রইল । অলম্ব-স্ 
গরুড়ের রুপ ধ'রে সেই নাগদের খেয়ে ফেললে । তখন ইরাবান মোহগ্রস্ত হলেন, 
অলম্বূষ খড়্গাঘাতে তাঁকে বধ করলে । 

ইরাবানকে নিহত দেখে ঘটোৎকচ ক্রোধে গর্জন ক'রে উঠলেন, তাতে কুরু- 
সৈন্যদের উরুস্তম্ভ কম্প ও ঘর্মম্রাব হ'ল। দুর্যোধন ঘটোৎকচের দিকে ধাঁবত 
হলেন, বঙ্গরাজ্যের অধিপতি দশ সহস্র হস্ত নিয়ে তাঁর পিছনে গেলেন ্ধোধনের. 


উপর ঘটোৎকচ বর্ষার জলধারার ন্যায় শরবর্ষণ করতে লাগলেন, তা র আঘাতে 
বঙ্গাধিপের বাহন হস্তী নিহত হ’ল। ঘটোৎকচ দ্রোণের করলেন, বাহনীক 
চি্সেন ও বিকর্ণকে আহত করলেন, এবং বৃহদ্বলের কষ বদীর্ণ করলেন। এই 
লোমহর্ষকর সংগ্রামে কৌরবসৈন্য প্রায় পরাস্ত হ'ল। 


অশ্বথামা সত্বর এসে ঘটোৎকচ ও তাঁর অনূচর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। ঘটোৎকচ এক দারুণ মায়া প্রয়োগ করলেন, তার প্রভাবে কৌরবপক্ষের 


নগ৪৮ মহাভারত 


সকলে দেখলে, দ্রোণ দূর্যোধন শল্য ও অশ্বথামা রত্তান্ত হয়ে ছিল্নদেহে ছটফট 
করছেন, কৌরব্বীরগণ প্রায় সকলে নিপাতিত হয়েছেন, এবং বহু সহস্র অশ্ব ও 
আরোহণ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেছে। সৈন্যগণ শিবিরের দিকে ধাঁবত হ’ল। তখন ভাঁচ্ম 
ও সঞ্জয় বললেন, তোমরা পাঁলও না, যুদ্ধ কর, যা দেখছ তা রাক্ষসণ মায়া। সৈন্যরা 
'বশবাস করলে না, পালিয়ে গেল। 

দুযোৌধনের মুখে এই পরাজয়সংবাদ শুনে ভীম্ম বললেন, বৎস, তুমি 
সর্বদা আত্মরক্ষায় সতর্ক থেকে যুধিষ্ঠির বা তাঁর কোনও ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে, 
কারণ রাজধর্ম অনুসারে রাজার সঙ্গেই রাজা যাদ্ধ" করেন। তার পর ভীম্ম ভগদত্তকে 
বললেন, মহারাজ, আপানি শীঘ্র 'হাঁড়ম্বাপুত্র ঘটোৎকচের কাছে সসৈন্যে গিয়ে তাকে 
বধ করুন, আপনিই তার উপযুত্ত প্রাতিযোদ্ধা। 

ঘটোৎকচের সঙ্গে ভীমসেন, আভমন্য, দ্রৌপদীর পণ্চপদত, চোঁদরাজ, 
দরশার্ণরাজ প্রভৃতি ছিলেন। ভগদত্ত সংপ্রতীক নামক বৃহৎ হস্তীতে আরোহণ ক'রে 
এলেন এবং ভীষণ শক্তি অন্দর নিক্ষেপ করলেন। ঘটোৎকচ তা জানতে রেখে ভেঙে 
ফেললেন। তখন ভগদত্ত সকলের উপর শরবর্ষণ করতে লাগলেন। এই সময়ে 
অর্জন তাঁর পত্র ইরাবানের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকাবষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়ে ভাঁজ্ম কৃপ 
প্রভৃতিকে আক্রমণ করলেন। রা 
কুণ্ডভেদী বিরাজ দীপ্তলোচন দীর্ঘবাহ্‌ সুবাহু ও কনকধবজ 'বিনজ্ট হলেন, তাঁদের 
অন্য ভ্রাতারা ভয়ে পালিয়ে গেলেন। 

সন্ধ্যাকালে যুদ্ধের বিরাম হ'ল, কৌরব ও পাণ্ডবগণ নিজ নিজ 'শাঁবরে 
চালে গেলেন। 


১৫। ভাঙ্মের পরাক্রম 
(নবম দিনের যুদ্ধ) 3৪১ 
(১০ 
কর্ণ ও শকুনিকে দুর্যোধন বললেন, ভাদ্ম দ্রোণ কৃপ্ন্ঠোল্য ও ভুররবা 


পাণ্ডবগণকে কেন দমন করছেন না তার কারণ জানি না, জীবিত থেকে আমার 
বল ক্ষয় করছে। দ্রোণের সমক্ষেই ভীম আমার ভ্রাতাদেরধধ করেছে । কর্ণ বললেন, 
রাজা, শোক করো না। ভাঁব্ম যুদ্ধ থেকে স'রে যান, তিনি অস্ব্ত্যাগ করলে তাঁর 
সমক্ষেই আম পাণ্ডবদের সসৈন্যে বধ করব। ভাজ্ম সর্বদাই পাণ্ডবদের দয়া করেন, 


ভশম্মপর্ব ৩৯৯ 


সেই মহারথগণকে জয় করবার শান্তও তাঁর নেই। অতএব তুমি শীঘ্র ভীম্মের শীবরে 
যাও, বদ্ধ পতামহকে সম্মান দোখয়ে তাঁকে অস্ৃত্যাগে সম্মত করাও! 

দ্র্যোধন অশ্বারোহণে ভীম্মের শাবিরে চললেন, তাঁর ভ্রাতারাও সঙ্গে 
গেলেন। ভূত্যগণ গন্ধতৈলযস্ত প্রদীপ নিয়ে পথ দেখাতে লাগল। উষ্ণীষকণ্চ;কধারী 
রাক্ষগণ বেত্রহস্তে ধীরে ধারে চারাদকের জনতা সাঁরয়ে দিলে। ভীম্মের কাছে 
“গয়ে দূর্যোধন কৃতাঞ্জাল হয়ে সাশ্রুনয়নে গদ্‌গদকণ্ঠে বললেন, শরূহন্তা পিতামহ, 
আমার উপর কৃপা করুন, ইন্দ্র যেমন দানবদের বধ করোছলেন আপাঁন সেইরূপ পাণ্ডব- 
গণকে বধ করুন। আপনার প্রাতজ্ঞা স্মরণ করুন, পাণ্ডব পাণ্টাল কেকয় প্রভূাতকে 
বধ কারে সত্যবাদী হ'ন। যাঁদ আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কৃপাবচ্ট হয়ে বা আমার প্রাত 
বদ্বেষের বশে আপাঁন পাণ্ডবদের রক্ষা করতেই চান, তবে কর্ণকে যুদ্ধ করবার 
অনুমাত দন, তিনিই পাণ্ডবগণকে জয় করবেন। | 

দুর্যোধনের বাক্‌শল্যে বিদ্ধ হয়ে মহামনা ভাঁচ্ম অত্যন্ত দুঃাখত ও ক্রুদ্ধ 
হলেন, কিন্তু কোনও অপ্রিয় বাক্য বললেন না। দীর্ঘকাল চিন্তার পর তান মৃদু 
বাক্যে বললেন, দুর্যোধন, আমাকে বাক্যবাণে পীঁড়ত করছ কেন, আম যথা শান্ত 
চেষ্টা করছি, তোমার প্রিয়কামনায় সমরানলে প্রাণ আহ্ীত দিতে প্রস্তুত হয়েছি। 
পাণ্ডবগণ িরৃপ পরাক্রান্ত তার প্রচুর নিদর্শন: তুমি পেয়েছ।  খাণ্ডবদাহকালে 
অন ইন্দ্রকেও পরাস্ত করেছিলেন। তোমার বার ভ্রাতারা আর কর্ণ যখন পালিয়ে- 
ছিলেন তখন অজর্বন তোমাকে গন্ধর্বদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন! বরাট- 
নগরে গোহরণকালে একাকী অজন আমাদের সকলকে জয় ক'রে উত্তরকে দিয়ে 
আমাদের বস্ত্র হরণ কারয়োছিলেন। শঙ্খচক্রগদাধর অনল্তশান্ত সর্বেশবির পরমাত্মা 
বাসুদেব যাঁর রক্ষক সেই অজনকে যুদ্ধে কে জয় করতে পারে? নারদাঁদ মহীর্ষগণ 
বহুবার তোমাকে বলেছেন কিন্তু তুমি মোহবশে বুঝতে পার না, মুমূর্ধ লোক যেমন 
সকল বৃক্ষই কাণ্চনময় দেখে তুমিও সেইরূপ বিপরীত দেখছ। তুমিই এই মহাবৈর 
সৃষ্টি করেছ, এখন, নিজেই যুদ্ধ করে পৌরুষ দেখাও। আমি সোম্ক্লোণ্টাল ও 
কেকয়গণকে বিনষ্ট করব, হয় তাদের হাতে ম'রে যমালয়ে যাব “তাদের সংহার 
ক'রে তোমাকে তুষ্ট করব। কিন্তু আমার প্রাণ গেলেও বধ করব না, 
কারণ বিধাতা তাকে পূর্বে শিখশ্ডিনী,রূপেই সৃষ্টি ৷ গান্ধারীপন্, 
সুখে নিদ্রা যাও, কাল আমি এমন মহাযুদ্ধ করব যে লোকে চিরকাল তার কথা বলবে। 
ভীম্মের কথা শুনে দূর্যোধন নতমস্তকে প্রণাম ক'রে নিজের শিবিরে চলে গেলেন। 
ভাঁন্ম নিজেকে তিরস্কৃত মনে করলেন, তাঁর অতিশয় আত্মদ্লানি হল। 


800 মহাভারত 


পরান ভষ্ম সর্বতোভদ্র নামে এক মহাবাুহ রচনা করলেন। কৃপ কৃত- 
বর্মা জয়দ্রথ দ্রোণ ভূঁরশ্রবা শল্য ভগদত্ত দূর্যোধন প্রভাত এই ব্যুহের বাভন্ন 
স্থানে রইলেন। পাণ্ডবগণও এক মহাব্যুহ রচনা ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন! 
অর্জন ধষ্টদদুদ্নকে বললেন, পাণ্চালপাত্র, তুমি আজ িখণ্ডীকে ভীঙ্মের সম্মখে 
রাখ, আম তাঁর রক্ষক হব। | 

যুদ্ধকালে নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল, ভূমিকম্প ও উল্কাপাত হ'ল, 
শৃগাল কুক্ধুর প্রভাত ভয়ংকর শব্দ করতে লাগল। 'পিঙ্গলতুরঞ্গবাহত রথে আর 
ইয়ে মহাবীর আভমন্যু শরাঘাতে কৌরবসৈন্য মাথত করতে লাগলেন। দুর্যোধনের 
আদেশে রাক্ষস অলম্বুষ তাঁকে বাধা দিতে গেল। সে আরঘাঁতনী তামসী মায়া 
প্রয়োগ করলে, সর্ব স্থান অন্ধকারময় হ'ল, স্বপক্ষ বা পরপক্ষ কিছুই দেখা গেল না। 
তখন আভমন্যর ভাস্কর অস্ত্রে সেই মায়া নষ্ট ক'রে অলম্বুষকে শরাঘাতে আচ্ছন্ন 
করলেন, অলম্বূষ রথ ফেলে ভয়ে পালিয়ে গেল। 

যুদ্ধকালে একবার পাণ্ডবপক্ষের অন্যবার কৌরবপক্ষের জয় হ'তে লাগল । 
অবশেষে ভাঁম্মের প্রচণ্ড বাণবর্ষণে পাণ্ডবসেনা বিধ্বস্ত হ'ল, মহারথগণও বারণ না 
শুনে পালাতে লাগলেন। নিহত হস্তী ও অশ্বের মৃতদেহে এবং ভগ্ন রথ ও 
ধবজে রণস্থল ব্যাপ্ত হ'ল, সৈন্যগণ বমড় হয়ে হাহাকার করতে লাগল। 

কৃষ্ণ অজদিনকে বললেন, বার, তুমি বিরাটনগরে সঞ্জয়কে বলোঁছিলে যে 
যুদ্ধক্ষেত্রে ভীগ্মদ্রোণপ্রমখ সমস্ত কুরুসৈন্য সংহার করবে। ক্ষর্রধর্ম স্মরণ ক'রে 
এখন সেই.বাক্য সত্য কর। অর্জুন অধোমুখে আনচ্ছুর ন্যায় বললেন, যাঁরা অবধ্য 
তাঁদের বধ ক'রে নরকের পথ স্বরূপ রাজ্যলাভ ভাল, না বনবাসে কম্টভোগ করা 
ভাল? কৃষ্ণ, তোমার কথাই রাখব, ভীখ্মের কাছে রথ নিয়ে চল, কুরপতামহকে 
নিপাতিত করব। ভীজ্মের বাণবর্ষণে অর্জনের রথ আচ্ছন্ন হ'ল, কৃষ্ণ আবিচালত 
হয়ে আহত অশ*্বদের বেগে চালাতে লাগলেন । (১) 

ভীম্ম ও পাণ্ডবগণের শরবর্ষণে দুই পক্ষেরই বহু সৈন্য কি হ'ল। 
পাণ্ডবসৈন্যগণ ভয়ার্ত হয়ে ভীষ্মের অমানুষিক বিক্রম দেখতে লাগল্‌২০১এই সময়ে 
স্যাদ্ত হ’ল, পাণ্ডব ও কৌরবগণ যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজে শিবিরে চলে 
গেলেন! দুযেোধন ও তাঁর ভ্রাতারা বিজয়ী ভীম্মের করতে লাগলেন। 


| (১) ৯-পরিচ্ছেদে আছে, অর্জনের মৃদ যুদ্ধ দেখে কৃষ্ণ রথ থেকে নেমে ভাঁম্মকে 
মারবার জন্য নিজেই ধাবিত হলেন। মহাভারতে এই স্থানে সেই ঘটনার পূনরযীস্ত আছে। 


ভগহ্মপব ৪০১ 


১৬। ভাঁ্ম-সকাশে যখিষ্ঠিরাদ 


শিবিরে এসে যুধিষ্ঠির তাঁর মিত্রদের সঙ্গে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। তানি 
দ্ষ্ণকে বললেন, হস্তী যেমন নলবন মর্দন করে সেইরূপ ভীঙ্ম আমাদের সৈন্য 
মর্দন করছেন। আম বৃদ্ধির দোষে ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে শোকসাগরে 
নিমগ্ন হয়েছি। কৃষ্ণ, আমার বনে যাওয়াই ভাল, যুদ্ধে আর রুচি নেই, ভীম্ম 
প্রীতাদনই আমাদের হনন করছেন। যে জীবনকে আতি ‘প্রিয় মনে কার তা আজ 
দুর্লভ হয়েছে, এখন অবাশিষ্ট জীবন ধর্মাচরণে যাপন করব। মাধব, যাঁদ আমাদের 
প্রাত তোমার অনুগ্রহ থাকে তবে এমন উপদেশ দাও যাতে আমার স্বধর্মের বিরোধ 
না হয়। 

কৃষ্ণ বললেন, ধর্ম পুত্র, বিষণ্ন হবেন না, আপনার ভ্রাতারা শরুহন্তা দুজয় 
বীর। অর্জুন যাঁদ ভীম্মবধে আনচ্ছক হন তবে আপাঁন আমাকে নিয্ুস্ত করুন, 
আম ভীঁম্মকে যুদ্ধে আহবান ক'রে দূর়োধনাঁদর সমক্ষেই তাঁকে বধ করব। যে 
পাশ্ডবদের শু সে আমারও শত্রু, আপনার ও আমার একই ইন্ট। আপনার ভ্রাতা 
অর্জুন আমার সখা সম্বন্ধী ও শিষ্য, তাঁর জন্য আমি নিজ দেহের মাংসও কেটে 
দিতে পারি। অর্জন প্রাতজ্ঞা করোছলেন যে ভীম্মকে নিপাঁতিত করবেন। এখন 
তান সেই কথা রাখ্দন, অথবা আমাকেই ভার দিন! ভাঁম্ম বিপরীত পক্ষে যোগ 
দিয়েছেন, নিজের কর্তব্য বুঝছেন না, তাঁর বল ও জীবন শেষ হয়ে এসেছে। 

যাঁধান্ঠর বললেন, গোবিন্দ, তুমি আমাদের রক্ষক থাকলে আমরা ভাঁল্মকে 
কেন, ইন্দ্রকেও জয় করতে পাঁর। কিন্তু স্বার্থের জন্য তোমাকে মিথ্যাবাদী করতে 
পারি না, তুমি যুদ্ধ না করেই আমাদের সাহায্য কর। ভাঁজ্ম আমাকে বলোছলেন 
যে দূর্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করলেও তিনি আমার হিতের জন্য মন্নণা দেবেন। 
অতএব আমরা সকলে “মলে তাঁর কাছে যাব এবং তাঁর বধের উপায়'জেনে নেব। 
তান নিশ্চয় আমাদের হিতকর সত্য বাক্য বলবেন, আমাদের যাতে জয়ে এমন 
মন্ত্ণা দেবেন। বালক ও পতৃহীন অবস্থায় তিনিই আমাদের বাধিত র 
মাধব, সেই বৃদ্ধ পপ্রয় পিতামহকে আমি হত্যা করতে চাচ্ছি-সঈত্রজশীবিকায় ধিক! 


পাণ্ডবগণ ও কৃষ্ণ কবচ ও অস্ত্র ত্যাগ ক'রে ভ ছে গিয়ে নতমস্তকে 
প্রণাম করলেন। সাদরে স্বাগত জানিয়ে ভীষ্ম , বংসগণ, তোমাদের কি 


প্রয়কার্য করব? নিঃশঙ্ক হয়ে বল, যাঁদ আঁত দুচ্কর কর্ম হয় তাও আমি করব। 
ভীঙ্ম প্রীতিপূর্বক বার বার এইরূপ বললে ফাঁধাষ্ঠর দীনমনে বললেন, সর্বজ্ঞ, 


১৩১ 


৪০১ মহাভারত 


কোন্‌ উপায়ে আমরা জয়ী হব, রাজ্যলাভ করব? প্রজারা কিসে রক্ষা পাবে? 
আপনার বধের উপায় বল্দন। যুদ্ধে আপনার বিক্রম আমরা কি ক'রে সইবঃ 
আপনার সুক্ষ ছদ্রও দেখা যায় না, কেবল মন্ডলাকার ধনুই দেখতে পাই। আপনি 
রথে সূর্যের ন্যায় বিরাজ করেন; কখন বাণ নেন, কখন সন্ধান করেন, কখন জ্যাকর্ষণ 
করেন, কিছুই দেখতে পাই না। আপনার শরবর্ষণে আমাদের বপ্দল সেনা ক্ষর 
পাচ্ছে। পিতামহ, বলুন কিরুপে আমরা জয়ী হব। 

ভীম্ম বললেন, পাণ্ডবগণ, আমি জীবত থাকতে তোমাদের জয়লাভ হবে 
না। যাঁদ জয়ী হ'তে চাও তবে অন; মত 'দাচ্ছি তোমরা শীঘ্র যথাসখে আমাকে 
প্রহার কর। এই কার্য তোমাদের কর্তব্য মনে কার, আমি হত হ’লে সকলেই হত 
হবে। যাাঁধাম্ঠর বললেন, আপনি +ণ্ডধর ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় যুদ্ধ করেন, বজ্জরধর 
ইন্দ্র এবং সমস্ত সুরাসরও আপনাকে জয় করতে পারেন না, আমরা কি ক'রে জয় 
হব তার উপায় বলুন। ভাঁষ্ম বললেন, পাশ্জুপুত্র, তোমার কথা সত্য, স- নু হয়ে 
যুদ্ধ করলে আম সুরাসমরেরও অজেয়। কিন্তু আম যাঁদ অস্ত্র ত্যাগ কার তবে 
তোমরা আমাকে বধ করতে পারবে । নিরস্ত্র, ভূপাতিত, বর্ম ও ধৰজ বিহীন, পলায়মান, 
ভশত, শরণাপন্ন, স্ত্রী, স্ব্রীনামধারী, [বকলোন্দ্রিয়, একপুত্রের পিতা, এবং নীচজাতির 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। যার ধৰজ অমঙ্গলসূচক তার সঙ্গেও যুদ্ধ 
কার না। তোমার সেনাদলে দ্রপদপাত্র মহারথ শিখণ্ডী আছেন, তান পূর্বে স্ত্রী 
‘ছলেন তা তোমরা জান। িখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জন আমার প্রাত তাঁক্ষ] 
শর নিক্ষেপ করূন।: এই উপায়ে তোমরা ধার্তরাম্ট্রগণকে জয় করতে পারবে। 

কুরীপতামহ মহাত্মা ভীম্মকে আভবাদন ক'রে পাণ্ডবগণ নিজেদের 'শাঁবরে 
ফিরে গেলেন। ভীম্মকে প্রাণাবসজনৈ প্রস্তুত দেখে অন দ:ঃখার্ত ও লাঁক্জত 
হয়ে বললেন, মাধব, কুরদবৃদ্ধ পিতামহের সঞ্গে ক করে যুদ্ধ করব? আম 
বাল্যকালে গায়ে ধূলি মেখে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকেও ধূলিলিপ্ত করেছ, তাঁর 
কোলে উঠে পিতা বলে ডেকৌছি ১)। তান বলতেন, বংস, আম র পিতা 
নই, পিতার পিতা। সেই ভাঁজ্মকে কি করে বধ করব? তাঁনুঃ ইচ্ছা 
আমাদের সৈন্য ধ্বস করুন, আমি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব নাত আমার জয় বা 
মৃত্যু যাই হ’ক। কৃষ্ণ, তুমি কি বল? >” 


(১) কল্তু আঁদপর্ব ২১-পারচ্ছেদে আছে, পণ্ট পাণ্ডব যখন হাস্তনাপরে, 
প্রথমে আসেন তখন অজনের বয়স চোদ্দ, ‘তান শিশু নন। 


ভগজ্মপর্ব ৪০৩ 


কৃষ্ণ বললেন, তুমি ক্ষাত্রধর্মানুসারে ভাম্মবধের প্রতিজ্ঞা করেছ, এখন 
পশ্চাংপদ হচ্ছ কেন? তুমি ওই দুর্ধর্ষ ক্ষত্রিয় বীরকে রথ থেকে নিপাতিত কর, 
নতুবা তোমার জয়লাভ হবে না। দেবতারা পূর্বেই জেনেছেন যে ভীম্ম যমালয়ে 
যাবেন, এর অন্যথা হবে না! মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি ইন্দ্রকে কি বলৌছলেন শোন --- 
বয়োজ্যেন্ঠ বৃদ্ধ গুণবান পঢরুষও যদি আততায়ী হয়ে আসেন তবে তাঁকে বধ কর; 


১৭। ভীম্মের পতন 
( দশম দনের যুদ্ধ ) 


পরাঁদন সূর্যোদয় হ'লে পাণ্ডবগণ সর্বশত্রুজয়ী ব্যুহ রচনা ক'রে [শখণ্ডীকে 
সম্মুখে রেখে যুদ্ধ করতে গেলেন। ভীম অর্জন দ্রোপদীপত্রগণ আভমন্যু সাত্যাক 
চোঁকতান ও ধৃল্টদ্যম্ন ব্যুহের 'বাঁভন্ন স্থানে রইলেন। হাঁধান্তর নকুল-সহদেহ 
ধবরাট কেকয়-পণ্ভ্রাতা ও ধৃম্টকেতু পশ্চাতে গেলেন। ভীম্ম কৌরবসেনার অগ্রভাগ 
রইলেন; দরর্যোধনাঁদ দ্রোণ অশ্বথামা কৃপ ভগদত্ত কৃতবর্মা শকুন বৃহদ্‌বল প্রভাত 
পশ্চাতে গেলেন। 

শিখন্ডীকে অগ্রবর্তী ক'রে অর্জুন প্রভৃতি শরবর্ষণ করতে করতে ভীজ্মের 
প্রীত ধাবিত হলেন। ভীম নকুল সহদেব সাত্যাঁক প্রভাতি মহারথগণ কৌরবসৈন্য 
ধংস করতে লাগলেন। ভীম্ম জীবনের আশা ত্যাগ ক'রে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, 
তাঁর শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষের বহু রথী অশ্বারোহী গজারোহী ও পদাঁত বনষ্ট 
হ’ল। শিখণ্ডী তাঁকে শরাঘাত করলে ভীম্ম একবার মান্র তাঁর দিকে: দৃষ্টপাত 
ক'রে সহাস্যে বললেন, তুমি আমাকে প্রহার কর বা না কর আম তোমার সঙ্গে যুদ্ধ 
করব না, বিধাতা তোমাকে শিখাণ্ডিনী রূপে সৃষ্ট করোছলেন, এখনও তুমি তাই 
আছ।: ক্রোধে ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন ক'রে শিখণ্ডী বললেন, মহাবাহ7, আপনার পরাক্রম 


যে ভয়ংকর তা আম জানি, জামদণ্ন্য পরশ্দরামের সঙ্গে আপনার যু বিষয়ও 
জানি, তথাপি নিজের এবং পাণ্ডবগণের প্রিয়সাধনের জন্য 'আপনাকে বধ 
করব। আপনি যুদ্ধ করুন বা না করুন, আমার কাছ অবস্থায় মুক্ত 


পাবেন না, অতএব এই পাঁথবী ভাল ক'রে দেখে নিন 

অর্জন িখণ্ডীকে বললেন, তুমি ভীম্মকে আক্রমণ কর, আম তোমাকে 
শব্দের হাত থেকে রক্ষা করব, তোমাকে কেউ পণীড়ন করতে পারবে না। আজ যাঁদ 
ভাঁজ্মকে বধ না ক'রে ফিরে যাও তবে তুমি আর আম লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হব। 


808 মহাভারত 


অর্জনের শঞ্তধর্ধণে কৌরবসেনা ত্রস্ত হ'য়ে পালাচ্ছে দেখে দুর্যোধন 
ভাঁন্মকে বললেন, পি মমহ, আশ্ন যেমন বন দগ্ধ করে সেইরূপ অজন আমার সেনা 
বিধ্বস্ত করছেন, স্তন সাত্যাক নকুল-সহদেব অভিমন্যদ ধৃষ্টদ্যুম্ন ঘটোৎকচ প্রভাঁতিও 
সৈন্য নিপীড়ন করছেন, আপান রক্ষা করুন। মৃহূর্তকাল চিন্তা ক'রে ভীম্ম 
বললেন, দুর্ষোধন, আমি প্রাতিজ্ঞা করোছিলাম যে প্রাঁতাদন দশ সহম্র ক্ষত্রিয় বিনষ্ট 
ক'রে রণস্থল থে ফিরব, সেই প্রাতজ্ঞা আম পালন করোছি। আজ আম আর 
এক মহৎ কর্ম করব, হয় নিহত হ'য়ে রগভূমিতে শয়ন করব, না হয় পাণ্ডবগণকে 
বধ করব। জা, তুমি আমাকে অন্নদান করেছ, সেই মহৎ খণ আজ তোমার সেনার 
সম্মুখে টিহত হ'য়ে শোধ করব। 

ভশম নকুল সহদেব ঘটোৎকচ সাত্যাক আঁভমন্যু বিরাট দ্রুপদ যুধিষ্ঠির, 
শিখণ্ডীর পশ্চাতে অর্জন, এবং সেনাপাঁতি ধৃক্রদ্যুত্ন সকলেই ভীম্মকে বধ করবার 
জন্য ধাঁবত হলেন। ভুরশ্রবা বিকর্ণ কূপ দুর্মখ অলম্বুষ, কম্বোজরাজ সহদাক্ষিণ, 
অশ্বখামা দ্রোণ দুঃশাসন প্রভাত ভীম্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। দ্রোণ তাঁর পতুত্র। 
অম্বথামাকে বললেন, বংস, আমি নানাপ্রকার দ্যার্নীমত্ত দেখতে পাচ্ছি, ভীম্ম ও 
অন যুদ্ধে মিলত হবেন এই চিন্তা ক'রে আমার রোমহর্য হচ্ছে, মন অবসন্ন 
হচ্ছে। পাপমাঁত শঠ িখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জন যুদ্ধ কর.ত ঞসেছেন, 
কিন্তু শিখণ্ডী পূর্বে স্তী ছিল এজন্য ভাঁজ্ম তাকে প্রহার ফরকে' না! অর্জুন 
সকল যোদ্ধার শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অজেয়। আজ যুদ্ধে * শংকর মহামারী 
হবে। পত্র, উপজাীবী পেরাশ্রত) জনের প্রাণরক্ষার সময় এ নয, তু; জ্বর্গলাভের 
উদ্দেশ্যে এবং যশ ও বিজয়ের নিমিত্ত যুদ্ধে যাও। ভীমাজন নকু্দ-গহদেব যাঁর 
ভ্রাতা, বাসুদেব যাঁব রক্ষক, সেই য্যাঁধা্ঠরের ক্রোধই দুর্মাত দণ্্যদধনেয় খাছিনী 
দগ্ধ করছে। কৃ্'র আশ্রয়ে অজন দূর্যোধনের সমক্ষেই তাঁর সর্ব সৈন্য শীর্ণ 
করছেন। বৎস, তুমি অর্জনের পথে থেকো না, শিখণ্ডী ধৃষ্টদ্য্ন ও ভমের 


চায়, তথাঁপ কষত্রধর্ম বিচার কারে তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি। (২৫১ 

দশ দিন পাশ্ডববাহিনী নিপণীড়ত ক'রে ধর্মাত্মা ভাক্ষ্ঠানজের জীবনের 
প্রতি বিরন্ত হয়োছলেন। তান স্থির করলেন, আম কর নরশ্রেষ্ঠগণকে হত্যা 
করব না। *নকটে যাাধান্ঠরকে দেখে তিনি বললেন, বংখ্, আমার এই দেহের উপর 
অত্যন্ত বিরাগ জন্মেছে, আমি যুদ্ধে বহন প্রাণী বধ করোছ। এখন অজন এবং 
পাণ্টাল ও সং্জয়গণকে অগ্রবতাঁ ক'রে আমাকে বধ করবার চেষ্টা কর! ভীম্মের 
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এই কথা শুনে যাধাষ্ঠর ও ধষ্টন্যুম্ন তাঁদের সৈনাগণকে বললেন, তোমরা ধাবিত 
হ'য়ে ভীম্মকে জয় কর, অর্জন তোমাদের রক্ষা করবেন। 

এই দশম দিনের য্যদ্ধে ভীষ্ম একাকী অসংখ্য অশ্ব ও গজ, সাত মহারথ, 
পাঁচ হাজার রথা, চোদ্দ হাজার পদাতি এবং বহ; গজারোহী ও অশ্বারোহী সংহার 
করলেন। বিরাট রাজার ভ্রাতা শতানীক এবং বহু সহস্র ক্ষত্রিয় ভীম্ম কর্তৃক নিহত 
হলেন। শযন্ডীকে সম্মুখে রেখে অর্জন ভঈম্মকে শরাধাত করতে লাগলেন! 
ভাঁজ্ম "ক্ষপ্রাতিতে বিভিন্ন যোদ্ধাদের মধ্যে বিচরণ করে পান্ডবগণের নিকটে 
এলেন। অজন বার বার ভীম্মের ধন; ছেদন করলেন। ভীম্ম ক্রুদ্ধ হ'য়ে অর্জনের 
প্রাত এক ভয়ংকর শীল্ত-অস্ন নিক্ষেপ করলেন, অর্জন পাঁচ ভল্লের আঘাতে তা 
খন্ড খণ্ড করে দিলেন। | 

₹ভাঁজ্ম এই চিন্তা করলেন --কৃষ্ণ যাঁদ এদের রক্ষক না হতেন তবে আমি 
এক ধনু দিয়েই পাণ্ডবপক্ষ বিনষ্ট করতে পারতাম। পিতা (শান্তনু) যখন 
সত্যবতীকে বিবাহ করেন তখন তুষ্ট হ'য়ে আমাকে দুই বর 'দয়েছিলেন, ইচ্ছামত্যু 
ও যদ্ধে অবধ্ত্ব। আমার মনে হয় এই আমার মৃত্যুর উপয্স্ত কাল। ভীম্মের 
সংকল্প জেনে আকাশ থেকে খাঁষগণ ও বস্মগণ বললেন, বৎস, তুমি যা স্থির করেছ 
তা আমাদেরও প্রণীতকর, তুমি যুদ্ধে বিরত হও। তখন জলকণাযুস্ত সুগন্ধ 
স্মখস্পর্শ বায়ন বইতে লাগল, মহাশব্দে দেবদ্ন্দীভ বেজে উঠল, ভীম্মের উপর 
পস্পবাম্ট হ'ল। কিন্তু ভীষ্ম এবং ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় ভিন্ন আর কেউ তা 
জানতে পারলে না। 

ভীষ্ম অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে বিরত হলেন। ‘শিখণ্ডী নয়টি তীক্ষন বাণ 
দিয়ে তাঁর বক্ষে আঘাত করলেন, কিন্তু ভীষ্ম বিচালত হলেন না। তখন অর্জন 
ভীচ্মের প্রতি বহর বাণ নিক্ষেপ করতে লাগলেন। ভীম্ম ঈষৎ হাস্য ক'রে দুঃশাসনকে 
বললেন, এইসকল মর্মভেদী বজ্ত্রতুল্য বাণ নিরবাচ্ছন্ন হ'য়ে আসছে, এ বাণ 
শিখণ্ডাীর নয়, অজদনেরই। ভীম্ম একটি শান্ত-অস্থ নিক্ষেপ করলেন, ন 
শরাঘাতে তা তিন. খণ্ড হ’ল। ভনম্ম তখন চর্ম ঢোল) ও য় রথ থেকে 
নামবার উপক্রম করলেন। অর্জনের বাণে চর্ম শত খণ্ডে ছিন্ন$ইটল। হ্যাধান্ঠরের 
আদেশে পান্ডবসৈন্যগণ নানা অস্ত্র নিয়ে ততু্দক থেকে প্রীত ধাঁবত হ'ল, 
দুর্যোধনাঁদ ভাম্মকে রক্ষা করতে লাগলেন। 

পণ্চ পাশ্ডব এবং সাত্যাক ধৃম্টদযম্ন আভমন্যু প্রভৃতির বাণে- নিপীড়ত 
হয়ে দ্রোণ অশ্বথামা কৃপ শল্য প্রভাতি ভীম্মকে পাঁরত্যাগ করলেন। যান সহস্র 
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সহম্র বিপক্ষ যোদ্ধাকে সংহার করেছেন সেই ভীম্মের গান্রে দুই অঙ্গুলি পাঁরমাণ 
‘স্থানও আবদ্ধ রইল না। সর্যাস্তের কিশ্িৎ পূর্বে জুনের শরাঘাতে ক্ষতাবক্ষত 
হ'য়ে ভীম্স পূর্ব দিকে মাথা রেখে রথ থেকে পড়ে গেলেন। আকাশে দেবগণ এবং 
ভূতলে রাজগণ হা হা করে উঠলেন। উন্মূলিত ইন্দ্রধবজের ন্যায় ভাম্ম রণভূমি 
অননাদিত ক'রে নিপাঁতত হলেন, কিন্তু শরে আবৃত থাকায় তান ভূমি স্পর্শ 
করলেন না। দক্ষিণ দিকে সূর্য দেখে ভম্ম বুঝলেন এখন দক্ষিণায়ন। তান 
আকাশ থেকে এই বাক্য শুনলেন --মহাত্বা নরশ্রেম্ঠ গাণ্গেয় দক্ষিণায়নে কি ক'রে 
প্রাণত্যাগ করবেনঃ ভীম্ম বললেন, ভূতলে পাঁতিত থেকেই আমি উত্তরায়ণের 
প্রতীক্ষায় প্রাণধারণ করব। 

মানসসরোবরবাসী মহার্ষগণ হংসের রূপ ধরে ভীম্মকে দর্শন করতে 
এলেন। ভীঁম্ম বললেন, হংসগণ, সূর্য দাঁক্ষণায়নে থাকতে আম মরব না, 
উত্তরায়ণেই দেহত্যাগ করব, পিতা শান্তনুর বরে মৃত্যু আমার ইচ্ছাধীন। 

কৌরবগণ কিংকর্তব্যাবমূড় হলেন।” কৃপ দর্যোধন প্রভাতি দীঘঘ*বাস 
ফেলে রোদন করতে লাগলেন, তাঁদের আর যুদ্ধে মন গেল না; যেন উরুস্তচ্ভে 
আক্রান্ত হ'য়ে রইলেন। বিজয়ী পান্ডবগণ শঙ্খধ্বান ও সিংহনাদ করতে লাগলেন । 
শান্তনূপদত্র ভীম্ম যোগস্থ হ'য়ে মহোপানষৎ জপে নিরত থেকে মৃত্যুকালের 
প্রতীক্ষায় রইলেন। 


১৮। শ্রশয্যায় ভশচ্ম 


ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ন করলে কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে নিবৃত্ত হলেন 
সকলে বলতে লাগলেন, ইনি ব্রহনাবদৃগণের শ্রেষ্ঠ, এই মহাপুরুষ পিতা শান্তনূকে 
কামার্ত জেনে নিজে উধর্বরেতা হয়েছিলেন। পাণ্ডবসৈন্যমধ্যে সহস্র সহন্ত ত্য 
ও শঙ্খ বাজতে লাগল, ভীমসেন মহাহর্ষে ব্লীড়া করতে লাগলেন। শাসনের 
‘মুখে ভাম্মের পতনসংবাদ শুনে দ্রোণ মৃর্ঘত হলেন এবং সং নন পর নিজ 
সৈন্যগণকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করলেন। রাজারা বর্ম ত্যাগ্ক্রেরে ভীজ্মের নিকট: 
উপস্থিত হলেন, কৌরব ও পাণ্ডবগণ তাঁকে প্রণাম 811 

সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে ভীষ্ম বললেন, মহারথগণ, তোমাদের দর্শন 
ক'রে আমি তুষ্ট হয়োছ। আমার মাথা ঝুলছে, উপধান (বালিশ) দাও। রাজারা 
কোমল উত্তম উপধান নিয়ে এলে ভীম্ম সহাস্যে বললেন, এসব. উপধান বাঁরশয্যার: 


ভপম্মপর্ব ৪০৭ 


উপযুক্ত নয়। [তান অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অর্জন অশ্রুপ্ণনয়নে 
বললেন, ?পতামহ, আদেশ করুন কি করতে হবে। ভীম্ম বললেন, বৎস, তুমি 
ক্ষত্রধর্ম জান, বাঁরশয্যার উপযুক্ত উপধান আমাকে দাও। মন্তপৃত তিন বাণ 
গাণ্ডীব ধন; দ্বারা নিক্ষেপ ক'রে অন ভীম্মের মাথা তুলে দিলেন। ভাঁম্ম তুষ্ট 
হ'য়ে বললেন, রাজগণ, অর্জন আমাকে কিরূপ উপধান 'দয়েছেন দেখ। 
উত্তরায়ণের আরম্ভ পর্যন্ত আমি এই শয্যায় শুয়ে থাকব, সূর্য যখন উত্তর দিকে 
গিয়ে সর্বলোক প্রতপ্ত* করবেন তখন আমার প্রিয় সৃহ্‌ৎ তুল্য প্রাণ ত্যাগ করব। 
তোমরা আমার চতুর্দিকে পাঁরখা খনন করিয়ে দাও। 

শল্য উদ্ধারে নিপৃণ বৈদ্যগণ চিকিৎসার উপকরণ নিয়ে উপস্থিত হলেন। 
ভ৭ম্ম দুর্যোধনকে বললেন, তুমি এ*দের উপযুন্ত ধন দিয়ে সসম্মানে বিদায় কর? 
বৈদ্যের প্রয়োজন নেই, আমি ক্ষতিয়ের প্রশস্ত গাঁত লাভ করেছি, এইসকল শর 
সমেত যেন আমাকে দাহ করা হয়। সমাগত রাজারা এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণ 
ভাঁল্মকে অভিবাদন ও তিন বার প্রদক্ষিণ করলেন, তার পর তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে শোকার্ত মনে নিজ নিজ শিবিরে চলে গেলেন। 

রাতি প্রভ:ত হ'লে সকলে প্দনর্বার ভীঙ্মের নিকটে এলেন। বহ সহস্র 
কন্যা ভীম্মের দেহে চন্দনচূর্ণ লাজ ও মাল্য অর্পণ করতে লাগল। স্ত্রী বালক 
বৃদ্ধ তূর্যবাদক নট নর্তক ও 'শাল্পগণও তাঁর কাছে এল! কৌরব ও পাণ্ডবগণ 
বর্ম ও আয়ুধ ত্যাগ ক'রে পূর্বের ন্যায় পরস্পর প্রীতসহকারে বয়স অন্সারে 
ভীচ্মের নিকট উপস্থিত হলেন। ধৈর্যবলে বেদনা নিগৃহীত ক'রে ভীম্ম রাজাদের 
দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে জল চাইলেন। সকলে নানাপ্রকার খাদ্য ও শীতল জলের 
কলস নিয়ে এলেন। ভাঁম্ম বললেন, বংসগণ, আমি মানুষের ভোগ্য বস্তু নিতে 
পার না। তার পর তিনি অজদুনকে বললেন, তোমার বাণে আমার শরীর গ্রথিত 
হয়েছে, বেদনায় মুখ শুষ্ক হচ্ছে, তুমি আমাকে বিধিসম্মত জল দাও । 

ভইঙ্মকে প্রদক্ষিণ করে অর্জুন রথে উঠল্তেন এবং মন্ত্পাঠের পৃরু াপ্ডশীবে 
প্জন্যাস্বযুন্ত বাণ সন্ধান ক'রে ভীব্মের দক্ষিণ পার্কের ভাষ ধ করলেন! 
সেখান থেকে অম্ততুল্য দিব্যগন্ধ স্বাদ নির্মল শীতৃল জলধারা উদিত হ'ল, 
"অর্জন সেই জলে ভীম্মকে তৃপ্ত করলেন। রাজারা হ'য়ে উত্তরীয় নাড়তে 
লাগলেন, চতুর্দিকে তুমুল রবে শঙ্খ ও দুল্দুভি বেজে উঠল। 

ভাঁঙ্ম দুর্যোধনকে বললেন, বৎস, তুমি অজদনকে জয় করতে পারবে না, 
তাঁর সঙ্গে সম্ধি কর। পাণ্ডবদের সঙ্গে তোমার সৌহার্দ্য হ’ক, তুমি তাঁদের অধ" 


৪০৮ মহাভারত 


প্লাজ্য দাও, যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে যান, তুমি মি্রদ্রোহী হ'য়ে অকীর্ত ভোগ কারো না। 
আমার মৃত্যুতেই প্রজাদের শান্তি হ’ক, রাজারা প্রণীতর সাঁহত 'মালিত হ'ন, পিতা 
পুত্রকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে লাভ করুন! মুমূর্য লোকের যেমন 
গুঁষধে রুচি হয় না, দুর্যেধনের সেইরূপ ভীম্মবাক্যে রুচি হ'ল না। 

ভাঁজ্ম নীরব হ'লে সকলে প্রনর্বার নিজ নিজ 1শবিরে ফিরে গেলেন। 
এই সময়ে কর্ণ কাস ভীত হয়ে ভী্মের কাছে এলেন এবং তাঁর চরণে পাঁতিত হয়ে 
বাম্পর্দ্ধকণ্ঠে বললেন, কুরুশ্রেম্ঠ, আমি রাধেয় কর্ণ, নিরপরাধ হয়েও আম 
আপনার বিদ্বেষভাজন। .ভীম্ম সবলে তাঁর চক্ষু উল্মীলিত ক'রে দেখলেন, তাঁর 
সাশ্নকটে আর কেউ নেই। তান রক্ষীদের সরিয়ে দিলেন এবং এক হস্তে পিতার 
ন্যায় কর্ণকে আলিঙ্গন ক'রে সস্নেহে বললেন, তুমি ষাঁদ আমার কাছে না আসতে 
তবে নিশ্চয়ই তা ভাল হস্ত না। আমার সঙ্গে স্পর্ধা করতে সেজন্য তুমি আমার 
_আপ্রয় হও নি। আমি নারদের কাছে শুনোঁছ তুম কুন্তনপন্র, সূর্য হ'তে তোমার 
জন্ম। সত্য বলাছ, তোমার প্রতি আমার বিদ্বেষ নেই। তুমি অকারণে পান্ডবদের 
দেবষ কর, নীচস্বভাব দুর্যোধনের আশ্রয়ে থেকে তুমি পরশ্রীকাতর হয়েছ। তোমার 
.তেজোহানি করবার জন্যই আমি তোমাকে কুরুসভায় বহুবার রুক্ষ কথা শুনিয়োছ। 
আম তোমার দুঃসহ বারত্ব, বেদনিষ্ঠা এবং দানের বিষয় জানি, অস্রপ্রয়োগে তুমি 
কুফের তুল্য। পূর্বে তোমার উপর আমার যে ক্রোধ ছিল তা দূর হয়েছে। পাণ্ডবগণ 
তোমার সহোদর, তুমি তাঁদের সঙ্গে মিলত হও, আমার পতনেই শন্লুতার অবসান 
হ’ক, পাঁথবীর রাজারা নিরাময় হ'ন। 

কর্ণ বললেন, মহাবাহু, আপনি যা বললেন তা আম জান। কিন্তু কুন্তী 
আমাকে ত্যাগ করলে সূতজাতাঁয় আঁধরথ আমাকে বার্ধত করোঁছলেন। আম 
দুর্যোধনের এম্বর্য ভোগ করোছ, তা নিষ্ফল করতে পাঁর না। বাসুদেব যেমন 
পাণ্ডবদের জয়ের জন্য দূঢপ্রাতজ্ঞ, আমিও সেইরূপ দুর্বোধনের জন্য ধন শরীর পত্র 
দারা সমস্তই উৎসর্গ করোছি। আমি ক্ষত্রিয়, রোগ ভোগ ক'রে মরত্েক্জাই না, 
সেজন্যই দ্র্ষোধনকে আশ্রয় করে পাশ্ডবদের ক্রোধ বদ্ধ করোঁছ। (যো অবশ্যম্ভাবী 
তা নিবারণ করা যাবে না। এই দারুণ শত্রুতার অবসান ক্রাজ্জৌমার অসাধ্য, আম 
স্বধর্ম রক্ষা ক'রেই ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করব! 1 যুদ্ধে কৃতানশ্চয় 
হয়েছি, আমাকে অন্দমাতি দিন। হঠাৎ বা চপলতার আপনাকে যে কটুবাক্য 
বলেছি বা অন্যায় করোছ তা ক্ষমা করুন। ৃ 

ভীম্ম বললেন, কর্ণ, তুমি যাঁদ এই দারুণ বৈরভাব দূর করতে না পার তবে 


ভগজ্মপর্' ৪০৯ 


অনৃমাত দিচ্ছি, স্বর্গকামনায় যুদ্ধ কর! আক্রোশ ত্যাগ কর, সদাচার রক্ষা কর, 
খনরহংকার হয়ে যথাশস্তি যুদ্ধ ক'রে ক্ষান্নীয়োচিত লোক লাভ কর। ধর্ময্দ্ধ ভিন্ন 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মঞ্গলকর আর কিছু নেই৷ দুই পক্ষের শান্তির জন্য আম দীর্ঘকাল 
বহ; যত্ন করোছি, কিন্তু তা সফল হ'ল না। 

ভীজ্মকে আভবাদন ক'রে কর্ণ সরোদনে রথে উঠে দদযোধনের কাছে চ'লে 
গেলেন। 


ভ্রোণপর্ব 


॥দ্রোণাভষেকপবাধ্যায়॥ 
১। ভাঁত্ম-সকাশে কর্ণ 


কৌরব ও পাণ্ডব পক্ষীয় ক্ষান্রয়গণ শরশব্যায় শয়ান ভীম্মের রক্ষার ব্যবস্থা 
ক'রে তাঁকে সসম্মানে প্রদাক্ষণ করলেন এবং পরস্পর আলাপের পর পদনর্বার 
বৈরভাবাপন্ন হয়ে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হলেন! *বাপদসংকুল বনে পালকহশন 
ছাগ ও মেষের দল যেমন হয়, ভীঙ্মের অভাবে কৌরবগণ সেইরূপ উদাব্ন হয়ে 
পড়লেন। তাঁরা বলতে লাগলেন, মহাযশা কর্ণ এবং তাঁর অমাত্য ও বন্ধুগণ দশ 
দিন যুদ্ধ করেন নি। যান আঁতরথের দ্বিগুণ সেই কর্ণকে ভাত্ম সকল 
ক্ষত্রিয়ের সমক্ষে অর্ধরথ ব'লে গণনা করোছিলেন। সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ ভম্মকে 
বলেছিলেন, আসান জীবিত থাকতে আম যুদ্ধ করব না; আপান যাঁদ পাণ্ডবগণকে 
বধ করতে পারেন তবে আমি দুর্ধোধনের অনুমাতি নিয়ে বনে যাব; আর যাঁদ 
গান্ডবগণের হস্তে আপনার স্বর্গলাভ হয় তবে আপাঁন যাদের রথী মনে করেন 
তাদের সকলকেই আম বধ করব। এখন ভঁম্ম নিপাতিত হয়েছেন, অতএব 
কর্ণের যুদ্ধ করবার সময় এসেছে। এই ব'লে কৌরবগণ কর্ণকে ডাকতে লাগলেন। 

সকলকে আশ্বাস দিয়ে কর্ণ বললেন, মহাত্মা ভীম্ম এই কৌরবগণকে 
যেমন রক্ষা করতেন আঁমও সেইরূপ করব। আম পাশ্ডবদের যমালয়ে পাঠিয়ে 
পরম যশস্বী হব, অথবা শন্রুহস্তে নিহত হয়ে ভূতলে শয়ন করব। 

কর্ণ রণসজ্জায় সঙজ্জত হয়ে রথারোহণে ভাঁম্মের কাছে এলেন এবং 
বাম্পাকুলনয়নে অভিবাদন ক'রে কৃতঞ্জলিপুটে বললেন, ভরতশ্রেষ্ঠ,ঠ আম কর্ণ, 
আপনি প্রসন্ননয়নে চেয়ে দেখুন, শুভ বাক্য বলুন। সৎকর্মের ফল নিশ্চয় 
ইহলোকে লভ্য নয়, তাই আপাঁন ধর্মপরায়ণ বৃদ্ধ হয়েও ভূতলে শয়ন করেছেন। 
কুরুবীরগণকে বিপৎসাগরে ফেলে আপাঁন পতৃলোকে যাচ্ছেন, ক্রুদ্ধ যুব যেমন 
মগ বিনাশ করে, পাণ্ডবগণ সেইরূপ কৌরবগণকে বিনাশ করবে। আমি অসাহফু 
হয়োছ, আপান অনুমতি দিলে আমি প্রচণ্ডাবক্মশালা অজু অন্যের বলে 
বধ করতে পারব। সি 


দ্রোণপর্ব ৪১১, 


ভীম্ম বললেন, কর্ণ, সমদ্দ্র যেমন নদীগণের, ভাস্কর যেমন সকল তেজের, 
সাধুজন যেমন সত্যের, উর্বরা ভূমি যেমন বীজের, মেঘ যেমন জীবগণের, তুমিও 
তেমন বাম্ধবগণের আশ্রয় হও। আমি প্রসন্নমনে বলাছ, তুমি শন্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ 
কর, কৌরবগণকে উপদেশ দাও, দুর্যোধনের জয়াবধান কর। দর্যোধনের ন্যায় 
তুমিও আমার পৌন্রতুল্য। মনীষিগণ বলেন, সঙ্জনের সঙ্গে সঙ্জনের যে সম্বন্ধ 
তা জন্মগত সম্বন্ধের চেয়ে শ্রেন্ঠ। কৌরবসৈন্য যেমন দূর্যোধনের, সেইরুপ 
তোমরাও, এই জ্ঞান ক'রে তাদের রক্ষা কর। 

ভনজ্মের চরণে প্রণাম ক'রে কর্ণ সত্বর রণস্থলের আভমহখে প্রস্থান করলেন। 


২। ছ্রোণের আভিষেক ও দযোধনকে বরদান 


দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, বয়স বিক্রম শাস্জ্ঞান ও যোদ্ধার উপযন্ত সমস্ত 
গুণের জন্য ভাঁজ্ম আমার সেনাপাঁত হয়েছিলেন। তান দশ দন শত্রাবনাশ ও 
আমাদের রক্ষা ক'রে স্বর্গযান্রায় প্রস্তুত হয়েছেন। এখন তুমি কাকে সেনাপতি 
করা উাঁচত. মনে কর? কর্ণ বললেন, এখানে যেসকল পরুষশ্রেষ্ঠ আছেন তাঁরা 
 শ্রত্যেকে সেনাপাঁতিত্বের যোগ্য, কিন্তু সকলেই এককালে সেনাপাঁত হ'তে পারেন না।- 
এ'রা পরস্পরকে স্পর্ধা করেন, একজনকে সেনাপাঁত করলে আর সকলে ক্ষুপ্ন হয়ে 
যুদ্ধে বিরত হবেন। দ্রোণ সকল যোদ্ধার শিক্ষক, স্থাবর, মাননীয়, এবং শ্রেষ্ঠ 
অস্নধর, ইনি ভিন্ন আর কেউ সেনাপাঁত হ'তে পারেন না! এমন যোদ্ধা নেই যান 
যুদ্ধে দ্রোণের অনুবতর্শ হবেন না। ys 

দূর্যোধন তখনই দ্রোগকে সেনাপাঁত হবার জন্য অনুরোধ করলেন। দ্রোণ 
বললেন, রাজা, আমি যড়গগ বেদ ও মনর নীতিশাস্ত্রে অভিন্র; পাশুপত অস্ত ও 
বিবিধ বাণের প্রয়োগও জানি। তোমার বিজয়কামনায় আমি পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করব, কিন্তু ধক্টদ্যম্নকে বধ করব না, কারণ সে আমাকে বধ কর্নার জন্যই 
সম্ট হয়েছে। আমি ঁবপক্ষের সকল সৈন্য বিনষ্ট করব, কন্তু ্রষ্উবরা, আমার 
সঙ্গে হ্টমনে যুদ্ধ করবেন না। (৮৯) 

দূর্যোধন দ্রোণাচার্যকে যথাবাঁধ সেনা ঠাষস্ত করলেন। দ্রোণ 
আমাকে সম্মানিত করেছ, তার যোগ্য ফল লাভ কর। তুমি অভীম্ট বর 'চাও, আজ 
তোমার কোন্‌ কামনা পুর্ণ করব বল। দূর্যোধন বললেন, রাখশ্রেষ্ঠ, এই বর 


৪৯২ মহভারত 


দন যে য্াধাষ্ঠরকে জাঁবত অবস্থায় আমার কাছে ধরে আনবেন। দ্রোণ বললেন, 
যাঁধান্ঠর ধন্য, তুমি তাঁকে ধ'রে আনতে বলছ, বধ করতে চাচ্ছ না। আম তাঁকে 
মারব এ বোধ হয় তুমি অসম্ভব মনে কর, অথবা ধর্মরাজ য্াাধন্ঠিরের দ্বেচ্টা 
কেউ নেই তাই তুমি তাঁর জীবনরক্ষা করতে চাও। অথবা পান্ডবগণকে জয় ক'রে 
"তাম তাঁদের. রাজ্যাংশ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছা কর। যুধিষ্ঠির ধন্য, তাঁর জন্ম সফল, 
অজাতশন্রু নামও সার্থক, কারণ তাঁকে তুমি স্নেহ কর। 

দ্রোণের এই কথা শুনে দূর্যোধন তাঁর হৃদ্গত আঁভিপ্রায় প্রকাশ ক'রে 
ফেললেন, কারণ বৃহস্পাঁতিতুল্য লোকেও মনোভাব গোপন করতে পারেন না। 
দূর্যোধন বললেন, আচার্য, যুধিণ্ঠরকে মারলে আমার িজয়লাভ হবে না, অন্য 
পাণ্ডবরা আমাদের হত্যা করবে। তাদের যাঁদ একজনও অবাঁশস্ট থাকে তবে সে 
আমাদের নিঃশেষ করবে । কিন্তু যাঁদ সত্যপ্রাতজ্ঞ যবাধাম্ঠরকে ধ'রে আনা যায় 
তবে তাঁকে প্রনর্বার দ্যৃতক্লীড়ায় পরাস্ত করলে তাঁর অনুগত ভ্রাতারাও আবার 
বনে যাবে। এইপ্রকার জয়ই দণর্ঘকাল স্থায়ী হবে, সেজন্য ধর্মরাজকে বধ করতে 
ইচ্ছা করি না। 

দুর্যোধনের কুটিল অঁভপ্রায় জেনে ব্াদ্ধমান দ্রোণ চিন্তা করে এই 
বাক্‌ছলযনুক্ত বর দিলেন --যুদ্ধকালে অজন যাঁদ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা না করেন তবে 
ধারে নিও যে য্াধান্ঠর আমাদের বশে এসেছেন। বৎস, অর্জন সরাসুরেরও 
অজেয়, তাঁর কাছ থেকে আম য্যাধাম্ঠরকে হরণ করতে পারব না। অর্জন আমার 
শিষ্য, কিন্তু যুবা, পদণ্যবান ও একাগ্রাচত্ত, (তান ইন্দ্র ও রুদ্রের নিকট অনেক অস্ত 
লাভ করেছেন এবং তোমার প্রাত তাঁর ক্রোধ আছে। তুম যে উপায়ে পার অনকে 
অপসারত ক'রো, তা হ'লেই ধর্মরাজ াজত হবেন। অর্জন বিনা য্নীধষ্ঠির যাঁদ 
মুহূর্তকালও যুদ্ধক্ষেত্রে আমার সম্মুখে থাকেন তবে তাঁকে নিশ্চয় তোমার বশে 
আনব। 

দ্রোণের এই কথা শুনে নির্বোধ ধার্ত'রাষ্ট্রগণ মনে করলেন 
ধরাই পড়েছেন। তাঁরা জানতেন যে দ্রোণ পাণ্ডবদের পক্ষপাতী (১ঠোঁর প্রতিজ্ঞা 
দৃঢ় করবার জন্য দূর্যোধন দ্রোণের বরদানের সংবাদ রর মধ্যে ঘোষণা 


করলেন। > 


দ্রোণপর্ব ৪১৩, 


ক 


৩। অর্জনের জয়. 
(একাদশ দিনের যুদ্ধ) 


{বিশ্বস্ত চরের নিকট সংবাদ পেয়ে যুধাষ্ঠির অর্জনকে বললেন, তুমি দ্রোণের- 
অভিপ্রায় শুনলে, যাতে তা ‘সফল না হয় তার জন্য যত্ন কর। দ্রোণের প্রতিজ্ঞায় 
ছিদ্র আছে, আবার সেই 'ছদ্রু তান তোমার উপরেই রেখেছেন। অতএব আজ তুম 
আমার কাছে থেকেই য্দ্ধ কর, যেন দূর্যোধনের অভীষ্ট সিদ্ধ না হয়। 

অজ্ন বললেন, মহারাজ, দ্রোণকে বধ করা যেমন আমার অকর্তব্য, 
আপনাকে পরিত্যাগ করাও সেইর্প। প্রাণ গেলেও আম দ্রোণের আততায়ী হব' 
না, আপনাকেও ত্যাগ, করব না। আমি জীবিত থাকতে দ্রোণ আপনাকে নিগৃহীত 
করতে পারবেন নন? 

পাণ্ডব ও কৌরবগণের শিবিরে শঙ্খ ভেরী মৃদঙ্গ প্রভাতি রণবাদ্য বেজে 
উঠল, দুই পক্ষের সৈন্যদল ধীরে ধারে অগ্রসর হয়ে পরস্পরের সম্মুখে এল 
অনন্তর দ্রোণ ও ধৃষ্টদ্যম্নের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হ*ল। স্বর্ণময় উজ্জ্বল 
রথে আরুঢ় হয়ে দ্রোণ তাঁর সৈন্যদলের অগ্রভাগে বিচরণ করতে লাগলেন, তাঁর 
শরক্ষেপণে পাণ্ডববাহিনশ ব্রস্ত হ'ল। য্াধাষ্ঠরপ্রমুখ যোদ্ধারা সকল দিক থেকে 
দ্রোণের প্রাতি ধাবিত হলেন। সহদেব ও শকুনি, দ্রোণাচার্য ও দ্রুপদ, ভীমসেন ও 
বাবংশাত, নকুল ও তাঁর মাতুল শল্য, ধৃষ্টকেতু ও কৃপ, সাত্যাক ও কৃতবর্মা, 
ধন্টদ্যম্ন ও সুশর্মা, বিরাট ও কর্ণ শিখন্ডী ও ভূরিশ্রবা, ঘটোৎকচ ও অলম্বুষ, 
আঁভমন্য ও বৃহদূবল--এ'দের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হ'তে লাগল। আভমন্য 
বৃহদ্বলকে রথ থেকে নিপাতিত ক'রে খড়গ ও চর্ম নিয়ে পিতার - মহাশন্রন 
জয়দ্রথের প্রাতি ধাবিত হলেন। জয়দ্রথ পরাস্ত হ'লে শল্য আভমন্যুকে আক্রমণ 
করলেন। শল্যের সারথি নিহত হ’ল, তিনি গদাহস্তে রথ থেকে 
অভিমন্যুও প্রকাণ্ড গদা নিয়ে শল্যকে বললেন, আসুন আসন সর, 
ভীমসেন এসে আঁতমন্দকে নিরস্ত করলেন এবং স্বয়ং শক্য সঙ্গে গদাযুদ্ধ 
করতে লাগলেন। দুই গদার সংঘর্ষে, আগ্নর উদ্ভব হুল বহুক্ষণ যুদ্ধের পর 
দুজনেই আহত হয়ে ভূপাঁতত হলেন। শল্য বিহ্বল হয়ে দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে 
লাগলেন, তখন কৃতবর্মা তাঁকে নিজের্‌ রথে তুলে নিয়ে রণতূমি থেকে চ'লে গেলেন। 
ভীম 'নিমেষমধ্যে গদাহস্তে উঠে দাঁড়ালেন। 


8১৪ মহাভারত 


কুরুসৈন্য পরাজিত হচ্ছে দেখে কর্ণপদত্র ব্ষসেন রণস্থলে এসে নকুলপন্ত্ 
শতানীকের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দ্রৌপদশীর অপর পান্রগণ ভ্রাতা 
'শতানককে রক্ষা করতে এলেন। পাণ্ডবগণের সঙ্গে পাণ্টাল কেকয় মৎস্য ও 
‘সঞ্জয় যোদ্ধ্গণ অস্ত্র উদ্যত ক'রে' উপস্থিত হলেন। কৌরবসৈন্য মার্দত ও ভগ্ন 
হচ্ছে দেখে দ্রোণ বললেন, বীরগণ, তোমরা পালিও না। এই ব'লে তান 
‘যুধিষ্ঠিরের প্রাত ধাঁবত হলেন। য্যাধান্ঠরের সৈন্যরক্ষক পাণ্ডালবীর কুমার 
'দ্রোণের বক্ষে শরাঘাত করলেন, দ্রোণও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের প্রাতি শরক্ষেপণ 
করতে লাগলেন। পাণ্চালবার ব্যাপ্রদত্ত ও [সংহসেন দ্রোণের হস্তে নিহত হলেন। 
'দ্বোণকে যাধাম্তরের নিকটবতর্ঁ দেখে কৌরবসৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ রাজা 
'দুর্যোধন কৃতার্থ হবেন, য্যাধান্ঠির ধরা পড়বেন। এই সময়ে অন দ্রুতবেগে 
'দ্রোণসৈন্যের প্রতি 'ধাঁবত হয়ে শরজালে সর্বাদক আচ্ছন্ন করলেন। দ্রোণ দূর্যোধন 
-প্রভতি যুদ্ধ থেকে বিরত হলেন, শ্রুপক্ষকে ত্রস্ত ও যুদ্ধে আনচ্ছু দেখে অজ্নও 
'পাণ্ডবসৈন্যগণকে নিরস্ত করলেন। 


॥ সংশপ্তকবধপরধ্যায় ॥ 
৪1 সংশস্তকগণের শপথ 


দুই পক্ষের যোদ্ধারা নিজ নিজ শাঁবরে ফরে এলেন। দ্রোণ দুঃখিত ও 
'লাঁ্জত হয়ে দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, আম পূর্বেই বলোছ যে. ধনঞ্জয় উপাস্থত 
থাকলে দেবতারাও যাাঁধান্ঠরকে ধরতে পারবেন না। কৃষ্ণাজ্জন অজেয়, এ বিষয়ে 
তুমি সন্দেহ করো না। কোনও উপায়ে অজ্নকে সরাতে পারলেই যুধিচ্ঠির 
"তোমার বশে আসবেন। কেউ যাঁদ অজনকে যুদ্ধে আহ্বান ক'রে অন্যত্র নিয়ে যায় 
তবে অর্জন জয়লাভ না ক'রে কখনই ফিরবেন না, সেই অবকাশে আমি প্যণ্ডবসৈন্য 
ভেদ ক'রে ধন্টদ্যম্নের সমক্ষেই য্যাধান্ঠরকে হরণ করব। হি 

্োণঢার্ষের কথা শ্বনে বরিগর্তরাজ সমশর্মা ওত ভ্রাতারা বললেন, 
"অজন 'সর্বদা অকারণে আমাদের অপমান করেন . ক্রোধে আমাদের নিদ্রা 
হয় না। রাজা, যে কার্য আপনার পপ্রয় এবং র যশস্কর তা আমরা করব, 
"অজনেকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বধ কয়ব। আমরা সত্য প্রাতিজ্ঞা করাঁছ - 
স্পৃথিবী অর্জনহণীন অথবা ব্রিগর্তহশন হবে। 


ঘ্রোশপর্ব ৪১৫ 


অধূত রথারোহণী যোদ্ধার সাঁহত ন্রিগর্তরাজ সুশ্র্মা ও তাঁর পাঁচ ভ্রাতা 
সত্যরথ সত্যবর্মা সত্যব্রত সত্যেষ: ও সত্যকর্মা, তিন অযুত রথের সাঁহত মালব 
ও তুশ্ডিকেরগণ, অযুত রথের সাঁহত মাবেল্লক লালখ ও মদ্রকগণ, এবং নানা 
জনপদ হ'তে আগত অধূত রথী শপথ গ্রহণে উদ্‌যোগী হলেন। তাঁরা পৃথক 
পৃথক. আঁগ্নতে হোম ক'রে কুশানার্মত কোঁপীন ও বিচিত্র কবচ পাঁরধান করলেন 
এবং ঘতান্তদেহে মৌবাঁ মেখলা ধারণ ক'রে রাহন্ণগণকে সুবর্ণ ধেনু ও বস্ত্র দান 
ঝরলেন। তর পর আঁশ্ন প্রজবাঁলত ক'রে উচ্চস্বরে এই প্রাতজ্ঞা করলেন -_- 

যাঁদ আমরা ধনঞ্জয়কে বধ না ক'রে যুদ্ধ থেকে ফা, যাঁদ তাঁর নিপণড়নে 
ভশত হয়ে যুদ্ধে পরাউ্মুখ হই, তবে মিথ্যাবাদী ব্লহমঘাতী মদ্যপ গ্রুদারগাম 
ও পরস্বহারকের যে নরক সেই নরকে আমরা যাব; যারা রাজবৃত্তি হরণ করে, 
শরণাগতকে ত্যাগ করে, প্রার্থঁকে হত্যা করে, গৃহদাহ করে, গোহত্যা করে, অন্যের 
অপকার করে, বেদের বিদ্বেষ করে, খতুকালে ভার্ধাকে প্রত্যাখ্যান করে, শ্রাদ্ধাদনে 
স্ীগমন করে, ন্যস্ত ধন হরণ করে, প্রাতশ্রীত ভঙ্গ করে, দ্দর্বলের সঙ্গে যুদ্ধ 
করে; এবং নাস্তিক, আগ্নহোত্রবার্জত, পিতৃমাতৃত্যাগী ও অন্যবিধ পাপকারিগণ 
যে. নরকে যায়, সেই নরকে আমরা যাব। আর, যাঁদ আমরা যুদ্ধে দুদ্কর কর্ম 
সাধন করতে পার তবে অবশ্যই অভাঁন্ট স্বর্গলোক লাভ করব (১) 

সবশর্মা প্রভাত এইরূপ শপথ ক'রে দক্ষিণ দিকে গিয়ে অর্জনকে আহবান 
করতে লাগলেন। অর্জুন ফ্াাধম্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আমাকে যুদ্ধে আহবন 
করলে আম বিমুখ হই না, এই আমার ব্রত। সুশর্মা, তাঁর ভ্রাতারা ও অন্য 
সংশপ্তকগণ আমাকে ডাকছেন, এই আহবান আম সইতে পারাছ না, আপান 
আজ্ঞা দিন আমি গুদের বধ করতে যাই। য্যাধান্ঠর বললেন, বৎস, তুমি জান যে 
দ্রোণ আমাকে ধরতে চান, তাঁর এই অভিপ্রায় যাতে সিদ্ধ না হয় তাই কর। 
অজন বললেন, এই পাণ্ঠালবীর সত্যজিৎ আজ যুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করবেন, 
ইনি জীবিত থাকতে দ্রোণের ইচ্ছা পূর্ণ হবে না। যাঁদ সত্যাজৎ নিহত ইন তবে 
সকলের সঙ্গে মিলিত হয়েও আপনি রণস্থলে থাকবেন না। (০১১৭ 

রা প্রভাত হালে 'ব্যধষ্ঠর লচ্লেহে অরজনৈকেকলি্ান ও আশীর্বাদ 
ক'রে যুদ্ধে যাবার অনুমতি দিলেন। > 


. 


(১) এই প্রকার শপথ ও মরণ পণ ক'রে যারা যুদ্ধে যায় তারাই সংশস্তক। 


৪১৬ মহাভারত 


৫! সংশপ্তকগণের যুদ্ধ ভগদত্তবধ 
দ্বোদশ দিনের যুদ্ধ) 


বর্ষাকালে স্ফীতসাললা গঙ্গা ও সরযু যেমন বেগে মিলিত হয় সেইরূপ 
উভয় পক্ষের সেনা যুদ্ধে মিলিত হ'ল। অ্জনকে আসতে দেখে সংশপ্তকগণ 
হৃষ্ট হয়ে চিৎকার করতে লাগলেন। অজ্ন সহাস্যে কৃকে বললেন, দেবকীনন্দন, 
ন্রিগর্তভ্রাতারা আজ যুদ্ধে মরতে আসছে, তারা রোদন না ক'রে হর্ষপ্রকাশ করছে। 

অজন মহারবে দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, তার শব্দে 'বন্রস্ত হয়ে 
সংশপ্তকবাহনী কিছুক্ষণ পাষাণপ্রাতমার ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে রইল, তার পর দুই 
পক্ষ থেকে প্রবল শরবর্ষণ হ'তে লাগল। অজর্নের শরাঘাতে নপশীড়ত হয়ে 
ন্রিগর্তসেনা ভগ্ন হ'ল। শর্মা বললেন, কাঁরগণ, ভয় নেই, পাঁলও না, তোমরা 
সকলের সমক্ষে ঘোর শপথ করেছ, এখন দুযেধিনের সৈন্যদের কাছে ফিরে গিয়ে 
কি বলবে? পশ্চাৎপদ হ'লে লোকে আমাদের উপহাস করবে) অতএব সকলে 
যথাশান্ত যুদ্ধ কর। তখন সংশপ্তকগণ 'এবং নারায়ণী সেনা (১) মৃত্যুপণ কারে 
পদনবরি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হা'ল। 

অর্জন বললেন, কৃষ্ণ এই ' সংশপ্তকগণ জাীবত থাকতে রণভূম ত্যাগ 
কররে না, তুমি ওদের দিকে রথ য়ে চল। কিছুক্ষণ বাণবর্ষণের পর অর্জন 
ত্বাষ্টর ২) অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তখন সহস্র সহস্র বিভিন্ন প্রাতমার্ত আবির্ভূত 
হ’ল, বিপক্ষ সৈন্যগণ বমুঢ় হয়ে ‘এই অজন, এই গোঁবন্দ' বলে পরস্পরকে হত 
করতে লাগল। অর্জুন সহাস্যে লালথ মালব মাবেল্লক ও ন্রিগর্ত যোদ্ধাদের 
নিপাঁড়িত করতে লাগলেন। বিপক্ষের শরজালে আচ্ছন্ন হয়ে অর্জনের রথ 
অদৃশ্য হ'ল, তিনি নিহত হয়েছেন মনে ক'রে শত্রুসৈন্যগণ সহর্ষে কোলাহল ক'রে 
উঠল। অর্জন বায়ব্যাস্ম মোচন করলেন, প্রবল বায়ঃপ্রবাহে সংশপ্তকগণ এবং তাদের 
হস্তী রথ অশ্ব প্রভৃতি শুষ্ক পত্রের ন্যায় 'বাক্ষপ্ত হ'ল। তলত 
তীক্ষণ শরের আঘাতে সহস্র সহস্র দিন বিনষ্ট 
হয়ে ইন্দ্রলোকে যেতে লাগল। 

নদ রন 


(১) কৃষ্ণ দুর্যোধনকে ?দিয়েছিলেন। উদ্‌যোগপর্য ২-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 
(২) ত্বস্টা _ বিশ্বকর্মা 


দ্রোপপর্ ৪১৭ 


ক'রে সসৈন্যে য্বাধান্ঠিরের প্রাত ধাবিত হলেন। এই ব্যুহের মুখে স্বয়ং দ্রোণ, 
মস্তকে দুষেধিন ও তাঁর ভ্রাতারা, নেত্রদ্বয়ে কৃতবম্মা ও কৃপাচার্য গ্রীবায় কালিঙ্গ 
সিংহল প্রাচ্য প্রভৃতি দেশের যোদ্ধারা, দাঁক্ষণ পার্শ্বে ভূঁরশ্রবা শল্য প্রভাতি, বাম 
পাশের অবাল্তদেশীয় বিন্দ অন্াীবলন্দ, কাম্বোজরাজ সবদাক্ষণ ও অশ্বখামা, পৃস্ঠ- 
দেশে কাঁলঙ্গ অন্বন্ঠ মাগধ পৌণ্ড্র গান্ধার প্রভৃতি সৈন্যগণ, পশ্চাদূভাগে পত্র 
জ্ঞাত ও বান্ধব সহ কর্ণ, এবং বক্ষস্থলে জয়দ্থ ভ+মরথ নিষধরাজ প্রভাত 
রইলেন। রাজা ভগদত্ত এক সসাঁজ্জত হস্তীর পৃষ্ঠে মাল্য ও শ্বেত ছত্রে শোভিত 
হয়ে ব্যহমধ্যে অবস্থান করলেন। 

অর্ধচন্দ্র ব্যহ রচনা .ক'রে যুধিষ্ঠির ধূম্টদ্যুম্নকে বললেন, তুমি এমন 
ব্যবস্থা কর যাতে আম দ্রোণের হাতে না পাঁড়। ধ্টদ্যুম্ন বললেন, আম জীবত, 
থাকতে আপাঁন উদ্‌বিগ্ন হবেন না, দ্রোপকে আমি নিবারণ করব। ধষ্টদ্যুম্নকে 
সম্মুখে দেখে দ্রোণ বিশেষ হৃজ্ট হলেন না, তিনি প্রবল শরবর্ষণে যৃধান্ঠরেন 
সৈন্য বিনষ্ট ও বাচ্ছন্ন করতে লাগলেন। ক্ষণকাল পরেই উভয় পক্ষ বিশৃঙ্খল 
হয়ে উন্মন্তের ন্যায় যুদ্ধে রত হ'ল। য্দাধাষ্ঠরকে রক্ষা করবার জন্য সত্যাঁজৎ 
দ্রোণের সাঁহত যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু পাঁরশেষে নিহত হলেন। যাাঁধান্ঠর 
্স্ত হয়ে তখনই দ্রুতবেগে স'রে গেলেন। পাণ্টাল কেকয় মৎস্য প্রভূত যোদ্ধারা 
' দ্রোণকে আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর সাত্যাঁক চোঁকতান ধৃজ্টদ্যম্ন শিখণ্ডী 
প্রভীত দ্রোণের নিকট পরাস্ত হলেন, বিজয়ী কৌরবগণ পলায়মান পাণ্ডবসৈন্য বধ 
করতে লাগলেন। 

দুযেধিন সহাস্যে কর্ণকে বললেন, রাধেয়, দেখ, পাণ্টালগণ দ্রোণের শরাঘাতে 
বিদীর্ণ হয়ে পালাচ্ছে, মহাক্রোধী দূুর্মীত ভীম আমার সৈন্যে বোষ্টত হয়ে জগৎ 
প্রোণময় দেখছে, আজ সে জীবনরক্ষা ও রাজ্যলাভে নিরাশ হয়েছে। কর্ণ বললেন, 
এই মহাবীর ভীম জাঁবিত থাকতে রণস্থল ত্যাগ করবেন না, আমাদের সংহনাদও 
সইবেন না। দ্রোণ যেখানে আছেন আমাদের শীঘ্র সেখানে যাওয়া ১ নতুবা 
কোক (নেকড়ে বাঘ) এর দল যেমন মহাহস্তীকে বধ করে সেইরূপ পাণ্ডবরা 
দ্রোণকে বধ করবে! এই কথা শুনে দুষেধিন ও তাঁর ণকে রক্ষা করতে 
গেলেন। 

দ্রোণের রথধবজের উপর কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম ও স্বর্ণময় কমণ্ডলু, 
ভীমসেনের ধজে মহাসিংহ, ফ্ধষ্িরের ধৰজে গ্রহগণান্বিত চন্দ্র ও শব্দায়মান 
দুই মৃদঙ্গ, নকুলের ধৰজে একটি ভাষণ" শরভ; এবং সহদেবের ধৰজে রজতময় 
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৪১৮ মহাভারত 


হংস ছিল। যে হস্তীতে চ'ড়ে ইন্দ্র দৈত্যদানব জয় করেছিলেন, সেই হস্তীর 
বংশধরের পৃষ্ঠে চড়ে ভগদত্ত ভীমের প্রাত ধাবিত হলেন। পাণাল সৈন্য সহ 
য্ধাম্ঠির তাঁকে বাধা দিতে গেলেন। ভগদন্তের সঙ্গে যুদ্ধে দশার্ণরাজ নিহত 
হলেন, পাণ্ঠালসৈন্য ভয়ে পালাতে লাগল। 

হস্তীর গর্জন শুনে অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এ নিশ্চয় ভগদত্তের বাহনের 
শব্দ, এই হস্তী অস্ত্রের আঘাত এবং আগ্নর স্পর্শও সইতে পারে, সে আজ সমস্ত 
শান্ডবসৈন্য নস্ট করবে। তুমি সত্বর ভগদত্তের কাছে রথ নিয়ে চল, তাঁকে আজ 
আম ইন্দ্রের আঁতাঁথ ক'রে পাঠাব। অর্জনে যাত্রা করলে চোদ্দ হাজার সংশপ্তক 
মহারথ এবং দশ হাজার ব্রিগর্ত যোদ্ধা চার হাজার নারায়ণসৈন্য সহ তাঁর অনুসরণ 
করলেন। দুযেধিন ও কর্ণের উদ্ভাবিত এই কৌশলে অন সংশয়াপন্ন হয়ে 
ভাবতে লাগলেন, সংশপ্তকদের সঙ্গে যণণ্ধ করব, না য্াধান্ঠরকে রক্ষা ক্রতে যাব? 
{তান সংশপ্তকগণকে বধ করাই উঁচত মনে করলেন, এবং ব্রহনাস্্ প্রয়োগ ক'রে 
তাদের প্রায় নিঃশেষ ক'রে ফেললেন। তার পর তিনি কৃষককে বললেন, ভগদত্তের 
কাছে চল। | | 

{ৰগত‘রাজ সুশমা ও তাঁর ভ্রাতারা অর্জনের অনুসরণ “করাছলেন। 
অজন শরবর্ষণ ক'রে সুশমকে নিরস্ত এবং তাঁর ভ্রাতাদের বিনষ্ট করলেন। 
তার পর গজারোহন ভগদত্তের সঙ্গে রথারোহণ অর্জনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ’ল। 
কৃষ্ণার্জনকে বধ করবার জন্য ভগদত্ত তাঁর হস্তাঁকে চালত করলেন, কৃষ্ণ সত্বর 
দক্ষিণ পার্শ্বে রথ সারিয়ে নিলেন। যুদ্ধধর্ম স্মরণ ক'রে অর্জন বাহনসমেত 
ভগদত্তকে পিছন থেকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। 

অজর্নের শরাঘাতে ভগদন্তের হস্তীর বর্ম ছিন্ন হয়ে ভূপাঁতত হ'ল। 
ভগদত্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে বৈষ্ণবাস্ম নিক্ষেপ করলেন, অজনকে পশ্চাতে রেখে কৃষ্ণ 
সেই অস্ত নিজের বক্ষে গ্রহণ করলেন। বৈফবাস্তর বৈজয়ন্ত মালা হয়ে কৃষ্ণের 
বক্ষে লগ্ন হ'ল। অর্জন দঃখিত হয়ে বললেন, কৃষ্ণ, তুমি বলেছিলেউয়ে যুদ্ধ 
করবে না, কিন্তু সেই প্রাত্ঞা রাখলে না। আমি সতর্ক ও অন্ানিবীরণে সমর্থ 


থাকতে তোমার এমন করা উচিত হয় নি। ৯ 

কৃষ্ণ বলল্লেন, একাঁটি গ্হ্য কথা বলাছ ঢে ১৯আঁম চার ম্ার্ততে 
বিভন্ত হয়ে লোকের হিতসাধন কাঁর। আমার এক মার্ত তপস্যা করে, দ্বিতীয় 
মৃর্তি জগতের সাধু ও অসাধু কর্ম দেখে, তৃতীয় মর্ত মনুষ্যলোকে কর্ম করে, 


এবং চতুর্থ মার্ত সহস্র বংসর শয়ন ক'রে 'নাদ্রত থাকে। সহস্র বৎসরের অন্তে 
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আমার চতুর্থ মৃর্ত গান্রোথান ক'রে যোগ্য ব্যান্তদের বর দেয়। সেই সময়ে 
পৃথিবীর প্রার্থনায় তাঁর পত্র নরককে আম বৈষ্ণবাস্ম দিয়োছলাম। 
প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত নরকাসুরের 'কাছ থেকে এই অস্ত পেয়েছিলেন। জগডে 
এই অস্দ্ের অবধ্য কেউ নেই, তোমার রক্ষার নামত্তই আম বৈফবাস্ত্ গ্রহণ ক'রে 
মাল্যে পাঁরবার্তত করোছি। ভগদত্ত পরমাম্তরহীন হয়েছেন, এখন ওই মহাসূরকে 
বধ কর। 

অর্জন নারাচ নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে ভগদত্তের মহাহস্তী আর্তনাদ 
ক'রে নিহত হ'ল। অজরুন তখনই অধর্চন্দ্র বাণে ভগদত্তের হৃদয় বিদীর্ণ করলেন, 
ভগদত্ত প্রাণহীন হয়ে: পড়ে গেলেন। তার পর অর্জন রণস্থলের দাক্ষিণ দিকে 
গেলেন, শকুনির ভ্রাতা বৃষক 'ও অচল তাঁকে বাধা দিতে এলেন। অর্জনে একই 
শরে দু'জনকে বধ করলেন। বহুমায়াবশারদ শকুন মায়া দ্বারা কৃষ্ণাক্গনকে 
সম্মোহত করবার চেষ্টা করলেন, কন্তু অজর্নের শরবর্ষণে সকল মায়া দূরীভূত 
হ'ল, শকুন ভীত হয়ে পালিয়ে গেলেন। 

দ্রোণের সঙ্গে ধৃন্টদ্যম্ন প্রভীতর অদ্ভুত যুদ্ধ হ'তে লাগল। শ্রশ্বথামা 
নীল রাজার মস্তক ছেদন করলেন। পাশ্ডবপক্ষীয় মহারথগণ উদ্বিগ্ন হয়ে 
অজর্নের অপেক্ষা করতে লাগলেন, যান তখন অবাশস্ট সংশপ্তক ও নারায়ণসৈনা 
বিনাশ করছিলেন। ভীমসেন প্রাণের মায়া ত্যাগ করে দ্রোণ কর্ণ দুযোঁধন ও 
অশ্বখামার সঙ্গে যুদ্ধ করছেন দেখে সাত্যাক নকুল সহদেব প্রভৃতি তাঁকে রক্ষা 
করতে এলেন। পাণ্ডববীরগণকে আরও ত্বরান্বিত করবার জন্য ধঙ্টদ্যুম্ন বললেন, 
এই সময়। তখন সকলে তুমুল রবে দ্রোণের প্রাত ধাবিত হলেন। দ্রোণ শত শত 
বাণে চোঁদ পাণ্টাল ও পাণ্ডবগণকে নিপশীড়ত করতে লাগলেন। এমন সময় অর্জন 
সংশপ্তকগণকে জয় ক'রে দ্রোণের নিকট উপস্থিত হলেন। যুগান্তকালে উদিত 
ধুমকেতু যেমন সর্বভূত দহন করে, অজনের অস্ত্রের তেজে সেইরৃপ কুরুসৈন্য 
দগ্ধ হ'তে লাগল। তাদের হাহাকার শুনে কর্ণ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ ? অজ্ঞংন 
তা শরাঘাতে নিবারিত করে কর্ণের তন ভ্রাতাকে বধ করলেন? ভীম ও 
ধণটদাুদ্নের খড়গাঘাতে কর্ণপক্ষের পনর জন যোদ্ধারা ও নিষধরাজ 

২৯ 

বৃহৎক্ষত্র নিহত হলেন। 

তার পর সূর্য অস্তাচলে গেলেন, উভয় ক্লান্ত ও রূধিরান্ত হয়ে 
পরস্পরকে দেখতে দেখতে 'শাবরে প্রস্থান করলেন। 


৪২০ মহাভাগ্নত 


& আভমন্যুবধপবধধ্যায় ॥ 
৬। আঁভমন্যঃবধ 
.ব্রেয়োদশ দিনের যুদ্ধ) 


আঁভমানঈ দুষেধিন ক্ষুপ্ন হয়ে দ্রোণকে বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনি নিশ্চয় 
মনে করেন যে ঠ্ামরা বধের যোগ্য, তাই আজ হাধান্তরকে পেয়েও ধরলেন না। 
আপাঁন প্রণীত য়ে আমাকে বর 1দিয়োছিলেন, কিন্তু শেষে তার অন্যথা করলেন। 
সাধু লোকে কখনও ভক্তের আশাভঙ্গ করেন না। দ্রোণ লাঁজ্জত হয়ে উত্তর দিলেন, 
আমি সর্বদাই তোমার প্রিয়সাধনের চেষ্টা কার কিন্তু তুমি তা বুঝতে পার না। 
বিশ্যস্থণ্টা গোবিন্দ যে পক্ষে আছেন এবং অর্জন যার সেনানী, সে পক্ষের বল 
শ্যদ্বক মহাদেব ভিন্ন আর কে আতিক্রম করত্বে পারেনঃ সত্য বলছ, আজ আম 
পাণ্ডবদের কোনও মহারথকে নিপাঁতিত করব। আমি এমন ব্যহ রচনা করব যা 
'দবতারাও ভেদ করতে পারেন না। তুমি কোনও উপায়ে অজুনকে সারিয়ে রেখো । 
পরদিন সংশপ্তকগণ দাঁক্ষণ দিকে গিয়ে পুনর্বার অজর্ননকে যন্ধে আহবান 
করলেন, অর্জুনও তাঁদের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে নিরত হলেন। দ্রোণ চক্রধ/হ নির্মাণ 
ক'রে তেজস্বী রাজপূত্রগণকে যথাস্থানে স্থাঁপত করলেন। তাঁরা “কলেই রন্ত 
বসন, রম্ত ভূষণ ও রন্তু পতাকায় শোভিত হলেন এবং মাল্যধারণ ॥ রে অগর্‌- 
চন্দনে চার্চত হয়ে আভমন্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চললেন। দ.-ধিনের পত্র 
লক্ষ্মণ এই দশ সহস্র যোদ্ধার অগ্রবতর্ট হলেন। কৌরবসেনার মধ্যণে.এ দুযোধিন 
কর্ণ কৃপ ও দুঃশাসন, এবং সম্মুখভাগে সেনাপাঁত দ্রোণ, শিক্ধুরাজ এগ্মদ্রথ, 
অশ্বথামা, ধৃতরাস্ট্রের ত্রিশ জন পত্র, শকুনি, শল্য ও ভূরশ্রবা রইলেন। 
দ্রোণকে আর কেউ বাধা দিতে পারবে না এই স্থির করে মৃধি'গর 
আভমনার উপর অত্যন্ত গ্দরুভার অর্পণ করলেন। তান তাঁকে , বধ 
অজন ফিরে এসে যাতে আমাদের নিন্দা না করেন এমন কার্য (কু আমরা 
চক্তব্চহ ভেদের প্রণালী কিছুই জানি না, কেবল অর্জন কৃষ্ণ পুনু আর তম - 
1৯576578518 গণ এবং সমস্ত 
সৈন্য তোমার নিকট বর প্রার্থনা করছে, তুমি দ্রোণের চক্রব্যুহ ভেদ কর। | 
আঁভমন্যু বললেন, পিতৃগণের জয়কামনায় আম আঁবলম্বে দ্রোণের ব্যহ- 
মধ্যে প্রবেশ করব। কিন্তু পিতা আমাকে প্রবেশের কৌশলই শিখিয়েছেন, যাঁদ 


দ্োণপর্ব ৪২১ - 


কোনও বিপদ হয় তবে বহ থেকে বোরয়ে আসতে আম পারব না। ফ্দাধান্ঠর 
বললেন, বংস, তুমি ব্যুহ ভেদ ক'রে আমাদের জন্য দ্বার ক'রে দাও, আমরা তোমার 
সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে তোমাকে রক্ষা করব। ভীম বললেন, বস, ধন্টদ্যম্ন 
সাত্যকি ও আম তোমার অনুসরণ করব, পাণ্টাল কেকয় মৎস্য প্রভৃতি যোদ্ধারাও 
যাবেন, তুমি একবার ব্যহ ভেদ করলে আমরা বিপক্ষের প্রধান প্রধান যোদ্ধাদের 
বধ ক'রে ব্যহ বিধ্বস্ত করব! আঁভমন্যু বললেন, পতঙ্গ যেমন জবাঁলত আঁণ্নতে 
প্রবেশ করে, আম সেইরূপ দর্ধর্ষ দ্রোণসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করব। সকলেই 
দেখতে পাবে, বালক হ'লেও আম সংগ্রামে দলে দলে শন্রসৈন্য ধবংস করব। 

যাধাষ্ঠর আশশর্বাদ করলেন। আঁভমন্য; তাঁর সারাঁথকে বললেন, সুমিত, 
তুমি দ্রোণসৈন্যের দিকে শীঘ্র রথ নিয়ে চল। সারাঁথ বললে, আয়ুজ্মান, পাণ্ডবগণ 
আপনার উপর গুরূভার দিয়েছেন, আপনি বিবেচনা ক'রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন। 
দ্রোণাচার্য অস্নাবশারদ পাঁরশ্রমী কৃতী যোদ্ধা, আর আপাঁন সুখে পালিত, যুদ্ধেও 
অনভিজ্ঞ। আঁভমন্য: সহাস্যে বললেন, সারথি, দ্রোণ ও সমগ্র ক্ষত্রমপ্ডলকে আমি 
ভয় কার না, এরাবতে আরুঢ় ইন্দ্রের সঙ্গেও আমি যুদ্ধ করতে পারি। িশবজয়ী 
মাতুল কৃষ্ণ বা পিতা অন যাঁদ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন তথাপি আমি 
ভয় পাব না। তুমি বিলম্ব ক'রো না, অগ্রসর হও। তখন জারাথ স্নামন্র 
অপ্রসম্রমনে রথের অশ্বদের দ্লুতবেগে চালনা করলে, পাণ্ডবগণ পিছনে চললেন। 
বসংহাশিশ যেমন হস্তিদলের প্রাত ধাঁবত হয়, আভমন্য্‌ সেইরূপ দ্রোণ প্রভাত 
মহারথগণের প্রত ধাবিত হলেন। তান অল্প দূর গেলেই দুই পক্ষের যুদ্ধ 
আরম্ভ হ’ল। 

দ্রোণের সমক্ষেই আঁভমন্য ব্যুহ ভেদ ক'রে ভিতরে গেলেন এবং কুরুসৈন্য 
ধ্বংস করতে লাগলেন। দ্যোধন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে আঁভমন্যুকে বাধা দিতে 
এলেন। দ্রোশ অশ্বথামা কৃপ কর্ণ শল্য প্রভাতি শরবর্ষণ ক'রে আভমন্যাকে আচ্ছন্ন 
করলেন। আঁভমন্যুর শরাঘাতে শল্য মূর্ত হয়ে রথের উপর ব ্ 
কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। শল্যের ভ্রাতা আভমন্যুর সঙ্গে য্র্-করতে এসে 


{নিহত হলেন। SSD 
দ্রোণ হ্‌ম্ট হয়ে উৎফনুল্লনয়নে কৃপকে বললেন, স্দভদ্রানন্দন আভমন্যু 


আজ যধাম্ঠরাদিকে আনান্দত করবে। এর তুল্য ধনর্ধর আর কেউ আছে এমন 
মনে হয় না, এ ইচ্ছা করলেই আমাদের সেনা সংহার করতে পারে, কিন্তু কোনও 
কারণে তা করছে না। দ্রোণের এই কথায় দূর্যোধন 'বাস্মত ও ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণ 


৪২২ মহাভারত 


দুঃশাসন শল্য প্রতভীতকে বললেন, সকল ক্ষান্রিয়ের আচার্য শ্রেষ্ঠ ব্রহমজ্ঞ দ্রোণ অজ্নের 
ওই মডড় পুত্রকে বধ করতে ইচ্ছা করেন না, শিষ্যের পুত্র ব'লে ওকে রক্ষা করতে 
চান। বীরগণ, আপনারা ওকে বধ করুন, বিলম্ব করবেন না। দুঃশাসন বললেন, 
আমিই ওকে মারব। 

দঃশাসনকে দেখে আভমন্য বললেন, ভাগ্যক্রমে আজ ধর্মত্যাগী নিষ্ঠুর 
কটুভাষী বীরকে যুদ্ধে দেখাছি। মুর্খ তুমি দ্তসভায় ' জয়লাভে উন্মত্ত হয়ে 
কটুবাক্যে যাঁধান্ঠরকে ক্রোধত করোছলে, তোমার পাপকর্মের ফলভোগের জন্য 
আমার কাছে এসে পড়েছ, আজ তোমাকে শাস্তি দিয়ে পাণ্ডবগণের ও দৌপদীর 
নিকট খণমুন্ত হব। এই ব'লে আঁভমন্যু দুঃশাসনকে শরাঘাত করলেন। দুঃশাসন 
মাত হয়ে পড়ে গেলেন, তাঁর সারাঁথ তাঁকে সত্বর রণস্থল থেকে সারিয়ে নিয়ে 
গেল। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা আভমন্যূকে দেখে সিংহনাদ ক'রে দ্রোণের সৈন্যগণকে 
আক্রমণ করলেন। + 

তার 'পর কর্ণের সঙ্গে আভমন্যুর যুদ্ধ হ'তে লাগল! অভিমন্যু কর্ণের 
এক ভ্রাতার শিরশ্ছেদন করলেন এবং কর্ণকেও শরাঘাতে নিপীড়িত ক'রে রণভূমি 
থেকে দূর করলেন। আঁভমন্যুর শরবর্ষণে বিশাল কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল, যোদ্ধারা 
পালাতে লাগলেন, অবশেষে ধৃতরাস্ট্রের জামাতা 'সিম্ধ্রাজ জয়দ্রথ ভিন্ন আর কেউ 
রইলেন না। দ্রৌপদীহরণের পর ভীমের হস্তে নিগৃহীত হয়ে জয়দ্রথ মহাদেবের 
আরাধনা ক'রে এই বর পেয়েছিলেন যে অজন ভিন্ন অন্য চার জন পাণ্ডবকে তান 
যুদ্ধে বাধা দিতে পারবেন। 

_ জয়দ্ৰথ শরবর্ষণ ক'রে সাত্যাক ধ্ন্টদ্যুম্ন বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী এবং 
যাধম্ঠির ভনম প্রভৃতিকে 'নপীড়ত করতে লাগলেন। আঁভমন্যদ ব্যৃহপ্রবেশের যে 
পথ করোছলেন জয়দ্রথ তা রুদ্ধ ক'রে দিলেন। পাণ্ডবপক্ষীয় যোদ্ধারা দ্রোণসৈন্য 
ভেদ করবার চেস্টা করলেন, কিন্তু জয়দ্রথ তাঁদের বাধা দদিলেন। কুরূসৈন্যে বোষ্টত 


হয়ে আভমন্য একাকী দারুণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। শল্যপূত্ রথ ও 
দূর্ধোধনপন্র লক্ষ্মণ আভমন্যুর হস্তে নিহত হলেন। ০০ 

প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে ক্রুদ্ধ হয়ে দূর্যোধন স্ব ণকে উচ্চস্বরে 
বললেন, আপনারা আঁভমন্যুকে বধ করুন। তখন (কপ কর্ণ অশ্বথথামা 


ব্‌হদ্‌বল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথী আঁভমন্াকে বেজ্টন করলেন। কোশলরাজ 
বৃহদ্বল এবং আরও অনেক যোদ্ধা আভমন্যুর বাণে নিহত হলেন। দ্রোণ বললেন, 
কুমার আঁভমন্য তার পিতার ন্যায় সর্ব দিকে দ্রুত বিচরণ ক'রে এত ক্ষিপ্রহস্তে 


দ্রোণপর্ব ৪২৩ 


শর সন্ধান ও মোচন করছে যে কেবল তার মণ্ডলাকার ধন ই দেখা যাচ্ছে। 
সূভদ্রাবন্দনের শরক্ষেপণে আমার প্রাণসংশয় আর মোহ হ'লেও আমি আঁতশয় 
আনন্দলাভ করছি, অজ্ঞনের সঙ্গে এর প্রভেদ দেখছ না। 

কর্ণ শরাহত হয়ে দ্রোণকে বললেন, রণস্থলে থাকা আমার কর্তব্য, শুধু 
এই”কারণে আঁভমন্যু কর্তৃক নিপ্পীড়ত হয়েও আমি এখানে রয়েছি। মৃদু হাস্য 
ক'রে দ্রোণ বললেন, আঁভমন্যুর কবচ অভেদ্য, আমিই ওর পিতাকে কবচধারণের 
প্রণালী “শাঁখয়োছলাম। মহাধনুর্ধর কর্ণ যাঁদ পার তো ওর ধনু ছিন্ন কর, 
অশ্ব সারাঁথ বিনষ্ট কর, তার পর পশ্চাৎ থেকে ওকে প্রহার কর। যাঁদ বধ করতে 
‘চাও তবে ওকে রথহীন ও ধন্দহীন কর। 

দ্রোণের উপদেশ অনুসারে কর্ণ পিছন থেকে আভমনাদর ধন; ছিন্ন 
করলেন এবং অশ্ব ও সারাথ বধ করলেন। তার পর দ্রোণ কপ কর্ণ অশ্বখামা 
দূর্ঘোধন ও শকুন নিচ্করুণ হয়ে রথচ্যুত বালক আঁভমন্যুর উপর শরাঘাত করতে 
লাগলেন। অভিমন্যয খড়গ ও চর্ম নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন। দ্রোণ 
ক্ষুরপ্র অস্দ্রে আভমন্যুর খড়গের মুষ্টি কেটে ফেললেন। আভমন্দ চক্র নিয়ে 
ধাবিত হলেন, বিপক্ষ বীরগণের শরাঘাতে তাও ছিন্ন হ’ল। তখন তানি গদা 
নিয়ে, যুদ্ধ করতে লাগলেন। এই সময়ে দুঃশাসনের পত্র আঁভমন্যুর মস্তকে 
গদাঘাত করলেন, আঁভমন্যদ অচেতন হয়ে প'ড়ে গেলেন। 

জগৎ তাঁপত ক'রে সূর্য যেমন অস্তে যান সেইরূপ কৌরবসেনা 
নিপশীড়ত ক'রে অভিমন্যু প্রাণশূন্যদেহে ভূপাঁতত হলেন। গগনচ্যুত চন্দ্রের ন্যায় 
তাঁকে নিপাঁতত দেখে গগনচারিগণ বিলাপ করতে লাগলেন। পলায়মান পাণ্ডব- 
সৈন্যগণকে য্যাধাম্ঠর বললেন, বীর আভমন্যু যন্দ্ধে পরাঙ্মূখ হন নি, তান 
স্বর্গে গেছেন। তোমরা স্থির হও, ভয় দূর কর, আমরা যুদ্ধে শবুদের জয় 
করব। কৃষাজনের তুল্য যোদ্ধা অভিমন্য দশ সহস্র শত্রুসৈন্য ও মহাবল বৃহদ্‌- 
বলকে বধ ক'রে নিশ্চয় ইন্দ্রলোকে গেছেন, তাঁর জন্য শোক করা উচিত নয়। 
তার পর সারহল উপ্থত ছালে দক পাব এবং রি কোর 
যুদ্ধে বিরত হয়ে নিজ নিজ শিবিরে প্রস্থান করলেন। SSS” 


টিটি ররর রাঃ 
কর্ণ প্রভৃতি ছ জন মহারথ একজনকে নিপাঁতিত করলেন--এ আমরা ধর্মসংগত 
মনে কার না। 


৪২৪ মহাভারত 


৭। য্যধিষ্ঠির-দকাশে ব্যাস _ মৃত্যুর উপাখ্যান 


আঁভমন্যুর শোকে যুধিষ্ঠির বিলাপ করতে লাগলেন _- কেশরা যেমন 
গোমধ্যে প্রবেশ করে সেইর্প আভমন্য আমার 'প্রিয়কার্ষয করবার জন্য দ্রোণব্যুহের 
মধ্যে প্রবেশ করেছিল। মহাধননর্ধর দুর্ধর্ষ শত্রুগণকে পরাস্ত ক'রে দ্রোণসৈন্য- 
সাগর উত্তীর্ণ হয়ে পারশেষে সে দুঃশাসনপূনের হাতে নিহত হ’ল! হা, হৃষীকেশ 
আর ধনঞ্জয়কে আমি কি বলব? নিজের 'প্রয়সাধম ও জয়লাভের জন্য আম 
সুভদ্ৰা অর্জন ও কেশবের আঁপ্রয় কার্য করেছি। বালকের স্থান ভোজনে গমনে 
শয়নে ও ভূষণে সর্বাগ্রে, কিন্তু তাকে আমরা যুণ্ধেই অগ্রবতর্ণ করেছিলাম । 
অজরনপন্ত্রের এই মৃত্যুর পর জয়লাভ রাজ্যলাভ অমরত্ব বা দেবলোকে বাস কিছুই 
আমার প্রীতিকর হবে না। 

এই সময়ে মহার্ধ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস য্বাধা্ঠরের নিকটে এলেন। তানি 
বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ, তোমার তুল্য লোকের বিপদে মোহগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়। 
পুরুষশ্রেষ্ঠ আভমন্য যা করেছেন তা বালকে পারে না, তিনি বহু শত্রু বধ ক'রে 
স্বর্গে গেছেন। দেব দানব গন্ধর্ব সকলেই মৃত্যুর অধশন, এই বিধান আঁতিক্রম 
করা যায় না! য্যাধান্ঠর বললেন, পিতামহ, মৃত্যু কেন হয় তা বলুন। ব্যাসদেব 
বললেন, পুরাকালে অকম্পন রাজাকে নারদ যে হীতহাস বলোছলেন. তা শোন। 


সত্যযুগে অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন, হার নামে তাঁর একাঁট, 
অস্তাবশারদ মেধাবী বলবান পুত্র ছিল। এই রাজপুত্র যুদ্ধে নিহত হ'লে 
অকম্পন সর্বদা শোকাবিষ্ট হয়ে থাকতেন। তাঁকে সান্তনা দেবার জন্য দেবার্ধ 
নারদ এই পত্রশোকনাশক আখ্যান বলোছিলেন।-__ 

প্রাণস্ষ্টর পর ব্রহযা ভাবতে লাগলেন, এদের সংহার কোন্১উপারে 
হবে। তখন তাঁর ক্রোধপ্রভাবে আকাশে অগ্নি উৎপন্ন হয়ে [সর্ব জগৎ 


দগ্ধ করতে লাগল। প্রজাগণের হিতকামনায় মহাদেব শরণ  নিলেন। 
ৰহয়া বললেন, প্র, তুমি আমার সংকজ্পজাত, কি ৷ মহাদেব বললেন, 
প্রভু, আপনার সম্ট প্রজাবর্গ আপনার ক্রোধেই দগ্ধ ইচ্ছে, আপনি প্রসন্ন হ'ন।। 


বহা বল্লিন, আমি অকারণে ক্রুদ্ধ হই নি, দেবী পৃথবী ভারে আর্ত হয়ে 
প্রাণসংহারের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করোছিলেন, কোনও উপায় খুজে না 


দ্রোখপর্ব ৪২৫. 


পাওয়ায় আমার ক্রোধ জন্মেছিল। মহাদেবের প্রার্থনায় এ্রহন্না তাঁর ক্লোধজাত 
আঁগ্ন স্বদেহে ধারণ করলেন। তখন তাঁর সকল হীন্ড্রিয়দ্বার থেকে এক পঞ্গল- 
বর্ণা রক্তাননা রন্তনয়না স্বর্ণ কুণ্ডলধারণ নারী আবির্ভূত হলেন। ব্রহনা তাঁকে 
বললেন, মৃত্যু, তুমি আমার নিয়োগ অনুসারে সকল প্রাণী সংহার কর। 

সরোদনে কৃতাঞ্জাল হয়ে মৃত্যু বললেন, প্রভু, আমি নারী রূপে সম্ট হয়ে 
কি ক'রে এই ক্রুর কর্ম করব? আম যাকে মারব তার আত্মীয়রা আমার আনিষ্ট- 
চিন্তা করবে, আম তা ভয় কাঁর। লোকে যখন বিলাপ করবে তখন” আম তাদের 
শপ্রয় প্রাণ হরণ করতে পারব না; আপাঁন অধর্ম থেকে আমাকে রক্ষা করুন৷ 
ৰহা বললেন, তুমি বিচার ক'রো না, আমার আদেশে সকল প্রাণী সংহার কর, 
তুমি জগতে আনান্দিতা হবে। 

২ মৃত্যু সম্মত হলেন না, ধেনুক খাঁষর আশ্রমে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে 
লাগলেন। ব্লহত্রা তুষ্ট হয়ে বর দিতে এলে মৃত্যু বললেন, প্রভু, সুস্থ প্রাণীকে 
আমি হত্যা করতে চাই না, আম আর্ত ভীত ও নিরপরাধ, আমাকে অভয় 'দন। 
ব্রহনা বললেন, কল্যাণী, তোমার অধর্ম হবে না, তুমি সকল প্রাণী সঁংহার করতে 
থাক। সনাতন ধর্ম তোমাকে সর্বপ্রকারে পাঁবন্ব রাখবেন, লোকপাল যম তোমার 
সহায় হবেন, ব্যাধ সকলও তোমাকে সাহায্য করবে। আমার ও দেবগণের বরে 
তুমি নিষ্পাপ হয়ে খ্যাঁতলাভ করবে। মৃত্যু বললেন, আপনার আদেশ আমার 
শিরোধার্য কিন্তু লোভ ক্রোধ অসূয়া দ্রোহ মোহ অলঙ্জা ও পরুষ আচরণ = 
এই সকল দোষে দেহ বিদ্ধ হ’লেই আম সংহার করব। ব্রহয়া বললেন, মৃত্যু, তাই 
হবে, তোমার অশ্রাবন্দ আমার হাতে পড়ছিল, তাই ব্যাধ হয়ে প্রাণদের বধ 
করবে, তোমার অধর্ম হবে না। 

তার পর নারদ অকম্পনকে বললেন, মহারাজ, ব্রহনার আজ্ঞায় মৃত্যুদেবী 
অনাসন্ভভাবে অন্তকালে প্রাণীদের প্রাণ হরণ করেন, অতএব তুমি নিষ্ফল শোক 


করো না। জীব পরলোকে গেলে হীন্দ্রিয়মকল সুক্ষনশরীরে করে, 
কমক্ষিয় হ'লে আবার অন্য শরীর আশ্রয় ক'রে মর্তোয আসে। মু দেহ ভেদ 
ক'রে. বাহর্গত হ'লে আর ফিরে আসে না। তোমার লাভ ক'রে 


বারলোকে আনন্দে আছে, মতের দড়খ ত্যাগ কারে পঞোবানদের সঙ্গ 
মালত হয়েছে। 


৪২৬ মহাভারত 


৮। স্যবণষ্ঠাঁবার উপাখ্যান 


মৃত্যুর উপাখ্যান শোনার পর য্নাধম্ঠির বললেন, ভগবান, আপাঁন আমাকে 
পৃণ্যকর্মা ইন্দ্রতুল্যবিক্রমশালী নিষ্পাপ সত্যবাদী রাজার্ধদের কথা বলুন। 
ব্যাসদেব এই উপাখ্যান বললেন ।-__ 

একাঁদন দেবার্ধ নারদ ও পর্বত তাঁদের সখা শ্রত্যপূত্র রাজা সঞ্জয়ের 
সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁরা সুখে উপবিষ্ট হ’লে একটি শ্দাচাস্মতা 
বরবার্ণনী কন্যা তাঁদের কাছে এলেন। পর্বত খাঁষ জিজ্ঞাসা করলেন, এই চণ্চল- 
নয়না সর্বলক্ষণয্যন্তা কন্যাট কার? এ কি সর্ষের দীপ্ত, না আশ্নির শিখা, না 
শ্রী হী কীর্তি ধৃতি পুন্টি সিদ্ধি, কিংবা চন্দ্রমার প্রভা? সঞ্জয় বললেন, এ 
আমারই কন্যা। নারদ বললেন, রাজা, যদ সুমহৎ শ্রেয় লাভ করতে চাও তবে 
এই. কন্যাটিকে ভার্যারূপে আমাকে দাও। তখন পর্বত খাঁষ ক্রুদ্ধ হয়ে নারদকে 
বললেন, আম পূর্বে যাকে মনে মনে বরণ করেছ তাকেই তুম চাচ্ছ! ব্রাহনণ, 
তুমি আর নিজের ইচ্ছানুসারে স্বর্গে যেতে পারবে না। নারদ বললেন, মল্লপাঠাঁদর 
দ্বারা বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না, সপ্তপদীগমনেই সম্পূর্ণ হয়। এই কন্যা আমার 
ভার্যা হবার পূর্বেই তুমি আমাকে শাপ দিলে, অতএব তুমিও আমার সঙ্গে ভিন্ন 
স্বর্গে যেতে পারবে না। পরস্পর অভিশাপের পর নারদ ও পর্বত সঞ্জয়ের 
নিকটেই বাস করতে লাগলেন। 

রাজা সঞ্জয় তপস্যাপরায়ণ বেদজ্ঞ ব্রাহমণগণকে সেবা দ্বারা তুষ্ট ক'রে 
বর চাইলেন, যেন তাঁর গুণবান যশস্বী কীর্তমান তেজস্বী ও শন্রনাশন পনর 
হয়। বর পেয়ে যথাকালে তাঁর একটি পত্র হ'ল। এই পুত্রের মুত পুরীষ ক্লেদ 
ও স্বেদ সুবৰ্ণময়, সেজন্য তার নাম হ’ল স্ববর্ণষ্ঠীবী। রাজা ইচ্ছামত সকল বস্তু 
স্বর্ণে র্‌পাল্তারত করাতে লাগলেন, কালক্রমে তাঁর গৃহ প্রাকার দূর্গ ব্রাহমণাবাস 
শয্যা আসন যান স্থালী প্রভাতি সবই স্বর্ণময় হল। এক দল দস্য্‌ ই হয়ে 
স্বর্ণের আকরস্বরুপ রাজপন্ত্কে হরণ ক'রে বনে নিয়ে গেল। তারাবর্ণষ্ঠীবাঁকে 
কেটে খণ্ড খণ্ড করলে, কিন্তু তাদের কোনও অং না। রাজপ্দত্রের 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজার সমস্ত ধন লুপ্ত হ'ল, মর্ৃ-দসা.রাও বযদ্ধিভষ্ট হয়ে 
পরস্পরকে বধ ক'রে নরকে গেল। 
ৃ্‌ সঞ্জয় রাজা পুত্রশোকে মৃতপ্রায় হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। নারদ 
তাঁকে বললেন, আমরা ব্লহন্ববাদী বিপ্রগণ তোমার -গৃহে বাস করছি, আর তুমি 


দ্োখপর্ব ৪২৭, 


কাম্য বিষয়ের ভোগে অতৃপ্ত থেকেই মরবে! যজ্ঞ বেদাধ্যয়ন দান আর তপস্যায় 
যাঁরা তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এমন বহন রাজার মৃত্যু হয়েছে, অতএব অধজ্ঞকারী 
অদাতা পুত্রের মৃত্যুর জন্য তোমার শোক করা উচিত নয়। তার পর নারদ: 
উদাহরণ স্বরূপ এই ষোল জন মহাত্মার কথা বললেন । 

রাজার্ষ মর্ত্ত, যাঁর ভবনে দেবতারা পাঁরবেশন করতেন। রাজা সুহোন্র, 
যাঁর জন্য পজন্যদেব হিরণ্য বর্ষণ করতেন। পূুরুর পত্র জনমেজয়, যিনি প্রাত 
বার যজ্ঞকালে দশ সহস্র স্বর্ণভূষত হস্তী, বহু সহস্র সালংকারা কন্যা এবং 
কোট বৃষ দাঁক্ষণা দতেন। উশীনরপূত্র শাবি, যাঁর যজ্ঞে দাধদুগ্ধের মহাহুদ: এবং 
শহর অন্নের পর্বত থাকত। দশরথপূত্র রাম, যান সুরাসুরের অবধ্য দেবর্রাহমণের 
কণ্টক রাবণকে বধ এবং এগার হাজার বংসর রাজত্ব ক'রে প্রজাদের নিয়ে স্বর্গে 
গিয়েছিলেন। ভগশরথ, যাঁকে সমনদ্ুগামিনী গঙ্গা পিতা ব'লে স্বীকার করেছিলেন: 
দিলীপ, যান যজ্ঞে ব্রাহমণগণকে বসুধা দান করোছলেন এবং যাঁর ভবনে: 
বেদপাঠধবাঁন, জ্যানির্ধোষ, এবং “পান-ভোজন কর’ এই শব্দ কখনও থামত না।' 
যুবনাশ্বের পত্র মান্ধাতা, যান আসমদদ্র পৃথিবী ব্রাহমণগণকে দান ক'রে পদণ্য- 
লোকে গিয়োছিলেন। নহূষের পত্র যাত, যান বহুবিধ যজ্ঞ করেছিলেন এবং 
দ্বিতীয় ইন্দ্রের ন্যায় ইচ্ছানুসারে স্বর্গোদ্যানে বিহার করতেন। নাভাগের পাত্র 
অম্বরীষ, যিনি যজ্ঞে ব্রাহণগণকে দক্ষিণাস্বর্প কোষ ও সৈন্য সহ শত সহমত 
রাজ্য দান করোছলেন। রাজা শশাবন্দু, যাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞে এক ক্রোশ উচ্চ 
তেরটা- খাদ্যের পর্বত প্রস্তুত হয়েছিল। অমূর্তরয়ার পত্র গয়, যান অশ্বমেধ 
যজ্ঞে মাঁণকঙ্করে খাঁচত স্বর্ণময় পৃথিবী নির্মাণ ক'রে ব্রাহমণগণকে দান করতেন 
এবং অক্ষয় বট ও পাঁবন্র ব্লরহমসরোবরের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। সংকৃতের পত্র 
রল্তিদেব, যাঁর দু লক্ষ পাচক ছিল, যাঁর কাছে পশুর দল স্বর্গলাভের জন্য 
নিজেরাই আসত, যাঁর গৃহে আতাঁথ এলে একুশ হাজার বৃষ হত্যা করা হ’ত,. 
কিন্তু তাতেও পর্যাপ্ত হ’ত না, ভোজনের সময় পাচকরা বলত, কম, 
আপনারা বেশী ক'রে সপ দোল) খান। ইত ভা 
বলবান দিলেন এবং যমুনা সরদ্বতী ও গঞ্গার তাঁরে বহৃস্হ্বজ্ঞ করোছিলেন। 
বেণ রাজার পুত্র পৃথু যাঁর আজ্ঞায় পাঁথবীকে বক্ষ পর্বত দেবাসুর 
মনমষ্য প্রভাতি অভীম্ট বিষয় লাভ করেছিলেন। এই মহাত্মারা সকলেই মরেছেন। 
জমদশ্নিপূত্র পরশনরামও মরবেন, যান একুশ বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করোছিলেন 
এবং কশ্যপকে সপ্তদ্বীপা বসুমতী দান ক'রে মহেন্দ্র পর্বতে বাস করছেন। 
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নারদ সুঞ্জয়কে বললেন, আমার কথা তুমি শুনলে কি? না শদদ্বার ব্রাহমুণ 
পাতি শ্রাদ্ধ করলে যেমন নিষ্ফল হয়, আমার বাক্যও সেইরূপ নিষ্ফল হ'ল? সঞ্জয় 
করজোড়ে বললেন, সুর্যের কিরণে যেমন অন্ধকার দূর হয় সেইরূপ আপনার 
আখ্যান শুনে আমার পুত্ৰশোক দূর হয়েছে। নারদ বললেন, তুমি অভীষ্ট বর 
চাও, আমাদের কথা মিথ্যা হবে না। সঞ্জয় বললেন, ‘ভগবান, আপান প্রসন্ন 
হয়েছেন তাতেই আমি হজ্ট হয়োছি। নারদ বললেন, তোমার পাত্র দস্যহস্তে 
বৃথা নিহত হয়েছে, তাকে কম্টময় নরক থেকে উদ্ধার ক'রে তোমাকে দান করাছ। 
'তখন নারদের বরে স্ববর্ণন্ঠীবী পননজর্শীবত হ'। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে ব্যাস ফ্দাধম্ঠিরকে বললেন, সঞ্জয়ের পুত্র বালক, 
সে ভয়ার্ত ও যুদ্ধে অক্ষম ছিল, কৃতকর্মা না হয়ে যজ্ঞ না ক'রে নিঃসন্তান 
অবস্থায় মরেছিল, এজন্যই সে পনজাঁবন পেয়েছিল। কিন্তু আভমন্যু মহাবীর 
ও কৃতকর্মা, তানি বহু সহস্র শত্রুকে সন্তপ্ত ক'রে সম্মুখ সমরে নিহত হয়ে 
'অক্ষয় স্বর্গলোকে গেছেন, সেখান থেকে. কেউ মর্তেযে আসতে চায় না। অতএব 
'অজর্নের পদত্রকে আর ফিরিয়ে আনা যাবে না! তান অমৃতাঁকরণে উদ্ভাঁসত 
হয়ে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করছেন, তাঁর জন্য শোক করা উীঁচত নয়। মহারাজ, 
তুমি ধৈর্য ধারণ ক'রে শত; জয় কর। এই ব'লে ব্যাস চলে গেলেন। 


॥ প্রাতিজ্ঞাপবধ্যায় ॥ 

৯! অজঠনের প্রতিজ্ঞা 
সেইদন সায়া দু পক্ষের সৈন্য যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হ'লে অজন 
'সংশপ্তকগণকে বধ ক'রে শিবিরে যাত্রা করলেন। তান যেতে যেতে 


সাশ্রকণ্ঠে বললেন, কেশব, অধমার হয় ত্রস্ত হচ্ছে কেন? আমি কী বলতে 
পারাঁছ না, শরীর অবসন্ন হচ্ছে, বহদ অশুভ লক্ষণ দেখাঁছ।.2ীমার ভ্রাতারা 
কুশলে আছেন তোঃ কষ্ণ বললেন, তুমি 'চান্তিত হয়ো নীরা ভালই আছেন, 
৯ 

হয়তো সামান্য কিছু অনিষ্ট হযে থাকবে। 

নিরানন্দ আলোকহাীন শিবিরে উপাস্থত হয়ে অন দেখলেন, মাঙগলিক 
বাদ্য বাজছে না, শঙ্খধবান হচ্ছে না, ভ্রাতারা যেন অচেতন হয়ে রয়েছেন। 
উদ্‌বিগ্ন হয়ে অজন তাঁদের বললেন, আপনারা সকলে শ্লানমূখে রয়েছেন, 
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আঁভমন্যুকে দেখাঁছ না। শুনোছ দ্রোণ চকুব্যহ রচনা করেছিলেন, আঁভমন্য 
ভিন্ন আপনাদের আর কেউ তা ভেদ করতে পারেন না। কিন্তু তাকে আম 
প্রবেশ করতেই শিখিয়েছি, নির্গমের প্রণালী শেখাই নি। ব্যুহমধ্যে প্রবেশ ক'রে 
আভিমন্য কি নিহত হয়েছে? সভদ্রার প্রিয় পত্র, দ্রৌপদী কৃষ্ণ ও আমার 
স্নেইভাজন আঁভমন্যুকে কে বধ করেছে? যার কেশপ্রান্ত কুণ্ডত, চক্ষ: হরিণ- 
শাবকের ন্যায়, দেহ নব. শাল তরুর ন্যায়; যে সর্বদা স্মতমুখে কথা বলে, 
গুরূজনের আজ্ঞা পালন করে, বালক হয়েও বয়স্থের ন্যায় কার্য করে; যে যুদ্ধে 
প্রথম প্রহার করে না, অধনরও হয় না, যে মহারথ ব'লে গণ্য, যার বিক্রম আমার 
চেয়ে অর্ধ গুণ অধিক, যে কৃষ্ণ প্রদাদম্ন ও আমার প্রিয় শিষ্য, সেই প্‌ত্রকে যাঁদ 
দেখতে না পাই তবে আমি যমসদনে যাব। হা পত্র, আমি ভাগ্যহশীন তাই 
তোমাকে সর্বদা দেখেও আমার তৃপ্তি হ'ত না। যম তোমাকে সবলে নিয়ে গেছেন, 
তুমি দেবগণের প্রিয় আঁতাঁথ হয়েছ। 

তার পর. অর্জন যুধাষ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, অভিমন্য: শত্রুনিপাড়ন 
ক'রে সম্মুখ যুদ্ধে স্বর্গারোহণ করেছে তো? কর্ণ দ্রোণ প্রভাীতির বাণে কাতর 
হয়ে সে নিশ্চয় বার বার বিলাপ করেছে -__যাঁদ পিতা এসে আমাকে রক্ষা করতেন! 
সেই অবস্থায় নৃশংসগণ তাকে নিপাতিত করেছে। অথবা, যে আমার পত্র, 
কৃষ্ণের ভাগিনেয়, সৃভদ্রার গর্ভ জাত, সে এমন বিলাপ করতে পারে না। তাকে 
না দেখে সৃভদ্রা আর দ্রৌপদী কি বলবেন, আমিই বা তাঁদের কি বলব? আমার 
হৃদয় নিশ্চয় বজ্রসারময়, শোকার্তা বধ্‌ উত্তরার রোদনেও তা বিদীর্ণ হবে না। 
আম গার্ধত ধার্তরাষ্ট্রগণের সিংহনাদ শুনেছিলাম, কৃষ্ণও যৃযুৎসুকে বলতে 
শুনেছেন --অধর্মজ্ঞ মহারথগণ, অজর্নের পরিবর্তে একটি বালককে বধ ক'রে 
চিৎকার করছ কেন? 

পনত্রশোকার্ত অজনকে ধ'রে কৃষ্ণ বললেন, অন, ক্ষান্ত হও, সকল 
ক্ষত্রিয় বীরেরই এই পন্থা, আঁভমন্য পণ্যার্জতলোকে গেছেন তাতে সংশয় নেই। 
সকল বীরেরই এই আকাক্ক্ষা-_ষেন সম্মুখ যুদ্ধে আমার মহ হণ” ভরতগ্রেষ্ঠ, 
তোমাকে শোকাবিষ্ট দেখে তোমার ভ্রাতারা, এই রাজারা, এব্‌$সহ-দৃ্গণ সকলেই 
কাতর হয়েছেন। মি সান্মনা দিযে এদের আশ্বস্ত তুর। যা জ্ঞাতব্য তা তুমি 
জান, অতএব শোক ক'রো না। 

গদ্‌গদকণ্ঠে অন ভ্রাতাদের. বললেন, আভমন্যুর মৃত্যু কি ক'রে হ'ল 
শুনতে ইচ্ছা করি। আপনারা রথারোহণী হ'য়ে শরবর্ষণ করছিলেন, শত্রুরা অন্যায় 
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যুদ্ধে কি করে তাকে বধ করলে? হা, আপনাদের পৌরূষ নেই, পরাক্রমও নেই। 
আমারই দোষ, .তাই দুর্বল ভর? অদঢ়প্রাতজ্ঞ আপনাদের উপর ভার 'দয়ে অন্যত্র 
গিয়েছিলাম। আপনাদের বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্র অলংকারমান্র, সভায় যে বারত্ব প্রকাশ 
করতেন তাও কেবল মুখের কথা, তাই আমার পুত্রকে রক্ষা করতে পারলেন না। 
এই বলে অজর্ন অশ্রুপূর্থমূখে আসিকাম£কহস্তে ক্রুদ্ধ কৃতান্তের ন্যায় দাঁড়য়ে 
ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। 

যাঁধান্তঠর বললেন, মহাবাহু, তুমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে 
দ্রোণ তাঁর সৈন্য ব্যহবদ্ধ করে আমাদের নিপ্পীড়ত করতে লাগলেন। নিরুপায় 
হয়ে আমরা আঁভমন্যুকে বললাম, বংস, তুমি দ্রোণের সৈন্য ভেদ-কর। যে পথে 
সে ব্যহমধ্যে প্রবেশ করবে সেই পথে আমরাও যাব এই ইচ্ছায় আমরা তার 
“অনুসরণ করলাম, কিন্তু জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে আমাদের সকলকেই নিবারিত 
করলেন। তার পর দ্রোণ কৃপ কর্ণ অশ্বথামা 'বৃহদূবল ও কৃতবর্মা এই ছয় রথ 
'আঁভিমন্যকে বেষ্টন করলেন। বালক আঁভমন্যু  যথাশান্ত যুদ্ধ করতে লাগলেন, 
শঁকন্তু অবশেষে তাঁর রথ নষ্ট হ'ল, তখন দুঃশাসনের পুত্র তাঁকে হত্যা করলে। 
আভমন্য বহন সহস্র হস্তী অশ্ব রথ ধংস করে এবং বহু বীর ও রাজা 
-বৃহদূবলকে স্বর্গে পাঠিয়ে স্বয়ং স্বর্গে গেছেন। 

অর্জন ‘হা পত্র বলে ভূপাতত হলেন, তার পর সংজ্ঞা লাভ' ক'রে 
'জবররোগার ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে হাতে হাত ঘষে বললেন, আমি প্রাতজ্ঞা করাছ, 
জয়দুথ যাঁদ ভয় পেয়ে দূর্যোধনাদিকে ত্যাগ ক'রে না পালায় তবে কালই তাকে 
'বধ করব। সে যাঁদ আমার বা কৃষ্ণের বা মহারাজ য্াধাম্ঠরের শরণাপন্ন না হয় 
'তবে কালই তাকে বধ করব। যাঁদ কাল তাকে নিহত করতে না পারি তবে যে 
নরকে মাতৃহন্তা ও 'পিতৃহন্তা যায়, গুরুপত্রীগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভুক্তপূর্বা স্তশর 
খনন্দাকারী, গোহন্তা, এবং ব্রাহমণহন্তা যায়, সেই নরকে আমি যাব। যে লোক 
পা দিয়ে ব্রাহমণ গো বা অগ্নি স্পর্শ করে, জলে মল মূত্র শ্লেম্মা ত্য করে, 
নগ্ন হয়ে স্নান করে, আঁতাথকে আহার দেয় না, উৎকোচ নেয়, মিথ্যা; “দেয়, 
স্বরণ প্র ভৃত্য ও আতাঁথকে ভাগ না দিয়ে মিষ্টান্ন খায়; তু রাহরণ শাড়ুভীত, 
যে ক্ষন্রিয় রণভত, যে কৃতঘ্ন, এবং ধর্মচ্যুত অন্যান্য যে নরকে যায় সেই 
নরকে আমি যাব। আরও প্রাতজ্ঞা করছি শুনুন জয়দ্ৰথ জীবিত থাকতে 
যাঁদ কাল 'স্যা্ত হয় তবে আমি জলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করব। স[রাস;র 
ব্রহমার্য দেবার্ষ স্থাবর জঙ্গম কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না, সে রসাতলে 
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আকাশে দেবপুরে বা দানবপুরে যেখানেই যাক, আম শরাঘাতে তার 1শরশ্ছেদন 
করব। 

অর্জন বামে ও দাঁক্ষণে গাণ্ডীব ধনুর জ্যাকর্ষণ করলেন, সেই 'নর্ঘোষ 
তাঁর কণ্ঠধযান আঁতক্ৰম ক'রে আকাশ স্পর্শ করলে। তার পর কৃষ্ণ পাণ্জন্য এবং 
অর্জন দেবদত্ত শঙ্খ বাজালেন, আকাশ পাতাল ও পাঁথবী কে'পে উঠল, নানাবধ 
বাদাধ্বান হ'ল, পান্ডবগণ সিংহনাদ করলেন। 


১০। জয়দ্রথের ভয়-_-স;ভদ্রার বিলাপ 


পাণ্ডবগণের স্টলে মহাননাদ শুনে এবং চরমূুখে অর্জুনের প্রাতজ্ঞার 
সংবাদ জেনে জয়দুথ উদাঁবগ্ন হয়ে দুর্যোধনাঁদকে বললেন, পাশ্ডুর পত্নীর গর্ভে 
কামুক ইন্দ্রের ওরসে যে পূত্র জন্মোছল সেই দুর্বাদ্ধি অজন আমাকে যমালয়ে 
পাঠাতে চায়। তোমাদের মঙ্গল হ'ক,' আম প্রাণরক্ষার জন্য নিজ ভবনে চ'লে 
যাব। অথবা তোমরা আমাকে রক্ষা কর, অভয় দাও। 'পাণ্ডবদের সিংহনাদ শুনে 
আমার অত্যন্ত ভয় হয়েছে, মুমূর্র ন্যায় শরীর অবসন্ন হয়েছে। তোমরা 
অনমাঁত দাও, আম আত্মগোপন করি, যাতে পাণ্ডবরা আমাকে দেখতে না পায়। 
দূর্যোধন বললেন, নরব্যাঘ্র, ভয় পেয়ো' না, তুমি ক্ষান্রয় বীরগণের মধ্যে থাকলে 
কে তোমাকে আক্রমণ করবে? আমরা সসৈন্যে তোমাকে রক্ষা করব। তুমি স্বয়ং 
রাঁথশ্রেম্ঠ মহাবীর, তবে পাণ্ডবদের ভয় করছ কেন? 

রারিকালে জয়খ দুর্ষোধনের সো তোদের কাছে দিয়ে তাঁকে প্রশাম 
ক'রে বললেন, আচার্য, অস্বরশিক্ষায় অর্জন আর আমার প্রভেদ কি তা জানতে 
ইচ্ছা কাঁর। দ্রোণ বললেন, বৎস, আমি তোমাদের সমভাবেই শিক্ষা দিয়েছ, 
কিল্তু যোগাভ্যাস ও কম্টভোগ ক'রে অজন আঁধকতর শক্তিমান: হয়েছেন। 
তথাপি তুমি ভয় পেয়ো না, 578৬ 
রাতে 
যুদ্ধ কর। মনে রেখো, আমরা কেউ চিরকাল বাঁচব না 
নিজ কর্মসহ পরলোকে যাব। দ্রোণের কথা শুনে জয় বস্ত হলেন এবং 
ভয় ত্যাগ ক'রে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হুলেন। 

কৃষ্ণ অজনকে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে মন্ত্ণা না ক'রেই প্রতিজ্ঞা 
করেছ যে কাল জয়দ্রথকে বধ করবে; এই দুঃসাহসের জন্য যেন আমরা উপহাসাস্পদ 
না হই। আমি কৌরবাঁশাবরে যে চর পাঠিয়োছলাম তাদের কাছে শুনোঁছ, কর্ণ 
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ভুঁরশ্রবা অশ্বথামা বৃষসেন কূপ ও শল্য এই ছ জন জয়দ্রথের সঙ্গে থাকবেন 
এদের জয় ন। করলে জয়দ্রথকে পাবে না। অর্জন বললেন, আমি মনে কারি, 
এদের মিলিত শান্তি আমার অর্ধেকের তুল্য। মধুসুদন, তুম দেখো, কাল আমি 
দ্রোণাঁদর সমক্ষেই জয়দ্রথের মূুণ্ড ভূপাতিত করব। কাল সকলেই দেখবে, 
ক্ষীরান্নভোজী পাপাচারী জয়দ্রথ আমার বাণে বিদীর্ণ হয়ে রণভূঁমিতে পাঁতত 
হয়েছে। দিব্যধন গান্ডীব, আমি যোদ্ধা, আর তুমি সারাঁথ থাকলে ক না জয় 
করা যায়? কৃষ্ণ, কাল প্রভাতেই যাতে আমার রথ সাঁজ্জত থাকে তা দেখো । 
এখন তুমি তোমার ভাগনী সুভদ্রা এবং আমার পত্ররবধূ উত্তরাকে সান্তনা দাও, 
উত্তরার সহচরীদের শোক দূর কর। 

কৃষ্ণ দুঞীখতমনে অজ্নের গৃহে গিয়ে সৃভদ্রাকে বললেন, বার্ফে'য়ী (১), 
তুমি আর বধু উত্তরা কুমার আভমন্যুর জন্য শোক ক'রো না, কালবশে সকল 
প্রাণীরই এই গাঁত হয়। মহৎ কুলে জাত ক্ষার্টিয় বীরের এর্‌প মরণই উপযুন্ত। 
পিতার ন্যায় পরাক্রান্ত মহারথ আঁভমন্য বীরের অভিলাঁষত গাঁত লাভ করেছেন। 
তপস্যা ব্রহমচর্য বেদাধ্যয়ন ও প্রজ্ঞা দ্বারা সাধুজন যেখানে যেতে চান তোমার 
পত্র সেখানে গেছেন। তুমি বারপ্রসাঁবনী বারপত্রী বারবান্ধবা, শোক কারো না, 
তোমার তনয় পরমা গাঁত পেয়েছেন। বালকহন্তা পাপী জয়দ্ুখ তার কর্মের 
উপয্যন্ত ফল পাবে, অমরাবতীতে আশ্রয় নিলেও সে অর্জনের হাতে নিম্কাত পাবে 
না। তুমি কালই শুনবে, জয়দ্রথের মুণ্ড ছিন্ন হয়ে সমন্তপণ্কের বাইরে নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে। রাজ্ঞী, তুমি পাত্রবধূকে আশ্বস্ত কর, কাল তুমি বিশেষ প্রিয় সংবাদ 
শুনবে, তোমার পাতি যে প্রতিজ্ঞা করেছেন তার অন্যথা হবে না। 

পানন্রশোকার্তা সভদ্রা বিলাপ করতে লাগলেন, হা পত্র, তুমি এই 
মন্দভাগিনীর ক্রোড়ে এসে পিতৃতুল্য পরাক্রান্ত হয়েও কেন নিহত হ'লে? 
তুমি সুখভোগে অভ্যস্ত ছিলে, উত্তম শয্যায় শুতে, আজ কেন বাণাবদ্ধ হয়ে 
ভূশয়ন করেছ? বরনারীগণ যে মহাবাহদর সেবা করত, আজ শ্‌গালরা (রন তার 
কাছে রয়েছে? ভীমাজন বৃষ পাণ্টাল কেকয় মৎস্য প্রভাত ধিক, 
তাঁরা তোমাকে রক্ষা করতে পারলেন না! হা বার, তুমি, স্রুংলব্ধ ধনের ন্যায় 
দেখা দিয়ে বিনষ্ট হ’লে! তোমার এই শোকাবিহবলা ভার্ধাকে কি ক'রে 
বাঁচিয়ে রাখব? হা পত্র, তুমি ফলদানের সময় ত্যাগ ক'রে অকালে 


(১) বাঁফবংশজাতা। 
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চলে গেলে! যজ্ঞকারী দানশীল ব্রহযুচর্যপরায়ণ গুরুশহশ্রুষাকারী ব্রাহমণদের যে 
গাঁত, যুদ্ধে অপরাঙ্মহখ শুহন্তা বীরগণের যে গাঁত, একভার্য পুরুষের যে 
গাঁত, সদাচার ও চতুরাশ্রমীর পুণ্য রক্ষাকারী রাজা এবং সর্বভূতের প্রত প্রণীতযন্ত 
অনিষ্ঠুর লোকের যে গাঁত, তুম সেই গাঁত লাভ কর। 

সুভদ্ৰা উত্তরার সঙ্গে এইরূপ বিলাপ করাছলেন এমন সময় দ্রৌপদী 
সেখানে এলেন এবং সকলে শোকাকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে উন্মন্তের ন্যায় 
সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে গেলেন। জলসেচনে তাঁদের সচেতন ক'রে কৃষ্ণ বললেন, 
সুভদ্ৰা, শোক ত্যাগ কর; পাণ্ালন, উত্তরাকে সান্ত্বনা দাও। আঁভমন্যু ক্ষান্রয়োচিত 
উত্তম গাঁত পেয়েছেন, আমাদের বংশের সকলেই যেন এই গাঁত পায়। তান যে 
মহৎ কর্ম করেছেন, আমরা ও আমাদের সুহ্‌দ্‌গণও যেন সেইরুপ কর্ম করতে 
পারি। 


১১। অজনিনের স্ব'ন 


সুভদ্রা প্রভাতির নিকট বিদায় নিয়ে কৃষ্ণ অজুনের জন্য কুশ দিয়ে একাঁট 
শয্যা রচনা করলেন এবং তার চতুর্দক মাল্য গন্দধদ্রব্য লাজ ও অস্ত্রশস্ত্র সাঁজয়ে 
দিলেন। পাঁরচারকগণ সেই শয্যার নিকটে মহাদেবের নৈশপূজার উপকরণ রেখে 
দিলে। কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জন পূজা করলেন, তার পর কৃষ্ণ নিজের 
শিবিরে ফিরে গেলেন। 

সেই রাত্রিতে পাণ্ডবাঁশাবরে কারও নিদ্রা হ'ল না, সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে 
অজননের দুরূহ প্রাতজ্ঞার বিষয় ভাবতে লাগলেন। মধ্যরাত্রে কৃষ্ণ তাঁর সারাথ 
দারুককে বললেন, আমি কাল এমন. কার্য করব যাতে সূর্যাস্তের পূর্বেই অর্জুন 
জয়দ্রথকে বধ করতে পারবেন। অর্জনের চেয়ে 'প্রয়তর আমার কেউ নেই, তাঁর 
জন্য আমি কৌরবগণকে সংহার করব। রান্রি প্রভাত হ'লেই: তুমি আমার রথ 
প্রস্তুত করবে এবং তাতে আমার কৌমোদকী গদা, দিব্য শান্তি, চকু দর্বাণ, ছত্ৰ 
প্রভীত রাখবে এবং চার অশ্ব যোজিত করবে। পাঞ্চজনোর(ননেষ শুনলেই তুমি 
সত্বর আমার কাছে আসবে। দারুক বললেন, পুর ; আপনি যাঁর সারথ্য 
স্বীকার করেছেন সেই অর্জন নিশ্চয় জয়ী হবেন! আপনি যে আদেশ করলেন 
আমি তা পালন করব। 
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অর্জুন শিবমল্ল জপ করতে করতে 'নাদ্রিত হলেন। 'তাঁন স্বপ্ন দেখলেন, 
কৃষ্ণ তাঁর কাছে এসে বলছেন, তোমার বিষাদের কারণ ক তা বল। অর্জন উত্তর 
দিলেন, আমি প্রাতজ্ঞা করেছি যে কাল সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করব, 
কিন্তু কৌরবপক্ষের মহারথগণ এবং বিশাল সেনা তাঁকে বেষ্টন ক'রে থাকবে। 
{ক ক'রে তাঁকে আমি দেখতে পাব? এখন সূর্যাস্তও শীঘ্র হয়। কেশব, আমার 
প্রাতিজ্ঞারক্ষা হবে না, আমি জীবত থাকতেও পারব না। 

কৃষ্ণ বললেন, যাঁদ পাশুপত অস্ত তোমার জানা থাকে তবে তুমি কাল 
জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে। যাঁদ জানা না থাকে তবে মনে মনে ভগবান 
বৃষভধবজের ধ্যান ও মন্মজপ কর। অর্জুন আচমন ক'রে ভূমিতে ব'সে একাণ্রমনে 
ধ্যান করতে 'লাগলেন। ৱাহয়মুহ:তে তান দেখলেন, কৃষ্ণ তাঁর দাঁক্ষণ হস্ত ধ'রে 
আছেন, তাঁরা আকাশমার্গে বায়ূবেগে গিয়ে হিমালয় অতিক্রম ক'রে মহামন্দর 
পর্বতে উপাস্থত হয়েছেন। সেখানে শৃলপাঁণ জটাধারী গৌরবর্ণ মহাদেব, 
পার্বতী ও প্রমথগণ রয়েছেন, গীত বাদ্য নৃত্য হচ্ছে, ব্রহযবাদীী মুনিগণ স্তব 
করছেন। কৃষ্ণ ও অর্জন ভূমিতে মস্তক স্পর্শ ক'রে সনাতন ব্রহয স্বরূপ 
মহাদেবকে প্রণাম করলেন, মহাদেব সহাস্যে স্বাগত জানালে কৃষ্ণার্জুন কৃতাঞ্জলি 
হয়ে স্তব করলেন। অর্জুন দেখলেন, তান যে পূজা করোছিলেন তার উপহার 
মহাদেবের নিকউ এসেছে । মহাদেবের কৃপায় অর্জুন পাশুপত অস্দের প্রয়োগ 
শিক্ষা করলেন। তার পর কৃষ্কার্জুন মহাদেবকে বন্দনা ক'রে শাবরে ফিরে এলেন। 


রান্রি প্রভাত হ'লে বৈতালিকদের স্তব ও গীতবাদ্যের ধৰাঁনতে য্যাধাচ্চরের 
নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। সুশিক্ষিত পাঁরচারকগণ কষায় দ্রব্যে গান্রমার্জন ক'রে মন্্রপূত 
চন্দনাদিযুক্ত জলে তাঁকে স্নান কারয়ে দিলে। জলশোষণের জন্য যুধিষ্ঠির একাটি 
শিথিল: উষ্ণীষ পরলেন এবং মাল্য ও কোমল বস্ ধারণ ক'রে যথাবিধি হোম 
করলেন। তার পর মহার্ঘ অলংকারে ভূষিত হয়ে কৃষ্ণ বিরাট দ্রুপ্দসাত্যাক 
ধর্ম ভাঁম প্রভৃতির সম্গে মিলিত হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন নান, তুমি 
সকল আপদ থেকে আমাদের রক্ষা কর, পাণ্ডবগণ ৬০০ নি 
তুমি তাদের ত্রাণ কর। শঙ্খচক্রগদাধর দেবেশ 
কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অর্জনের তুল্য ধনূর্ধর নেই, সমস্ত 
ধাঁদ জয়ের রক্ষক হন তথাপি অর্জুন আজ তাঁকে বধ করবেন? 

এমন সময়ে অর্জন এসে বললেন, মহারাজ, কেশবের অনুগ্রহে আম এক 
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আশ্চর্য স্বপ্ন দেখোঁছ। অর্জুনের মহাদেবদর্শনের বৃত্তান্ত শুনে সকলে ভূতলে 
মস্তক রেখে প্রণত হয়ে সাধু সাধু বলতে লাগলেন। তার পর অর্জন বললেন, 
সাত্যাক, শুভলক্ষণ দেখতে পাচ্ছ, আজ আমি নিশ্চয় জয়ী হব। আজ কৃষ্ণ অঙ্গ 
আম তোমাদের কাছে থাকব না, তুমি সর্বপ্রযক্নে রাজা যাাধান্তরকে রক্ষা ক'রে! 


॥ জয়দ্রথবধপবধ্যায় ৷ 
১২। জয়দ্রথের আভমখে কৃষ্কাজ?ন 
(চতুর্দশ দিনের যুদ্ধ) 


প্রভাতকালে দ্রোণ জয়দ্রথকে বললেন, তুমি আমার পশ্চাতে ছ ক্রোশ দূরে 
সসৈন্যে থাকবে, ভূঁরশ্রবা কর্ণ অশ্বথামা শল্য বৃষসেন ও কূপ তোমাকে রক্ষা 
করবেন। দ্রোণ চক্রশকট ব্যৃহ রচনা করলেন। এই ব্যহের পশ্চাতে পদ্ম নামক 
এক গর্ভব্যহ এবং তার মধ্যে এক সহচীব্যহ নির্মিত হ’ল। কৃতবর্মা সচীব্যুহের 
সম্মুখে এবং বিশাল সৈন্যে পারবোষ্টত জয়দ্রথ এক পার্ট রইলেন। দ্রোণাচার্য 
চক্রশকট ব্যহের মুখে রইলেন। 

পাণ্ডবসৈন্য ব্যৃহবদ্ধ হ'লে অর্জন কৃষককে বললেন, দুর্যোধন-ভ্রাতা 
দুর্মর্ষণ যেখানে রয়েছে সেখানে রথ নিয়ে চল, আম এই গজসৈন্য ভেদ ক'রে শব্রু- 
বাহিনীতে প্রবেশ করব। অর্জনের সঙ্গে যুদ্ধে দুমর্ষণ পরাজিত হচ্ছেন দেখে 
হঃশাসন সসৈন্যে অর্জুনকে বেষ্টন করলেন, কন্তু তাঁর শরবর্ষণে নিপীড়িত ও 
ত্রস্ত হয়ে শকটব্যুহের মধ্যে দ্রোণের নিকট আশ্রয় নিলেন। অর্জন, দুঃশাসনের 
সৈন্য ধ্বংস ক'রে দ্রোণের কাছে এলেন এবং কৃষ্ণের অনমাতি নিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে 
বললেন, ভগবান, আমাকে আশীর্বাদ করুন, আপনার অনুগ্রহে আম এই দুভেরদ্য 
বাহনীতে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কার। আপানি আমার পিতৃতুল্য, ও কৃষ্ণের 
ন্যায় মাননীয়, অশ্বখামার তুলাই আমি আপনার রক্ষণয়০আঁপান আমার 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন৷ ঈষৎ হাস্য ক'রে দ্রোণ বললেন, অক্তন, আমাকে জয় না 
ক'রে জরদ্রথকে জয় করতে পারবে না। , 
| দ্রোণের সঙ্গে অর্জনের তুমুল যুদ্ধ হল। কিছদ কাল পরে কৃষ্ণ বললেন, 
অর্জনে, বৃথা কালক্ষেপ ক'রো না, এখন দ্রোণকে ছাড় । অর্জুন চ'লে যাচ্ছেন দেখে 
দ্রোশ সহাস্যে বললেন, পান্ডুপদত্র, কোথায় যাচ্ছ? শত্রুজয় না. ক'রে তুমি তো 
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যুদ্ধে বিরত হও না। অর্জুন বললেন, আপাঁন আমার গর, শত: নন; আপনাকে 
পরাজিত করতে পাচ: এমন পদরুষও কেউ নেই। 

অর্জুন জছ..থের দিকে সত্বর চললেন, পাণ্চালবীর যুধামন্য ও উত্তমৌজা 
তাঁর রক্ষক হয়ে নঞ্গে সঙ্গে গেলেন। কৃতবর্মা ও কাম্বোজদেশীয় শ্রুতায়ূ 
অর্জুনকে বাধ্য দিতে লাগলেন। বরুণপ্ত্র রাজা শ্রুতায়ূধ কৃষককে গদাঘাত 
করলেন, কিল্টু সেই গদা ফিরে এসে শ্রুতায়ূধকেই বধ করলে । অর্জনের শরাঘাতে 
কান্বোজরাজপন সংদাঁক্ষণ, শ্রুতায় ও অচ্যুতায়, নিহত হলেন। তার পর বহু 
সহস্র যবন গরদ শক দরদ পনর প্রভৃতি সৈন্য অর্জনের লঞ্চে যুদ্ধ করতে এল। 
এইসকল াণ্ডতমস্তক, অর্ধমদাণ্ডতমস্তক, মশ্রুধারী, অপবিত্র, কুটিলানন শ্লেচ্ছ 
সৈন্য অর্জুনের বাণে নিপণীড়ত হয়ে পালিয়ে গেল। 

কৌরবসৈন্য ভগ্ন হচ্ছে দেখে দূর্যোধন দ্রোণকে বললেন, আচার্য; অর্জন 
আপনার সৈন্য ভেদ করায় জয়দ্রথের রক্ষকগণ সংশয়াপন্ন হয়েছেন, তাঁদের বিশ্বাস 
ছিল যে জীঁবত অবস্থায় অর্জুন আপনাকে আঁতক্রম করতে পারবেন না। আম 
জানি আপাঁন পান্ডবদের হতেই রত আছেন। আমি আপনাকে উত্তম ঝূত্ত দিয়ে 
থাক, যথাশান্ত তুষ্ট রাখ, কিন্তু আপাঁন তা মনে রাখেন না। আমাদের আশ্রয়ে 
থেকেই আপানি আমাদের আপ্রিয় কর্ম করছেন, আপাঁন যে মধ্ীলপঃ ক্ষুরের তুল্য 
তা আমি বুঝতে পাঁর নি। আম বাদ্ধিহীন, তাই জয়দ্রথ য*ন চলে যেতে 
চেয়োছলেন তখন আপনার ভরসায় তাঁকে বারণ করোছলাম। = মি আর্ত হয়ে 
প্রলাপ বকছি, ক্লুদ্ধ হবেন না, জয়দ্রথকে রক্ষা করুন । 

দ্রোণ বললেন, রাজা, তুমি আমার কাছে অশ্বখামার সমা: । আম সত্য 
বলছি শোন। কৃষ্ণ সারাঁঘশ্রেম্ত, তাঁর অ*বসকল শঘ্রগামাঁ, অল্প ফাঁক পেলেও 
তা দিয়ে অর্জুন শীঘ্র যেতে পারেন। তুমি কি দেখতে পাও না আচায় বাণ 
অর্জনের রথের এক ক্লোশ পিছনে পড়ে? আমার বয়স হয়েছে, শীত যেতে 
পার না। আম বলেছি যে য্বাধষ্ঠিরকে ধরব, এখন তাঁকে ছেড়ে, আমি 
অর্জনের কাছে যেতে পারি না। অর্জুন আর তুমি একই-বংশে নম, ভুমি 
বীর কৃতী ও দক্ষ, তুমিই শত্রুতার সৃস্টি করেছ। ভয় , তুমি নিজেই 
অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। ১৯ 

দূর্যোধন বললেন, আচার্য, আপনাকে যে আঁ করেছে সেই অর্জুনের 
সঙ্গে আমি কি করে যুদ্ধ করব? দ্রোণ বললেন, তোমার দেহে আমি ' এই 
ফাণ্চনময় কবচ বেধে দিচ্ছি, কৃষ্ণ অন বা অন্য কোনও যোদ্ধা এই কবচ ভেদ 
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করতে পারবেন না। বূত্রবধের পূর্বে মহাদেব এই কবচ ইন্দুকে 'দয়েছিলেন। 
ইন্দ্রের কাছ থেকে যথাক্রমে আঁঙ্গরা, তৎপুত্র বৃহস্পতি, আশ্নবেশ্য খাষি এবং 
পাঁরশেষে আমি এই কবচ পেয়োছ। কবচ ধারণ ক'রে দূর্যোধন অর্জনের 
আঁভিমুখে গেলেন। পাশ্ডবগণ তন ভাগে 'বিভন্ত কৌরবসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। | 

সূর্য যখন অস্তাচলের অভিমুখী হলেন কৃফাজুন তখনও জয়দ্রথের দিকে 
যাচ্ছিলেন। অবাঁন্তদেশীয় বিন্দ ও অন্বাবন্দ অর্জনকে বাধা দিতে এসে নিহত 
হলেন। অর্জন কৃষকে বললেন, আমার অ*বসকল বাণে আহত ও ক্লান্ত হয়েছে, 
জয়দ্রথও দরে রয়েছে। তুমি অশ্বদের শবশ্রুষা কর, আম শত্রসৈন্য নিবারণ 
করব। এই বলে অর্জুন রথ থেকে নামলেন এবং অনদ্বাঘাতে ভূমি ভেদ ক'রে 
জলাশয় সৃষ্ট করলেন। সহাস্যে সাধু সাধু ব'লে কৃষ্ণ অশ্বদের পারিচর্যা ক'রে 
এবং জল খাইয়ে সুস্থ করলেন, তার পর প্দনর্বার বেগে রথ চালালেন। অর্জুন 
কৌরবসৈন্য আলোড়ন করতে করতে অগ্রসর হলেন এবং কিছু দূর গিয়ে 
জয়দ্রথকে দেখতে পেলেন। 

দ্রোণের সৈন্য আঁতন্রম কারে অর্জুন জয়দ্রথের আঁভমুখে যাচ্ছেন দেখে 
দূর্যোধন সবেগে এসে অর্জনের রথের সম্মুখে উপাঁস্থত হলেন। কৃষ্ণ বললেন, 
খনঞ্জয়, ভাগ্যক্রমে দূর্যোধন তোমার বাণের পথে এসে পড়েছেন, এখন ওঁকে বধ 
কর। অর্জন ও দুর্যোধন পরস্পরের প্রাতি শরাঘাত করতে লাগলেন। অর্জনের 
বাণ নিষ্ফল হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ বললেন, জলে পাথর ভাসার ন্যায় অদম্টপ্্ ব্যাপার 
দেখাছ, তোমার বাণে দুর্যোধনের কিছুই হচ্ছে না। তোমার গান্ডীবের শান্ত ও 
বাহৃবল ঠিক আছে তো? অর্জন বললেন, আমার মনে হয় দুর্ধোধনের দেহে 
দ্রোণ অভেদ্য কবচ বেধে দিয়েছেন, এর বন্ধনরশীতি আমিও ইন্দ্রের কাছ থেকে 
শিখেছি । কিন্তু দুৰ্যোধন স্ত্রীলোকের ন্যায় এই কবচ বৃথা ধারণ ফ'রে আছে, 
কবচ থাকলেও ওকে আমি পরাজিত করব। অর্জুন শরাঘাতে দু ধনু 
ও হস্তাবরণ ছিন্ন করলেন এবং অশ্ব ও সারাঁথ বিনষ্ট করলেন্মু॥- দৃর্যোধনকে 
মহাবপদে পাঁতত দেখে ভারশ্রবা কর্ণ কপ শল্য প্রভৃতি তন এসে অজদনকে 
বেষ্টন করলেন। পাণ্ডবগণকে ডাকবার জন্য অর্জনন বৃর্ম-বার তাঁর ধননূতে টংকার 
শদলেন, কৃষ্ণও পাণ্জন্য বাজালেন। 

এই সময়ে দ্রোণের নিকটস্থ কৌরবযোদ্ধাদের সঙ্গে পাণ্ডবপক্ষায় 
যোদ্ধাদের ঘোর যুদ্ধ হাঁচ্ছল। ঘটোংকচ অলম্বুষ রাক্ষসকে বধ করলেন। পাণ্ডব 
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ও পাণ্সালগণ দ্বোণের শরাঘাতে নিপীড়িত হ'তে লাগলেন। সহসা পাণ্চজন্যের 
ধ্বনি ও কৌরবগণের সিংহনাদ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, নিশ্চয় অর্জন বিপদে 
পড়েছেন। সাত্যাঁক, তোমার চেরে সহত্তম কেউ নেই, তুমি সত্বর, গিয়ে অর্জনকে 
রক্ষা কর, শত্রুসৈন্য তাঁকে বেষ্টন করেছে। 

সাত্যাক বললেন, মহারাজ, আপনার আদেশ পালনে আম সর্বদা প্রস্তুত, 
কিন্তু অর্জন আমার উপরে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে গেছেন, আমি চ'লে গেলে 
দ্বোণ আপনাকে অনায়াসে বন্দী করবেন। যাঁদ কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্ন এখানে থাকতেন 
তবে তাঁকে আপনার রক্ষার ভার দিয়ে আমি যেতে পারতাম। অজর্নের জন্য 
আপাঁন ভয় পাবেন না, কর্ণ প্রভীতি মহারথের বিক্রম অজনের ষোল ভাগের এক 
ভাগও নয়। য্বীধান্ঠর বললেন, অর্জনের কাছে তোমার যাওয়াই আম উাঁচত 
মনে করি। ভাঁমসেন আমাকে রক্ষা করবেন, তা ছাড়া ঘটোত্কচ বিরাট দ্লুপদ 
শিখণ্ডী নকুল সহদের এবং ধৃষ্টদ্যন্নও এখানে আছেন। 

যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সাত্যাক ভীমকে বললেন, রাজা য্াঁধম্ঠিরকে 
রক্ষা কারো, এই তোমার প্রধান কর্তব্য। পাপী জয়দ্রথ নিহত হ'লে আম ফিরে 
এসে ধর্মরাজকে আলিঙ্গন করব। সাত্যাক কুর্‌সৈন্য বিদরণ ক'রে অগ্রসর 
হলেন। দ্রোণ তাঁকে নিবারণ করবার চেষ্টা ক'রে বললেন, তোমার গুরু অর্জুন 
কাপ্দরদষের ন্যায় যুদ্ধে বিরত হয়ে আমাকে প্রদাক্ষণ ক'রে চ'লে গেছেন। তুমিও 
যাঁদ সত্বর চ'লে না যাও তবে আমার কাছে নিস্তার পাবে না। সাত্যাক বললেন, 
ভগবান, আমি ধর্মরাজের আদেশে আমার গরু অর্জুনের কাছে যাচ্ছ, আপনার 
মগ্গল হ’ক, আমি আর বিলম্ব করব না। এই ব'লে সাত্যাঁক দ্রোণকে প্রদাঁক্ষিণ 
ক'রে বেগে অগ্রসর হলেন। তাঁকে বাধা দেবার জন্য দ্রোণ ও কৌরবপক্ষীয় অন্যান্য 
বীরগণ ঘোর যদদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যাকর শরাঘাতে রাজা জলসন্ধ ও 
সুদর্শন নিহত হলেন। দ্রোণের সারাঁথ নিপাতিত হ'ল, তাঁর অশ্বসকল উদ্ভ্রান্ত 
হয়ে রথ নিয়ে ঘুরতে লাগল। তখন কৌরববাঁরগণ সাত্যাককে স্গ্রীগ ক'রে 
দ্রোণকে রক্ষা করলেন, দ্রোণ বিক্ষতদেহে তাঁর ব্যহদ্বারে ফিরে গ্েলেন। 


দুর্ধোধনের যবন সৈন্য সাত্যাঁকর সঙ্গে যুদ্ধ কর ৷ তাদের লৌহ 
ও কাংস্য-ীনার্মত বর্ম এবং দেহ ভেদ ক'রে ভূমিতে প্রবেশ 
করতে লাগল। যবন কাম্বোজ কিরাত ও বর্বর মৃতদেহে রণভূঁম আচ্ছন্ন 


হ'ল। পর্বতবাসী পাষাণযোদ্ধারা সাত্যাকর উপর শিলাবর্ষণ করতে এল, কিন্তু 
শরাঘাতে 'ছন্নবাহ্‌ হয়ে ভূমিতে পড়ে গেল। 
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সাত্যাকর পরাক্মে ভাত হয়ে অন্যান্য যোদ্ধাদের সঙ্গে দুঃশাসন দ্রোণের 
কাছে চ'লে এলেন। দ্রোণ বললেন, দুঃশাসন, তোমাদের রথসকল দ্রুতবেগে চ'লে 
আসছে কেন? জয়দ্রথ জীবিত আছেন তো? রাজপাত্র ও মহাবার হয়ে তুমি 
রণস্থল ত্যাগ করলে কেন? তুম দ্যুতসভায় দ্রৌপদীকে বলোছলে যে পাণ্ডবগণ 
ষণ্ডাঁতল (১) তুল্য, তবে এখন পাঁলয়ে এলে কেন? তোমার অভিমান দর্প আর 
বীরগর্জন কোথায় গেল? দ্রোণের ভর্থসনা শুনে দুঃশাসন আবার সাত্যাকর 
সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলেন কিন্তু পরাজিত হয়ে প্রস্থান করলেন। 
অপরাহকালে পরুকেশ শ্যামৰর্ণ দ্ৰোণ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। 
{তান পণ্চাঁশ বৎসরের বৃদ্ধ হ'লেও ষোল বৎসরের যুবকের ন্যায় বিচরণ করতে 
লাগলেন। তাঁর শরাঘাতে কেকয়রাজগণের জ্যেষ্ঠ বৃহৎক্ষত্র,। শিশুপালপত্র 
ধন্টকেতু, এবং ধঙ্টদাঢম্নের পত্র ক্ষত্রধর্মা নিহত হলেন। 


১৩। কর্ণের হস্তে ভীমের পরাজয় -_ ভুঁরশ্রবা-বধ 
(চতুৰ্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


কৃষ্কাজ্জনকে দেখতে না পেয়ে এবং গান্ডীবের শব্দ শুনতে না পেয়ে 
যাঁধচ্ঠির উদ্‌বিগ্ন হলেন। তান ভশমকে বললেন, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার 
কোনও চহ আম দেখতে পাচ্ছি না, কৃষ্ণও পাণ্চজন্য বাজাচ্ছেন। নিশ্চয় ধনঞ্জয় 
নিহত হয়েছেন এবং কৃষ্ণ স্বয়ং যুদ্ধ করছেন। তুমি সত্বর অন আর সাত্যাঁকর 
কাছে যাও। ভীম বললেন, কৃফাজখনের কোনও ভয় নেই, তথাঁপ আপনার আজ্ঞা 
শিরোধার্য- কারে আমি যাচ্ছি। যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করবার ভার ধ্টদ্যুম্নকে দিয়ে 
ভীম অজ:নের অভিমুখে যান্রা করলেন, পাণ্চাল ও সোমক সৈন্যগণ তাঁর সঙ্গে 
গেল। 

ভীমের ললাটে লৌহবাণ দিয়ে আঘাত ক'রে দ্রোণ বললেন, 
কুন্তীপুত্ৰ, আজ আমি তোমার শত্রু, আমাকে পরাস্ত না ক কম এই বাহন 
ভেদ করতে পারবে না। ভীম বললেন, ব্লহমবন্ধ্‌ নৌঁচ , আপনার অনুমাত 
না.পেয়েও অর্জন এই বাহিনী ভেদ ক'রে গেছেন। আপনার শন্রু ভাঁমসেন, 
অজ'নের মত দয়াল; নই, আপনাকে সম্মানও কার পা।. এই ব'লে ভীম গদাঘাতে 


(১) যে তিলের অত্কুর হয় না, অর্থাৎ নপদংসক। 


880. মহাভারত 


“দ্রোণের অশ্ব সারাথ ও রথ বিনম্ট করলেন! দ্রোণ অন্য রথে উঠে ব্যহদ্বারে চ'লে 
গেলেন। ভাঁমের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্যোধনের' ভ্রাতা বিন্দ অন্বাবন্দ স্দবর্মা ও 
সুদর্শন নিহত হলেন। কৌরবগণকে পরাস্ত ক'রে ভীম সত্বর অগ্রসর হলেন এবং 
কিছু দূর গিয়ে অর্জুনকে দেখতে পেয়ে সিংহনাদ করলেন। কৃষ্ণার্জ নও সিংহনাদ 
ক'রে উত্তর দিলেন। এই গর্জন শুনে য্বাধান্ঠর আনন্দিত হলেন। 

দূর্যোধন দ্রোণের কাছে এসে বললেন, আচার্য, অজন সাত্যাক ও ভাম 
আপনাকে আঁতরুম ক'রে জয়দ্রথের অভিমুখে গেছেন। আমাদের যোদ্ধারা বলছেন, 
ধনূর্বেদের পারগামী দ্রোণের এই পরাজয় বিশ্বাস করা যায় না। আম মন্দভাগ্য, 
এই যুদ্ধে নিশ্চয় আমার নাশ হবে। আপনার আঁভপ্রায় দি তা বলুন। দ্রোগ 
বললেন, পাণ্ডবপক্ষের তিন মহারথ আমাদের আতক্রম ক'রে গেছেন, আমাদের 
সেনা সম্মুখে ও পশ্চাতে আক্রান্ত হয়েছে। এখন জয়দ্রথকে রক্ষা করাই প্রধান 
কর্তব্য। বৎস, শকুনির বাদধতে যে দ্যুক্ক্রীড়া হয়োছিল তাতে জয়-পরাজয় 
গিছুই হয় নি, এই রণস্থলেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে ।. তোমরা জীবানর 
মমতা ত্যাগ ক'রে জয়দ্রথকে রক্ষা কর। দ্রোণের উপদেশে দূর্যোধন তাঁর 
অনুচরদের নিয়ে সত্বর প্রস্থান করলেন। 

কৃষ্ণাজনের অভিমুখে ভীমকে যেতে দেখে কর্ণ তাঁকে যুদ্ধে আহবান 
ক'রে বললেন, ভীম, তোমার শুরা যা স্বপ্নেও ভাবে নি তুমি সেই কাজ করছ, 
পৃচ্ঠপ্রদর্শন ক'রে চ'লে যাচ্ছ। ভীম ফিরে এসে কর্ণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হলেন। কর্ণ মৃদুভাবে এবং ভীম পূর্বের শন্ুতা স্মরণ ক'রে ক্রুদ্ধ হয়ে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। দুর্ধোধনের আদেশে তাঁর নয় ভ্রাতা দুর্জয় দুর্মখ চিত্র উপাচন্র 
চিন্রাক্ষ চারার শরাসন চিন্রায়। ও চিত্রবর্মা কর্ণকে সাহায্য করতে এলেন, কিন্তু 
ভীম সকলকেই বধ করলেন। তার পর দুর্যোধনের আরও সাত ভ্রাতা শব্্জয় 
শত্রবসহ চিত্র িত্রায়ধ দৃঢ় চিত্রসেন ও বিকর্ণ যুদ্ধ করতে এলেন এবং তাঁরাও নিহত 
হলেন। এইরুপে ভীম একত্রশ জন ধার্তরাস্ট্রকে নিপাতিত করলেন। ১ 


কর্ণের শরাঘাতে ভীমের ধনু ছিন্ন এবং রথের হ'ল। 
ভাঁম রথ থেকে নেমে খড়ুগ ও চর্ম নিয়ে যুদ্ধ করতে লাগ্রলিন। কর্ণ ভীমের 
চর্ম ছেদন করলেন, ক্রুদ্ধ ভীম তাঁর খড়গ নিক্ষে' র কর্ণের ধন ছেদন 


করলেন। কর্ণ অন্য ধন নিলেন, নিরস্ত ভীম হস্তীর মৃতদেহ ও ভগ্ন রথের 
স্তূপের মধ্যে আশ্রয় নিলেন এবং হস্তীর দেহ নিক্ষেপ ক'রে যুদ্ধ করতে 
লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে ভীম মুছিতিপ্রায় হলেন। কুল্তীর বাক্য স্মরণ ক'রে 
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কর্ণ ভীমকে বধ করলেন না, কেবল ধনুর অগ্রভাগ 'দিয়ে স্পর্শ ক'রে বার বার 
সহাস্যে বললেন, ওরে ত্‌বরক (১) ওঁদারক সংগ্রামকাতর ম্‌ঢ়, তুমি অস্ত্াবদ্যা 
জান না, আর যুদ্ধ করো না। যেখানে বহুবিধ খাদ্যপানীয় থাকে সেখানেই 
তোমার স্থান, তুমি রণভূমির অযোগ্য। বংস বৃকোদর, তুমি বনে গিয়ে মুনি 
হয়ে ফলমূল খাও গে, কিংবা গৃহে গিয়ে পাচক আর ভূত্যদের তাড়না কর। 
আমার মত লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করলে তোমাকে অনেক কষ্ট ভোগ করতে হবে। 
তুমি কৃষ্ণা্জনের কাছে যাও, কিংবা গৃহে 'যাও। বালক, তোমার যুদ্ধের প্রয়োজন 
কিঃ ভম বললেন, কেন মিথ্যা গর্ব করছ, আমি তোমাকে বহুবার পরাজিত 
করোছ। ইন্দ্রেরও জয়-পরাজয় হয়োছল। নীচকুলজাত কর্ণ, তুমি আমার সঙ্গে 
মল্লযুদ্ধ কর, আম তোমাকে' কাঁচকের ন্যায় বিনষ্ট করব। 

এই সময়ে অজুন কর্ণের প্রাত শরবর্ষণ করতে লাগলেন। ভাঁমকে ত্যাগ 
কিরে কর্ণ দুর্যোধনাদির কাছে গেলেন, ভীমও সাত্যাকর রথে উঠে অর্জুনের 
অভিমুখে চললেন। ভূরিশ্রবা সাত্যাককে বাধা দিতে এলেন এবং কিছু কাল ঘোর 
যুদ্ধের পর সাত্যাঁককে ভূপাতিত ক'রে তাঁকে পদাঘাত করলেন এবং মহণ্ডচ্ছেদের 
উদ্দেশ্যে তাঁর কেশগদচ্ছ ধরলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশে অন তীক্ষ1 শরে 
ভূঁরিশ্রবার দাক্ষণ হস্ত কেটে ফেললেন। ভূরিশ্রবা বললেন, কৌন্তেয়, তুমি আঁত 
ন শংস কর্ম করলে, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিলাম, সেই সময়ে আমার 
বাহন ছেদন করলে! এরূপ অস্মপ্রয়োগ কে তোমাকে শাঁখয়েছেন, ইন্দ্র রুদ্র দ্রোণ 
না কৃপ? তুমি কৃষ্ণের উপদেশে সাত্যাককে বাঁচাবার জন্য এরূপ করেছ। বাঁ 
ও অন্ধক বংশের লোকেরা ব্রাত্য, নিন্দার্হ কর্ম করাই ওদের স্বভার, সেই বংশে 
জাত কৃষ্ণের কথা তুমি শুনলে কেন? এই বলে মহাযশা ভূরশ্রবা বাঁ হাতে 
ভূমিতে শর বিছিয়ে প্রায়োপবেশনে বসলেন এবং ব্রহনলোকে যাবার ইচ্ছায় যোগস্থ 
হয়ে মহোপনিষৎ ধ্যান করতে লাগলেন। অর্জন তাঁকে বললেন, তুমি নিরস্ত্র 
সাত্যাককে বধ করতে গিয়েছিল, নিরুত্র ‘বালক আঁভিমন্যকে তো হত্যা 
করেছ, কোন্‌ ধার্মিক লোক এমন কর্মের প্রশংসা করেন? ০০ 
. ব্রা ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করলেন এবং দিনদিন হস্ত বাম হন্তে 
ধ'রে অজননের দিকে নিক্ষেপ করলেনু। অর্জুন , আমার ভ্রাতাদের 
উপর যেমন প্রীতি, তোমার উপরেও সেইরুপ প্রীত আছে। তুমি উশীনরপান্র 


(১) দাঁড়গোঁফহীন, মাকুন্দ। 


৪8২ মহাভারত 


£শবি রাজার ন্যায় পুণ্যলোকে যাও। কৃষ্ণ বললেন, ভূরিশ্রবা, তুমি দেবগণের 
'াঙ্ছিত আমার লোকে যাও, গরুড়ে আরোহণ ক'রে বিচরণ কর। এই সময়ে 
সাত্যাক চৈতন্যলাভ ক'রে ভূমি থেকে উঠলেন এবং খড়গ নিয়ে ভূরিশ্রবার শিরশ্ছেদ 
করতে উদ্যত হলেন। সমস্ত সৈন্য নিন্দা করতে লাগল, কৃষ্ণ অর্জুন ভীম কৃপ 
অশ্বথামা কর্ণ জয়দ্রথ প্রভাতি উচ্চস্বরে বারণ করতে লাগলেন, তথাপি সাত্যাঁক 
যোগমণ্ন ভূরিশ্রবার মস্তক ছেদন করলেন। 

সাত্যাক বললেন, ওহে অধার্মকগণ, তোমরা আমাকে 'মেরো না, মেরো 
না’ বলে নিষেধ করছিলে, কিন্তু সভদ্রার বালক পাত্র যখন নিহত হয় তখন 
তোমাদের ধর্ম কোথায় ছিল? আমার এই প্রতিজ্ঞা আছে _ যে আমাকে যুদ্ধে 
নাম্পজ্ট ক'রে পদাঘাত করবে সে. মুনির ন্যায় ব্রতপরায়ণ হ'লেও তাকে আমি বধ 
করব। আম ভূরিশ্রবাকে বধ ক'রে উচিত কা করোছি, অর্জুন এ'র বাহু কেটে 
আমাকে বণ্টিত করেছেন। 


যুদ্ধের বিবরণ শুনতে শুনতে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, বহযদ্ধজয়ী 
সাত্যাঁককে ভূরিশ্রবা কি ক'রে ভূপাতিত করতে পেরোছলেন ? সঞ্জয় বললেন, 
যযাতির জ্যেম্ঠপুত্র যদুর বংশে দেবমীঢ় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্রের নাম শুর, 
শুরের পত্র মহাযশা বস্‌দেব। যদূর বংশে মহাবীর শানও জন্মোছলেন। 
দেবকের কন্যা দেবকীর যখন স্বয়ংবর হয় তখন শান সেই কন্যাকে বসুদেবের জন্য 
সবলে হরণ করেন। কুরুবংশীয় সোমদর্ত তা সইলেন না, শিনির সঙ্গে বাহুযদ্ধে 
প্রবৃত্ত হলেন। শান সোমদত্তকে ভূপাতিত ক'রে পদাঘাত করলেন এবং আস 
উদ্যত ক'রে কেশ ধরলেন, কিন্তু পাঁরশেষে দয়া ক'রে ছেড়ে দিলেন। তার পর 
সোমদত্ত মহাদেবকে আরাধনায় তুষ্ট ক'রে বর চাইলেন __ ভগবান, এমন পানর 


দিন যে 'শানর বংশধরকে ভূমিতে. ফেলে পদাঘাত করবে। বরে 
সোমদত্ত ভূঁরশ্রবাকে প্ররূপে পেলেন। এই কারণেই ভীরশ্রবাশীনর পো 
সাত্যকিকে নিগৃহীত করতে পেরেছিলেন। SSD 

২৯ 


> 
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১৪। জয়ছুখবধ, 
(চতুৰ্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


অর্জন কৃষককে বললেন, সূর্যাস্তের আর [বিলম্ব নেই, জয়দ্রথের কাছে 
রথ নিয়ে চল, আম যেন প্রাতিজ্ঞা রক্ষা করতে পাঁর। অজনকে আসতে দেখে 
দূর্যোধন কর্ণ ব্ষসেন শল্য অশ্বথামা কৃপ এবং স্বয়ং জয়দ্রথ যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তুত হলেন। দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, দিনের অল্পই অবশিষ্ট আছে, জয়দ্রথকে 
যাঁদ সূর্যাস্ত পর্যন্ত রক্ষা করা যায় তবে অজনের প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হবে, সে 
অগ্নিপ্রবেশ করবে। অর্জন মরলে তার ভ্রাতারাও মরবে, তার পর আমরা 
নিষ্কণ্টক হয়ে পৃথবী ভোগ করব। কর্ণ, তোমরা সকলে আমার সঙ্গে মিলত. 
হয়ে বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ কর। কর্ণ বললেন, ভীম আমার দেহ ক্ষতাবক্ষত 
করেছে, যুদ্ধে থাকা কর্তব্য সেজন্যই আম এখানে আছি, কিন্তু আমার অঙ্জাসকল 
অচল -হয়ে আছে; তথাঁপ আম যথাশান্ত যুদ্ধ করব! মহারাজ, তোমার জন্য 
আমি পদরূষকার আশ্রয় ক'রে অজদনের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু জয় দৈবের 
অধীন! 

তাঁক্ষ্ম শরাঘাতে অর্জন বিপক্ষের সৈন্য হস্তী ও অশ্ব সংহার করতে 
লাগলেন এবং ভশমসেন ও সাত্যাঁক কর্তৃক রাক্ষত হয়ে ক্রমশ জয়দ্রথের নিকটস্থ 
হলেন। দৃর্ধোধন কর্ণ কৃপ প্রভাতি অর্জুনকে বেষ্টন করলেন কিন্তু অর্জনের 
প্রচণ্ড বাণবর্ষণে তাঁরা আকুল হয়ে সরে গেলেন। অর্জুনের শরাঘাতে জয়দ্রথের 
সারাথর মুণ্ড এবং রথের বরাহধৰজ ভূপাতিত হ'ল। সূর্য দ্রুতগাঁততে অস্তাচলে 
যাচ্ছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, ভীত জয়দ্রথকে ছ জন মহারথ রক্ষা করছেন, এ*দের 
জয় না ক'রে কিংবা ছলনা ভিন্ন তুমি জয়দ্রথকে বধ করতে পারবে না। আম 
যোগবলে সূর্যকে আবৃত করব, তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে ভেবে জুল আর 
আত্মগোপন করবেন না, সেই অবকাশে তুমি তাঁকে প্রহার ক'রো 55১° 

যোগীশ্বর হার যোগয্ন্ত হয়ে সূর্যকে পলেন। সূর্যাস্ত 
হয়েছে, এখন অর্জন আশ্নপ্রবেশ করবেন -_ এই বে কৌরবযোদ্ধারা হত্টে 
হলেন। জয়দ্রথ উধ্বমুখ হয়ে সূর্য দেখতে পেলেন না। কৃষ্ণ বললেন, অর্জন, 
জয়দুথ ভয়মুন্ত হয়ে সূর্য দেখছেন, দ:রাত্মাকে বধ করবার এই সময়। | 

কপ কর্ণ শল্য দূর্যোধন প্রতীতকে শরাঘাতে বিতাড়িত ক'রে অর্জন 
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জয়দ্রথের প্রাত ধাবিত 'হলেন। ধল ও অন্ধকারে চতুর্দক আচ্ছন্ন হওয়ায় 
যোদ্ধারা কেউ .কাকেও দেখতে পেলেন না, অশ্বারোহী গজারোহশী ও পদাতি সৈন্য 
অর্জনের বাণে বিদারত হয়ে পালাতে লাগল! কৃষ্ণ পুনর্বার বললেন, অর্জুন, 
জয়দ্রথের শিরশ্ছেদ কর, সূর্য অস্তে যাচ্ছেন। যা করতে হবে শোন। -_ বিখ্যাত 
রাজা বৃদ্ধক্ষত্র জয়দরথের পিতা । পত্রের জন্মকালে তিনি এই দৈববাণী শুনোৌছলেন 
যে রণস্থলে কোনও শন এর 'শরশ্ছেদন করবে। পূত্রবংসল বদ্ধক্ষত্র এই 
অভিশাপ দিলেন -- যে আমার প্যত্রের মস্তক ভূমিতে ফেলবে তার মস্তক 'শতধা 
শবদীর্ণ হবে। তার পর যথাকালে জয়দ্ুথকে রাজপদ দিয়ে বৃন্ধক্ষত্র বনগমন' 
করলেন, এখন তান সমন্তপণ্কের বাইরে দুম্কর তপস্যা করছেন। অর্জুন, 
তুমি অদ্ভুতশান্তসম্পন্ন কোনও দিব্য অস্ত্র 'দয়ে জয়দ্রথের মৃণ্ড কেটে বৃদ্ধক্ষত্রের 
ক্োড়ে ফেল। যাঁদ ভূমিতে ফেল তবে তোমার মস্তক বিদীর্ণ হবে। 

ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন ক'রে অন এক মল্মাঁসদ্ঘ বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ 
করলেন। সেই বাণ শ্যেন পক্ষাীর ন্যায় দ্রুতবেগে গিয়ে জয়দ্রথের মুণ্ড ছেদন 
ক'রে আকাশে উঠল। অর্জনের আরও কতকগুলি বাণ সেই মহন্ড উধের্ব বহন 
ক'রে নিয়ে চলল, অজন পদনর্বার ছয় মহারথের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
এই সময়ে ধৃতরাম্ট্রের বৈবাহিক রাজা বদ্ধক্ষত্র সন্ধ্যাবন্দনা করাছলেন। সহসা 
কুষকেশ ৬ কুণ্ডলে শোভিত জয়দ্রথের মস্তক তাঁর ক্লোড়ে পাঁতত হ'ল। “বহচ্ধক্ষত্র 
ব্রস্ত য় উঠলেন, তখন তাঁর পত্রের মস্তক ভূমিতে পড়ল, তাঁর নিজের 
মস্তকও বিদীর্ণ হ'ল। 

তার পর কৃষ্ণ অন্ধকার অপসারিত করলেন। কোরবগণ বুঝলেন 
বাস্মদেবের মায়াবলে এমন হয়েছে! দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা অশ্রুমোচন করতে 
লাগলেন। কৃষ্ণ অর্জন ভাঁম সাত্যাক প্রভৃতি শঙ্খধ্বান করলেন, সেই নাদ শুনে 
যুধিষ্ঠির বুঝলেন যে জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন। 

3৪১ 


১৫। দুযোঁধনের ক্ষোভ a” 


SS” 
দুর্যোধন বিষপমনে দ্রোণকে বললেন, কিরূপ ধ্বংস 
হচ্ছে দেখুন। পিতামহ ভাঁন্ম, মহাবীর জলসন্ধ, সদাঁক্ষণ, রাক্ষস- 
রাজ অলম্বুষ, মহাবল ভূঁরিশ্রবা, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, এবং আমার অসংখ্য সৈন্য 
{নিহত হয়েছে। আমি লোভী পাপন ধর্মনাশক, তাই আমার জয়াভিলাী যোদ্ধারা 
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যমালয়ে গেছেন। পাণ্ডব আর পাণ্টালদের যুদ্ধে বধ ক'রে আম শান্তিলাভ করব 
ধিকংবা নিজে নিহত হয়ে বীরলোকে যাব। আম সহায়হীন, সকলে পাণ্ডবদের 
হিতকামনা যেমন করেন তেমন আমার করেন না। ভীম্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর 
উপায় বলে দিলেন, অর্জুন আপনার শিষ্য তাই আপানিও যুদ্ধে উপেক্ষা করছেন। 
আমার আর জাবনে প্রয়োজন নেই। পান্ডবগণের আচার্য আপাঁন আমাকে মরণের 
অনদমাত দিন। 

দ্রোণ বললেন, তুমি আমাকে বাক্যবাণে পড়ত করছ কেন? আম 
সর্বদাই বলে থাক যে সব্যসাচীকে জয় করা অসম্ভব। তোমরা জয়দ্রথকে রক্ষা 
করবার জন্য অর্জুনকে বেষ্টন করেছিলে; তুমি কর্ণ কৃপ শল্য ও অশ্বথামা 
জশীবত থাকতে জয়দ্রথ নিহত হলেন কেন? তান অর্জনের হাতে. নিস্তার 
পান নি, আমিও নিজের জীবন রক্ষার উপায় দেখছি না। আম অত্যন্ত সন্তপত 
হয়ে আছি, এর উপর তুমি তীক্ষ] বাক্য বলছ কেন? যখন ভূরিশ্রবা আর 
সিন্ধরাজ জয়দ্রথ নিহত হয়েছেন তখন আর কে অবশিষ্ট থাকবে? দুর্যোধন, 
আম সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ধ্বংস না ক'রে বর্ম খুলব না। তুমি অশ্বথামাকে বলো 
সে জীবত থাকতে যেন সোমকগণ রক্ষা না পায়। তোমার বাক্যে পাঁড়িত. হয়ে 
আম শন্রবাহনশর মধ্যে প্রবেশ করছি; যাঁদ পার তবে কৌরবসৈন্য রক্ষা কারো, 
আজ রান্রতেও য্দম্ধ হবে। এই ব'লে দ্রোণ পাণ্ডব ও সঞ্জয়গণের প্রীত ধাবিত 
হলেন। oh 
দূর্যোধন কর্ণকে বললেন, দ্রোণ যাঁদ পথ ছেড়ে না দিতেন তবে অর্জুন 
কি ব্যুহ ভেদ করতে পারত? সে চিরকালই দ্রোণের প্রিয় তাই যুদ্ধ না ক'রেই দ্রোণ 
তাকে প্রবেশ করতে 'দিয়েছিলেন। প্রাণরক্ষার জন্য জয়দ্ুথ গৃহে যেতে চেয়োছলেন, 
দ্রোণ তাঁকে অভয় দিলেন, কিন্তু আমার নির্গণতা দেখে অর্জনকে ব্যৃহদ্বার 
ছেড়ে দিলেন। আমরা অনার্য দ:রাত্মা, রি li BY LO 
প্রভৃতি ভ্রাতারা ভাঁমের হাতে বিনস্ট হয়েছেন। 

কর্ণ বললেন, তুমি আচার্যের নিন্দা ক'রো না, নিচ ডা 


ত্যাগ ক'রে যথাশান্ত যুদ্ধ করছেন। তানি স্থাবর, অক্ষম, বাহদ- 
চালনাতেও ' অশন্ত হয়েছেন। অস্রাবশ্বারদ হ'লেও “ডবদের জয় করতে 
পারবেন না। দূর্যোধন, আমরাও যথাশান্ত যুদ্ধ তথাঁপ সন্ধ্রাজ 


নিহত হয়েছেন, এজন্য মনে কাঁর দৈবই প্রবল। আমরা পাশণ্ডবদের সঙ্গে শঠতা 
করেছ, বিষ দিয়েছি, প্জতুগহে অগ্নি দিয়েছি, দ্যুতে পরাজিত করোছ, রাজনীতি 


55৪৬ মহাভারত 


অনুসারে বনবাসে পাঠিয়োছি, কিন্তু দৈবের প্রভাবে সবই নিচ্ষল হয়েছে। তুমি ও 
পান্ডবরা মরণপণ ক'রে সর্বপ্রযত্বে যুদ্ধ কর, দৈব তার নিজ মার্গেই চলবে। 
সং বা অসং সকল কার্যের পাঁরণামে দৈবই প্রবল, মানুষ নাদ্রত থাকলেও অনন্য- 
কর্মা দৈব জেগে থাকে। 


॥ ঘটোৎকচবধপবধ্যায় ৷ 
১৬। সোমদত্ত-বাহ]ক-বধ -- কৃপ-কৰ্ণ -অশ্ৰথামার কলহ 
(চতুৰ্দশ দিনের আরও যুদ্ধ ) 


সন্ধ্যাকালে ভশরুর ত্রাসজনক এবং বরের. হর্ষবর্ধক নিদারুণ রান্রিয্দ্ধ 
আরম্ভ হ'ল, পাণ্ডব পাণ্টাল ও স্্জয়গণ মালত হয়ে দ্রোণের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। 

ভূরিশ্রবার পিতা সোমদত্ত সাত্যাককে বললেন, তুমি ক্ষত্রধর্ম ত্যাগ ক'রে 
দস্যুর ধর্মে রত হ'লে কেন? বৃঞ্চবংশে দুজন মহারথ ব'লে খ্যাত, প্রদ্যম্ন ও 
তুমি। দাক্ষিণবাহুহান প্রায়োপবেশনে উপাবন্ট ভূঁরিশ্রবাকে তুমি কেন হত্যা করলে? 
আঁম শপথ করাছ, অর্জুন যাঁদ রক্ষা না করেন তবে এই রাত্রি অতীত না হ’তেই 
তোমাকে বধ করব নতুবা ঘোর নরকে যাব। সাত্যাকর সঙ্গে যুদ্ধে আহত হয়ে 
সোমদত্ত মৃত হলেন, তাঁর সারাঁথ তাঁকে সয়ে নিয়ে গেল। 
“... অশ্বথামার সঙ্গে ঘটোৎকচের ভীষণ যুদ্ধ হ'তে লাগল। ঘটোৎকচপতুত 
অঞ্জনপর্বা অশ্ব্থামা কর্তৃক নিহত হলেন। ঘটোৎকচ বললেন, দ্রোণপুত্র,. তুমি 
আজ আমার হাতে রক্ষা পাবে না। অশ্বথামা বললেন, বৎস, আমি তোমার পিতার 
তুল্য, তোমার উপর আমার অধিক ক্রোধ নেই। ঘটোৎকচ ক্রুদ্ধ হয়ে মায়া, 
করতে লাগলেন। তাঁর অনুচর এক অক্ষোৌহণী রাক্ষসকে 
করলেন। সোমদন্ত আবার যম্ধে করতে এসে ভাঁমের পাঁরঘ গুঁসোত্যাকর বাণের 
আঘাতে নিহত হলেন। সোমদত্তের পিতা বাহনীকরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে ভীমকে 
আক্রমণ করলেন, গদাঘাতে ভীম তাঁকে বধ করলেন। 

| 
দূর্যোধন কর্ণক্কে' বললেন, মিন্রবংসল কর্ণ, পাণ্ডবপক্ষায় ' মহারথগণ 


আমার যোদ্ধাদের বেষ্টন "করেছেন, তুমি ওদের রক্ষা কর। কর্ণ বললেন, আঁম 


দ্রোখপর্ ৪৪৭ 


জীবিত থাকতে তুমি বিষাদগ্রস্ত হয়ো না, সমস্ত পাণ্ডবদের আমি জয় করব। 
কৃপাচার্য ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, ভাল ভাল! কেবল কথাতেই যাঁদ কার্যাসাদ্ধ 
হ'ত তবে তুমি দূর্যোধনের সেনা রক্ষা করতে পারতো সূতপন্র, তুমি সর্বত্রই 
পান্ডবদের হাতে পরাজিত হয়েছ, এখন বৃথা গর্জন না ক'রে যদদ্ধ কর। কর্ণ 
ক্লুদ্ধ হয়ে বললেন, বাঁরগণ বর্ষার মেবের ন্যায় গর্জন করেন, এবং যথাকালে 
রোপিত বাঁজের ন্যায় শশঘ্র ফলও দেন। তাঁরা যাঁদ যুদ্ধের ভার নিয়ে গর্ব প্রকাশ 
'করেন তাতে আম দোষ দেখি না। ব্রাহমণ, পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভাঁতকে মারবার 
সংকল্প ক'রে যাঁদ আমি গর্জন কার তবে আপনার তাতে কি ক্ষতি; আপাঁন 
আমার গর্জনের ফল দেখতে পাবেন, আম শত্রুবধ ক'রে দুর্যোধনকে নিচ্কণ্টক 
রাজ্য দেব। কৃপ বললেন, তুমি প্রলাপ বকছ, কৃষ্ণ ও অর্জুন যে পক্ষে আছেন 
সেই পক্ষে নিশ্চয় জয় হবে। কর্ণ সহাস্যে বললেন, ব্লাহনণ, আমার কাছে ইন্দ্রদত্ত 
অমোঘ শান্ত অস্ত্র আছে,. তার দ্বারাই আম অর্জুনকে বধ করব। আপাঁন বৃদ্ধ, 
যুদ্ধে অক্ষম, পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহয্্ত, সেজন্য মোহবশে আমাকে অবজ্ঞা করেন। 
দু্মাত ব্রাহ্ণ, যাঁদ পুনর্বার আমাকে আপ্রয় বাক্য বলেন তবে খড়গ "দিয়ে 
আপনার জিহবা ছেদন করব। আপানি রণস্থলে কৌরবসেনাকে ভয় দৌঁখয়ে 
পাণ্ডবদের স্তুতি করতে চান! 

মাতুল কৃপাচার্যকে কর্ণ ভর্ঘসনা করছেন দেখে অশ্বখামা খড়গ উদ্যত 
ক'রে বেগে উপস্থিত হলেন। তানি দুর্যোধনের সমক্ষেই কর্ণকে বললেন, নরাধম, 
তুমি নিজের বীরত্বের দর্পে অন্য কোনও ধনূর্ধরকে গণনা কর না! অর্জন 
যখন তোমাকে পরাস্ত ক'রে জয়দ্থকে বধ করোছিলেন তখন তোমার বীরত্ব আর 
অস্ কোথায় ছিলঃ আমার মাতুল অর্জন সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন তাই তুমি 
ভর্থসনা করছ! দুর্মাত, আজ আম তোমার শিরশ্ছেদ করব। এই ব'লে অশ্বথামা 
কর্ণের প্রাত ধাবিত হলেন, তখন দুর্যোধন ও কৃপ তাঁকে নিবারণ করলেন। 
দূর্যোধন বললেন, অশবখামা, প্রসন্ন হও, সৃতপত্রকে ক্ষমা কর। কর্ণনিক্কপ দ্রোণ 
শল্য শকুনি আর তোমার উপর মহৎ কার্ষের ভার রয়েছে। মৃহ্যামানী শাল্তস্বভাব 
তোমার দর্প চূর্ণ করবেন। , 

তার পর কর্ণ ও দুর্যোধন পাণ্ডবযোদ্ধাদের সঙ্গে" ঘোর যদ্ধে- রত 
হলেন। অশ্বথামা দূর্যোধনকে বললেন, আম জীবিত থাকতে তোমার যুদ্ধ করা 
উচিত নয়; তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমিই অর্জুনকে নিবারণ করব। দূর্যোধন 


৪৪৮ মহাভারত 


বললেন,, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, দ্রোণাচার্য পুত্রের ন্যায় পাণ্ডবদের রক্ষা করেন, তুমিও তাদের 
উপেক্ষা কারে থুক। অশ্বখামা, প্রসন্ন হও, আমার শত্রুদের নাশ কর। অশ্বথামা 
রললেন, তোমার কথা সত্য, পাণ্ডবরা আমার ও আমার পিতার প্রিয়। আমরাও 
তাঁদের প্রিয়, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়। আমরা প্রাণের ভয় ত্যাগ ক'রে যথাশাস্ত 
যুদ্ধ কার। 

দূর্যোধনকে আশ্বস্ত ক'রে অশ্বখামা রণস্থলে গেলেন এবং বিপক্ষ 
যোদ্ধৃগণকে 'নপাঁড়িত করতে লাগলেন। 


১৭। ক্কৃষণর্জান ও ঘটোৎকচ 
(চতুর্দশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


গাড় অন্ধকারে বিমূঢ় হয়ে সৈন্যরা পরস্পরকে বধ করছে দেখে দূর্যোধন 
তাঁর পদাতিদের বললেন, তোমরা অস্ত ত্যাগ ক'রে হাতে জলন্ত প্রদীপ নাও। 
পদ।তরা প্রদীপ ধরলে যুদ্ধভামর অন্ধকার দূর হ'ল। পাশ্ডবরাও পদাত 
সৈন্যের হাতে প্রদীপ 'দিলেন। প্রত্যেক হজ্তীর পৃষ্ঠে সাত, রথে দশ, অশ্বে 
দুই, এবং সেনার পার্শ্বে পশ্চাতে ও ধৰজেও প্রদীপ দেওয়া হ'ল। 

সেই নিদারুণ বান্িযুদ্ধে .এক বার পাণ্ডবপক্ষের অন্য বার কৌরবপক্ষের 
জয় হ'তে লাগল। স্বয়ংবরসভায় যেমন বিবাহার্থদের নাম ঘোষিত হয় সেইরূপ 
রাজারা নিজ নিজ নাম ও গোত্র শুনিয়ে 'বিপক্ষকে প্রহার করতে লাগলেন ॥ 
অর্জুনের প্রবল শরবর্ধণে কৌরবসৈন্য ভয়ার্ত হয়ে পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন দ্রোণ 
ও কর্ণকে বললেন, অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেছে সেজন্য ক্রুদ্ধ হয়ে আপনারাই 
রান্নিকালে এই যুদ্ধ আরম্ভ করেছেন। পাণ্ডবসৈন্য আমাদের সৈন্য সংহার করছে, 
আর আপনারা অক্ষমের ন্যায় তা দেখছেন। হে মাননীয় বাঁরন্বয়, যুটআমাকে 
ত্যাগ করাই আপনাদের ইচ্ছা ছিল তবে আমাকে আশ্বাস দেওয়া তমুপ্রনীদের উচিত 
হয় নি। আপনাদের আভিপ্রায় জানলে এই সৈন্যক্ষয়কর করতাম না। 
যাঁদ আমাকে ত্যাগ করতে না চান তবে যুদ্ধে আ' নি রা 
দূর্যোধনের বাক্যরপে কশাঘাতে দ্রোণ ও কর্ণ পদাহত সর্পের ন্যায় উত্তেজিত হয়ে 
যুদ্ধ করতে গেলেন। 

কর্ণের শরবর্ষণে আকুল হয়ে পাণ্ডবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে য্াধন্ঠির 


দ্রোণপর্ব ৪৪১. 


অর্জুনকে বললেন, আমাদের যোদ্ধারা অনাথের ন্যায় বন্ধুদের ডাকছে, কর্ণের 
শরসন্ধান আর শরত্যাগের মধ্যে কোনও অবকাশ দেখা যাচ্ছে না, নিশ্চয় আজ 
ইনি আমাদের সংহার করবেন। ধনঞ্জয়, কর্ণের বধের জন্য যা করা উাঁচত তা কর। 
অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, আমাদের রথারা পালাচ্ছেন আর কর্ণ নিয়ে তাঁদের 
শরাঘাত করছেন, এ আম সইতে পারাছি না। মধুসুদন, শীঘ্র কর্ণের কাছে রথ 
নিয়ে চল, হয় আমি তাঁকে মারব না হয় তিনি আমাকে মারবেন। 

কৃষ্ণ বললেন, তুমি অথবা রাক্ষস ঘটোৎকচ ভিন্ন আর কেউ কর্ণের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে পারবে না। এখন তাঁর সঙ্গে তোমার যুদ্ধ করা আম উাঁচত মনে 
কার না, কারণ তাঁর কাছে ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্ত আছে, তোমাকে মারবার জন্য কর্ণ 
এই ভয়ংকর অস্ত সর্বদা সঙ্গে রাখেন। অতএব ঘটোংকচই তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ 
করুক। ভীমসেনের এই পত্রের কাছে দৈব রাক্ষস ও আসর সর্বপ্রকার অন্তই 
রয়েছে, সে কর্ণকে জয় করবে তাতে আমার সংশয় নেই। 

কৃষ্ণের আহবান শুনে দীপ্তকুণ্ডলধারী সশস্ত্র মেঘবর্ণ ঘটোৎকচ এসে 
অভিবাদন করলেন। কৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, পুত্র ঘটোংকচ, এখন একমাত্র তোমারই 
বিক্মপ্রকাশের সময় উপস্থিত  হয়েছে। তোমার আত্মীয়গণ [িপৎসাগরে নিমগ্ন 
হয়েছেন, তুমি তাঁদের রক্ষা কর। কর্ণ পান্ডবসৈন্য নিপীড়ত করছেন, ক্ষত্রিয় 
বীরগণকে হনন করছেন, এই নিশীথকালে পাণ্টালরা সিংহের ভয়ে মগের ন্যায় 
পালিয়ে যাচ্ছে। তোমার নানাবিধ অস্ত্র ও রাক্ষসী মায়া আছে, আর রাক্ষসগণ 
রান্রিতেই আঁধক বলবান হয়। 

অর্জুন বললেন, ঘটোৎকচ, আমি মনে কার সর্বসৈন্যমধ্যে তুমি, সাত্যাক 
আর ভীমসেন এই তন জনই শ্রেষ্ঠ । তুমি এই রাত্রিতে কর্ণের, সঙ্গে দ্বৈরথ 
যুদ্ধ কর, সাত্যক তোমার পৃচ্ঠরক্ষক হবেন। 

ঘটোৎকচ বললেন, নরশ্রেষ্ আমি একাকাই কর্ণ দ্রোণ এবং অন্য ক্ষত্রিয় 
বীরগণকে জয় করতে পাঁর। আমি এমন যুদ্ধ করব যে লোকে তার 
কথা বলবে। কোনও বীরকে আম ছাড়ব না, ভয়ে কৃতাঞ্জাল হ'লে নয়, রাক্ষস- 
ধর্ম অন্মসারে সকলকেই বধ করব। এই বলে ঘটক খের দিকে ধাত 
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১৮। ঘটোৎকচবধ 
(চতুর্দশ দিনের আরও যদ্ধ) 


ঘটোংকচের দেহ বিশাল, চক্ষ০ লোহিত, শমশ্রু পিঙ্গল, মুখ আকর্ণ- 
বিস্তৃত, দন্ত করাল, অঙ্গ নলবণ৭% মস্তক বৃহৎ, তার উপরে বিকট কেশচূড়া। 
তাঁর দেহে কাংস্যানার্মত উজ্জবল বর্ম, মস্তকে শুভ্র কিরীট, কর্ণে অরুণবর্ণ 
কুণ্ডল। তাঁর বৃহৎ রথ ভল্লুকচর্মে আচ্ছাদিত এবং শত অশ্বে বাহিত। সেই 
রথের আকাশস্প্ ধবজের উপর এক ভাষণ মাংসাশী গৃপ্র বসে আছে। 

কর্ণ ও ঘটোৎকচ শরক্ষেপণ করতে করতে. পরস্পরের দিকে ধাঁবত 
হলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘটোৎকচ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। ঘোরদর্শন রাক্ষস 
সৈন্য আবির্ভূত হয়ে শিলা লোঁহচক্ত তোমর শূল শতঘ্মী পাঁট্রশ প্রভাতি বর্ষণ 
করতে লাগল, কৌরব যোদ্ধারা ভীত হয়ে পশ্চাৎপদ হলেন, কেবল কর্ণ অবচাঁব্বত 
থেকে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। শরবিদ্ধ হয়ে ঘটোৎকচের দেহ শজারুর ন্যায় 
কণ্টাকত হ'ল। একবার দৃশ্য হয়ে, আবার অদৃশ্য হয়ে, কখনও আকাশে উঠে, 
কখনও ভূমি বিদীর্ণ ক'রে ঘটোৎকচ যুদ্ধ করতে লাগলেন। সহসা তিনি নিজেকে 
বহু রূপে বিভন্ত করলেন, সিংহ ব্যাঘ্র তরক্ষ; সর্প, তীক্ষণচণ্ু পক্ষী, রাক্ষস 
পিশাচ কুকুর বৃক প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে কর্ণকে ভক্ষণ করতে গেল। শরাঘাতে 
কর্ণ তাদের একে একে বধ করলেন। 

'অলায়ুধ নামে এক রাক্ষস দুর্যোধনের কাছে এসে বললে, মহারাজ, 
হাঁড়ম্ব বক ও কিমাীঁর আমার বন্ধু ছিলেন, ভীম তাঁদের বধ করেছে, কন্যা 
হি'ড়দ্বাকে ধর্ষণ করেছে। আম আজ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণকে সসৈন্যে হত্যা ক'রে 
ভক্ষণ করব। দুর্যোধনের অনুমতি পেয়ে অলায়ধ ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে 
গেল। ঘটোৎকচ তার মুণ্ড কেটে দুরোধনের দিকে নিক্ষেপ করলেন। তাঁর 
মায়াসৃষ্ট রাক্ষসগণ অগণিত সৈন্য বধ করতে লাগল। কুরদবীরগণ a দিয়ে 
বললেন, কোঁরবগণ, পালাও, ইন্দ্রাদ দেবতারা পাণ্ডবদের কচ বধ 
করছেন। 

এট দে বা ক ক টিন 
করলেন। কৌরবগণ সকলে কর্ণকে বললেন, তুমি শান্ত অস্ত্রে এই রাক্ষসকে 
বধ কর, নতুবা আমরা সসৈন্যে বিনষ্ট হব। কর্ণ দেখলেন, ঘটোৎকচ সৈন্যসংহার 
করছেন, কৌরবগণ শ্রস্ত হয়ে আর্তনাদ করছেন। তখন তান ইন্দ্প্রদত্ত বৈজয়ন্তী 
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শান্তি নিলেন। অর্জুনকে বধ করবার জন্য কর্ণ বহু বৎসর এই অস্ম সয়ে 
রেখেছিলেন। এখন তান কৃতান্তের, জিহঝার ন্যায় লোলিহান, উচ্কার ন্যায় 
দপ্যমান, মৃত্যুর ভগিনীর ন্যায় ভাষণ সেই শান্ত ঘটোৎকচের প্রত নিক্ষেপ 
করলেন। ঘটোৎকচ ভাত হয়ে নিজের দেহ (বিন্ধ্য পর্বতের ন্যায় বৃহৎ ক'রে বেগে 
খপছতন সারে গেলেন। কর্ণের হস্তানাক্ষিপ্ত শান্ত ঘটোৎকচের সমস্ত মায়া ভস্ম 
করে এবং তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ কারে আকাশে নক্ষত্রগণের মধ্যে চলে গেল। 
মরণকালে ঘটোৎকচ আর এক আশ্চর্য কার্য করলেন। তান পর্বত ও মেঘের 
ন্যায় বিশাল দেহ ধারণ ক'রে আকাশ থেকে পাঁতত হলেন; তাঁর প্রাণহীন দেহের 
ভারে কৌরববাহনশর এক অংশ নিষ্পোষত হ’ল! 

কৌরবগণ হন্ট হয়ে সিংহনাদ ও বাদ্যধবনি করতে লাগলেন, কর্ণ 
বন্রহম্তা ইন্দ্রের ন্যায় পূজিত হলেন। 


ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পান্ডবগণ শোকে অশ্রমোচন করতে লাগলেন, কিন্তু 
কৃষ্ণ হ্ট হয়ে সিংহনাদ করে অর্জুনকে আলিঙ্গন করলেন। তানি অশ্বের 
রশ্মি সংযত ক'রে রথের উপর নৃত্য করতে লাগলেন এবং বার বার তাল ঠুকে 
গর্জন করলেন। অর্জুন অগপ্রীত হয়ে বললেন, মধুসুদন, আমরা শোকগ্রস্ত 
হয়েছি, তুমি অসময়ে হর্যপ্রকাশ .করছ। তোমার এই অধণরতার কারণ ক? 

কৃষ্ণ বললেন, আজ কর্ণ ঘটোৎকচের উপর শান্ত নিক্ষেপ করেছেন, তার 
ফলে তান নিজেই যুদ্ধে নিহত হবেন। ভাগাক্রমে কর্ণের অক্ষয় কবচ আর 
কুণ্ডল দূর হয়েছে, ভাগাক্রমে ইন্দ্রদত্ত অমোঘ শান্তও ঘটোৎকচকে মেরে অপসৃত 
হয়েছে। অর্জন, তোমার হিতের জন্যই আমি জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্যকে 
একে একে নিহত কারিয়োছ, হাড়ম্ব কিমর বক অলায়ূধ এবং উগ্রকর্মা 
ঘটোৎকচকেও নিপাতিত কাঁরয়োছ। অর্জুন বললেন, আমার হিতের জন্য কেন? 
কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, জরাসন্ধ শিশুপাল আর একলব্য না মরলে এখন ভয়ের হতেন, 
দূর্যোধন নিশ্চয় তাঁদের বরণ করতেন এবং তাঁরাও এই যুদ্ধে স্ুরংপক্ষে যেতেন। 
নরশ্রেষ্ঠ, তোমার সহায়তায় দেবদ্বেষীদের বিনাশ এবং জন্য 
আমি জন্মোছ। হিড়িম্ব বক আর কিমর্শরকে মেরেছেন, ঘটোৎকচ 
অলায়দধকে মেরেছে, কর্ণ ঘটোত্কচের উপর শান্ত নিক্ষেপ করেছেন। কর্ণ যাঁদ 
বধ না করতেন তবে আমিই ঘটোৎকচকে বধ করতাম, 'কিল্তু তোমাদের প্রশীতর 
জন্য তা কার নি। এই রাক্ষস ব্রাহণদ্বেষী যল্ঞদ্বেষী ধর্মনাশক পাপাত্বা, সেজন্যই 
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কৌশলে তাকে নিপাত ফাঁরয়েছি, ইন্দ্রের শক্তিও ব্যায়ত করিয়েছি। আমিই 
কর্ণকে বিমোহিত করে ছুলাম, তাই তিনি তোমার জন্য রাক্ষিত শান্ত ঘটোৎকচের 
উপর নিক্ষেপ করেছে" । 

ঘটোত্কচেন্ম মৃত্যুতে ব্বাধান্ঠর কাতর হয়েছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, 
ভরতশ্রেষ্ঠ, আপাঁনি শোক করবেন না, এরূপ বিহবলতা আপনার যোগ্য নয়। 
আপান উঠুন, খৃদ্ধ করুন, গুরুভার বহন করুন। আপান শোকাকুল হ'লে 
আমাদের জয়লাত সংশয়ের বিষয় হবে। যাঁধাম্ঠর হাত দিয়ে চোখ মুছে বললেন, 
মহাবাহু, যে লাক উপকার মনে রাখে না তার ব্রহনহত্যার পাপ হয়। আমাদের 
বনবাসঝালে ঘটোৎকচ বালক হ'লেও বহু সাহায্য করোছল। অর্জনের 
পর্বতে ধাই তখন তার সাহায্যেই আম্বরা অনেক দুর্গম স্থান পার হ'তে 
পেরেছিলাম, পারিশ্রান্তা পাণ্টালীকেও সে পৃ্ঠে বহন করোছিল। এই যুদ্ধে সে 
আমার জন্য বহ দুঃসাধ্য কর্ম করেছে। সে আমার ভক্ত ও প্রিয় ছিল, তার জন্য 
কাম শোকার্ত হয়েছি। জনার্দন, তুমি ও আমরা জশীবত থাকতে এবং অর্জুনের 
সমক্ষে ঘটোৎকচ কেন কর্ণের হাতে নিহত হ’ল? অর্জুন অল্প কারণে জয়দ্ুথকে 
বধ করেছেন, তাতে আমি বিশেষ প্রত হই নি। যাঁদ শন্রুবধ করাই ন্যায্য হয় 
তবে আগে দ্রোণ ও কর্ণকেই বধ করা উাঁচত, এ'রাই আমাদের দ'ঃখের মূল। 
যেখানে দ্রোণ আর কর্ণকে মারা উাঁচত সেখানে অর্জুন জয়দ্রৎণ ৮ মেরেছেন। 
মহাবাহু ভীমসেন এখন দ্রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন, আম নিজেই কর্ণকে বধ 
করতে যাব। 

যদধিষ্ঠির বেগে কর্ণের দিকে যাচ্ছিলেন এমন সময় ব্যা,দেব এসে ভাঁকে 
বললেন, যুধিষ্ঠির, ভাগ্যক্রমে অন কর্ণের সঙ্গে দ্বৈরথ যুদ্ধ করেন নি ভাই 
তান ইন্দ্রদত্ত শান্তর প্রহার থেকে মুক্ত পেয়েছেন। ঘটোৎকচ নিহত হওয়ায় অর্জুন 
রক্ষা পেয়েছেন। বৎস, ঘটোৎকচের জন্য শোক ক'রো না, তুমি সা 
মিলিত হয়ে যুদ্ধ কর। আর পাঁচ দন পরে তুমি ডি 
ভি La i has এই ব'লে ব্যাস 
অন্তাঁহ'ত হলেন। | 


ভ্রোখপর্ব ৪৫৩ 
॥ দ্রোণবধপবধ্যায় ॥ 
১৯। ছুপদ-বিরাট-বধ -- হুষেধিনের বাল্যল্সৃতি 
€পঞ্চদশ দিনের যুদ্ধ) 


সেই ভয়ংকর রানির অর্ধভাগ অতাঁত হ'লে সৈন্যরা পারশ্রাল্ত ও নিদ্রাতুর 
হয়ে পড়ল। অনেকে অদ্য ত্যাগ ক'রে হস্তী শু অন্বের পৃঙ্ঠে নিদ্রিত হ'ল, 
অনেকে নিদ্রান্থ হয়ে শত্রু মনে ক'রে স্বপক্ষকেই বধ করতে লাগল। তাদের এই 
অবস্থা দেখে অর্জুন সর্ব দিক নাদত ক'রে উচ্চস্বরে বললেন, সৈন্যগণ, রণভাঁমি 
ধাঁল.ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়েছে, তোমাদের বাহন এবং তোমরা শ্রান্ত ও নিদ্রাম্থ 
হয়েছ, যাঁদ ইচ্ছা কর তবে এই রণভূমিতে কিছ কাল নিদ্রা বাও। চল্দ্রোদয় হ'লে 
কুর্পাশ্ডবগণ বিশ্রামের পর আবার যুদ্ধ করবে। অর্জনের এই কথা শুনে 
'কৌরবসৈন্যরা চিৎকার করে বললে, কর্ণ, কর্ণ, রাজা দূর্যোধন, পাশ্ডবসেনা যুদ্ধে 
{বরত হয়েছে, আপনারাও বিরত হ'ন। তখন দুই পক্ষই যুদ্ধে নিবৃত্ত হয়ে 
অর্জনের -প্রশংসা করতে লগিল। সমস্ত সৈন্য নিদ্রামশন হওয়ায় বোধ হ'ল যেন 
কোনও নিপুণ চিত্রকর পটের উপর তাদের 'চাত্রত করেছে। 

কিছ; কাল পরে মহাদেবের বৃষভের ন্যায়, মদনের শরাসনের ন্যায়, নব- 
বধূর ঈষৎ হাস্যের ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোহর চন্দ্র ক্রমশ উদ্দত হলেন। তখন অল্ধকার 
দূর হ'ল, সৈন্যগণ নিদ্রা থেকে উঠে বুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'ল। 

দূর্যোধন দ্রোপকে বললেন, আমাদের শুরা যখন শ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে 
বিশ্রাম করাছল তখন আমরা তাদের লক্ষ্য রূপে পেয়োছিলাম। তারা ক্ষমার যোগ্য 
না হ'লেও আপনার 'প্রিয়কামনায় তাদের ক্ষমা করোছ।. পাণ্ডবরা এখন বিশ্রাম 
করে বলবান হয়েছে। আমাদের তেজ ও শ্শান্ত ক্রমশই কমছে, কিন্তু আপনার 
প্রশ্রয় পেয়ে পান্ডবদের ক্রমশ বলবৃদ্ধি হচ্ছে। আপান সর্বাস্দাবং, অস্দে 
গ্রিভুবন সংহার করতে পারেন, কিন্তু পাস্ডবগণকে শিষ্য জ্ঞান কাক্নেঅথবা আমার 
দ্ব্ভাগারমে আপনি তাদের ক্ষমা করে, আসছেন। দ্রোধ্‌কুললৈন, আম স্থাবর 
হয়েও যথাশান্ত যুদ্ধ করাছ, অতঃপর বিজয়লাভেরতজন্য হাঁন কার্যও করব, 
ভাল হ’ক মন্দ হ’ক তুমি যা চাও তাই আমি করব। আমি শপথ করাছ, যুদ্ধে 
সমস্ত-পাঞ্ছাল বধ না করে আমার বর্ম খুলব না। 

রাত্রির তিন মুহূর্ত অবশিষ্ট থাকতে প্ননর্বার যুদ্ধ: আরম্ভ হ'ল। 
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দ্ৰোণ কোঁরবসেনা দুই ভাগে বিভক্ত করলেন এবং এক ভাগ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ 
হলেন। ক্রমশ অরুলোদরে চন্দ্রের প্রভা ক্ষীণ হা'ল। বিরাট ও দুপদ সসৈন্যে 
দ্রোশকে আক্রমণ করলেন। দ্রোপের পরাঘাতে দ্ুপদের তিন পোন্ত নিহত হলেন। 
চোঁদ কেকয় স্জয় ও মৎস্য সৈন্যগণ পরাভূত হ'ল। কিছুক্ষণ বৃদ্ধের পর দ্রোণ 
ভল্লের আঘাতে দ্ুপদ ও বিরাটকে বধ করলেন। 

ভাঁমসেন উগ্নবাক্যে ধল্টদচদ্নকে বললেন, কোন ক্ষরিয় দুপদের বংশে 
জন্মগ্রহণ ক'রে এবং সর্বাস্মাবশারদ হয়ে শতকে দেখেও উপেক্ষা করেঃ কোন্‌ 
পুরুষ রাজসভায় শপথ ক'রে পিতা ও পূত্রগণের হত্যা দেখেও শত্রুকে পরিত্যাগ 
করে? এই ব'লে ভণম শরক্ষেপণ করতে করতে দ্রোশসৈন্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। 
ধঙ্টদ্যু্নও তাঁর অনুসরণ করলেন। 

কিছুক্ষণ পরে সর্ধোদয় হ'ল ৷ যোদ্ধারা . বর্মাবৃতদেহে সহম্রাংশ 
আদতোর উপাসনা করলেন, তার পর আবার যুদ্ধ করতে লাগলেন। সাত্যাককে 
দেখে দূর্যোধন বললেন, সখা, ক্রোধ লোভ ক্ষত্রিয়াচার ও পৌরূষকে ধিক -- আমরা 
পরস্পরের প্রাত শরসম্ধান করছি! বাল্যকালে আমরা পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় 
ছিলাম, এখন এই রণস্থলে সে সমস্তই জীর্ণ হয়ে গেছে। সাত্যাক, আমাদের সেই 
বালাকালের খেলা কোথায় গেল, এই যুদ্ধই বা কেন হ’ল? যে ধনের লোভে আমরা 
যুদ্ধ করাছি তা নিয়ে আমরা কি করব? সাত্যাঁক সহাস্যে উত্তর দিলেন, রাজপুত্র, 
আমরা যেখানে একসম্গে খেলতাম এ সেই সভামণ্ডপ নয়, আচার্ষের গৃহও নর। 
ক্ষান্রয়দের স্বভাবই এই, তারা গুরুজনকেও বধ করে। যাঁদ আমি তোমার প্রিয় 
হই তবে শগঘ্র আমাকে বধ কর, যাতে আমি পৃণ্যলোকে যেতে পার, মিত্রদের এই 
ঘোর বিপদ দেখতে আমি আর ইচ্ছা কার না। এই ব'লে সাত্যাক দুর্যোধনের, 
প্রীতি ধাবিত হলেন এবং সিংহ ও হস্তাঁর ন্যায় দূজনে যুদ্ধে রত হলেন। 
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দ্রোপের শরবৃণ্টিতে পান্ডবসেনা নিরন্তর নিহত হচ্ছে দেখে কৃষ্ণ অর্জুনকে 
বললেন, হাতে ধনুর্বাণ থাকলে দ্রোণ ইন্দ্রাদ দেবগণেরও অজেয়, কিন্তু যাঁদ অস্ত 
ত্যাগ করেন তবে মানুষও গুকে বধ করতে পারে। তোমরা এখন ধর্মের দিকে 


. প্েশপর্ব ৪৫৩ 


দুষ্ট না দিয়ে জয়ের উপায় স্থির -কর, নতুবা দ্রোশই তোমাদের সকলকে বধ 
করবেন। আমার মনে হয়, অন্ব্ামার মৃত্যুসংবাদ পেলে ডান আর যুদ্ধ করবেন 
না, অতএব কেউ ওঁকে বলক যে অশ্বথামা যুদ্ধে হত হয়েছেন। 

কৃষের এই প্রস্তাব অর্জনের রুচিকর হ’ল না, কিন্তু আর সকলেই এতে 
মত দিলেন, যৃধিষ্ঠিরও নিতান্ত আনচ্ছায় সম্মত হলেন। মালবরাজ ইন্দুবর্মার 
অন্বব্থামা নামে এক হুস্তশী ছিল। ভীম তাকে গদাঘাতে বধ করলেন এবং দ্রোপের 
কাছে শিয়ে লজ্জিতভাবে উচ্চস্বরে বললেন, অশ্বখামা হত হয়েছে। বালুকাময় 
তটভূমি যেমন জলে গাঁলত হয়, ভীমসেনের আপ্রিয় বাকা শুনে সেইরূপ দ্রোপের 
অঞ্গ অবসন্ন হ’ল। কিন্তু তান পত্রের বীরত্ব জানতেন, সেজন্য ভীমের কথায় 
অধীর হলেন না, ধঙ্টদ্াম্সের উপর তাঁক্ষ্য বাণ ক্ষেপণ করতে লাগলেন। 
ধদ্টদাঢশ্ের রথ. ও সমস্ত অস্ম বিনষ্ট হ'ল, তখন ভাঁম তাঁকে নিজের রথে তুলে 
নিয়ে বললেন, তুমি ভিন্ন আর কেউ আচার্যকে বধ করতে পারবে না, তোমার 
উপরেই এই ভার আছে, অতএব শীঘ্র ওঁকে মারবার চেষ্টা কর। 

দ্রোপ ক্রুদ্ধ হয়ে ওহয়াস্ম প্রয়োগ করলেন। বিশ হাজার পাণ্যাল রথণ, 
পাঁচ শ মৎস্য সৈন্য, ছ হাজার সজয় সৈন্য, দশ হাজার হস্ত এবং দশ হাজার 
অশ্ব নিপাঁতিত হ'ল। এই সময়ে বিশ্বামিত্ৰ জমদাঁপ্ন ভরম্বাজ গৌতম বাঁশষ্ঠ 
প্রভৃতি মহার্ধগণ অধ্নিদেবকে পুরোবতাঁ কারে সক্ষত্রদেহে উপস্থিত হলেন। 
তাঁরা বললেন, দ্রোশ, তুমি অধর্মযুদ্ধ করছ, তোমার মৃত্যকাল উপস্থিত হয়েছে। 
তুমি বেদবেদাঞ্গাঁবৎ সতাধর্মে নিরত ভ্রাহন্রণ, এরুপ ক্লুর কর্ম করা তোমার উচিত 
নয়। যারা শ্রহয্াস্মে অনাভজ্ঞ এমন লোককে তুমি ব্রহত্রাস্্ দিয়ে মারছ, এই 
পাপকর্ম আর কারো না, শীঘ্র অস্ম ত্যাগ কর। | 

যুদ্ধে বিরত হয়ে দ্রোপ বিষন্নমনে যুধিন্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করলেন, অশ্বথামা 
হত হয়েছেন কিনা। দ্রোণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তিলোকের এঁশ্বর্যের জন্যও 
যুধিষ্ঠির মিথ্যা বলবেন না। কৃষ্ণ উদধাব্ন হয়ে যযধাণ্ঠিরকে বললেন লা বাদ 
আর অর্ধ দিন যুদ্ধ করেন তবে আপনার সমস্ত সৈন্য বিনন্টহবে। আমাদের 
রক্ষার জনা এখন আপনি সত্য না বলে মিথ্যাই বলুন, জন্য মিথ্যা 
বললে পাপ হয় না। ভীম বললেন, . মালবরাজ অশ্বামা নামে এক 
হস্তী ছিল, সে আমাদের সৈন্য মাথিত করাছিল সেজন্য তাকে আমি বধ করেছি। 
তার পর আম দ্রোপকে বললাম, ভগবান, অশ্বথামা হত হয়েছেন, আপনি ষৃদ্ধ 
থেকে বিরত হ'ন; কিন্তু উনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। মহারাজ, আপনি 


৪৫৬ নহাভরত 


গোবিন্দের কথা শুনুন, দ্রোপকে বলুন যে অন্বখামা মরেছেন। আপনি বললে 
দ্রোশ আর ঘুষ্ধ করবেন না। 

কৃষ্ণের প্ররোচনায়, ভাঁমের সমর্থনে, এবং দ্রোপবধের ভাবিতব্যতা জেনে 
যুধিষ্ঠির সম্মত হলেন। তাঁর অসত্যভাষণের ভয় ছিল, জয়লাভেরও আগ্রহ ছিল। 
তান উচ্চস্বরে বললেন, 'অগ্বখামা হতঃ' -- অন্বখামা হত হয়েছেন, তার পর 
অস্কুটম্বরে বললেন, ইতি কুঁজরঃ __ এই নামের হস্তাঁ। ধৃধিষ্ঠিরের রথ পূর্বে 
ভূমি থেকে চার আঙুল উপরে থাকত, এখন মিথ্যা বলার পাপে তাঁর বাহনসকল 
ভূমি স্পর্শ করলে। 
| মহার্ধদের কথা শুনে দ্রোণের ধারণা জল্মোছল যে তিনি পাণ্ডবদের 
নিকট অপরাধী হয়েছেন। এখন [তিনি পত্রের মৃত্যুসংবাদে শোকে আঁভভূত এবং 
ধূঙ্টদাযদ্নকে দেখে উদবিণ্ন হলেন, আর যুদ্ধ করতে পারলেন না। এই সময়ে 
ধ্টদ্যম্ণ __ যাঁকে দুপদ প্রজবালত অগ্নি থেকে দ্রোপবধের নামত্ত লাভ 
করেছিলেন _- একটি সৃদূড় দীর্ঘ ধনূতে আশশীবধতুল্য শর সন্ধান করলেন। দ্রোশ 
সেই শর নিবারণের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তার উপযুক্ত অস্ত তাঁর স্মরণ হ'ল না। 
দ্রোণের কাছে গিয়ে ভীম ধাঁরে ধারে বললেন, যে হান ব্রাহন্রণগণ স্বকর্মে তুষ্ট 
না থেকে অস্ত্রশিক্ষা করেছে, তারা যাঁদ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হ’ত তবে ক্ষত্িয়কুল ক্ষয় 
পেত না। এই সৈন্যরা নিজের বৃত্ত অনুসারে যুদ্ধ করছে, কিন্তু আপান 
অরাহন্রণের বৃত্ত নিয়ে এক পুত্রের জন্য বহু প্রাণী বধ করছেন, আপনার লক্জা 
হচ্ছে না কেন? যাঁর জন্য আপনি অস্মধারণ ক'রে আছেন, যাঁর অপেক্ষায় আর্পনি 
জীবত আছেন, সেই পূত্র আজ রণভূমিতে শুয়ে আছে। ধর্মরাজের বাক্যে আপনি 
সন্দেহ করতে পারেন না। | 

দ্রোণ শরাসন ত্যাগ ক'রে বললেন, কর্ণ, কর্ণ, কৃপ, দূর্যোধন, তোমরা 
করলাম। এই ব'লে [তানি উচ্ম্বরে অশ্বথামাকে ডাকলেন, তার পর সমস্ত অন্য 
রথের মধ্যে রেখে যোগস্থ হয়ে সর্বপ্রাপীকে অভয় দিলেন। এই১অবসর পেয়ে 
ধষ্টদদ্ন তাঁর রথ থেকে লাফিয়ে নামলেন এবং খড়গ প্রীত ধাবিত 
হলেন। দৃই পক্ষের সৈন্যরা হাহাকার করে উঠল যোগমগ্ন হয়ে মুখ 
িশ্চিৎ উল্লত ক'রে নিমশবিতনেত্রে পরমপ্র্ষ বিষ্ণুকে ধ্যান করতে লাগলেন এবং 
“্পরহরস্বরূপ  একাক্ষর ওম্‌-মন্য স্মরণ করতে করতে প্রহ্লোকে যাত্রা করলেন। 
ম্তুঁকা্লে তাঁর দেহ থেকে দিব্য জ্যোতি নির্গত হয়ে উচ্কার ন্যার নিমেষটধ্যে 
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অন্তাঁহ'ত হ'ল। দ্রোণের এই ব্রহতুলোকযাত্রা কেবল পাঁচজন দেখতে পেলেন _- 
কৃষ্ণ কৃপ ম্বাধম্ঠির অর্জুন ও সঞ্জয়। 

দ্ৰোণ রস্তান্তদেহে নিরস্ত হয়ে রথে বসে আছেন দেখে ধৃম্টদ্যম্ন তাঁর প্রাতি 
ধাবিত হলেন। “দ্ুপদপৃত্র, আচার্যকে জীবিত ধ'রে আন, বধ কারো না' _ 
উচ্চস্বরে এই বলে অর্জুন তাঁকে নিবারণ করতে গেলেন; তথাঁপ ধৃষ্টদ্যুম্ন 
প্রাণহীন দ্রোণের কেশ গ্রহণ ক'রে শিরশ্ছেদ করলেন এবং খড়গ ঘার্ণত ক'রে 
সিংহনাদ করতে লাগলেন। তার পর তান দ্রোণের মুণ্ড তুলে নিয়ে কৌরব- 
সৈন্যগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করলেন। 

দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'ল। কুরুপক্ষের রাজারা দ্রোপের 
দেহের জন্য রণস্থলে অন্বেষণ করলেন, কিন্তু বহু কবন্ধের মধ্যে তা দেখতে 
পেলেন না। ধন্টদ্য্ণকে আলিঙ্গন করে ভীম বললেন, সূতপত্র কর্ণ আর 
পাপন দুৰ্যোধন নিহত হ'লে আবার তোমাকে আলিঙ্গন করব। এই ব'লে ভাঁম' 
হূন্টচিত্তে তাল ঠুকে পৃথিবী কাঁম্পত করতে লাগলেন। | 


॥ নারায়ণাস্ত্রমোক্ষপবধ্যায় ॥ 
২১। অশ্ব্ধামার সংকক্প -_- ধৃন্টদ্য;ম্ন-সাত্যাকর কলহ 


দ্রোণের মৃত্যুর পর কৌরবগণ ভাত হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ শল্য 
কপ দুৰ্যোধন দুঃশাসন প্রভাতি রণস্থল থেকে চলে এলেন। অশ্বথামা তখনও 
শিখণ্ডা প্রভৃতির সঙ্গে যত্ধে করছিলেন। কৌরবসৈনোর ভগ্গা দেখে তানি 
দূর্যোধনের কাছে এসে বললেন, রাজা, তোমার সৈন্য পালাচ্ছে কেন? তোমাকে 
এবং কর্ণ প্রভতকে প্রকৃতিস্থ দেখছ না, কোন্‌ মহারথ নিহত হয়েছেন? 
র্ষোধন অন্বখামার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলেন না, তাঁর চক্ষ্; অঙুর্শ হ'ল। 


তখন কৃপাচার্য. দ্রোণের মৃত্যুর বৃত্তান্ত জানালেন! অশ্বখামা চক্ষু মুছে 
ক্রোধে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমার পিতা অস্ত্র পর ন'চাশয় 
পাণ্ডবগণ যে ভাবে তাঁকে বধ করেছে এবং স্‌ অনার্য যাঁধম্ঠির 


ফে পাপকর্ম করেছে তা শুনলাম। মালি হা রকি 
সকল সৈন্যের সমক্ষে পিতার কেশাকর্ষণ করা হয়েছে এতেই আমি মর্মান্তিক কষ্ট 
পাঙ্ছি। নৃশংস দারাত্মা ধষ্টদাব্ন শীঘ্রই এর দারুণ প্রাতফল পাবে। যে 
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মিথ্যাবাদী পাণ্ডব আচার্ষকে অস্মত্যাগ করিয়েছে, আজ রণভূমি সেই যুৃধিষ্ঠিরের 
রন্ত পান করবে। আমি এমন কর্ম করব যাতে পরলোকগত পিতার নিকট খাণমনুন্ত 
হ'তে পারি। আমার কাছে যে অস্ত্র আছে তা পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ধজ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী 
বা সাত্যাক কেউ জানেন না। আমার পতা নারায়ণের পূজা করে এই অস্ত 
পেয়েছিলেন। অস্বদানকালে নারায়ণ বলোঁছলেন, ব্রাহম্ণ, এই অস্ত্র সহসা প্রয়োগ 
করবে না। শন্রুদংহার না করে এই অস্ত্র নিবৃত্ত হয় না। এতে কে নিহত 
হবে না তা পূর্বে জানা যায় না, যারা অবধ্য তারাও নিহত হ'তে পারে। কিন্তু 
রথ ও অস্ত ত্যাগ ক'রে শ্রর্ণাগত হ'লে এই মহাস্ত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। 
দূর্যোধন, আজ আম সেই নারায়ণাস্ত্র দিয়ে পাণ্ডব পাণ্টাল নংস্য ও কেকয়গণকে 
বিদ্রাবত করব ।- গুরূহত্যাকারী পাপিষ্ঠ ধূষ্টদ্যম্ন আজ রক্ষা পাবে না। 

দ্রোণপ্‌ুত্রের এই কথা শুনে কৌরবসৈন্য আশ্বস্ত হয়ে ফিরে এল, কৌরব- 
শিবিরে শঙ্খ ও রণবাদ্য বাজতে লাগল। “অশ্বথামা জলম্পর্শ ক'রে নারায়ণাস্ত 
প্রকাশিত করলেন। তখন সগর্জনে বায়; বইতে লাগল, পাঁথবী কাপিত ও 
মহাসাগর বিক্ষুব্ধ হ'ল, নদীপ্রোত বিপরীতগামী হ'ল, সূর্ধ মাঁলন হলেন। 

কৌরবাঁশাঁবরে তুমুল শব্দ শুনে যাধাষ্ঠর অর্জুনকে বললেন, দ্রোণাচার্যের 
নিধনের পর কৌরবরা হতাশ হয়ে রণস্থল থেকে পালিয়েছিল, এখন আবার ওদের 
ফিরিয়ে আনলে কে? ওদের মধ্যে ওই লোমহর্ষকর নিনাদ হচ্ছে কেন? অর্জুন 
বললেন, অশ্বামা গর্জন করছেন। 'তাঁন ভূমিষ্ঠ হয়েই উচ্চৈঃশ্রবার ন্যায় হেষারব 
করোছলেন সেজন্য তাঁর নাম অশ্বথামা। ধূজ্টদাযদ্দ আমার গুরুর কেশাকর্ষণ 
করোছলেন, অশ্বথথামা তা ক্ষমা করবেন না। মহারাজ, আপাঁন ধর্মজ্ঞ হয়েও 
রাজ্যলাভের জন্য মিথ্যা বলে মহাপাপ করেছেন। বাঁলবধের জন্য রামের যেমন 
অকীর্ত হয়েছে সেইরূপ দ্রোপবধের জন্য আপনার চিরস্থায়শ অকণীর্ত হবে। 
এই পাণ্ডুপুত্ৰ সবর্ধর্ম সম্পন্ন, এ আমার শিষ্য, এ মিথ্যা বলবে না -: আপনার 
উপর দ্রোপের এই বিশ্বাস ছিল। আপাঁন অস্মত্যাগ গরুকে অধর্ম অনুসারে 
হত্যা কাঁরয়েছেন, এখন যদি পারেন তো সকলে মিলে ধন্টেদা্ন্কে করদন। 
বান সর্বভূতে প্রীতিমান সেই আঁতমানুষ অশ্বখামা ? মণ শুনে আজ 
আমাদের সংহার করধেন। আমাদের বয়সের আঁধকা: হয়েছে, এখন 
যে অঞ্পকাল অবাঁশষ্ট আছে তা অধর্মাচরণের জন্য গ্রদ্ত হ'ল। যান স্নেহের 
জনা এবং ধর্মত পিতার তুল্য ছিলেন, অল্প কাল রাজ্যভোগের লোভে তাঁকে 
আমরা হত্যা করিয়োছি। হা, আমরা মহৎ পাপ করেছ! 


ভ্রোখপৰ' ৪৫৯ 


ন্যায় ধর্মকথা বলহ। কৌরবগণ অধর্ম অনুসারে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য হরণ 
এখন আমরা সেইসকল দ্‌ক্কার্ষের প্রাতশোধ নিচ্ছি। তুমি ক্ষরধর্ম না বুঝে 
আমাদের ক্ষতস্থানে ক্ষার ধদিচ্ছ। তোমরা চার ভ্রাতা না হয় যুদ্ধ করো না, আমি 
একাই গদাহস্তে অ*্বখামাকে জয় করব। 

ধন্টদ্যদ্ন অর্জুনকে বললেন, শ্রাহম্ণদের কার্য যজন যাজন অধ্যয়ন 
অধ্যাপন দান ও প্রীতগ্রহ। দ্রোণ তার কি করেছেন? তান স্বধর্ম ত্যাগ করে 
ক্ষা্রয়বৃত্তি নিয়ে অলৌকিক অস্যে আমাদের ধংস করাছিলেন। সেই ন*চ ব্রাহ্ণকে 
যদ আমরা কুটিল উপায়ে.বধ ক'রে থাক তবে কি অন্যায় হয়েছে? দ্রোশকে 
মারবার জন্যই যজ্ঞাগ্ন থেকে দ্ুপদপ্ত্রূপে আমার উৎপাঁত্ত। সেই নৃশংসকে 
আমি নপাঁতত করোছ, তার জন্য আমাকে অভিনন্দন করছ না কেন? তুমি 
জয়দ্রথের মুণ্ড নিষাদের দেশে নিক্ষেপ করোছলে, কিতু আম দ্রোণের, মুণ্ড 
সের্‌পে নিক্ষেপ কার নি, এই আমার দুঃখ) ভীম্মকে বধ করলে যাঁদ অধর্ম না- 
হয় তবে দ্রোণের বধে অধর্ম হবে কেন? অর্জুন, জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব 'িথ্যাবাদী নন, 
আমিও অধার্মক নই, আমরা শিষ্যদ্রোহশ পাপাঁকেই মেরোছ। | 

ধ্টদ্যুম্নের কথা শুনে অর্জুন বললেন, ধিক ধিক! যাঁধাম্ঠরাঁদ, কৃষ্ণ, 
এবং আর সকলে লাঁজ্জত হলেন! সাত্যাক বললেন, এখানে কি এমন কেউ নেই 
যে এই অকল্যাণভাষী নরাধম ধজ্টদ্যুম্নকে বধ করে? ক্ষদ্রমীত, তোমার জিহবা 
আর মস্তক বিদীর্ণ হচ্ছে না কেন? কুলাঙ্গার, গুরুহত্যা ক'রে তোমার উধর্বতন 
ও অধস্তন সাত প্দরূষকে তুমি নরকস্থ করেছ। ভাঁম্ম নিজেই নিজের মৃত্যুর 
উপায় ব'লে 'দয়োছলেন, এবং তোমার ভ্রাতা শিখণ্ডীই তাঁকে বধ করেছে। তৃমি 
যদি আবার এপ্রকার কথা বল তবে গদাঘাতে তোমার মস্তক চূর্ণ করব। 

সাত্যাকর ভর্খসনা শুনে ধৃঙ্টদ্যুদ্দ হেসে বললেন, তোমার ৃ 
শুনোছ, ক্ষমাও করেছি। সাত্যাক, তোমার কেশাগ্র থেকে নখাগ্র পরধপ্ত নিন্দনীয়, 
তথাপি আমার নিন্দা করছ! সকলে বারণ করলেও তুমি হিমবাহ, 
ভূঁরশ্রবার শিরশ্ছেদ করোছিলে। তার চেয়ে পা' কি হ'তে পারে? 
ধম্টদাঢম্সের তিরস্কার শুনে সাত্যাক বললেন, আমি আর কিছু বলতে চাই না, 
তুমি বধের যোগ্য, তোমাকে বধ করব। 

সাত্যাক গদা নিয়ে ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রাত ধাবিত হলেন, তখন কৃষ্ণের হীঞ্গতে- 


8৬০ মহাভারত 


ভাঁমসেন সাত্যকিকে জাঁড়য়ে ধরে নিরস্ত করলেন। সহদেব মিষ্টবাক্যে' বললেন, 
নরশ্রেষ্ঠ সাত্যাক, অন্ধক বৃফি ও পাণ্টাল ভিন্ন আমাদের মিত্র নেই। আপনারা, 
আমরা এবং ধন্টদ্যুম্ন সকলেই পরস্পরের গিন্র, অতএব ক্ষমা করুন। ধন্টদ্যম্ন 
সহাস্যে বললেন, ভীম, শনির পৌন্রটাকে ছেড়ে দাও, আমি তীক্ষ শরের আঘাতে 
ওর ক্রোধ, যুদ্ধের ইচ্ছা আর জীবন শেষ ক'রে দেব, ও মনে করেছে আম 
শছন্নবাহ্‌ ভূরিশ্রবা। 

সাত্যাক ও ধৃষ্টদ্যুম্ন বৃষের ন্যায় গর্জন করতে লাগলেন, তখন কৃষ্ণ ও 
যুধিষ্ঠির অনেক চেষ্টায় তাঁদের শান্ত করলেন। 


২২। অশ্ৰহ্মমার নারায়ণাস্থ মোচন 
পেঞ্চদশ দিনের যু্ধান্ত) 


প্রলয়কালে যমের ন্যায় অশ্বখামা পাণ্ডবসৈন্য সংহার করতে লাগলেন। 
তাঁর নারায়ণাস্ত্র থেকে সহস্র সহস্র দীপ্তমহখ সর্পের ন্যায় বাণ এবং লৌহগোলক 
শতঘ্নী শুল গদা ও ক্ষুরধার চক্র নির্গত হ'ল, পান্ডবসৈন্য তৃণরাশির ন্যায় দগ্ধ 
হ'তে লাগল। সৈন্যগণ জ্ঞানশুন্য হয়ে পালাচ্ছে এবং অর্জুন উদাসীন হয়ে 
আছেন দেখে যুধিচ্ঠর বললেন, ধন্টদ্যম্ন, তুমি পাণ্সাল সৈন্য নিয়ে পালাও; 
সাত্যাক, তুমি বৃফি-অন্ধক সৈন্য নিয়ে গৃহে চ'লে যাও; ধর্মাত্মা বাসুদেব যা 
কর্তব্য মনে করেন করবেন। আমি সকল সৈন্যকে বলাছ _- যুদ্ধ ক'রো না, আম 
দাতাদের সঙ্গে আঁগ্নপ্রবেশ করব। ভীত্ম ও দ্রোণ রূপ দুস্তর সাগর পার হয়ে 
এখন আমরা অশ্বামা রূপ গোম্পদে নিমজ্জত.হব। আম শুভাকাতক্ষী আচার্যকে 
শনপাতিত কাঁরয়েছি, অতএব অর্জুনের ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। এই দ্রোশ যুদ্ধে অপ্ধটু 
বালক আঁভমনামুকে হত্যা করিয়েছেন; দ্যতসভায় নিগৃহীত দ্রৌপদার প্রত্ম শুনে 
নীরব ছিলেন; পাঁরশ্রান্ত অর্জুনকে মারবার জন্য দর্যোধন ন্খয”ধবশ্ধে যান 
তখন ইনিই তাঁর দেহে অক্ষয় কবচ বে'ধে 'দিয়োছিলেন; পাণ্টাল- 
গণকে ইনি ব্রহয্নাস্ম দিয়ে নিপাঁতত করোছিলেন; গণ ষখন আমাদের 
নির্বাসিত করে তখন ইনি আমাদের যুদ্ধ করতে দেন “ন, আমাদের সঙ্গে বনেও 
যান নি। আমাদের সেই পরম সুহ্‌ং দ্রোণাচার্য নিহত হয়েছেন, অতএব আমরাও 
সবান্ধবে প্রাণত্যাগ করব। | 


ছোখপর্ব ৪৬১ 


"কৃষ্ণ সত্বর এসে দুই হাত. তুলে সৈন্যগণকে বললেন, তোমরা শীগ্ঘ 
অস্মত্যাগ কর, বাহন থেকে নেমে পড়, নারায়ণাস্ত নিবারণের এই উপায়। ভীম 
বললেন, কেউ অস্মত্যাগ কারো না, আমি শরাঘাতে অশ্বথামার অস্ নিবারিত 
করব। এই বলে তিনি রথারোহণে অশ্বথামার দিকে ধাঁবত হলেন। অশ্বখামাও 
হাস্মুখে আভভাষণ ক'রে অনলোদ্‌শগারী বাণে ভীমকে আচ্ছন্ন করলেন। 

পাণ্ডবসৈন্য অস্ত পরিত্যাগ ক'রে হস্তী অশ্ব ও রথ থেকে নেমে পড়ল, 
তখন অশ্বখামার নারায়ণাস্ত কেবল ভীমের দিকে যেতে লাগল। কৃষ্ণ ও 
অর্জুন সত্বর রথ থেকে নেমে ভীমের কাছে গেলেন। কৃষ্ণ বললেন, 
পাশ্ডুপৃত্র, এ কি করছেন? বারণ করলেও যুদ্ধ থেকে 'নিবৃত্ত হচ্ছেন না কেন? 
যাঁদ আজ জয়ী হওয়া সম্ভবপর হ'ত তবে আমরা সকলেই যুদ্ধ করতাম। 
দেখুন, পাণ্ডবপক্ষের সকলেই রথ থেকে নেমেছেন। এই ব'লে কৃষ্ণ ও অর্জুন 
সবলে ভীমকে রথ থেকে নামালেন এবং তাঁর অস্ত্র কেড়ে নিলেন। ভীম ক্রোধে 
রন্তনয়ন হয়ে সর্পের ন্যায় নিঃ্বাস ফেলতে লাগলেন, নারায়ণাস্ও নিবৃত্ত হ'ল। 

হতাবশিষ্ট পাস্ডবসৈন্য আবার যুদ্ধে উদ্যত হয়েছে দেখে দৃর্ষোধন 
বললেন, অশ্বথামা, আবার অস্ত্র প্রয়োগ কর। অ*্বখ্খামা বিষন্ন হয়ে বললেন, রাজা, 
এই নারায়ণাস্তর স্বিতীয়বার প্রয়োগ করলে প্রয়োগকারীকেই বধ করে। নিশ্চয় কৃষ্ণ 
পান্ডবগণকে এই অস্ম নিবারণের উপায় বলেছেন, নতুবা আজ সমস্ত শন ধবংস 
হ'ত। তখন দূর্যোধনের অনুরোধে অণ্বখামা অন্য অস্ত্র নিয়ে আবার যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হলেন এবং ধৃম্টদম্ন ও সাত্যাঁককে পরাস্ত ক'রে মালবরাজ সুদর্শন, 
পুরুবংশীযর় বৃদ্ধক্ষত্র ও চোঁদ দেশের যুবরাজকে বধ করলেন। তার পর তিনি 
অর্জনের দিকে ভয়ংকর আন্নেয়াস্ম নিক্ষেপ করলেন, অর্জনন ব্রহনাস্ প্রয়োগ 
ক'রে অন্বত্থামার অস্ত ব্যর্থ ক'রে দিলেন। 

এই সময়ে স্লিশ্ধজলদরবর্ণ সর্ববেদের আধার সাক্ষাৎ ধর্ম সদৃশ মহ্র্ষ 


ব্যাস আবির্ভূত হলেন। অন্বখামা কাতর হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা গবান, 

আমার অস্ত্র মিথ্যা হ'ল কেন? কৃষ্ণার্জনের মায়ায় না দৈব “এমন হ’ল? 

কফ ও অর্জন মানুষ হয়ে আমার অস্ত থেকে কি ক'রে পেলেন? 
ব্যাসদেব বললেন, স্বয়ং নারায়ণ মায়ার জগৎ মোহত ক'রে 


কৃফরূপে বিচরণ করছেন। তাঁর তপস্যার ফলে তাঁরই তুল্য নর-ধাঁষ জন্মেছিলেন, 
অজন সেই নরের অবতার। অন্বখামা, তুমিও রুদ্রের অংশে জন্মেছ। কৃষ্ণ 
অর্জন ও তোমার অনেক জন্ম হয়ে গেছে, তোমরা বহু কর্ম যোগ ও তপস্যা করেছ, 


৬২ মহাভারত 


যুগে যুগে কৃফাজিন শিবাঁল্গের পুজা করেছেন, তুমি 1 শবপ্রাতিমার পুজা করেছ। 
কৃষ্ণ রুদ্র ভন্ত এবং রুদ্র হাতেই তাঁর উৎপত্তি। 

বাসের বাক্য শুনে অন্বত্থামা রুদ্রকে নমস্কার করলেন এবং কেশবের 
প্রত শ্ৰদ্ধাবান হলেন। তিনি রোমাণ্টতদেহে মহার্য ব্যাসকে আঁভবাদন ক'রে 
কোঁরবগণের নিকট ফিরে গেলেন। সে দিনের যুদ্ধ শেষ হ'ল। 


২৩। মহাদেবের মাহাত্ম্য 


ব্যাসদেবকে দেখে অর্জন বললেন, মহাম্ীন, আমি যুদ্ধ করবার সময় 
দেখোছ এক আঁগ্নপ্রভ পুরুষ প্রদীপ্ত শ্‌ল নিয়ে আমার আগে আগে যাচ্ছেন, 
এবং যে 'দিকে যাচ্ছেন সেই দিকেই শুরা পরাভূত হচ্ছে। তাঁর চরণ ভূঁমিস্পর্শ 
করে. না, তিনি শূলও নিক্ষেপ করেন না, অথচ তাঁর শূল থেকে সহস্র সহস্র শূল 
নির্গত হয়। তাঁর প্রভাবেই শন্ত্দ পরাভূত হয়, কিন্তু লোকে মনে করে আমই 
পরাভূত করেছি। এই শৃলধারী সূর্ধসান্নিভ পদরদযশ্রেষ্ঠ কে তা বলুন। 

ব্যাস বললেন, অর্জুন, তুমি মহাদেবকে দেখেছ। তিনি প্রজাপাতগণের 
প্রধান, সর্বলোকেশ্বর, ঈশান, শিব, শংকর, ্িলোচন, রাদ্র, হর, স্থাণ্‌, শম্ভু, 
স্বয়ছ্ভু, ভূতনাথ, িশ্বেশ্বর, পশৃপাতি, সর্ব, ধূর্জাট, বৃষধবজ, মহেশবর, পিনাকণী, 
শ্রাম্বক। তাঁর বহু পাঁরষদ আছেন, তাঁদের নানা রূপ -_ বামন, জটাধারী, মবান্ডিত- 
মস্তক, মহোদর, মহাকায়, মহাকর্ণ, বিকৃতমহখ, বিকৃতচরণ, [বকৃতকেশ। 1তাঁনই 
ফ্দ্ধে তোমার আগে আগে যান। তুমি তাঁর শরণাপন্ন হও। প্‌রাকালে প্রজাপাঁত 
দক্ষ এক যজ্ঞ করেছিলেন, মহাদেবের ক্রোধে তা পণ্ড হয়। পরিশেষে দেবতারা 
তাঁকে প্রাণপাত ক'রে তাঁর শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁর জনা বিশিষ্ট যজ্ঞভাগ 'নার্দষ্ট 
ক'রে দিলেন! তখন মহাদেব প্রসন্ন হলেন। প্ররাকালে কমলাক্ষ তারকাক্ষ ও 
'বিদ্যল্মালী নামে তিন অসুর ব্রহনার নিকট বর পেয়ে নগরতুল্য বৃহৎ বিমানে 


আকাশে ঘুরে বেড়াত। 8৮ , আর 
একটি লৌহময়। এই ন্রিপুরাসুরের উপদ্রবে পাঁড়ত 
শরগাপনন হলেন। মহাদেব তিশুবলের আঘাতে সেই পা oat 


সময়ে ভগ্গবতাঁ উমা পঞ্াশিখাযুন্ত একটি বালককে নিয়ে দেবগণকে জিজ্ঞাসা 
করলেন, কে. এই বালক +. ইন্দ্র অসয়াবশে বালকের উপর বনল্পপ্রহার করতে গেলেন, 
মহাদেব ইন্দ্রের বাহ্‌ স্তাম্ভিত ক'রে দিলেন। তার পর পিতামহ ব্রহনা মহেশ্বরকে 


প্রোশপর্য ৪৬৩ 


শ্রেণ্ঠ জেনে বন্দনা করলেন, দেবতারাও র্ূ্র ও উমাকে প্রসন্ন করলেন। তখন ইচ্ছের 
বাহ: পূর্ববৎ হ’ল। পাশ্ডুনন্দন, আম সহম্র বংসরেও মহাদেবের সমস্ত গুণ বর্ণনা 
করতে পারি না। বেদে এ'র শতরহাদ্রয় স্তোন্র এবং অনন্তরদদ্র নামে উপাসনামল্ত 
আছে। জয়দ্রখবধের পূর্বে তুমি কৃষ্ণের প্রসাদে স্বস্মযোগে এই মহাদেবকেই 
দেখোছিলে। কৌন্তেয়, যাও, যুদ্ধ কর, তোমার পরাজয় হবে না, মন্ত্রী ও রক্ষক 
রূপে স্বয়ং জনার্দন তোমার পার্দ্বে রয়েছেন। | 


কর্ণপর্ব 


১। কর্ণের সেনাপতিত্বে আৰেক 


দ্রোপপত্র অশ্বখামা মনে করেছিলেন যে নাবায়ণাস্ত দ্বারা সমস্ত 
পান্ডববাঁহনী ধংস করবেন। তাঁর সে সংকল্প ব্যর্থ হ’ল। সন্ধ্যাকালে দূর্যোধন 
যুদ্ধাবরাতর আদেশ দিয়ে নিজ 'শাবরে ফিরে এলেন। তিনি কোমল আস্তরপযক্ত 
সৃখশয্যায় উপাঁবস্ট হয়ে স্বপক্ষীয় মহাধনূর্ধরগণকে মধ্ররবাক্যে অনুনয় ক'রে 
বললেন, হে বাঁদ্ধমান রাজগণ, আপনারা আবলম্বে নিজের নিজের মত বলুন, 
এ অবস্থায় আমার ক করা উাঁচত। 

দর্যোধনের কথা শুনে রাজারা ্দ্ধ্স্চক নানাপ্রকার ইঞ্গিত করলেন। 
অশ্বথামা বললেন, পাঁণ্ডিতগণের মতে কার্যাসাম্ধর উপায় এই চারটি _ কার্ষে 
অনুরাগ, উদ্যোগ, দক্ষতা ও নীতি; কিন্তু সবই দৈবের অধীন। আমাদের পক্ষে 
যেসকল অনুরন্ত উদ্যোগী দক্ষ ও নশীতজ্ঞ দেবতুল্য মহারথ ছিলেন তাঁরা হত 
হয়েছেন; তথাপি আমাদের হতাশ হওয়া উচিত নয়, কারণ উপযুক্ত নশীতির প্রয়োগে 
দৈবকেও অনুকূল করা যায়। আমরা কর্ণকে সেনাপাঁত ক'রে শন্রুকূল মাঁথত 
করব। ইনি মহাবল, অস্মাবশারদ, যুদ্ধে দুর্ধর্ষ, এবং কৃতাল্তের ন্যায় অসহনীয় । 
ইনিই যুদ্ধে শরুজয় করবেন। 

দূর্যোধন আশ্বস্ত ও প্রণীত হয়ে কর্ণকে বললেন, মহাবাহ7, আম তোমার 
বীর্য .এবং আমার প্রাত সোহার্দ জানি। ভাঁন্ম আর দ্রোগ মহাধননর্ধর হ’লেও 
বৃম্ধ এবং ধনঞ্জয়ের পক্ষপাতী ছিলেন, তোমার কথাতেই আম তাঁদের সেনাপাঁতর 
পদ 'দিয়েছিলাম। তাঁরা নিহত হয়েছেন, এখন তোমার তুল্য অন্য যোদ্ধা, আমি 
দেখাঁছ না। তুমি জয়ী হবে তাতে আমার সন্দেহ নেই, অতএব তুমি আমার সৈন্য- 
চালনার ভার নাও, নিজেই নিজেকে সেনাপাঁতত্ে আভাষন্ত কর। সতপনর, তুমি 
সম্মুখে থাকলে অর্জুন যুদ্ধ করতেই চাইবে না। কর্ণ বললেন, আমি 
পররসমেত পাণ্ডবগণ ও জনার্দনকে জয় করব। তুমি নিশ্চিন্ত হও, ত তোমার 
সেনাপাঁত হব; ধ'রে নাও যে পাণ্ডবরা পরাজিত হয়েছে। (৮ 

তার পর দূর্যোধন ও অন্যান্য রাজারা ক্ষৌমবস্তে তাম্রময় আসনে 


কখপর্ব ৪৬৫ 


কর্পকে বসালেন, এবং জলপূর্ণ স্বর্ণময় ও মূন্ময় কুম্ভ এবং মাঁণিমক্কাভৃষিত 
গজদন্ত, গণ্ডারশৃঙ্গ ও মহাবৃষের শৃপো নির্মিত পার দ্বারা শাস্মাবিধি অনংসারে 
আভাঁষন্ত করলেন। বাঁন্দগণ ও ব্রাহন্ণগণ বললেন, রাধেয় কর্ণ, সূর্য যেমন উঁদত 
হয়ে অন্ধকার নষ্ট করেন, আপাঁন সেইরূপ পাণ্ডব ও পাণ্টালগণকে ধংস করদন। 
পেচক যেমন সর্ষের প্রথর রশ্মি সইতে পারে না, কৃষ্ণ ও পাশ্ডবরাও সেইরূপ 
আপনার শরবর্ধণ সইতে পারবেন না। বন্ুধর ইন্দ্রের সম্মুখে দানবদের ন্যায় 
পাণ্ডব ও পাণ্টালগণও আপনার সম্মুখে দাঁড়াতে পারবেন না। 


২। জশ্ৰথামার পরাজয় 
(ষোড়শ দিনের যুদ্ধ ) 


পরাদন সূর্যোদয় হ'লে কর্ণ যুষ্ধসজ্জার আদেশ দিলেন। তখন হস্তা 
অশ্ব ও বর্মাবৃত রথ সকল প্রস্তুত হ'ল, যোদ্ধারা পরস্পরকে ডাকতে লাগলেন। 
কর্ণ শঙ্খধবন করতে করতে য্য্ধযান্রা করলেন। তাঁর রথ শ্বেতপতাকায় ভূষিত 
এবং বহু ধন তূণীর গদা শতঘ্নী শান্ত শুল তোমর প্রভাতি অস্ত সমন্বিত। 
রথধবজের . উপর লাঞ্ছনাস্বর্‌প গজবন্ধনরজ্জু ছিল। বলাকাবর্ণ চার অশ্ব সেই 
রথ বহন ক'রে নিয়ে চলল। কর্ণ মকরব্যৃহ রচনা ক'রে স্বয়ং তার মুখে রইলেন 
এবং শকুন, তংপদত্র উলুক, অশ্বখামা, দূর্যোধনাঁদ, নারায়ণ সেনা সহ কৃতবর্মা, 
{গর্ত ও দাক্ষিণাত্য সৈন্য সহ কৃপাচার্য, মদ্রদেশয়, বৃহৎ সৈন্য সহ শল্য, 
সহস্র রথ ও তিন শত হস্তী সহ সুষেণ, এবং বিশাল বাঁহনী সহ রাজা 
চিত্র ও তাঁর ভ্রাতা চিন্রসেন সেই ব্যূহের বাভিন্ন অংশ রক্ষা করতে লাগলেন। 

কর্ণকে সসৈন্যে আসতে দেখে বূৃধিষ্ঠির অর্জুনকে বললেন, মহাবাহু, 
কৌরববাহন"র শ্রেষ্ঠ বীরগণ হত হয়েছেন, কেবল নিকৃষ্ট যোদ্ধারা 1 


সতপন্র কর্ণই ও পক্ষের একমার মহাধনদর্ধর, তাঁকে বধ ক'রে হও। 
যে শল্য দ্বাদশ বংসর আমার হয়ে বিদ্ধ আছে তা কর্ণ ডু গলে উদ্ধৃত হবে, 
এই বুঝে তুমি ইচ্ছামত ব্যুহ রচনা কর। তখন অজ দ্বব্যহ রচনা করলেন, 


তাঁর বাম পার্শ্বে ভীমসেন, দক্ষিণে ধৃষ্টদাম্ন, এবং মধ্যদেশে যুধিষ্ঠির ও তাঁর 
পশ্চাতে অজন নকুল সহদেব রইলেন। দুই পাণ্টালবীর যুধামন্য ও উত্তমোঁজা 
এবং অন্যান্য যোদ্ধারা ব্যহের উপযাস্ত স্থানে অবস্থান করলেন। 


৩৩ 


৪৬৬ মহাতারত 


দুই পক্ষে শঙ্খ ভেরী পণব প্রভৃতি রণবাদ্য বেজে উঠল, জয়াকাক্ষী 
বীরগণ সিংহনাদ করতে লাগলেন। অশ্বের হ্যা, হস্তীর বৃধাহতধবান, এবং 
রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে সর্ব দিক নিনাদিত হ'ল। গজারোহণী ভীমসেন ও কুলত 
দেশের রাজা ক্ষেষধূর্তি সসৈন্যে পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ক্ষেমধুর্তি ভীমের 
গদাঘাতে নিহত হলেন। কর্ণের স্গে নকুল, অধ্বরথামার সঙ্গে ভীম, কেকয়দেশীয় 
{বন্দ অন্যাবন্দের সঙ্গে সাত্যাক, অজদিনপনত্র শ্রুতকর্মার সঙ্গে আভিসাররাজ 
চিন্রসেন, যৃধিষ্ঠিরপনত্র প্রাতাবন্ধ্যের সঙ্গে চিত, দুর্যোধনের সম্গে য্াধাম্ঠির, 
সংশস্তকগণের সঙ্গে অর্জন, কৃপাচার্ষের সঙ্গে ধৃষ্টদ্যুম্ন, কৃতবর্মার সঙ্গে শিখন্ডখ, 
শল্যের সঙ্গে সহদেবপুত্র শ্রুতসেন, এবং দুঃশাসনের সঙ্গে সহদেব ঘোর যুদ্ধ 
করতে লাগলেন। 

সাত্যাকর শরাঘাতে অন্যাবন্দ এবং আঁসির আঘাতে 'বিন্দ নিহত হলেন। 
শ্রুতকর্মা ভল্লের আঘাতে চিন্রসেনের মস্তক ছেদন করলেন। প্রাতবিম্ধের তোমরের 
আঘাতে চিন্ন নিহত হলেন। ভীমের প্রচণ্ড বল এবং অগ্বখামার আশ্চর্য অস্মাশিক্ষা 
দেখে আকাশচ।.. সিদ্ধ চারণ মহার্ঘ ও দেবগণ সাধু সাধু বলতে লাগলেন। 
কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর অশ্বথামা ও ভীম পরস্পরের শরাঘাতে অচেতন হয়ে নিজ 
নিজ রথের মধ্যে পড়ে গেলেন, তাঁদের সারাথরা রথ সাঁরয়ে নিয়ে গেল। 

কিছুক্ষণ পরে অশ্বথামা পুনর্বার রণভূমিতে এসে অর্জুনকে যুদ্ধে 
আহবান করলেন। অর্জন তখন সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করাছলেন। কৃষ্ণ 
অধ্বথামার কাছে রথ নিয়ে গিয়ে বললেন, অশ্বথামা, আপনি স্থির হয়ে অস্রপ্রহার 
করুন এবং অর্জনের প্রহার সহ্য করুন, উপজশবাঁদের ভর্তাপণ্ড শোধ করবার 
এই সময় ৫১)। ব্রাহণদের বাদানুবাদ সুক্ষ্ম, কিন্তু ক্ষাত্রয়ের জয়পরাজয় স্থল 
অস্পে সাধিত হয়। আপনি মোহবশে অর্জনের কাছে যে সংকার চেয়েছেন তা 
পাবার জন্য স্থির হয়ে যুদ্ধ করুন। ‘তাই হবে' -- এই ব'লে অশ্বথামা অনেক- 
গাল নারাচ নিক্ষেপ করে কৃষ্ণ ও অর্জুনকে বিদ্ধ করলেন। অজ্ন্নীও তাঁর 
গাণ্ডীব ধন? থেকে নিরন্তর বাণবর্ষণ করতে লাগলেন! কালা বষ্গা অল্গা ও 


শবধ্বস্ত হয়ে পলায়ন করলেন। রন 
অ*্বথামার লোহময় বাণের আঘাতে “কৃষ্ণ ও অর্জুন রন্তান্ত হলেন, লোকে 


চি 
৫৯) অর্থাৎ যুদ্ধ করে আপনার অন্নদাতা-কৌরবদের খপ শোধ করুন। 


কর্ণপর্ব ৪৬৭ 


মনে করলে তাঁরা নিহত হয়েছেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জন, তুমি অসাবধান হয়ে 
আছ কেন, অশ্বখামাকে বধ কর। প্রাতকার না. করলে ব্যাধ যেমন কম্টকর হয়, 
অম্বখামাকে উপেক্ষা করা সেইরূপ বিপজ্জনক হবে। তখন অর্জুন সাবধানে 
শরক্ষেপণ ক'রে অশ্বথামার চন্দনচার্চত দুই বাহ বক্ষ মস্তক ও উরুদ্বয় খর 
করলেন। অশ্বখামার রথের অ*্বসকল আহত হয়ে রথ নিয়ে সবেগে দূরে চালে 
গেল। অর্জুনের শরাঘাতে আঁভভূত ও নিরুৎসাহ হয়ে অশ্বথামা আর যুদ্ধ করতে 
ইচ্ছা করলেন না, কৃষ্ণাজ-ুনের জয় হয়েছে জেনে কর্ণের সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করলেন। 


৩। দণ্ডধার-দণ্ড-বধ -_ রণভুমির ভীষণতা 
রর (ষোড়শ দিনের আরও য্দ্ধ) 


মগধরাজ দণ্ডধার পাণ্ডবসেনার উত্তর দিকে রথ হস্তী অশ্ব ও পদাত 
[নষ্ট করাঁছলেন। আর্তনাদ শুনে কৃষ্ণ রথ ফিরিয়ে নিয়ে অর্জুনকে বললেন, 
রাজা দণ্ডধার অনস্ত্রাবদ্যায় ও পরারুমে ভগদত্তের চেয়ে নিকৃষ্ট নন, তাঁর হস্তও 
বিপক্ষসেনা মর্দন করে। অতএব তুমি আগে তাঁকে বধ ক'রে তার পর সংশপ্তকদের 
সঙ্গে. যুদ্ধ কারো। এই ব'লে কৃষ্ণ অর্জুনের রথ দণ্ডধারের কাছে নিয়ে গেলেন। 
দণ্ডধার তখন শরাঘাতে পাণ্ডবসৈন্য সংহার করাছলেন, তাঁর হস্তীও চরণ ও 
শনন্ডের প্রহারে রথ অশ্ব গজ ও সৈন্য মর্দন করছিল। অর্জুন ক্ষুরধার তিন বাণে 
দণ্ডধারের নাহদ্বয় ও মস্তক ছেদন করলেন এবং হস্তী ও হক্তিচালককেও 
নিপাঁতিত করলেন। মগধরাজকে নিহত দেখে তাঁর ভ্রাতা দণ্ড হস্তিপৃন্ঠে এসে 
কৃষাজদিনকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু তানও অর্জুনের অর্ধচন্দ্র বাণে ছিন্নবাহু 
'ছন্নমৃণ্ড হলেন। তার পর অর্জন ফিরে গিয়ে পুনর্বার সংশপ্তকদের বধ করতে 
লাগলেন। কৃষ্ণ বললেন, অর্জুন, তুমি খেলা করছ কেন, হাটি 
কর্ণবধে ত্বরান্বিত হও । 

অর্জন অবাঁশস্ট (১) সংশস্তকগণকে বধ করলেন। নি 
ক্ষিপ্রতা দেখে গোবিন্দ বললেন, আশ্চর্য! তার পর রথের শ্বেতবর্ণ চার 
অশ্ব চালিত করলেন। হংস যেমন সরোবরে যায় অশ্বগুলি শন্রুসৈন্যমধ্ে 
প্রবেশ করলে। সংগ্রামভূমি দেখতে দেখতে কৃষ্ণ বললেন, পার্থ, দুর্যোধনের জন্যই 


(১) কিন্তু, এর পরেও সংশপ্তকরা যুদ্ধ করেছে। 


৪৬৮ শহাভারত 


পৃথিবীর রাজাদের এই ভাষণ ন হচ্ছে। দেখ, চতুর্দকে স্বর্ণভূষিত ধন্দর্বাণ 
তোমর প্রাস চর্ম প্রভাত বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে, জয়াভিলাষী অস্ত্রধারী যোদ্ধারা 
প্রাণহীন হয়ে পড়ে শু, কিন্তু তাদের জাবিতের ন্যায় দেখাচ্ছে। বীরগণের 
কুণ্ডলভূষিত চন্দ্রবন এবং শমশ্রুমণ্ডিত মুখমন্ডলে য্যদ্ধস্থল আবৃত হয়েছে, 
ভূমিতে শোঁণতের কদম হয়েছে, চাঁরাঁদকে জীবিত মানুষ কাতর শব্দ করছে। 
আত্মীয়রা অস্ত্র ভগ ক'রে সরোদনে জলসেক ক'রে আহতদের পাঁরচর্যা করছে। 
কেউ কেউ মৃত খাঁরগণকে আচ্ছাদিত ক'রে আবার যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, কেউ কেউ 
অচেতন প্রিয় ধন্ধুকে আলিঙ্গন করছে। অর্জুন, তুমি এই মহাষুদ্ধে যে কর্ম 
করেছ তা তো রই অথবা দেবরাজেরই যোগ্য। 


৪1 পাণ্ড্যরাজবধ - দুঃশাসনের পরাজয় 


(ষোড়শ দিনের আরও বদ্ধ) 


লোকাবিশ্রুত বারশ্রেম্ঠ পাণ্ড্যরাজ পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করাঁছলেন। হান 
ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ অন কৃষ্ণ প্রভূত মহারথগণকে নিজের সমকক্ষ মনে ব তেন না, 
ভীম্ম-দ্রোণের সঙ্গে নিজের তুলনাও সইতে পারতেন না। এই মহাধনকন সর্বাদ্- 
বিশারদ পাণ্ড্য পাশহস্ত কৃতান্তের ন্যায় কর্ণের সৈন্য বধ করাছলেন অশ্বগ্থামা 
তাঁর কাছে গিয়ে মিষ্টবাক্যে সহাস্যে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। দুজ?ে তুমুল যুদ্ধ 
হ'ল। আট গরুতে টানে এমন আটখানা গাঁড়তে যত অস্ত ধরে, হুধ্বথানা তা 
চার দণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। দ্রোণপুত্রের সেই বাণবর্ষণ বায়্াটে . অ নারত 
ক'রে পাণ্ড্যরাজ আননন্দ গর্জন করতে লাগলেন! অশ্বরামা পা যর রথ অশ্ব 
সারাথ এবং সমস্ত এস্ত্র বিনষ্ট করলেন, কিন্তু শব্ুকে আয়াত্ততে পেয়েও বধ 
করলেন না। এই সময়ে একটি চালকহাীন সুসজ্জিত বলশালী সবে" 
পাণ্ডারাজের কাছে এসে পড়ল। সিংহ যেমন পর্কতশঙ্গে ওঠে১০গজযুদ্ধপা " 
পাণ্ড্য সেইরূপ সেই মহাগজের পৃষ্ঠে চ'ড়ে বসলেন এবং ক'রে অশ্বথামার 
প্রীত একটি তোমর নিক্ষেপ করলেন। তোমরের আঘাত্অমবখামার মণিম্যস্তাভূষিত 
কির'উ বিদীর্ণ হয়ে ভূপাতিত হ'ল। তখন অশ্বথামা পদাহত সপের ন্যায় ক্রুদ্ধ 
হয়ে শরাঘাতে হস্তীর পদ ও শুণ্ড এবং পাশ্ডযরাজের বাহু, ও মস্তক ছেদন 
করলেন, পাণ্ড্যের ছয় অনুচরকেও বধ করলেন। 
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পাণ্ড্যরাজ নিহত হ'লে কৃষ্ণ অঙ্জরনকে বললেন, আম য্যাধাম্ঠর ও 
অন্যান্য পাণ্ডবদের দেখাছি না, ওঁদকে কর্ণ প্রজ্বালত আগ্নর ন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত 
হয়েছেন, অশ্বখামাও সঞ্জয়গণকে বধ করছেন এবং আমাদের হস্তী অ*্ব রথ পদাঁত 
মর্দন করছেন। অর্জুন বললেন, হৃষীকেশ, শশঘ্র রথ চালাও । 

কৌরব ও পাণ্ডবগণ যুদ্ধে মিলিত হলেন। প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য অঙ্গ বঙ্গ 
পুণ্ডু মগধ তাম্নলিপ্ত মেকল কোশল মদ্র দশার্ণ নিষধ ও কাঁলঙ্গ দেশের গজযুদ্ধ- 
বিশারদ যোদ্ধারা পাণ্চালসৈন্যের উপর অন্ববর্ষণ করতে লাগলেন। সাত্যাক 
নারাচের আঘাতে বঙ্গরাজকে হস্তী থেকে নিপাঁতিত করলেন। নকুল অর্ধচন্দ্র 
বাণে অঞ্গরাজপুত্রের মস্তক ছেদন করলেন। পাণ্ডবগণের বাণবর্ষণে বিপক্ষের 
বহ: হস্তী নিহত হ’ল। সহদেবের শরাঘাতে দুঃশাসন জ্ঞানহণীন হয়ে প'ড়ে গেলেন, 
তাঁর সারথি অত্যন্ত ভাত হয়ে রথ নিয়ে পালিয়ে গেল। 


&। কর্ণের হস্তে নকুলের পরাজয় -_ য7যঃখস; প্রভৃতির যুদ্ধ 
(ষোড়শ দিনের আরও যুদ্ধ) 


নকুল কৌরবসেনা মথন করছেন দেখে কর্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে বাধা দিতে এলেন। 
তুমি আমার সমক্ষে এসেছ। পাপা, তুমিই সমস্ত অনর্থ শত্রুতা ও কলহের মূল, 
আজ তোমাকে সমরে বধ ক'রে কুতার্থ ও বগতজবর হব। কর্ণ বললেন, ওহে বার, 
আগে তোমার পৌরুষ দেখাও তার- পর গর্ব ক'রো। বৎস, বীরগণ কিছ না বলেই 
যথাশান্ত যুদ্ধ করেন, তুমিও তাই কর, আমি তোমার দর্প চূর্ণ করব। তার পর 
নকুল ও কর্ণ পরস্পরের প্রত প্রচণ্ড বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। দুই পক্ষের সৈন্য 
শরাঘাতে নিপণীড়িত হয়ে দূরে সারে গয়ে দর্শকের ন্যায় দাঁড়িয়ে রই) কর্ণের 
বাণে সমস্ত আকাশ মেঘাবৃতের ন্যায় ছায়াময় হ’ল! কর্ণ স্টার অশ্ব, রথ 
পতাকা গদা খড়ুগ চর্ম প্রভৃতি বিনষ্ট করলেন, নকুল বুথ” নেমে একটা 
পাঁরঘ নিয়ে দাঁড়ালেন। কর্ণের শরাঘাতে সেই পাঁরঘ্ নষ্ট হ'ল, তখন নকুল 
ব্যাকুল হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ বেগে পিছনে গিয়ে তাঁর জ্যা সমেত বৃহৎ 
ধন নকুলের গলায় লাগিয়ে সহাস্যে বললেন, তুমি যে মিথ্যা বাক্য বলোছলে, এখন 
বার বার আহত হবার পর আবার তা বল দোঁখ! বৎস, তুমি বলবান কৌরবদের 
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সঙ্গে যুদ্ধ করো না, নিজের সমান যোদ্ধাদের সঙ্গেই যুদ্ধ ক'রো; আমার কাছে 
পরাজয়ের জন্য লাঁচ্জত হয়ো না। মাদ্রীপনত্র, এখন গৃহে যাও অথবা কৃষ্ণার্জুনের 
কাছে যাও। বীর ও ধর্মজ্ঞ কর্ণ নকুলকে বধ করতে পারতেন, কিন্তু কুন্তাঁর 
অনুরোধ স্মরণ ক'রে মুক্তি দিলেন। দ:ঃখসল্তপ্ত নকুল কলসে রুদ্ধ সর্পে'র ন্যায় 
নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে যুধাম্ঠরের কাছে গিয়ে তাঁর রথে উঠলেন। কর্ণ তখন 
পাণ্টালসৈন্যদের দিকে গেলেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর গাণ্টালসৈন্য 'বিধবস্ত হ'ল, 
হতাবাশন্ট পাণ্টালবীরগণ বেগে পালাতে লাগলেন, কর্ণও তাঁদের পিছনে ধাবিত 
হলেন! 

বৈশ্যাগর্ভজাত ধৃতরাম্পৃত্র যুযুৎসৃ পাণ্ডবপক্ষে যোগ 'দয়োছলেন (১) 1. 
তান দুর্যোধনের বিশাল বাহনী মথন করছেন দেখে শকুনিপূত্র উলূক তাঁকে 
আক্রমণ করলেন। যুযুংসুর অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হ'ল, তান অন্য রথে উঠলেন। 
বিজয় উল্‌ক তখন পাঞ্ডাল ও সং্জয়গণকে বধ করতে গেলেন। 

দৃর্ষোধনজ্রাতা শ্রুতকর্মা নকুলপুত্র শতানশকের অশ্ব রথ ও সারথি বিনষ্ট 
করলেন, শতানীক ভগ্ন রথে থেকেই একটি গদা নিক্ষেপ করলেন, তার আঘাতে 
শ্রুতকর্মারও অশ্ব রথ সারাথ বিনষ্ট হ’ল। তখন রথহ'ন দুই বীর পরস্পরকে 
দেখতে দেখতে রণভূমি থেকে চ'লে গেলেন। | 
| ভীমের পত্র সতসোম শকুনির সঙ্গে যুদ্ধ করাছলেন। শকুনির শরাঘাতে 
সতসোমের অশ্ব সারাঁথ রথ ও ধন: প্রভাত নষ্ট হ'ল, সৃতসোম তখন: ভূমিতে 
নেমে ষমদস্ডতুল্য খড়ুগ ঘোরাতে লাগলেন। [তানি চতুর্দশ প্রকার মণ্ডলাকারে 
বেগে বিচরণ ক'রে ভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত আবিদ্ধ আপ্লুত বিপ্লুত সৃত সম্পাত সমনদীর্ণ 
প্রভাত গাঁত দেখালেন। শকুন তাঁক্ষম ক্ষুরপ্রের আঘাতে সৃতসোমের খড়গ 
দ্বিখণ্ড করলেন, সৃতসোম তাঁর হস্তধৃত খড়্‌গাংশ নিক্ষেপ ক'রে শকুনির ধন 
ছেদন করলেন। তার পর শকুন অন্য ধন; নিয়ে পাণ্ডবসৈন্যের অভিমুখে ধাবিত 
হলেন। 3 
কৃপাচার্যের সঙ্গে ধ্দ্যুন্নের যুদ্ধ হচ্ছিল। কৃপের ত আহত ও 
অবসন্ন হয়ে ধৃজ্টদ্যুম্ন ভীমের কাছে চ'লে গেলেন, তখন ন্ডাকে আক্রমণ 
করলেন। বহক্ষণ যুদ্ধের পর শিখণ্ডী শরাঘাতে মৃছিত হলেন, তাঁর সারখি 
রণভূমি থেকে সত্বর রথ সারিয়ে নিয়ে গেল। 


_. 0৯). ভীম্মপর্ব ৬-পারচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। 
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৬। পাশ্ডবগণের জয় 
(ষোড়শ 1দনের যুদ্ধান্ত ) 


কোঁরবসৈন্যের সণ্গে ্রিগর্ত শিব শান্ব সংশগ্তক ও নারায়ণ সৈন্যগণ, 
এবং ভ্রাতা ও পতত্রগণে বোণ্টত হয়ে ত্রিগত'রাজ সুশর্মা অর্জনের আভমহখে 
চললেন। পতঙ্গ যেমন আঁগ্নতে দগধ হয় সেইরূপ শতসহস্র যোদ্ধা অর্জনের বাপে 
{বনষ্ট হলেন, তথাপি তাঁরা স'রে গেলেন না। রাজা শতুজয় এবং সুশর্মার ভ্রাতা 
সোঁশ্রবাত নিহত হলেন। স্বশর্মার আর এক ভ্রাতা সত্যসেন তোমরের আঘাতে 
কৃষ্ণের বাম বাহু বদ্ধ করলেন, কৃষ্ণের হাত থেকে কশা ও রশ্মি প'ড়ে গেল। 
অর্জন অত্যন্ত কুম্ধ হয়ে শানিত ভল্লের আঘাতে সত্যসেনের মস্তক ছেদন এবা 
শরাঘাতে তাঁর ভ্রাতা চিত্রসেনকে বধ করলেন। তার পর অজন ইন্দ্রাস্ম প্রয়োগ 
করলেন, তা থেকে বহ: সহস্র বাণ নির্গত হয়ে শররবাহন* ধৰংস করতে লাগল । 
কৌরবপক্ষায় প্রায় সকল সৈন্য যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালিয়ে গেল। 

রপভূমির অন্য দিকে হ্বাধান্ঠর ও দর্যোধন পরস্পরের প্রাত বাণবর্ধণ 
করাছিলেন। যুধিষ্ঠির দূর্ধোধনের চার অশ্ব ও সারাঁথ বধ ক'রে তাঁর রথধবজ 
ধন: ও খড়গ ভূপাতিত করলেন। দূর্যোধন বিপন্ন হয়ে রথ থেকে লাফিয়ে 
নামলেন, তখন কর্ণ অশ্বস্বামা কৃপ প্রভাতি তাঁকে রক্ষা করতে এলেন, পাণ্ডবগণও 
ফ্বাধচ্ঠিরের কাছে এসে তাঁকে বেষ্টন করলেন। দুই পক্ষে ভয়ংকর যৃদ্ধ হ'তে 
লাগল, রণভূমিতে শতসহম্র কবন্ধ উত্থিত হ'ল। কর্ণ পাণ্টালগণকে, ধনঞ্জয় বরিগর্ত- 
গণকে, এবং ভীমসেন কুরুসৈন্য ও সমস্ত হস্তিসৈন্য বধ করতে লাগলেন। 
দুর্যোধন প্নর্বার য্যাধাষ্ঠরের সঞ্গে যুদ্ধে রত হলেন এবং দুজনে বৃষের ন্যায় 
গর্জন ক'রে পরস্পরকে শরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করলেন। অবশেষে কলহের অন্ত 
করবার জন্য দূর্যোধন গদাহস্তে ধাবিত হলেন, যুধিষ্ঠির প্রজবালত. উল্কার ন্যায় 
দাঁপামান একটি বৃহৎ শা অন্য দ্বধনের পরা নিক্ষেপ করলেন সেই অস 
দূর্যোধনের মর্মস্থান বিদ্ধ হ'ল, তান মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে 8” ভীম নিজের 
টা রজার রিভার তখন হ্দাধস্ঠির 
যুদ্ধে নিবৃস্ত হলেন। 

আন রি HE পাকার রান 
আঁহনরককৃত্য ও শিবপৃজা ক'রে কৌরবসৈন্যের দিকে এলেন। তখন দূর্যোধন 
অশ্বথামা কৃতবর্মা কর্ণ প্রভৃতির স্চে অর্জুন সাতাকি ও অন্যান্য পাশ্ডবপক্ষণীয় 
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বীরগণের ঘোর ষুৃদ্ধ হ'তে লাগল। অর্জুনের বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য 'বধবস্ত 
হ'ল। কিছুকাল পরে সূর্য অস্তাচলে গেলেন, অন্ধকার ও ধাঁলতে সমস্তই 
দৃষ্টির অগোচর হ’ল। রান্রিফুদ্ধের ভয়ে কৌরবযোদ্ধূগণ তাঁদের সেনা অপসারিত 
করলেন, বিজয় পান্ডবগণ হৃজ্টমনে ' শিবিরে ফিরে গেলেন। তার পর রদদ্রের 
ক্ৰীড়াভূমিতুল্য সেই ঘোর রণস্থলে রাক্ষস পিশাচ ও *বাপদগণ- দলে দলে আসতে 
লাগল। 


৭। কর্ণ-দ[যেধিন-শল্য-সংবাদ 


শন্তরুর হস্তে পরাজিত প্রহৃত ও বিধ্বস্ত হয়ে কৌরবগণ ভগ্নদন্ত হতাঁবষ 
পদাহত সর্পের ন্যায় শিবিরে ফিরে এসে 'মল্মণা করতে লাগলেন। কর্ণ হাতে হাত 
ঘষে দুর্ষোধনকে বললেন, মহারাজ, অর্জুন "দঢ় দক্ষ ও ধৈর্যশালী, আবার কৃষ্ণ 
তাকে কালোপযোগাী মন্ম্রণা দিয়ে থাকেন। আজ সে অতাঁকতে অস্প্রয়োগ ক'রে 
আমাদের বাঁণ্চিত করেছে, কিন্তু কাল আমি তার সকল সংকল্প নম্ট করব। 

পরদিন প্রভাতকালে কর্ণ দুরধোধনকে বললেন, আজ আম হয় অর্জুনকে 
বধ করব নতুবা তার হাতেই নিহত হব। আমি আর অর্জুন এপর্যন্ত নানা দিকে 
ব্যাপৃত ছিলাম, সেজন্য আমাদের যুদ্ধে মিলনই হয় নি। আমাদের পক্ষের প্রধান 
'বীরগণ হত হয়েছেন, ইন্দ্রদত্ত শান্ত অস্মও আর আমার নেই; তথাপি অস্মাবদ্যায় 
শোর্ষে ও জ্ঞানে সব্যসাচী আমার সমকক্ষ নয়। যে ধনুর দ্বারা ইন্দ্র দৈত্যগণকে 
জয় করেছিলেন, ইন্দ্র ঘে ধন পরশ্নরামকে 'দিয়োছলেন, যার “দ্বারা পরশুরাম 
থ জয় করাবেন, যা পরশুরাম আমাকে দান করেছেন, বিজয়- 
নামক সেই ভয়ঙ্কর দিব্য ধন গান্ডীব ধন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেই ধনুর দ্বারা 
আম য্ম্ধে অর্জ'নকে বধ করব।/ কিন্তু যে যে বিষয়ে আমি অর্জননের্‌ তুলনায় 


হীন তাও আমাল্ল সুবৃশ্য বলা উচিত সঙ্গ নের ধুতে দিব্য জ্যা র দুই 
অক্ষয় তুর আছে, আবার গোঁবন্দ তার সারাঁথ ও রক্ষক। দত্ত দিব্য 
অচ্ছেদ্য রথ ছে তার অন্বসকল মনের ন্যায় দ্রুত ₹ রথধৰজের উপর 


যে বানর আছে ভয়ংকর। এইসকল বিষয়ে অর্ম অর্জুন অপেক্ষা হন, 
তথাপি তার সঙ্গে ত যুদ্ধ করতে ইচ্ছা কার। শল্য কৃষ্ণের সমান, তান যাঁদ 
আমার সারাঁথ হন তবে নিশ্চয় তোমার বিজয়লাভ হবে। আরও, বহু শকট আমার 
বাণ ও নারাচ বহন ক'রে চলনক, উত্তম অশবয্যন্ত বহু রথ আমার পশ্চাতে থাকুক। 
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শলোর সমান অশ্বতত্তবজ্ঞ কেউ নেই, তান আমার সারাঁথ হ'লে ইন্দ্রাদ দেবগণও 
"মার সম্মুখীন হ'তে পারবেন না। 

দূর্যোধন বললেন, কর্ণ, তুমি যা চাও তা সমস্তই হবে! তার পর 
দূর্যোধন শল্যের কাছে গিয়ে সাঁবনয়ে বললেন, মন্্ররাজ, কর্ণ আপনাকে সারাঁথ রূপে 
বরণ করতে চান। আমি মস্তক অবনত ক'রে প্রার্থনা করছি, ব্রহন্া যেমন সারাথ 
হয়ে মহাদেবকে রক্ষা করোছিলেন, কৃষ্ণ যেমন সর্ব বিপদ থেকে অর্জননকে রক্ষা 
করছেন, আপাঁনও সেইরূপ কর্ণকে রক্ষা করূন। পাণ্ডবরা ছল ক'রে মহাধনুর্ধর 
বদ্ধ ভীম্ম ও দ্রোণকে হত্যা করেছে, আমাদের বহু যোদ্ধা যথাশান্ত যুদ্ধ ক'রে 
স্বর্গে গেছেন। পান্ডবরা বলব্মন 'স্থরাঁচত্ত ও যথার্থীবক্রমশালী, আমাদের অবাঁশম্ট 
সৈন্য যাতে তারা নষ্ট না করে আপান তা করুন। আমাদের সেনার প্রধান বীরগণ 
শনহত হয়েছেন, কেবল আমার িতৈষী মহাবল কর্ণ আছেন এবং সর্বলোকমহারথ 
আপনি আছেন। মহারাজ শল্য, জয়লাভ সম্বন্ধে কর্ণের উপর আমার বিপুল 
আশা আছে, কিন্তু আপনি ভিন্ন আর কেউ তাঁর সারথি হ'তে পারেন না। 
অতএব, কৃষ্ণ যেমন অর্জুনের, আপনি সেইরূপ কর্ণের সারাঁথ হ'ন। অরুণের 
সঞ্জো সূর্য যেমন অন্ধকার বিনষ্ট করেন সেইরূপ আপান কর্ণের সাহত মিলিত 
হয়ে অর্জুনকে বিনষ্ট করুন। 

কুল এশবর্য শাস্নজ্ঞান ও বলের জন্য শল্যের গর্ব ছিল। তান 
দুর্ধোধনের কথায় ক্রুদ্ধ হয়ে হুকুটি ক'রে হাত নেড়ে বললেন, মহারাজ, এমন কর্মে 
“তুমি আমাকে নিষুন্ত করতে পার না, উচ্চ জাত নীচ জাতির দাসত্ব করে না। 
আম উচ্চবংশীয়, িত্ররূপে তোমার কাছে এসোঁছ; তুমি যাঁদ আমাকে কর্ণের 
বশবতাঁ কর তবে নাঁচকে উচ্চ করা হবে। ক্ষত্রিয় কখনও সৃতজাতির আজ্ঞাবহ 
হ'তে পারে না; আমি রাজার্ধকুলজাত, মূর্ধাভিষিন্ত (১), মহারথ ব'লে খ্যাত, 
বন্দিগণ আমার স্তুতি করে। আমি সূতপ্র্রের সারথ্য করতে পারি না। দূর্যোধন, 
তুমি আমার অপমান করছ, কর্ণকে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করছ। আমার 
ষোল ভাগের এক ভাগও নয়। আমি সামান্য লোক নই, লি 
আমি স্বয়ং আসি নি, অপমানিত হয়ে আমি যুদ্ধ কুয়া গান্ধারীর 
প্যত্র, অন্মমাতি দাও আমি গৃহে ফিরে যাই। চি 
থেকে উঠে গমনে উদ্যত হলেন। 
ll (৯) মাথায় জল দিয়ে যাঁকে রাজপদে আঁভাঁষন্ত করা হয়েছে। আর এক অর্থ = 
ব্বাহণ পিতা ও শ্ষত্রিয়া মাতার পত্র । টা 
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তখন দুৰ্যোধন সসম্মানে শল্যকে ধরে সবিনয়ে মিম্টবাক্যে বললেন, 
মদ্রেশবের শল্য, আপান যা বললেন তা যথার্থ, কন্তু আমার অভিপ্রায় শুনুন 
কর্ণ বা অন্য কোনও রাজা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ নন, কৃষ্ণও আপনার বিক্রম সইতে 
পারবেন না। আপনি যুদ্ধে শত্রুদের শল্যস্বরূপ, সেজন্যই আপনার নাম শল্য। 
রাধেয় কর্ণ বা আম আপনার অপেক্ষা বীর্ধবান নই, তথাপি আপনাকে যুগ্ধে 
সারাথ রূপে বরণ করাছ; কারণ, আমি কর্ণকে অর্জুন অপেক্ষা আঁধক মনে: কার 
এবং লোকে আপনাকে বাসুদেব অপেক্ষা আঁধক মনে করে। কৃষ্ণ যেরূপ অধ্বহৃদয় 
জানেন, আপনি তার দ্বিগুণ জানেন। 

শল্য বললেন, বীর দূর্যোধন, তুমি এই .সৈন্যমধ্যে আমাকে দেবকীপত্র 
কৃষ্ণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলছ সেজন্য আমি প্রীত হয়েছি। যশস্বী কর্ণ যখন অর্জুনের 
সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তখন আম তাঁর সারথ্য করব, কিন্তু এই নিয়ম থাকবে যে 
আমি তাঁকে যা ইচ্ছা হয় তাই বলব (১)। « 

দূর্যোধন ও কর্ণ শল্যের কথা মেনে 'নিয়ে বললেন, তাই হবে। 


৮। ভ্রিপ্যরসংহার ও পরশনরামের কথা 


দূর্যোধন বললেন, মদ্ররাজ, মহার্ধ মাকর্ডেরর় আমার পিতাকে দেবাসুর- 
যুদ্ধের যে ইতিহাস বলেছিলেন তা শুনুন দৈত্যগণ দেবগণের সাহত যুদ্ধে 
পরাজিত হ'লে তারকাসুরের তিন পত্র তারাক্ষ কমলাক্ষ ও বিদ্যুল্মালী কঠোর 
তপস্যা ক'রে ব্রহনাকে তুষ্ট করলে। ব্রহননা বর দিতে এলে তিন ভ্রাতা এই বর 
চাইলে, তারা যেন সর্বভূতের অবধ্য হয়। ব্রহমা বললেন, সকলেই অমরত্ব পেতে 
পারে না, তোমরা অন্য বর চাও। তখন তারকের পাত্রেরা বহু বার মন্দ্রণা ক'রে 
বললে, প্রাপতামহ, আমরা তিনাঁট কামগাম' নগরে বাস করতে ইচ্ছা কার যেখানে 
সর্বপ্রকার অভাঁম্ট বস্তু থাকবে, দেব দানব বক্ষ রাক্ষস প্রভাতি যা করতে 
পারবে না, এবং আভিচারিক ক্রিয়া, অস্তশস্ত বা ব্রহমশাপেও যার হি হবে না। 
আমরা এই তিন পুরে অবস্থান ক'রে জগতে বিচরণ করব্/(ই্ বংসর পরে 
আমরা তিন জনে মিলিত হব, তখন আমাদের ন্রিপুর য় যাবে। ভগবান, 
দেই সময়ে যে দেবশ্রেম্ত সাম্সলিত ভ্রিপুরকে এক প্রাণে ভেদ করতে পারবেন 
তিনিই আমাদের মৃত্যুর কারণ হবেন। ব্রহমা ‘তাই হবে ব'লে প্রস্থান করলেন 


(১) উদষোগপর্ব ৩-পাঁরচ্ছেদে শলা-বৃধাম্ঠরের আলাপ দ্রষ্টব্য 
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তারকপান্রগণ. ময় দানবকে ব্রিপুরানর্মাণের ভার দিলে। ময় দানব 
তপস্যার প্রভাবে একটি স্বর্ণের, একাঁটি রৌপ্যের এবং একটি কৃফলোহের পুর 
নির্মাণ করলেন। প্রথম পুরটি স্বর্গে, দ্বিতীয়টি অম্তরীক্ষে এবং তৃতায়টি 
পাঁথবীতে থাকত। এই পুরৰয়ের প্রত্যেকাট চক্রযুক্ত; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে শত যোজন, 
এবং বৃহৎ প্রাকার তোরণ প্রাসাদ মহাপথ প্রভাতে সমান্বিত। তারকাক্ষ স্বর্ণ ময় 
পুরে, কমলাক্ষ রৌপ্যময় পুরে, এবং বিদ্যুল্মালী লোৌহময় পুরে বাস করতে লাগল। 
দেবগণ কর্তৃক বিতাঁড়ত কোট কোট দৈত্য এসে সেই ন্রিপুরদৃর্গে আশ্রয় নিলে! 
ময় দানব তাদের সকল মনস্কাম মায়াবলে [সম্ধঘ করলেন। তারকাক্ষের হার নামে 
এক পাত্র ছিল, সে ব্রহমার “নিকট বর পেয়ে প্রত্যেক পুরে মৃতসঞ্জীবনী পচ্কারণী 
নির্মাণ করলে। মৃত দৈতাগণকে সেইসকল পচ্কারণীতে নিক্ষেপ করলে তারা 
পূর্বের রূপে ও বেশে জীবিত হয়ে উঠত। ট 
সেই দাঁ্পত তিন দৈত্য ‘ইচ্ছানুসারে বিচরণ ক'রে দেবগণ খ্াঁষগণ পিতৃগণ 
বং ত্রিলোকের সকলের উপর উৎপ'ঁড়ন করতে লাগল । ইন্দ্র ব্রিপরের সকল দিকে 
বন্জাঘাত করলেন কিন্তু ভেদ করতে পারলেন না। তখন দেবগণ ব্রহমার শরণাপন্ন 
হলেন। ব্রহমা বললেন, এই ত্রিপূর কেবল একটি বাণে ভেদ করা যায়, কিন্তু 
ঈশান ভিন্ন আর কেউ তা পারবেন না, অতএব তোমরা তাঁকে যোদ্ধা রূপে বরণ 
কর। দেবতারা বৃষভধহজ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁকে স্তবে তুষ্ট করলেন। 
মহেশবর অভয় দলে শ্রহন্রা তাঁর প্রদত্ত বরের কথা জানিয়ে বললেন, শৃলপাঁণ, 
আপনি শরণাপন্ন দেবগণের উপর প্রসন্ন হয়ে দানবগণকে বধ করুন। মহাদেব 
বললেন, দানবরা প্রবল, আমি একাকী তাদের বধ করতে পারব না; তোমরা সকলে 
মিলিত হয়ে আমার অর্ধ তেজ নিয়ে তাদের জয় কর। দেবগণ বললেন, আমাদের 
যত তেজোবল, দানবদেরও তত, অথবা আমাদের দ্বিগ্ণ। মহাদেব বললেন, সেই 
পাপারা তোমাদের কাছে অপরাধী সেজন্য সর্বপ্রকারে বধ্য; আমার 
তেজোবলের অর্ধেক নিয়ে শত্রুদের বধ কর। দেবগণ বললেন, আমরা 
আপনার তেজের অর্ধ ধারণ করতে পারব না, অতএব আ' ভািদৈর সকলের 
অর্ধ তেজ নিয়ে শনুবধ করুন। SS” 
শংকর সম্মত হয়ে দেবগণের অর্ধ তেজ নলেন। ফলে তাঁর বল সকলের 
অপেক্ষা অধিক হ'ল এবং তান মহাদেব নামে খ্যাত হলেন। তখন দেবতাদের 
নির্দেশ অনুসারে বিশ্বকর্মা মহাদেবের রথ নির্মাণ করলেন। পাঁথবী দেব, 
মন্দর পর্বত, দিগ্‌বিদিক, নক্ষত্র ও গ্রহগণ, নাগরাজ, বাসাক, হিমালয় পর্বত, 
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বন্ধ গার, সপ্তার্ধমন্ডল, গঙ্গা সরস্বতী ও সিন্ধু নদী, শুরু ও কৃষ্ণ পক্ষ, 
রাত্রি ও দন, প্রভৃতি দিয়ে রথের বিভিন্ন অংশ নির্মত হ'ল। চন্দ্রসূর্য চক্ষ হলেন 
এবং ইন্দ্র বরুণ যম ও কুবের এই চার লোকপাল অশ্ব হলেন। কনকপর্বত সুমের্‌ 
রথের ধৰজদণ্ড এবং তঁড়িদূভাষত মেঘ পতাকা হ'ল। মহাদেব সংবংসরকে ধনু 
এবং কালরান্রিকে জ্যা করলেন। বিষণ আঁগ্ন ও চন্দ্র মহাদেবের বাণ হলেন। 

খড়গ বাণ ও শরাসন হাতে নিয়ে মহাদেব সহাস্যে দেবগণকে বললেন, 
'সারাঁথ কে হবেন? আমার চেয়ে যান শ্রেম্ঠতর তাঁকেই তোমরা সারাঁথ কর / 
তখন দেবতারা ব্রহনাকে বললেন, প্রভু, আপাঁন ভিন্ন আমরা সারাঁথ দেখাছ না, 
আপাঁন সর্বগ্ণযুক্ত এবং দেবগণের শ্রেষ্ঠ, অতএব আপাঁনই মহাদেবের অ*বঢালনা 
করুন। লোকপাঁজিত ব্রহয়া সম্মত হয়ে রথে উঠলেন, অশ্বসকল মস্তক নত ক'রে 
ভূমি স্পর্শ করলে। ব্রহনা অ*বদের উঠিয়ে, মহাদেবকে বললেন, আরোহণ করুন। 
মহাদেব রথে উঠে ইন্দ্রাদ দেবগণকে বললেন, তোমরা এমন কথা বলবে না যে 
দানবদের বধ কর্ন, কোনও প্রকার দুঃখ করবে না। তার পর তান সহাস্যে 
ব্রহয়াকে বললেন, যেখানে দৈত্যরা আছে সোঁদকে সাবধানে অশবচালনা করুন। 

ব্রহমা ত্রিপরের অভিমুখে রথ নিয়ে চললেন। মহাদেবের ধ্জাগ্রে স্থিত 
বৃষভ ভয়ংকর গর্জন ক'রে উঠল, সকল প্রাণী ভীত হ'ল, ত্রিভুবন কাঁপতে লাগল, 
শবাবধ ঘোর দুললক্ষণ দেখা গেল! সেই সময়ে 'বাণাস্থত বিষণ আপন ও চন্দ্র এবং 
রখারূড় ব্রহমা ও রুদ্রের ভারে এবং ধনুর বিক্ষোভে রথ ভূমিতে বসে গেল। 
নারায়ণ বাণ থেকে নির্গত হয়ে বৃষের রূপ ধারণ ক'রে সেই মহারথ ভূমি থেকে 
তুললেন। তখন ভগবান রুদ্র বৃষরূপ'ী নারায়ণের পৃম্ঠে এক চরণ এবং অশ্বের 
পৃজ্ঠে অন্য চরণ রেখে দানবপুর নিরীক্ষণ করলেন, এবং 'অশ্বের স্তন ছেদন ও 
বৃষের খুর দ্বিধা বিভন্ত করলেন। সেই অবাধ অশ্বজাতির স্তন লুপ্ত হ'ল এবং 
গোজাতির খর বিভন্ত হ'ল। মহাদেব তাঁর .ধনূতে জ্যারোপন এবং পাশুপত অস্ত্র 
যোগ ক'রে অপেক্ষা করছিলেন এমন সময়ে দানবদের তন পুর একত্র হ'ল। 
দেবগণ সিদ্ধগণ ও মহাঁ্ষগণ জয়ধ্বান ক'রে উঠলেন, ভোর দিব্য ধনন 
আকর্ষণ ক'রে রগ লক্ষ্য কারে বাণ মোচন করলেন। ক আর্তনাদ উঠল, 
ত্রিপদর আকাশ থেকে পড়তে লাগল এবং দানবগণের গ্ধ হয়ে পাশ্চম সমুদ্রে 
নিক্ষিপ্ত হ'ল। মহেশ্বর তখন হা হা শব্দে তাঁর ক্রোধঙজনিত অগ্নকে 'নর্বাঁপত 
ক'রে বললেন, ভ্রিলোক ভস্ম ক'রো না। 


কর্পর্ব 8৭৭ 


উপাখ্যান শেষ ক'রে দূর্যোধন শল্যকে বললেন, লোকসল্রল্টা পিতামহ ব্রহন্না 
যেমন রুদ্রের সারথ্য করেছিলেন সেইরূপ আপনিও কর্ণের সারথ্য করুন। কর্ণ 
রদদ্রের তুল্য এবং আপনি ব্রহন্রার সমান। আপনার উপরেই কর্ণ ও আমরা নির্ভর 
করছি, আমাদের রাজ্য ও বিজয়লাভও আপনার অধীন। আর একটি ইতিহাস 
বলাছ শুনুন, যা কোনও ধর্মজ্ঞ ব্রাহমণ আমার পিতাকে বলোছিলেন। = 

ভূগদুর বংশে জমদাগ্ন নামে এক মহাতপা খাঁষ জন্মেছিলেন, তাঁর একাঁট 
তেজস্বী গুণবান পত্র ছিল যিনি রাম (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। এই পত্রের 
তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব বললেন, রাম, তুমি কি চাও তা আম জাঁন। অপান্র 
ও অসমর্থকে আমার অস্ত্রসকল দগ্ৰ করে; তুমি যখন পবিত্র হবে তখন তোমাকে 
অস্ত্রদান করব। তার পর ভার্গব পরশুরাম বহর বৎসর তপস্যা হীন্দ্রয়মমন নিয়ম- 
ভার্গব, তুমি জগতের হিত এবং আমার প্রীতির নিমিত্ত দেবগণের শত্রুদের বধ 
কর। পরশুরাম বললেন, দেবেশ, আমার ক শান্ত আছে? আমি অস্্রাশক্ষাহীন, 
আর দানবগণ জর্বাস্তীবশারদ ও দুধর্ষ। মহাদেব বললেন, তুমি আমার আজ্জায় 
যাও, সকল শত্রু জয় ক'রে তুমি সর্বগুণান্বিত হবে। পরশুরাম দৈত্যগণকে যুদ্ধে 
আহবান ক'রে বজ্রতুল্য অস্দের প্রহারে তাদের বধ করলেন। য্দদ্ধকালে পরশ_রামের 
দেহে যে ক্ষত. হয়েছিল মহাদেবের করস্পর্শে তা দূর হ’ল। মহাদেব তুষ্ট হয়ে 
বললেন, ভূগুনন্দন, দানবদের অস্ত্রাঘাতে তোমার শরীরে যে পড়া হয়োছল তাতে 
তোমার মানব কর্ম শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমার কাছ থেকে অভণন্ট দিব্য 
অস্তসমূহ নাও। 

তার পর মহাতপা পরশুরাম অভীম্ট ?দব্যাস্ত্র ও বর লাভ ক'রে মহাদেবের 
অনুমতি নিয়ে প্রস্থান করলেন। মহারাজ শল্য, পরশুরাম প্রীত হয়ে মহাত্মা ,কর্ণকে 
সমগ্র ধনুর্বেদ দান করেছিলেন। কর্ণের যাঁদ পাপ থাকত তবে পরশুরাম তাঁকে 
দিব্যাস্তর দিতেন না। আমি কিছুতেই বিশ্বাস কার না যে কর্ণ সততকুল্জেন্সৈছেন; 
হয়োছিলেন। সূতনারী ক ক'রে কবচকুণ্ডলধারী দ ্যতুল্য মহারথের 
জননী হ'তে পারে? মৃগী কি ব্যান প্রসব করে? 


৪৭৮ মহাভাৰত 


৯। কর্ন-শল্যের যাম্ধষাত্রা 


শল্য বললেন, ব্রহনা ও মহাদেবের এই দিব্য আখ্যান আমি বহুবার শদনোছ, 
কও তা জানেন। কর্ণ যাঁদ কোনও প্রকারে অর্জুনকে বধ করতে পারেন তবে 
শঞ্খচক্রগদাধারশী কেশব নিজেই যুদ্ধ ক'রে তোমার সৈনা ধংস করবেন! কৃষ্ণ 
ক্রুদ্ধ হ'লে কোনও রাজা তাঁর বিপক্ষে দাঁড়াতে পারবেন না। 
দুর্ধোধন বললেন, মহাবাহু শল্য, আপাঁন কর্ণকে অবজ্ঞা করবেন না, 
হীন অস্মাবশারদগণের শ্রেষ্ঠ, এ'র ভয়ংকর জ্যানির্ঘোষ শুনে পাণ্ডবসৈন্য দশ 1দকে 
পালায়! ঘটোৎকচ যখন রান্রকালে মায়াযুদ্ধ করাছল তখন কর্ণ তাকে বধ 
করোছিলেন। সোঁদন অজন ভয়ে কর্ণের সম্মুখীন হয় নি। কর্ণ ধন নর অগ্রভাগ 
দিয়ে ভীমসেনকে আকর্ষণ ক'রে ব'লোছলেন, মুড ওদারক। ইনি দুই 
মাদ্রীপ্ত্রকে জয় করেও কোনও কারণে তাদের বধ করেন নি। ইনি 
বৃঁফবংশীয় বীরশ্রেষ্ঠ সাত্যাককে রথহীন করেছেন, ধৃষ্টদ্যম্ন. প্রভীতিকে বহুবার 
পরাজত করেছেন। কর্ণ ক্রুদ্ধ হ'লে বজ্রপাণ ইন্দ্রকেও বধ করতে পারেন, 
পান্ডবরা কি ক'রে তাঁকে ।জয় করবে? বার শল্য, বাহুবলে আপনার সমান কেউ 
নেই। অজন নিহত হ'লে যাঁদ কৃষ্ণ পাণ্ডবসৈন্য রক্ষা করতে পারেন তবে কর্ণের 
মৃত্যু হ’লে আপাঁনই আমাদের সৈন্য রক্ষা করবেন। 
শল্য বললেন, গাম্ধারীপাত্ত্র, তুমি সৈন্যগণের সম্মুখে আমাকে কৃষ্ণ 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলেছ, এতে আমি প্রীত হয়েছি, আম কর্ণের সারথি হব। কর্ণ 
দূর্যোধনকে বললেন, মদ্ররাজ বিশেষ হন্টাচিত্তে এ কথা বলছেন না, তুমি মধূরবাক্যে 
গুকে আরও কিছ বল। দূর্যোধন 'মেঘগম্ভরস্বরে শল্যকে বললেন, প্‌রুষর্যান্ত, 
কর্ণ আজ যুদ্ধে আর সকলকে বিনষ্ট ক'রে অজনকে বধ করতে ইচ্ছা করেন; 
আম বার বার প্রার্থনা করাছ, আপনি তাঁর অশ্বচালনা করূন। কৃষ্ণ যেমন পার্থের 
সাঁচব ,ও সারথি, আপনিও সেইরূপ সর্বপ্রকারে কর্ণকে রক্ষা করন ।.গ্রল্য তুষ্ট 
হয়ে দূর্যোধনকে আলিঙ্গন ক'রে বললেন, রাজা, তোমার যা কিছু প্রয়কার্য সে 
সমস্তই আঁম করব। কন্তু তোমাদের [হিতকামনার আমি, কর্তৃক প্রিয় বা আশ্রয় 


যে কথা বলব তা কর্ণকে আর তোমাকে সইতে হবে। বললেন, মদ্ররাজ, শ্রহয়া 
যেমন হাদেবের, কৃষ্ণ যেমন অজর্নের, সেইরূপ আপান সর্বদা আমাদের হিতে 
রত থাকুন। 


শল্য কর্ণকে: বললেন, আত্মানন্দা আত্মপ্রশংসা পরনিন্দা ও প্রস্তুত -- এই 


কশপব 9৭৯ 


চতুার্বয কার্য সঙ্জনের অকর্তব্য, তথাপি তোমার প্রত্যয়ের জন্য আম নিজের 
প্রশংসাবাক্য বলাছ। অ*্বচালনায়, অগ্বতত্বের জ্ঞানে এবং অশ্বাঁচাকংসায় আমি 
মাতাঁলির ন্যায় ইন্দ্রের সারথি হবার যোগ্য। সৃতপ্যত্র, তুমি উদ্‌বিশ্ন হয়ো না, 
জুনের সহিত যুদ্ধের সময় আমি তোমার রথ চালাব। 

পরাঁদন প্রভাতকালে রথ প্রস্তুত হ'লে শল্য ও কর্ণ তাতে আরোহণ 
করলেন। দুর্ধোধন বললেন, অধিরথপনত্র মহাবীর কর্ণ, ভীঙ্ম ও দ্রোণ যে দুজ্কর 
কর্ম করতে পারেন নি তুমি তা সম্পন্ন কর। ধর্মরাজ যাধান্ঠরকে বন্দী কর, 
অথবা অর্জন ভাঁম নকুল ও সহদেবকে বধ কর এবং সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য ভস্মসাৎ 
কর। তখন সহস্র সহস্র তরী ও ভেরণ মেঘগর্জনের ন্যায় বেজে উঠল। কর্ণ 
দুই মাদ্রীপুত্র ও রাজা যুধাচ্ঠরকে বধ করব। আজ অজন আমার বাহুবল 
দেখবে, পাণ্ডবদের বিনাশ এবং দুর্যোধনের জয়ের নিমিত্ত আজ আম শত শত 
সহস্র সহস্র আঁত তশক্ষ বাণ নিক্ষেপ করব। 

শল্য বললেন, সূতপন্র, পাণ্ডবরা মহাধনদর্ধর, তুমি তাঁদের অবজ্ঞা করছ 
কেন? যখন তুমি বন্ত্রনাদতুল্য গান্ডীবের নির্ঘোষ শুনবে তখন আর এমন কথা 
বলবে না। যখন দেখবে যে পাণ্ডবগণ বাণবর্ষণ ক'রে আকাশ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় 
ছায়াময় করছেন, ক্ষিপ্রহদ্তে শতুসৈন্য ' বিদীর্ণ করছেন, তখন আর এমন কথা 
বলবে না। শল্যের কথা অগ্রাহ্য ক'রে কর্ণ বললেন, চলন । 


১০। কর্ণ-শল্যের কলহ 


কর্ণ যুদ্ধ করতে যাচ্ছেন দেখে কৌরবগণ হৃষ্ট হলেন। সেই সময়ে 
ভূমিকম্প, উল্কাপাত, বিনা মেঘে বজ্রপাত, কর্ণের অ*বসকলের পদস্খলন, আকাশ 
হ'তে আম্থবর্ধণ প্রভৃতি নানা দ্বার্নীমত্ত দেখা গেল, ?কল্তু দৈববশ্ওমোহগ্রস্ত 
কৌরবগণ সে সকল গ্রাহ্য করলেন না, কর্ণের উদ্দেশে জয়ধ্বান ক্রতে লাগলেন 

আঁভমানে দর্পে ও ক্রোধে যেন জৰলে উঠে কর্ণ শল্লটিক বললেন, আম 
যখন ধন: হাতে নিয়ে রথে থাকি তখন বন্ত্রপাঁণি কেও ভা কিলো, 
ভীত্প্রমুখ বীরগণের পতন দেখেও আমার স্ধৈর্য নস্ট হয় না। আম জান যে 
কর্ম অনিত্য, সেজন্য ইহলোকে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আচার্য দ্রোশের নিধনের 
পর কোন্‌ লোক নিঃসংশয়ে বলতে পারে যে কাল সূর্যোদয্নের সময় সে বেচে 
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থাকবে? মদ্ররাজ, আপনি সত্বর পাণ্ডব পাণ্চাল ও. সঞ্জরগণের দিকে রথ নিয়ে 
চলুন, আম তাদের যুদ্ধে বধ করব অথবা দ্রোণের ন্যায় যমলোকে যাব। পরশুরাম 
আমাকে এই ব্যাঘ্রচর্মাবৃত উত্তম রথ দিয়েছেন। এর চক্রে শব্দ হয় না, এতে 'তিনাট 
স্বর্ণময় কোষ এবং তিনটি রজতময় দণ্ড অছে, চারাটি উত্তম অশ্ব এর বাহন। 
বাচন ধনু, ধৰজ, গদা, ভয়ংকর শর, উজ্জ্বল আস ও অন্যান্য অস্ত্র এবং ঘোর 
শব্দকারী শুভ্র শঙ্খও তান আমাকে দিয়েছেন। এই রথে আরুঢ় থেকে আজ 
আমি অজুনকে মারব, কিংবা সর্বহর মৃত্যু যাঁদ তাকে ছেড়ে দেন তবে আমিই 
ভীম্মের পথে যমলোকে যাব। | 

শল্য বললেন, কর্ণ থাম থাম, আর আত্মপ্রশংসা ক'রো না, তুমি আঁতারিন্ত 
ও অযোগ্য কথা বলছ। কোথায় পুরুষশ্রেম্ঠ ধনঞ্জয়, আরু কোথায় পুরুষাধম তুমি! 
অজন ভিন্ন আর কে ইন্দ্রপুরীর তুল্য দ্বারকা থেকে কৃষভাঁগনী সুভদ্রাকে হরণ 
পারেন? তোমার মনে পড়ে কি, ঘোষযাত্রার সময় যখন গন্ধর্বরা “দু ধরে 
নিয়ে যাচ্ছিল তখন অর্জনই তাঁকে উদ্ধার করেছিলেন? সেই হযে তুমি, 
পাঁলয়োছিলে. এবং পাণ্ডবগণই কলহাপ্রয় ধৃতরাষ্ট্রপন্্রগণকে মুক্তি দিয়েছিলেন। 
তোমরা যখন সসৈন্যে ভীম্ম দ্রো ও অশ্বখামার সং বিরাটের গর; চুরি করতে 
গিয়েছিলে তখন অুনই তোমাদের জয় করোছিলেন, তাঁকে জয় কর নি কেন? 
চ৮১১১০০৬৬ তবে আজ তুম মরবে। 


আপনার প্রশসা সার্থক হবে। ‘তাই হবে, ব'লে শল্য 
কর্ণের। ইচ্ছাননসগারে রথচালনা করলেন। পাণ্ডবসৈন্যের নিক 
অজনে (কোথায়? অর্জনকে যে দেখিয়ে দেবে আমি তার 
তাকে একটি রক্রপূর্ণ শকট দেব, অথবা এক শত দুগ্ধবতী: 
দোহনপাত্র দেব; অথবা এক শত গ্রাম দেব। সে যদি চায় ' 
নিপ্ণা এক শত সুন্দরী যুবতী বা হস্তী র! 
অন্য যে বস্তু তার কাম্য তা দেব। এ 

কর্ণের কথা শুনে দুর্যোধন ও তাঁর: অনুচরগর্ণ হস্ট হলেন। শল্য হাস্য 
ক'রে বললেন, সৃতপাত্র, তোমাকে হস্তী বা স্বর্ণ বা গাভী কিছুই দিতে হবে 
না, তুমি পুরস্কার না দিয়েই ধনঞ্জয়কে দেখতে পাবে। পূর্বে মুখের ন্যায় বিস্তর 


কর্ণপৰ' ৪৮১ 


ধন তুমি অপাত্রে দান করেছ, তাতে বহুবিধ যজ্ঞ করতে পারতে । তুমি বৃথা 
কৃফাজনকে বধ করতে চাচ্ছ, একটা শৃগাল দুই সিংহকে বধ করেছে এ আমরা 
শান নি। গলায় পাথর বেধে সমুদ্রে সাঁতার অথবা পর্বতের উপর থেকে পড়বার 
ইচ্ছা যেমন, তোমার ইচ্ছাও তেমন। যাঁদ মঙ্গল চাও তবে সমস্ত যোদ্ধা এবং 
ব্যহবদ্ধ সৈন্যে সংরক্ষিত হয়ে ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যেয়ো। যাঁদ বাঁচতে 
চাও ভরে জানার কার রিনান বর 

কর্ণ বললেন, আম নিজের বাহুবলে নির্ভর করে অজ্নের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে ইচ্ছা কার। আপাঁন মিত্ররূপী শত; ভাই আমাকে ভয় দেখাতে চান। 
শল্য বললেন, অর্জনের হস্তানাক্ষপ্ত তীক্ষ] বাণসমূহ যখন তোমাকে বিদ্ধ করবে 
তখন তোমার অনুতাপ হবে।' মাতার ক্রোড়ে শুয়ে বালক যেমন চন্দ্রকে হরণ 
হয়ে মহামেঘ স্বরূপ অর্জনের উদ্দেশে গর্জন করছ। গৃহবাসী কুকুর যেমন 
বনস্থিত ব্যাঘ্রকে লক্ষ্য করে ডাকে তুমি সেইরূপ নরব্যাঘ্ব ধনঞ্জয়কে ডাকছ। 
মুড, তুমি সর্বদাই শৃগাল, অজন সর্বদাই সিংহ। 
| কর্ণ স্থির করলেন, বাক্‌শল্যের জন্যই এ'র নাম শল্য। তান বললেন, 
শল্য, আপানি সর্বপ্ণহীন, অতএব গুণাগুণ বুঝবেন কি ক'রে? কৃষ্ণের মাহাত্ম্য, 
আম যেমন জানি আপাঁন তেমন জানেন না; আম নিজের ও অজর্ুনের শান্ত 
জেনেই তাঁকে যুদ্ধে আহ্বান করছি। আমার এই চন্দনচূর্ণে পূজিত সর্পতুল্য 
[বিমুখ ভয়ংকর বাণ বহ7 বংসর ধরে ত্‌ণের মধ্যে প'ড়ে আছে, এই -বাণ নিয়েই 
আম কৃষ্কাজুনের সঙ্গে যুদ্ধ করব। 'পিতৃচ্বসার পুত্র এবং মাতুলের পুত্র এই 
দুই ভ্রাতা অজ্ন ও কৃষ্ণ) এক সূত্রে গ্রাথত দুই মাঁণর তুল্য। আপাঁন দেখবেন 
দুজনেই আমার বাণে নিহত হবেন। কুদেশজাত শল্য, আজ কৃষ্ণাজনকে বধ ক'রে 
আপনাকেও সবান্ধবে বধ করব। দূব্বদ্ধি ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার, আপান সহ হয়ে 
শত্রুর ন্যায় আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন' আপনি চুপ কারে থাকুন, সহস্র বা ব্‌ 
শত অজন এলেও আমি তাঁদের বধ করব। আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলই যে গাথা 


গান করে এবং পর্বে বরাহমণগণ রাজার নিকট যা দরাত্মা মরদেশ- 
বাসদের সেই গাথা শব্দন। __ মদ্রকগণ দুচ্ছভাষী নর্রম কুটিল এবং 


মৃত্যুকাল পর্যন্ত দম্টস্বভাব। তারা পিতা পূত্র মাতা শ্বশুর শাশুড়ী মাতুল: 
জামাতা কন্যা পোঁত বান্ধব বয়স্য অভ্যাগত দাস দাসী প্রভৃতি স্রশপুরূষ মিলিত 
হয়ে শক্ত ছোতু) ও মৎস্য খায়, গোমাংনর সাঁহত মদ্যপান করে, হাসে, কাঁদে, 


চে 
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অসম্বদ্ধ গান গায় এবং কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়। মদ্রুকের সঙ্গে শত্রুতা বা মিন্ুতা 
করা অনুচিত, তারা সর্বদাই কলাষিত। িষাঁচীকৎসকগণ এই মন্ত্র পাঠ ক'রে 
বৃশ্চিকদংশনের চাকংসা ক'রে থাকেন। -- রাজা স্বয়ং যাজক হ'লে যেমন হবি 
নস্ট হয়, শৃদ্রযাজী ব্রাহণ এবং বেদাবদ্বেষী লোকে যেমন পাঁতত হয়, 
সেইরৃপ মদ্রকের সংসর্গে লোকে পাঁতিত হয়। হে বৃশ্চিক, আমি অথর্বোন্ত মন্দে 
শান্তি করাছ -- মদ্রকের প্রণয় যেমন নস্ট হয় সেইরুপ তোমার বিষ নষ্ট হ'্ল। 

তার পর কর্ণ বললেন, মদ্রদেশের স্মাঁলোকে মদ্যপানে মত্ত হয়ে বস্ত্র ত্যাগ 
ক'রে নৃত্য করে, তারা অসংযত স্বেচ্ছাচারিণী। যারা উম্ট্র ও গর্ভের ন্যায় 
দাঁড়য়ে প্রস্রাব কনে সেই ধর্মভ্রষ্ট নিলঞ্জ স্তীদের পূত্র হয়ে আপান ধর্মের 
কথা বলতে চান! মদ্রদেশের নাদের কাছে কেউ যদি কাঁঞ্জক ৫১) বা 
সবীরক (২) চায় তবে তারা নিতম্ব আকর্ষণ ক'রে বলে, আমি পত্র বা পাত 
দিতে পার কিন্তু কাঁঞ্জক দিতে পার না। আমরা শুনোছি, মদ্রুনারীরা কম্বল (৩) 
পরে, তারা গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, নির্লজ্জ, উদরপরায়ণ ও অশুচি। মদ্র সিন্ধু ও 
সৌবীর এই [তিনাট পাপদেশ, সেখানকার লোকেরা ম্লেচ্ছ ও ধর্মজ্ঞানহীন। 
নিশ্চয় পাণ্ডবরা আমাদের মধ্যে ভেদ ঘটাবার জন্য আপনাকে পাঠিয়েছে। শল্য, 
আপনি দর্যোধনের মিত্র, আপনাকে হত্যা করলে নিন্দা হবে, এবং আমাদের 
ক্ষমাগ্‌ণও্ আছে; এই তিন কারণে আপাঁন এখনও জীবত আছেন। যাঁদ আবার 
এরূপ কথা বলেন তবে এই 'বজ্রুতুল্য গদার আঘাতে আপনার মস্তক চূর্ণ করব। 


১১। কাক ও হংসের উপাখ্যান 


শল্য বললেন, কর্ণ, তোমাকে মদ্যপের ন্যায় প্রমাদগ্রস্ত দেখাঁছ, সোহার্দের 
জন্য আম তোমার চাকৎসা করব। তোমা হত বা আহত যা আম জানি 
তা অবশ্যই আমার বলা উঁচিত। একটি উপাখ্যান বলছি শোন। _ ১৩১ 

সম্দ্রতীরবতর্ণ কোনও দেশে এক ধনবান বৈশ্য 'ছিলেন্ুতাঁর বহু পত্র 
ছিল। সেই পরা তাদের ভু্ধাবশিষ্ট মাংসযয্ত অন্দর ক্ষীর প্রভৃতি এক 
কাককে খেতে দত! উচ্ছি্টভোজী সেই কাক গাঁব'তক্তুয়ে অন্য পক্ষীদের অবজ্ঞা 


(১) প্রচালত অর্থ কাঁজি বা আমান; এখানে বোধ হয় ধেনো মদ বা পচাই অর্থ । 
(২) মদ্য বিশেষ । (৩) পশমী কাপড়। 
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করত। একাঁদন গরুড়ের ন্যায় দ্ুতগামশী এবং চক্রবাকের ন্যায় 'বাচন্রদেহ কতকগ্দালি 
হংস বেগে উড়ে এসে সমুদ্রের তীরে নামল। বৈশ্যপান্রেরা কাককে বললে, বিহঙ্গম. 
তুমি ওই হংসদের “চেয়ে শ্রেম্ঠ। তখন সেই উচ্ছিস্টভোজী কাক সগর্বে হংসদের 
কাছে গিয়ে বললে, চল, আমরা উড়ব। হংসেরা বললে, আমরা মানস সরোববে 
থাকি, ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ কার, বহ7্দুর যেতে পারি, সেজন্য পক্ষীদের নধ্যে 
আমরা বিখ্যাত। দূর্মতি, তুমি কাক হয়ে কি ক'রে আমাদের সঙ্গে উড়বে? 
কাক বললে, আম এক শ এক প্রকার ওড়বার পদ্ধাত জানি এবং প্রত্যেক 
পদ্ধাততে 'বাচন্র গাঁততে শত যোজন যেতে পাঁর। আজ আম উদ্ডীন অবদ্ধীন 
প্রডীন ডান নিডীন 'সংভীন 'তর্যগৃভীন পারভীন প্রভাতি বহঃপ্রকার গাঁততে উড়ব, 
তোমরা আমার শান্ত দেখতে পাবে । বল, এখন কোন্‌ গাঁততে আমি উড়ব, তোমরাও 
আমার সঙ্গে উড়ে চল। একটি হংস হাস্য ক'রে বললে, সকল পক্ষী যে গাঁততে 
ওড়ে. আঁম সেই গাঁততেই উড়ব, অন্য গাঁত জান না। রক্তচক্ষু কাক, তোমার 
যেমন ইচ্ছা সেই গাঁততে উড়ে চল। 
হংস ও কাক পরস্পর প্রাতিদ্বান্দিতা ক'রে উড়তে লাগল, হংস একই গাঁত 
এবং কাক বহরপ্রকার গাঁত দেখাতে দেখাতে চলল। হংস নীরব রইল, দর্শকদের 
{বাস্মত করবার জন্য কাক নিজের গাঁতর বর্ণনা করতে লাগল। অন্যান্য কাকেরা 
হংসদের নিন্দা করতে করতে একবার বৃক্ষের উপর উড়ে বসল, আবার নীচে নেমে 
এল। হংস মদদ গাঁততে উড়ে কছুকাল কাকের পিছনে রইল, তার পর দর্শক 
কাকদের উপহাস শুনে বেগে সমুদ্রের উপর দিয়ে পাশ্চম দিকে উড়ে চলল । কাক 
শ্রান্ত ও ভাত হয়ে ভাবতে লাগল, কোথাও দ্বীপ: বা বৃক্ষ নেই; আম কোথায় 
নামব? হংস পিছনে ফিরে দেখলে, কাক জলে পড়ছে। তখন সে বললে, কাক, 
তুমি বহতপ্রকার গাঁতর বর্ণনা করেছিলে, কিন্তু এই গৃহ্য গাঁতর:কথা তো. বল ন! 
তুমি পক্ষ ও চঞ্ট দিয়ে বার বার জলস্পর্শ করছ, এই গাঁতর নাম কি? 
পাঁরশ্রান্ত কাক জলে পড়তে পড়তে বললে, হংস, আমরা কাক ক্টসৈ সম্ট 
হয়েছি, কা কা রব ক'রে বিচরণ কাঁর। প্রাণরক্ষার জন্য আটম$তোমার শরণ 
নিলাম, আমাকে সমুদ্রের তারে নিয়ে চল। প্রভু, আমাকে বৃ ধুকে উদ্ধার কর, 
যাঁদ ভালয় ভালয় নিজের দেশে ফিরতে পারি তবে অবজ্ঞা করব না। 
কাকের এই বিলাপ শুনে হংস কিছু না বলে তাকে পা দিয়ে উঠিয়ে পিঠে তুলে 
নিলে এবং দ্রুতবেগে উড়ে তাকে সমদুদ্রতীরে রেখে অভীম্ট দেশে চলে গেল! 
উপাখ্যান শেষ ক'রে শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি সেই ডীঁ্ছষ্টভোজী কাকের 


958 মহাভারত 


কি 
তুল্য; ধৃতরাষ্ট্রপদত্রদের 'ীঁচ্ছস্টে পালিত হয়ে তোমার সমান এবং তোমার অপেক্ষা 
শ্ৰেষ্ঠ সকল লোককে তুর অবজ্ঞা ক'রে থাক। কাক যেমন শেষকালে বুদ্ধি ক'রে 
হংসের শরণ নিয়োছ্ছ্জ 'ুমিও তেমন কৃষ্াজননের শরণ নাও। 


১২। কর্ণের শাপবৃত্তান্ত 


কর্ণ বল্লেন, কৃষ্ণ ও অজরনের শাঁত’ আমি যথার্থরূপে জানি, তথাপি 
আম নিভে তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু ব্রাহম্ণশ্রেষ্ঠ পরশুরাম আমাকে 
যে শাপ দি::য়্োছলেন তার "জন্যই আরম উদাবগন হয়ে আছ! পূর্বে আম 
দিব্যাঞ্ঠ ক্ষার জন্য ব্রাহয়ণের ছন্সবেশে পরশুরামের নিকট বাস করতাম! একাঁদন 
গুরুক্েধ আমার উরুতে মস্তক রেখে নিদ্রা যাঁচ্ছলেন সেই সময়ে অজনের 
1হতকামী দেবরাজ ইন্দ্র এক বিকট কটটের ধ্ুপ ধারণ ক'রে আমার উরু ীবদীর্ণ 
ফরলেন। সেখান থেকে অত্যন্ত রক্তম্রাব হ'তে লাগল, কিন্তু দরূর নিদ্রাভঙ্গের 
থয় আম নিশ্চল হয়ে রইলাম। জাগরণের পর তান আমার সাহফু্তা দেখে 
খশলেন, তুমি ব্রাহযণ নও, সত্য বল তুমি কে। তখন আম নিজের যহধর্থ পাঁরচয় 
দিলাম । পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে এই শাপ দিলেন -- সত. তুমি কপট 
উপায়ে আমার কাছে যে অন্তু লাভ করেছ, কার্বকালে তা তোমার স্মব৭ হবে না, 
স্থায়ী হয় না। 

তার পর কর্ণ বললেন, আজ যে তুমুল সংগ্রাম আসন্ন হয়েছে তাতে সেই 
অস্দই আমার পক্ষে পর্যাপ্ত হ'ত। কিন্তু আজ আঁম অন্য অন্ধ স্মরণ ক্বরাছ 
যার দ্বারা অজন $ ভূতি শরুকে নিপাতিত করব। আজ আম অর্জনের গাঁত 
যে ব্রাহনন অস্ত্র নিক্ষেপ করব তার শান্ত ধারণাতীত। যাঁদ আমার রথচক্র গতে' না 
পড়ে তবে অজন আজ মুক্তি পাবে না। মদ্ররাজ, পূর্বে অস্মৃভ্যুসকানৈ 
অসাবধানতার ফলে আমি এক ব্রাহমণের হোমধেনুর বংসকে (শরাঘাতে বধ 
করোঁছলাম। তার জন্য তান আমাকে শাপ দিয়োছলেন. -স্দ্ধকালে তোমার 
মহাভয় উপাস্থত হবে এবং রথচক্ত গর্তে পড়বে। ব্রাহমণকে বহন ধেনু 
বৃষ হস্ত দাসদাসী সুসজ্জত গৃহ এবং আমার ধন দিতে চেয়েছিলাম, 
কিন্তু তান প্রসন্ন হলেন না। শল্য, আপনি আমার নিন্দা করলেও .সৌহার্দের 
জন্য এইসব কথা বললাম। আপনি জানবেন যে কর্ণ ভয় পাবার জন্য জন্মগ্রহণ 
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করে নি, বিক্রমপ্রকাশ ও যশোলাভের জন্যই জন্মেছে। সহস্র শল্যের অভাবেও 
আমি শত্রুজয় করতে পাঁর। 

শল্য বললেন, তুমি বিপক্ষদের উদ্দেশে যা বললে তা প্রলাপ মাত্। 
আমি সহস্র কর্ণ ব্যতীত যুদ্ধে শ্রুজয় করতে পাঁর। 

শল্যের নিষ্ঠুর কথা শুনে কর্ণ আবার মদ্রদেশের নিন্দা করতে লাগলেন। 
তান বললেন, কোনও ব্রাহ্মণ আমার পিতার নিকট বাহক (১) ও মদ্র দেশের এই 
কুৎসা করোছলেন। _ যে দেশ হিমালয় গঙ্গা সরস্বতী যমুনা ও কুরুক্ষেত্রের 
বাহর্ভাগে, এবং যা সিন্ধু শতদ্ বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা ও বিতস্তার মধ্যে 
অবাস্থত, সেই ধর্মহীন অশুচি বাহক দেশ বর্জন করবে। জার্তক নামক বাহীক- 
গোমাংস খায়, তাদের নারীরা দুশ্চারত্রা ও অশ্লীলভাষণী। আরট নামক 
বাহনীকগণ মেষ উদ্ট্র ও গর্দভের দুগ্ধ পান করে এবং জারজ পূত্র উৎপাদন করায়! 
কোনও এক সত নারীর আভশাপের ফলে সেখানকার নারীরা বহুভোগ্যা, সেদেশে 
ভাঁগনেয়ই উত্তরাধিকারী হয়, পূত্র নয়। পাণ্নদ প্রদেশের আরট্রগণ কৃতঘন 
পরস্বাপহারী মদ্যপ গরুপত্রীগামশ নিষ্ঠুরভাষী গোঘাতক, তাদের ধর্ম নেই, 
অধর্মই আছে। 

শল্য বললেন, কর্ণ, তুমি যে দেশের রাজা সেই অঞ্গদেশের লোফে 
আতুরকে পাঁরত্যাগ করে, নিজের স্ত্রীপুত্র বিক্রয় কবে। কোনও দেশের সকল 
লোকেই পাপাচরণ করে না, অনেকে এমন সঙ্চারত্র যে দেবতারাও তেমন. নন। 

তার পর দূর্যোধন এসে মিত্ররূপে . কর্ণকে এবং স্বজনরূপে শল্যকে 
কলহ থেকে নিবত্ত করলেন। কর্ণ হাস্য ক'রে শল্যকে বললেন, এখন রথ চালান। 


১৩। কর্ণের সাহত যধিষ্ঠির ও ভামের যুদ্ধ 


(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধ ) 8 
০১ 
বহ রচনা ক'রে কর্ণ পাশ্ডবব্ঁহনীর দিকে অগ্রসর হলেন। কৃপ ও 
কৃতবর্মা ব্যহের দক্ষিণে রইলেন। িশাচের ন্যায় দুর্জয়, অশ্বারোহী 


গান্ধার সৈন্য ও পার্বত সৈন্য সহ শকুনি ও উলক তাঁদের পারব রক্ষা করতে 
(১) বাহনীকের নামান্তর। 


৪৮৬ মহাভারত 


লাগলেন! চৌন্রিশ হাজার সংশপ্তকের সঙ্গে ধৃতরাম্ট্রপূত্রগণ ব্যুহের বামে রইলেন 
এবং তাঁদের পার্শ্বে কাম্বোজ শক ও যবন যোদ্ধারা অবস্থান করলেন। ব্যুহের 
মধ্য দেশে কর্ণ এবং পশ্চাতে দুঃশাসন রইলেন। 

পুরাকালে বেদমন্দ্ে উদ্দশীপত অগ্নি যে রথের অশ্ব হয়োছলেন, যে রথ 
ব্রহন্না ঈশান ইন্দ্র ও বরুণকে পর পর বহন করেছিল, সেই আদিম আশ্চর্য রথে 
কৃফধাজন আসছেন দেখে শল্য বললেন, কর্ণ, শ্বেত অশ্ব যার বাহন এবং কৃষ্ণ যার 
সারাঁথ সেই রথ আসছে। তুমি যাঁর অনুসন্ধান করাছলে, কর্মীবপাকের ন্যায় 
দর্নবার সেই অর্জন শন্রুবধ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছেন। দেখ, নানাপ্রকার 
দুরলক্ষণ দেখা যাচ্ছে, একটা ঘোরদর্শন মেঘতুল্য কবন্ধ সূর্মণ্ডল আবৃত ক'রে 
রয়েছে, বহু সহস্র কঙ্ক ও গৃধ সমবেত হয়ে ঘোর রব করছে | অজ:নের গাণ্ডীব 
আকৃষ্ট হয়ে কৃজন করছে, তাঁর হস্তনি'ক্ষপ্ত তীক্ষ শরজাল শন; বিনাশ করছে। 
নিহত রাজাদের মুণ্ডে রণভাম আবৃত হয়েছে, আরোহীর সাঁহত অশ্বগণ মমূর্ষ 
কর্ণ, কৃষ্ণ যাঁর সারাঁথ এবং গাণ্ডীব যাঁর ধনু, সেই অজর্ুনকে যাঁদ বধ করতে পার 
তবে তুমিই আমাদের রাজা হবে। 

এই সময়ে সংশপ্তকগণের আহবানে অন তাদের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন। 
কর্ণ বললেন, শল্য, দেখুন, মেঘ যেমন সূর্যকে আবৃত করে, সংশপ্তকগণ সেইর্‌্প 
অর্জনকে ঘিরে অদৃশ্য ক'রে ফেলেছে। অর্জন যোদ্ধূসাগরে নিমগ্ন হয়েছে, এই 
তার শেষ। শল্য বললেন, জল দ্বারা কে বরুণকে বধ করতে পারে? কাষ্ঠ দ্বারা 
কে আগ্ন নির্বাপন করতে পারে? কোন্‌ লোক বায়ুকে ধরে রাখতে বা 
মহার্ণব পান করতে পারে? যুদ্ধে অজর্ননের 'নগ্রহ আমি সেইরুপই অসম্ভব 
মনে করি। তবে কথা ব'লে যাঁদ তোমার পাঁরতোষ হয় তবে তাই বল। 

কর্ণ ও শল্য এইরূপ. আলাপ করছিলেন এমন সময়ে দুই পক্ষের সেনা 
গণ্গাযমুনার ন্যায় মিলিত হ'ল। 11255752858 
তাঁর চতুর্দকের শত্রু বধ করতে লাগলেন। কর্ণের শরাঘাতে পাণ্ডালবীর 


নিহত হলেন, তাঁদের সৈন্যমধ্যে হাহাকার উঠল। পা' ভেদ ক'রে কর্ণ 
বহু রথ হস্তী অশ্ব ও. পদাতি নিয়ে য্যাধান্ঠরের এলেন! শিখস্ডী ও 
সাত্যাকর সাঁহত পাণ্ডবগণ যাধান্ঠরকে বেষ্টন করলেন? সাত্যাক. কর্তৃক প্রোরত 


হয়ে দ্রাবিড় অন্ধ ও নিষাদ দেশীয় পদাতি সৈন্যরা কর্ণকে মারবার জন্য সবেগে এল, 
কিন্তু শরাহত হয়ে ছিন্ন শালবনের ন্যায় ভূপাতিত হ'ল। পাণ্ডব, পাণ্টাল ও 


কর্ণপর্ব ৪৮৭ 


কেকয়গণ কর্তৃক রক্ষিত হয়ে যুধিষ্ঠির কর্ণকে বললেন, সৃতপনুত্র, তুমি সর্বদাই 
অজননের সহিত স্পর্ধা কর, দর্যোধনের মতে চ'লে সর্বদাই আমাদের শত্রুতা কর। 
তোমার যত বীর্য আর পাণ্ডবদের উপর যত [বিদ্বেষ আছে আজ সে সমস্তই 
দেখাও। আজ মহাযুদ্ধে তোমার যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা দূর করব। এই ব'লে যুধিষ্ঠির 
কর্ণকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বন্্রতুল্য বাণের প্রহারে কর্ণের বাম পাশ্রব বিদীর্ণ 
হ'ল, কর্ণ মূৰ্ছিত হয়ে রথের মধ্যে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে 
কর্ণ যুধিম্ঠিরের চক্ররক্ষক পাণ্চালবীর চন্দ্রদেব ও দণ্ডধারকে বধ করলেন 
এবং য্বাঁধাম্ঠরের বর্ম বিদীর্ণ করলেন। রন্তান্তদেহে য্াধান্ঠর এক শান্ত ও চার 
তোমর নিক্ষেপ করলেন। কর্ণ. ভল্লের আঘাতে যাাধান্ঠরের রথ নম্ট করলেন। 
তখন যুধিষ্ঠির অন্য রথে উঠে যুদ্ধে বিমুখ হয়ে পালাতে লাগলেন। কর্ণ দ্রুতবেগে 
এসে যাাধাষ্ঠরের স্কন্ধ স্পর্শ ক'রে বললেন, ক্ষত্রিয়বীর প্রাণরক্ষার জন্য কি করে 
রণস্থল ত্যাগ করতে পারেন? আপনি ক্ষন্রধর্মে পট; নন, বেদাধ্যয়ন আর যজ্ঞ 
ক'রে ব্লাহত্রণের শীন্তই লাভ করেছেন। কুল্তাঁপত্র, আর যুদ্ধ করবেন না, বীরগণের 
কাছে যাবেন না, তাঁদের অপ্রিয় বাক্যও বলবেন না। 

যুধিষ্ঠির লজ্জিত হয়ে(স'রে এলেন এবং কর্ণের বিক্রম দেখে নিজ পক্ষের. 
যোদ্ধাদের বললেন, তোমরা নিশ্চেষ্ট হয়ে আছ কেন, শত্রুদের বধ কর। তখন 
ভামসেন প্রভাত কোঁরবসৈন্যের প্রতি ধাবিত হলেন। তুমুল যুদ্ধে সহস্র সহস্র 
হস্তী অশ্ব রথ ও. পদাত বিনষ্ট হ'তে লাগল। অপ্সরারা সম্মৃখ সমরে নিহত 
বীরগণকে বিমানে তুলে স্বর্গে নিয়ে চলল! এই আশ্চর্য ব্যাপার দেখে বীরগণ 
স্বর্গলাভের ইচ্ছায় ত্বরান্বিত হয়ে পরস্পরকে বধ করতে লাগলেন। ভীম সাত্যাক 
প্রভাত যোদ্ধাদের শরাঘাতে 'আকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাতে লাগল। তখন কর্ণের 
আদেশে শল্য ভীমের কাছে রথ নিয়ে গেলেন। শল্য বললেন, দেখ, মহাবাহ7 ভীম 
কিরুপ ক্রুদ্ধ হয়ে আসছেন, ইনি দীর্ঘকালস্িত ক্রোধ নিশ্চয় তোমার উপর মুক্ত 
করবেন। কর্ণ বললেন, মদ্ররাজ, আপনার কথা সত্য, কিন্তু দণ্ডধারী য্য়ের সঙ্গে 
৪5775882442 হ'লে 
অজর্ধন নিশ্চয় আমার কাছে আসবেন। SY 

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর .ভীমের শরাঘাতে কর্ণ টে হয়ে রথের মধ্যে 
বসে পড়লেন, শল্য তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তখন ভণমসেন 
বিশাল কৌরববাহিনী নিপপীড়ত করতে লাগলেন, পুরাকালে ইন্দ্র যেমন দানবগণকে 
করেছিলেন। 


৪৮৮ মহাড়ারত 


১৪। অশ্বথামা ও কর্ণের সহিত য্যাধান্ঠর ও অজুনের যুদ্ধ 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) . 


দুর্যোধন তাঁর ভ্রাতাদের বললেন, কর্ণ বিপংসাগরে পড়েছেন, তোমরা শীঘ্র 
গিয়ে তাঁকে রক্ষা কর! তখন ধৃতরাম্ট্রপদন্রগণ সকল দিক থেকে ভীমকে আক্রমণ 
করণেন। ভীমের ভল্ল ও নারাচের আঘাতে দূর্যোধনের ভ্রাতা 'বাবংস্য বিকট সহ: 
ক্লাথ নন্দ ও উপনন্দ নিহত হলেন। কর্ণ ভগমের ধনু'ও রথ বিনম্ট করলেন, 
ভীম গদা নিয়ে শন্রুসৈন্য বধ. করতে লাগলেন। 
| এই সময়ে সংশপ্তক কোশল ও নারায়ণ সৈন্যের সঙ্গে অর্জনের যুদ্ধ 
হচ্ছিল। সংশপ্তকগণ অজর্ুনের রথ ঘিরে ফেলে তাঁর অশ্ব রথচক্র ও রথদণ্ড 
ধ'রে সিংহনাদ করতে লাগল। কয়েকজন “কৃষ্ণের দুই বিশাল বাহু ধরলে। 
দুষ্ট হস্তী. যেমন চালককে নিপাতিত করে, কৃষ্ণ সেইরূপ তাঁর বাহদদ্বয় সঞ্চালন 
কারে সংশপ্তকগণকে নিপাঁতিত করলেন। অজনে নাগপাশ অন্ন প্রয়োগ 
ক'রে অন্যান্য সংশস্তকদের পাদবন্ধন করলেন, তারা সর্পবেন্টিত হয়ে নিশ্চেষ্ট 
হয়ে রইল। তখন মহারথ সশর্মা গরুড় অস্ত্র প্রয়োগ করলেন, সর্পগণ ভয়ে 
পালিয়ে গেল। অর্জন এঁন্দ্র অস্ত মোচন করলেন, তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত 
হয়ে শরুসৈন্য সংহার করতে লাগল! সংশপ্তকদের চোদ্দ হাজার পদাতি, দশ 
হাজার রথী এবং তিন হাজার গজারোহী যোদ্ধা ছিল, তাদের মধ্যে দশ হাজার 
অজ4নের শরাঘাতে নিহত হ'ল। 
| কৌরবসৈন্য অজনের ভয়ে অবসন্ন হয়েছে দেখে কৃতবর্মা কপ অশবথামা 
কর্ণ শকুনি উলুক এবং ভ্রাতাদের সঙ্গে দূর্যোধন তাদের রক্ষা করতে এলেন। 
শিখণ্ডী ও ধূ্টদ্যুম্ন কৃপাচার্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। অশ্বথামা শরাঘাতে 
আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে পাণ্ডবসৈন্য বধ করছেন দেখে সাত্যকি, যুধিষ্ঠির, পঁিতাবন্ধ্য 
প্রীতি পাঁচ সহোদর এবং অন্যান্য বহু বীর সকল দিক ৫ আক্রমণ 
করলেন। তিমির আলোড়নে নদীমুখ যেমন হয়, দ্রোপপ,ন্রে তাপে পাণ্ডবসৈন্য 
সেইরূপ বিক্ষোভত হ’ল! যুধিষ্ঠির ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, পুরুষব্যান্র, 
তোমার প্রীতি নেই, কৃতজ্ঞতাও নেই, তুমি আমাকেই করতে চাচ্ছ। ৱাহযণের 
কার্য তপ দান ও অধ্যয়ন; তুম নিকৃষ্ট ব্রাহম্ণ তাই ক্ষন্নিয়ের কার্য করছ। 
অশ্বথামা একট: হাসলেন, কিন্তু ফ্াধাষ্ঠরের অনুযোগ ন্যায্য ও সত্য জেনে চকানও 


কর্ণপর্ব 8৯: 


উত্তর দিলেন না, তাঁকে শরবর্ষণে আচ্ছন্ন করলেন। তখন যখাম্তির সত্বর রণভূ 
‘থেকে চ'লে গেলেন। 

দূর্যোধনের সঙ্গে :ধ্টদ্যুম্ন ঘোর যুদ্ধ করতে লাগলেন। দুর্যোধলে 
'রথ নষ্ট হওয়ায় তান অন্য রথে উঠে চলে গেলেন। তখন কর্ণ ধৃস্টদ্যদম্নকে 
আক্রমণ করলেন। সিংহ যেমন ভীত মৃগযূথকে করে, কর্ণ সেইরূপ পাণ্টাল - 
বথিগণকে বিদ্রাঞ্ত করতে লাগলেন। তখন যুধিষ্ঠির পননর্বার : রণস্থলে এসে 
শিখণ্ডী, নকুল, সহদেব, সাত্যাক, দ্রৌপদীর পণ্চপুত্র, এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের 
সঙ্গে মালিত হয়ে কর্ণকে বেষ্টন করলেন ॥ অন্যত্র বাহলীক কেকয় মদ্র সিন্ধু 
প্রভাত দেশের সৈন্যের সঙ্গে ভীমসেন একাকী যুদ্ধ করতে লাগলেন। 

অর্জুন কৃফকে বললেন, জনার্দন, এই সংশপ্তক সৈন্য ভগ্ন হয়ে পালিয়ে 
'যাচ্ছে, এখন কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল। অজনের বানরধজ রথ কৃষ্ণ কর্তৃক 
চাঁলত হয়ে মেঘগম্ভনীরশব্দে কৌরববাহিনীর মধ্যে এল! অশ্বথামা অনকে বাধা 
দিতে এলেন এবং শত শত বাণ নিক্ষেপ ক'রে কৃষ্ণা্নকে নিশ্চেষ্ট করলেন। 
অশ্বখামা অজনকে আতক্রম করছেন দেখে কৃষ্ণ বললেন, অজন, তোমার বর্ষ ও 
বাহুবল পূর্বের ন্যায় আছে কিঃ তোমার হাতে গাণ্ডীব আছে তো? গুরুপট 
'মনে ক'রে তুমি অশ্বামাকে উপেক্ষা কারো না। তখন অজনে ত্বরান্বিত হয়ে 
'চোদ্দটা ভল্লের আঘাতে অশ্বথামার ধৰজ পতাকা রথ ও অস্ত্রশস্ত নষ্ট করলেন। 
'অশ্বথামা সংজ্ঞাহীন হলেন, তাঁর সারথি তাঁকে রণস্থল থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। 

এই সময়ে যুধিষ্ঠরের সঙ্গে দূর্ধোধনাদর ঘোর যুদ্ধ হচ্ছিল। কৌরবরা 
য্যাঁধাম্ঠিরকে ধরবার চেস্টা করছে দেখে ভীম নকুল সহদেব ও ধস্টদ্যুম্ন বহু সৈন্য 
নিয়ে তাঁকে রক্ষা করতে এলেন। কর্ণ বাণবর্ষণ ক'রে সকলকেই নিরস্ত করলেন, 
'যৃধি্ঠিরের সৈন্য বিধ্বস্ত হয়ে পালাতে লাগল। কর্ণ তিনাট ভল্ল নিক্ষেপ ক'রে 
যৃধিষ্ঠিরের বক্ষ বিদ্ধ করলেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রথে ব'সে পড়ে তাঁর সারাথকে 
বললেন, যাও। তখন দূর্যোধন ও তাঁর ভ্রাতারা যাঁধাম্ঠরকে ধর ন্ট সকল 
দিক.থেকে ধাবিত হলেন, কেকয় ও পাণ্টালবীরগণ তাঁদের বাধা্দিতে লাগলেন 
যুধিষ্ঠির ক্ষতাবক্ষতদেহে নকুল ও সহদেবের মধ্যে থেকে {ফরাঁছলেন, 
এমন সময় কর্ণ প্নর্বার তাঁকে তিন কাণে বিদ্ধ করলেন, ফ্যাধান্ঠর এবং নকুল- 
'সহদেবও -কর্ণকে শরাহত করলেন। তখন যুধিষ্ঠর ও নকুলের অশ্ব বধ ক'রে 
কর্ণ ভল্লের আঘাতে বুঁধাষ্ঠরের শিরস্তাণ নিপাঁতিত করলেন। য্যাধম্ঠির ও নকুল 
আহতদেহে সহদেবের রথে উঠলেন। 


৪৯9 মহাভারত 


মাতুল শল্য অনকম্পাপরবশ হয়ে কর্ণকে বললেন, তুমি অজর্নের সঙ্গে 
যুদ্ধ না ক'রে যাধম্ঠিরের সঙ্গে যুদ্ধ করছ কেন? এতে তোমার অস্ত্রশস্ম্ের 
বৃথা ক্ষয় হবে, তূণীর বাণশুন্য হবে, সারথি ও অশ্ব শ্রান্ত হবে, তুমিও আহত 
হবে; এমন অবস্থায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেলে লোকে তোমাকে উপহাস 
করবে। তুমি অজর্নকে মারবে বলেই দূর্যোধন তোমার সম্মান করেন, যাঁধিম্ঠিরকে 
মেরে তোমার কি হবে? ওই দেখ, ভামসেন দুর্যোধনকে গ্রস করছেন, তুমি 
দূর্যোধনকে রক্ষা কর। তখন য্াধান্ঠর ও নকুল-সহদেবকে ত্যাগ ক'রে কর্ণ সত্বর 
দুযোধনের দিকে ,গেলেন। 

য্দাধান্ঠর লঙ্জত হয়ে ক্ষতাবক্ষতদেহে সেনানবেশে ফিরে এলেন এবং 
রথ থেকে নেমে শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁর দেহে যেসকল শল্য বিদ্ধ ছিল 
তা তুলে ফেলা হ'ল, কিন্তু তাঁর মনের শল্য দূর হ'ল না। তান নকুল-সহদেবকে 
বললেন, তোমরা শীঘ্র ভীমসেনের কাছে যাও, তান মেঘের ন্যায় গর্জন ক'রে 
যুদ্ধ করছেন। 

এঁদকে কর্ণ তাঁর বিজয় নামক ধনু থেকে ভার্গবাস্ত মোচন করলেন,, 
তা থেকে অসংখ্য বাণ নির্গত হযে পাশ্ডবটৈনয জহর করতে জাগল। অর্জুন 
কৃকে বললেন, কর্ণের ভার্গবাস্ত্ের শান্ত দেখ, আম কোনও প্রকারে এই অস্ত্ 
নিবারণ করতে পারব না, কর্ণের সাহত যুদ্ধে পালাতেও পারব না। কৃষ্ণ বললেন, 
রাজা য্যাধান্ঠর কর্ণের -সাঁহত যুদ্ধে ক্ষতাবক্ষত হয়েছেন। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা 
ক'রে তাঁকে আশ্বাস দাও, তার পর ফিরে গিয়ে কর্ণকে বধ করবে। কৃষ্ণের, 
উদ্দেশ্য __ কর্ণকে যুদ্ধে নিযুক্ত রেখে পাঁরশ্রান্ত করা, এজন্যই তান অজনকে 
যাধাম্ঠরের কাছে নিয়ে চললেন। 


১৫। যধাঁচ্ঠরের কটবাক্য 3৪১ 


যেতে যেতে ভামকে. দেখে অর্জন বললেন, দিন কি? তিন 
কোথায়? ভাঁম বললেন, কর্ণের বাণে ক্ষতাবক্ষত হয়ে-ধর্মরাীজ এখান থেকে চ'লে 
গেছেন, হয়তো কোনও প্রকারে. বেচে উঠবেন। অজংন বললেন, আপনি শীঘ্র 


গিয়ে তাঁর অবস্থা জানুন, আম এখানে শত্রুদের রোধ ক'রে রাখব। ভীম বললেন, 
তুমিই তাঁর কাছে যাও, আমি গেলে বীরগণ আমাকে ভীত বললেন। অন 


কর্ণপর্ব ৪৯১ 


বললেন, সংশপ্তকদের বধ না ক'রে আমি যেতে পার না। ভীম বললেন, ধনঞ্জয়, 
আমিই সমস্ত সংশপ্তকের.সঙ্গে যুদ্ধ করব, তুমি যাও। 

শরুসৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য ভীমসেনকে রেখে এবং তাঁকে 
উপদেশ দিয়ে কৃষ্ণ দ্রুতবেগে য্যাধান্ঠরের শাবিরে রথ নিয়ে এলেন। য্াধন্ঠির 
একাকী শুয়ে ছিলেন, কৃষ্ণা্জন তাঁর পাদবন্দনা করলেন। কর্ণ নিহত হয়েছেন 
ভেবে ধর্মরাজ হর্ষগদ্গদকণ্ঠে স্বাগত সম্ভাষণ ক'রে বললেন, তোমাদের দুজনকে 
দেখে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়োছ, তোমরা অক্ষতদেহে নিরাপদে সর্বাস্তীবশারদ 
মহারথ কর্ণকে বধ করেছ তো? কৃতান্ততুল্য সেই কর্ণ আজ আমার সঙ্গে ঘোর 
যুদ্ধ করোছিলেন, কিন্তু তাতে আমি কাতর হই নি। সাত্যাক ধষ্টদ্যম্ন প্রভাত 
বীরগণকে জয় ক'রে তাঁদের সমক্ষেই কর্ণ আমাকে পরাভূত করোছিলেন, আমাকে 
বহু নিষ্ঠুর বাক্য বলোছলেন। ধনঞ্জয়, আম ভামের প্রভাবেই জশীবত আছি, 
এ আমি সইতে পারাছ না। কর্ণের ভয়ে আম তের বৎসর রান্রতে নিদ্রা যেতে 
পাঁর নি, দিনেও সুখ পাই নি, সকল সময়েই আমি জগৎ কর্ণময় দোখ। সেই বার 
আমাকে অশ্ব ও রথ সমেত জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, আমার এই.গধকৃকৃত 
জীবনে. ও রাজ্যে কি প্রয়োজন? ভীষ্ম দ্রোণ আর কূপের কাছে আম যে লাঞ্ছনা 
পাই নি আজ সৃতপ;ুত্ৰের কাছে তা পেয়োছ। অর্জন, তাই জিজ্ঞাসা করাছ, তুমি 
কিপ্রকারে কর্ণকে বধ ক'রে নিরাপদে ফিরে এসেছ তা সাবস্তারে বল। কর্ণ 
তোমাকে বধ করবেন এই আশাতেই ধৃতরাম্ট্র ও তাঁর পনত্রেরা কর্ণের সম্মান 
করতেন; সেই কর্ণ তোমার হাতে ক ক'রে নিহত হলেন? শযাঁন বলোছলেন, 
‘কৃষ্ণা, তম দুর্বল পাঁতত দাীনপ্রকৃতি পাণ্ডবদের ত্যাগ করছ না কেন?’ যে দ:রাত্মা 
দ্যতসভায় হাস্য ক'রে দুঃশাসনকে বলেছিল, 'যাজ্ঞসেনীকে সবলে ধ'রে নিয়ে 

= সেই পাপব্যদ্ধি কর্ণ শরাঘাতে বিদীর্ণদেহ হয়ে শুয়ে আছে তো? 

অজুন বললেন, মহারাজ, আমি সংশপ্তকদের সঙ্গে যুদ্ধ করাছিলাম সেই 
সময়ে অশ্বখামা আমার সম্মুখে এলেন। আটটি শকট তাঁর বাণ 
আমার সপ্গো ফ্যন্ধের সময় তিনি সেই সমস্ত বাণই নিক্ষেপ, কর্লেন। তথাপি 
আমার শরাঘাতে তাঁর দেহ শজারুর ন্যায় কণ্টাকত ন্‌ রাধরান্তদেহে 
কর্ণের সৈন্যমধ্যে আশ্রয় নিলেন। তখন কর্ণ পণ্টাশ র সঙ্গে আমার কাছে 
এলেন। আমি কর্ণ সনের নিন ক রেল তালাক বেলা 
আমি শুনেছি, অশ্বথামা ও কর্ণের সাঁহত যুদ্ধে আপাঁন আহত হয়েছেন, সে কারণে 
উপয্যস্ত সময়েই আপান ক্রুরস্বভাব কর্ণের কাছ থেকে চ'লে এসেছেন। মহারাজ, 
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যুদ্ধকালে আমি কর্ণের আশ্চর্য ভার্গবাস্ত দেখেছি, কর্ণের আক্রমণ সইতে পারেন 
এমন যোদ্ধা সৃঞ্জয়গণের মধ্যে নেই। আপনি আসুন, দেখবেন আজ আম রণস্থলে 
কর্ণের সাহত মিলিত হব। যাঁদ আজ কর্ণকে সবাম্ধবে বধ না কার তবে প্রাতিজ্ঞা- 
ভঙ্গকারীর যে কষ্টকর গাঁত হয়, আমার যেন তাই হয়। আপনি জয়াশীর্বাদ 
করুন, যেন আম সৃতপাত্র ও শন্রুগণকে সসৈন্যে বধ করতে পারি। 

কর্ণ জাস্থশরীরে আছেন জেনে শরাঘাতে পাঁড়ত যুধিণ্ঠির ক্রুদ্ধ. হয়ে 
বললেন, বৎস, তোমার সৈন্যরা পালিয়েছে, তুমি তাদের পিছনে ফেলে এসেছ। 
কর্ণবধে অক্ষম হয়ে তুমি ভীমকে ত্যাগ ক'রে ভীত হয়ে চ'লে এসেছ। অজন, 
তুমি কুন্তীর গর্ভকে হেয় করেছ। আমরা তোমার উপর অনেক আশা রেখোঁছলাম, 
কিন্তু আঁতপ্দম্পশালী বৃক্ষ যেমন ফল দেয় না সেইরূপ আমাদের আশা বিফল 
হয়েছে। ভূমিতে উপ্ত বাঁজ যেমন দৈবকৃত বৃষ্টির প্রতীক্ষায় জাঁবিত থাকে, 
আমরাও সেইরূপ রাজ্যলাভের আশায় তের বংসঁর তোমার উপর নির্ভার করোছলাম, 
কিন্তু এখন তুমি আমাদের সকলকেই নরকে নিমজ্জিত করেছ। মন্দব্দদ্ধি, তোমার 
জন্মের পর কুন্তী আকাশবাণী শুনেছিলেন, ‘এই পৃ ইন্দ্রের ন্যায় [বিরুমশালী ও 
'সবশিব্ুজয়ণী হবে, মদ্র কালঙ্গ ও কেকয়গণকে জয় করবে, কৌরবগণকে বধ করবে।' 
শতশৃঙ্গ পর্বতের শিখরে তপাস্বিগণ এই দৈববাণী. শূনোৌছলেন, 'কল্তু তা সফল 
হ'ল না, অতএব দেবতারাও অসত্য বলেন। আমি জানতাম না যে তুমি কর্ণের 
ভয়ে আঁভভূত। কেশব যার সারাঁথ সেই বিশ্বকর্মা-নার্মত শব্দহীন কাঁপধবজ 
রথে আরোহণ ক'রে এবং স্বর্ণ মাণ্ডত খড়গ ও গান্ডীবধন ধারণ ক'রে তুমি 
কর্ণের ভয়ে পালিয়ে এলে! দ:রাত্মা, তুমি যাঁদ কেশবকে ধন; দিয়ে নিজে সারাথ 
হ'তে তবে বজধর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বৃন্রবধ করেছিলেন সেইরূপ কেশব কর্ণকে 
বধ করতেন। তুমি যদি রাধেয় কর্ণকে আক্রমণ করতে অসমর্থ হও তবে তোমার 
চেয়ে অস্ত্রবশারদ অন্য রাজাকে গাণ্ডীবধনন দাও। দ্রাত্মা, তুমি যাঁদ পণ্চম মাসে 
"গভৰ্চ্যুত হ'তে কিংবা কুন্তীর গর্ভে জন্মগ্রহণ না করতে তবে তাই তোমার পক্ষে 
শ্রেয় হ'ত, তা হ'লে তোমাকে দ্ধ থেকে পালাতে হ'ত না। গাণ্ডীবকে 
ধিক, তোমার বাহুবল ও বাণসমূহকে ধক, তোমার ও আঁশ্নদত্ত 
-রথকেও ধিক। ৫ 
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১৬1 অজর্নের ক্রোধ _ কৃষ্ণের উপদেশ 


যাঁধম্ঠিরের তিরস্কার শুনে অজন অত্যন্ত ক্লুদ্ধ হ'য়ে তাঁর খড়গ ধারণ 
করলেন। চিত্তজ্ঞ কেশব বললেন, ধনঞ্জয়, তুমি খড়গ হাতে নিলে কেন? যুদ্ধের 
যোগ্য কোনও লোককে এখানে দেখছি না, এখন ভামসেন দূর্যোধনাঁদকে আক্রমণ 
করেছেন, তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেখতে এসেছ, তিনিও কুশলে আছেন। এই 
'নৃপশ্রেষ্ঠকে দেখে তোমার আনন্দই হওয়া উচিত, তবে ক্রোধ হ'ল কেন? তোমার 
অভিপ্রায় কি? 

রে যা OE EE? 
বললেন, আমার এই গড় প্রাতজ্ঞা আছে, যে আমাকে বলবে, ‘অন্য লোককে গাণ্ডাব 
দাও’, তার আমি শিরশ্ছেদ করব। গোবিন্দ, তোমার সমক্ষেই রাজা য্াঁধাষ্ঠর 
আমাকে তাই বলেছেন। আমি ধর্মভীরু সেজন্য একে বধ ক'রে আমার প্রতিজ্ঞা 
রক্ষা করব, সত্যের নিকট খণম্ন্ত হব। তুমিই বল এ সময়ে কি কর্তব্য ৷ 
জগতপিতা, তুমি ভূত ভবিষ্যৎ সবই জান, আমাকে যা বলবে তাই আমি করব। 

কৃষ্ণ বললেন, ধিক ধিক! অজন, আমি বুঝোছি তুমি বৃদ্ধের নিকট 
উপদেশ লাভ কর নি, তাই অকালে ক্রুদ্ধ হয়েছ। তুমি" ধর্মভীরু কিন্তু অপাঁণ্ডত; 
যাঁরা ধর্মের সকল. বিভাগ জানেন তাঁরা এমন করেন না। যে লোক অকর্তব্য কর্মে 
প্রবৃত্ত. হয় এবং কর্তব্য কর্মে বিরত থাকে সে পুরুষাধম। আমার মতে প্রাণবধ 
না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, বরং অসত্য বলবে কিন্তু প্রা্ণাহংসা করবে না। যান জ্যেম্ঠ- 
ভ্রাতা, ধর্মজ্ঞ ও রাজা, নীচ লোকের ন্যায়, তুমি তাঁকে কি ক'রে হত্যা করতে পার? 
তুমি বালকের ন্যায় প্রাতজ্ঞা করোছলে, এখন মৃঢ্ুতার বশে অধম. কার্যে উদ্যত 
হয়েছ। ধর্মের স.ক্ষম ও দুরূহ তত্ব না জেনেই তুমি গুরুহত্যা করতে যাচ্ছ। 
ধর্মজ্ঞ ভাঁঘ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর বা ষশাস্বনী কুন্তী যে ধর্মতত্ত্ব বলতে পারেন, 
আমি তাই বলছ শোন। _ 

সত্যস্য বচনং সাধু ন সত্যাদ্‌বিদ্যতে পরম্‌। হি 
তত্তেনৈব সুদুর্জ্ঞেয়ং পশ্য সত্যমনু (26 


জেং সত মনে কবি 
রর যত্রানৃতং ভবেৎ সত্যং সত্যগ্াপ্যনৃতং ভবেং॥ 
-_ সত্য বলাই ধর্মসংগত, সত্য অপেক্ষা শ্ৰেষ্ঠ কিছু নেই; কিন্তু জানবে যে 
সত্যানদসারে কর্মের অনুষ্ঠান উাঁচত কনা তা স্থির. করা আঁত দুরূহ । যেখানে 
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শমথ্যাই সত্যতুল্য হিতকর এবং সত্য িথ্যাতুল্য আহতকর হয়, সেখানে সত্য বলা 
'অন্দাঁচিত, মিথ্যাই বলা উাঁচত। __ 
[িবাহকালে রাতিসম্প্রয়োগে 
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে। 
বিপ্রস্য চার্থে হ্ান্তং বদেত 
পণ্টানতান্যাহুরপাতকান ॥ 
-_- বিবাহকালে, রাঁতসম্বন্ধে, প্রাণসংশয়ে, সর্বস্বনাশের সম্ভাবনায়, এবং ব্রাহমণের 
উপকারার্থে মিথ্যা বলা যেতে পারে; এই পাঁচ অবস্থায় মিথ্যা বললে পাপ 
হয় না। ১১) 
তার পর কৃষ্ণ বললেন, শিক্ষিত জ্ঞানী লোকে [নিদারুণ কর্ম করেও মহৎ 
পুণ্যের অধিকারী হ'তে পারেন, যেমন বলাক নামক ব্যাধ অন্ধকে হত্যা ক'রে 
হয়েছিল। আবার, মুড অপন্ডিত ধর্মকামীত্ত মহাপাপগ্রস্ত হ'তে চি যেমন 
কোঁশক হয়োছিলেন। _ 
পুরাকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল, সে বৃথা পশবধ করত না, কেবল 
স্ৰী পত্র পিতা মাতা প্রভৃতির জ'বনযান্রানির্বাহের জন্যই করত। একদা সে বনে 
শগয়ে কোনও মৃগ পেলে না, অবশেষে সে দেখলে, একটি *বাপদ জলপান করছে। 
এই পশুর চক্ষু ছিল না, ঘ্রাণশান্তই তার দৃষ্টির কাজ করত। বলাক সেই অদ্টপূর্ব 
অন্ধ পশুকে বধ করলে আকাশ থেকে তার মাথায় পুজ্পবৃম্টি হ'ল। তার পর সেই 
ব্যাধকে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য একটি মনোরম বিমান এল, তাতে অপ্সরারা গীতি- 
বাদ্য করাছল। অন, সেই পশ: সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট করে অভীষ্ট বর পেয়োছিল, 
কিন্তু ব্লহন্না তাঁকে অন্ধ ক'রে দেন। সেই সর্বপ্রাণাহিংসক *বাপদকে বধ ক'রে বলাক 
স্বর্গে গিয়োছল। 
কৌশিক নামে এক ব্রাহযণ গ্রামের অদূরে নদীর সংগমস্থলে বাস করতেন। 
তান তপস্বী কিন্তু অল্পজ্ঞ ছিলেন। তাঁর এই ব্রত ছিল যে সর্বদাই স্ত্ু-বলবেন, 
সেজন্য তিনি সত্যবাদী ব'লে বিখ্যাত হয়েছিলেন। একাদন কয়েকজন লোক 
বলে তে লোপ তপোবনে যর সে হতে খত 
কৌশিকের কাছে এসে বললে, ভগবান, কয়েকজন এসোঁছিল,. তারা 
কোন্‌ পথে গেছে যাঁদ জানেন তো বলুন। সত কৌশিক বললেন, তারা 


(১) আঁদপর্ব ১২-পাঁরচ্ছেদে অনুরূপ শ্লোক আছে। 
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বহ্-বৃক্ষ-লতা-গ:জ্ম-সমাকীর্ণ এই বনে আশ্রয় নিরেছে। তখন নিষ্ঠুর দস্যরা সেই 
লোকদের খংজে বার ক'রে হত্যা করলে। মুঢ় কৌশিক ধর্মের সুক্ষ তত্ব জানতেন 
না, তিনি তাঁর দুরদান্তর জন্য পাপগ্রস্ত হয়ে কম্টময় নরকে গিয়োছলেন। 
উপাখ্যান শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, কেউ কেউ তর্ক দ্বারা দুর্বোধ পরমজ্ঞান 
লাভ করবার চেষ্টা করে, আবার অনেকে বলে ধর্মের তত্ শ্রুতিতেই আছে। আমি 
এই দুই মতের কোনওটির দোষ ধরছি না, কিন্তু শ্রাতিতে সমস্ত ধর্মের বিধান নেই, 
সেজন্য প্রাণগণের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত প্রবচন রাঁচিত হয়েছে। -_ 
“ যং স্যাদাহংসাসংযযন্তং স ধর্ম ইাঁত নিশ্চয়ঃ। 
আঁহংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতমৃ॥ 
ধারণাদ্ধর্মমত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। 
যং স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম হাত নিশ্চয়ঃ॥ 


-_-যে কর্মে হিংসা নেই তা নিশ্চয়ই ধর্ম) প্রাঁণগণের আহংসার নিমিত্ত ধর্মপ্রবচন 
রচিত হয়েছে। ধারণ রেক্ষা) করে এজন্যই ধর্ম” বলা হয়; ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ 
করে; যা ধারণ করে তা নিশ্চয়ই ধর্ম ৷ = 
অবশ্যং কূজতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকৃজতঃ। 
শ্রেয়স্তত্রানৃতং বন্তুং তৎ সত্যমাবচাঁরতমৃ॥ 
যেখানে অবশ্যই কিছ বলা প্রয়োজন, না বলা শঙ্কাজনক, সেখানে মিথ্যাই বলা 
শ্রেয়, সে মিথ্যাকে 'নার্বচারে সত্যের সমান গণ্য করতে হবে। 
তার পর কৃষ্ণ বললেন, যাঁদ মিথ্যা শপথ ক'রে দস্যর হাত থেকে মান্তি 
পাওয়া যায়, তবে ধর্মতত্রজ্ঞানীরা তাতে অধম? দেখতে পান না, কারণ উপায় থাকলে 
দসদ্কে কখনও ধন দেওয়া উাঁচত নয়। ধর্মের জন্য মিথ্যা বললে পাপ হয় না। 
অজর্দন, আমি তোমাকে সত্য-মিথ্যার স্বরূপ বুঝিয়ে দিলাম, না 
বধ করা উচিত *কনা। 
অজন. বললেন, তোমার বাক্য মহাপ্রাজ্ঞ মহামাত ছি যোগ্য, 
আমাদেরও হিতকর। কৃষ্ণ, তুমি আমাদের মাতার সমান বিমা মানের 
গরম গাঁত। আমি বুঝেছি যে ধর্মরাজ, আমার অবধ্য। তুমি আমার সংকজ্পের 
শবষয় শুনে অনগগ্রহ ক'রে উপদেশ দাও। তুমি আমার এই প্রতিজ্ঞা জান __ কেউ যাঁদ 
আমাকে বলে, ‘অপর লোক তোমার চেয়ে অস্বাবদ্যায় বা বর্ষে শ্রেষ্ঠ, তুমি তাকে 
গাণ্ডাঁব দাও,-তবে আম তাকে বধ করব। ভাঁমেরও প্রাতজ্ঞা আছে __ যে তাঁকে 
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তবরক (১) বলবে তাকে তিনি বধ করবেন। তোমার সমক্ষেই যুধিম্ঠির একাধিক বার 
আমাকে বলেছেন, 'গাণ্ডীব অন্য লোককে দাও'। কিন্তু যাঁদ তাঁকে বধ কাঁর তবে 
আমি অল্পকালও জাঁবত থাকতে পারব না।. কৃষ্ণ, তাম আমাকে এমন বুদ্ধি দাও. 
যাতে আমার সত্যরক্ষা হয় এবং যাঁধান্ঠর ও আম দুজনেই জীবত থাঁক। 

কৃষ্ণ বললেন, কর্ণের সাঁহত যুদ্ধ ক'রে যুধিষ্ঠির, শ্রান্ত দুঃখিত ও ক্ষত- 
বিক্ষত হয়েছেন, সেজন্যই ক্ষোভ ও ক্রোধের বশে তোমাকে অনুচিত বাক্য বলেছেন। 
এর এই উদ্দেশ্যও আছে যে কুপিত হ'লে তুমি কর্ণকে বধ করবে। ইনি এও জানেন 
যে তুমি ভিন্ন আর কেউ কর্ণের বিরুম সইতে পারে না। য্বাধান্ঠির অবধ্য, তোমার 
প্রাতজ্ঞাও পালনীয়। যে উপায়ে ইনি জশীবত থেকেই মৃত হবেন তা বলাঁছ 
শোন। মাননীয় লোকে যত কাল সম্মান লাভ করেন তত কালই জাবত 
থাকেন; যখন তিনি অপমানত হন তখন তাঁকে জীবন্মত বলা যায়। রাজা 
যুধিষ্ঠির তোমাদের সকলের নিকট সর্বদাই সম্মান পেয়েছেন, এখন তুমি তাঁর 
কা%ৎ অপমান কর। পূজনীয় যুধিচ্ঠরকে 'তুমি' বল; যান প্রভু ও গুরুজন 
তাঁকে তুম বললে অবধেই তাঁর বধ হয়। এই অপমানে ধর্মরাজ নিজেকে নিহত মনে 
করবেন; তার পর তুমি চরণবন্দনা ক'রে এবং সান্তনা দিয়ে তাঁর প্রাত পূর্ব 
আচরণ করবে। প্রজ্ঞাবান রাজা যুধিষ্ঠির এতে কখনই কুঁপত হবেন না। সতাভঙ্গ 
ও ভ্রাত্ৃবধের পাপ থেকে এইর্‌পে মুক্ত হয়ে তুমি হ্‌জ্টাচত্তে সৃতপানত্রকে বধ কর। 


১৭। অজর্দনের সত্যরক্ষা -_ মুধাষ্ঠরের অনুতাপ 


_ অঞ্জন ফাঁধষ্ঠিরকে বললেন, রাজা, আমাকে কটবাক্য ব'লো না, বলো না; 
তুমি রণভূমি থেকে এক ক্রোশ দূরে রয়েছ। ভীম আমার নিন্দা করতে পারেন, কারণ 
[তিনি শ্রেষ্ঠ বীরগণের সঙ্গে সিংহবিক্রমে যুদ্ধ করছেন। ভরতনন্দন, পশ্ডিতগণ 
বলেন, ব্রাহ্ণের বল বাক্যে আর ক্ষত্রিয়ের বল বাহুতে; কিন্তু তোমারও বল্‌ বাক্যে, 
এবং তুমি নিষ্ভুর। আম কিরূপ তা তুমি জান। স্ত্রী পত্র ও জীবন আমি 
সর্বদা তোমার ইন্টসাধনের চেষ্টা কর, তথাপি তুমি যখন ব্াক্টবাণে আঘাত 
কবছ তখন বুঝেছি তোমার কাছে আমাদের কোনও সুখের” আশা নেই। তুমি 
দ্রোপদীর শয্যায় শুয়ে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না) আমি মহারথগণকে 


(১) গোঁফদাঁড়িহীন, মাকুন্দ। দ্রোণপর্ব ১৩-পারচ্ছেদে কর্ণ ভীমকে তুবরক 
বলেছেন। 
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বধ করোছ, তাতেই তুমি নিঃশঙ্ক ও নিষ্ঠুর হয়েছ। আঁধরাজের পদ পেয়ে তুমি যা 
করেছ তার আম প্রশংসা করতে পাঁর না। তোমার দ্যৃতাসীন্তর জন্য আমাদের রাজ্য- 
নাশ হয়েছে, আমরা ‘বিপদে পড়োছি। তুমি অজ্পভাগ্য, এখন ক্লুর বাক্যের কশাঘাতে 
আমাদের ক্রুদ্ধ করো না। 

যাঁধাষ্ঠরকে এইপ্রকার পরুষ বাক্য বলে অর্জন অনুতপ্ত হলেন এবং 
নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে আসি কোষমুস্ত করলেন। কৃষ্ণ বললেন, একি, তুমি আবার 
আস নিম্কাঁশত করলে কেন? অর্জনে বললেন, যে শরীরে আম আহত আচরণ 
করোছ সে শরীর আম নষ্ট করব। কৃষ্ণ বললেন, রাজা যুাঁধাণ্ঠরকে ‘তুম’ সম্বোধন 
করেছ সেজন্য মোহগ্রস্ত হ'লে কেন? তুমি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছ? যাঁদ তুমি 
সত্যরক্ষার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করতে তবে তোমার কি অবস্থা হস্ত? পার্থ, 
ধর্মের তত্ব সক্ষ ও দু্জ্ঞেয়, বিশেষত অজ্ঞ লোকের কাছে। আমি যা বলাঁছ শোন। 
আত্মহত্যা করলে তোমার ভ্রাতৃহত্যার চেয়ে গুরুতর পাপ হবে। এখন তুমি নিজের 
মুখে নিজের গুণকীর্তন কর, তাতেই আত্মহত্যা হবে। 

তখন ধনঞ্জয় তাঁর ধনু নামত ক'রে যাঁধান্ঠরকে বলতে লাগলেন, মহারাজ, 
শুনুন _ পিনাকপাঁণ মহাদেব ভিন্ন: আমার তুল্য ধনদর্ধর কেউ নেই। আম 
মহাদেবের অনুমতিতে ক্ষণমধ্যে চরাচর সহ সমস্ত জগৎ বিনন্ট করতে পারি? 
রাজসূয় যজ্ঞের পূর্বে আমিই সকল দিক ও 'দিক্পালগণকে জয় ক'রে আপনার 
বশে এনোছিলাম। আমার তেজেই আপনার দিব্য সভা নার্মত এবং রাজস্‌য় যজ্ঞ 
সমাপ্ত হয়োছল। আমার দক্ষিণ হস্তে বাণ, বাম হস্তে বাণয্্ত বিস্তৃত ধনু, এবং 
দুই পদতলে রথ ও ধৰ্জ আঁঙ্কত আছে, আমার তুল্য পুরুষ যুদ্ধে অজেয়। 
সংশপ্তকদের অল্পই অবাঁশম্ট আছে, শন্রসৈন্যের অর্ধ ভাগ আমি বিনষ্ট করোছি। 
আমি অস্ত দ্বারাই অপ্জ্ঞদের বধ কারি, অস্বপ্রয়োগে বিপক্ষ সৈন্য ভস্মসাৎ কার না। 
কৃষ্ণ শীঘ্র চল, আমরা বিজয়রথে চ'ড়ে. সৃতপ্ত্রকে বধ করতে যাই। আমাদের রাজা 
আজ সুখলাভ করুন, আমি কর্ণকে বিনষ্ট করব। আজ কর্ণের মাতা অথ কুন্তী 
পৃত্রহীনা হবেন, আমি সত্য বলাছ -- কর্ণকে বধ না কারেটঞআীমার কবচ 


খুলব.না। (3) 
এই কথা ব'লে অর্জুন তাঁর খড়গ কোষবদ্ধ £ ত্যাগ করলেন এবং 
লজ্জায় নতমস্তকে কৃতাঞ্জীলপদ্টে যুধিষ্ঠিরকে বললেন; মহারাজ, প্রসন্ন হ'ন, যা 


বলোছি তা ক্ষমা করুন, পরে আপাঁন আমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন, আপনাকে 
নমস্কার করাছি। আমি ভামকে যুদ্ধ থেকে মস্ত করতে এবং সৃতপূত্রকে বধ করতে 
৩২ 
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এখনই যাচ্ছ। সত্য বলছি, আপনার প্রিয়সাধনের জন্যই আমার জীবন। এই ব'লে 
অজন যাধান্ঠরের পাদস্পর্শ ক'রে যুদ্ধযান্রার জন্য দণ্ডায়মান হলেন। 

'ধর্ম'রাজ হ্যাধান্ঠির শয্যা থেকে উঠে দুখত মনে বললেন, অজুন, আমি 
অসাধ্য কর্ম করেছি, তার জন্যই তোমরা বিপদগ্রস্ত হয়েছ। আমি কুলনাশক 
পুরুষাধম, তুমি আমার শিরশ্ছেদ কর। আমার ন্যায় পাপী মূঢব্দাদ্ধ অলস ভীরু 
ধনষ্ঠুর পুরুষের অনুসরণ ক'রে তোমাদের কি লাভ হবেঃ আম আজই বনে যাব, 
মহাত্মা -ভীমসেনই: তোমাদের যোগ্য রাজা, আমার ন্যায় ক্লীবের আবার রাজকার্য কি? 
তোমার পরদষ বাক্য আম সইতে পারাছ না, অপমানিত হয়ে আমার জীবনধারণের 
প্রয়োজন নেই। 
মহারাজ, আম আর অর্জনে আপনার শরণাগত, আমি প্রণত হয়ে প্রার্থনা করছি, ক্ষমা 
করুন, আজ রণভূঁম পাপা কর্ণের রন্তু পান কঁরবে। ধর্মরাজ য্যাধাম্ঠির সসম্ভ্রমে 
কৃষকে উঠিয়ে কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, গোবিন্দ, আমরা অজ্ঞানে মোহত হয়োছিলাম, 
ঘোর িপৎসাগর থেকে তুমি আমাদের উদ্ধার করেছ। 

অন সরোদনে য্যা্াষ্ঠিরের চরণে পড়লেন। ভ্রাতাকে সম্নেহে উঠিয়ে 
আলিঙ্গন ক'রে যুধিচ্ঠরও রোদন করতে লাগলেন। তার পর অজ'ন বললেন, 
মহারাজ, আপনার পাদস্পর্শ ক'রে প্রাতজ্ঞা করছি, আজ কর্ণকে বধ না ক'রে আম 
যুদ্ধ থেকে ফিনুব না। য্যাধান্ঠর প্রসন্নমনে বললেন, অন, তুমি যশস্বী হও, অক্ষয় 
জীবন ও অভীষ্ট লাভ কর, সর্বদা জয়ী হও, তোমার শুর ক্ষয় হ'ক। 


১৮। অজর্ন-কর্ণের অভিযান 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় দার অর্জনের ব্যাচ্মাবৃত রথ সাঁ্জিত করলে চুষথাবাঁধ 


চ্বস্ত্যয়নের পর কৃষ্ণের সাঁহত অর্জন সেই রথে উঠে রণভূমির চললেন। 
সেই সময়ে সকল দিক নির্মল হ'ল, চাষ (নীলকণ্ঠ), শত ) ও ক্রৌন্ট 
(কোঁচ বক) প্রভৃতি শুভসূচক পক্ষী অর্জবনকে লাগল। কঙ্ক গর 


বক শোন বায়স প্রভাত মাংসাশন পক্ষী খাদ্যের লোভে আগে যেতে লাগল। 
+ কৃষ্ণ বললেন, অন, তোমার সমান যোদ্ধা পৃথিবীতে নেই, তথাপি তুমি 
কর্ণকে অবজ্ঞা করো না। আজ যুদ্ধের সপ্তদশ দিন চলছে, তোমাদের এবং শব্ু- 
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পক্ষের বিপুল সৈন্যের এখন অল্পই অবাঁশন্ট আছে। কৌরবপক্ষে এখন পাঁচ মহারথ 
জীবিত আছেন -_ অশ্বথামা কৃতবর্মা কর্ণ শল্য ও কৃপ। অশ্বথামা তোমার 
মাননীয় গুরু দ্রোণের পত্র, কপ তোমার আচার্য, কৃতবর্মা তোমার মাতৃকুলের বান্ধব, 
মহারাজ শল্য তোমার বিমাতার ভ্রাতা, এই কারণে এদের উপর তোমার দয়া থাকতে 
পারে, কিন্তু পাপমাতি ক্ষদ্রাশয় কর্ণকে আজ তুমি সত্বর বধ কর। জতুগৃহদাহ, 
দ্যৃতক্রীড়া, এবং দূর্যোধন তোমাদের উপর যত উৎপাড়ন করেছেন সে সমস্তেরই 
মূল দুরাত্া কর্ণ। অর্জন বললেন, গোবিন্দ, ভূতভবিষ্যদাঁবং তুমি যখন আমার 
সহায় তখন কর্ণের কথা দূরে থাক, ভ্রিলোকের সকলকেই আম পরলোকে 
পাঠাতে পারি। 


এই সময়ে ভীম তুমুল য্দদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন। তান তরি সারাঁথ 
[বশোককে বললেন, আমি সববাদকে শরদদের রথ ও ধৰজাগ্র দেখে উদ্‌বিগ্ন হয়োছি। 
অজ:ন এখনও এলেন না, ধর্মরাজও আহত হয়ে চ'লে গেছেন। এরা হাবিত 
আছেন কিনা জানি না। যাই হ’ক, এখন আম শন্রুসৈন্য সংহার করব, তুম; 
বল আমার কত বাণ অবশিষ্ট আছে। ‘শোক বললে, পাণ্ডুপ্দন্র, আপনার এ 
অস্ত আছে যে ছয় গোশকট তা বহন করতে পারে না। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে *ধ্তর 
সহম্র অস্ব নিক্ষেপ করুন। 

কিছুক্ষণ পরে বিশোক বললে, ভীমসেন, আপানি গাণ্ডাব আকর্ষণের শব্দ 
শুনতে পাচ্ছেন না? আপনার আভলাষ পূর্ণ হয়েছে, হস্তিসৈন্যের মধ্য থেকে 
অজ ুনের ধবজাগ্রে ওই ভয়ংকর বানর দেখা যাচ্ছে, তানি কৌরবসৈন্য বিনষ্ট করতে 
করতে আপনার কাছে আসছেন। ভাম হষ্ট হয়ে বললেন, [িশোক, তুমি খে 
'প্রয়সংবাদ দিলে তার জন্য আম তোমাকে চোদ্দটি গ্রাম, এক শ দাসী এবং কুঁড়াট 
রথ দেব। 


অন কৃফকে বললেন, রে 
কর্ণের কাছে রথ নিয়ে চল, নতুবা তান পান্ডব ও সঞ্জয় £শেষ করবেন। 
অজুনের রথ দেখতে পেয়ে শল্য বললেন, কর্ণ, ওই দেখ জুঁজদন আসছেন, তাঁর ভয়ে 
কৌরবসেনা সর্ব দিকে ধাবিত হচ্ছে, কিন্তু তান সৈন্য বর্জন করে তোমার 
শদকেই আসছেন। রাধেয়, তুমি কৃষ্ণাজনকে বধ করতে সমর্থ, তুমি ভাঁগ্ম দ্রোণ 
অশ্বথামা ও কৃপাচার্ষের সমান। আমাদের পক্ষের রাজারা অজরনের ভয়ে পালাচ্ছেন, 
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তুমি ভিন্ন আর কেউ এ'দ্ের ভয় দূর করতে পারবে না। এই যুদ্ধে কৌরবগণ 
তোমাকেই দ্বীপের না'র আশ্রয় মনে করেন। কর্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি এখন 
প্রকৃতস্থ হয়েছেন, জমার মনের মত কথা বলছেন, ধনঞ্জয়ের ভয়ও ত্যাগ করেছেন । 
আজ আমার বাহুবল দেখুন, আমি একাকীই পাশ্ডবগণের মহাচমূ ধৰংস করব এবং 
পুরুষব্যাঘ্র কৃষ্কাঞ্জনৈকেও বধ করব। এই দুই বীরকে না মেরে আমি ফিরব না। 

এই সমক্নে দূর্যোধন কপ কৃতবর্মা শকুনি অশ্বখামা প্রভাঁতিকে দেখে কর্ণ 
বললেন, আপনারা সকল দিক থেকে কৃষ্ণা্জনকে আক্রমণ করুন, তাঁরা পাঁরশ্রান্ত ও 
ক্ষতবিক্ষত হ’লে আমি অনায়াসে তাঁদের বধ করব। কর্ণের উপদেশ অনন্সারে 
কৌরবপক্ষী মহারথগণ সসৈন্যে অজনের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন। অজুনের 
বাণবর্ষণে কৌরবসৈন্য নাম্পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হ'তে লাগল, যারা ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ 
করাঁছল তারাও পরাঙ্মূখ হ'ল। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'লে অর্জন ভীমের কাছে 
এলেন এবং তাঁকে য্যাধাষ্ঠরের কুশলসংবাদ জানিয়ে অন্য যুদ্ধ করতে গেলেন। 

দুঃশাসনের কনিষ্ঠ দশ জন অজ'নকে পাঁরবেষ্টন করলেন, কিন্তু অন 
ভল্লের আঘাতে সকলেরই শিরশ্ছেদ করলেন। নব্বই জন সংশপ্তক রথ অজনকে 
বাধা দিতে এলেন, কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তাঁরাও নিহত হলেন। 


১৯। দ;ঃশাসনবধ -- ভনমের প্রাতিজ্ঞাপালন 
(সপ্তদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


কর্ণ পাণ্টালগণের সাঁহত যুদ্ধ করাছলেন। তাঁর শরাণাতে ধষ্টদাুম্নের 
এক পাত্র নিহত হ’নে কৃষ্ণ অজনকে বললেন, পার্থ, কর্ণ পাণ্টালগণকে £ শেষ 
করছেন, তুমি সত্বর তাঁকে বধ কর। অজর্ন কিছন্দূর অগ্রসর হ'লে মহাবীর ভশ" সন 
eR 
লাগলেন। 
এই সময়ে দুঃশাসন নির্ভয়ে শরক্ষেপণ করতে কর চিন এ 
হলেন। হাঁ্তনী দেখলে দুই মদমত্ত হস্তীর যেমন সং 5 
হঃশাসন পরস্পরকে আক্রমণ করলেন। ভীমের শর দুঃশাসনের ধন ও ধৰ্জ 
ছিন্ন এবং সারথি নিহত হ'ল। তখন দুঃশাসন নিজেই রথ চালাতে লাগলেন এবং 
অন্য ধন; নিয়ে ভীমকে শরাহত করলেন। বাহ: প্রসারিত ক'রে ভাঁম প্রাণশন্যের 
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ন্যায় রথের মধ্যে শুয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ ক'রে গর্জন ক'রে 
উঠলেন! দুঃশাসন ভীমসেনকে আবার শরাঘাতে নিপীড়িত করতে লাগলেন। ক্রোধে 
জলে উঠে ভাঁম বললেন, দ:রাত্বা, আজ যুদ্ধে তোমার রন্তু পান করব । দুঃশাসন 
মহাবেগে একটি শান্ত অস্ত নিক্ষেপ করলেন, উগ্রমূর্তি ভীমও তাঁর ভীষণ গদা 
ঘৃর্ণিত ক'রে প্রহার করলেন! গদার প্রহারে শান্ত ভগ্ন হ'ল, দুঃশাসন মস্তকে আহত 
হয়ে দশ ধন; চোল্লশ হাত) দুরে নিক্ষিপ্ত হলেন, তাঁর অশ্ব ও রথও বিনষ্ট হ'ল। 

শাসন বেদনায় ছটফট করতে লাগলেন। তখন ভাঁমসেন নিরপরাধা 
রজস্বলা পাঁতিকর্তৃক অরক্ষিতা দ্রৌপদীর কেশগ্রহণ বস্মহরণ প্রভাতি দুঃখ স্মরণ 
ক'রে ঘৃতাসন্ত হুতাশনের ন্যায় জঞ্লে উঠলেন এবং কর্ণ দূর্যোধন কূপ অধ্বথামা 
ও কৃতবর্মাকে বললেন, ওহে যোদ্ধুগণ, আজ আম পাপণ দুঃশাসনকে হত্যা করা, 
পারেন তো একে রক্ষা করুন। এই ব'লে ভাঁম তাঁর রথ থেকে লাঁফয়ে নামলেন। 
শীসংহ যেমন মহাগজকে ধরে, বুকোদর ভীম সেইরূপ কম্পমান দুংশাসনকে আক্রমণ 
ক'রে গলায় পা দিয়ে চেপে ধরলেন, এবং তঁক্ষ1 অস দিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে 
ঈষদুষ রন্ত-পান করলেন। তার পর ভূপাতিত দুঃশাসনের শিরশ্ছেদ ক'রে রন্তু 
চাখতে চাখতে বললেন, মাতার স্তনদ-গ্ধ, মধু, ঘৃত, উত্তম মাধৰীক মদ্য, দিব্য জল 
এবং মাথত দুগ্ধ ও দাঁধ প্রভাত অমৃততুল্য যত পানীয় আছে, সে সমস্তের চেয়ে 
এই শত্রুরন্ত আঁধক সুস্বাদু মনে হচ্ছে। তার পর দুঃশাসনকৈ গতাস দেখে উগ্রকর্মা 
ক্লোধাবিজ্ট ভীমসেন হাস্য করে বললেন, আর আমি কি করতে পাঁর, মৃত্যু তোমাকে 
রক্ষা করেছে। 

রন্তপায়ণ ভীমকে যারা দেখাছিল তারা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ভূমিতে প'ড়ে গেল। 
তাদের হাত থেকে অস্ত্র খসে পড়ল, অস্ফুট আর্তনাদ করতে করতে অর্ধানমশীলত- 
নেত্ৰে তারা ভীমকে দেখতে লাগল । এ মানুষ নয়, রাক্ষস __ এই ব'লে সৈন্যগণ ভয়ে 
পাঁিয়ে গেল। কর্ণভ্রাতা চিন্রসেনও পালাচ্ছিলেন, পাণ্টালবীর যরধামন্য তাঁকে 
শরাঘাতে বধ করলেন। ৰ 

উপস্থিত. বীরগণের সমক্ষে দুঃশাসনের রক্তে অঞ্জলি পুর ক'রে .ভীম 


সগর্জনে বললেন, পুরনষাধম, এই আমি তোমার. কণ্ঠরশধরংপ্ রাছ, এখন আবার 
আমাকে গরু গরু’ বল দেখি! দ্যুতসভায় আমাদের য়র পর যারা ‘গরু গরু’ 


ব'লে নৃত্য করোঁছল, এখন প্রতিনত্য ক'রে তাদেরই আমরা “গর গরু’ বলব। তার 
পর রন্তান্তদেহে মুখ থেকে রন্ত ক্ষরণ করতে করতে ঈষৎ হাস্য কারে ভীমসেন 
কৃষ্ণাজনকে বললেন, আম দুঃশাসন সম্বন্ধে যে প্রাতজ্ঞা করোছলাম তা আজ পর্ণ 


৫০8 মহাভারত 


অত্যন্ত আকর্ষণ করায় অজরনের গান্ডীবধনূর গুণ ছিন্ন হ'ল, সেই 
অবসরে কর্ণ এক শত ক্ষুদ্রক বাণে অজ্নকে আচ্ছন্ন করলেন এবং কৃষ্ণকেও ষাটাটি 
নারাচ দিয়ে বিদ্ধ করলেন। কৃষ্ণাজুন পরাভূত হয়েছেন মনে ক'রে কৌরবসৈন্য 
করতলধ্যান ও সিংহনাদ করতে লাগল। গান্ডীবে নূতন গুণ পরিয়ে অন 
ক্ষণকালমধ্যে বাণে বাণে অন্ধকার ক'রে ফেললেন এবং কর্ণ শল্য ও সমস্ত কৌরব- 
যোদ্ধাকে বিদ্ধ ক'রে কর্ণের চক্ররক্ষক পাদরক্ষক অগ্ররক্ষক ও পৃজ্ঠরক্ষক যোদ্ধাদের 
বিনম্ট করলেন। হতাবাঁশস্ট কৌরববীরগণ কর্ণকে ফেলে পালাতে লাগলেন, 
দর্ষোধনের অনুরোধেও তাঁরা রইলেন না। ৰ 

খান্ডবদাহের সময় অর্জুন যার মাতাকে বধ করোছলেন সেই তক্ষকপূত্র 
অ*বসেন (১) এতাঁদন পাতালে শুয়োছিল। রথ অশ্ব ও হস্তীর মর্দনে ভূতল কাম্পিত 
হওয়ায় অশ্বসেন উঠে পড়ল এবং মাতৃবধের প্রাতশোধ নেবার জন্য শররূপ ধারণ 
ক'রে কষ্ট্ঘর তূণে প্রবিষ্ট হ'ল। ইন্দ্র ও লোকপালগণ হাহাকার ক'রে উঠলেন। কর্ণ 
না জেনেই সেই শর তাঁর ধনতে যোগ করলেন। শল্য বললেন, এই শরে অর্জনের 
গ্রীবা ছিন্ন হবে না, তুমি এমন শর সন্ধান কর যাতে তাঁর শিরশ্ছেদ হয়। কর্ণ 
বললেন, আম দুবার শরসন্ধান কার না, -- এই ব'লে তান শর মোচন করলেন। 
সেই ভীমদর্শন অত্যুক্জবল শর সশব্দে নির্গত হয়ে যেন সামন্ত রচনা ক'রে আকাশ- 
পথে জবলতে জবলতে যেতে লাগল। তখন কংসাঁরপু মাধব অবলালাক্রমে তাঁর 
পায়ের চাপে অজর্ঁনের রথ মাটিতে এক হাত€২) বাঁসয়ে দিলেন, রথের চার অশ্ব জান; 
দ্বারা ভূমি স্পর্শ করলে। নাগবাণের আঘাতে অর্জনের জগদৃবিখ্যাত স্বর্ণীকরাঁট 
দগ্ধ হয়ে মস্তক থেকে প'ড়ে গেল। 

শররুপণ মহানাগ অ*্বসেন প্দনর্বার কর্ণের তূণে প্রবেশ করতে গেল। 
কর্ণের প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, তুমি না দেখেই আমাকে মোচন করেছিলে সেজন্য 
অজনের মস্তক হরণ করতে পারি নি; আবার লক্ষ্য করে আমাকে নিক্ষেপ কর, 
তোমার আর আমার শত্রুকে বধ করব। অশ্বসেনের ইতিহাস শুনে ক্্ঠ বললেন, 
অন্যের শান্ত অবলম্বন ক'রে আম জয়ী হ'তে চাই না; নাগ, যাঁদ্‌-ঞ্ত অনকেও 
বধ করা যায়, তথাপি এই শর আমি পননর্বার প্রয়োগ করব এব তুমি প্রসন্ন 
হয়ে 'চ'লে যাও। তখন অ*বসেন অজনকে মারবার ধাবিত হ'ল। কৃষ্ণ 
অজনকে বললেন, তুমি এই মহানাগকে বধ কর, খাম্ডবদাহকালে তুমি এর শত্রুতা” 
৯) আদিপর্ব ৪০-পারচ্ছেদ দ্রচ্টব্য। (২) মূলে আছে পকম্কুমা্ম্ত, তার 
অর্থ এক হাত বা এক বিঘত। ' 


কর্ণপর্ব ৫০৫ 


করোছলে; ওই দেখ, আকাশচ্যুত প্রজ্জবাঁলত উদ্কার ন্যায় তোমার দিকে আসছে। 
অজনে ছয় বাণের আঘাতে অ*্বসেনকে কেটে ভূপাতিত করলেন। তখন পদরুযোত্তম 
কৃষ্ণ স্বয়ং দুই হাতে টেনে অজ?নের রথ ভূমি থেকে তুললেন। 

অর্জন শরাঘাতে কর্ণের মণিভূঁষিত স্বর্ণীকরণট, কুণ্ডল' ও উজ্জব্ল বর্ম 
বহ খন্ডে ছেদন করলেন এবং বর্মহীন কর্ণকে ক্ষতাবক্ষত করলেন। বায় -পত্ত-কফ- 
জানত জবরে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় কর্ণ বেদনা ভোগ করতে লাগলেন। তার পর 
অর্জন যমদণ্ডতুল্য লৌহময় বাণে তাঁর বক্ষস্থল বিদ্ধ করলেন। কর্ণের মুষ্টি শিথিল 
হ’ল, তিনি ধনুর্বাণ ত্যাগ ক'রে অবশ হয়ে টলতে লাগলেন। সৎস্বভাব পন্রদয্রেষ্ঠ 
অজন সেই অবস্থায় কর্ণকে মারতে ইচ্ছা করলেন না। তখন কৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে 
বললেন, পাণ্ডুপুত্র, তুমি প্রমাদগ্রস্ত হচ্ছ কেন? বুদ্ধিমান লোকে দুর্বল 1বপক্ষকে 
অবসর দেন না, বিপদগ্রস্ত শত্রুকে বধ ক'রে ধর্ম ও যশ লাভ করেন। তুমি ত্বরান্বিত 
হও, নতুবা কর্ণ সবল হয়ে আবার তোমাকে আক্রমণ করবেন। কৃষ্ণের উপদেশ 
অনুসারে অজ্জনে শরাঘাতে কর্ণকে আচ্ছন্ন কর্দলন, কর্ণও প্রকাতিস্থ হয়ে 
কৃষ্ণাজ্খনকে শরাঁবদ্ধ করতে লাগলেন। 

কর্ণের মৃত্যু আসন্ন হওয়ায় কাল অদৃশ্যভাবে তাঁকে ব্রাহ্মণের শাপের বিষয় 
জানিয়ে বললেন, ভূমি তোমার রথচক্র গ্রাস করছে। তখন কর্ণ পরশ_রামপ্রদত্ত ব্রাহয় 
মহাস্নের বিষয় ভুলে গেলেন, তাঁর রথও ভূমিতে মগ্ন হয়ে ঘুরতে লাগল। কর্ণ 
{বিষন্ন হয়ে দুই হাত নেড়ে বললেন, ধর্ম জ্ঞগণ সর্বদাই বলেন যে ধর্ম ধার্মককে রক্ষা 
করেন। আমরা যথাযোগ্য ধর্মীচরণ কার, কিন্তু দেখাঁছ ধর্ম ভন্তগণকে রক্ষা না ক'রে 
শবনাশই করেন। তার পর কর্ণ অনবরত শরবর্ষণ ক'রে অজর্নের ধন7গ্ণ বার বার 
ছেদন করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে অন এক ভয়ংকর লৌহময় ব্যাস্ত মন্ত্র- 
পাঠ ক'রে তাঁর ধনুতে যোজনা করলেন। এই সময়ে কর্ণের রথচক্র আরও ভূপ্রাবষ্ট 
হ'ল। ক্রোধে অশ্রুপাত ক'রে কর্ণ বললেন, পাণ্ডুপত্র, মূহূর্তকাল অপেক্ষা কর, 
দৈবক্ৰমে আমার রথের বাম চকু ভূমিতে বসে গেছে। তুমি কাপরষেব্ওকীতসান্ধ 
ত্যাগ কর, সাধ্স্বভাব বারগণ যাচমান বা দর্দশাপন্ল বিপক্ষের প্রতি অস্রক্ষেপণ 
করেন না। তোমাকে বা বাসুদেবকে আম ভয় কার না, তু ধন ক্ষত্িয়- 
পাত্র, ধর্মেপদেশ স্মরণ ক'রে ক্ষণকাল ক্ষমা কর। 

কৃষ্ণ বললেন, রাধেয়, অদৃষ্টের বশে এখন তুমি ধর্ম স্মরণ করছ। নীচ 
লোকে বিপদে পড়লে দৈবের নিন্দা. করে, নিজের কুকর্মের নিন্দা করে না। তুমি যখন 
দূর্যোধন দুঃশাসন আর শক্নুনর সঙ্গে মিলে একবস্ঘা দ্ৌঁপদীকে দ্যতসভায় 


৫০৬ মহাভারত 


আনিয়েছিলে তখন তোমার ধর্ম স্মরণ হয় নি। যখন অক্ষানপুণ শকুন অনাভজ্ঞ 
য্ীধান্ঠিরকে .জয় করেছিলেন তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন তোমার 
সম্মাততে দুোধন ভীমকে বিষষ্যন্ত খাদ্য দিয়োছল, জতুগৃহে সুপ্ত পাণ্ডবদের 
যখন দগ্ধ করবার চেষ্টা করেছিল, দুঃশাসন কর্তৃক গৃহীতা রজস্বলা দ্রৌপদীকে 
যখন তুমি উপহাস করোছলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? ত্রয়োদশ বর্ষ অতাঁত 
হ'লেও তোমরা যখন পান্ডবদের রাজ্য 'ফাঁরয়ে দাও নি, বহ; মহারথের সঙ্গে মিলে 
যখন বালক আঁভমন্যুকে হত্যা করেছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? এই সব 
সময়ে যাঁদ তোমার ধর্ম না থাকে তবে এখন ধর্ম ধর্ম ক'রে তাল; শাঁখয়ে লাভ ক? 
আজ তুমি যতই ধর্মাচরণ কর তথাপি নিন্কীতি পাবে না। 

বাসদেবের কথা শুনে কর্ণ লজ্জায় অধোবদন হলেন, কোনও উত্তর দিলেন 
না। তান ক্রোধে ওষ্ঠ স্পন্দিত ক'রে ধন: তুলে নিয়ে অনকে মারঝার জন্য একাঁট 
ভয়ংকর বাণ যোজনা করলেন। মহাসর্প যেমন বল্মীকে প্রবেশ করে, কর্ণের বাণ 
সেইরূপ অজ্নের বাহুমধ্যে প্রবেশ করলে। অজর্ণনের মাথা ঘুরতে লাগল, দেহ 
কাঁপতে লাগল, হাত থেকে গাণ্ডীব পড়ে গেল। এই অবসরে কর্ণ রথ থেকে লাঁফয়ে 
নেমে দই হাত দিয়ে রথচক্র তোলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তখন 
অর্জন সংজ্ঞালাভ ক'রে ক্ষুরপ্র বাণ দিয়ে কর্ণের রক্্ভাঁষত ধৰজ এবং তার উপারস্থ 
উজ্জল হাস্তিরজ্জুলাঞ্থন কেটে ফেললেন। তার পর তান তৃণ থেকে বজ্র আঁগন ও 
যমদণ্ডের ন্যায় করাল অঞ্জালক বাণ তুলে নিয়ে বললেন, যাঁদ আম তপস্যা ও যজ্ঞ 
ক'রে থাঁকি, গনরুজনকে সন্তুষ্ট ক'রে থাঁক, স্মহদ্‌গণের বাক্য শুনে থাঁক, তবে 
এই বাণ আমার শত্রুর প্রাণহরণ করদক। 

অপরাহনকালে অন সেই অঞ্জালক বাণ দ্বারা কর্ণের মস্তক ছেদন 
করলেন। রন্তবর্ণ সূর্য যেমন অস্তাচল থেকে পাঁতিত হন, সেইরূপ সেনাপাঁত কর্ণের 
উত্তমাঙ্গ ভূমিতে পতিত হ'ল। সকলে দেখলে, কর্ণের নিপতিত দেহ থেকে একটি 
তেজ আকাশে উঠে সুর্যমণ্ডলে প্রবেশ করলে। কৃষ্ণ অর্জন ও অন্যান্য ঠর্যন্ডবগণ 
হস্টে হয়ে শঙ্খধবনি করলেন, পাণ্ডবপক্ষায় সৈন্যগণ সিংহনাদ ও (তখন ক'রে 
বস্ত্র ও বাহ সণ্টালন করতে লাগল । বার কর্ণ শোণিত শুরিট্ছন হয়ে ভূমিতে 
প'ড়ে আছেন দেখে মদ্ররাজ শল্য ধ্জহীন রথ নিয়ে চ | 


কর্ণপর্ব ৫০৭ 


২১। দ্যোধনের বিষাদ -- যাধাম্ঠিরের হর্ষ 
(সপ্তদশ দিনের যুদ্ধান্ত) 


হতবুদ্ধি দুঃখার্ত শল্য দুর্যোধনের কাছে এসে বললেন, ভরতনন্দন, আজ 
কর্ণ ও অর্জনের যে যুদ্ধ হয়েছে তেমন আর কখনও হয় নি! দৈবই পাণ্ডবদের রক্ষা 
করেছেন এবং আমাদের বিনম্ট করেছেন। শল্যের কথা শুনে দূর্যোধন নিজের 
দুনর্শীতর বিষয় চিন্তা করে এবং শোকে অচেতনপ্রায় হয়ে বার বার নিঃশ্বাস ফেলতে 
লাগলেন। তার পর তান সারাথকে রথ চালাবার আদেশ 'দিয়ে বললেন, আজ আম. 
কৃষ্ণ অজন ভীম ও অবাশিষ্ট শত্রুদের বধ ক'রে কর্ণের কাছে খণমুস্ত হব। 

রথ অশ্ব ও গজ বিহীন পণচশ হাজার কৌরবপক্ষীয় পদাতি সৈন্য যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হ'ল। ভাঁমসেন ও ধষ্টদ্যুম্ন চতুরঙ্গ বল নিয়ে তাদের আক্রমণ করলেন। 
পদাতি সৈন্যের সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবার ইচ্ছায় ভীম রথ থেকে নামলেন এবং 
বৃহৎ গদা নিয়ে দণ্ডপাঁণ ষমের ন্যায় সৈন্য বধ করতে. লাগলেন। অজন নকুল 
সহদেব ও সাত্যাঁকও যুদ্ধে রত হলেন। কৌরবসৈন্য ভগ্ন হয়ে পালাতে লাগল। তখন 
দূর্যোধন আশ্চর্য পৌরুষ দোঁখয়ে একাকী সমস্ত পাণ্ডবদের সঙ্গে যদদ্খ করতে 
লাগলেন। তান স্বপক্ষের পলায়মান যোদ্ধাদের বললেন, ক্ষত্রিয়গণ, শোন, পৃথিবীতে 
বা পর্বতে এমন স্থান নেই যেখানে গেলে তোমরা পাণ্ডবদের হাত থেকে নিস্তার 
পাবে। ওদের সৈন্য অল্পই অবাঁশস্ট আছে, কৃষ্ণাজজনও ক্ষতাঁবক্ষত হয়েছেন, আমরা 
সকলে এখানে থাকলে নিশ্চয় আমাদের জয় হবে! কালান্তক যম সাহসী ও ভীরু 
উভয়কেই বধ করেন, তবে ক্ষত্রিয়ব্রতধারী কোন্‌ মূঢ় যুদ্ধ ত্যাগ .করে? তোমরা 
পালালে নিশ্চয় ক্লুদ্ধশত্র ভীমের হাতে পড়বে, তার চেয়ে যুদ্ধে নিহত হয়ে 
স্বর্গলাভ করা শ্রেয়। 

সৈন্যরা দর্যোধনের কথা না শুনে পালাতে লাগল। ত ত ও 
কিংকর্তব্যাবিম্ড মদ্ররাজ শল্য দর্যোধনকে বললেন, আমাদের অসংখ্ুর অশ্ব গজ 
ও সৈন্য বিনষ্ট হয়ে এই রণভূমিতে পড়ে আছে। দর্ষোধনুধনধূতত হও, সৈন্যের 
ফিরে যাক, তুমিও শাঁবরে যাও, দিবাকর অস্তে রাজা, তুমিই এই লোক- 
ক্ষয়ের কারণ। দূর্যোধন হা কর্ণ হা কর্ণ বলে অশ্রুপাত করতে লাগলেন 
অশ্বথামা প্রভাতি যোদ্ধারা দর্যোধনকে বার বার আশ্বাস দিলেন এবং নর-অশ্ব- 
মাতজ্গের রন্তে সিন্ত রণভাঁম দেখতে দেখতে শাঁবিরে প্রস্থান. করলেন। ভন্তবৎসল: 


০৮ মহাভারত 


রন্তবর্ণ ভগবান সুর্য িরণজালে কর্ণের রংখিরসিন্ত দেহ স্পর্শ ক'রে যেন স্নানের 
ইচ্ছায় পশ্চিম সমুদ্রে গমন করলেন। 
কজ্পবৃক্ষ যেমন পক্ষীদের আশ্রয়, ই SE EE 
'সৎস্বভাব প্রাথঁকে তান কখনও 'ফাঁরয়ে দিতেন না। তাঁর সমস্ত বিত্ত এবং জীবন. 
শঁকছুই ৱাহমণকে অদেয় ছিল না। প্রার্থগণের প্রিয় দানাপ্রয় সেই কর্ণ পার্থের হস্তে 
নিহত হয়ে পরমগাঁতি লাভ করলেন। 
য্াধাম্ঠর কর্ণাজনের যুদ্ধ দেখতে এসৌছিলেন, কিন্তু পুনর্বার কর্ণের বাণে 
"আহত হয়ে নিজের 'শাবরে ফিরে যান। কর্ণবধের পর কৃষ্ণাজন তাঁর কাছে গেলেন 
'এবং চরণবন্দনা ক'রে বজয়সংবাদ দলেন। হাীধান্ঠর অত্যন্ত প্রীত হয়ে 
কৃষ্ণাজ্জনের রথে উঠলেন এবং রণভূমিতে শয়ান পুরদষশ্রেম্ঠ কর্ণকে দেখতে এলেন। 
তার পর তিনি কৃ ও অর্জনের বহন প্রশংসা ক'রে বললেন, গোবিন্দ, তের বৎসর 
পরে তোমার প্রসাদে আজ আম সুখে নিদ্রা যাবা 


শল্যপর্ব 
॥ শল্যবধপবধ্যায় ॥ 
১। কৃপ-দ7যেধিন-সংবাদ 


কৌরবপক্ষের দুরবস্থা দেখে সংস্বভাব তেজস্বী বৃদ্ধ কৃপাচার্য কৃপাবিষ্ট 
হয়ে দূর্ধোধনকে বললেন, মহারাজ, ক্ষা্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধধমহি শ্রেষ্ঠ, পিতা পুত্র ভ্রাতা 
মাতুল ভাগিনেয় সম্বন্ধ ও বান্ধবের সঙ্গেও ক্ষান্রয়কে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধে 
" মৃত্যুই ক্ষত্রিয়ের পরমধর্ম এবং পলায়নই অধর্ম। কিন্তু ভীম্ম দ্রোণ কর্ণ জয়দ্রথ, 
তোমার ভ্রাতারা, এবং তোমার পাত্র লক্ষ্মণ, সকলেই গত হয়েছেন, আমরা কাকে 
আশ্রয় করব? সাধুস্বভাব পান্ডবদের প্রতি তোমরা অকারণে অসদৃব্যবহার করেছ, 
তারই ফল এখন উপাঁস্থত হয়েছে। বংস, যুদ্ধে সাহায্যের জন্য তুমি যেসকল 
.যোদ্ধাকে আনিয়েছ তাঁদের এবং তোমার নিজেরও প্রাণসংশয় হয়েছে, এখন তুমি 
আত্মরক্ষা.কর। বৃহস্পাঁতর নীতি এই -- বিপক্ষের চেয়ে ক্ষীণ হ'লে অথবা-তার 
সমান হ'লে সন্ধি করবে, বলবান হ'লে যুদ্ধ করবে। আমরা এখন হাঁনবস, অতএব 
পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি করাই উচিত। ধৃতরাম্ট্র ও কৃষ্ণ অনুরোধ করলে দয়াল: 
যুধিষ্ঠির নিশ্চয় তোমাকে রাজপদ দেবেন, ভীম অর্জুন প্রভীতও সম্মত হবেন। 

শোকাতুর দূর্যোধন ?িছুকাল চিন্তা ক'রে বললেন, সূহৃদের যা বলা উচিত 
আপনি তাই বলেছেন, প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে আপাঁন পাণ্ডবদের সঙ্গে যন্ধও 
করেছেন। ব্রাহনণশ্রেষ্ঠ, মমূর্যর যেমন ওষধে রুচি হয় না সেইরূপ আপনার য্্তি- 
সম্মত হিতবাক্য আমার ভাল লাগছে না। আমরা ঘ্যাধাম্ঠরকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত 
করেছিলাম, তাঁর প্রেরিত দুত কৃষ্ণকেও প্রতারিত করেছিলাম; এখন তিনি আমার 
অনুরোধ শুনবেন কেন? আমরা আঁভমন্যুকে বিনষ্ট করেছি, কৃষ্ণ ও অজন আমাদের 
[িতাচরণ করবেন কেন? কোপনস্বভাব ভাম উগ্র প্রতিজ্ঞা করেছে, স্ীরবে তব 
নত হবে না। যমতুল্য নকুল-সহদেব অসি ও চর্ম ধারণ করেই আছে? ুম্ন ও 
শিখন্ডীর সঙ্গেও আমার শত্রুতা আছে।* দ্যুতসভায় ক্ষ যান নিযাতিত 
ই সর নর দলা ভগা 
করছেন, তান প্রতাহ হোমস্থানে শয়ন করেন; গনী সুভদ্রা অভিমান ও 


&৯১০ মহাভারত 


দর্প ত্যাগ ক'রে সর্বদা দাসীর ন্যায় দ্রৌপদাঁর সেবা করেন। এইসকল কারণে এবং 
শীবশেষত আঁভমন্মবধের ফলে যে বৈরানল প্রজবলিত হয়েছে তা নির্বাঁপত হয় নি, 
'অতএব কি ক'রে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি হবেঃ সাগরাম্বরা পাঁথবীর রাজা হয়ে 
আম ক ক'রে পাশ্ডবদের প্রসাদে রাজ্য ভোগ করব, দাসের ন্যায় যাধান্ঠরের পিছনে 
যাব, আত্মীয়দের সঙ্গে দীনভাবে জাবকানর্বাহ করব? এখন ক্লীবের ন্যায় 
আচরণের সময় নয়, আমাদের যুদ্ধ করাই উচিত। যে বীরগণ আমার জন্য নিহত 
'হয়েছেন তাঁদের উপকার স্মরণ ক'রে এবং তাঁদের খণ শোধের বাসনায় আমার রাজ্যের 
প্রাতও আর রুচি নেই। পিতামহ ভ্রাতা ও বয়স্যগণকে িপাঁতিত ক'রে যাঁদ আম 
নিজের জীবন রক্ষা কার তবে লোকে নিশ্চয় আমার 'নন্দা করবে। আমি যাাধান্ঠরকে 
প্রাণপাত ক'রে রাজ্যলাভ করতে চাই না, বরং ন্যায়যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গলাভ করব। 

দূর্যোধনের কথা শুনে ক্ষত্রিয়গণ প্রশংসা ক'রে সাধু সাধু বলতে লাগলেন 
'এবং পরাজয়ের জন্য শোক না ক'রে যুদ্ধের নিমিত্ত ব্যগ্র হলেন। তার পর তাঁরা 
বাহনদের পাঁরিচর্যা ক'রে হিমালয়ের নিকউবর্তাঁ বৃক্ষহীন সমতল. প্রদেশে গেলেন 
এবং অরুণবর্ণ সরস্বতী নদীতে স্নান ও তার জল পান করলেন। সেখানে িছদকাল 
থেকে তাঁরা দূর্যোধন কর্তৃক উৎসাহত হ'য়ে রাঁন্রবাসের জন্য শাবরে ফিরে এলেন। 


২। শল্যের সেনাপাতিত্বে অভিষেক 


কৌরবপক্ষীয় বীরগণ দুর্যোধনকে বললেন, মহারাজ, আপনি সেনাপাঁত 
শনযৃত্ত ক'রে যুদ্ধ করুন, আমরা তৎকর্তৃক রাক্ষত হয়ে শত্রু জয় করব। দুর্যোধন 
রথারোহণে অশ্বথামার কাছে গেলেন - যান তেজে সূ্যতুল্য, ব্দাদ্ধতে বৃহস্পাঁত- 
তুল্য, যাঁর পিতা অযোনিজ এবং মাতাও অযোনিজা, যান রূপে অনুপম, সর্বাবিদ্যার 
পারগামশী এবং গুণের সাগর । দুর্যোধন তাঁকে বললেন, গুরুতর, এখন আপনিই 
আমাদের পরমগাঁত, আদেশ করুন কে আমাদের সেনাপতি হবেন। 

অধ্বথামা বললেন, শলোর কুল রূপ তেজ যশ শ্রী ও সর্ব পরক্যুর ই আছে, 


মহাবাহু ৷ দূর্যোধন ভূমিতে দাঁড়য়ে কৃতাঞ্জাল হয়ে র 
মিত ও শন; পরীক্ষা করবার সময় উপাস্থত হয়েছে, আপাঁন আমাদের সেনার অগ্রে 
থেকে নেতৃত্ব করুন, আপাঁন রণস্থলে গেলে মন্দমাত পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ এবং 
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তাদের অমাত্যবর্গ নিরুদ্যম হবে। অদ্রাধিপ শল্য উত্তর দিলেন, কুরুরাজ, তুমি 
আমাকে 'দয়ে যা করাতে চাও আম তাই করব, আমার রাজ্য ধন প্রাণ সবই তোমার 
ধপ্রয়সাধনের জন্য। দূর্যোধন বললেন, বারশ্রেম্ঠ অতুলনীয় মাতুল, আপনাকে 
সেনাপাঁতত্বে বরণ করছি, কার্তক যেমন দেবগণকে রক্ষা করোছিলেন সেইরুপ 
আপনি আমাদের রক্ষা করুন৷ শল্য বললেন, দুর্যোধন, শোন -_ কৃষ্ণ আর অজনকে 
তুমি রথিশ্রেষ্ঠ মনে কর, কিন্তু তাঁরা বাহুবলে কিছনতেই আমার তুল্য নন। আম 
কুদ্ধ হ'লে সুরাসুর ও মানব সমেত সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারি, 
পান্ডবরা তো দূরের কথা। আম সেনাপাতি হয়ে জয়লাভ করব এতে সন্দেহ নেই। 
দুর্যোধন শল্যকে যথাবাঁধ সেনাপাঁতর পদে. আঁভাঁষন্ত করলেন। সৈন্যেরা 
সংহনাদ ক'রে উঠল, নানাপ্রকার বাদ্যধবাঁন হ'ল, কৌরব ও মদ্রদেশীয় যোদ্ধারা হনষ্ট 
হয়ে শল্যের স্তুতি করতে 5-্লন। সকলে সেই রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন। 


পাণ্ডবাশাবরে যাাঁধষ্ঠির কৃষ্কে বললেন, মাধব, দুর্যোধন মহাধননর্ধর শল্যকে 
সেনাপাঁত করেছেন। তুমিই আমাদের নেতা ও রক্ষক, অতএব এখন যা কর্তব্য তার 
ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, আমি শল্যকে জান, তান ভীষ্ম দ্রোণ ও 
কর্ণের সমান অথবা তাঁদের চেয়ে শ্রেন্ঠ। শল্যের বল ভীম অর্জন সাত্যাঁক ধষ্টদ্যম্ন 
ও শিখণ্ডার অপেক্ষা আধক। পরুযশ্রেষ্ত, আপাঁন বিক্ৰমে শার্দূলতুল্য, আপাঁন 
ভিন্ন অন্য পুরুষ পাঁথবীতে নেই যানি যুদ্ধে মদ্ররাজকে বধ করতে পারেন। তান 
সম্পর্কে মাতুল এই ভেবে দয়া করবেন না, ক্ষত্রধর্মকে অগ্রগণ্য ক'রে শল্যকে বধ 
করদন। ভীম্ম-দ্রোণ-কর্ণরূপ সাগর উত্তীর্ণ হ'য়ে এখন শল্য-রূপ গোম্পদে নমজ্জিত 
হবেন না। এইপ্রকার উপদেশ 'দয়ে কৃষ্ণ সায়ংকালে তাঁর শিবিরে প্রস্থান করলেন! 
কর্ণবধে আনান্দত পাণ্ডব ও পাণ্ালগণ সেই রাত্রিতে সুখে নিদ্রা গেলেন। 
পু + তে 
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পরাদন প্রভাতে কূপ কৃতবর্মা অশ্বথামা শল্য শকুনি প্রভাত দুর্যোধনের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে এই 'িয়ম করলেন যে তাঁরা কেউ একাকাঁ পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ 
করবেন না, পরস্পরকে রক্ষা ক'রে মিলিত হয়েই যুদ্ধ করবেন। শল্য সর্বতোভদ্র 


৩। শল্যবধ 
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নামক ব্যৃহ রচনা করলেন এবং মদ্রদেশ'য় বীরগণ ও কর্ণপুত্রদের সঙ্গে ব্যহের 
সম্মুখে রইলেন। ্রিগতসৈন্য সহ কৃতবর্মা ব্যহের বামে, শক ও যবন সৈন্য সহ 
কৃপাচার্য দক্ষিণে, কাম্বোজ সৈন্য সহ অশ্বথামা পৃঙ্ঠদেশে, এবং কুরুবারগণ সহ 
দূর্যোধন ব্যুহের মধ্যদেশে অবস্থান করলেন। পাশ্ডবগণও নিজেদের সৈন্য ব্যুহবদ্ধ 
ও দ্বিধা 'বিভন্ত ক'রে অগ্রসর হলেন। কৌরবপক্ষে এগার হাজার রথ, দশ হাজার 
সাত শ গজারোহী, দু লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন কোটি পদাতি, এবং পাণ্ডবপক্ষে 
ছ হাজার রথ, ছ হাজার গজারোহণ, দশ হাজার অশ্বারোহী ও দু কোট পদাঁত 
অবাঁশস্ট ছিল। 

দুই পক্ষের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল। কর্ণপাত্র চিত্রসেন সত্যসেন ও সংশর্মা 
নকুলের হাতে নিহত হলেন। পাণ্ডবপক্ষের গজ অশ্ব রথী ও পদাতি সৈন্য শল্যের 
বাণে নিপীড়িত ও বিচাঁলত হ'ল। সহদেব শল্যের পাত্রকে বধ করলেন! ভীমের 
গদাঘাতে শল্যের চার অশ্ব নিহত হ'ল, শল্যও' তোমর নিক্ষেপ ক'রে ভগমের বক্ষ 
বিদ্ধ করলেন। বৃকোদর আবচাঁলত থেকে সেই তোমর টেনে নিলেন এবং তারই 
আঘাতে 'শল্যের সারির হূদয় বিদীর্ণ করলেন। পরস্পরের প্রহারে দুজনেই আহত 
ও বিহবল হলেন, তখন কৃপাচার্য শল্যকে নিজের রথে তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন ॥ 
ক্ষণকাল পরে ভীমসেন উঠে দাঁড়ালেন এবং মন্তের ন্যায় বিহৰল হয়ে মদ্ররাজকে 
আবার যুদ্ধে আহবান করলেন । 

দুর্যোধনের প্রাসের আঘাতে যাদববীর চোকতান নিহত হলেন। শল্যকে 
অগ্রবর্তাঁ ক'রে কৃপাচার্য কৃতবর্মা ও শকুন য্যাধাম্ঠরের সঙ্গে এবং তিন হাজার রথী 
সহ অশ্বথামা অজ?নের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। য্াঁধাম্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের এবং 
কৃষকে ডেকে বললেন, ভীঁম্ম দ্রোণ কর্ণ ও অন্যান্য পরাক্রান্ত বহু রাজা কৌরবদের 
জন্য যুদ্ধ কারে নিহত হয়েছেন, তোমরাও উৎসাহের সাহত নিজ নিজ কর্তব্য 
প্দরদষকার দেখিয়েছ। এখন আমার ভাগে কেবল মহারথ শল্য অবাঁশম্ট আছেন, 
আজ আমি তাঁকে যুদ্ধে জয় করতে ইচ্ছা কার। বীরগণ, আমার সত্য — 
আজ শল্য আমাকে বধ করবেন অথবা আম তাঁকে বধ করব, আজ বিজয়লাভ 
বা মৃত্যুর জন্য ক্ষন্রধর্মীনূসারে মাতুলের সঙ্গে যুদ্ধ ২রথযোজকগণ (১) 


আমার রথে প্রচুর অস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ রাখুক; দক্ষিণচন্ত, ধন্টদ্যুক্ণ 
বামচক্র, এবং অজন আমার পন্ঠ রক্ষা করুন, ভীম আমার অগ্রে থাকুন; এতে 


০১) যারা রথে যুদ্ধোপকরণ বোগান দেয়। 
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আমার শক্ত শল্য অপেক্ষা আঁধক হবে। যুখধিচ্ঠিরের প্রিয়কামিগণ তাঁর আদেশ 
পালন করলেন। 

আমিষলোভণ দুই শাদলের ন্যায় য্যাধান্ঠর ও শল্য বিবিধ বাণ দ্বারা 
পরস্পর প্রহার করতে লাগলেন, ভীম ধূষ্টদ্যুম্ন সাত্যাক এবং নকুল-সহদেবও শকুন 
প্রীতির সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন! কৌরবগণ আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, কুন্তীপত্র 
য্যীধান্ঠির যান পূর্বে মৃদু ও শান্ত ছিলেন, এখন তান দারুণ হয়েছেন, এবং ক্রোধে 
কাঁপতে কাঁপতে ভল্লের আঘাতে শতসহস্র যোদ্ধাকে বধ করছেন। য্বাঁধান্ঠির শল্যের 
চার অশ্ব ও দুই পৃজ্ঠসারাঁথকে বিনষ্ট করলেন, তখন অশ্বথামা বেগে এসে শল্যকে 
নিজের রথে তুলে নিয়ে চ'লে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে শল্য অন্য রথে চ'ড়ে পুনর্বার 
যযাধাচ্চরের সঙ্গে যুদ্ধে রত 'হলেন। 

শল্যের চার বাণে য্াঁধান্ঠরের চার অশ্ব নিহত হ'ল, তখন ভীমসেনও 
শল্যের চার অশ্ব ও সারাথকে বিনম্ট করলেন। শল্য রথ থেকে নেমে খড়গ ও চর্ম 
নিয়ে য্বাধান্ঠরের প্রাত ধাঁবত হলেন, িন্তু ভীমসেন শরাঘাতে শল্যের চর্ম এবং 
ভল্ল দ্বারা তাঁর খড়্‌গের মুষ্টি ছেদন করলেন। যাাধান্ঠর তখন গোঁবন্দের বাক্য 
স্মরণ ক'রে শল্যবধে যত্ববান হলেন। তান অশ্বসারাঁথহীন রথে আরূঢ় থেকেই 
একটি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল মল্লাঁসদ্ধ শান্তি অস্ত্র নিলেন, এবং 'পাপা, তুমি হত 
হ’লে’ -- এই বলে বিস্ফাঁরত দীপ্তনয়নে মদ্ররাজকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। 
প্রলয়কালে আকাশ থেকে পাঁতিত মহতা উল্কার ন্যায় সেই শান্ত অস্ত্র স্ফ্ীলঙ্গ 
ছড়াতে ছড়াতে মহাবেগে শল্যের অভিমুখে গেল, এবং তাঁর শবত্র বর্ম ও বিশাল বক্ষ 
বিদীর্ণ ক'রে জলের ন্যায় ভূমিতে প্রবিষ্ট হ'ল। বজ্রাহত পর্বতশঙ্গের ন্যায় শল্য 
বাহ; প্রসারিত ক'রে ভূমিতে প'ড়ে গেলেন। 

শল্য নিপাতিত হ'লে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রথারোহশে ফাঁধাষ্ঠরের দিকে 
ধাবিত হলেন এবং বহ: নারাচ নিক্ষেপ ক'রে তাঁকে বিদ্ধ করতে লাগলেন । যুধিষ্ঠির 
শল্যভ্রাতার ধনু ও ধবজ ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে তাঁর মস্তক রলেন। 
কৌরবসৈন্য ভগ্ন হ'য়ে হাহাকার ক'রে পালাতে লাগল। 95 

শল্য নিহত হ'লে তাঁর অননচর সাত শ রী কৌরুবলিনা থেকে বোরিয়ে 
এলেন। সেই সময়ে একটি পর্বতাকার হস্তীতে চড়ে কু সেখানে এলেন; 
একজন তাঁর মস্তকের উপর ছন্র ধরোছল, আর একজন তাঁকে চামর বীজন করছিল৭ 
দূর্যোধন বার বার মদ্রযোদ্ধাদের বললেন, যাবেন না, যাবেন না। অবশেষে তাঁরা 
দুর্ধোধনের অনুরোধে পুনর্বার পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন! শল্য হত 


৫১৪ মহাভারত 


হয়েছেন এবং মদ্রদেশীয় মহারথগণ ধর্মরাজকে পীঁড়ত করছেন শুনে. অজর্ন সত্বর 
সেখানে এলেন, ‘ভীম নকুল সহদেব সাত্যাক প্রতিও য্াধান্ঠরকে রক্ষা করবার জন্য 
বেষ্টন করলেন। পান্ডবগণের আক্রমণে মদ্রুবীরগণ বিনষ্ট হলেন, তখন দুর্যোধনের 
সমস্ত সৈন্য ভীত ও চণ্চল হয়ে পালাতে লাগল। বিজয়ী পান্ডবগণ শঙ্খধ্বনি ও 
সিংহনাদ করতে লাগলেন। 


৪। শ্াল্ববধ 
(অম্টাদশ দিনের আরও যুদ্ধ) 


মধ্যাহ্নকালে যুধিষ্ঠির শল্যকে বধ করলেন, কৌরবসেনাও পরাজিত হয়ে 
যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হ'ল। পাণ্ডব ও পাণ্টাল সৈন্যগণ বলতে লাগল, আজ ধৈর্যশালী 
সংবাদ শুনবেন এবং শোকাকুল হয়ে ভূমিতে প'ড়ে নিজের পাপ স্বীকার করবেন। 
আজ থেকে দূর্যোধন দাস হয়ে পাণ্ডবদের সেবা করবেন এবং তাঁরা যে দুঃখ পেয়েছেন 
তা বুঝবেন। ম্াঁধাম্ঠর ভীমাজ?ন নকুল-সহদেব, ধৃম্টদ্যুম্ন, শিখন্ডী ও দ্রৌপদীর 
পণ্চপান্র যে পক্ষের যোদ্ধা সে পক্ষের জয় হবে না কেন? জগন্নাথ জনার্দন কৃষ্ণ 
যাঁদের প্রভূ, যাঁরা ধর্মকে আশ্রয় করেছেন, সেই পাণ্ডবদের জয় হবে না কেন? 

ভামসেনের ভয়ে ব্যাকুল হয়ে কৌরবসৈন্য পালাচ্ছে দেখে দূর্যোধন তাঁর 
সারাঁথকে বললেন, তুমি ওই সৈন্যদের পশ্চাতে ধীরে ধারে রথ য়ে চল, আমি 
রণস্থলে থেকে যুদ্ধ করলে আমার সৈন্যেরা সাহস পেয়ে ফিরে আসবে । সারাঁথ রথ 
শনয়ে চলল, তখন হস্তী অশ্ব ও রথাঁবহীন একুশ হাজার পদাতি এবং নানাদেশজাত 
রহ: যোদ্ধা প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে প্দনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'ল। ভাঁমসেন তাঁর 
স্বর্ণমশ্ডিত বৃহৎ গদ্দর আঘাতে সকলকেই নিম্পোষিত করলেন। ৷ দুযেধুধন তাঁর 
পক্ষের অবশিষ্ট সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন, ভারা বার বার ফ্রেএসে যুদ্ধে 


রত হ'ল, কিন্তু প্রত বারেই {বিধ্বস্ত হয়ে পালাল। RY 
দুর্যোধনের একটি মহাবংশজাত প্রিয় হস্তী লোকে তার 
পরিচর্যা করত। চ্লেচ্ছাঁধপাঁত শাল্ব সেই পর্বতাকার চড়ে যুদ্ধ করতে 


এলেন এবং প্রচণ্ড বাণবর্ষণ ক'রে পাণ্ডবসৈন্যদের 'ঘমালয়ে পাঠাতে লাগলেন। সকলে 
দেখলে, সেই বিশাল হস্তী একাই যেন বহু সহস্র হয়ে সর্বত্র বিচরণ করছে। পাশ্ডব- 
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সেনা বিমার্দত হ'য়ে পালাতে লাগল। তখন ধ্টদ্যুম্ন বেগে ধাবিত হয়ে বহু নারাচ 
নিক্ষেপ ক'রে সেই হঙস্তীকে বিদ্ধ করলেন। শাল্ব অঙ্কুশ প্রহার ক'রে হস্তীকে 
ধষ্টদ্যুম্নের রথের দিকে চালিয়ে দিলেন। ধৃক্টদ্যদম্ন ভয় পেয়ে রথ থেকে নেখে 
খুঁড়লেন, তখন সেই হস্তী শুণ্ড দ্বারা অশ্ব ও সারাথ সমেত রথ তুলে 'নয়ে ভূতলে 
ফেলে 'িম্পোষিত করলে । ভীম শিখণ্ডী ও সাত্যাক শরাঘাতে হস্তীকে বাধা থার 
চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাকে থামাতে পারলেন না। বার ধষ্টদ্যম্ন তাঁর 'ঙ্র্- 
শৃঙ্গাকার গদা দিয়ে হস্তীর কুম্ভদেশে মেস্তকপার্্বস্থ দুই মাংসাঁপ্ডে) প্রচণ্ড 
আঘাত করলেন। আর্তনাদ ও রন্তবমন ক'রে সেই গজেন্দ্র ভূপাতিত হ'ল, তখন 
খজ্টদ্যুম্ন ভল্লের আঘাতে শাল্বের শিরশ্ছেদ করলেন। | 


৫। উলুক-শকুনি-বধ 
(েষ্টাদশ দিনের আরও যাদ্ধ) 


মহাবীর শাল্ব নিহত হ’লে কৌরবসৈন্য আবার ভগ্ন হ'ল। রুদ্রের ন্যায় 
প্রতাপবান দূর্যোধন তথাপি অদম্য উৎসাহে বাণবর্ষণ করতে লাগলেন, পাণ্ডবগণ 
মালতি হয়েও তাঁর সম্মুখে দাঁড়াতে পারলেন না। অশ্বথামা শকুন উলূক এবং 
কৃপাচার্যও পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। দূর্যোধনের আদেশে সাত শ 
রথী য্দাধান্ঠরকে আক্লমণ করলেন, কিন্তু পাণ্ডব ও পাণ্গালগণের হস্তে তাঁরা নিহত 
হলেন। তার পর নানা দিকে বশঙ্খল ভাবে যুদ্ধ হ'তে লাগল। গান্ধাররাজ শকুন 
দশ হাজার প্রাসধারী অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এলেন, 'কন্তু তাঁর বহু সৈন্য নিহত 
হ'ল। ধৃস্টদ্যদম্ন দুর্যোধনের অশ্ব ও সারাঁথ বিনষ্ট করলেন, তখন দূর্যোধন একটি 
অশ্বের পৃন্ঠে চ'ড়ে শকুনির কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে অশ্বথামা কৃপাচার্য ও 
কৃতবর্মা তাঁদের রথারোহদ যোদ্ধাদের ত্যাগ ক'রে হি সঙ্গে 
মিলিত হলেন। El 

ব্যাসদেবের বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষম লাভ ক'রে হিতে উপাস্থত 
থাকতেন এবং প্রাতাঁদন যুদ্ধশেষে ধৃতরাল্ট্রকে জীনাতেন (১) । কোঁবব- 
EE BC aN eo nea 
মায়া ত্যাগ ক'রে ধষ্টদ্যম্নের সৈন্যদের সঙ্গে কিছুক্ষণ যুদ্ধ করলেন, কিন্তু 


(১) তাঁম্মপর্ব ২-পারচ্ছেদ দ্ৃষ্টব্য। 


৬১৬ মহাভারত 
অজ্নের বাণে নিপশীড়ত হয়ে অবশেষে যুদ্ধে বিরত হলেন। সাত্যাকর প্রহারে 
সঞ্জয়ের বর্ম বিদীর্ণ হর, গিনি মৃ্ঘত হলেন, তখন সাত্যাক তাঁকে বন্দী করলেন। 

দুমণ্ষণ শ্রুছ “ত জৈন প্রভৃতি ধৃতরান্ট্রের দ্বাদশ পত্র ভমসেনের সঙ্গে. 
প্রচন্ড যুদ্ধ করলেন, কিন্তু সকলেই নিহত হলেন। অজন কৃষককে বললেন, ভীমসেন 
ধৃতরাম্ট্রের সকল %হকেই বধ করেছেন, যে দদজন দের্যোধন ও সুদর্শন) অবশিষ্ট 
আছে তারাও আর্জ {হত হবে। শকুনির পাঁচ শত অশ্ব, দুই শত রথ, এক শত গজ 
ও এক সহস্র পদত, এবং কৌরবপক্ষে অশ্বামা কৃপ স্বশর্মা শকুনি উলৃক ও 
কৃতবর্ম এই হু'জন বীর অবাঁশস্ট আছেন; দুর্যোধনের এর অধিক বল নেই। মু 
দূর্যোধন যাঁদ যুদ্ধ থেকে না পালায় তবে তাকে নিহত বলেই জানবে। 

তার পর অজর্বন ব্রিগর্তদেশীয় সত্যকর্মা সত্যেষষ সশর্মা, স্ার্মার 
পণ়তা্জিশ জন পত্র, এবং তাঁদের অনূচরদের বিনষ্ট করলেন। দূর্ষোধনভ্রাতা 
সুদর্শন ভীমসেন কর্তৃক নিহত হলেন। শকুনি, তাঁর পূত্র উলুক, এবং তাঁদের 
অন:চরগণ মত্যুপণ ক'রে পাণ্ডবদের প্রাত ধাঁবত হলেন। সহদের ভল্লের আঘাতে 
ঘলকের শিরশ্ছেদ করলেন। শকুন সাশ্রুকণ্ঠে সাশ্রুনয়নে যুদ্ধ করতে লাগলেন 
এবং একটি ভাষণ শান্ত অস্ত সহদেবের প্রাত নিক্ষেপ করলেন। সহণ্:ব বাণদ্বারা 
সেই শান্ত ছেদন ক'রে ভল্লের আঘাতে শকুনির মস্তক দেহচ্যুত করল্নে। শকুনির 
অনুচরগণও অজরনের হস্তে নিহত হ'ল। 


॥ হুদপ্রবেশপবধ্যায় ॥ 
৬। দুযেধিনের হুদপ্রবেশ 


হতাবাঁশিন্ট কৌরবসৈন্য দূর্যোধনের বাক্যে উৎসাহত হয়ে পননর্বার ধস্থধ 
রত হ'ল, কিন্তু পাণ্ডবসৈন্যের আক্রমণে তারা একবারে নিঃশেষ গে? 
দর্যোধনের একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা ধ্বংস হ'ল। পার হাজার রখ, 
সা হল, পাঁচ হার ও দশ হাজার পাতি অব ৷ দূর্যোধন যখন 
দেখলেন যে তাঁর সহায় কেউ নেই তখন তিনি তাঁর তাঁর [হত অশ্ব পরিত্যাগ কারে 
একাকী গদ্যহন্তে দ্তবেগে পর্বে প্রস্থান করলেন। 


সঞ্জয়কে দেখে ধষ্টদ্যুম্ন সহাস্যে সাত্যকিকে বললেন, একে বন্দী ক'রে ক 
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হবে, এর জীবনে কোনও প্রয়োজন নেই। সাত্যাক তখন খরধার খড়গ তুলে সঞ্জয়কে 
বধ করতে উদ্যত হলেন। সেই সময়ে মহাপ্রাজ্ঞ কৃফদ্বৈপায়ন ব্যাস উপাস্থত হয়ে 
বললেন, সঞ্জয়কে মুক্তি দাও, একে বধ করা কখনও উচিত নয়। সাত্যাক কৃতাঞ্জলি 
হয়ে ব্যাসদেবের আদেশ মেনে নিয়ে বললেন, সঞ্জয়, যাও, তোমার মঙ্গল হ'ক। 
বর্মহীন ও নিরস্ত সঞ্জয় মুক্ত পেয়ে সায়াহনকালে রদাঁধরান্তদেহে হাস্তিনাপুরের 
দিকে প্রস্থান করলেন। 

রণস্থল থেকে এক ক্রোশ দূরে গিয়ে. সঞ্জয় দেখলেন, দুর্যোধন ক্ষত- 
শবক্ষতদেহে গদাহস্তে একাকী রয়েছেন। দুজনে অশ্রুপূর্ণনয়নে কাতরভাবে 
িছদক্ষণ পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর সঞ্জয় তাঁর বন্ধন ও মনীত্তর বিষয় 
জানালেন। ক্ষণকাল পরে দূর্যোধন প্রকাতিস্থ হয়ে তাঁর ভ্রাতৃগণ ও সৈন্যদের বিষয় 
জিজ্ঞাসা করলেন। সঞ্জয় বললেন, আপনার সকল ভ্রাতাই নিহত হয়েছেন, সৈন্যও 
নষ্ট হয়েছে, কেবল তিন জন রথাঁ (কৃপ, অশ্ব্থামা ও কৃতবর্মা) অবাঁশস্ট আছেন; 
প্রস্থানকালে ব্যাসদেব আমাকে এই কথা বলেছেন। দূর্যোধন দীর্ঘানঃশবাস ফেলে 
সঞ্জয়কে স্পর্শ ক'রে বললেন, এই সংগ্রামে আমার পক্ষে তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেউ 
জশীবত নেই, কিন্তু পাণ্ডবরা সহায়সম্পন্নই রয়েছে৷ সঞ্জয়, তুমি প্রজ্ঞাচক্ষ: রাজা 
ধৃতরাম্ট্রকে বলবে, আপনার পত্র দূর্যোধন দ্বৈপায়ন হুদে আশ্রয় নিয়েছে । আমার 
সুহৃৎ ভ্রাতা ও পুত্রের গত হয়েছে, রাজ্য পাণ্ডবরা নিয়েছে, এ অবস্থায় কে বেচে 
থাকে? তুমি আরও বলবে, আম মহাযুদ্ধ থেকে মৃন্ত হয়ে ক্ষতাঁবক্ষতদেহে এই হুদে 
সহপ্তের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হয়ে জীবিত রয়োছি। 

এই ক্কথা ব'লে রাজা দুর্যোধন দ্বৈপায়ন হদের মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং 
মায়া দ্বারা তার জল স্তাম্ভত ক'রে রইলেন। এই সময়ে কৃপাচার্য' এশ্বথামা ও 
কৃতবর্মা রথারোহণে সেখানে উপস্থিত হলেন। সঞ্জয় সকল সংবাদ জানালে অশ্বামা 
বললেন, হা ধিক, রাজা দুর্যেোধন জানেন না যে আমরা জাঁবিত আছি এবং তাঁর সঙ্গে 
মালত হয়ে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করতেও সমর্থ আছ। সেই তিন ক্ষণ 
বিলাপ করলেন, তার পর পাণ্ডবদের দেখতে পেয়ে বেগে শিবিরে চু ৷ 
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সূর্ধাদ্ত হ'লে কৌরবাশবিরের সকলেই দু বিনাশের সংবাদ 
পেয়ে অত্যন্ত ভীত হ’ল। দুর্যোধনের অমাত্যগণ এবং বেত্রধারী নারীরক্ষকগণ 
রাজভার্যাদের নিয়ে হাস্তনাপুরে যাহা করলেন। শয্যা আস্তরণ প্রভৃতিও পাঠানো 
হ'ল। অন্যান্য সকলে অশ্বতরাযুন্ত রথে চ'ড়ে নিজ নিজ পত্রী সহ প্রস্থান করলেন। 


৫১৮ মহাভারত 


পূর্বে রাজপ্দরীতে যেসকল নারীকে সূর্যও দেখতে পেতেন না, তাঁদের এখন 
সকলেই দেখতে লাগল। 

বৈশ্যগর্ভজাত ধৃতরান্ট্রপুত্র ষয্ুৎস্‌ 'যাঁন পাণ্ডবপক্ষে যোগ 'দিয়োছিলেন, 
তিনিও যাঁধম্ঠিরের অনুমাত নিয়ে রাজভার্যাদের সঙ্গে প্রস্থান করলেন। হাঁস্তনা- 
প্দরে এসে যষৎস বিদরকে সকল বৃত্তান্ত জানালেন। বিদ্দর বললেন, বৎস, 
কৌরবকুলের এই ক্ষয়কালে তুমি এখানে এসে উপযুক্ত কার্যই করেছ। হতভাগ্য 
অন্ধরাজের তুমিই এখন একমাত অবলম্বন। আজ বিশ্রাম ক'রে কাল তুমি যাধাচ্ঠরের 
কাছে ফিরে যেয়ো। 


৭। য্যাঁধান্ঠরের তন 


পাণ্ডবগণ অনেক অন্বেষণ করেও দূর্ধোধনকে কোথাও দেখতে পেলেন না। 
তাঁদের বাহনসকল পরিশ্রান্ত হ'লে তাঁরা সৈন্য সহ শিবিরে চ'লে- গেলেন। তখন 
কূপ অশ্বথামা ও কৃতবর্মা ধারে ধারে হুদের কাছে গিয়ে বললেন, রাজা, ওঠ, 
আমাদের সাঁহত মিলিত হয়ে যাঁধাম্ঠরের সঙ্গে যুদ্ধ কর। জয়ী হয়ে পৃথিবী ভোগ 
কর. অথবা হত হয়ে স্বর্গলাভ কর! দূর্যোধন বললেন, ভাগ্যক্রমে আপনাদের জীবিত 
দেখাঁছ। আপনারা পাঁরশ্রান্ত হয়েছেন, আমিও ক্ষতাবক্ষত হয়েছি; এখন যুদ্ধ 
করতে ইচ্ছা কাঁর না, বিশ্রাম ক'রে ক্লান্তিহীন হয়ে শন্রুজয় করব। বীরগণ, আপনাদের, 
মহৎ অন্তঃকরণ এবং আমার প্রাতি পরম অনুরাগ আশ্চর্য নয়। আজ রাত্রে বিশ্রাম 
ক'রে কাল আম নিশ্চয় আপনাদের সাঁহত মাঁলত হয়ে য্্ধ করব! অশ্বথামা 
বললেন, রাজা, ওঠ, আম শপথ করাছ আজই সোমক ও পাণ্টালগণকে বধ করব। 


এই সময়ে কয়েকজন ব্যাধ মাংসভারবহনে শ্রান্ত হয়ে জলপানের জন্য হদের 
নিকটে উপস্থিত হ'ল। এরা প্রত্যহ ভীমসেনকে মাংস এনে দিত। ব্যাধরা অন্তরাল 
থেকে দূর্যোধন অ*্বথামা প্রভাতর সমস্ত কথা শুনলে । পূর্বে যুধিষ্ঠির এদের 
কাছে দূর্যোধন সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছিলেন । দূর্যোধন হৃদের মধ্যে য় আছেন 
জানতে পেরে তারা পাণ্ডবাঁশাবরে গেল। দ্বাররক্ষীরা ধা দিলে, কিন্তু 
ভীমের আদেশে তারা শাঁবিরে প্রবেশ ক'রে তাঁকে সব ক ।-ভঁম তাদের প্রচুর 


অর্থ দিলেন এবং ্দাধান্ঠর প্রভাতিকে দুর্যোধনের সংবাদ জানালেন! তখন পাণ্ডবগণ 
রথারোহণে সদলে সাগরতুল্য বিশাল দ্বপায়ন হদের নিকট উপস্থিত হলেন। 
শঙ্খনাদ, রথের ঘর্ঘর ও সৈন্যদের কোলাহল ‘শুনে কৃপাচার্য অশ্বহ্থামা ও কৃতবর্মা 
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দুর্যোধনকে বললেন, রাজা, পাণ্ডবরা আসছে, অনুমাতি দাও আমরা এখন চ'লে যাই। 
তাঁরা বিদায় নিয়ে দূরে গিয়ে. এক বটবৃক্ষের নীচে বসে দুর্যোধনের বিষয় ভাবতে 
লাগলেন। 

হদের তীরে এসে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, দুর্যোধন দৈবা মায়ায় 
জল স্তম্ভিত ক'রে ভিতরে রয়েছে, এখন মানুষ হ'তে তার ভয় নেই; কিন্তু এই শঠ 
আমার কাছ থেকে জীবিত অবস্থায় মুন্তি পাবে না। কৃষ্ণ বললেন, ভরতনন্দন, মায়ার 
দ্বারাই মায়াবীকে নষ্ট করতে হয়। আপাঁন কট উপায়ে দূর্যোধনকে বধ করুন, 
এইরূপ উপায়েই দানবরাজ বাল বদ্ধ হয়োছলেন এবং হিরণ্যকাঁশপু বত্র রাবণ 
তারকাসনূর সন্দ-উপসনন্দ প্রভাতি নিহত হয়েছিলেন। 

যাঁধাম্ঠির সহাস্যে জলস্থ দুযোধনকে বললেন, সুযোধন, ওঠ, আমাদের 
সঙ্গে যুদ্ধ কর। তোমার দর্প আর মান কোথায় গেল? যুদ্ধ থেকে পালিয়ে আসা 
সঙ্জনের ধর্ম নয়, স্বর্গপ্রদও নয়! তুমি পত্র ভ্রাতা ও পিতৃগণকে নিপাঁতিত দেখেও 
যুদ্ধ শেষ না ক'রে নিজে বাঁচতে চাও কেন? বৎস, তুমি আত্মীয় বয়স্য ও বান্ধবগণকে 
বিনস্ট কাঁরয়ে হদের মধ্যে লাকয়ে আছ কেন? দ্ব্ধাদ্ধ, তুম বীর নও. তথাপি 
মিথ্যা বীরত্বের আঁভমান কর। ওঠ, ভয় ত্যাগ ক'রে যুদ্ধ কর; আমাদের পরাজিত 
ক'রে পাৃথবী শাসন কর, অথবা নিহত হয়ে ভূমিতে শয়ন কর। 

দূর্যোধন জলের মধ্যে থেকে উত্তর দিলেন, মহারাজ, প্রাণগণ ভয়ে আঁভভূত 
হয় তা বিচিত্ৰ নয়, কিন্তু আম প্রাণের ভয়ে পাঁলয়ে আস নি। আমার রথ নেই, 
তূণ নেই, আমার পার্্বরক্ষী সারাথ নিহত হয়েছে, আম সহায়হীন একাকী, অত্যন্ত 
ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের জন্য জলমধ্যে আশ্রয় নিয়োছ। কুন্তীপনত, আপনারা আশ্বস্ত 
হ'ন, আমি উঠে আপনাদের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করব। 

যুধিষ্ঠির বললেন, সুযোধন, আমরা আশ্বস্তই আছি। বহুুক্ষণ তোমার 
অন্বেষণ করেছি, এখন জল থেকে উঠে যুদ্ধ কর। দূর্যোধন বললেন, মহারাজ, যাঁদের 
জন্য কুররাজ্য আমার কাম্য, আমার সেই ভ্রাতারা সকলেই পরলোকে ৫ 
ধনরত্রের ক্ষয় হয়েছে, ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণ নিহত হয়েছেন, আমি ঘা কমর তুল্য এই 
পাঁথবী ভোগ করতে ইচ্ছা কর না। তথাপি আমি প গ্লালদের উৎসাহ 
ভঙ্গ ক'রে আপনাকে জয় করবার আশা করি। কিন্তু ভাঁন্মের পতন ও 
দ্রোণ-কর্ণের নিধনের পর আর যুদ্ধের প্রয়োজন দেখি না। আমার পক্ষের সকলেই 
বিনষ্ট হয়েছে, আমার আর রাজ্যের স্পৃহা নেই, আমি দুই খণ্ড মৃগচর্ম পরে বনে, 
যাব। মহারাজ, আপানি এই রিস্ত পৃথিবী যথাসুখে ভোগ করুন। 
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দুর্যোধনের করুণ বাক্য শুনে ফাধান্ঠর বললেন, বৎস, মাংসাশনী পক্ষীর 
রবের ন্যায় তোমার এই আর্তপ্রলাপ আমার ভাল লাগছে না। তুমি সমস্ত পাঁথবী 
দান করলেও আমি নিতে চাই না, তোমাকে যুদ্ধে পরাজিত ক'রেই আম এই বসুধা 
ভোগ করতে ইচ্ছা কার। তুমি এখন রাজ্যের অধীশ্বর নও, তবে দান করতে চাচ্ছ 
কেন? যখন আমরা ধর্মানুসারে শান্তিকামনায় রাজ্য চেয়েছিলাম তখন দাও নি 
কেন? মহাবল কৃষ্ণ যখন সান্ধির প্রার্থনা করোছিলেন তখন তাঁকে প্রত্যাখ্যান 
করোছিলে, এখন তোমার চত্তবিভ্রম হ'ল কেন? সূচীর অগ্রে যেটুকু ভূমি ধরে তাও 
তুমি দিতে চাও নি, এখন সমস্ত পৃথিবী ছেড়ে দিচ্ছ কেন? পাপী, তোমার জীবন 
এখন আমার হাতে । তুমি আমাদের বহু অনিষ্ট করেছ, তুমি জীবনধারণের যোগ্য 
নও; এখন উঠে যুদ্ধ কর! 


॥ গদাযুদ্ধপবধ্যায় ॥ 
৮। গদাষঃদ্ধের উপক্রম 


দূর্যোধন পূর্বে কখনও ভর্থসনা শোনেন নি, সকলের কাছেই তান 
রাজসম্মান পেতেন। ছত্রের ছায়া এবং সূর্যের অল্প িরণেও যাঁর কষ্ট হস্ত, 
সমস্ত লোক যাঁর প্রসাদের উপর নির্ভর করত, এখন অসহায় সংকটাপন্ন অবস্থায় 
তাঁকে যাঁধান্ঠরের কটুবাক্য শুনতে হ’ল। দুর্যোধন দীর্ধীনঃ*বাস ফেলে হাত নেড়ে 
বললেন, রাজা, আপনাদের সুহ্‌ৎ রথ বাহন সবই আছে; আমি একাকী, শোকার্ত, 
রথবাহনহশীন। আপনারা সশস্ত্র, রথারোহ এবং বহু; যাঁদ আপনারা সকলে আমাকে 
বেষ্টন করেন তবে নিরস্ত্র পাদচারী একাকী আমি কি করে যুদ্ধ করব? আপনারা 
একে একে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করন । রান্িশেবে সূর্য যেমন সমস্ত নক্ষত্র বিনষ্ট 
করেন, আমিও সেইরুপ নিরস্ত.ও. রথহান হয়েও নিজের তেজে রথ ও জু সমেত 
আপনাদের সকলকেই বিনষ্ট করব। ৫৯ 

ষাঁধান্ঠর বললেন, মহাবাহু সুযোধন, ভাগ্যকুমে বুঝেছ এবং 
তোমার যুদ্ধে মাত হয়েছে। ভি বাঁর এবং হনে কৃত জান। মনোমত অস্ত 
নিয়ে তুমি আমাদের এক এক জনের সঙ্গেই যুদ্ধ কর,আমরা আর সকলে দর্শক 
হয়ে থাকব। আমি তোমার ইন্টের জন্য আরও বলাছ, তুমি আমাদের মধ্যে কেবল 
একজনকে বধ করলেই কুরুরাজ্য লাভ করবে; আর যাঁদ নিহত হও তবে স্বর্গে 
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যাবে। দূর্যোধন বললেন, একজন বারই আমাকে দন; আম এই গদা নিলাম, 
আমার প্রাতদ্বন্দবীও গদা নিয়ে পাদচারী হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করুন। 

উত্তম অশ্ব যেমন কশাঘাত সইতে পারে না দূর্যোধন সেইরূপ যাঁধান্ঠরের 
বাক্যে বার বার আহত হয়ে অসাহফু হলেন। তিনি জল আলোড়ত ক'রে 
নাগরাজের ন্যায় নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে কাণ্চনবলয়মাণ্ডত বৃহৎ লৌহগদা নিয়ে 
হুদ থেকে উঠলেন। বজ্রধর ইন্দ্রের ন্যায় এবং শূলপাঁণ মহাদেবের ন্যায় দুর্যোধনকে 
দেখে পাশ্ডব ও পাণ্চালগণ হৃষ্ট হয়ে করতাঁল দিতে লাগলেন। উপহাস মনে 
ক'রে দূর্যোধন সক্লোধে ওষ্ঠদংশন ক'রে বললেন, পাণ্ডবগণ, তোমরা শীঘ্রই এই 
উপহাসের প্রাতফল পাবে, পাণ্টালদের সঙ্গে সদ্য যমালয়ে যাবে। 

তার পর রন্তান্তদেহ দূর্যোধন মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন, য্বাধান্ঠর, আম 
অবশ্যই আপনাদের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করব, কিন্তু আপনি জানেন যে একজনের 
সঙ্গে এককালে বহুলোকের যুদ্ধ উঁচত নয়। য্যাধান্ঠর বললেন, সুযোধন, যখন 
অনেক মহারথ মলে অভিমন্যকে বধ করেছিলে তখন তোমার এই ব্বাদ্ধ হয় নি 
কেনঃ লোকে বিপদে পড়লেই ধর্মের সন্ধান করে, কিন্তু সম্পদের সময় তারা 
পরলোকের দ্বার রুদ্ধ দেখে। বার, তুম বর্ম ধারণ কর, কেশ বন্ধন কর, যুদ্ধের 
যে উপকরণ তোমার নেই তাও নাও। আমি পুনর্বার বলাছ, পণ্পাশ্ডবের মধ্যে 
যাঁর সঙ্গে তোমার ইচ্ছা তাঁরই সঙ্গে যুদ্ধ কর; তাঁকে বধ ক'রে কুরুরাজ্যের 
আঁধপাঁত হও, অথবা নিহত হয়ে স্বর্গে যাও। তোমার জীবনরক্ষা ভিন্ন আর ক 
ধৃপ্রয়কার্য করব বল। 

দূর্যোধন স্বর্ণময় বর্ম ও 'বাচন্র শিরস্ত্রাণ ধারণ ক'রে গদাহস্তে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত হলেন। কৃষ্ণ ব্রনদ্ধ হয়ে যদাধাঁজ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, দূর্যোধন যদ 
আপনার সঙ্গে অথবা অর্জন নকুল বা সহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান তবে কি 
হবেঃ আপনি কেন এই দুঃসাহসের কথা বললেন :-- “আমাদের মধ্যে একজনকে 


বধ করেই কুরুরাজ্যের অধিপাঁত হও’? ভীমসেনকে বধ করবার 
তের বৎসর একটা লোহম্যার্তর উপর গদাপ্রহার অভ্যাস করেছেন 15৫ ভিন্ন 
দুর্োধনের প্রাতযোদ্ধা দেখাঁছ না, কিন্তু ভীমও' গদাযু লট আঁধক পাঁরশ্রম 


করেন নি। আপনি শকুনির সঙ্গে দ্তক্লীড়া ক'রে কার্য করোছলেন, 
আজও সেইরূপ করছেন। ভীম আঁধকতর বলবান ও সাহস, কিন্তু দূর্যোধন 
অধিকতর কৃতী; বলবান অপেক্ষা কৃতীই শ্রেম্ঠ। মহারাজ, আপন শত্রুকে সুবিধা 
দিয়েছেন, আমাদের বিপদে ফেলেছেন। গদাহস্ত দুর্যোধনকে জয় করতে পারেন 


৫২২ মহাভারত 


এমন মানুষ বা দেবতা আম দেখ না। আপনারা কেউ ন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনকে 
জয় করতে পারবেন না। পাণ্ডু ও কুন্তীর পূত্রগণ নিশ্চয়ই রাজ্যভোগের জন্য সম্ট 
হন নি, দীর্ঘকাল বনবাস ও ভিক্ষার জন্যই সৃষ্ট হয়েছেন। 

ভীম বললেন, মধুসুদন, তুমি. বিষন্ন হয়ো না, আজ আম দুর্যোধনকে 
বধ করব তাতে সন্দেহ নেই। আমার গদা দূর্যোধনের গদার চেয়ে দেড় গুণ ভারা, 
অতএব তুমি দুঃখ ক'রো না। দুর্ধোধনের কথা দূরে থাক, আম দেবগণ এবং 
লোকের সকলের সঙ্গেই যুদ্ধ করতে পাঁর। বাসুদেব হজ্ট হয়ে বললেন, 
মহাবাহু, আপনাকে আশ্রয় ক'রেই ধর্মরাজ শব্রুহীন হয়ে রাজলক্ষমী লাভ. করবেন 
তাতে সন্দেহ নেই। বিষণ্ণ যেমন দানবসংহার ক'রে শচপাঁত ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য 
দিয়েছিলেন, আপাঁনও সেইরূপ দূর্যোধনকে বধ ক'রে ধর্মরাজকে সসাগরা 
পৃথবী দিন। ূ 

ভীম গদাহস্তে দণ্ডায়মান হয়ে দূর্ধোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। 
মত্ত হস্তী যেমন মত্ত হস্তীর আঁভমুখে যায়, দুর্যোধন সেইরূপ ভীমের কাছে 
গেলেন। ভাম তাঁকে বললেন, রাজা ধৃতরাম্ট্র আর তুমি যেসব দুচ্কৃত করেছ তা 
এখন স্মরণ কর। দ'রাত্মা, তুমি সভামধ্যে রজস্বলা দ্রোপদীকে কষ্ট দিয়োছিলে, 
শকুনির বুদ্ধিতে য্দাধান্ঠরকে দ্যৃতক্ৰীড়ায় জয় করোছিলে, নিরপরাধ পাণ্ডবদের 
প্রাত বহ: দবাবহার করোছিলে, তার মহৎ ফল এখন দেখ। তোমার জন্যই আমাদের 
পিতামহ ভীম্ম শরশয্যায় প'ড়ে আছেন, দ্রোণ কর্ণ শল্য শকুনি, তোমার বার ভ্রাতা 
ও পদুত্রেরা, এবং তোমার পক্ষের রাজারা সসৈন্যে নিহত হয়েছেন। কুলঘ প্দরুষাধম 
একমাত্র তুমিই এখন অবশিষ্ট আছ, আজ তোমাকে গদাঘাতে বধ করব তাতে 
সন্দেহ নেই। ৮ 

দূর্যোধন বললেন, বৃকোদর, আত্মশ্লাঘা ক'রে কি হবে, আমার সঙ্গে যুদ্ধ 
কর, তোমার যাদ্ধপ্রাতি আজ দূর করব। পাপী, কোন্‌ শত্রু আজ ন্যায়যুদ্ধে 
আমাকে জয় করতে পারবে? ইন্দ্রও পারবেন না। কুল্তীপনত্র, শরৎ মেঘের 
ন্যায় বৃথা গর্জন ক'রো না, তোমার যত বল আছে তা আজ যুখেধুডদেখাও। 

এই সময়ে হলায়ুধ বলরাম সেখানে উ' ; তান সংবাদ 
পেয়েছিলেন যে দূর্যোধন ও ভীম যুদ্ধে উদ্যত হয়ে কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ তাঁকে 
'যথাঁবধি অর্চনা ক'রে বললেন, আপনি আপনার দুই যুদ্ধকৌশল দেখুন। 
বলরাম বললেন, কৃষ্ণ আম পষ্যা নক্ষত্রে দ্বারকা ত্যাগ করোছ, তার পর বিয়াল্পশ 
দিন গত হয়েছে, এখন শ্রবণা নক্ষত্রে এখানে এসোছ। এই ব'লে নীলবসন শত্রকান্তি 
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বলরাম সকলকে যথাযোগ্য সম্মাননা আলিঙ্গন ও কুশলপ্রশ্ন-ক'রে যুদ্ধ দেখবার 
জন্য উপবিষ্ট হলেন । 


৯। বলরামের তীর্খভ্রমণ _- চন্দ্রের যক্ষ্মা _ একত দ্বিত ত্রিত 


জনমেজয় বৈশম্পায়নকে বললেন, বলরাম পূর্বে কষ্ণকে বলোছলেন যে 
তান ধৃতরাম্ট্রপুত্র বা পাণ্ডুপুত্ৰ কাকেও সাহায্য করবেন না, ইচ্ছানসারে দেশভ্রমণ 
করবেন; তবে আবার 1তাঁন কুরুক্ষেত্র কেন এলেন? 
গেলেন এবং কৃষ্ণ ও সাত্যাক পাণ্ডবপক্ষে গেলেন, তখন বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে 
তীর্থযান্রায় নির্গত হলেন। তান বহু স্বর্ণ রজত বস্ত অশ্ব হস্ত রথ গর্দভ 
উল্ট্র প্রভাত সঙ্গে নিলেন, খাত্বক ও ব্রাহযণগণও তাঁর সঙ্গে যাত্রা করলেন। বলরাম 
সমযদ্র থেকে সরস্বতী নদীর স্রোতের [বিপরীত দিকে যেতে লাগলেন, এবং দেশে 
দেশে শ্রান্ত ও ক্লান্ত, শিশু ও বৃদ্ধ বহ: লোককে এবং ব্রাহনণগণকে খাদ্য পানীয় 
ধনরত্ব ধেনু যানবাহন প্রভাতি দান করলেন। 

বলরাম প্রথমে পাঁবন্র প্রভাসতীর্ে গেলেন। প.রাকালে প্রজাপাঁত দক্ষ 
.চন্দ্রকে তাঁর সাতাশ কন্যা (নক্ষত্র) দান করোছলেন। এই কন্যারা সকলেই অতুলনীয় 
রূপবতী ছিলেন, কিন্তু চন্দ্র সর্বদা রোহণীর সঙ্গেই বাস করতেন। দক্ষের অন্য 
কন্যারা রুষ্ট হয়ে দক্ষের কাছে আঁভযোগ করলেন। দক্ষ বহু বার চন্দ্রকে বললেন, 
তুমি সকল ভার্যার সাঁহত সমান ব্যবহার করবে;- কিন্তু চন্দ্র তা শুনলেন না। 
তখন দক্ষের আভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হলেন। চন্দ্রের ক্ষয় দেখে 
দেবতারা দক্ষকে বললেন, ভগবান, প্রসন্ন হ'ন, আপনার শাপে চন্দ্র ক্ষীণ হচ্ছেন, 


তার ফলে লতা ওষাঁধি বাজ এবং প্রজাগণও ক্ষীণ হচ্ছে, আমরাও ক হচ্ছি। 


দক্ষ বললেন, আমার বাক্যের প্রত্যাহার হবে না। চন্দ্র সকল ভার সঙ্গে সমান 
প্নর্বার বৃদ্ধলাভ করবেন; কিন্তু ম্মসার্ধকাল তাঁর য় হবে এবং মাসার্ধকাল 


নিত্য বৃদ্ধি হবে। চন্দ্র পাশ্চম সমুদ্রে সরস্বতীর সংগমস্থলে গিয়ে বিষ্ণুর আরাধনা 


করুন তা হ'লে কান্তি ফিরে পাবেন॥ চন্দ্র প্রভাসতীর্ে গেলেন এবং অমাবস্যায় 
অবগাহন ক'রে ক্রমশ তাঁর শীতল কিরণ ফিরে পেলেন। তদবাঁধ তিন প্রাত 


২৪ মহাভারত 


অমাবস্যায় প্রভাসতীর্থে স্নান ক'রে বার্ধত হন। চন্দ্র সেখানে প্রভা লাভ করেছিলেন 
'এজন্যই প্রভাস' নাম। | 


তার পর বলরাম ক্রমশ উদপানতাঁর্থে গেলেন। সত্যযুগে সেখানে গোতমের 
[তন পত্র একত দ্বিত ও ত্ৰিত বাস করতেন। ' তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁদের 
যজমানদের কাছ থেকে বহু পশু সংগ্রহ করবেন এবং মহাফলপ্রদ যজ্ঞ ক'রে আনন্দে 
সোমরস পান করবেন। তন ভ্রাতা বহু পশু লাভ ক'রে ফিরলেন, ব্রিত আগে আগে 
এবং একত ও 'দ্বিত পশুর দল য়ে পিছনে চললেন। দ্টবুদ্ধি একত ও 'দ্বিত 
পরামর্শ করলেন, ন্রিত যন্দরানপূণ ও বেদজ্ঞ, সে বহু পশু লাভ করতে পারবে; 
আমরা দুজনে এইসকল পশু নিয়ে চ'লে যাই, ভ্রিত একাকণ যেখানে ইচ্ছা হয় যাক। 
রান্রিকালে চলতে চলতে ব্রত এক বৃক (নেকড়ে) দেখতে পেলেন এবং ভীত হয়ে 
"পালাতে গিয়ে সরস্রততীরবতর্শ এক অগাধ কুপে পণ্ড়ে গেলেন। তিনি আর্তনাদ 
করতে লাগলেন, একত ও 'দ্বিত শুনতে পেয়েও এলেন না, বকের ভয়ে এবং লোভের 
বশে পশ; নিয়ে চ'লে গেলেন। ত্রিত দেখলেন, কূপের মধ্যে একটি লতা ঝুলছে। 
তিনি সেই লতাকে সোম, কূপের জলকে ঘৃত এবং কাঁকরকে শর্করা কল্পনা ক'রে 
‘যজ্ঞ করলেন। তাঁর উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে বৃহস্পাঁত দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে 
ক্‌পের নিকটে এলেন। দেবতার বললেন, আমরা যজ্ঞের ভাগ নিতে এসেছি। ব্রত 
'যথাবাঁধ মন্তপাঠ ক'রে যজ্ঞভাগ দিলেন। দেবগণ প্রীত হয়ে বর দিতে চাইলেন। 
ন্রিত বললেন, আপনারা আমাকে উদ্ধার করুন এবং এই বর দিন __ যে এই ক্‌পের 
জল স্পর্শ করবে সে সোমপায়ীদের গাঁত লাভ করবে । তখন কপ থেকে উর্মিমতী 
সরস্বতী নদী উদিত হলেন, নিত উতীক্ষপ্ত হয়ে তরে উঠে দেবগণের পৃজা 
করলেন। তার পর তিনি তাঁর দুই লোভ ভ্রাতাকে শাপ দিলেন _- তোমরা বৃকের 
০০০৪০০০৮৮০০০৪৪০০০০০৪০০০০০০৪০৫১ 


(১০ 
(৯ 
১০। আসিতদেবল ও জৈগাধব্য __ সাত 


বলরাম সপ্তসারস্বত কপালমোচন প্রভাতি তাত বহু তীর্থ 
দর্শন ক'রে আঁদিত্যতীর্থে উপাঁস্থত হলেন। পদরাকালে তপস্বী আসিতদেবল 
'গাহস্থ্য ধর্ম আশ্রয় ক'রে সেখানে বাস করতেন। তান সর্বাবষয়ে সমদর্শঁ ছিলেন, 
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নিত্য দেবতা ৱাহমণ ও আঁতাঁথর পৃজা করতেন এবং সর্বদা ব্রহমৃচর্যে ও ধর্মকার্ষে 
রত থাকতেন । একদা ভক্ষ; জৈগ'ঁষব্য মননে দেবলের আশ্রমে এলেন এবং যোগাঁনরত 
হয়ে সেখানেই বাস করতে লাগলেন। তান কেবল ভোজনকালে দেবলের নিকট 
উপস্থিত হতেন। দীর্ঘকাল পরে একদিন দেবল জৈগীবব্যকে দেখতে পেলেন না। 
দেবল ভাবলেন, আম বহু বংসর এই অলস ভিক্ষুর সেবা করেছি, কিন্তু [তান 
আমার সঙ্গে কোনও আলাপ করেন নি। আকাশচারী দেরল একাঁট কলস নিয়ে মহা- 
সমুদ্রে গেলেন এবং দেখলেন, জৈগাষব্য পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। দেবল 
বাঁস্মত হলেন এবং স্নানাদর পর জলপূর্ণ কলস'নয়ে আশ্রমে ফিরে এসে দেখলেন, 
জৈগষব্য নীরবে কান্ঠের ন্যায় বসে আছেন। মন্তজ্ঞ দেবল ভিক্ষু জৈগণীষব্যের শান্ত 
পরাক্ষার জন্য আকাশে. উঠলেন এবং দেখলেন, অন্তরাক্ষচারী সিদ্ধগণ জৈগীষব্যের 
পুজা করছেন। তার পর তান দেখলেন, জৈগীষব্য স্বর্গলোক পিতৃলোক যমলোক 
চন্দ্রলোক প্রভাতি স্থানে এবং বহুবিধ যক্তকারীদের লোকে গেলেন এবং অবশেষে 
অন্তার্থত হলেন। দেবল জিজ্ঞাসা করলে সিদ্ধ যাঁজ্বকগণ বললেন, জৈগীষব্য শাশ্বত 
ব্রহনলোকে গেছেন, সেখানে তোমার যাবার শান্ত নেই। দেবল তাঁর আশ্রমে ফিরে 
এলেন এবং সেখানে জৈগীষব্যকে দেখলেন। দেবল ‘বিনয়ে অরনত হয়ে সেই মহা- 
মনকে বললেন, ভগবান, আমি মোক্ষধর্ম শিখতে ইচ্ছা কার। জৈগাষব্য যোগের 
বাঁধ এবং শ্াস্ত্ানযায়ী কার্যাকার্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। দেবল সন্ন্যাসগ্রহণের 
সংকল্প করলেন, তখন আশ্রমের সমস্ত প্রাণী, পিতৃগণ, এবং ফলমূল লতা প্রভৃতি 
সরোদনে বলতে. লাগল, ক্ষুদ্র দুর্মাত দেবল সর্ভূতকে অভয় 1দয়োছল তা ভুলে 
গেছে, সে নিশ্চয় আমাদের ছেদন করবে। মুনসত্তম দেবল ভাবতে লাগলেন, মোক্ষধর্ম 
আর গাহস্থ্যধর্মের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর; অবশেষে তনি মোক্ষধমই গ্রহণ কারে 
সিদ্ধিলাভ করলেন। 

বৃহস্পতিকে পুরোবতর্দণ ক'রে দেবগণ ও তপাঁস্বগণ উপস্থিত হলেন এবং 
জৈগণষব্য ও দেবলের তগস্যার প্রশংসা করলেন। কিন্তু নারদ বললেন, 
তপস্যা বৃথা, কারণ তিনি তাঁর শক্তি দঁখয়ে দেবলকে 'বাস্মিত ক্রেছেনী। দেবতারা 
বললেন, দেবা, এমন কথা বলবেন না, হায় জৈগাযবের লা প্রভাব তপস্যা ও 
যোগসিদ্ধি আর কারও নেই। . ৯ 


তার পর বলরাম সোমতীর্৫থ দেখে সারস্বত মূনির তীর্থে গেলেন। 


৫২৬ মহাভারত 


পুরাকালে সরস্বতীতীরে তপস্যারত দধীচি মুন অলম্বনষা অপ্সরাকে দেখে বিচালত 
হন, তার ফলে. সরস্বতী নদাঁর গর্ভে তাঁর একটি পত্র উৎপন্ন হয়। প্রসবের পর 
সরস্বতী দধীচিকে সেই পাত্র দান করলেন। দধাঁচি তুষ্ট হয়ে সরস্বতঁকে বর 
দিলেন, তোমার জলে তর্পণ করলে দেবগণ পিতৃগণ গন্ধর্গণ ও অপ্সরোগণ তৃপ্ত 
হবেন এবং সমস্ত পৃণ্যনদীর মধ্যে তুমি পণ্যতমা হবে। দধাচি তাঁর পুত্রের নাম 
'ব্লাখলেন সারস্বত। এই সময়ে দেবদানবের বিরোধ চলাছল। দধীচ ন্লেবগণের 
িতার্থে প্রাণত্যাগ ক'রে তাঁর আঁ্থ দান করলেন, তাতে বজ্ঞ চক্র গদা প্রভাত 'িব্যাস্ম 
‘নামত হ'ল এবং ইন্দ্র বজ্রাঘাতে দানবগণকে জয় করলেন। 

_ শরুছুকাল পরে দ্বাদশবর্ধব্যাপী ভয়ংকর অনাবৃষ্টি হ'ল, মহার্ষগণ ক্ষুধার্ত 
হয়ে প্রাণরক্ষার জন্য নানাদকে ধাবিত হলেন। সারস্বত মনও যাবার ইচ্ছা করলেন, 
মৎস্য দেব। সারস্বত তাঁর আশ্রমেই রইলেন এবং মৎস্যভোজনে প্রাণধারণ ক'রে 
দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ এবং বেদচর্চা করতে লাগলেন। অনাবৃন্টি অতীত হ’লে 
'মহার্ধগণ দেখলেন: তাঁরা বেদাবদ্যা ভুলে গেছেন। তাঁরা সারস্বত মুনির কাছে গিঁয়ে 
বললেন, আমাদের বেদ পড়াও। সারস্বত বললেন, আপনারা যথাঁবাঁধ আমার শিষ্য 
হ'ন। মহার্ষরা বললেন, পরত্র, তুমি তো বালক। সারস্বত বললেন, যাঁরা আবাঁধপূর্বক 
অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করেন তাঁরা উভয়েই পাঁতিত এবং পরস্পরের শত্রু হন। বয়স 
পরুকেশ বিত্ত বা বন্ধ্বাহ,ল্য থাকলেই লোকে বড় হয় না, যান বেদজ্ঞ তানই গর 
হবার যোগ্য । তখন ষাট হাজার ম্যান সারস্বতের শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। 


১১। বৃদ্ধকন্যা সমুদ্ৰ, __ কুরঃক্ষেত্র ও সমল্তপণ্ক 


তার পর বলরাম বৃদ্ধকন্যাশ্রম তার্থে এলেন। কুঁিগর্গ নামে এক মহাতপা 
খাঁষ ছিলেন, তিনি সান্রু নামে এক মানসী কন্যা উৎপন্ন করেছিলেন [5 ক্ুণিগর্গ 
দেহত্যাগ করলে অনিন্দিতা সনন্দরী সনভ্রু আশ্রম নির্মাণ ক'রে তপস্যা করতে 


লাগলেন। বহুকাল পরে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে ন্তু বার্ধক্য ও 
তপস্যার জন্য (তান এমন কৃশ হয়ে গিয়েছিলেন যে একুএ্পাও চলতে পারতেন না। 
তখন তিনি পরলোকগমনের ইচ্ছা করলেন। নারদ “তাঁর কাছে এসে বললেন, 


আঁববাহিতা কন্যার স্বর্গলাভ কি ক'রে হবেঃ তুমি কঠোর তপস্যা করেছ কিন্তু 
স্বর্গলোকের আঁধকার পাও নি। সভ্রু খাঁষগণের কাছে গয়ে বললেন, যান আমার 
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পাণগ্রহণ করবেন তাঁকে আমার তপস্যার অর্ধভাগ দান করব। গালবের পত্র 
প্রাকশৃঙ্গবান বললেন, স্দন্দরী, তুম যাঁদ আমার সঙ্গে এক রান্র বাস কর তবে. 
তোমার পাণিগ্রহণ করব! সন্রু সম্মত হ'লে গালবপনুত্র যথাবাধ হোম ক'রে তাঁকে 
বিবাহ করলেন। সনুজ্র; দিব্যাভরণভূষিতা 'দিব্যমাল্যধাঁরণী বরবার্ণনী তরুণী হয়ে 
পাঁতর সাঁহত রান্রবাস করলেন। প্রভাতকালে তান বললেন, ব্রাহয়ণ, তুমি যে নিয়ম 
শর্ত) করোছিলে তা আমি পালন করোছি; তোমার মঙ্গল হ’ক, এখন আম যাব। 
.গালবপ্দত্র সম্মাত দিলে স্ন্রু আবার বললেন, এই তাঁর্থে যে দেবগণের তর্পণ ক'রে 
একরাত্র বাস করবে সে আটার বৎসর ব্লহনচর্য পালনের ফল লাভ করবে। এই ব'লে 
সাধৰী সভ্রু দেহত্যাগ ক'রে স্বর্গে চলে গেলেন। গালবপূত্র তাঁর ভার্যার তপস্যার 
অর্ধভাগ পেয়োছলেন; শোকে কাতর হয়ে তানও রূপবতী সন্রর অনুসরণ 
করলেন। 


তার পর বলরাম সমন্তপণ্চকে এলেন। খাঁষরা তাঁকে কুরুক্ষেত্রের এই 
ইতিহাস বললেন ৷ পরাকালে রাজার্ষ কুরু সেই স্থান সর্বদা কর্ষণ করেন দেখে ইন্দ্র 
তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজা, এক করছ? কুর; বললেন, এই ক্ষেত্রে যে মরবে সে 
পাপশন্য পঢণ্যময় লোকে যাবে। ইন্দ্র উপহাস ক'রে চলে গেলেন এবং তার পর 
বহুবার এসে পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন ও উপহাস করতে লাগলেন। দেবতারা ইন্দ্রকে 
বললেন, রাজার্য কুরুকে বর 'দয়ে নিবৃত্ত করুন; মানূষ যাঁদ কুরুক্ষেত্রে মরলেই 
স্বর্গে যেতে পারে তবে আমরা আর যজ্ঞভাগ পাব না। ইন্দ্র কুরুর কাছে এসে 
বললেন, রাজা, আর পাঁরশ্রম ক'রো না, আমার কথা শোন। যে লোক এখানে উপবাস 
ক'রে প্রাণত্যাগ করবে অথবা যুদ্ধে নিহত হবে সে স্বর্গে যাবে। ' কুরু বললেন, 
তাই হ’ক! 

খাঁষরা বলরামকে আরও বললেন, ব্রহমাদি সংরশ্রেষ্ঠগণ এবং. পুণ্যবান 
রাজাদের মতে ফুর্ন্দে অপেক্ষা প্পাম্ধান পৃথিবীতে নেই। দেবরিইল্দ এই 
গাথা গান করোছলেন __ কুরুক্ষেত্র যে ধল ওড়ে তার পরশে রা পরমগাঁত 
পায়। তারন্তুক অরন্তুক রামহুদ ও মচক্কের মধ্যস্থানকেইটকুক্ষেতরের সমন্তপণ্টক 
ও প্রজাপতির উত্তরবেদী বলা হয়। * ৯ 


তার পর বলরাম হিমালয়ের নিকটস্থ তীর্থসকল দেখে মিন্রাবরুণের পূণ্য 


৫২৮ মহাভারত 


আশ্রমে এলেন এবং সেখানে খাঁষ ও সিদ্ধগণের নিকট বিবিধ পাঁবন্র উপাখ্যান . 
শুনলেন । সেই সময়ে জটামন্ডলে আবৃত স্বর্ণকৌপানধারী নত্যগাঁতকুশল কলহাপ্রয় 
দেবার্ষ নারদ কচ্ছপ" বাঁণা নিয়ে উপস্থিত হলেন। বলরাম নারদের মুখে কুরুক্ষেত্র- 
যুদ্ধের বৃত্তান্ত এবং দূর্যোধন ও ভীমের আসন্ন যদুদ্ধের সংবাদ শুনলেন। তখন 
করলেন এবং দুই শিষ্যের যুদ্ধ দেখবার জন্য সত্বর রথারোহণে দ্বৈপায়ন হুদের নিকট 
উপস্থিত হলেন। 


১২। দুর্যোধনের উরুভঙ্গ 
(অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধান্ত) 


বলরাম য্যাধান্ঠরকে বললেন, নৃপশ্রেচ্ঠ, আম খাঁষদের কাছে শুনেছি যে 
কুরুক্ষেত্র আঁত পঢণ্যময় স্বর্গপ্রদ স্থান, সেখানে যাঁরা যুদ্ধে নিহত হন তাঁরা ইন্দ্রের 
সাঁহত স্বর্গে বাস করেন। অতএব এখান থেকে সমন্তপণ্থকে (১) চলুন, সেই স্থান 
প্রজাপাঁতির উত্তরবেদী ব'লে প্রাসদ্ধ। তখন য্াধান্ঠরাদ ও দূর্যোধন পদরজে গিয়ে 
সরস্বতীর দক্ষিণ তীরে একটি পাবিভ্র উন্মুন্ত স্থানে উপস্থিত হলেন। 

অনন্তর দূর্যোধন ও ভাঁম পরস্পরকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং দুই 
বৃষের ন্যায় গর্জন ক'রে উন্ত্তবৎ আস্ফালন করতে লাগলেন! কিছুক্ষণ বাগ্যুদ্ধের 
পর তুমুল গদাযদ্ধ আরম্ভ হ'ল। দুই বীর পরস্পরের ছিদ্রানূসন্ধান ক'রে প্রহার 
করতে লাগলেন । 'বাঁচত্র গাঁততে মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ক'রে, এগয়ে গিয়ে, পিছনে হটে, 
একবার নণচু হয়ে, একবার লাফিয়ে উঠে তাঁরা নানাপ্রকার যৃদ্ধকৌশল দেখালেন। 
দূর্যেধন তাঁর গদা ঘুরিয়ে ভীমের মাথায় আঘাত করলেন; ভাঁম আঁবচাঁলিত থেকে 
প্রত্যাঘাত করলেন, কিন্তু দূর্যোধন ক্ষিপ্রগাতিতে স'রে গিয়ে ভীমের ব্যর্থ 
ক'রে দিলেন। তার পর ভীম বক্ষে আহত হ'য়ে মর্ঘতপ্রায় এবং 
পরে প্রকাতিস্থ হ'য়ে দুর্োধনের পার্শ্বে প্রহার করলেন। দুষ্ট বহবল হ'য়ে 
হাঁট; গেড়ে ব’সে পড়লেন এবং আবার উঠে গদাঘাতে ভুপাঁতত করলেন। 
ভীমের বর্ম বিদীর্ণ হ'ল; মূুহর্তকাল পরে তান দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর যৃন্তাক্ত মূখ 


(১) দ্বৈপায়ন, হুদ কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত নয়; সমন্তপণ্চক কুরুক্ষেত্রেরই অংশ। 
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মুছলেন। তখন নকুল সহদেব ধ্টদ্যুম্ন ও সাত্যাঁক দূর্যোধনের দিকে ধাবিত 
হলেন। ভাম তাঁদের নিবৃত্ত ক'রে পুনর্বার দুর্যোধনকে আক্রমণ করলেন। 

যুদ্ধ ক্রমশ দারুণ হচ্ছে দেখে অর্জন বললেন, জনার্দন, এই দুই বারের 
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ; কৃষ্ণ বললেন, এ*রা দুজনেই সমান শিক্ষা পেয়েছেন, কিন্তু ভীমসেন 
আঁধক বলশালশ এবং দুর্যেধন দক্ষতায় ও হতে শ্রেচ্ঠ। ভীম ন্যায়যুদ্ধে জয়লাভ 
করবেন না, অন্যায়যুদ্ধেই দূর্ধোধনকে বধ করতে পারবেন । দ্যুতসভায় ভীম প্রাতিজ্ঞা 
করোছিলেন যে যুদ্ধে গদাঘাতে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করবেন; এখন সেই প্রতিজ্ঞা 
পালন করুন, মায়াবী দুর্যোধনকে মায়া (কপটতা) দ্বারাই বিনষ্ট করূন। ভীম যাঁদ 
কেবল নিজের বলের উপর নিভ'র ক'রে ন্যায়যুদ্ধ করেন তবে হ্যাধাচ্চর বিপদে 
পড়বেন। ধর্মরাজের দোষে আবার আমরা সংকটে পড়েছি, বিজয়লাভ আসন্ন হয়েও 
সংশয়ের বিষয় হয়েছে। যুধিষ্ঠির নির্বোধের ন্যায় এই পণ করেছেন যে দুোধন 
একজনকে বধ করতে পারলেই জয়ী হবেন। শক্রাচার্যের রচিত একাঁট পুরাতন শ্লোক 
আছে -- পরাজিত হতাবাশিষ্ট যোদ্ধা যাঁদ ফিরে আসে তবে তাকে ভয় করতে হবে, 
কারণ সে মরণ পণ ক'রে যুদ্ধ করবে। 

অজন তখন ভীমকে দৌখয়ে নিজের বাম উরুতে’ চপেটাঘাত করলেন। 
এই সময়ে ভীম ও দুর্যোধন দুজনেই পাঁরশ্রান্ত হয়েছিলেন। সহসা দুর্যোধনকে 
নিকটে পেয়ে ভীম মহাবেগে তাঁর গদা নিক্ষেপ করলেন, দূর্যোধন সত্বর স'রে গিয়ে 
ভীমকে প্রহার করলেন। ভীম র্াধরান্তদেহে কিছুক্ষণ মৃতের ন্যায় রইলেন, তার 
পর আবার দুর্যোধনের প্রাত ধাবিত হলেন। ভীমের প্রহার ব্যর্থ করবার ইচ্ছায় 
দর্যোধন লাফিয়ে উঠলেন, সেই অবসরে ভাঁম সিংহের ন্যায় গজন ক'রে গদাঘাতে 
দূযেধনের দুই উরু ভগ্ন করলেন। | 

দূর্যোধন সশব্দে ভূতলে নিপাঁতত হলেন। তখন ধাঁলবৃষন্টি রন্তবৃন্টি ও 
উল্কাপাত হ'ল, যক্ষ রাক্ষস ও পিশাচগণ অন্তরীক্ষে কোলাহল ক'রে উঠল, ঘোরদর্শন 
কবন্ধসকল নৃত্য করতে লাগল। 6 


আমাদের শঠতা দ্যৃতক্লীড়া বা বণনা নেই, আমরা আগুন নিজের বাহ 
বলেই শত্রুবধ কাঁর। তার পর ভাম তাঁর বাঁ পা দিয়ে দু থা মাঁড়য়ে তাঁকে 
শঠ ব'লে তিরস্কার করলেন। 5 


ক্ষদদ্রচেতা ভীমের আচরণে সোমকবীরগণ অসন্তুষ্ট হলেন। যুধিষ্ঠির 
বললেন, ভীম, তুমি সৎ বা অসং উপায়ে শত্রুতার প্রতিশোধ নিয়েছ, প্রাতজ্ঞাও পূর্ণ 
করেছ, এখন ক্ষান্ত হও। রাজা দুর্ধোধন এখন হতপ্রায়, ইনি একাদশ অক্ষৌিহিণণ 
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সেনা ও কৌরবগণের আধপাঁত, তোমার জ্ঞাত, তুমি চরণ য়ে এ'কে স্পর্শ করো 
না। এ'র জন্য শোক করাই উচিত, উপহাস উচিত নয়। এ'র অমাত্য ভ্রাতা ও পার্রগণ 
{হত হয়েছেন, পিণ্ডলোপ হয়েছে; ইন তোমার ভ্রাভা, একে পদাঘাত ক'রে তুমি 
অন্যায় করেছ। তার পর য্যাধান্ঠর দুর্যোধনের কাছে গিয়ে সাশ্রুকশ্ঠে বললেন, 
বংস, দুঃখ ক'রো না, তুমি পূর্বকৃত কর্মের এই নিদারুণ ফল ভোগ করছ। তোমারই 
অপরাধে আমরা তোমার ভ্রাতা ও জ্ঞাঁতদের বধ করোঁছ। তুমি নিজের জন্য শোক 
ক'রো না, তুমি *লাঘ্য মৃত্যু লাভ করেছ; আমাদের অবস্থাই এখন, শোচনীয় হয়েছে, 
কারণ “প্রিয় বন্ধৃূদের হারিয়ে দীনভাবে জীবনযাপন করতে হবে। শোকাকুলা বিধবা 
বধূদের আম ক ক'রে দেখব? রাজা, তুমি [নিশ্চয় স্বর্গে বাস করবে, কিন্তু আমরা 
নারকণী আখ্যা পেয়ে দারুণ দুঃখ লোগ করব! 


১৩। 'বলরামের ক্রোধ -_ য্যাঁধান্ঠিরাদির ক্ষোভ 


বলরাম ক্রোধে উধর্ববাহ হয়ে আর্তকণ্ঠে বললেন, ধিক ধিক ভীম! ধর্ম- 
যৃদ্ধে প্রবৃত্ত হয়ে বুকোদর নাভির নিম্নে গদাপ্রহার করেছে! এমন যুদ্ধ আমি 
দোঁখ নি, মু ভীম নিজের ইচ্ছাতেই এই শাস্তাবর্দ্ধ যুদ্ধ করেছে। এই ব'লে 
অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলরাম তাঁর লাঙ্গল উদ্যত ক'রে ভামের প্রাত.ধাঁবত হলেন। 
তখন কৃষ্ণ বিনয়ে অবনত হয়ে তাঁর স্থল সু গোল বাহ? দিয়ে বলরামকে জাঁড়য়ে 
ধরলেন। 'দিবাবসানে চন্দ্র ও সূর্য যেমন আকাশে শোভা পান, কৃষ্ণ ও শুভ্র দুই 
যাদবশ্রেম্ঠ সেইরূপ শোভা পেলেন। কৃষ্ণ বললেন, নিজের উন্নাত, মিত্রের উন্নাতি, 
মিত্রের মিত্রের উন্নাত; এবং শত্রুর অবনাতি, তার মিত্রের অবনাতি, তার 'মন্রের মিত্রের 
অবনতি _ এই ছয় প্রকারই নিজের উন্নাতি। পান্ডবরা আমাদের স্বাভাবিক মিত, 
আমাদের 'পতৃচ্বসার পত্র, শত্রুরা এ+দের উপর, অত্যন্ত পীড়ন করেছে। আপাঁন 


জানেন, প্রাতজ্ঞারক্ষাই ক্ষতরিয়ের ধর্ম। ভীম দ্যুতসভায় প্রাতজ্ঞা যুদ্ধে 
দুর্যোধনের উরুভগ্গ করবেন, মহর্ষ-গৈত্রেয়ও দুর্যোধনকে এ আঁভশাপ 
“দিয়োছলেন, কাঁলযগও আরম্ভ হয়েছে। অতএব আম ভ র'দোষ দৌখ না। 


প্ুরুষশ্রেচ্ঠ, পাণ্ডবদের বাদ্ধতেই আমাদের বৃদ্ধি, অত পান হবেন মাঃ 

কৃষ্ণের মুখে ধর্মের ছলনা শুনে বলরাম অপ্রসন্নমনে বললেন, গোবিন্দ, 
ভীম ধর্মের পাঁড়ন ক'রে সকলকেই ব্যাকুল করেছে। ন্যায়যোদ্ধা রাজা দূর্যোধনকে 
অন্যায়ভাবে বধ ক'রে ভীম কৃটযোদ্ধা ব'লে খ্যাত হবে। সরলভাবে যুদ্ধ করার জন্য 
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দূর্যোধন শাশ্বত স্বর্গ লাভ করবেন। হান রণষজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়ে যজ্ঞান্ত- 
স্নানের যশ লাভ করেছেন। এই কথা ব'লে বলরাম তাঁর রথে উঠে দ্বারকার আভমুখে 
যান্রা করলেন। 

বলরাম চ'লে গেলে পাণ্ডব পাণ্চাল ও যাদবগণ নিরানন্দ হয়ে রইলেন! 
যাঁধাম্ঠর বিষণ্ন হয়ে কৃফকে বললেন, বূকোদর দুর্ষোধনের মাথায় পা দিয়েছেন ভাতে 
আমি প্রীত হই নি, কুলক্ষয়েও আমি হ্‌স্ট হই নি। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা আম 
উপর বহু অত্যাচার করেছে, সেই দারুণ দুঃখ ভীমের হৃদয়ে রয়েছে, এই চিন্তা 
ক'রে আম ভীমের আচরণ উপেক্ষা করলাম। ভীমের কার্য ধর্মসংগত বা ধর্মীবরুদ্ধ 
যাই হ’ক, তান অমার্জতব্াদ্ধ লোভী কামনার দাস দর্যোধনকে বধ কারে 
অভীম্টলাভ করুন। 

ধারাজ বানৰা ললে বাসদের কদর বললেন, তাই হক। তিনি 
ভীমকে প্রীত করবার ইচ্ছায় তাঁর সকল কার্ষের অনুমোদন করলেন। অসন্তুষ্ট অজন 
ভাঁমকে ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। ভাঁম হজ্টাচত্তে উৎফল্পনেে কৃতাঞ্জাল হয়ে 
য্ীধাম্ঠরকে অভিবাদন ক'রে বললেন, মহারাজ, আজ পাঁথবী মঙ্গলময় ও নিষ্কণ্টক 
হ'ল, আপনি রাজ্যশাসন ও স্বধ্মপালন করুন। য্বাধান্ঠর বললেন, আমরা কৃষ্ণের 
মতে চলেই পৃথিবী জয় করোছি। দুর্ধর্ষ ভীম, ভাগ্যক্রমে তুমি মাতার নিকট এবং 
নিজের ক্রোধের নিকট খণমূস্ত হয়েছ, শতনিপাত ক'রে জয়ী হয়েছ। 


১৪। দ্যযেধিনের ভর্খসনা 


দুযোধনের পতনে পান্ডব পাণ্চাল ও সঞ্জয় যোদ্ধারা হস্ট হয়ে সিংহনাদ 
ক'রে উত্তরায় নাড়তে লাগলেন। তাঁদের অনেকে ভীমকে বললেন, বার, ভাগ্যবশে 
আপনি মত্ত হস্তাঁর ন্যায় পদ দ্বারা দর্যোধনের মস্তক মর্দন করেছেন; ইহ যেমন 
মাহষের রন্তু পান করে সেইরূপ আপনি দুঃশাসনের রন্তু পান দি 
দর্যোধন পাঁতত হ'লে আমাদের যে রোমহর্ষ হয়োছল তা এখনও 

১১৮ ৮8 
আঘাত করা উচিত নয়। এই নিলজ্জ লোভী পাপী দূর্যোধন যখন স্হৃদ্গণের 
উপদেশ লঙ্ঘন করোছল তখনই এর মৃত্যু হয়েছে। এই নরাধম এখন অক্ষম হয়ে 
কাণ্ঠের ন্যায় প'ড়ে আছে, একে বাক্য দ্বারা পড়ত ক'রে €ক হবে? 
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দূর্যোধন দুই হাতে ভর দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রাণান্তকর “যন্ত্রণা অগ্রাহ্য 
ক'রে ভ্রুকুটি ক'রে কৃহ:ক বললেন, কংসদাসের পনর, অন্যায় যুদ্ধে আমাকে নিপাতিত _ 
ক'রে তোমার লজ্জা হচ্ছ না? তুমিই ভাঁমকে উরুভঞ্গের প্রতিজ্ঞা মনে করিয়ে" 
দিয়েছিলে, তুমি অনেকে যা বলোছিলে তা বক আমি জানি নাঃ তোমারই কৃট- 
নীতিতে আমাদের বহ: সহস্র যোদ্ধা নিহত হয়েছেন। তুমিই শখণ্ডীকে সম্মুখে 
রাখিয়ে অজুলে, বাণে ভাম্মকে নিপাতিত করেছ, অশ্বথামার মরণের মিথ্যা সংবাদ 
দিয়ে দ্রোণাচার্স'ক বধ করিয়েছ, কর্ণ যখন ভূমি থেকে রথচক্র তুলাছিলেন তখন তুমিই' 
অজর্নকে দি" তাঁকে হত্যা করেছ। আমাদের সঙ্গে ন্যায়যুদ্ধ করলে তোমরা কখনও 
জয়ী হ'তে না। 

কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, গান্ধারীর পুত্র, তুমি পাপের পথে গিয়েই আত্মীয়বান্ধব 
সহ হত হয়েছ। ভীম্ম পাণ্ডবদের আনিষ্টকামুনায় যুদ্ধ করছিলেন সেজন্যই শিখণ্ডী 
কর্তৃক নিহত হয়েছেন। দ্রোণ স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে তোমার প্রীতির জন্য যুদ্ধ করাছলেন, 
'্টাই ধূষ্টদ্যম্ন তাঁকে বধ করেছেন। বহু ছিদ্র পেয়েও অর্জনে 'কর্ণকে মারেন ন, 
বীরোচিত উপায়েই তাঁকে মেরেছেন। অজন নিন্দিত কার্য করেন না, তাঁর দয়াতেই 
তুমি এবং ভীম্ম দ্রোণ .কর্ণ অশ্বখামা প্রভাত বিরাটনগরে নিহত হও ।ন। তুমি 
আমাদের যেসব অকার্যের কথা বলেছ তা তোমার অপরাধের জন্যই অ'বরা করেছি। 
লোভের বশে এবং আঁতীরন্ত শান্তলাভের বাসনায় তুমি যেসব দহুজ্কঃ: করেছ এখন 
তারই ফল ভোগ কর। | | 

দুর্যোধন বললেন, আম যথাবাঁধ অধ্যয়ন দান ও সসাগরা পাঁথবী শাসন 
করেছি, শব্দের মস্তকে অধিষ্ঠান করেছি, ক্ষাত্রয়ের অভীষ্ট * ব্লণ লাভ করেছি, 
দেবগণের যোগ্য এবং নৃপগণের দুর্লভ রাজ্য ভোগ করেছি, হেক্ঠ এঁশ্ব লাভ 
করেছি; আমার তুদ্য আর কে আছে? কৃষ্ণ, সৃহ্‌ৎ ও ভ্রাতাদের সঙ্গে আমি দ্বর্গে 
যাব। তোমাদের সংকল্প পূর্ণ হ'ল না, তোমরা শোকসন্তপ্ত হয়ে জীবনধারণ ব::। 

দুর্যোধনের উপর আকাশ থেকে পৃষ্পবৃষ্ট হ'ল, অপ্সরা ওঠ্রো্ধব'গণ 
গ্ীতবাদ্য করতে লাগল, সিদ্ধগণ সাধু সাধু বললেন । দুর্যোধনের সম্মান 
দেখে কৃষ্ণ ও পাণ্ডব প্রভাতি লঁ্জত হলেন। বিষয় গান কৃষ্ণ বললেন, 
দূর্যোধন ও ভীম্মাঁদ বীরগণকে আপনারা ন্যায়ুদ্ধেবরিধধ করতে পারতেন না। 
আপনাদের হিতসাধনের জন্যই আম কট উপায়ে এ'দের নিধন ঘাঁটিয়োছি। শু বহু 
বা প্রবল হ'লে 'বাঁবধ কুট উপায়ে তাদের বধ করতে হয়, দেবতারা এবং অনেক 
সংপদুরূষ এইরূপ করেছেন। আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন সায়াহনকালে . বিশ্রাম 
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করতে ইচ্ছা কার, আপনারাও সকলে বিশ্রাম করুন। তখন পাণ্টালগণ হষ্ট হয়ে 
শঙ্খধান করলেন, কৃষ্ণও পাণ্চজন্য বাজালেন। 


১৫। ধৃতরাম্ট্র-গান্ধারণ-দকাশে কৃষ্ণ 


সকলে নিজ নিজ আবাসে প্রস্থান করলে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের 'শাবরে 
গেলেন। স্ত্রীলোক, নপুংসক ও বৃদ্ধ অমাত্যগণ সেখানে ছিলেন। দুর্যোধনের 
পাঁরচরগণ কৃতাঞ্জাল হয়ে তাঁদের সন্মুখে এল। পাণ্ডবগণ রথ থেকে নামলে কৃষ্ণের 
উপদেশে অর্জন তাঁর গাণ্ডীব ও দুই অক্ষয় তূণ নামিয়ে নিলেন, তার পর কৃষ্ণ 
নামলেন। তখনই রথের ধ্বজাস্থিত 'দিব্যবানর অন্তাহহত হ'ল, রথ ও অস্তরসকলও 
ভস্ম হয়ে গেল। বিস্মিত অজরুনকে কৃষ্ণ বললেন, বহাবধ অস্দের প্রভাবে তোমার 
রথে পূর্বেই আঁগ্নসংযোগ হয়োছল, আম উপরে থাকায় এত কাল দগ্ধ হয় নি। 
এখন তুমি কৃতকার্য হয়েছ, আমিও নেমেছি, সেজন্য রথ ভস্ম হয়ে গেল। 

পান্ডবপক্ষের যোদ্ধারা দূর্োধনের শাবরে অসংখ্য ধনরত্ব ও দাসদাস্ণ 
পেয়ে কোলাহল করতে লাগলেন। কৃষ্ণের উপদেশে পণ্পান্ডব ও সাত্যকি 'শাবরের 
বাঁহদেশে নদীতীরে রাত্রিযাপনের আয়োজন করলেন। যাীধান্ঠর কৃষককে বললেন, 
জনার্দন, ধৃতরাষ্ট্রমাহষী তপাঁস্বনী গান্ধারী পত্রপোত্রগণের নিধন শুনে নিশ্চয় 
আমাদের ভস্মসাৎ করবেন। তোমার অন:গ্রহেই আমাদের রাজ্য 1নজ্কন্টক হয়েছে, 
তুমি আমাদের জন্য বার বার অস্ত্াঘাত ও কঠোর বাক্যযন্ত্রণা সয়েছ, এখন পনত্র- 
শোকার্তা গান্ধারীর ক্লোধ শান্ত ক'রে আমাদের রক্ষা কর। | 

দারূকের রথে চ'ড়ে কৃষ্ণ তখনই হাস্তনাপুরে গেলেন। সেখানে ব্যাসদেবকে 
দেখে তাঁর চরণবন্দনা ক'রে কৃষ্ণ ধ্তরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে আঁভবাদন করলেন। 
ধৃতরান্ট্রের হাত ধ'রে কৃষ্ণ সরোদনে বললেন, মহারাজ, কুলক্ষয় ও যুদ্ধ নিবারণের 
জন্য পাণ্ডবরা অনেক চেষ্টা করোছলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন 'ন। তারই; কষ্ট 
ভোগ করেছেন। যুদ্ধের পূর্বে আমি আপনার কাছে এসে পাণ্ডবদের্ঞন্য পাঁচটি গ্রাম 
চেয়েছিলাম, কিন্তু লোভের বশে তাতেও আপাঁন সম্মত হন ভীম্স দ্রোণ কৃপ 
বদুর প্রভাতি সান্ধর জন্য বার বার আপনাকে অনুরো, , তাতেও ফল 
হয় নি। আপনি পান্ডবদের দোষী মনে করবেন না, এই কুলক্ষয় আপনার দোষেই 
'ঘটেছে। এখন আপনার কুলরক্ষা পিণ্ডদান এবং পুত্রের করণীয় যা কিছু আছে তার 
ভার পান্ডবদের উপরেই পড়েছে । অতএব আপাঁন এবং গান্ধারী ক্রোধ ও শোক ত্যাগ 
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ক'রে তাঁদের প্রাতপালন কর্দন। আপনার প্রাত যাঁধান্ঠরের যে/প্রণীত ও ভক্ত 
আছে তা আপনি জানেন। এখন তিনি শোকানলে দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছেন! আপান 
পূররশোকে কাতর হয়ে আছেন সেজন্য তান লজ্জায় আপনার কাছে আসতে 
পারছেন না। 

তার পর বাসুদেব গান্ধারীকে বললেন, সবলনন্দিনী, আপনার তুল্য নারী 
পৃথিবীতে দেখা যায় না! দুই পক্ষের হিতের জন্য আপাঁন যে উপদেশ 'দিয়োছলেন 
তা আপনার পত্রের পালন করেন নি। আপান দৃর্ধোধনকে ভর্ধসনা ক'রে বলোছিলেন, 
মূঢ়, যেখানে ধর্ম সেখানেই জয়। কল্যাণী, আপনার সেই বাক্য এখন সফল হয়েছে, 
. অতএব শোক করবেন না, পান্ডবদের বিনাশকামনাও করবেন না! আপনি তপস্যার 
প্রভাবে ক্রোধদীপ্ত নয়ন দ্বারা চরাচর সহ সমস্ত পৃথবী দগ্ধ করতে পারেন। 

গান্ধারী বললেন, কেশব, তুমি যা বললে তা সত্য। দুঃখে আমার মন অস্থির 
হয়েছিল, তোমার কথায় শান্ত হ'ল। এখন তুমি আর পান্ডবরাই এই পন্রহণন বৃদ্ধ 
অন্ধ রাজার অবলম্বন। এই ব'লে গান্ধারী বন্দে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন। 
ধ্তরাষ্্র ও গাম্ধারণীকে সান্ছনা দিতে দিতে কৃষ্ণের জ্ঞান হ'ল যে অশ্বথামা এক দুষ্ট 
সংকল্প করেছেন। তিনি তখনই গান্রোত্খান করলেন এবং ব্যাসদেবকে প্রণাম ক'রে 
ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহারাজ, আর শোক করবেন না। আমার এখন স্মরণ হ'ল যে 
অশ্বথামা পান্ডবদের 'বিনাশের সংকল্প করেছেন, সেকারণে আমি এখন যাচ্ছি। 
ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারী বললেন, কৃষ্ণ, তুম শাঁঘ গিয়ে পাণ্ডবদের রক্ষার ব্যবস্থা কর; 
আবার যেন তোমার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। 


১৬। অশ্বর্থামার অভিষেক 


1 কৃপাচার্য অশ্বথামা ও কৃতবর্মা দূতমুখে দুর্ধোধনের উরুভঙ্গের সংবাদ 
শুনে রথে চ'ড়ে সত্বর তাঁর কাছে এলেন। অশ্বথামা শোকার্ত বললেন, 
হা মহারাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধাশ্বর হয়ে এই নির্জন বনে প'ড়ে আছ 
কেন? দর্যোধন সাশ্রননয়নে বললেন, বারগণ, কালধর্মে' সূম্হ্ভইাবনষ্ট হয়। জমি 
কখনও যুদ্ধে বিমুখ হই নি, পাপী পাণ্ডবগণ ক' য় আমাকে নিপাঁতিত 
করেছে। ভাগ্যকুমে আপনারা তিন জন জীবিত আছেন, আপনারা আমার জন্য দুঃখ 
করবেন না। যাঁদ বেদবাক্য সত্য হয় তবে আমি নিশ্চয় স্বর্গলোকে যাব। আপনারা 
জয়লাভের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দৈবকে আঁতিক্রম করা অসাধ্য। 
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অশ্বথামা বললেন, মহারাজ, পাণ্ডবরা নিষ্ঠুর উপায়ে আমার পিতাকে বধ 
করেছে, কিন্তু তাঁর জন্য আমার তত শোক হয় ন যত তোমার জন্য হচ্ছে। আমি 
শপথ করাছ, কৃষ্ণের সমক্ষেই আজ সমস্ত পাণ্ডালদের যমালয়ে পাঠাব, তুমি আমাকে 
অনুমতি দাও। 

দূর্যোধন প্রীত হয়ে কৃপকে বললেন, আচার্য শীঘ্ধ জলপূর্ণ কলস আনুন। 
আঁভষিস্ত করুন। আঁভষেক সম্পন্ন হ'লে অশ্বখামা দূর্যোধনকে আলিঙ্গন করলেন 
এবং 'সিংহনাদে সবাদক ধ্বনিত ক'রে কপ ও কৃতবর্মার সণ্গে প্রস্থান করলেন। 
দূর্যোধন রক্তান্তদেহে সেখানে শুয়ে সেই ঘোর রজনী যাপন করতে লাগলেন।€১) 
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(১) দৃষেধিনকে রক্ষার ব্যবস্থা কেউ করলেন না। 


সৌপ্তিকপর্ব 


॥ সৌস্তিকপবধ্যায় ॥ 
১। অধ্বধধামার সংকজ্প 


কৃপাচার্য অশ্বথামা ও কৃতবর্মা কিছুদূর গিয়ে এক ঘোর বনে উপস্থিত 
হলেন। অল্প কাল বিশ্রাম ক'রে এবং অশ্বদের জল খাইয়ে তাঁরা পুনর্বার যাত্রা 
করলেন এবং একটি বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে এসে রথ থেকে নেমে সন্ধ্যাবন্দনা 
করলেন। ক্রমে রান্ন গভীর হ’ল, কপ ও কৃতবর্মা ভূতলে শুয়ে নাদ্রত হলেন। 
অশ্বখামার নিদ্রা হ’ল না, তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে সর্পের' ন্যায় নিঃ£*বাস ফেলতে 
লাগলেন। তান দেখলেন, সেই বটবৃক্ষে বহু স্বহস্র কাক নিঃশক্ক হয়ে নিদ্রা যাচ্ছে, 
এমন সময় এক ঘোরদর্শন কৃষ্কাপঞ্গলবর্ণ বৃহৎ পেচক এসে বিস্তর কাক বিনষ্ট 
করলে, তাদের ছিন্ন দেহে ও অবয়বে বৃক্ষের তলদেশ আচ্ছন্ন হয়ে গেল। 

অধ্বথথামা ভাবলেন, এই পেচক যথাকালে আমাকে শরুসংহারের উপযুক্ত 
উপদেশ দিয়েছে । আমি বলবান বিজয়শ পাণ্ডবদের সম্মহখযুদ্ধে বধ করতে পারব না। 
যে কার্য গাহত ব'লে গণ্য হয়, ক্ষত্রধর্মাবলম্বী মানুষের পক্ষে তাও করণীয়। এই- 
প্রকার শ্লোক শোনা যায় __ পরিশ্রা্ত, ভগ্ন, ভোজনে রত, পলায়মান, আশ্রয় প্রাবিস্ট, 
অর্ধরাতরে নাদ্রত, নায়কহাীন, 'বাচ্ছন্ন বা দ্বিধাযুক্ত শন্তুকে প্রহার করা [িধেয়। 
অন্বখামা স্থির করলেন, তান সেই রান্রিতেই পাশ্ডব ও পাণ্টালগণকে সুপ্ত অবস্থায় 
হত্যা করবেন। 

.. দুই অল্পে জাগরিত করিয়ে অশ্বথামা তাঁর সংকল্প জানালেন। কৃপ ও 
দৈব বা কেবল প্ুরূষকারে কার্য সিদ্ধ হয় না, দুইএর যোগেই হয়। 
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অনুসরণ ক'রে এই দারুণ দু্দশায় পড়েছি! আমার ব্যান্ধ বিকল হয়েছে, কিসে 
ভাল হবে তা বুঝতে পারাছ না। চল, আমরা ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও মহামাঁত িদনরের 
ক ছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কার, তাঁরা যা বলবেন তাই আমাদের কর্তব্য হবে। 
অশ্বথামা বললেন, নিপুণ বৈদ্য যেমন রোগ নিরূপণ ক'রে ওষধ প্রস্তুত 
করেন, সাধারণ লোকেও সেইরুপে কার্ষাসাঁদ্ধর উপায় নির্ধারণ করে, আবার অন্য 
লোকে তার 'িন্দাও করে। যৌবনে, মধ্যবয়সে ও বার্ধক্যে মানুষের 'বাভন্ন ব্দাদ্ধ হয়, 
মহাবিপদে বা মহাসমদ্ধিতেও মানুষের ব্দা্ধ বিকৃত হয়। আম শ্রেষ্ঠ ব্রাহমণকুলে 
জন্মগ্রহণ ক'রে মন্দভাগ্যবশত ক্ষত্রধর্ম আশ্রয় করেছি; সেই ধর্ম অনদসারে আম 
মহাত্মা পপিতৃদেবের এবং রাজা দূর্যোধনের পথে যাব। বিজয়লাভে আনান্দত শ্রান্ত 
পাণ্চালগণ আজ যখন বর্ম খুলৈ ফেলে নাশ্চন্ত হয়ে নিদ্রামগ্র থাকবে তখন আমি 
তাদের বিনষ্ট করব। পাণ্ালগ্রণের দেহে রণভূঁমি আচ্ছন্ন ক'রে আমি পিতার নিকট 
খণমুন্ত হব। আজ রান্রতেই আমি 'নাদ্রত পাণ্টাল ও পাণ্ডবপুত্রগণকে খড়্‌গাঘাতে 
বধ করব, পাণ্চালসৈন্য সংহার ক'রে কৃতকৃত্য ও সুখী হব। 
কূপ বললেন, তুম প্রাতশোধের যে সংকল্প করেছ তা থেকে স্বয়ং ইন্দ্রও 
তোমাকে, নিবৃত্ত করতে পারবেন না। বৎস, তুমি বহন ক্ষণ জেগে আছ, আজ রাত্রিতে 
বিশ্রাম কর; কাল প্রভাতে আমরা, বর্মধারণ ক'রে রথারোহণে তোমার সঙ্গে যাব, 
তুমি যুদ্ধে বিরুম প্রকাশ ক'রে অনুচর সহ পাম্টালগণকে বিনষ্ট ক'রো। 
অশ্বথামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, আতুর, ক্লোধাবষ্ট, অর্থীচন্তাকুল ও 
কার্যোদ্ধারকামণীর নিদ্রা কোথায় ? আমি ধৃষ্টদ্যম্নকে বধ না ক'রে জীবন্ধারণ 
করতে পারাছ না। ভগ্মোর; রাজা দর্যোধনের যে বিলাপ আমি শুনোছ তাতে কার 
হৃদয় দগ্ধ না হয়? মাতুল, প্রভাতকালে বাসুদেব ও অন শত্রুদের. রক্ষা করবেন, 
তখন তারা ইন্দ্রেরও অজেয় হবে। আমার ক্রোধ দমন করতে পারছি না, আমি যা ভাল 
মনে করোছি তাই করব, এই রান্িতেই সংস্ত শত্রুদের বধ করব, তার পর গতজবর 
হয়ে নিদ্রা যাব। 3 
কুপাচার্য বললেন, সৃহৃদূগণ যখন পাপকর্ম করতে করেন তখন 
ছাই নিবৃত্ত হয়, ভাগ্যহাণন হয় না। বৎস, তুমি নিজেরখুকীটীপের জন্যই নিজেকে 
গত কর, আমার কথা শোন, তা হ'লে পরে অনুতাপ হবে না। সুপ্ত নিরস্ত 
'উম্বরথহণীন লোককে হত্যা করলে কেউ প্রশংসা করে না। পাণ্টালরা আজ রাত্রিতে. 
মতের ন্যায় অচেতন হয়ে নিদ্রা যাবে; সেই অবকাশে যে. কুটিল লোক তাদের বধ 
করবে সে অগাধ নরকে নিমগ্ন হবে। তুমি অন্তুজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বালে খ্যাত, 


G৩৮ মহাভারত 


অত্যল্প পাপকর্মও তুমি কর নি; অতএব তুমি কাল প্রভাতে শত্ুগণকে যুদ্ধে জয় 
ক'রো। শুরু বস্তুতে যেমন রন্তবর্ণ সেইরূপ তোমার পক্ষে গাঁহত কর্ম অসম্ভাবিত 
মনে কাঁর। 25 

অশ্বখামা বললেন, মাতুল, আপনার কথা সত্য, কিন্তু পান্ডবরা পূর্বেই 
ধর্মের সেতু শত খণ্ডে ভগ্ন করেছে। আমি আজ রান্রিতেই পিতৃহন্তা পাণ্টালগণকে 
সপ্ত অবস্থায় বধ করব, তার ফলে যদি আমাকে কাঁটপতঙ্গ হয়ে জন্মাতে হয় তাও 
শ্রের়। আমার পতা যখন অস্ত্র ত্যাগ করোছলেন তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁকে বধ করেছিল; 
আমিও সেইরূপ পাপকর্ম করব, বর্মহীন ধূজ্টদ্যুম্নকে পশুর ন্যায় বধ করব, যাতে 
সেই পাপা অস্মাঘাতে নিহত বারের 'স্বগ* না পায়। অশ্বথামা এই ব'লে বিপক্ষ- 
শিবিরের আঁভমুখে যান্রা করলেন, কৃপ ও কৃতবর্মাও নিজ নিজ রথে চ'ড়ে অনুগমন 
করলেন। 


৯ 


২! মহাদেবের আঁবভাৰ 


শাবিরের দ্বারদেশে এসে অশ্বথামা দেখলেন, সেখানে এক মহাকায় চন্দ্র- 
'সূষেরি ন্যায় দশীপ্তমান লোমহর্ষকর পুরুষ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর পাঁরধান 
রুধিরান্ত ব্যাঘ্রচর্ম, উত্তরীয় কৃফসারমৃগচর্ম, গলদেশে সর্পের উপবাঁত, হস্তে নানাবিধ 
অস্ত উদ্যত হয়ে আছে। তাঁর দংস্ট্রাকরাল মুখ, নাঁসিকা, কর্ণ ও সহস্র নেত্র থেকে 
অগ্নশিখা নির্গত হচ্ছে, তার কিরণে শত সহস্র শঙ্খচক্গদাধর বিষ্ণু আবির্ভূত 
হচ্ছেন। 

অশ্বর্থামা নিঃশঙ্ক হয়ে সেই ভয়ংকর পুরুষের প্রাত বিবিধ ব্যাস্ত নিক্ষেপ 
করলেন, 'কলন্তু সেই পুরুষ সমস্ত অস্তই গ্রাস ক'রে ফেললেন। অস্ত নিঃশেষ 
হ'লে অশ্বামা দেখলেন, অসংখ্য বিষ্ণুর আবিভাবে আকাশ আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। 


তখন 'নিরস্ঘ অশ্বখামা কৃপাচার্যের বাক্য স্মরণ ক'রে অনুতপ্ত হলেন থেকে 
নেমে প্রণত- হয়ে শূলপ্াঁণ মহাদেবের উদ্দেশে স্তব ক'রে ১হৈ দেব, যাঁদ 
আজ এই ঘোর বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পার তকে আমার এই 


পণ্চভূতময় শরীর উপহার দেব। 

তখন একটি কাণ্চনময় বেদী আবির্ভূত হ'ল এবং তাতে অগ্ন জঞ্লে 
উঠল। নানারুপধারী বিকটাকার গ্রমথগণ উপস্থিত হ'ল! তাদের কেউ ভেরা 
শঙ্খ মৃদত্গ প্রভাত বাজাতে লাগল, কেউ নত্যগ'াঁতে রত হ'ল, কেউ লাফাতে 


সোৌস্তিকপর্ব 6৩৯. 


লাগল। সেই অস্রধারী ভূতেরা অশ্বখামার তেজের পরাঁক্ষা এবং সুপ্ত যোদ্ধাদের 
হত্যা দর্শনের জন্য সর্ব দিকে বিচরণ করতে লাগল। 

অশ্ব্থামা কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, ভগবান, আমি আঁঙ্গরার কুলে জাত, 
আমার শরীর দিয়ে অগ্নিতে হোম করাছ, আপাঁন এই বাল গ্রহণ করুন। এই 
বালে অধ্বথামা বেদ'তে উঠে জলন্ত আঁগ্নতে প্রবেশ করলেন। তান উধর্ববাহন 
ও নিশ্চেষ্ট হয়ে আছেন দেখে মহাদেব প্রত্যক্ষ হয়ে সহাস্যে বললেন, কৃষ্ণ অপেক্ষা 
আমার প্রিয় কেউ নেই, কারণ তানি সর্বপ্রকারে আমার আরাধনা করেছেন। তাঁর 
সম্মান এবং তোমার পরণক্ষার জন্য আম পাণ্টালগণকে রক্ষা করাছ এবং তোমাকে 
_নানাপ্রকার মায়া দৌখয়োছ। কিন্তু পাণ্টালগণ কালকবাঁলত হত্নছে, আজ- তাদের 
জাবনান্ত হবে। এই ব'লে মহাদেব অশ্বখামার দেহে আবিষ্ট হলেন এবং তাঁকে. 
একটি নির্মল উত্তম খড়গ দিলেন। অ*্বথামার তেজ বার্ধত হ'ল, তান সমাধক 
বলশালা হয়ে শাবরের অভিমুখে গেলেন, প্রমথগণ অদৃশ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে চলল? 


৩। ধূ্টদ্যুম্ন দ্রোপদীপন্ত্র প্রভৃতির হত্যা 


কূপ ও কৃতবর্মাকে শাঁবরের দ্বারদেশে দেখে অশ্বথামা প্রণীত হয়ে' 
মৃদুস্বরে বললেন, আমি শিবিরে প্রবেশ ক'রে কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করব, 
আপনারা দেখবেন যেন কেউ জীবিত অবস্থায় আপনাদের নিকট ম্ান্ত না পায়। 
এই বললে অশ্বামা অদ্বার দিয়ে পাণ্ডবাঁশাবরে প্রবেশ করলেন। 

.. ধারে ধীরে ভিতরে এসে অশ্বখামা দেখলেন, ধন্টদ্যুম্ন উত্তম আস্তরণয্ত 
সুবাসিত শয্যায় নাঁদ্রুত রয়েছেন। অশ্বপ্রামা তাঁকে পদাঘাতে জাগ্রত ক'রে কেশ 
ধরে ভূতলে নাম্পন্ট করতে লাগলেন। ভয়ে এবং নিদ্রার আবেশে ধচ্টদ্যম্ন 
নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। অশ্বথামা তাঁর বুকে আর গলায় পা দিয়ে চাপতে লাগলেন । 
বিলম্ব করবেন না, আমাকে অন্মাঘাতে বধ করুন, তা হ'লে জীর্ম পৃণ্যলোকে 


যেতে পারব। অশ্বথামা বললেন, কুলাঙ্গার দুমশত, পৃণ্যলোকে 
যায় না, তুমি অস্ত্রাঘাতে মরবার যোগ্য নও। এই অন্বথথামা মর্মস্থানে 
গোড়াঁলর চাপ দিয়ে ধূষ্টদ্যম্নকে হত্যা করলেন। 


আর্তনাদ শুনে স্ত্রী ও রক্ষিগণ জাগারত হয়ে সেখানে এল, কিন্তু 
অশ্বথামাকে ভূত মনে করে ভয়ে কথা বলতে পারলে না। ' অশ্বামা রথে উঠে 
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'পান্ডবদেরশশাবরে গেলেন। ধষ্টদ্যুম্নের নারীদের ক্রন্দন শুনে বহু যোদ্ধা সত্বর 
এসে অশ্বথামাকে বেষ্টন করলেন, কিন্তু সকলেই রূদ্রাস্ত্ে নহত হলেন। তার পর 
'অশ্বথামা উত্তমৌজা ও যুধামন্যুকে বধ ক'রে শাবিরস্থ নিদ্রামগ্ন শ্রান্ত ও নিরস্ত্র 
‘সকল যোদ্ধাকেই হত্যা করলেন। দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র কোলাহল শুনে জাগাঁরত 
হলেন এবং িখন্ডীর সঙ্গে এসে অশ্বখামার প্রাতি বাণবর্ষণ করতে লাগলেন। 
অশ্বখামা খড়গের আঘাতে দ্রোপদীর পূত্রগণকে একে একে বধ করলেন, 
শখণ্ডীকেও দ্বিখাঁন্ডত করলেন। 

শাঁবরের রক্ষিগণ দেখলে, রন্তবদনা রক্তবসনা রন্তমাল্যধারণী পাশহস্তা 
কালরান্ররূপা কলুলী তাঁর সহচরীদের সঙ্গে আঁবর্ভূত হয়েছেন, তান গান 
করছেন এবং মানুষ হস্তী ও অশবসকলকে বেধে নিয়ে যাচ্ছেন। এই রক্ষীরা 
পূর্বে প্রতি রাত্রিতে কালীকে এবং হত্যায় রত অশ্বথামাকে স্বঙ্নে দেখত; এখন 
তারা স্বপ্ন স্মরণ ক'রে বলতে লাগল, এই সেই”! 

অর্ধরান্রের মধ্যেই অশ্বথামা পাণ্ডবাঁশাবিরস্থ সমস্ত সৈন্য, হস্তী ও অশ্ব 
বধ করলেন। যারা পালাচ্ছিল তারাও দ্বারদেশে কৃপাচার্য ও কৃতবর্মা কর্তৃক নিহত 
হ'ল। এই হত্যাকাণ্ড শেষ হ'লে অশ্বথামা বললেন, আমরা কৃতকার্য হয়েছি, এখন 
শীঘ্র রাজা দদুর্যোধনের কাছে চলুন, তান যাঁদ জীবত. থাকেন তবে তাঁকে 
'প্রয়সংবাদ দেব। 


৪1 দ;যেধিনের মৃত্যু 


অশ্বথামা প্রভৃতি দূর্যোধনের কাছে এসে দেখলেন, তখনও [তান জীবত 
'আছেন, অচেতন হয়ে রুধির বমন করছেন, এবং আঁত কষ্টে মাংশাসী *্বাপদগণকে 
তাড়াচ্ছেন। অশ্বথ্থামা করণ বিলাপ ক'রে বললেন, প্ররুষশ্রেম্ঠ দূর্যোধন, তোমার 
জন্য শোক কাঁর না, তোমার পিতামাতার. জন্যই শোক করছি, তাঁরা এখন 
ন্যায় বিচরণ করবেন। গান্ধারীপন্ত্, তুমি ধন্য, শত্রুর হয়ে ধর্মানযসাযে 
মম করে ভুমি নিহত হয়েছ। কপার কৃতবর্মা আৰ চিক, দার 
তোমাকে অগ্রবর্তী ক'রে স্বর্গে যেতে পারীছ লা। মহত, তোমার প্রসাদে & 
তার ও কূপের গৃহে প্রচুর ধনরত্ব আছে, আমরা বহন যজ্ঞ করেছি, প্রচুর দিলা 
দয়েছি। তুমি চ'লে যাচ্ছ, পাপী আমরা কিপ্রকারে জশবনধারণ করব? তুমি 
ক্বর্গে গিয়ে দ্রোণাচার্যকে জানিও যে আজ আম ধষ্টদ্যন্নকে বধ করেছি। তুমি 
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আমাদের হয়ে বাহনীকরাজ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত প্রভতিকে আলিঙ্গন 
ক'রে কুশলজিজ্ঞাসা করো । দূর্যোধন, সৃখসংবাদ শোন -- শন্ুপক্ষে কেবল প9%- 
পান্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি এই সাত জন অবশিষ্ট আছেন; আমাদের পক্ষে কৃপাচার্য, 
কৃতবর্মা আর আমি আছি। দ্রৌপদীর পণ্চপূত্র, ধৃষ্টদ্যুম্নের পত্রগণ, এবং সমস্ত 
পাণ্টাল ও মৎস্যদেশীয় যোদ্ধা নিহত হয়েছে, হস্তী অশ্ব প্রভৃতির সাঁহত পাণ্ডব- 
শাবরও ধবংস হয়েছে। 

ধপ্রয়সংবাদ শুনে দূর্যোধন চৈতন্যলাভ ক'রে বললেন, আচার্যপুত্র, তুমি 
কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার সঙ্গে মিলত হয়ে যা করেছ, ভীঙ্ম-দ্রোণকর্ণও তা 
পারেন নি! আজ আম নিজেকে ইন্দ্রের সমান মনে করাছ। তোমাদের মঙ্গল হ’ক, 
স্বর্গে আমাদের মিলন হবে । এই ব'লে কুরুরাজ দুর্ষোধন প্রাণত্যাগ ক'রে পুণ্যময় 
স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন, তাঁর দেহ ভূতলে প'ড়ে রইল। 


1 এধীকপবধ্যায় ॥ 
&। ছ্রৌপদণর প্রায়োপবেশন 


রাত্রি গত হ'লে ধ্টদ্যুম্নের সারাঁথ য্রাধাষ্ঠিরের কাছে গিয়ে অশ্বথামার 
নৃশংস কর্মের বৃত্তান্ত জানালে । পুত্রশোকে আকুল হয়ে যাঁধাম্ঠর ভূপাতত হলেন, 
তাঁর ভ্রাতারা এবং সাত্যকি তাঁকে ধরে ওঠালেন। যাাঁধান্ঠর বিলাপ ক'রে বললেন, 
লোকে পরাজিত হ'তে হ'তেও জয়লাভ করে, 'িল্তু আমরা জয়ী হয়েও পরাজিত 
হয়েছি। যে রাজপত্রেরা ভাঁম্ম দ্রোণ ও কর্ণের হাতে মুক্তি পেয়েছিলেন তাঁরা আজ 
অসাবধানতার জন্য নিহত হলেন! 95575 
সতর্কতার অভাবে ক্ষদদ্র নদীতে নিমগ্ন হয়, ইন্দ্তুল্য রাজপুত্র ও 
অশ্বতামার হাতে নিহত হল্পেন। এ'রা স্বর্গে গেছেন, দ্রৌপদীর বক করা, 
সেই সাব) কি করে এই মহাদয়খ সইবেন? : নকুল, তুমি ্দরভাগযা দ্রৌপদশকে 
মাতৃগণের সহিত এখানে নিয়ে এস। তারপর যুখিণ্ডির্‌ সহদগেপের সম্পো শিবিরে 
গিয়ে দেখলেন, তাঁদের পূত্র পোঁর ও সথারা ছিন্নদেহে রক্তান্ত হয়ে প'ড়ে আছেন। 
তান শোকে আকুল হয়ে অচেতনপ্রায় হলেন, সুহৃদ্‌গণ তাঁকে সান্তনা দিতে 
লাগলেন। 
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নকুল উপ*্লব্য নগর থেকে দ্রৌপদীকে নিয়ে এলেন। দ্রৌপদী বাতাহত 
কদলাতরুর ন্যায় কাঁপতে কাঁপতে ভূমিতে পড়ে গেলেন, ভাঁমসেন তাঁকে ধ'রে 
উঠিয়ে সাল্বনা 'দিলেন। দ্রৌপদী সরোদনে যাধাম্ঠরকে বললেন, রাজা, তুমি ক্ষরধর্ম 
অনুসারে পুরদের ষমকে দান করেছ, এখন রাজ্য ভোগ কর। ভাগ্যক্রমে তুমি সমগ্র 
পৃথিবী লাভ করেছ, এখন আর মত্তমাতজ্গগামী বীর আভমনাদকে তোমার স্মরণ হবে 
না। আজ যাঁদ তুমি পাপী দ্রোশপৃত্রকে যুদ্ধে বধ না কর তবে আম এখানেই 
প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করব। পাণ্ডবগণ, তোমরা আমার এই প্রাতজ্ঞা জেনে রাখ। 
এই ব'লে দ্ৌপদণ প্রায়োপবেশন আরম্ভ করলেন। 

য্যাধাম্তর বললেন, কল্যাণী, তোমার পদ ও শ্রাতারা ক্ষরধর্মানসারে নিহত 
হয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক. ক'রো না। দ্রোণপনত্র দুর্গম বনে চ'লে গেছেন, যুদ্ধে তাঁর 
নিপাত তুম ‘ক ক'রে দেখতে পাবে? দ্রৌপদী বললেন, রাজা, শুনোছি অশ্বথামার 
মস্তকে একাঁট সহজাত মাণ আছে। তুমি সেই পাপকে বধ ক'রে তার মাঁণ মস্তকে 
ধারণ ক'রে নিয়ে এস, তবেই আম জশবনত্যাগে বিরত হব। . তার পর দ্রৌপদী 
ভশমসেনকে বললেন, তুম ক্ষত্রিয়ধর্ম স্মরণ ক'রে আমাকে ঘ্রাণ কর। তুমি জতুগৃহ 
থেকে ভ্রাতাদের উদ্ধার করোছলে, 'হাঁড়িম্ব রাক্ষসকে বধ করোছলে, কণচকের হাত 
থেকে আমাকে রক্ষা করোছলে, এখন দ্রোণপুত্রকে বধ ক'রে সৃখ' হও। 

মহাবল ভীমসেন তখনই ধনুর্বাণ নিয়ে রথারোহণে যাত্রা করলেন, নকুল 
তাঁর সারাঁথ হলেন! 


৬। ব্রহয্নাশর অস্ত্র 


ভাঁম চ'লে গেলে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ভরতশ্রেম্ত, ভীমসেন আপনার 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা,ইনি বিপদের অভিমুখে যাচ্ছেন, আপান গর সঙ্গে গেলেন না 


কেন? দ্রোণাচার্য তাঁর প্রকে যে ব্রহন্রশর অস্ত্র দান করেছেন তা দগ্ধ 
করতে পারে। ' অজনকেও দ্রোণ এই অস্ত্র (১) 'শাখিয়েছেন। পত্রের চপল 
স্বভাব জানতেন সেজন্য অস্মদানকালে বলেছিলেন, বংস, তুঁয়১বুদ্ধে অত্যন্ত বিপন্ন 
হ’লেও এই অস্ত প্রয়োগ ক'রো না, বিশেষত মানু পর। তার পর তান 


বলোছলেন, তুমি কখনও সংপথে থাকবে না। আপনারা বনবাসে চ'লে গেলে অশ্বথাম। 


(১) বনপর্ব ১০-পাঁরচ্ছেদে আছে, অর্জুন মহাদেবের কাছে এই অস্ম পেয়োছলেন। 
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্বারকায় এসে আমাকে বলেন, কৃষ্ণ আমার রহযশির অস্ত নিয়ে তোমার সুদর্শন চক্র 
আমাকে দাও। আমি উত্তর দিলাম, তোমার অস্ত আমি চাই না, তুমি আমার এই 
চক্র ধনু শান্ত বা গদা যা ইচ্ছা হয়।িতে পার। অশ্বথামা সুদর্শন চক্র নিতে গেলেন, 
কন্তু দু হাতে ধরেও তুলতে পারলেন না। তখন আমি তাঁকে বললাম, মৃঢ় ব্রাহন্রণ, 
তুমি যা চেয়েছ তা অর্জন প্রদ্যুম্ন বলরাম প্রতিও কখনও চান নি। তুমি কেন 
আমার চক্র চাও? অণ্বথামা বললেন, কৃষ্ণ, এই চক্র পেলে সসম্মানে তোমার সঞ্গেই 
যুদ্ধ করতাম এবং সকলের অজেয় হতাম। কিন্তু দেখছ তুমি ভিন্ন আর কেউ এই 
‘চক্র ধারণ করতে পারে না। এই বলে অশ্বথামা চ'লে গেলেন। তান ক্রোধা দুরাত্মা 
চপল ও ক্রুর, তাঁর ব্রহন্লাশর অস্ও আছে; অতএব তাঁর হাত থেকে ভীমকে রক্ষা 
করতে হবে। 

তার পর কৃষ্ণ তাঁর গরূড়ধৰজ রথে -যাধাম্ঠর ও অজনকে তুলে নিয়ে 
যাত্রা করলেন এবং ক্ষণকালমধ্যে ভীমকে দেখতে পেয়ে তাঁর পশ্চাতে গিয়ে 
গঞঙ্গতীরে উপাঁস্থত হলেন। সেখানে তাঁরা দেখলেন, ক্রুরকর্মা অশ্বথামা কুশের 
কোপান প'রে ঘতান্তদেহে ধূলি মেখে ব্যাস ও অন্যান্য খাঁষগণের মধ্যে রন্সে 
আছেন। ভীম ধ্বনর্বাণ নিয়ে অশ্বথামার প্রাত ধাবিত হলেন। কৃষ্কাজ্জন ও 
যুধিষ্ঠরকে দেখে অশ্বখামা ভয় পেলেন; তান ব্রহমাঁশর অস্ত প্রয়োগের ইচ্ছায় 
একাটি ঈষাঁকা (কাশ তৃণ) নিক্ষেপ ক'রে বললেন, পাণ্ডবরা বিনষ্ট হ'ক। তখন 
সেই ঈষাঁকায় কালান্তক যমের ন্যায় আঁশ্ন উদ্ভূত হ'ল। কৃষ্ণ বললেন, অর্জন 
অজন, দ্রোণপ্রদত্ত ব্যাস্ত এখনই নিক্ষেপ ক'রে অশ্বথামার অস্ত নিবারণ কর। 

অর্জন বললেন, অশ্বথামার, আমাদের, এবং আর সকলের মঙ্গল হ’ক, 
অস্ন দ্বারা অস্ত নিবারত হ'ক। এই বলে তান দেবতা ও গদরুজনের উদ্দেশে 
নমস্কার ক'রে ব্রহমাশর অস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। তাঁর অস্নও প্রলয়াপ্নর ন্যায় 
জবলে উঠল। তখন সর্বভূতাঁহতৈষী নারদ ও ব্যাসদেব দুই আ্নরাঁশির মধ্যে 
দাঁড়িয়ে বললেন, বাঁরদ্বয়, পর্বে কোনও মহারথ এই অদ্য মানুষের উর প্রয়োগ 
করেন নি; তোমরা এই মহাঁবিপজ্জনক কর্ম কেন করলে? (০ 

অজ্ন কৃতা্জলি হয়ে বললেন, অশ্বথামার অন্তু রণের জন্যই আমি 
অন্ত প্রয়োগ করেছি; যাতে সকলের মঞ্জাল হয় আপন্যুগনী তা করুন। এই ব'লে 
অজন তাঁর অস্ত প্রাতসংহার করলেন। তান পূর্বে ব্রহনচ্য ও বাবধ ব্রত পালন 
পারলেন না। অশ্বথামা বিষন্ন হয়ে ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, আমি ভঁমসেনের 


৫০০) মহাভারত 


ভয়ে এবং পান্ডবদের বধের নিমিত্ত এই অস্ত নিক্ষেপ করোছ, আম ক্রোধের বশে 
পাপকার্য ক্রোছ; কিন্তু এই অস্ত প্রাতসংহারের শান্ত আমার নেই। ব্যাসদেব 
বললেন, বৎস, অর্জনে তোমাকে মারবার জন্য ব্রহমাশির অস্ত্র প্রয়োগ করেন নি, 
তোমার অস্ত্র নিবারণের জন্যই করোছলেন। পাণ্ডবগণ ও তাঁদের রাজ্য সর্বদাই, 
তোমার রক্ষণীয়, আত্মরক্ষা করাও তোমার কর্তব্য। তোমার মস্তকের মাঁণ পাণ্ডবদের 
দান কর, তা হ'লে তাঁরা তোমার প্রাণ দান করবেন। 

অশ্বথামা বললেন, ভগবান, পান্ডব আর কৌরবদের যত রত্ন আছে সে 
মমস্তের চেয়ে আমার মাঁণর মূল্য অধিক, ধারণ করলে সকল ভয় নিবারিত হয়। 
আপনার আজ্ঞা আমার অবশ্য পালনীয়, কিন্তু ব্রহয়াশর অস্দের প্রত্যাহার আমার 
অসাধ্য, অতএব তা পাণ্ডবনারীদের গর্ভে নিক্ষেপ করব! ব্যাসদেব বললেন, 
তাই কর। 

কৃষ্ণ বললেন, এক ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণ 'অজ্নের পত্রবধ্‌ উত্তরাকে বলোছিলেন, 
কুরুবংশ ক্ষয় পেলে পরাক্ষিং নামে তোমার একটি পত্র হবে। সেই সাধন ব্রাহ্মণের 
বাক্য সফল হবে। অশ্বখামা ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কেশব, তুমি পক্ষপাত ক'রে যা 
বলছ তা সত্য হবে না, আমার বাক্যের অন্যথা হবে না। কৃষ্ণ বললেন, তোমার 
মহাস্্ অব্যর্থ হবে, উত্তরার গর্ভস্থ শিশুও মরবে, কিন্তু সে আবার জীবিত হয়ে 
দীর্ঘায় পাবে। অশ্বথামা, তুমি কাপুরুষ, বহু পাপ করেছ, বালকবধে উদ্যত. 
হয়েছ; অতএব পাপকর্মের ফলভোগ কর। তুমি তিন সহস্র বৎসর জনহীন দেশে 
অসহায় ব্যাধগ্রস্ত ও পৃযশোণিতগন্ধী হয়ে বিচরণ করবে। নরাধম, তোমার 
অস্বাঁগ্নতে উত্তরার পুত্র দগ্ধ হ'লে আমি তাকে জীবিত করব, সে কৃপাচার্যের নিকট 
অস্ত্রশিক্ষা ক'রে ষাট বৎসর কুরুরাজ্য পালন করবে। 

অশ্বথামা ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, প:রুষোত্তম কৃষ্ণের বাক্য সত্য হ’ক, 
আমি আপনার কাছেই ঘাকব। তার পর. অশ্বহ্থামা পান্ডবগণকে মণ "দিয়ে. বনগমন 
করলেন। কৃষ্ণ ও য্াধাম্ঠরাদ ফিরে এলে ভীমসেন দ্রোপদীকে বললেন, এই,তোমার 
মণি নাও, তোমার পন্রহন্তা পরাজিত হয়েছে, এখন শোক ত্যাগ্‌ক্রস কৃষ্ণ যখন 
সণশ্ধিকামনায় হতনা যাচ্ছিলেন তখন তুসি এই ত্য বলেছিলে - 
'গোঁবন্দ, আমার পাঁত নেই পতুত্র নেই ভ্রাতা নেই, ৷" সেই কথা এখন 
স্মরণ কর। আমি পাপী দুর্ষেধনকে বধ করোছি, দুই রন্ত পান করেছি; 
অশ্বথামাকেও জয় করোছি, কেবল ব্রাহণ আর গুরুপূত্র বলে ছেড়ে 'দিয়েছি। 
তার যশ মণি এবং আন্ত নষ্ট হয়েছে, কেবল শরীর অবাঁশন্ট আছে। 
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তার পর দ্রৌপদীর অনুরোধে যুধিম্ঠির 'সেই মণি মস্তকে ধারণ ক'রে 
চন্দরভূষিত পর্বতের ন্যায় শোভান্বিত হলেন। প্রশোকার্তা দ্রৌপদীও গান্রোথান 
করলেন। 


৭। মহাদেবের মাহাত্ম্য 


যাঁধাম্ঠর কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, নণচস্বভাব পাপনী অশ্বখামা কি ক'রে 
আমাদের মহাবল পূত্রগণ ও ধৃ্টদ্যুম্নাঁদকে বিনম্ট করতে সমর্থ হলেন? কৃষ্ণ 
বললেন, মহাদেবের শরণাপন্ন হয়েই তান একাকী বহু জনকে বধ করতে পেরেছেন। 
তার পর কৃষ্ণ এই আখ্যান বললেন। = 

প্নরাকালে ব্রহনা মহাদেবকে প্রাণসৃন্টির জন্য অনুরোধ করোছলেন। 
মহাদেব সম্মত হলেন এবং জলে মগ্ন হয়ে তপস্যা করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল 
প্রতীক্ষার পর ব্রহমা তাঁর সংকল্প দ্বারা অপর এক স্রষ্টা উৎপন্ন করলেন। এই 
পুরুষ সপ্তাঁবধ প্রাণী এবং দক্ষ প্রভাত প্রজাপাঁতগণকে সৃষ্টি করলেন। প্রাণীরা 
ক্ষুধিত হয়ে প্রজাপাঁতকেই খেতে গেল। তখন ব্রহন্া প্রজাগণের খাদ্যের জন্য ওষাঁধ 
ও অন্যান্য উদ্ভদ, এবং প্রবল প্রাণীর ভক্ষ্য রূপে দবর্বলপ্রাণী নির্দেশ করলেন। 
তার পর মহাদেব জল থেকে উঠলেন, এবং বহ:প্রকার জীব সৃষ্ট হয়েছে দেখে 
রুদ্ধ হয়ে ব্রহমাকে বললেন, অপর পুরুষ প্রজা উৎপাদন করেছে, আমি লিঙ্গ নিয়ে 
কি ক্রবঃ এই ব'লে তান ভূমিতে লিঙ্গ ফেলে 'দয়ে মুঞ্জবান পর্বতের পাদদেশে 
তপস্যা করতে গেলেন। 

দেবষুগ অতাত হ'লে দেবতারা যজ্ঞ করবার ইচ্ছা করলেন। তাঁরা যথার্থ- 
রূপে রুদ্রকে জানতেন না সেজন্য যজ্ঞের হবি ভাগ করবার সময় রুদ্রের ভাগ 
রাখলেন না। রুদ্র রুষ্ট হয়ে পাঁচ হাত দীর্ঘ ধন; নিয়ে দেবগণের যজ্ঞে উপস্থিত 
হলেন। তখন চন্দ্রসর্য অদৃশ্য হ'ল, আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হ'ল, দেবতারা ভয়ে 
আঁভভৃত হলেন। রদ্রের শরাঘাতে বিদ্ধ হয় অগ্নির সহিত যজ্ঞ মু ধারণ 
কারে আকাশে গেল, রদদ্র তার অনুসরণ করতে লাগলেন। যজ্ঞ নম্ট্ইলৈ দেবতারা 


রদদ্রের শরণাপন্ন হলেন এবং তাঁকে প্রসন্ন ক'রে তাঁর জন্য গ নির্দেশ করে 
দিলেন। রদদ্রের ক্রোধে সমস্ত জগৎ অসুস্থ হয়েছিল প্রসন্ন হ'লে আবার 
সুস্থ হ'ল। 


আখ্যান শেষ ক'রে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, অশ্বথামা যা করেছেন ত। 
নিজের শান্তিতে করেন নি, মহাদেবের প্রসাদেই করতে পেরেছেন। 


৩৫ 


্ত্ীপর্ব 
॥ জলপ্রাদানিকপবাধ্যায় ॥ 


১। বিদ;রের সান্নাদান 


_... শত পাত্রের মৃত্যুতে ধৃতরাম্ট্র অত্যন্ত শোকাকুল হলেন। সঞ্জয় তাঁকে 
বললেন, মহারাজ, শোক করছেন কেন, শোকের কোনও. প্রাতকার নেই। এখন 
আপানি মৃত আত্মীয়সুহদ্গণের প্রেতকার্য করান। ধৃতরাস্ট্র বললেন, আমার 
সমস্ত পত্র অমাত্য ও সৃহ্‌ৎ নিহত হয়েছেন, এখন আমি ছিন্নপক্ষ জরাজীর্ণ 
পক্ষ ন্যায় হয়োছ, আমার চক: দেই, রাজা নেই, বন নেই; আমার জীবনের আর 
প্রয়োজন ক? 

কেন, উঠুন, সর্ব প্রাণীর গাঁতই এই। মানুষ শোক ক'রে মৃতজনকে 1ফরে পায় 
না, শোক ক'রে নিজেও মরতে পারে না। = 


সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমচচ্ছ:য়াঃ। 
সংযোগা বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তণ্চ জীবিতম্‌ ॥ 
অদর্শনাদাপাঁততাঃ পদনশ্চাদর্শনং গতাঃ। 

ন তে তব ন ত্বেষাং ত্বং তত্র কা পাঁরবেদনা॥ 
শোকদস্থানসহম্রাণি ভয়স্থানশতানি চ! 

দিবসে দিবসে মৃূঢমাবিশান্ত ন পশ্ডিতম. ॥ 
ন কালস্য প্রিয়ঃ কশ্চিন্ন দ্বেশ্যঃ কুর্‌সত্তম। 

ন মধ্যস্থঃ ক্কাঁচং কালঃ সর্বং কালঃ প্রকর্ষীত॥ 


- সকল সণ্য়ই পাঁরশেষে ক্ষয় পায়, উন্নীতির অন্তে পতন হয়, মিলনের অন্তে 
বিচ্ছেদ হয়, জীবনের অন্তে মরণ হয়। মানুষ অদৃশ্য স্থান , আবার 
অদৃশ্য স্থানেই চ'লে যায়; তারা আপনার নয়, আপাঁনও ; তবে কিসের 
হখদ? সহস্র সহ শোকের কারণ এবং শত শত ভয়ের কৃ াতাদন ঘড়ে লোককে 
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"অভিভূত করে, কিন্তু পাঁণ্ডতকে করে না। কুরশ্রেষ্ঠ, কালের কেউ প্রিয় বা আ্রয় 
নেই, কাল কারও প্রাত উদাসীনও নয়; কাল সকলকেই আকর্ষণ ক'রে নিয়ে যায়। 

তার পর বিদুর বললেন, গর্ভাধানের কিছু পরে জীব জরায়ুতে প্রবেশ 
করে, পঞ্চম মাস অতাঁত হ’লে তার দেহ গাঠত হয়। অনন্তর সর্বাঙগসম্পূর্ণ 
হয়ে ভ্রুণরূপে সে মাংসশোণিতয্যন্ত অপবিন্র স্থানে বাস করে। তার পর বায়দর 
বেগে সেই ভ্রুণ উধর্বপাদ 'অধধীশরা হয়ে' বহু কষ্ট ভোগ ক'রে যোনদ্বার দিয়ে 
খনর্গত হয়। সেই সময়ে গ্রহণ তার কাছে আসে। ক্রমশ সে স্বকর্মে বদ্ধ হয় 
এবং বিবিধ ব্যাধি ও বিপদ তাকে আশ্রয় করে, তখন হিতৈষী সুহৃ্‌দ্‌গণই তাকে 
রক্ষা করেন। কালক্লমে যমদূতেরা তাকে আকর্ষণ করে, তখন সে মরে। হা, 
লোকে লোভের বশে এবং ক্রোধ ও ভয়ে উন্মত্ত হয়ে নিজেকে বুঝতে পারে না। 
'সৎকুলে জন্মালে নাঁচকুলজাতের এবং ধনী হ'লে দারিদ্রের নিন্দা করে, অন্যকে 
মূর্খ বলে, নিজেকে সংযত করতে চায় না। প্রাজ্ঞ ও মূর্খ, ধনবান ও নির্ধন, 
কুলীন ও অকুলীন, মানী ও অমানী সকলেই যখন পাঁরশেষে শ্মশানে গায়ে শয়ন 
করে তখন দুস্টবাঁদ্ধ লোকে কেন পরস্পরকে প্রতারিত করে? 


২। ভীমের লৌহমূর্তি 


ব্যাসদেব ধৃতরাম্ট্রের কাছে এসে বহু সান্ত্বনা য়ে বললেন, তুমি শোকে 
অভিভূত হয়ে বার বার মাত হচ্ছ জানলে য্দাধাম্ঠরও দুঃখে প্রাণত্যাগ করতে 
পারেন। তান সকল প্রাণীকে কৃপা করেন, তোমাকে করবেন না কেন? 'বাঁধর 
বিধানের প্রাতকার নেই এই বুঝে আমার আদেশে এবং পাণ্ডবদের দুঃখ বিবেচনা 
ক'রে তুমি প্রাণধারণ কর, তাতেই তোমার কণীর্ত ধর্ম ও তপস্যা হবে। প্রজবালত 
অশ্নির ন্যায় যে পাত্রশোক উৎপন্ন হয়েছে, যি is ie 
কর। এই ব'লে ব্যাসদেব প্রস্থান করলেন! 

ধৃতরাম্ট্র শোক সংবরণ ক'রে গান্ধারী, কুন্তী এবং রি নিয়ে 
‘বদরের সঙ্গে হাঁস্তনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। সহস্র কাঁদতে কাঁদতে 
তাঁদের সঙ্গে চলল। এক ক্রোশ গিয়ে, তাঁরা কৃ ও কৃতবর্মাকে 
দেখতে পেলেন। কৃপাচার্য জানালেন যে ধষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পণ পত্র প্রভাতি 
সকলেই নিহত হয়েছেন। তার পর কৃপাচার্য হাঁস্তনাপুরে, কৃতবর্মা নিজের দেশে, 
এবং অ*্বখথামা ব্যাসের আশ্রমে চলে গেলেন। 


৫৪৮ ঠা মহাভারত 


ধৃতরাম্ট্র হাস্তিনাপ্টর থেকে নির্গত হয়েছেন শুনে: য্যাধান্ঠরাদ, কৃষ্ণ, 
সাত্যাক ও ষ্যুংস্দ তার অনুগমন করলেন। দ্রৌপদী ও পাঞ্চালবধ্‌গণও সঙ্গে 
চললেন। পান্ডবগঞ্খ এণাম . করলে ধৃতরাস্্র অশ্রীতমনে যুধান্ঠরকে আলঙ্গন 
করলেন এবং ভীমকে খ:জতে লাগলেন। অন্ধরাজের দুষ্ট আভসন্ধি বুঝে কৃষ্ণ তাঁর 
হাত দিয়ে ভীমকে গাঁরয়ে দিলেন এবং ভীমের লৌহময় মুর্তি ধৃতরাস্ট্রের সম্মুখে 
রাখলেন। অধৃত £স্তীর ন্যায় বলবান ধৃতরাম্ট্র সেই লোহমৃর্ত আলিঙ্গন ক'রে 
ভেঙে ফেললেন । বক্ষে চাপ লাগার ফলে তাঁর মুখ থেকে রন্তপাত হ'ল, তান ভূমিতে 
পড়ে গেলেন; তখন সঞ্জয় তাঁকে ধ'রে তুললেন। ধৃতরাম্ট্র সরোদনে উচ্চস্বরে 
বললেন, হা হা ভীম! 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, শোক করবেন না, আপাঁন ভঈমকে বধ করেন নি, 
তাঁর প্রাতমার্তই চূর্ণ করেছেন। দূর্যোধন ভীমের যে লোহম্যার্ত নির্মাণ 
কাঁরয়োছলেন তাই আমি আপনার সম্মুখে রেঁখোঁছলাম। আপনার মন ধর্ম থেকে 
জাত হয়েছে তাই আপাঁন ভীমসেনকে বধ করতে চান; কিন্তু তাঁকে মারলেও আপনার 
এএপ্লেরা বেচে উঠবেন না। আপন বেদ ও বাবধ শাস্ত অধ্যয়ন করেছেন পুরাণ ও 
মাজধর্মও শুনেছেন, তবে স্বয়ং অপরাধী হয়ে এরূপ ক্রোধ করেন. কেনঃ আপাঁন 
আমাদের উপদেশ শোনেন নি, দুর্যোধনের বশে চ'লে বিপদে পড়েছেন। 

ধৃতরাস্ট্র বললেন, মাধব, তোমার কথা সত্য, পন্রস্নেহই অর ধৈ্যচ্যুত 
করোছিল। আমার ক্রোধ এখন দূর হয়েছে, আম মধ্যম পাণ্ডবকে ৮৮ করতে ইচ্ছা 
করি। আমার পন্রেরা নিহত হয়েছে, এখন পাশ্ডুর পূত্রেরাই আধার স্োহের পান্র। 
এই ব'লে ধৃতরাষ্ট্র ভীম প্রভাঁতকে আলিঙ্গন ও কুশলপ্র*ন করলেন । 


৩। গান্ধারীর ক্রোধ 


তার পর পণ্চপাণ্ডব গান্ধারীর 'কাছে গেলেন। পত্রশোক Hl 


নিল ত হারা জে বাল হাৰা 
82 রত পাণডবদের 
উপর ক্রুদ্ধ হয়ো না। অষ্টাদশ দিন যুদ্ধের ধন তোমাকে বলত, 
তাত 555৬৬ আনল তুমি 


প্রাতাঁদনই পুত্রকে বলতে, যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেই জয় হবে। কল্যাণী, তুমি 
চিরদিন সত্য কথাই বলেছ। পাণ্ডবরা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হয়ে পাঁরশেষে তুমুল 


জ্ত্রীপর্ব ৫৪৯ 


যুদ্ধে জয়ী হয়েছে, অতএব তাদের পক্ষেই অধিক ধর্ম আছে! মনাস্বনী, তুমি পূর্বে 
ক্ষমাশীলা ছিলে, এখন ক্ষমা করছ না কেন? যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হয়েছে। 
তোমার পূর্ববাক্য স্মরণ ক'রে পাশ্ডুপন্রদের উপর ক্রোধ সংবরণ কর। 

গান্ধার বললেন, ভগবান, আমি পাণ্ডবদের দোষ 1দাঁচ্ছ না, তাদের বিনাশও 
কামনা কার না; পূত্রশ্মোকে আমার মন বিহবল হয়েছে । দূর্যোধন শকুনি কর্ণ আর 
দুঃশাসনের অপরাধেই কৌরবগণের ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু বাসূদেবের সমক্ষেই ভীম 
হয়েছে। যান বীর তানি নিজের প্রাণরক্ষার জন্যও যুদ্ধকালে কি ক'রে ধর্মত্যাগ 
করতে পারেন? 

ভীম ভাত হয়ে সানুনয়ে বললেন, দেবী, ধর্ম বা. অধর্ম যাই হ'ক, আমি 
ভয়ের বশে আত্মরক্ষার জন্য এমন করেছি, আমাকে ক্ষমা করুূন। আপনার পত্রও 
পূর্বে অধর্ম অন:সারে ব্নাধান্ঠরকে পরাভূত করেছিলেন এবং সর্বদাই আমাদের সঙ্গে 
কপটাচরণ করেছেন, সেজন্যই আম অধর্ম করেছি। তান দ্যুতসভায় পাণ্চালীকে 
{ক বলোছলেন তা আপানি জানেন; তার চেয়েও তান অন্যায় কার্য করোছলেন = 
সভামধ্যে দ্রৌপদীকে বাম উর; দোঁখয়োছলেন। রাজ্ঞী, দূর্যোধন নিহত হওয়ায় 
শন্রুতার অবসান হয়েছে, য্যাধান্ঠর রাজ্য পেয়েছেন, আমাদের ক্রোধও দূর হয়েছে। 

গান্ধারী বললেন, বুকোদর, তুমি দুঃশাসনের রাধর পান ক'রে আত গাঁহ“ত 
অনার্ধোচিত নিষ্ঠুর কর্ম করেছ। ভাম বললেন, রন্তু পান করা অনুচিত, নিজের 
রন্ত তো নয়ই। ভ্রাতার রন্ত নিজের রন্তেরই সমান। দুঃশাসনের রন্ত আমার দন্ত ও 
ওজ্ঠের নীচে নামে নি, শুধ আমার দুই হস্তই রন্তান্ত হয়োছল। যখন দহঃশাসন 
দ্রোপদীর কেশাকর্ষণ করেছিল তখন আম যে প্রাতজ্ঞা করেছিলাম তাই আমি ক্ষত্র- 
ধর্মীন্দসারে পালন করোছ। আপনার পরন্রেরা যখন আমাদের অপকার করত তখন 
আপনি নিবারণ করেন নি, এখন আমাদের দোষ ধরা আপনার উচিত নয়। 

গান্ধারী বললেন, বৎস, আমাদের শত পত্রের একটিকেও অব রাখলে 
না কেন? সে বৃদ্ধ পিতামাতার যান্টস্বরূপ হ’ত। তার পর সক্লোধে 
জিজ্ঞাসা করলেন, সেই রাজা য্বাধাষ্ঠির কোথায়? হি) কাঁপতে কাঁপতে 
কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, দেবী, আমিই আপুনার পরহ্্সিশংস য্াধান্তর, আমাকে 
আভশাপ 'দিন। গান্ধারী নীরবে দীর্ঘ*বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর চরণ ধারণের 
জন্য যুধিষ্ঠির অবনত হলেন, সেই সময়ে গান্ধায়ী তাঁর চক্ষুর আবরণবস্মের অন্তরাল 
দিয়ে য্াধন্ঠিরের অঙ্গনাীলর অগ্রভাগ দেখলেন; তার ফলে যাঁধাম্ঠরের সুন্দর নখ 


6৫০ মহাভারত 


কুৎসিত হয়ে গেল। অনন্তর কৃষ্ণের পশ্চাতে অজ্নও গান্ধারীর কাছে এলেন। 
অবশেষে গান্ধারী ক্রোধমু্ত হয়ে মাতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে এবং কুন্তী ও দ্রৌপদীকে 
সান্বনা দিলেন। 


॥ স্ীবিলাপপবধ্যায় ॥ 


81 গ্ান্ধারীর কুরুক্ষেত্র দর্শন __ কৃষ্ণকে আভশাপ 


ব্যাসের আজ্ঞান্সারে ধৃতরাম্ট্র ও য্াঁধান্ঠরাঁদ কৃষকে অগ্রবতর্শ ক'রে, 
কৌরবনারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত -হলেন। রূদ্রের ব্রড়াস্থানের ন্যায় সেই 
যুদ্ধভূমি দেখে নারীরা উচ্চকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে যান থেকে নামলেন। 

গান্ধারী দূর থেকেই দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই ভাষণ রণভূঁমি দর্শন করলেন। 
{তান কৃষ্ণকে বললেন, দেখ, একাদশ অক্ষৌহিণীর আঁধপাঁত দূর্যোধন গদা আলিঙ্গন 
ক'রে রক্তান্তদেহে শুয়ে আছেন। আমার পত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও কষ্টকর এই, যে 
নারীরা নিহত পাঁতগণের পাঁরচর্যা করছেন। লক্ষন্ণজননী দুর্যোধনপত্রী মস্তকে 
করাঘাত ক'রে পতির বক্ষে পাঁতত হয়েছেন। আমার পাঁভিপূত্রহীনা প্ত্রবধূরা 
আলুলায়তকেশে রণভামিতে ধাবিত হচ্ছেন। মস্তকহান দেহ এবং দেহহীন মস্তক 
দেখে অনেকে মৃত হয়ে পড়ে গেছেন। ওই দেখ, আমার পুত্র বিকর্ণের তরুণী 
পত্নী মাংসলোভা গধরদের তাড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না। কৃষ্ণ, তুমি 
নারীদের দারুণ ক্রন্দনের নিনাদ শোন। *বাপদগণ আমার পত্র দুখের মুখমণ্ডলের 
অর্ধভাগ ভক্ষণ করেছে। কেশব, লোকে যাঁকে অর্জন বা তোমার চেয়ে দেড়গন্ণ অধিক 
শোর্যশালী বলত সেই আঁভমন্যুও নিহত হয়েছেন, বিরাটদ্াহতা বালিকা উত্তরা 
শোকে আকুল হয়ে পাতির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। উত্তরা বিলাপ ক'রে বলছেন, 
বার, তুমি আমাদের মিলনের ছ মাস পরেই নিহত হ'লে! ওই দেখ, মুব্যরাজের 
কুলস্তগণ অভাগনী উত্তরাকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। হায়, কণে. জ্ঞানশুন্য 
হয়ে ভূতলে পড়ে গেছেন, শ্বাপদগণ কর্ণের দেহের অল্পই রেখেছে! গর 
ও শগালগণ সিন্ধসোৌবাঁররাজ জয়দ্রথের দেহ ভক্ষণ ? আমার কন্যা দুঃশলা 
আত্মহত্যার চেষ্টা করছে এবং পাণ্ডবদের গালি দিচ্ছে। “হা হা, ওই দেখ, দুঃশলা 
তার পাঁতির মস্তক না পেয়ে চারদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। ওখানে উধর্বরেতা সত্যপ্রাতিজ্ঞ' 
ভীম্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন। দ্োণপত্রী কৃপী শোকে [বিহল হয়ে পাঁতর সেবা 


ম্ত্রীপর্ব ৫৫৬৯ 


করছেন, জটাধারী রাহমণগণ দ্রোণের চিতা নির্মাণ করছেন। কৃষ্ণ, ওই দেখ, শকুনিকে 
শকুনগণ বেষ্টন ক'রে আছে, এই দুব্বাদ্ধও অস্নাঘাতে নিধনের ফলে স্বর্গে যাবেন! 

তার পর. গান্ধারী বললেন, মধুসুদন, তুমি কেন এই যুদ্ধ হ'তে দিলে? 
তোমার সামর্থ্য ও বিপুল সৈন্য আছে, উভয় পক্ষই তোমার কথা শুনত, তথাপি তুমি 
কুরুকুলের এই বিনাশ উপেক্ষা করেছ, তোমাকে এর ফল ভোগ করতে হকে। পাঁতর 
শমশ্রুধা করে আম যে তপোবল অর্জন করেছি তার দ্বারা তোমাকে আভশাপ 

= তুমি যখন কুরুপাণ্ডব জ্ঞাঁতদের নাশ উপেক্ষা করেছ, তখন তোমার 
জ্ঞাঁতগণকেও তুমি বিনষ্ট করবে। ছান্রশ রৎসর পরে তুম জ্ৰাতহীন অমাতাহীন 
পূত্রহীন ও বনচারী হয়ে অপকৃষ্ট উপায়ে নিহত হবে। আজ যেমন ভরতবংশের 
নারীরা ভূমিতে লুণ্ঠিত হচ্ছে, তোমাদের নারীরাও সেইরূপ হবে। 

মহামনা বাসুদেব ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, দেবী, আপান যা বললেন তা 
আম জান; যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্যই আপাঁন আঁভশাপ দিলেন। বাঁফবংশের 
সংহারকর্তা আমি ভিন্ন আর কেউ নেই। যাদবগণ মানুষ ও দেবদানবের অবধ্য, তাঁরা 
পরস্পরের হস্তে নিহত হবেন। কৃষ্ণের এই উন্তি শুনে পাশ্ডবগণ উদ্বিগ্ন ও জীবন 
সম্বন্ধে নিরাশ হলেন। 


॥ শ্রাদ্ধপবধ্যায় ॥ 
৫! মৃতসৎকার -- কর্ণের জন্মরহস্যপ্রকাশ 


যুধিণ্তিরের আদেশে ধোম্য বিদুর সঞ্জয় ইন্দ্রসেন প্রভাতি চন্দন অগুরুকান্ঠ 
ঘৃত তৈল গন্ধদ্রব্য ক্ষৌমরসন কাম্ঠ ভগ্নরথ ও বাবিধ অস্ত সংগ্রহ ক'রে সযকত্রে বহু 
চিতা নির্মাণ করলেন এবং প্রজৰলত -আঁগ্নতে নিহত আত্মায়ব্‌ন্দ ও অন্যান্য শত- 
সহস্র বীরগণের অন্ত্যেষ্টক্রিয়া সম্পাদন করলেন। তার পর 
করে ঘা গষদার তরে গেলেন এবং দূবণ উতর ও উহা লে ফেলে 
বাঁরপত্নীগণের সহিত তর্পণ করলেন। SSD 

সহসা শোকাকুল হয়ে ুন্তী তাঁর পরর্গণকে বললেন, অর্জুন যাঁকে বধ 
করেছেন, তোমরা যাঁকে সৃতপাত্র এবং রাধার গর্ভজাত মনে করতে, সেই মহাধননর্ধর 
বাীরলক্ষণান্বিত কর্ণের উদ্দেশেও তোমরা তর্পণ কর। তান তোমাদের জোম্ঠ ভ্রাতা, 
সর্ষের রসে আমার গর্ভে কবচকুণ্ডলধারী হয়ে জন্মেছিলেন। 


6৫6২ মহাভারত 


কর্ণের এই জন্মরহস্য শুনে পাশ্ডবগণ শোকাতুর হলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, 
মাতা, যাঁর বাহুর প্রতাপে আমরা তাঁপত,হতাম, বন্বাবৃত আঁ্নর ন্যায় কেন আপাঁন 
তাঁকে গোপন করোছলেনঃ কর্ণের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোকার্ত হয়োছ। 
অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পণ পাত্র, এবং পাণ্চাল ও কৌরবগণের বিনাশে যত দুঃখ 
পেয়েছি তার শতগুণ দুঃখ কর্ণের জন্য আমরা এখন ভোগ করাছ। আমরা যাঁদ তাঁর 
সঙ্গে মিলিত হতাম তবে স্বর্গের কোনও বস্তু আমাদের অপ্রাপ্য হ'ত না, এই 
কুরুকুলনাশক ঘোর বুম্ধও হ'ত না। 

এইর্‌প বিলাপ ক'রে য্দাঁধাম্ঠর কর্ণপত্রগগণের সাঁহত 'মাঁলত হয়ে কর্ণের 
উদ্দেশে তর্পণ করলেন। 


শান্তিপর্ব 
॥ রাজধমনিহশাসনপবাঁধ্যায় ৷ 
১। ফ্যাধান্ঠর-সকাশে নারদাদি 


মৃতজনের তর্পণের পর পাণ্ডবগণ অশোচমোচনের জন্য গঞ্গাতীরে এক মাস 
বাস করলেন। সেই সময়ে ব্যাস নারদ দেবল প্রভৃতি মহার্ধগণ এবং বেদজ্ঞ ব্রাহযণ, 
স্নাতক ও গহস্থগণ তাঁদের. সঙ্গে দেখা ক'রে কুশলাজিজ্ঞাসা করলেন। যাাঁধচ্চির 
বললেন, আম ব্রাহণদের অনুগ্রহে এবং কৃষ্ণ ও ভীমাজনের শোঁ্যে পৃথিবী জয় 
করোছ, কিন্তু জ্ঞাতক্ষয় এবং পূত্রদের নিধনের পর আমার এই জয়লাভ পরাজয়ের 
তুল্য মনে হচ্ছে। আমরা জানতাম না যে কর্ণ আমাদের ভ্রাতা, কিন্তু কর্ণ তা জানতেন, 
কারণ আমাদের মাতা তাঁকে বলোছলেন। তথাপি তান কৃতজ্ঞতা ও প্রাতশ্রনতরক্ষার 
জন্য দূর্যোধনকে ত্যাগ করেন নি। আমাদের সেই সহোদর ভ্রাতা অজন কর্তৃক 
নিহত হয়েছেন। 'দুর্যোধনের হিতৈষী কর্ণ যখন দাতিসভায় আমাদের কটুবাক্য 
বলোছলেন তখন তাঁর চরণের সঙ্গে আমাদের জননশর চরণের সাদৃশ্য দেখে আমার 
ক্রোধ দূর হয়োছিল, কিন্তু সাদশ্যের কারণ তখন বুঝতে পার নি। 

দেবার্ধ নারদ কর্ণের জল্ম ও অস্দাশক্ষার হীতহাস বিবৃত ক'রে বললেন, 
থেকে হরণ করেছিলেন। তার পর কর্ণ মগধরাজ জরাসন্ধকে দ্বৈরথযুদ্ধে পরাজিত 
করলে জরাসন্ধ প্রীত হয়ে তাঁকে অঙ্গদেশের মালিনী নগরী দান করেন। দূর্যোধনের 
কাছ থেকে তানি চম্পা নগরণ পালনের ভার পেয়েছিলেন। পরশুরাম ও একজন ব্রাহ্মণ 
তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, ইন্দ্র তাঁর কবচকুণ্ডল হরণ করেছিলেন, ভীম্ম অপমানিত 
হয়ে তাঁকে অর্ধরথ বলোঁছলেন, শল্য তাঁর তেজোহান করেছিলেন এইসূক্ল কারণে 
এবং বাসদেবের কুটনীতির ফলে কর্ণ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, শোক করা 
অন্যাচত। SS” 

কুন্তী কাতর হয়ে বললেন, যুধিষ্ঠির, আট” কর্ণের কাছে প্রার্থনা 
করোছলাম, তাঁর জনক দিবাকরও স্বপ্নযোগে তাঁকে অন্মরোধ করোছলেন, তথাপি 


G৫৪ মহাভারত 


আমরা তোমার সঙ্গে কর্ণের মিলন ঘটাতে পারি নি। যুাঁধাষ্ঠর বললেন, কর্ণের 
পাঁরচয় গোপন ক'রে আপনি আমাকে কষ্ট 'দয়েছেন। মহাতেজা য্দাধান্ঠর দ:ুঃখত- 
মনে আভিশাপ দিলেন -__ স্ীজাতি কিছুই গোপন করতে পারবে না। 


২। য্যাধষ্ঠিরের মনস্তাপ 


শোকসন্তপ্ত যুধাম্ঠর অজরুনকে বললেন, ক্ষত্রিয়াচার পৌরূষ ও ক্লোধকে 
ধিক, যার ফলে আমাদের এই বিপদ হয়েছে। আমাদের জয় হয় নি, দুরোধনেরও 
জয় হয় নি; তাঁকে বধ ক'রে আমাদের ক্রোধ দূর হয়েছে, কিন্তু আমি শোকে 
বিদীর্ণ হচ্ছি। ধনঞ্জয়, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নেই, তুমিই রাজ্যশাসন কর; 
আমি নির্্বন্ৰ নির্মম হয়ে তত্বৃজ্ঞান লাভের জন্য বনে যাব, চীর ও জটা ধারণ ক'রে 
তপস্যা করব, ভিক্ষান্নে জীবিকানির্বাহ করব। বহু কাল পরে আমার প্রজ্ঞার উদয় 
হয়েছে, এখন আমি অব্যয় শাশ্বত স্থান লাভ করতে ইচ্ছা কাঁর। ' 

অর্জন অসাহষ্ণু হয়ে ঈষৎ হাস্য ক'রে বললেন, আপনি অমানাষক কর্ম 
সম্পন্ন ক'রে এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ ত্যাগ করতে চান! যে ক্লাব বা দীর্ঘসত্রী তার 
রাজ্যভোগ কি করে হবে? আপাঁন রাজকুলে জন্মেছেন, সমগ্র বসুন্ধরা জয় করেছেন, 
এখন মুঢুতার বশে ধর্ম ও অর্থ ত্যাগ ক'রে বনে যেতে চাচ্ছেন! মহারাজ, অর্থ 
থেকেই ধর্ম কাম ও স্বর্গ হয়, অর্থ না থাকলে লোকের প্রাণযান্রাও অসম্ভব হয়। 
দেবগণও তাঁদের জ্ঞাত অস্রগণকে বধ ক'রে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। রাজা, 
যাঁদ অন্যের ধন হরণ না করেন তবে ক ক'রে ধর্মকার্য করবেন? এখন সর্বদাঁক্ষিণা- 
যুস্ত ষজ্ঞ করাই আপনার কর্তব্য, নতুবা আপনার পাপ হবে। মহারাজ, আপাঁন 
কুপথে যাবেন না। 

জজ রি তিন 
বলছেন। 5748৯ A SC AE 


- নকুল-সহদেবও যুধাষ্ঠরকে নানাপ্রকারে বোঝাবার 
তার পর দ্রৌপদী বললেন, মহারাজ, তোমার ভ্রাতারা চাতক পক্ষাঁর ম্যায় শুজ্ককণ্ঠে 
অনেক কথা বললেন, কিন্তু তুমি উত্তর দিয়ে এদের আনান্দত করছ না। এরা 
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দেবতুল্য, এ'দের প্রত্যেকেই আমাকে সখী করতে পারেন। পণ্টোন্দ্রয় যেমন মিলিত 
হয়ে শরীরের ক্রিয়া সম্পাদন করে সেইরূপ আমার পণ পাঁত কি আমাকে সখী 
করতে পারেন না? ধর্মরাজ, তুমি উন্মত্ত হয়েছ, তোমার ভ্রাতারাও যাঁদ উন্মত্ত না 
হতেন তবে তোমাকে বেধে রেখে রাজ্যশাসন করতেন। নৃপশ্রেষ্ঠ, ব্যাকুল হয়ো না, 
পৃথিবী শাসন কর, ধর্মানূসারে প্রজাপালন কর। 

অর্জন পৃনর্বার বললেন, মহারাজ, রাজদণ্ডই প্রজা শাসন করে, ধর্ম অর্থ 
কাম এই ন্লিবর্গকে দণ্ডই রক্ষা করে। রাজার শাসন.না থাকলে লোক 'বনন্ট হয়। 
ধর্মত বা অধর্মত যে উপায়েই হ’ক আপাঁন এই 'রাজ্য লাভ করেছেন, এখন শোক 
ত্যাগ করে-ভোগ করুন, যজ্ঞ ও দান করুন, প্রজাপালন ও শব্রুনাশ করুন । 

ভীম বললেন, আপাঁন সর্বশাস্তজ্ঞ নরপাত, কাপনরুষের ন্যায় মোহগ্রস্ত 
হচ্ছেন কেন? আপাঁনি শতুদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে জয়ী- হয়েছেন, এখন নিজের 
মনের সঙ্গে যাদ্ধ করুূন। 'পিতৃঁপতামহের অনুসরণ ক'রে রাজ্যশাসন ও অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করুন, আমরা এবং বাসুদেব আপনার িংকর রয়োছি। 

যাঁধা্ঠর বললেন, ভনম, অজ্ঞ লোকে নিজের উদরের জন্যই প্রাঁণাহংসা 
করে, অতএব সেই উদরকে জয় কর, অল্পাহারে উদরাগ্নি প্রশমিত কর। রাজারা 
কিছুতেই সন্তুষ্ট হন না, কিন্তু সন্ন্যাসী অল্পে তুষ্ট হন। অজন, দুইপ্রকার 
বেদবচন আছে _- কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর। তুমি যুদ্ধশাস্্ই জান, ধর্মের সুক্ষ 
তত্তে প্রবেশ করতে পারবে না। মোক্ষার্থগণ সন্ন্যাস দ্বারাই পরমগাঁতি লাভ করেন। 

মহাতপা মহর্ষি দেবস্থান ও ব্যাসদেব বহু উপদেশ দিলেন, কিন্তু 
ফ্াঁধান্ঠরের মন শান্ত হ'ল না। তান বললেন, বাল্যকালে যাঁর ক্লোড়ে আম খেলা 
করেছি সেই ভীম্ম আমার জন্য নিপাঁতত হয়েছেন, আমার মিথ্যা কথার ফলে 
আচার্য দ্রোণ বিনষ্ট হয়েছেন, জোম্ঠ ভ্রাতা কর্ণকেও আমি নিহত কাঁরয়েছি, আমার. 
রাজ্যলোভের জন্যই বালক আভমন্যু প্রাণ দিয়েছে, দ্রৌপদীর পণুপুত্র বিনষ্ট 
হয়েছে। আম পাঁথবীনাশক পাপী, আমি ভোজন করব না, (রব না, 
প্রায়োপবেশনে শরীর শুষ্ক করব। তপোধনগণ, আপনারা সদ, আম 
এই কলেবর ত্যাগ করব। 

অর্জন ঃ , ধর্ম টবে মণ হয়েছেন, তুমি 

দন কৃষকে বললেন, মাধব, ধর্ম পুর মগ্ন হয়েছেন, তু 

একে আশ্বাস দাও। : য্াধন্ঠিরের চন্দনচর্চিত পাষাণতুল্য বাহ্‌ ধারণ ক'রে কৃষ্ণ 
বললেন, প্নরদযশ্রেষ্ঠ, শোক সংবরণ করুন, যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর ফিরে 
পাবেন না। সেই বারগণ অস্রপ্রহারে পৃত হয়ে স্বর্গে গেছেন, তাঁদের জন্য শোক 
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করা উচিত নয়। ব্যাসদেব বললেন, যাাধান্ঠর, তুমি ক্ষাত্রয়ধর্ম অনুসারেই 
ক্ষাত্রয়দের বিনষ্ট করেছ। যে লোক জেনে শুনে পাপকর্ম করে এবং তার পর 
নির্লজ্জ থাকে তাকেই পূর্ণ পাপী বলা হয়; এমন পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। 
কিন্তু তুমি শুদ্ধস্বভাব, যা করেছ তা দূর্যোধনাদর দোষে অনিচ্ছায় করেছ এবং 
অনূতপ্তও হয়েছ। এরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত মহাযজ্ঞ অশ্বমেধ; তুমি সেই যজ্ঞ 
করে পাপমূন্ত হও। 

তার পর ব্যাসদেব নানাপ্রকার পাপকর্ম এবং সে সকলের উপযুস্ত প্রায়শ্চিত্ত 
শববৃত করলেন। যাঁধান্ঠর বললেন, ভগবান, আম রাজধর্ম চতুর্বর্ণের ধর্ম, 
আপংকালোচিত ধর্ম প্রভাত সাঁবস্তারে শুনতে ইচ্ছা কাঁর। ব্যাস বললেন, তুমি 
ঘাঁদ সর্বপ্রকার ধর্ম জানতে চাও তবে কুরুপিতামহ ভণম্মের কাছে যাও, তান 
তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন। যণুধা্ঠর বললেন, আম জ্ঞাঁতিসংহার 
করেছি, ছল ক'রে ভীম্মকে নিপাতিত করেছি, এখন কোন্‌ মুখে তাঁর কাছে গিয়ে 
ধর্মীজজ্ঞাসা করব ? | 

কৃষ্ণ বললেন, ন্‌পশ্রেষ্ঠ, ভগবান ব্যাস যা বললেন তাই আপাঁন করন! 
গ্রশজ্মকালের অন্তে লোকে বেমন মেঘের উপাসনা করে সেইরূপ আপনার প্রজারা, 
হ'তাবাঁশষ্ট রাজারা এবং-কুরুজাঙ্গলবাসী ব্রাহত্ণাঁদ চতুবর্ণের প্রজারা প্রার্থী রূপে 
আপনার কাছে সমবেত হয়েছেন। আপাঁন আমাদের সকলের প্রীন্তির নিমিত্ত 
লোকাহতে নিযুন্ত হ'ন। 

কৃষ্ণ, ব্যাস, দেবস্থান, ভ্রাতৃগণ, এবং অন্যান্য বহ: লোকের অনুনয় শুনে 
মহাযশা যুধাম্ঠরের মনস্তাপ দূর হ'ল, তিনি শাল্তলাভ ক'রে নিজের কর্তব্য 
অবাহত হলেন। তার পর ধৃতরাম্দ্রকে পুরোবতাঁ ক'রে এবং স্মহনদগণে পাঁরবোণ্টত 
হয়ে ধর্মরাজ য্যধিচ্ঠির সমারোহ সহকারে হ্তিনাপুরে প্রবেশ করলেন। 


৩1 চাবকিবধ - য্াধচ্ঠিরের অভিষেক 3৪১ 


রাজভবনে প্রবেশ করে ধার দেবতা ও সমবেভ্েনগণের যথাবিধি 
অর্চনা করলেন। -দূর্যোধনের সখা চার্বাক রাক্ষস ছদ্মবেশে শিখা দণ্ড 
ও জপমালা ধারণ করে সেখানে উপাঁস্থত ছিল। ণদের অনুমাত না নিয়েই 
সে য্ধাঁষ্ঠরকে বললে, কুন্তীপ্‌্র, এই দ্বিজগণ আমার মুখে তোমাকে বলছেন = 
তুমি জ্ঞাতিহন্তা কুন্পাঁতি, তোমাকে ধিক। জ্ঞাত ও গুরুজনদের হত্যা ক'রে 
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তোমার রাজ্যে ক প্রয়োজন? মৃত্যুই তোমার পক্ষে শ্রেয় । য্াধন্ঠির ব্যাকুল হয়ে 
বললেন, বিপ্রগণ, আমি প্রণত হয়ে বলছি, আপনারা প্রসন্ন হ'ন; আমার মরণ 
আসন্ন, আপনারা ধিক্কার দেবেন না। 
_.. ব্রাহণগণ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা চার্বাককে চিনতে পেরে বললেন, ধর্মরাজ, এ 
দুর্যোধনসখা চার্বাক রাক্ষস। আমরা আপনার নিন্দা কার নি, আপনার ভয় দূর 
হ’ক-। তার পর সেই ব্লহনবাদী বিপ্রগণ ক্রোধে অধীর হয়ে হুংকার করলেন, চার্বাক 
দগ্ধ হয়ে ভূপাঁতত হ'ল। 

কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরাকালে সত্যযুগে এই চার্বাক রাক্ষস বদারকাশ্রমে 
তপস্যা ক'রে ব্রহমার নিকট. অভয়বর লাভ করেছিল। বর পেয়ে পাপী রাক্ষস 
দেবগণের উপর উৎপীড়ন করতে লাগল। দেবগণ শরণাপন্ন হ'লে ব্লহমা বললেন, 
ভবিষ্যতে এই রাক্ষস দূরোধন নামক এক রাজার সখা. হবে এবং ব্রাহমণগণের 
অপমান করবে; তখন বিপ্রগণ রুষ্ট হয়ে পাপা চার্বাককে দগ্ধ করবেন। ভরত- 
শ্রেষ্ঠ, সেই পাপী চার্বাকই এখন ব্রহন্রতেজে বিনষ্ট হয়েছে। আপনার জ্ঞাত 
ক্ষত্রিয়বীরগণ নিহত হয়ে স্বর্গে গেছেন, আপনি শোক ও গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে 
এখন কর্তব্য পালন করুন। 

তার পর যুধাষ্তর হজ্টাত্তে স্বর্ণময় পীঠে পূর্মহখ হয়ে বসলেন। 
কৃষ্ণ ও সাত্যকি তাঁর সম্মুখে এবং ভীম ও অর্জন দুই পার্শ্বে উপবিষ্ট হলেন। 
নকুল-সহদেবের সাঁহত কুন্তী এক স্বর্ণভীষত গজদন্তের আসনে বসলেন। 
গান্ধারী যুষুৎস ও সঞ্জয় ধৃতরাস্ট্রের নিকটে আসন গ্রহণ করলেন। প্রজাবর্গ 
নানাপ্রকার মাগ্গাঁলক দ্রব্য নিয়ে ধর্মরাজকে দর্শন করতে এল। কৃষ্ণের অনুমাতিক্রমে 
পুরোহিত ধোঁম্য একাঁট বেদীর উপর ব্যাপ্রচর্মাবৃত সর্ব তোভদ্র নামক আসনে মহাত্মা 
যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদনান্দিনী কৃষ্ণাকে বসিয়ে যথাবিধি হোম করলেন। কৃষ্ণ পাণুজন্য 
শঙ্খ থেকে জল ঢেলে য্াযধান্ঠরকে আঁভাঁষন্ত করলেন, প্রজাবৃন্দসহ ধৃতরান্ট্রও 
জলসেক করলেন। পণব আনক ও দৃন্দভি বাজতে লাগল। ফা র ব্রাহযণদের 
প্রচুর দাক্ষিণা দিলেন, তাঁরা আনান্দত হয়ে স্বস্তি ও জয় -ক'রে রাজার 


প্রশংসা করতে লাগলেন। SS” 
যুধিষ্ঠির বললেন, আমরা ধন্য, কারণ, সত্য যাই হ’ক, ব্রাহরণ- 
শ্রেম্ঠগণ পাণ্ডবদের গুণকীর্তন করছেন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আমাদের পতা: এবং 


পরমদেবতা, আমি এ'র সেবা করব সেজন্য জ্ঞাতিহত্যার পরেও প্রাণধারণ ক'রে 
আছি। স্হৃদৃ্গণ, যাঁদ আমার উপর তোমাদের অনগ্রহ থাকে তবে তোমরা 
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ধৃতরাষ্ট্রের প্রাত পূর্বের ন্যায় ব্যবহার করবে। ইনি তোমাদের ও আমার আঁধপাঁত, 
সমস্ত পৃথিবী ও পাণ্ডবগণ এরই অধীন । আমার এই কথা তোমরা মনে রেখো । 

পুরবাসী ও জনপদবাসীদের বিদায় দিয়ে য্াধাম্ঠর ভীমসেনকে যৌবর।জ্য 
আঁভাঁষন্ত করলেন। তিনি বিদুরকে মন্্রণা ও সান্ধাবগ্রহাদর ভার, সঞ্জয়কে কর্তব্য- 
অকর্তব্য ও আয়বায় নিরূপণের ভার,  নকুলকে সৈন্যগণের তত্বাবধানের ভার, 
অজরুনকে শন্নুরাজ্যের অবরোধ ও দদষ্টদমনের ভার, এবং পুরোহিত - ধৌম্যকে 
দেবতাব্রাহন্নণাঁদর সেবার ভার দিলেন। য্যাধান্ঠরের আদেশে সহদেব সর্বদা নিকটে 
থেকে তাঁকে রক্ষা করতে লাগলেন। অন্যান্য কর্মে উপয্স্ত লোক নিষুস্ত ক'রে 
ধর্মরাজ বিদুর সঞ্জয় ও যুযুৎসুকে বললেন, আমার পতা রাজা ধৃতরাম্ট্রের 
প্রয়োজনীয় সকল কার্যে আপনারা অবাহত থাকবেন এবং পরবাসী ও জনপদ- 
বাসীর কার্যও তাঁর অনুমাঁত নিয়ে করবেন। « 

য্দাধাষ্ঠর নিহত যোদ্ধাদের ওধর্বদোহক সকল কর্ম সম্পাদন ক'রে 
ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী প্রভৃতি এবং পাঁতপাত্রহীনা নারীগণকে সসম্মানে পালন করতে 
লাগলেন। তিনি দারিদ্র অন্ধ প্রীতির ভরণপোষণের যথোচিত ব্যবস্থা করলেন এবং 
শন্রজয়ের পর অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সুখে কালযাপন করতে ল্লাগলেন। 
দুঃশাসনের ভবন, 'নকুলকে দহমর্ষণের ভবন এবং সহদেবকে দুমখের ভবন দান 
করলেন। তান পুরোহত ধোম্য ও সহস্র স্নাতক ব্রাহন্রণকে বহু ধন 1দলেন, 
ভৃত্য আশ্রিত আতাঁথ প্রভীতকে অভীষ্ট বস্তু দিয়ে তুষ্ট করলেন, কৃপাচার্যের জন্য 
গুরুর উপয্স্ত বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন, এবং বিদুর ও যুযুৎসুকেও সম্মানত 
করলেন। 


৪। ভাঁম্ম-সকাশে কৃষ্ণ ও যযধিণ্টিরাদি 3৩১ 
(১০ 
একাঁদন য্যাধম্ঠির কৃষ্ণের গৃহে গিয়ে দেখলেন, ত কোষেয় বস্ত্র 
প'রে দিব্যাভরণে ভূষিত হয়ে বক্ষে কৌস্তুভ মাঁণ ধারণ্‌ংঞ্টরৈ একাঁট বৃহৎ পর্যজ্কে 
আসান রয়েছেন। ধর্মরাজ কৃতাঞ্জাল হয়ে সম্ভাষণ করলেন, কিন্তু কৃষ্ণ উত্তর 
দিলেন না, ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির বললেন, কি আশ্চর্য, আঁমতাবকম 
মাধব, তুমি ধ্যান করছ! 'ব্রলোকের মঙ্গল তো? ভগবান, তুমি 'নিবাতানচ্কম্প 
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A 


দীপ এবং পাষাণের ন্যায় নিশ্চল হয়ে আছ। যাঁদ গোপনীয় না হয় এবং আম 
যাঁদ শোনবার যোগ্য হই তবে তোমার এই ধ্যানের কারণ আমাকে বল। 

ঈষৎ হাস্য ক'রে কৃষ্ণ উত্তর দিলেন, শরশব্যাশায়ী ভীম্ম আমাকে ধ্যন 
করছেন সেজন্য আমার মন তাঁর দিকে গিয়েছিল। এই প্ররুশ্রেন্ট স্বর্গে গেলে 
পৃথিবী চন্দ্রহীন রাত্রির তুল্য হবে। আপাঁন তাঁর কাছে গিয়ে আপনার যা জানবার 
আছে জিজ্ঞাসা করুন৷ যাধাম্ঠর বললেন, মাধব, তোমাকে অগ্রবতাঁ ক'রে আমরা 
ভীম্মের কাছে যাব। কৃষ্ণ সাত্যাককে আদেশ দিলেন, আমার রথ সাঁজ্জত করতে 
বল! 

এই সময়ে দক্ষিণায়ন শেষ. হয়ে উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়োছল। ভাঁব্ম 
একাগ্রাঁচত্তে তাঁর আত্মাকে পরমাত্বায় সমাবস্ট ক'রে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন। 
ব্যাস নারদ অসিত বাঁশষ্ঠ বিশ্বামিত্ৰ বৃহস্পতি শুক্র কাঁপল বাল্মীকি ভার্গব কশ্যপ 
প্রভাত ভীম্মকে বেষ্টন ক'রে রইলেন। 

কৃষ্ণ, সাত্যাক, য্াধাষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা, কৃপাচার্য, যযৎস এবং সঞ্জয় 
রথারোহণে কুরুক্ষেত্রে উপাস্থত হলেন। তাঁরা দেখলেন, ওঘবতাঁ নদীর তারে 
পাঁবত্র স্থানে ভীম্ম শরশয্যায় শুয়ে আছেন, মুনিগণ তাঁর উপাসনা করছেন। 
ব্যাসাঁদ মহার্ধগণকে আঁভবাদন ক'রে কৃষ্ণ কিং কাতর হয়ে ভনম্মকে তাঁর 
শারীরক ও মানাসক অবস্থা সম্বন্ধে প্রন করলেন। তার পর কৃষ্ণ বললেন, 
পদরহযশ্রেম্ত, আপনি যখন সংস্থদেহে সমৃদ্ধ রাজ্যে বাস করতেন তখন সহস্র নারীতে 
পাঁরবৃত হ'লেও আপনাকে উধর্বরেতা দেখোছ। আপাঁন ভিন্ন অপর কেউ মৃত্যুকে 
রোধ ক'রে শরশয্যায় শুয়ে থাকতে পারে এমন আমরা শান নি। সর্বপ্রকার ধর্মের 
তত্ব আপনার জানা আছে; এই জ্যেন্ঠপাশ্ডব জ্ঞাতিবধের জন্য সন্তপ্ত হয়েছেন, 
এর শোক আপানি দূর করুন. কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ছাগ্পান্ন (১) 
দিন অবাশম্ট আছে, তার পরেই আপাঁন দেহত্যাগ করবেন। আপাঁন পরলোকে 
গেলে সমস্ত জ্ঞানই লংপ্ত হবে এই কারণে যুধিষ্ঠিরাদি আপনার কাছে _ধর্মশজভ্ঞাসা 
করতে এসেছেন। ০95 

ভীম্ম কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, নারায়ণ, তোমার কু শবনে আমি হর্ষ 
আগ্ল্‌ত হয়েছি। বাকৃপাতি, হার কাহে: আয ? সমস্ত বন্তব্যই 


(১) মূলে আছে -- ‘পণ্টাশতং ঘট, চ কুরপ্রবীর শেষং দিনানাং তব জীবতস্য।” 
এর 'বাভন্ন ব্যাখ্যা" প্রচালত আছে। অনুশাসনপর্ব ২১-পাঁরচ্ছেদে ভীম্ম তাঁর মৃত্যুর সময়ে 
বলেছেন তান আটার দিন শরশয্যায় শুয়ে আছেন। 
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তোমার বাক্যে নিহত আছে। দুর্বলতার ফলে আমার বাক্‌শান্ত ক্ষীণ হয়েছে, 
দিক আকাশ ও পৃথিবীর বোধও লোপ পেয়েছে, কেবল তোমার প্রভাবেই জণাবত 
রয়োছি। কৃষ্ণ, তুমি শাশ্বত জগৎকর্তা, গুরু উপাস্থিত থাকতে শিশ্যতুল্য আমি কি 
ক'রে উপদেশ দেব 2. 

কৃষ্ণ. বললেন, গঙ্গানন্দন ভীঙ্ম, আমার বরে আপনার গ্লাঁন মোহ -কম্ট 
ক্ষৃতীপপাসা কিছুই থাকবে না, সমস্ত জ্ঞান আপনার নিকট প্রকাশিত হবে, ধর্ম ও 
অর্থের তত্ব সম্বন্ধে আপনার ব্া্ধ তীক্ষম হবে, আপাঁন জ্ঞানচক্ষ; দ্বারা সর্ব 
জশীবই দেখতে পাবেন। কৃষ্ণ এই কথা বললে আকাশ থেকে পজ্পবৃষ্টি হ'ল, বিবিধ 
বাদ্য বেজে উঠল, অপ্দরারা গান করতে লাগল, সুখস্পর্শ সুগন্ধ বায়: প্রবাহত 
হ'ল। এই সময়ে পশ্চিম দিকের এক প্রান্তে অস্তগামী দিবাকর যেন বন দগ্ধ 
করতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগত দেখে মহার্ধগণ গান্রোথান করলেন, কৃষ্ণ ও 
যুধিষ্ঠিরাদও ভাঁজ্মের নিকট বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। 


&। র্লাজধর্ম 


পরাঁদন কৃষ্ণ, ফ্ধিম্ঠিরাঁদ ও সাত্যাক পননর্বার ভীম্মের নিকট উপস্থিত 
হলেন। নারদপ্রমুখ মহার্ধগণ এবং ধৃতরাম্্ও সেখানে এলেন। কৃষ্ণ কুশলপ্রণ্ন 
করলে ভীম্ম বললেন, জনার্দন, তোমার প্রসাদে আমার সন্তাপ মোহ ক্লান্তি গ্লাঁন 
সবই দুর হয়েছে, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সমস্তই আম করতলস্থ ফলের ন্যায় প্রত্যক্ষ 
দেখাঁছ, সর্বপ্রকার ধর্ম আমার মনে পড়ছে, শ্রেয়স্কর বিষয় বলবার শাঁন্তও আম 
পেয়োছ। এখন ধর্মাত্বা যুধিষ্ঠির আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করুন৷ 

কৃষ্ণ বললেন, পৃজনীয় গ্রুজন ও আত্মীয়-বান্ধব 'রনস্ট ক'রে ধর্মরাজ 
লাঁজ্জত হয়েছেন, অভিশাপের ভয়ে ইনি আপনার সম্মুখে আসতে পারছেন না। 
ভষ্ম বললেন, পিতা পিতামহ ভ্রাতা গর; আত্মীয় এবং বান্ধবগণ যদি তৃম্নিয়য়যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন তবে তাঁদের বধ করলে ধর্মই হয়৷. তখন যুধিষ্ঠির সম্মুখ গিয়ে ভাঁষ্মের 
চরণ ধারণ করলেন। ভীম্ম আশীর্বাদ ক'রে বললেন, বং বৃ 
নির্ভয়ে আমাকে প্রশ্ন কর! য্াধামষ্ঠর বললেন, প্রিতযমই,. ধর্ম জ্ঞরা বলেন যে 
,নৃপাঁতির পক্ষে রাজধর্মই শ্রেচ্ঠ ধর্ম; এই ধর্ম জীবলোকৈর অবলম্বন। রাশ্ম যেমন 
অশ্বকে, অজ্কুশ যেমন হস্তীকে, সেইরূপ রাজধর্ম সকল লোককে নিয়াল্দত করে। 
অতএব আপাঁন এই ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। 
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জশম্ম বললেন, মহান ধর্ম, বিধাতা কৃষ্ণ ও ব্রাহরণগণকে নমস্কার ক'রে 
আম শাশ্বত ধর্ম বিবৃত করাছি। কুরুশ্রেচ্ঠ, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রীতসম্পাদনের 
জন্য রাজা শাস্নবাধ অনুসারে সকল কর্ম করবেন। বৎস য্াধাম্ঠর, তুমি সর্বদা 
উদ্যোগী হয়ে কর্ম করবে, পুরুষকার ভিন্ন কেবল দৈবে রাজকার্য সিদ্ধ হয় না! 
তুমি সকল কার্যই সরলভাবে করবে, কিন্তু নিজের ছদ্রগোপন, পরের 'ছদ্রান্বেষণ, 
এবং মন্ত্রণাঞোপন বিষয়ে সরল হবে না। ব্রাহমণকে শারীরক দণ্ড দেবে না, 
গুরুতর অপরাধ করলে রাজ্য থেকে 'নর্বাসত করবে। শাস্তে ছয় প্রকার দুর্গ 
উন্ত হয়েছে, তার মধ্যে নরদুর্গই সর্বাপেক্ষা দুভেদ্য; অতএব প্রজাগণের প্রাত সদয় 
ব্যবহার করবে যাতে তারা অনুরন্ত থাকে। রাজা সর্বদা মদদ হবেন না, সর্বদা 
কঠোরও হবেন না, বসন্তকালীন সুর্যের ন্যায় নাতিশীতোষণ হবেন। গা্ভণী যেমন 
নিজের, পৃপ্রয় বিষয় ত্যাগ ক'রে গর্ভেরই. হিতসাধন করে, রাজাও সেইরূপ নিজের 
হিতাঁচন্তা না ক'রে প্রজারই হিতসাধন করবেন। ভূত্যের সঙ্গে আঁধক পাঁরহাস 
করবে না; তাতে তারা প্রভুকে অবজ্ঞা করে, তিরস্কার করে, উৎকোচ নিয়ে এবং 
বঞ্চনার দ্বারা রাজকার্য নষ্ট করে, প্রাতরূপকের (জাল শাসনপন্াদির) সাহায্যে 
রাজ্যকে জীর্ণ করে। তারা বেতনে সন্তুষ্ট থাকে না, রাজার অর্থ হরণ করে, 
লোককে ব'লে বেড়ায়, ‘আমরাই রাজাকে চালাচ্ছি 

যাধান্ঠর, রাজ্যের সাতটি অঙ্গ আছে -- অমাত্য সুহৃত কোষ রাম্ট্র দূর্গ 
ও সৈন্য। যে তার বিরদদ্ধাচরণ করবে, গর বা মিত্র হ'লেও তাকে বধ করতে হবে। 
রাজা কাকেও অত্যন্ত আঁবশবাস বা অত্যন্ত বশবাস করবেন না। তানি সাধু লোকের 
ধন হরণ করবেন না, অসাধুরই ধন নেবেন এবং সাধু লোককে দান করবেন। যাঁর 
রাজ্যে প্রজাগণ তার গৃহে পুত্রের ন্যায় নির্ভয়ে বিচরণ করে সেই রাজাই শ্রেষ্ঠ। 
শাক্রাচার্য তাঁর রামচরিত আখ্যানে এই শ্লোকাঁটি বলেছেন _- | 


রাজানং প্রথমং বিন্দেৎ ততো ভার্যাং ততো ধনম্‌। 9 
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-_ প্রথমেই কোনও রাজার আশ্রয় নেবে, তার পর ভার্যা ) তার পর ধন 
আহরণ করবে; রাজা না থাকলে ভার্যা কি ক'রে ধনই ক'রে থাকবে? 
ভীম্মের উপদেশ শুনে ব্যাসদেব কৃষ্ণ কৃপ প্রভীত আনন্দিত হয়ে 


সাধু সাধু বললেন। যুধিষ্ঠির সজলনয়নে ভীম্মের পাদস্পর্শ ক'রে বললেন, পিতামহ 
সূর্য অস্ত যাচ্ছেন, কাল আবার আপনার কাছে আসব। 
৩৬ 


৫৬২ মহাভারত 
৬। বেণ ও পথ রাজার কথা 


পরদিন যুধিষ্ঠিরাদি প্দনর্বার ভাঁম্মের কাছে উপ্পস্থিত হলেন। ব্যাস 
প্রভূত খাঁষ ও ভীম্মকে আভবাদনের পর হ্বাধাষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, ‘রাজা’ 
শব্দের উপাত্ত কি ক'রে হ'ল তা বলুন। রাজা কি প্রকারে পৃথিবী রক্ষা করেন? 
লোকে কেন তাঁর অনুগ্রহ চায়? 

ভাঁষ্ম বললেন, নরশ্রেষ্ঠ, সত্যযৃগের প্রথমে যেভাবে রাজপদের উৎপত্তি হয় 
তা বলাছ শোন। পূরাকালে রাজা ছল না, রাজ্য ও দণ্ডও ছল না, দণ্ডার্হ লোকও 
ছল না, প্রজারা ধর্মান সারে পরস্পরকে রক্ষা করত! ক্রমশ মোহের বশে লোকের 
ধর্মজ্ঞান নষ্ট হ'ল, বেদও লংপ্ত হ’ল, তখন দেবতারা ব্রহয়ার শরণ 'ানলেন। ব্লহমা 
এক লক্ষ অধ্যায়যুক্ত একটি নীতিঞ।স্ব রচনা ক'রে তাতে ধর্ম-অর্থ-কাম এই ন্রিবর্গ 
এবং মোক্ষবিষয়ক চতুর্থ বর্গ বিবৃত করলেন এই শাস্ত্রে তিন বেদ, আন্বীক্ষকণ 
(তকাঁবদ্যা), বার্তা কৌষবাণজ্যাঁদ বৃত্তি), দণ্ডনীত, সাম দান দণ্ড ভেদ. উপেক্ষা 
এই পণ উপায়, সান্ধাবগ্রহাঁদ, যুদ্ধ, দুর্গ, বিচারালয়ের কার্য, এবং আরও অনেক 
বিষয় বার্ণত হয়েছে। মানুষ অক্পায়, এই বুঝে মহাদেব সেই নশীতিশাস্ত্রকে 
সংক্ষপ্ত করলেন, তার পর ইন্দ্র বৃহস্পতি ও যোগাচার্য শুক্র ব্লমশ আরও সংক্ষিপ্ত 
করলেন। 

দেবগণ প্রজাপাঁত বিষ্ণুর কাছে গয়ে বললেন, মানুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ 
হবার যোগ্য তা বলুন ৷ বিষ্ণু বিরজা নামে এক মানসপ্াত্র সৃষ্ট করলেন। িরজার 
অধস্তন পুরুষ যথাক্রমে কণীর্তমান কর্দম অনঙ্গ.নীতিমান বো আতিবল) ও. বেণ। 
বেণ অধার্মক ও প্রজাপীড়ক ছিলেন, সেজন্য খাঁষগণ মল্পৃত কুশ 'দূয়ে তাঁকে বধ 
করলেন। তার পর তাঁরা বেণের দক্ষিণ উরু মল্থন করলেন, তা থেকে এক খর্বদেহ্‌ 
কদাকার দগ্ধকাম্ঠতুল্য পুরুষ উৎপন্ন হ'ল। খাঁষরা তাকে বললেন, ণনষাঁদ' = 
উপবেশন কর। এই প্ররদষ থেকে বনপর্বতবাসী নিষাদ ও শ্লেচ্ছ সবূরী, উৎপন্ন 
হ'ল। তার পর খাঁষরা বেণের দক্ষিণ হস্ত মল্থন করলেন, তা থেকে; ইন্দ্র ন্যায় 
রূপবান একটি পুরুষ উৎপন্ন হলেন। ইনি ধনন্বাণধারা, (বে্১বেদাঙ্গ-ধনূর্বেদে 
পারদ /এএবং দন্ডনীতিজ্ঞ। দেবতা ও মহর্ষগণ এ নরকে বললেন, তুমি 
র সর্বজীবের প্রাত সমদশাঁ 
হবে এবং ধমন্রচ্ট মানুষকে দণ্ড দেবে; তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে কায়মনোবাক্যে বেদ- 
নিদ্দিষ্ট ও দণ্ডনীতিসম্মত ধর্ম পালন করবে, দ্বিজগণকে দণ্ড দেবে না এবং 
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বর্ণসংকরদোষ নিবারণ করবে। বেণপত্র প্রতিজ্ঞা করলে শক্রাচার্য তাঁর পুরোহিত 
হলেন, বালাঁখল্য প্রভৃতি মুনিরা তাঁর মন্ত্রী হলেন এবং গর্গ তাঁর জ্যোতিষী হলেন। 

এই বেপপূ্র পথ: বিষ্ণু থেকে অষ্টম পুরুষ । পূর্বোৎপন্ন সৃত ও মাগধ 
নামক দুই ব্যান্ত পথুর স্তুতিপাঠক হলেন। পথ;  সৃতকে অনুপ-দেশ (কোনও 
জলময় দেশ) এবং মাগধকে মগধ দেশ দান করলেন। ভূপৃন্ঠ অসমতল ছিল, পথ 
তা সমতল করলেন। বিষ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও খাঁষগণ পৃথুকে পাঁথবীর রাজপদে 
প্রীতিষ্ঠত করলেন। পৃথুর রাজত্বকালে জরা দ্দাক্ষি ব্যাধ তস্কর ৬ুভীতির ভয় 
ছিল না, তান পাঁথবী দোহন ক'রে সপ্তদশ প্রকার শস্য ও বাবিধ অভাষ্ট বস্তু 
উৎপাদন করোছলেন। ধর্মপরায়ণ পথ: প্রজারঞ্জন করতেন সেজন্য ‘রাজা’, এবং 
ব্রাহরণগণকে ক্ষত (বনাশ বা ক্ষতি) থেকে ত্রাণ করতেন সেজন্য ক্ষত্রিয় উপাধি 
পেয়োছিলেন। তাঁর সময়ে মোঁদনী ধর্মের জন্য গ্রাথত (খ্যাত) হয়েছিলেন সেজন্যই 
‘পৃথিবী’ নাম। পৃথ্দর রাজ্যে ধর্ম অর্থ ও শ্রী প্রাতাষ্ঠত হয়োছিল। 

যুধিষ্ঠির, স্বর্গরাসী পৃণ্যাত্মার যখন পৃণ্যফলভোগ সমাপ্ত হয় তখন 
তান দণ্ডনীতাবশারদ এবং বিষ্ণুর মহত্বযন্ত হয়ে পৃথিবাীঁতে রাজা রূপে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। পাণ্ডতগণ বলেন, নরদেব (রোজা) দেবতারই সমান। 


৭। বণাশ্রমধর্ম _ চরনিয়োগ -- শক 


ভীষ্ম বললেন, ব্রাহন্নণের ধর্ম হীল্দ্িয়দমন বেদাভ্যাস ও যাজন। ক্ষান্তিয়ের 
ধর্ম দান যজন বেদাধ্যয়ন প্রজাপালন ও দ-ষ্টের দমন; তান যাজন ও অধ্যাপন্‌ 
করবেন না। বৈশ্যের ধর্ম দান, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, সদুপায়ে ধনসণয়, এবং [পিতার 
ন্যায় পশপালন। প্রজাপতি শূদ্রকে অপর তিন বর্ণের দাসরূপে সৃষ্ট করেছেন, 
তিন বর্ণের সেবা করাই শুদ্রের ধর্ম। শূদ্র ধনসঞ্চয় করবে না, কারণ ন'ঁচ লোকে 
ধন দিয়ে উচ্চশ্রেণীর লোককে বশীভূত করে; কিচ্ছু নিক রহ হমাতিতে 
ধনসণ্চয় করতে পারে! না UL i 
এবং তাঁদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞই শুদ্রের যজ্ঞ। SY 

ব্রহমচর্য গাহস্থ্য বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য _ র এই চার আশ্রম। 
মোক্ষকাম' ব্রাহমণ ব্লহমচর্ষের পরেই ভৈক্ষ্য গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষানিয়াদ তন বর্ণ 
চতুরাশ্রমের সবগ্দাল গ্রহণ করেন না। যে ব্রাহ্ণ দুশ্চরিত্র ও স্বধর্মভষ্ট তিনি 
বৈদচ্চা করুন বা না করুন, তাঁকে শুদ্রের ন্যায় ভিন্ন পঙীস্ততে খেতে দেবে এবং 


৫৬৪ মহাভারত 


দেবকার্ে বর্জন করবে! যে শুদ্র তার কর্তব্য কর্ম করেছে এবং সন্তানের জনক 
হয়েছে, সে যাঁদ তত্বী”ন্জাসু ও সদাচারী হয় তবে রাজার অনুমতি নিয়ে ভৈক্ষ্য 
ভিন্ন অন্য আশ্রমে প্র বশ করতে পারে। 

যুধিষ্ঠিক্র, সমস্ত জন্তুর পদচিহ্ন যেমন হস্তীর পদচিহে লীন হজ 
সেইরূপ অন্য সমস্ত ধর্ম রাজধর্মে লীন হয়। সকল ধর্মের মধ্যে রাজধর্ম ই প্রধান, 
তার দ্বারাই চত্বর্ণ পালিত হয়। সর্বপ্রকার ত্যাগই রাজধর্মে আছে এবং ত্যাগই 
শ্ৰেষ্ঠ ও প্রা ধর্ম। সর্বপ্রকার ভোগ উপদেশ ও বিদ্যা রাজধর্মে আছে, সকলেই 
রাজধর্মের জ' এয়ে থাকে । রাজা যাঁদ দণ্ড না দেন, তবে প্রবল মৎস্য যেমন দুর্বল 
মৎস্যকে ভক্ষণ করে সেইরুপ প্রবল লোকে দূর্বলের উপর পশড়ন করবে। '্নাজার 
ভয়েই প্রজারা পরস্পরকে সংহার করে না। 

রাজা প্রথমেই ইন্দ্রিয় জয় ক'রে আাত্মজয় হবেন, তার পর শত্রুজয় করবেন । 
যারা জড় অন্ধ বা বাঁধরের ন্যায় দেখতে, এবং ক্ষুধা পিপাসা ও শ্রম সইতে পারে, 
এমন বিচক্ষণ লোককে পরাক্ষার পর গুপ্তচর করবেন। অমাত্য মিত্র রাজপুত্র ও 
সামন্তরাজগণের নিকটে এবং নগরে ও জনপদে গুপ্তচর রাখবেন। এই চন্পেরা যেন 
পরস্পরকে জানতে না পারে, এবং তারা কি করছে তা দেখবার জনা গ্রপর লোক 
নিযুন্ত করতে হবে। যাঁরা সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ এমন লোককে রাজা বিচারক িযুস্ত 
করবেন। খাঁন, লবণ-উৎপাদন, পার-ঘাট, ধৃত বন্য হস্তী এবং শন্যান্য বিষয়ের 
শুল্ক আদায়ের জন্য বিশ্বস্ত লোক রাখবেন। প্রবল শন; আক্ত“ণ করলে রাজা 
'দুর্গমধ্যে আশ্রয় নেবেন এবং সমস্ত শস্য সংগ্রহ করবেন। নগদে মধ্যে আনা 
অসম্ভব হ'লে ক্ষেত্রের শস্য প্দাঁড়য়ে ফেলবেন। নদীর সেতু ভে থে লবে:", পানীয় 
জল অপসৃত করবেন অথবা তাতে বিষ দেবেন। 

মহার্ধ কণ্যপ পুরূরবাকে বলোছিলেন, পাপী লোকে যখন স্তীহত্যা ও 
ব্লাহননণহত্যা করেও সভায় সাধুবাদ পায়, রাজাকেও উপেক্ষা করে, তখন রাজা" ভয় 
উপাস্থিত হয়। লোকে অত্যন্ত পাপ করলে রদদ্রদেব উৎপন্ন হন, তান সৃতি অ.7.5 
সকলকেই সংহার করেন। এই মাদকের হেই থাকেন এ হীনই নিল? 
ও পরের দেহ বিনস্ট করেন। (৯) 
ূ তস্কর যাঁদ প্রজার ধন হরণ করে এবং রাজা র করতে না পারেন, 
তবে সেই অক্ষম রাজা নিজের কোষ থেকেই প্রজার পূরণ করবেন। ধর্মরাজ, 
তুমি যাঁদ সর্বদাই ম্‌দুস্বভাব, আঁতিসৎ, আঁতধার্মিক, ক্লীবতুল্য উদ্যমহধন ও 
দয়াল; হও তবে লোকে তোমাকে মানবে না। | 


শান্তিপর্ব ৫৬৫ 
৮। রাজার মিত্র -- দণ্ডাঁবাঁধ __ রাজকর -_ য্যম্ধনশীতি 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, অন্যের সাহায্য না নিয়ে রাজকার্য সম্পাদন 
করা অসম্ভব। রাজার সাঁচব কিপ্রকার হবেন? প্রকার লোককে রাজা বিশ্বাস 
করবেন? 

ভীম্ম বললেন, রাজার 'মন্র চতুর্বধ।-_ সমার্থ (যাঁর স্বার্থ রাজার স্বার্থের 
সমান), ভজমান (অনুগত), সহজ (আত্মীয়) এবং কৃত্রম (অর্থ দ্বারা বশীভৃত)। 
এ ভিন্ন রাজার পণ্ম মিত্র -- ধর্মাত্মা; তান যে পক্ষে ধর্ম দেখেন সেই পক্ষেরই 
সহায় হন, সংশয়স্থলে নিরপেক্ষ থাকেন। 'বিজয়লাভের জন্য রাজা ধর্ম ও অধর্ম 
দুইই অবলম্বন করেন; তাঁর.যে সংকল্প ধর্মীবরুদ্ধ তা ধর্মাত্মা মিত্রের নিকট প্রকাশ 
করবেন না। পৃরৌস্ত চতুর্বিধ মিত্রের মধ্যে ভজমান ও সহজই শ্রেষ্ঠ, অপর দুজন 
আশঙ্কার পান্ল। একই কার্ষের জন্য দু-তিন জনকে মন্ত্রী করা উচিত নয়, তাঁরা 
পরস্পরকে সইতে পারবেন না। 

কোনও রাজকর্মচারী যাঁদ রাজধন চুর করে, তবে যে লোক তা জানাবে 
তাকে রাজা রক্ষা করবেন, নতুবা চোর-কর্মচারী তাকে বিনষ্ট করবে। যান 
লঙ্জাশীল ইীন্দ্রিয়জয়ী সত্যবাদী সরল ও উচিতবন্তা, এমন লোকই সভাসদ হবার 
যোগ্য । সদবংশজাত বুদ্ধিমান রূপবান চতুর ও অননরন্ত লোককে তোমার পাঁরজন 
ননযুক্ত করবে। অপরাধীকে তার অপরাধ অনুসারে দণ্ড দেবে, ধনীর অর্থদণ্ড 
করবে এবং নির্ধনকে কারাদণ্ড দেবে। দুব্যন্তগণকে প্রহার ক'রে দমন করবে এবং 
সজ্জনকে মিষ্ট বাক্যে এবং উপহার দিয়ে পালন করবে। রাজা সকলেরই বিশবাস 
জন্মাবেন, কিন্তু নিজে কাকেও বিশ্বাস করবেন না, পনত্রকেও নয়। 

রাজা ছয় প্রকার দুর্গের আশ্রয়ে নগর স্থাপন করবেন -- মরুদুর্গ 
মহীদদর্গ গিরিদুর্গ মনদষ্যদন্গ মৃদ্‌দুর্গ ও বনদূর্গ। প্রত্যেক গ্রামের একজন 
আঁধপাতি থাকবেন, তাঁর উপরে দশ গ্রামের এক অধপাঁত, তাঁর উপরে গ্রামের, 
শত গ্রামের এবং সহস্র গ্রামের এক এক জন আঁধপাঁত থাকবেন।2এরা সকলেই 
নিজ নিজ অধিকারে উৎপন্ন খাদ্যের উপযুক্ত অংশ পাব্রে$3রীজা নানাবিধ কর 
দাঁত দিয়ে ঘুমন্ত লোকের পায়ের মাংস কুরে কুরে খায়, পা নাড়লেও ছাড়ে না, রাজা 
সেইরূপ প্রজার কাছ থেকে ধারে ধারে কর আদায় করবেন। যাঁদ শুর আক্রমণের 
ভয় উপস্থিত হয় তবে রাজা সেই ভয়ের বিষয় প্রজাদের জানিয়ে বলবেন, ‘তোমাদের 
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রক্ষার জন্য আমি ধন প্রার্থনা করছি, ভয় দূর হ’লে এই ধন ফিরিয়ে দেব; শত্রু যাঁদ 
তোমাদের ধন কেড়ে নেয় তবে তা আর ফিরে পাবে না। তোমরা স্ত্রীপ্দত্রের জন্যই 
ধনসণ্যয় ক'রে থাক, কিন্তু সেই স্বীপত্রই এখন বিনষ্ট হ'তে বসেছে; আপতকালে 
ধনের মায়া করা উচিত নয় 

ক্ষত্রিয় রাজা বর্মহীন বিপক্ষকে আক্রমণ করবেন না। তিনি শঠ যোদ্ধার 
সঙ্গে শঠতার দ্বারা এবং ধার্মক যোদ্ধার সঙ্গে ধর্মানুসারে যুদ্ধ করবেন। ভাত 
বা বাজত লোককে প্রহার করা উচিত নয়। 'বিষাঁলপ্ত বাণ বর্জনীয়, অসৎ লোকেই 
এরুপ অন্য প্রয়োগ করে। যার অস্ত ভগ্ন হয়েছে বা বাহন হত হয়েছে, অথবা যে 
শরণাগত হয়েছে, তাকে বধ করবে না। আহত শতুর 'চাকৎসা করবে অথবা তাকে 
নিজের গৃহে পাঠাবে। চিকিৎসার পর ক্ষত সেরে গেলে শুকে ম্যান্ত দেবে। 

চৈ্ন বা অগ্রহায়ণ মাসেই সৈন্যসক্জা করা প্রশস্ত; তখন শস্য পরু হয়, 
অধিক শশত বা গ্রগক্ম থাকে না। বিপক্ষ বিপদগ্রস্ত হ'লে অন্য সময়েও সৈন্যসজ্জা 
করা যেতে পারে। বৃষ্টিহীন কালে রথাশ্ববহূল সৈন্য এবং বর্ষাকালে পদাঁতি ও 
হস্তিবহূল সৈন্য প্রশস্ত। যাঁদ শান্তিস্থাপন সাধ্য হয় তবে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া 
অনুচিত। সাম দান ও ভেদ নীতি অসম্ভব হ’লেই যুদ্ধ ব্ধেয়। যুদ্ধকালে রাজা 
বলবেন, ‘আমার লোকেরা বিপক্ষসৈন্য বধ করছে তা আমার প্রিয়কার্য নয়, আহা, 
সকলেই বাঁচতে চায়।' শত্রুর সমক্ষে এইরূপ ব'লে রাজা গোপনে নিজের যোদ্ধাদের 
প্রশংসা করবেন, এতে হত ও হন্তা উভয়েরই সম্মান হবে। 

যুধিষ্ঠির, আত্মকলহের ফলে গণভেদ€১) ও বংশনাশ হয়, রাজ্যের মূল 
ডীচ্ছন্ন হয়, সেজন্য তার প্রাতিবিধান করা আবশ্যক। এই আভান্তাঁরক ভয়ের তুলনায় 
বাহ্য শুর ভয় তুচ্ছ। স্বপক্ষের সংঘবদ্ধতাই রাজ্যরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। 


৯। পিতা মাতা ও গর _ ব্যবহার -_ রাজকোষ তি 


ভাঁন্ম বললেন, রিনা পা 
€বেদজ্ঞ ব্লাহমণ) অপেক্ষা পিতা শ্রেষ্ঠ, দশ পিতা বা পির্থবী অপেক্ষা মাতা 
শ্রেষ্ঠ । কিন্তু আমার মতে পিতা মাতা অপেক্ষা গর; ভেেন্টি মানুষের নশ্বর দেহ 
পতা মাতা হ'তে উৎপন্ন, কিন্তু আচার্ষের উপদেশে যে জন্মলাভ হয় তা অজর অমর & 


(১) স্বপক্ষের মধ্যে এঁক্যের অভাব। 


শাল্তিপর্ ৫৬৭ 


যাঁধম্টির, ক্রোধাবম্ট লোক যাঁদ টিট্রভ পক্ষাীর ন্যায় কর্কশ বাক্য বলে 
তবে তা গ্রাহ্য করবে না। যে পুরুষাধম 'নান্দিত কর্ম ক'রে আত্মপ্রশংসা করে তাকেও 
উপেক্ষা করবে! দুষ্ট খলের সম্গে বাক্যালাপ করাও উচিত নয়। মন: বলেছেন, 
যার দ্বারা প্রিয় বা অপ্রিয় সকল লোকের প্রাতই অপক্ষপাতে দণ্ডপ্রয়োশ ক'রে 
প্রজ্বপালন করা যায় তারই নাম ধর্ম। দণ্ডের ভয়েই লোকে পরস্পরের হানি থেকে 
{বরত থাকে। সম্যকরুপে ধর্মের নির্ধারণকেই ব্যবহার আইন) বলে। বাদী- 
প্রীতবাদীর মধ্যে একজন বিশবাস উৎপাদন ক'রে জয়ী হয়, অপর জন দণ্ডলাভ করে; 
এই ব্যবহারশাস্ রাজাদের জানা বিশেষ আবশ্যক ব্যবহার দ্বারা যা নির্ধারিত হয় 
তাই বেদ, তাই ধর্ম, তাই সংপথ । যে রাজা ধর্মীনম্ঠ তাঁর দৃষ্টিতে মাতা পতা ভ্রাতা 
ভার্যা পুরোহিত কেউ দণ্ডের বাঁহর্ভূত নন। 

_ রাজকোষ যাঁদ ক্ষয় পায় তবে রাজার বলক্ষয় হয়। আপৎকালে অধর্মও 
ধর্মতুল্য হয় এবং ধর্মও অধর্মতুল্য হয়। সংকটে পড়লে ব্রাহ্মণ অযাজ্য লোকেরও 
যাজন করেন, অভোজ্য অন্নও ভোজন করেন। সেইরূপ ক্ষত্রিয় রাজা আপংকালে 
ব্রাহমণ ও তপস্বী ভিন্ন অন্যের ধন সবলে গ্রহণ করতে পারেন। অরণ্যচারী মুন 
ভিন্ন আর কেউ হিংসা বর্জন ক'রে জশীবকানর্বাহ করতে পারে না। ধনবান লোকের 
অপ্রাপ্য কিছু নেই, রাজকোষ পূর্ণ থাকলে রাজা সকল 'বপদ থেকে উত্তীর্ণ হন। 


॥ আপদূধর্মপবধ্যায় ॥ 
১০। আপদশ্রস্ত রাজা -- তিন মংস্যের উপাখ্যান 


যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, যে রাজা অলস ও দুর্বল, যাঁর ধনাগার শূন্য, 
মন্মণা প্রকাশ পেয়েছে এবং অমাত্যরা বিপক্ষের বশীভূত হয়েছে, তান রাজা 
কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে কি করবেন? ১ 


ভীম বললেন, বিপক্ষ রাজা যাঁদ ধারক ও শক্মেভা্ব-ইন তবে শী 
সন্ধি করা উঁচিত। সন্ধি অসম্ভব হ'লে যুদ্ধই কর্তব্য । ট দ অনুরন্ত ও সন্তুষ্ট 
থাকে তবে অল্প সৈন্যেও পৃথিবী জয় করা যায়। দ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব 


হয় তবে রাজা দূর্গ ত্যাগ করে কিছনকাল অন্য দেশে থাকবেন এবং পরে উপয্ত্ত 
মন্মণা ক'রে পননর্বার নিজ রাজ্য অধিকার করবেন। 
শাস্মে আছে, আপদ্‌গ্রস্ত রাজা স্বরাজা ও পররাজ্য থেকে ধনসংগ্রহ 


৫৬৮ মহাভারত 


করবেন এবং বিশেষত ধনী ও দণ্ডার্হ লোকের ধনই নেবেন। গ্রামবাসীরা যাঁদ 
পরস্পরের নামে আভিযোগ করে তবে রাজা কাকেও পুরস্কার দেবেন. না, তিরস্কারও 
করবেন না। কেবল সদুপায়ে বা কেবল নিষ্ঠুর, উপায়ে ধনসংগ্রহ হয় না, মধ্যবতাঁ 
উপায়ই প্রশস্ত। লোকে ধনহীন রাজাকে অবজ্ঞা করে। বন্ যেমন নারীর লজ্জা 
আবরণ করে ধনও সেইরূপ রাজার সকল দোষ আবরণ করে) রাজা সর্ব তোভাবে 
নিজের উন্নাতর চেষ্টা করবেন, বরং ভগ্ন হবেন কিন্তু কখনও নত হবেন না। দস্যরা 
যাঁদ মর্ধাদাফুন্ত ভেদ্রভাবাপন্ন) হয় তবে তাদের ডীচ্ছন্ন না ক'রে বশীভূত করাই 
উচিত। ক্ষাত্রয় রাজা দস্যু ও 'নাক্ষিয় লোকের ধন হরণ করতে পারেন। 'যাঁন অসাধু 
লোকের অর্থ নিয়ে সাধৃদের পালন করেন তাঁনই পর্ণ ধর্মজ্ঞ। 


যাঁধাম্ঠর, কার্ধাকার্ধানর্ধারণ সম্বন্ধে*+আমি একটি উত্তম উপাখ্যান বলাছ 
শোন। -- কোনও জলাশয়ে তিনটি শকুল (শোল) মৎস্য বাস করত, তাদের নাম 
'অনাগতাবিধাতাট১), প্রত্যুৎপন্নমাত(২) ও দীর্ঘসত্রও)। একাঁদন জেলেরা মাছ 
ধরবার জন্য সেই জলাশয় থেকে জল বার ক'রে ফেলতে লাগল! ক্রমশ জল কমছে 
দেখে দীর্ঘদশশী অনাগ্তবিধাতা তার দুই বন্ধুকে বললে, জলচরদের বিপদ উপাঁস্থত 
হয়েছে, পালাবার পথ বন্ধ হবার আগেই অন্য জলাশয়ে চল; যে উপযুক্ত উপায়ে 
অনাগত অনিষ্টের প্রাতাবধান করে সে বিপন্ন হয় না। দীর্ঘসূত্ বললে, তোমার 
কথা যথার্থ, কিন্তু কোনও বিষয়ে ত্বরান্বিত হওয়া উঁচত নয়। প্রত্যুৎপন্নমাতি 
“বললে, কার্যকাল উপাস্থত হ'লে আম কর্তব্যে অবহেলা কার না। তখন অনাগত- 
বিধাতা জলম্রোতে নির্গত হয়ে অন্য এক জলাশয়ে গেল। জল বোরয়ে গেলে 
জেলেরা নানা উপায়ে সমস্ত মাছ ধরতে লাগল, অন্য মাছের সঙ্গে দীর্ঘসূত্র এবং 
প্রতুৎপন্নমাতও ধরা পড়ল। জেলেরা যখন সমস্ত মাছ দাঁড় দিয়ে গাঁথাঁছল তখন 
প্রত্যুৎপন্নমাঁত দড়ি কামড়ে রইল, জেলেরা ভাবলে তাকেও গাঁথা হয়েছে। তার পর 
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সেই সুযোগে প্রতাৎপন্মাত পালিয়ে গেল। মন্দবাদ্ধ দীর্ঘসত্র 
| হিস, বে লেক নেয় বলে আসন [বিগ নি পরে দা সে 
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১১) যে ভবিষাতের জন্য ব্যবস্থা করে বা প্রস্তুত থাকে। 
(২) যে পূর্বে প্রস্তুত না থেকেও কার্কালে ব্দদ্ধি খাটিয়ে উপব্দ্ত ব্যবস্থা করে। 
(৩) যে কাজ করতে দোঁর করে, অলস।: 


শান্তিপর্ব ৫৬৯, 


হয় সে প্রত্যুংপন্নমাঁতর ন্যায় সংশয়াপন্ন থাকে । অনাগতবিধাতা ও প্রত্যুৎপন্নমাঁত 
উভয়েই সুখী হ'তে পারে, কিন্তু দীর্ঘসূত্র বিনষ্ট হয়। যাঁরা বিচার ক'রে যান্ত 
অনুসারে কার্য সম্পাদন করেন তাঁরাই সম্যক ফললাভ করেন। 


১১। মার্জার-মঘক-সংবাদ 


ভীম্ম বললেন, অবস্থাভেদে অমিত্রও মিত্র হয়, মিনও আমিন্র হয়; দেশ 
কাল বিবেচনা ক'রে স্থির করতে হয় কে বিশ্বাসের যোগ্য এবং কার সঙ্গে বিরোধ 
করা উাঁচত। হিতাথাঁ পাণ্ডতগণের সঙ্গে চেষ্টা ক'রে সাঁন্ধ করা উচিত, এবং 
প্রাণরক্ষার জন্য শত্রুর সঙ্গেও সীন্ধ করা বিধেয়। যান স্বার্থ বিচার ক'রে উপয্য্ত 
কালে অমিত্রের সঙ্গে সন্ধি এবং মিত্রের সঞ্গে বিরোধ করেন তান মহৎ ফল লাভ 
করেন। এক পুরাতন উপাখ্যান বলাছ শোন। = 

কোনও মহারণ্যে এক বিশাল বটবৃক্ষ ছিল। পাঁলত নামে এক মাষক 
সেই বটবক্ষের মূলে শতদ্বার গর্ত নির্মাণ ক'রে তাতে বাস করত। লোমশ নামে 
এক মার্জার সেই বটের শাখায় থাকত এবং শাখাবাসী পক্ষণদের ভক্ষণ করত: 
এক চণ্ডাল পশন্পক্ষী ধরবার জন্য প্রত্যহ সেই বৃক্ষের নীচে ফাঁদ পেতে রাখত। 
একাঁদন লোমশ সতর্কতা সত্তেও সেই ফাঁদে পড়ল। চিরশত্রয বিড়াল আবদ্ধ হ'লে 
মাঁষক নিভয়ে বিচরণ করতে লাগল । সে দেখলে, ফাঁদের মধ্যে আমিষ খাদ্য রয়েছে; 
তখন সে মনে মনে 'বিড়ালকে উপহাস ক'রে ফাঁদের উপর থেকে আমিষ খেতে 
-লাগল। সেই সময়ে এক নকুল (বেঁজ) এবং এক পেচকও সেখানে উপাঁস্থত হ'ল। 
মূষক ভাবলে, এখন আমার তিন শ্ব সমাগত হয়েছে, আমি নীতিশাস্ত অনুসারে 
বিড়ালের সাহায্য নেব। এই মুঢ বিড়াল বিপদে পড়েছে, প্রাণরক্ষার জন্য সে আমার 
সঙ্গে সন্ধি করবে। মূষিক বললে, ওহে মার্জার, তুমি জীবিত আছ তো? ভয় 
নেই, তুমি রক্ষা পাবে; যাঁদ আমাকে আক্রমণ না কর তবে আম তে [বিপদ 
থেকে উদ্ধার করব। আঁমও সংকটাপন্ন, ওই নকুল আর প্চেক্টলোলমপ হয়ে 
আমাকে দেখছে। তুমি আর আমি বহুকাল এই বটব্‌ য় বাস করাছ, 
তুমি শাখায় থাক, আমি মূলদেশে থাকি যে কাকেও করে না এবং যাকে 
কেউ বিশ্বাস করে না, পাঁণ্ডতরা তেমন লোকের প্রশংসা করেন না। অতএব তোমার 
আর আমার মধ্যে প্রণয় হ’ক, তুমি যাঁদ আমাকে রক্ষা কর তবে আমিও তোমাকে 
রক্ষা করব। A 


৫৭০ মহাভারত 


বৈদূর্যলোচন মাজার মুষককে বললে, সৌম্য, তোমার কল্যাণ হ'ক। যাঁদ 
িপদাপন্ন, অতএব আমাদের সন্ধি হ'ক। মুক্তি পেলে আমি তোমার উপকার ভুলব 
না৷ আম মান বিসর্জন দিয়ে তোমার শরণাপন্ন হ'লাম। 

মুষক আশ্বস্ত হয়ে বিড়ালের বক্ষস্থলে লগ্ন হ'ল, তখন নকুল ও পেচক 
হতাশ হয়ে চ'লে গেল। মাঁষক ধারে ধারে বিড়ালের পাশ কাটতে লাগল। বিড়াল 
বললে, সখা, বিলম্ব করছ কেন? আমি যাঁদ পূর্বে কোনও অপরাধ ক'রে থাঁক 
তবে ক্ষমা কর, আমার উপর প্রসন্ন হও। মুষিক উত্তর দিলে, সখা, আম সময়জ্ঞ। 
যাঁদ অসময়ে তোমাকে বন্ধনমুন্ত কার তবে আমি তোমার কবলে পড়ব। তুমি 
নিশ্চিন্ত হও, আম তোমার পাশের সমস্ত তন্তু কেটে ফেলোছি, কেবল একট 
অবশিষ্ট রেখোঁছ; চন্ডালকে আসতে দেখলেই তা কেটে ফেলব, তখন তুমি ত্র্ত 
হয়ে বৃক্ষশাখায় আশ্রয় নেবে, আমও গর্তে প্রবেশ' করব। 


রাত্রি প্রভাত হ'লে বিকটমৃর্তি চণ্ডাল কুকুরের দল নিয়ে উপস্থিত হ'ল। 
মাষক তখনই বিড়ালকে বন্ধনম্যন্ত করলে, বিড়াল বৃক্ষশাখায় এবং মাষক তার 
গর্তে গেল। চণ্ডাল হতাশ হয়ে চ'লে গেল। ভয়মুক্ত হয়ে বিড়াল মাষককে বললে," 
সখা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ, এখন 'বপদ দূর হয়েছে, তবে আমার কাছে 
আসছ না কেন? তুমি সবান্ধবে আমার সঙ্গে এস, আমার আত্মীয়বন্ধ্গণ সকলেই 
তোমার সম্মান করবে। তুমি বৃদ্ধিতে শক্রাচার্য তুল্য; আমার অমাত্য হও এবং 
পিতার ন্যায় আমাকে উপদেশ দাও। 

তখন সেই পালিত নামক মু'ষক বললে, হে লোমশ, মিতা ও শত্রুতা 
স্থির থাকে না, প্রয়োজন অনুসারে লোকে মিত্র বা শতু হয়; স্বার্থই বলবান॥ 
যে কারণে আমাদের সোহার্দ হয়েছিল সেই কারণ আর নেই। এখন কিজন্য আমি 
তোমার প্রিয় হ'তে পার? তুমি আমার শব; ছিলে, স্বার্থাসাদ্ধর জন্য মিত্র 


হয়েছিলে, এখন আবার শন্রু হয়েছ। আমাকে ভক্ষণ করা ভিন্ন তোমার এখন অন্য 
কর্তব্য নেই। তোমার ভার্যা আর পূত্রেরাই বা আমাকে নিচ্কৃতি কেন? সখা, 
তুমি যাও, তোমার কল্যাণ হ'ক। যাঁদ কৃতজ্ঞ হ'তে চা, আম যখন -অসতর্ক 
থাকব তখন আমার অনুসরণ ক'রো না, তা হ’লেই রক্ষা হবে। 


উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, যাঁধচ্ঠির, সেই মুষিক দূর্বল হলেও 
একাকী বুদ্ধিবলে বহন শত্রুর হাত থেকে মাস্তি পেয়োছল। যারা পূর্বে শততা 


শাম্তিপৰ 6৭১. 


ক'রে আবার মৈন্রার চেষ্টা করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাদের উদ্দেশ্য। তাদের 
মধ্যে যে আঁধক বুদ্ধিমান সে অন্যকে বঞ্চনা করে, যে নির্বোধ সে বাঁঞ্চত হয়। 


১২। বিশ্বামিন্্র-চণ্ডাল-সংবাদ 


যাঁধাম্ঠর বললেন, পিতামহ, যখন ধর্ম লোপ পায়, লোকে পরস্পরকে 
বণনা করে, অনাবৃম্টর ফলে খাদ্যাভাব হয়, জাবকার সমস্ত ৬পায় দস্যূর 
হস্তগত হয়, সেই আপৎকালে কিরূপে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা উচিত? ভাঁন্ম 
বললেন, আমি এক হীতিহাস্‌ বলাছ শোন। = 
_.. ন্রেতা ও চ্বাপর যুগের সন্ধিকালে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ঘোর অনাবৃস্টি হয়োছিল। 
কৃষি ও গোরক্ষা অসম্ভব হ'ল, চোর এবং রাজাদের উৎপাঁড়নে গ্রাম নগর জনশন্য 
হ'ল, গবাদি পশ নষ্ট হয়ে গেল, মানুষ ক্ষীধত হয়ে পরস্পরের মাংস খেতে লাগল । 
সেই সময়ে মহার্ধ [বশ্বামিত্র স্লীপৃত্রকে কোনও জনপদে ফেলে রেখে ক্ষুধার্ত হয়ে 
নানা স্থানে পর্যটন করতে লাগলেন। একাঁদন তান চণ্ডালবসাঁতিতে এসে দেখলেন, 
ভগ্ন কলস, কুকুরের চর্ম, শূকর ও গর্দভের অস্থি, এবং মৃত মননুষ্যের বস্ত্র চাঁরাদিকে 
ছড়ানো রয়েছে। কোথাও কুরু;ট ও গর্দভ ডাকছে, কোথাও চণ্ডালরা কলহ করছে। 
বিশবামন্র খাদ্যের অন্বেষণ করলেন, 'কিল্তু কোথাও মাংস অন্ন বা ফলমূল পেলেন না; 
তখন তান দুর্বলতায় অবসন্ন হয়ে ভূপাতিত হলেন। এমন সময়ে তিনি দেখতে 
পেলেন, এক চন্ডালের গৃহে সদ্যোনহত কুকুরের মাংস রয়েছে । বিশ্বামত্র ভাবলেন, 
প্রাণরক্ষার জন্য চুরি করলে দোষ হবে না। রাঁত্রকালে চণ্ডালরা 'নাদ্রুত হ'লে বশ্বামিন্র 
কুটীরে প্রবেশ করলেন। সেই কুট+রস্থ চণ্ডাল জাগাঁরত হয়ে বললে, কে তুমি মাংস 
চুরি করতে এসেছ? তোমাকে আর বাঁচতে হবে না। 
তোমার কুক্ধুরের জঘনমাংস হরণ করতে এসেছি। আমার বেদজ্ঞান প্তি১হয়েছে, 


আম খাদ্যাখাদ্য বিচারে অক্ষম, অধর্ম জেনেও আম চৌর্ষে প্রবত্ত হয়ছে । আঁ্ন 
যেমন সর্বভূক, আমাকেও এখন সেইরূপ জেনো।, SY 
চণ্ডাল সসম্ভ্ৰমে শয্যা থেকে উঠে কৃতাঞ্জলি , মহার্ধ, এমন কার্য 


করবেন না যাতে আপনার ধর্মহানি হয়। পণ্ডিতদের মতে কুক্কুর শৃগালেরও অধম, 
আবার তার জঘনের মাংস অন্য অঙ্গের মাংস অপেক্ষা অপবিভ্র। আপানি ধার্মকগণের 
অগ্রগণ্য, প্রাণরক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করুন। ব*বামিত্ব বললেন, আমার 


৬৭২ মহাভারত 


অন্য উপায় নেই। প্রাণরক্ষার জন্য যে কোনও উপায় বিধেক্, সবল হয়ে ধর্মাচরণ 
করলেই চলবে । বেদরূপ আঁগ্ন আমার বল, তারই প্রভাবে আমি অভক্ষ্য মাংস খেয়ে 
ক্ষুধাশাল্তি করব। চণ্ডাল বললে, এই কুক্কুরমাংসে আয়দর্বাদ্ধ হয় না, প্রাণ তৃপ্ত 
হয় না। পণ্চনখ প্রাণীর মধ্যে শশকাদি পণ পশুই দ্বিজাতির ভক্ষ্য অতএব আপনি 
অন্য খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করুন, অথবা ক্ষুধার বেগ দমন ক'রে ধমরক্ষা করুন। 

বিশ্বামিত্ৰ বললেন, এখন আমার পক্ষে মৃগমাংস আর কুরুরমাংস সমান। 
আমার প্রাণসংশয় হয়েছে, অসং কার্য করলেও আম চণ্ডাল হয়ে যাব না। চণ্ডাল 
বললে, ব্লাহমণ কুকর্ম করলে তাঁর ব্রাহ্ণত্ব নষ্ট হয়, এজন্য আম আপনাকে নিবারণ 
করাছ। ন'ঁচ চণ্ডালের গৃহ থেকে কুক্করমাংস হরণ করলে আপনার চরিত্র দাঁত হবে, 
'আপনাকে অনুতাপ করতে হবে। বি্বামিত্র বললেন, ভেকের চিৎকার শুনে বৃষ 
জলপানে বিরত হয় না; তোমার উপদেশ দেবার অধিকার নেই। 

বিশ্বামিন্র চণ্ডালের কোনও আপত্তি মানলেন না, মাংস নিয়ে বনে চ'লে 
গেলেন। আগে দেবগণকে তৃপ্ত ক'রে তার পর সপাঁরবারে মাংস ভোজন করবেন এই 
স্থির ক'রে তান যথাবাধ আগন আহরণ ও চরু(১) পাক ক'রে দেবগণ ও 1পিতৃগণকে 
আহবান করলেন। 'তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রচুর বারবর্ষণ ক'রে ওষাঁধ ও প্রজাগণকে 
সঞ্জশীবত করলেন। বিশ্বামন্রের পাপ নষ্ট হ'ল, তিনি পরমগাঁতি লাভ করলেন। 


আখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, চরুর আস্বাদ না নিয়েই "বশ্বামিন্র 
দেবগণ ও 'িতৃগণকে তৃপ্ত করেছিলেন। বিপদাপন্ন হ'লে বিদ্বান লোকের যেকোনও 
উপায়ে আত্মরক্ষা করা উঁচত; জীবিত. থাকলে তান বহু পুণ্য অর্জন ও শুভলাভ 
করতে পারবেন। 

যুধিষ্ঠির বললেন, আপনি যে শ্রদ্ধেয় ঘোর কর্ম কর্তব্য বলে নির্দেশ 
করলেন তা শুনে আমি বিষাদগ্রস্ত ও মোহাচ্ছন্ন হয়েছি, আমার ধর্মজ্ঞান শিথিল 
হচ্ছে। আপনার কাঁথত ধর্মে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না। ভীম্ম বললেন, তে 
বেদাদি শাস্ত্র থেকে উপদেশ দিচ্ছি না, পণ্ডিতগণ ব্যাদ্ধবলে আপংক্যলের কর্তব্য 
নির্ণয় করেছেন। ধর্মের কেবল এক অংশ আশ্রয় করা রাজধর্মের বহন 
শাখা উপ্র কর্ম সাধনের জন্য বিধাতা তোমাকে সৃষ্টি করে শাক্রাচার্য বলেছেন, 
আপৎকালে অশিষ্ট লোকের নিগ্রহ এবং শিষ্ট লোকের ধর্ম। 


(১) হব্য। এখানে কুকুরের মাংস। 
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১৩। খড়্‌গের উৎপত্তি 

খড়্‌গযুদ্ধাবশারদ নকুল বললেন, পিতামহ, ধনুই শ্রেষ্ঠ প্রহরণ রুপে গণ্য 
হয়, কিন্তু আমার মতে খড়গই প্রশংসার যোগ্য। খড়ুগধারণ বীর ধননূর্ধর ও গদা- 
শান্তধর শন্রুগণকে বাধা দিতে পারেন! আপনার মতে. কোন্‌ অস্ত্র উৎকৃষ্ট? কে খড়গ 
উদ্‌ভাবন করেছিলেন ? 
প্রভৃতি দানবেন্দ্রগণ অধর্মরত হয়োছিলেন। প্রজারক্ষার নিমিত্ত ব্রহয়া ব্রহমার্ধগণের সঙ্গে 
'হিমালয়শৃঙ্গে গিয়ে সেখানে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন! সেই যজ্ঞে হুতাশন 
থেকে এক আশ্চর্য ভূত উাঁথত হ’ল, তার বর্ণ নীলোৎপলতুল্য, দন্তসকল তীক্ষণ, 
উদর কৃশ, দেহ অতি উন্নত! এই দুর্ধর্ষ আমততেজা ভূতের উত্থানে বসুন্ধরা বিচলিত 
এবং মহাসাগর বিক্ষব্ধ হ’ল, উল্কাপাত এবং নানাপ্রকার দুর্লক্ষণ দেখা গেল। ব্রহনা 
বললেন, জগতের রক্ষা এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত আমি অসি নামক এই 
বীর্যবান ভূতকে চিন্তা করেছিলাম। ক্ষণকাল পরে সেই ভূত কালান্তকতুল্য ভীষণ 
খরধার নির্মল 'নাস্তংশ€১)রপে প্রকাশিত হ'ল। ব্রহন্া সেই অধর্মীনবারক তীক্ষ! 
অন্ধ ভগবান রাদ্রকে দিলেন। রাদ্র সেই খড়গ্নের আঘাতে সমস্ত দানব িনম্ট করলেন 
এবং জগতে ধর্ম সংস্থাপন ক'রে মঙ্গলময় শিবরুপ ধারণ করলেন। তার পর তান 
সেই র্যাধরান্ত অসি ধর্মপালক বিষ্ণুকে দিলেন। বষুর কাছ থেকে ক্রমে ক্রমে 
মরীচ, মহার্ধগণ, ইন্দ্র, লোকপালগণ, সূর্ধপ্দত্র মনু, মনুর পাত্র ক্ষুপ, তার পর 
ইক্ষবাকু প্দরূরবা প্রভৃতি, তার পর ভরদ্বাজ, দ্রোণ, এবং পাঁরশেষে কৃপাচার্য সেই 
অস্ত্র পেয়োছলেন। কৃপের কাছ থেকে তুঁম ও তোমার ভ্রাতারা সেই পরম আস লাভ 
করেছ। মাদ্রীপন্র, সকল প্রহরণের মধ্যে খড়ূগই প্রধান। ধনুর উদৃভাবক বেণপূত্ 
পথ, যিনি ধর্মানুসারে প্রজাপালন এবং পাঁথবী দোহন ক'রে বহু শস্য উৎপাদন 
করোছলেন; অতএব ধন্‌ও আদরণীয়। যুদ্ধাবশারদ বীরগণের সর্বদা আঁসর পুজা 
করা উাঁচত। 


১৪। কৃতঘ্য গোঁতমের উপাখ্যান a 
ভাঁম্মের কথা শেষ হ'লে যুধিষ্ঠির গৃহে ₹ে হ বিদুর ও ভ্রাতাদের 
সঙ্গে ধর্ম অর্থ ও কাম সম্বন্ধে বহু আলাপ পরাঁদন তাঁরা পদনর্বার 
ভণজ্মের নিকট উপাস্থত হলেন। 


(১) যে খড়গ লম্বায় ত্রিশ আঙুলের বেশী। 


৫৭5 মহাভারত 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, 'কিপ্রকার লোক সাধু? কার সঙ্গে পরম 
প্রীতি হয়? বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হতকারী হয়ঃ আমার মনে হয়, 
খহতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন সুহৃৎ দুর্লভ। ভীম্ম বললেন, যারা 
‘লোভ ক্লূর ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গুরুপত্রীধর্ষক বন্ধ্পারত্যাগণ নির্লজ্জ 
নাস্তিক অসত্যভাষী দুঃশীল নৃশংস, যে মিত্রের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা 
করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ [বিরোধ করে, যারা সুরাপায়ী প্রাাহংসাপরায়ণ 
কৃতঘ্ম এবং জনসমাজে নিন্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত নয়। যাঁরা 
'সংকুলজাত জ্ঞানী রূপবান. গুণবান অলোভন কৃতজ্ঞ সত্যসন্ধ িতৌন্দ্িয় ও জন- 
সমাজ খ্যাত, তাঁরাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য। যাঁরা কম্টম্বীকার ক'রেও সৃহ্‌দের 
কার্য করেন, তাঁরাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং সৃহ্‌দ্‌গণের প্রাত সর্বদা অনন্ত 
থাকেন। কৃতঘ] ও মিন্রঘাতক নরাধমগণ স্কুলেরই বজর্নীয়। আমি এক প্রাচীন 
ইতিহাস বলাছ শোন। = 


গৌতম নামে এক ব্রাহমণ ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রুস্বভাব দস্যর গৃহে 
.এসেছিলেন। দস্যু তাঁকে নূতন বস্ত্র এবং একাঁট বিধবা যুবতী দান করলে । গৌতম : 
দস্যুদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য [হংস্র ও নির্দয় হলেন। 
কিছুকাল পরে এক শ্দদ্ধস্বভাব বেদজ্ঞ বরাহঘুণ সেই দস্যৃগ্রামে এলেন) ইন গৌতমের 
স্বদেশবাসী ও সখা ছিলেন। গৌতমের স্কন্ধে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধনহর্বাণ 
এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রধিরান্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি প্রাসদ্ধ 
বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে এমন কুলাঙ্গার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, 
আমি দাঁরদ্র ও বেদজ্ঞানশুন্য, অভাবে প'ড়ে এমন হয়েছি। আজ তুমি এখানে থাক, 
কাল আমি তোমার সঙ্গে চ'লে যাব। দয়াল ব্রাহ্মণ সম্মত হয়ে সেখানে রাব্রিষাপন 
করলেন, কিন্তু গৌতম বার বার অনুরোধ করলেও আহার করলেন না। 


পরাঁদন ব্লাহননণ চ'লে গেলে ।গোঁতম'ও সাগরের দিকে যাত্রা ক্রলেন। 'তাঁন 
একদল বাঁণকের সঙ্গ নিলেন, কিন্তু বন্য হস্তীর আক্রমণে বহকীণক নষ্ট হ'ল, 
গোঁতম একাকাই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক স প্রদেশে উপাস্ধিত 
হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবৃক্ষ দেখে গৌতম তার সুখে নিদ্রা গেলেন। 
সন্ধ্যাকালে সেখানে ব্রহয়ার প্রিয় সখা কশ্যপপুত্র পাক্ষিশ্রেম্ঠ নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকরাজ 
ব্রহলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। হীন ধরাতলে রাজধর্মী নামে 'বখ্যাত ছিলেন। 
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'রাজধর্মা গোঁতমকে বললেন, ব্রাহযণ, আপনার কুশল তো? আপানি আমার আলয়ে 
আঁতাঁথ হয়েছেন, আজ এখানেই রাত্রিযাপন করুন । | 

রাজধর্মা গঙ্গা থেকে নানাপ্রকার মৎস্য এনে আঁতাঁথকে খেতে দিলেন। 
গোঁতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধর্মা পরদিন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপাঁন 
এই পথ দিয়ে যান, ঢিতন যোজন দূরে আমার সখা বির্‌পাক্ষ নামক রাক্ষপরাজকে 
দেখতে পাবেন; তান আপনার সকল আঁভলাষ পূর্ণ করবেন। 

বিরুপাক্ষ গৌতমকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। 
গৌতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। বরূপাক্ষ বললেন, 
ব্রাহন্ণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন্‌ গোত্রে বিবাহ করেছেন? সত্য বলুন, 
ভয় করবেন না। গৌতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাকি; 
আম এক বিধবা শুদ্রাকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিষন্ন হয়ে ভাবলেন, ইনি 
কেবল জাতিতেই ব্রাহমণ; যাই হ’ক, আমার সুহ:ং মহাত্মা বকরাজ এ'কে পাঠিয়েছেন, 
অতএব এ*কে আম তুষ্ট করব। আজ কার্তকী প্নার্ণমা, সহস্র ব্লাহনণের সঙ্গে 
এ*কেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব। 

ব্লাহনণভোজনের পর 'বিরূপাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপান্ত এবং প্রচুর 
খনরযত্ন দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গৌতম তাঁর স্বর্ণের 
ভার কম্টে বহন ক'রে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পৃর্বোন্ত বটবৃক্ষের নিকট ফিরে এলেন। 
“মিন্তবংসল বিহগশ্রেষ্ঠ রাজধর্মা পক্ষদ্বারা বীজন ক'রে গোঁতমের শ্রান্তি দূর 
করলেন এবং ভোজনের আয়োজন ক'রে দিলেন। ভোজনকালে গৌতম ভাবলেন, 
আমি অনেক স্মবর্ণ পেয়োছ, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের. জন্য খাদ্য- 
সামগ্রী কিছুই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে 
নিয়ে যাব। রাজধর্মা বটবৃক্ষের নিকটে অগ্নি জ্বেলে তারই নিকটে নিজের ও 
গোঁতমের শয়নের ব্যবস্থা করলেন! রান্রকালে দুরাত্মা গৌতম রাজধর্মাকে বধ 
করলেন এবং তাঁর পরু মাংস ও সুবর্ণ ভার নিয়ে দ্রুতবেগে প্রস্থান 
রাজধর্মাকে দেখি নি, তিনি প্রাতাঁদন প্রভাতকালে করতে যান, 
আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ পেয়ে 'এস। দুরাচার গৌতম 
নিয়ে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে রাজধর্মার অস্থি দেখতে পেলেন। তার পর [তানি 
দ্ুুতবেগে গিয়ে গোঁতমকে ধ'রে ফেললেন এবং তাঁকে মেরুব্রজ নগরে বিরুপাক্ষের 


৫৭8 মহাভারত 


যাঁধাম্ঠর বললেন, পিতামহ, কিপ্রকার লোক সাধু? কার সঙ্গে পরম 
প্রণীত হয়? বর্তমান কালে এবং ভবিষ্যতে কারা হিতকারী হয়? আমার মনে হয়, 
খহতবাক্য শোনে এবং হিতকার্য করে এমন সূহ্‌ৎ দুর্লভ। ভীম্ম বললেন, যারা 
লোভ ক্রুর ধর্মত্যাগী শঠ অলস কুটিল গুরদপত্রীধর্ষক বন্ধৃপরিত্যাগণী নির্লজ্জ 
নাস্তিক অসত্যভাষী দুঃশীল নৃশংস, যে মিত্রের অপকার করে, অপরের অর্থ কামনা 
করে, অকারণে ক্রোধ এবং হঠাৎ বিরোধ করে, যারা সংরাপায়ী প্রাণাহংসাপরায়ণ 
কৃতঘ্য এবং জনসমাজে নিন্দিত, এমন লোকের সঙ্গে মিত্রতা করা উচিত নয়। যাঁরা 
'সংকুলজাত জ্ঞান রূপবান. গুণবান অলোভশী কৃতজ্ঞ সত্যসম্ধ িতোন্দরিয় ও জন- 
সমাজ খ্যাত, তাঁরাই রাজার মিত্র হবার যোগ্য । যাঁরা কম্টম্বীকার ক'রেও সুহৃদের 
কার্য করেন, তাঁরাই বিশ্বস্ত ও ধার্মিক হন এবং সুহ্দ্গণের প্রাত সর্বদা অন:রস্ত 
থাকেন। কৃতঘ] ও মিত্রধাতক নরাধমগণ সরুলেরই বর্জনীয় । আমি এক প্রাচীন 
ইতিহাস বলাঁছ শোন। = 


গোঁতম নামে এক ব্রাহমণ ভিক্ষার জন্য এক ভদ্রস্বভাব দস্যর গৃহে 
এসোছলেন। দস্যু তাঁকে নূতন বস্তু এবং একটি বিধবা যুবতী দান করলে। গোঁতম 
দস্যদের আশ্রয়ে বাস করতে লাগলেন এবং তাদেরই তুল্য হিংস্র ও নির্দয় হলেন। 
গিকছ,কাল পরে এক শদ্ধস্বভাব বেদজ্ঞ রাহযণ সেই দস্যগ্রামে এলেন; হীন গৌঁতমের 
স্বদেশবাসী ও সখা ছিলেন। গোঁতমের স্কন্ধে নিহত হংসের ভার, হস্তে ধনদুর্বাণ 
এবং তাঁর রাক্ষসের ন্যায় রবধিরান্ত দেহ দেখে নবাগত ব্রাহ্মণ বললেন, তুমি প্রাসদ্ধ 
বেদজ্ঞ বিপ্রের বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে এমন কুলাঙ্গার হয়েছ কেন? গৌতম বললেন, 
আমি দরিদ্র ও বেদজ্ঞানশুন্য, অভাবে পড়ে এমন হয়োছ। আজ তুমি এখানে থাক, 
কাল আমি তোমার সঙ্গে চ'লে যাব। দয়াল: ব্রাহমণ সম্মত হয়ে সেখানে রান্রিযাপন 
করলেন, কিন্তু গৌতম বার বার অনুরোধ করলেও আহার করলেন না। 


পরাঁদন ব্রাহমণ চ'লে গেলে 'গৌতমও সাগরের দিকে যাত্রা । তানি 
একদল বাঁণকের সঙ্গ নিলেন, কিন্তু বন্য হস্তীর আক্রমণে ণক রিনষ্ট হ'ল, 
গৌতম একাকণই অরণ্যপথে যেতে লাগলেন এবং এক প্রদেশে উপস্থিত 
হলেন। সেখানে এক বৃহৎ বটবক্ষ দেখে গৌতম তার সুখে নিদ্রা গেলেন। 


সন্ধ্যাকালে সেখানে রহনার প্রিয় সখা কশ্যপশ্ত্র পাক্ষিশ্রেম্ঠ নাড়ীজঙ্ঘ নামক বকরাজ 
রহমুলোক থেকে অবতীর্ণ হলেন। হান ধরাতলে রাজধর্মা নামে বিখ্যাত ছিলেন। 


শাম্তিপর্ব ৫৭৫ 


“বাজধর্মা গোঁতমকে বললেন, ব্রাহ্মণ, আপনার কুশল তো? আপনি আমার আলয়ে 
অঁতাঁথ হয়েছেন, আজ এখানেই রাত্রিযাপন করুন । | 

রাজধর্মা গঙ্গা থেকে নানাপ্রকার মৎস্য এনে আঁতাঁথকে খেতে দিলেন। 
গোৌঁতমকে ধনাভিলাষী জেনে রাজধর্মা পরদিন প্রভাতকালে বললেন, সৌম্য, আপনি 
এই পথ 'দিয়ে যান, ূতন যোজন দূরে আমার সখা 'বরংপাক্ষ নামক রাক্ষসরাজকে 
দেখতে পাবেন; তান আপনার সকল আঁভলাষ পূর্ণ করবেন। 

বির্‌পাক্ষ গৌতমকে সসম্মানে গ্রহণ ক'রে তাঁর পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করলেন। 
গৌতম কেবল তাঁর গোত্র জানালেন, আর কিছুই বললেন না। বির্‌পাক্ষ বললেন, 
ব্লাহমণ, আপনার নিবাস কোথায়? কোন্‌ গোত্রে বিবাহ করেছেন? সত্য বলুন, 
ভয় করবেন না। গৌতম বললেন, আমার জন্ম মধ্যদেশে, এখন শবরালয়ে থাঁক; 
আমি এক বিধবা শূদ্রাকে বিবাহ করেছি। রাক্ষসরাজ বিষন্ন হয়ে ভাবলেন, ইনি 
কেবল জাতিতেই ব্রাহ্মণ; যাই হ’ক, আমার সূুহ্‌ৎ মহাত্মা করাজ এ'কে পাঠিয়েছেন, 
অতএব এ*কে আম তুষ্ট করব। আজ কার্তকী প্যার্ণমা, সহস্র ব্লাহনণের সঙ্গে 
একেও ভোজন করাব, তার পর ধনদান করব। 

ব্লাহণভোজনের পর িরূপাক্ষ সকলকেই স্বর্ণময় ভোজনপান্ত' এবং প্রচুর 
ধনরয় দক্ষিণা দিলেন। সকলে সন্তুষ্ট হয়ে প্রস্থান করলেন, গোঁতম তাঁর স্বর্ণের 
ভার কষ্টে বহন ক'রে শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পূর্বোন্ত বটবৃক্ষের নিকট ফিরে এলেন! 
শমন্রবংসল বিহগশ্রেন্ঠ রাজধর্মা পক্ষদ্বারা বীজন ক'রে গৌতমের শ্রান্তি দূর 
করলেন এবং ভোজনের আয়োজন ক'রে দিলেন। ভোজনকালে গৌতম ভাবলেন, 
আমি অনেক সুবর্ণ পেয়েছি, বহু দূরে আমাকে যেতে হবে, পথের জন্য খাদ্য- 
সামগ্রী কিছুই নেই। এই বকরাজের দেহে প্রচুর মাংস আছে, একেই বধ করে 
নিয়ে যাব! রাজধমণ বটবৃক্ষের নিকটে অগ্নি জ্বেলে তারই নিকটে নিজের ও 
গোঁতমের শয়নের ব্যবস্থা করলেন। রান্রিকালে দ্‌রাত্মা গৌতম রাজধর্মাকে বধ 
করলেন এবং তাঁর পক্ষ মাংস ও স্বর্ণভার নিয়ে দ্রতবেগে প্রস্থান কর 
রাজধর্মীকে দেখি নি, তান প্রাতাঁদন প্রভাতকালে করতে যান, 
আমাকে না দেখে গৃহে ফেরেন না। তুমি তাঁর খোঁজ (য়ে এস। দুরাচার গৌতম 
তাঁর কাছে গেছে সেজন্য আমি উদ্‌বিগ্ন হয়োছ। বির্পাক্ষের পুর তাঁর অনূচরদের 
নিয়ে বটবৃক্ষের কাছে গিয়ে রাজধর্মার অস্থি দেখতে পেলেন। তার পর তান 
দুতবেগে গিয়ে গৌতমকে ধ'রে ফেললেন এবং তাঁকে মেরুব্রজ নগরে বিরুপাক্ষের 


&৭৬ মহাভারত 


কাছে নিয়ে গেলেন। রাজধর্মার মৃতদেহ দেখে সকলেই কাতর হয়ে কাঁদতে 
লাগলেন। বিরুপাক্ষ বললেন, এই পাপাত্মা গোঁতমকে. এখনই বধ কর, এর মাংস 
রাক্ষসরা খাক। রাক্ষসরা বিনীত হয়ে বললে, মহারাজ, একে দস্যুর হাতে 'দিন, 
এর পাপদেহ আমরা খেতে পারব না! িরুপাক্ষের আদেশে রাক্ষসরা গোঁতমকে 
খণ্ড খণ্ড ক'রে দস্য নদের দিলে, কিন্তু দস্যরাও খেতে চাইল না। মিতদ্রোহী কৃতঘ] 
নৃশংস লোক কীঁটেরও অভক্ষ্য। 

বিরুপাক্ষ যথাবাঁধ রাজধর্মার প্রেতকার্য করলেন। সেই সময়ে দক্ষকন্যা 
পয়স্বিনন সুরাঁভি উধের্ব আঁবর্ভত হলেন, তাঁর মুখ থেকে দুগ্ধফেন নিঃসৃত হয়ে 
চিতার উপর পড়ল। বকরাজ রাজধর্মা পুনজাঁবিত হলেন। তখন ইন্দ্র এসে 
বললেন, পনরাকালে রাজধর্মী একবার ব্লহমার সভায় যান নি; ব্রহমা রুষ্ট হয়ে 
আঁভশাপ দিয়োছিলেন, তারই ফলে রাজধর্মার নিধন হয়োছিল। 
প্রিয় সখা গৌতমকে প্নজাীবত করুন। গৌতম জীবন লাভ করলে রাজধর্মা তাঁকে 
আলিঙ্গন ক'রে ধনরক্কের সহিত বিদায় দিলেন এবং পর্বের ন্যায় ব্রহমার সভায় 
গেলেন। গৌতম শবরালয়ে ফিরে এলেন এবং পননর্ভূ (দ্বিতীয়বার বিবাহিতা) 
শুদ্রা পত্নীর গর্ভে দুষ্কৃতকার বহু পুত্রের জন্ম 'দিলেন। দেবগণের শাপে কৃতঘ্মু 
গৌতম মহানরকে গিয়েছিলেন। 


আখ্যান শেষ ক'রে ভীম্ম বললেন, কৃতঘ্ম লোকের যশ সুখ ও আশ্রয় নেই, 
তারা কছুতেই নিজ্কাতি পায় না। মিত্র হ'তে সম্মান ও সর্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু 
লাভ করা যায়, বিপদ থেকেও মন্ত পাওয়া যায়। বিচক্ষণ লোকে মিত্রের সমাদর 
করেন এবং মিল্রদ্রোহী কৃতঘন্ন নরাধমকে বর্জন করেন। 


১ 


১৫৯ 

১৫। আত্মজ্ঞান = প্রাহয়ণ-নেনাজিৎ-সংব্যদ্‌-)” 

যাঁধান্চির বললেন, পিতামহ, আপান রাজধর্মের তলার 

করেছেন, এখন যে ধর্ম সকলের পক্ষেই শ্রেয় তার উ দিন! ধনক্ষয় হ'লে 

অথবা স্তরীপ্যত্রাদর মৃত্যু হ'লে যে বাদ্ধি দ্বারা শোক দুর করা যায় তার সম্বন্ধে, 
বলুন। 


॥ মোক্ষধর্ম পর্ব ধ্যায় ৷ 


শান্তিপর্ব ৫৭৭ 


ভাম্ম বললেন, ধর্মের নানা দ্বার আছে, ধর্মকার্য কখনও ‘বিফল হয় না। 
লোকের যে বিষয়ে নিষ্ঠা হয় তাকেই শ্রেয় জ্ঞান করে, অন্য বিষয়ে তার প্রবৃত্ত 
হয় না। সংসার অসার এই জ্ঞান হ'লে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তখন বুদ্ধিমান লোকের 
আত্মমোক্ষের জন্য যত্ব করা উাঁচত। শোকাঁনবারণের উপায় আত্মজ্ঞান লাভ। আমি 
এক প্রাচীন কথা বলাছ শোন। -- 
রাজা সেনাঁজৎ পত্রের মৃত্যুতে অত্যন্ত কাতর হয়েছিলেন। এক ব্রাহযণ 

তাঁকে এই কথা ব'লে প্রবোধ 'দিয়োছলেন। __ রাজা, তুমি নিজেই শোচনীয়, তবে 
অন্যের জন্য শোক করছ কেন? আম মনে কার, আমার আত্মাও আমার নয়, 
আবার সমগ্র পৃথিবীই আমার । এইরূপ বুদ্ধি থাকায় আম হনস্ট হই না ব্যাথতও 
হই না। মহাসাগরে যেসকল কাম্ঠ ভাসে তারা কখনও 'মাঁলত হয় কখনও পৃথক 
হয়; জবগণের মিলনাবচ্ছেদও সেইরূপ । পূত্রাদর উপর স্নেহ করা উচিত নয়, 
কারণ বিচ্ছেদ আনবার্য। তোমার পাত্র অদৃশ্য স্থান থেকে এসোছল, আবার 
অদৃশ্য স্থানেই চলে গেছে; সে তোমাকে জানত না, তুমিও তাকে জানতে না, 
তবে কেন শোক করছ? বিষয়বাসনা থেকেই দুঃখের উৎপত্তি হয়। সুখের অন্তে 
দুঃখ এবং দুঃখের অন্তে সুখ হয়, সুখদুখ চক্রের ন্যায় আবর্তন করে। জীবন 
ও শরীর একসঙ্গেই উৎপন্ন হয়, একসঙঞ্গেই বিনষ্ট হয়। তৈলকার যেমন তৈলযল্তে 
তিল নিপীড়িত করে, অজ্ঞানসম্ভুত ক্লেশসকল সেইরুপ জাবগণকে সংসারচক্রে 
'নিপীঁড়ত করে। মানুষ স্তীপুত্রাদর জন্য পাপকর্ম করে, কিন্তু সে একাকীই 
ইহলোকে ও পরলোকে পাপের ফল ভোগ করে। বুদ্ধি থাকলেই ধন হয় না, ধন 
থাকলেই সুখ হয় না। = 

যে চ মড়েতমা লোকে যে চ বুদ্ধেঃ পরং গতাঃ। 

তে নরাঃ সুখমেধন্তে ক্রিশ্যত্যন্তারতো জনঃ॥ 

যে চ বুদ্ধিসুখং প্রাপ্তা দ্বন্বাতীতা বিমৎসরাঃ। 

তান্নৈবার্থ ন চানর্ধা ব্যথয়ান্তি কদাচন॥ (৪১ 

অথ যে বুদ্ধিমপ্রাপ্তা ব্যতিক্রান্তাশ্চ মুঢ়তাম্‌! ১৯ 


সুখং বা যাঁদ বা দ্লুঃখংপ্রয়ং বা 

প্রাপ্তং প্রাপ্তমপাসীত হ্‌দয়েনাগর 

-_ জগতে যারা মুড়তম এবং যারা পরমবটা্ধ লাভ করেছে তারাই সুখভোগ করে, 

যারা মধ্যবতাঁ তারা ক্লেশ পায়। বির ভাত রর 
৩৭ 
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পরমব্দ্ধিজনিত সুখ লাভ করেছেন, অর্থ ও অনর্থ (ইন্ট ও আনম্ট) তাঁদের কদাচ 
ব্যাথত করে না। আর, যাঁরা পরমব্দ্ধ লাভ করেন নি অথচ মূঢুতা আঁতব্রম 
করেছেন, তাঁরাই অত্যন্ত হর্ষ ও অত্যন্ত সন্তাপ ভোগ করেন। সুখ বা দুঃখ, 
{প্ৰয় বা অপ্রিয়, যাই উপস্থিত হ’ক, অপরাজিত (অনভিভূত) হয়ে হৃদয়ে মেনে 
নেবে। 

ব্লাহমণের নিকট এইপ্রকার উপদেশ পেয়ে সেনাঁজং শাঁন্তলাভ করলেন। 


১৬। অজগরন্রত -- কামশনাত্যাগ 


ভীম্ম বললেন, শম্পাক নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর পত্নীর আচরণে এবং 
অন্নবস্তের অভাবে কষ্ট পেয়ে সন্ন্যাস নিয়োছলেন। তান আমাকে বলোছলেন, 
মানুষ জন্মাবাঁধ যে সুখদুঃখ ভোগ করে, স্. সমস্ত যাঁদ সে দৈবকৃত মনে করে 
তবে হনস্ট বা ব্যাথত হয় না। যাঁর কিছুই নেই তান সুখে শয়ন করেন, সুখে 
উত্থান করেন: তাঁর শত্রু হয় না। রাজ্যের তুলনায় আঁকণ্চনতারই: গুণ আঁধক। 
িদেহরাজ জনক বলোছিলেন, আমার বিত্তের অন্ত নেই, তথাপি আমার ছুই 
নেই; মাঁথলারাজ্য দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না। 

দানবরাজ প্রহনাদ এক ব্রাহমণকে বলোছলেন, আপানি. নিলোভ শ্হদ্ধস্বভাব 
দয়াল িতোন্দ্িয় অসুয়াহীন মেধাবী ও প্রাজ্ঞ, তথাপি বালকের ন্যায় বিচরণ 
করেন। আপাঁন লাভালাভে তুষ্ট বা দুখত হন না, ধর্ম অর্থ ও কামেও আপাঁন 
উদাসীন। আপনার তত্বৃজ্ঞান শাদ্তু ও আচরণ রূপ তা আমাকে বলুন। ব্রাহরণ 
বললেন, প্রহনাদ, অজ্ঞাত কারণ থেকে জীবগণের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়; মহাকায় 
ও সক্ষম, স্থাবর ও জঙ্গম সকল জীবেরই মৃত্যু হয়; আকাশচারণ জ্যোতিচ্কগণেরও 
পতন হয়। সকলেই মৃত্যুর বশীভূত এই জেনে আমি সুখে নিদ্রা যাই। যাঁদ 
লোকে দেয় তবে উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রচুরপারমাপে খাই, না 'পেলে অভুদ্ত থাঁকুণ১ কখনও 
অন্নের কণা, কখনও 'পিণ্যাক (তলের খোল), কখনও পলান্ন খাই; ও পর্যত্কে 
কখনও ভূমিতে শুই; কখনও চর কখনও মহামূল্য বস্ত্র কর্ন! স্বধর্ম থেকে 
চ্যুত না হয়ে রাগদ্বেষাঁদ ত্যাগ ক'রে পাবন্রভাবে আম রব্রত আচরণ করছি। 
অজগর সর্প যেমন দৈবক্রমে লব্ধ খাদ্যে তুষ্ট থাকে, ও সেইর্প যদচ্ছাগত 
উপলব্ধি ক'রে পাবন্রভাবে আত্মানঘ্ঠ হয়ে এই অজগ্রররত পালন করছছি। 


শান্তিপর্ব ৫৭১৯ 


যুধিষ্ঠির, কশ্যপবংশীয় এক খাঁষপূত্র কোনও বৈশ্যের রথের নীচে পড়ে 
আহত হয়োছলেন। ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে তান প্রাণ্ত্যাগের সংকল্প করলেন। 
তখন ইন্দ্র শৃগালের রূপ ধারণ ক'রে তাঁর কাছে এসে বললেন, তুমি দুর্লভ মানব- 
জন্ম, ব্রাহযুণত্ব ও বেদাঁবদ্যা লাভ করেছ। তোমার দশ-অঞঙ্গুলিষুন্ত দুই হস্ত আছে, 
তার দ্বারা সকল কর্ম করতে পার। সৌভাগ্যক্রমে তুম শৃগাল কাঁট মূষিক ৯১৮ 
বা ভেক হও নি, মনুষ্য এবং ব্রাহরণ হয়েছ; এতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উদিত । 
আমার অবস্থা দেখ, আমার হস্ত নেই, দংশক কাঁটাঁদ তাড়াতে পাঁর না; আবার 
আমার চেয়েও নিকৃষ্ট জীব আছে। অতএব তুম নিজের অবস্থায় তুষ্ট হও! 
যান কামনা রোধ করতে পারেন [তান ভয় থেকে মস্ত হন। মানুষ যে বস্তুর 
রসজ্ঞ নয় তাতে তার কামনা হয় না। মদ্য ও লটবাক (চড়াই) পক্ষীর মাংস 
অপেক্ষা উত্তম ভক্ষ্য কিছুই নেই, কিন্তু তুমি এই দুইএর স্বাদ জান না এজন্য 
তোমার কামনা নেই। অতএব ভক্ষণ স্পর্শন দর্শন দামত করাই শ্রেয়স্কর। তুমি 
প্রাণাবসর্জনের সংকল্প ত্যাগ করে ধর্মাচরণে উদ্যোগী হও। এইপ্রকার উপদেশ 
1দয়ে ইন্দ্র নিজ রূপ ধারণ করলেন, তখন খাঁষপুত্র দেবরাজকে পূজা ক'রে স্বগৃহে 
চলে গেলেন। 


১৭। সৃন্টিতত্ব তত্ব - সদাচার 


যাঁধম্ঠির বললেন, পিতামহ, স্থাবরজঙ্গম সমেত এই জগৎ ক থেকে 
সম্ট হ'ল, প্রলয়কালে কসে লয় পাবে, মৃত্যুর পরে জীব কোথায় ' যায়, এইসব 
আমাকে বলুন। ভীম্ম বললেন, ভরদ্বাজের প্রশ্নের উত্তরে মহার্ষ ভূগু শ্য 
বলোছলেন শোন। -- মানস নামে এক দেব আছেন, তান অনাদি অজর অমর 
অব্ন্ত শাশ্বত অক্ষয় অব্যয়; তাঁ হ'তেই সমস্ত জীব সমষ্ট হয় এবং তাঁতেই লন 
হয়। সেই দেবই মহৎ অহংকার আকাশ সালল প্রীতির মূল কারণ।, ফ্ুৰসদেবের 


সম্ট পদ্ম হ'তে ব্রহয়ার উৎপাত্ত। ব্রহয়া উৎপন্ন হয়েই 'সোহহৎ , সেজন্য 
তিনি অহংকার নামে খ্যাত হয়েছেন। পর্বত মোদন'! স! বায় আঁগ্ন 


চন্দ্র সূর্য প্রীত তাঁরই অশ্গ। অহংকারের যান জম সৈই আত্মতৃত দে 
আদিদেবই ভগবান অনন্ত-বিষ্ণু। 

আকাশের অন্ত নেই। যে স্থান থেকে চন্দ্রসূর্বও দেখা যায় না সেখানে 
ক্বয়ংদীপ্ত দেবগণ বিরাজ করেন। পৃথিবীর অন্তে সমদূদ্র, তার পর অন্ধকার, 


$৮০ মহাভারত 


্ে 


তার পর সিল, ভার পর আগ্ন। আবার রসাতলের পর সাঁলল, তার পর সর্প- 
লোক, তার পর প্‌ বার আকাশ জল প্রভৃতি। এই সকলের তত্ব দেবগণেরও 
দুক্ঞেয়। 

জাবের 1ানাশ নেই, দেহ নষ্ট হ'লে জীব দেহান্তরে যায়। কাষ্ঠ দগ্ধ 
হয়ে গেলে আঁঞ্ন দ্বেমন অদৃশ্যভাবে আকাশ আশ্রয় করে, শরীরত্যাগগের পর জীবও 
সেইরূপ আকাশের ন্যায় অবস্থান করে। শরারব্যাপী অন্তরাত্মাই দর্শন শ্রবণ 
প্রভীতি কার্য নির্মাহ করেন এবং সুখদ:ঃখ অনুভব করেন। 

সত্যং ব্রহম ও তপস্যা, সত্যই প্রজাগণকে সান্ট ও পালন করে। ধর্ম 
ও অর্থ হ’তেই সুখের উৎপত্তি হয়, যার শারীরক ও মানাঁসক দুঃখ নেই সেই 
সুখ অদ্ভব করে। স্বর্গে নিত্য সুখ, ইহলোকে সুখদুঃখ দুইই আছে, নরকে 
কেবল দুঃখ। সুখই পরমপদার্থ। 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আমি সদাচারের বাধ শুনতে ইচ্ছা কার। 
ভীম্ম বললেন, সদাচারই সাধুদের লক্ষণ, অসাধূরা দুরাচার। প্রাতঃকালে শৌচের 
পর দেবতাদের তর্পণ ক'রে নদীতে অবগাহন করবে। সূর্যোদয় হলে নিদ্রা যাবে 
না। সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে পূর্ব ও পশ্চিম-মুখ হয়ে সাবিব্রীমন্ত জপ করবে। 
হস্ত পদ মূখ আর্র ক'রে মৌনী হয়ে ভোজন করবে। অতিথি স্বজন ও ভূত্যদের 
সঙ্গে সমানভাবে ভোজন করাই প্রশংসনীয়! ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট ' ননীর হৃদয়ের 
ন্যায় অমৃততুল্য। যানি মাংসভক্ষণ ত্যাগ করেছেন তিনি ষঙ্জে সংস্কৃত মাংসও 
খাবেন না। উদীয়মান সূর্য এবং নগ্না পরস্ত্রীকে দেখবে না. সর আঁভমুখে 
মনত্রত্যাগ, নিজের পদুরীষ দর্শন এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে এক শয়ন ও ভোজন 
করবে না। জ্যেষ্ঠ'দর ‘তুমি’ বলবে না। | 
তার পর যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ভাঁম্ম অধ্যাত্মযোগ, ধ্যানযোগ, জপ:!""ষ্ঠান 
ও জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে সাবস্তারে বললেন। (3১ 
(১ 


ডং 
১৮। বরাহর,, টি ংসা - 
চপ বিষ্ণু __ যজ্ঞে অহিংসা পদ “নিন্দা 
ববির বলণেন, পিতা, কৰ [তব বাপে কেন 
: জন্মোছলেন তা শুনতে ইচ্ছা কার। ভাম্ম ; পুরাকালে নরক. প্রভৃতি 
বলদার্পত অসুরগণ দেবগণের সমৃদ্ধি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। তাদের উৎপণড়নে 
বসদমতাঁ ভারাক্রান্ত ও কাতর হলেন। তখন ব্রহয়া দেবগণকে আশ্বাস দিলেন যে 
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শৃবষ্ণু দানবগণকে সংহার করবেন। তার পর মহাতেজা বিষ্ণু বরাহের মর্ত ধারণ 
ক'রে ভূগর্ভে গিয়ে দানবদের প্রত ধাবিত হলেন। তাঁর নিনাদে ভ্রিলোক বিক্ষুব্ধ 
হ'ল, দানবগণ ‘বষ্ণুতেজে মোহিত ও গতাসু হয়ে পাতত হ’ল! মহীর্ষগণ স্তব 
করলে বরাহর্‌পী বিষ্ণু রসাতল থেকে উাঁখত হলেন। সেই মহাযোগী ভুতভাবন 
পদ্মনাভ বিষ্ণুর প্রভাবে সকলের ভয় ও শোক দূর হয়োছিল। 


তার পর য্যাঁধান্ঠরের প্রশ্নের উত্তরে ভীত্ম বাঁবধ দার্শীনক তত্ব বিবৃত 
ক'রে আহংসা সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। -_ পুরাকালে রাজা বিচখ্যু গোমেধ- 
যজ্ঞে নিহত. বৃৰের দেহ দেখে এবং গোসকলের আর্তনাদ শুনে কাতর হয়ে এই 
আশীর্বাদ করোছিলেন -_ গোজাতির স্বাস্ত হ'ক। যারা মূঢ় ও সংশয়গ্রস্ত নাস্তিক 
তারাই যজ্ঞে পশ্বধের প্রশংসা করে। ধর্মাত্মা মন সকল কর্মে আঁহংসারই 
উপদেশ দিয়েছেন। সর্বভূতে আঁহংসাই সকল ধর্নের শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়। ধূর্তেরাই 
সুরা মৎস্য মাংস মধু ও কৃশরান্ন ভোজন প্রবার্তত করেছে, বেদে এসকলের বিধান 
নেই। সকল যন্ঞেই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান জেনে ব্রাহণগণ পায়স ও পুষ্প দ্বারাই 
অর্চনা করেন। শহদ্ধস্বভাব মহাত্মাদের তে যা কিছু উত্তম গণ্য হয় তাই দেবতাকে 
শীনবেদন করা যেতে পারে। | 


যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও লোককে বধদণ্ড না 'দয়েও রাজা 
কোন্‌ উপায়ে প্রজাশাসন করতে পারেন? ভীষ্ম বললেন, আম এক পুরাতন 
ইতিহাস বলাঁছ শোন। -_ দামৎসেনের আজ্ঞায় বধদণ্ডের যোগ্য কয়েকজন 
অপরাধীকে সত্যবানের নিকট আনা হ'লে সত্যবান বললেন, পিতা, অবস্থাঁবশেষে 
ধর্ম অধ্মরূপে এবং অধর্ম ধর্মরুূপে গণ্য হয়, কিন্তু বধ কখনই ধর্ম হ'তে পারে 
না। দ্যুমৎসেন বললেন, দস্যুদের বধ না করলে নানা দোষ ঘটে; দুষ্টের দমনের 
নিমিত্ত বধদণ্ড আবশ্যক, নতুবা ধ্মরক্ষা হয় না। অন্য উপায় যাঁদ তোমার জানা 


থাকে তো বল। 29৯ 
সত্যবান বললেন, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শহদ্রকে ব্রাহ্ম (্ধীন করা কর্তব্য। 

কেউ যাঁদ ব্রাহম়ণের বাক্য না শোনে তৃবে ব্রাহ্মণ জানাবেন, তখন রাজা 

তাকে দণ্ড দেবেন। অপরাধীর কর্ম নীতিশাস্দ অনুসারে বিচার না ক'রে বধদন্ড 


দেওয়া অন্যায়। একজনকে বধ করলে তার [পিতা মাতা পত্নী পনর প্রভীতিরও প্রাণ- 
সংশয় হয়। অসাধুলোকেও পরে সচ্চারত্র হ'তে পারে, অসাধুরও সাধু সন্তান 
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হ'তে পারে, অতএব-সমূলে সংহার করা অকর্তব্য। অপরাধের শাস্তি অন্য রূপেও 
হ’তে পারে, যথা ভয়প্রদর্শন, বন্ধন (কারাদন্ড), বিরুপকরণ প্রভাতি। অপরীধী 
যদ পুরোহিতের শরণাগত হয়ে বলে _ আর এমন কর্ম করব না, তবে তাকে 
প্রথম বারে মার্জনা করাই উচিত। মান্যগণ্য লোকের প্রথম অপরাধ ক্ষমার, বার বার 
অপরাধ দণ্ডনীয়। 

দাঢমঘসেন বললেন, পূর্বে লোকেরা সুশাস্য সত্যনিষ্ঠ ও মৃদুস্বভাব ছিল, 
ধিক্কারেই তাদের যথেষ্ট দণ্ড হ'ত। তার পর বাগ্‌দণ্ড (তিরস্কার) ও অর্থদণ্ড 
প্রচালত হয়, সম্প্রাত বধদন্ড প্রবার্তত হয়েছে। এখন অপরাধণকে বধদণ্ড দিয়েও 
অন্যান্য লোককে দমন করা যায় না। কাঁথত আছে, দস্য; কারও আত্মীয় নয়, তার 
সঙ্গে কোনও লোকের সম্বন্ধ নেই। যারা শ্মশান থেকে শবের বস্ত্রাদ এবং ভূতাবষ্ট 
লোকের ধন হরণ করে, শপথ কাঁরয়ে তাদের শাসন করা যায় না। 

সত্যবান বললেন, যাঁদ আঁহংস উপায়ে অসাধ্‌কে সাধু করা অসাধ্য হয় 
তবে যজ্ঞ দ্বারা তাদের সংহার কর্‌ন। কিন্তু যাঁদ ভয় দোঁখয়ে শাসন করা 
সম্ভবপর হয় তবে ইচ্ছাপৃর্বক বধ করা অকর্তব্য। রাজা সদাচারী হ'লে প্রজাও 
সেইরূপ হয়, শ্রেষ্ঠ লোকে যেমন আচরণ করেন ইতর লোকে তারই অনুসরণ করে। 
যে রাজা নিজেকে সংযত না ক'রে অন্যকে শাসন করতে যান তাঁকে লোকে উপহাস 
করে। নিজের বন্ধু ও আত্ময়কেও কঠোর দণ্ড দিয়ে শাসন করা উচিত। আয়ু 
শান্ত ও কাল বিচার ক'রে রাজা দণ্ডাবধান করবেন! জাবগণের প্রাত অনুকষ্পা 
ক'রে স্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, যান সত্যার্থাঁ ব্রেহমলাভেচ্ছু) তান মহৎ কর্মের ফল 
কদাচ ত্যাগ করবেন না। 


১৯। বিষয়তৃষণ __ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য _ জ্বরের উৎপত্তি 


যধাষ্ঠর বললেন, পিতামহ, আমরা অতি পাপী ও নিষ্ঠুর১১অর্থের 
নামত আত্মর়গণকে সংহার করোছ। যাতে অর্থতষ্য নব্ত্ত হার উপায় 
বলুন। SSD 

ভাঁজ্ম বললেন, তত্বজিজ্ঞাস: মাণ্ডব্যকে রাজ জনক এই কথা 
বলোছিলেন। -- আমার কিছুই নেই, তথাপি সুখে পন কার। মাঁথলা 
দগ্ধ হয়ে গেলেও আমার কিছু নষ্ট হয় না। সকল সমৃদ্ধিই দুঃখের কারণ। 
সমস্ত এঁহক সুখ এবং স্বগঁর সুখ তৃষাক্ষয়জনিত সুখের ষোড়শাংশের একাংশও 
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নয়। বৃষের দেহবৃদ্ধির সঙ্গে যেমন তার শৃঙ্গও বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ধনবাদ্ধর 
সঙ্গে বিষয়তৃষ্কাও বার্ধত হয়! সামান্য বস্তুতেও যাঁদ মমতা হয় তবে তা নষ্ট 
হ'লে দুঃখ হয়; অতএব কামনা ত্যাগ করাই উঁচিত। জ্ঞানী লোকে সর্বতভৃতকে 
আপনার তুল্য মনে করেন এবং কৃতকৃত্য ও বিশদ্ধাচত্ত হয়ে সবই ত্যাগ করতে 
পারেন। মন্দকুদ্ধি লোকের পক্ষে যা ত্যাগ করা দুঃসাধ্য, দেহ জীর্ণ হ'লেও যা 
জীর্ণ হয় না, যা আমরণস্থায়ী রোগের তুল্য, সেই বিষয়তৃষ্কাকে যান ত্যাগ করেন: 
[তাঁনই সখী হন৷ 

যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, লোকে আমাদের ধন্য ধন্য বলে, কিন্তু 
আমাদের চেয়ে দুঃখী কেউ নেই। কবে আমরা রাজ্য ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ 
করতে পারব যাতে সকল দুঃখের অবসান হবে? 

ভাঁষ্ম বললেন, মহারাজ, এশ্বর্যকে দোষজনক মনে করো না। তোমরা 
ধর্মজ্ঞ, এশ্বর্য সত্বেও শমদমাদি সাধন দ্বারা যথাকালে মোক্ষলাভ করবে । উদ্যোগ 
পুরুষের অবশ্যই ব্রহন্রলাভ হয়। পুরাকালে দৈত্যরাজ বৃ যখন নাজ রাল্য- 
হন ও অসহায় হয়ে শত্রুগণের মধ্যে অবস্থান করাছিলেন তখন শক্রাচার্য তাঁকে 
জিজ্ঞাসা. করেছিলেন, দানব, তুমি পরাজিত হয়েছ কিন্তু দুঃখিত হও নি কেন? 
বৃত্র বললেন, আমি সংসার ও মোক্ষের তত্ব জানি সেজন্য আমার শোক বা হর্ষ 
হয় না। পূর্বে আম ঁপ্রলোক জয় করোছিলাম, তপস্যা দ্বারা এশ্বর্য লাভ 
করেছিলাম, কিন্তু আমার কর্মদোষে সব নম্ট হয়েছে। এখন আম ধৈর্য অবলম্বন 
ক'রে শোকহন হয়োছ। ইন্দ্রের সাঁহত যুদ্ধের সময় আমি ভগবান হারনারায়ণ 
সনাতন বিষ্ণুর দেখোঁছলাম, যাঁর কেশ মুঞজতৃণের ন্যায় পণীতবর্ণ, শ্মশ্রর পিশ্গলবর্ণ, 
যান সর্বভূতের িতামহ। আমার সেই পুণ্যের ফল এখনও [কিছু অবাঁশস্ট আছে, 
তারই প্রভাবে আপনাকে প্রশ্ন করছ __ ব্রহম কোথায় অবস্থান করেন? জীব কি 
প্রকারে ব্রহনত্ব লাভ করে? 

এই সময়ে মহামুননি সনৎকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন। শক তাঁকে 
বললেন, আপনি এই দানবরাজের নিকট বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কীর্তন কৃর্টর্ণ। সনতকুমার 
বললেন, মহাবাহু, এই জগৎ বিষ্ণুতেই অবস্থান করছে, ভিত স্বাম্ট এবং 
লয় করেন। তপস্যা ও যজ্ঞ দ্বারা তাঁকে পাওয়া ; যিনি হীন্দ্ির়সংঘম ও 
চিন্তশোধন করেছেন, যাঁর বুদ্ধি নির্মল হয়েছে, তিনিই পরলোকে মোক্ষলাভ 
করেন। স্বর্ণকার যেমন বহুবার আশ্নিতে নিক্ষেপ কারে আঁত যত্বে স্বর্ণ শোধন 
করে, জীবও সেইরূপ বহুবার জন্মগ্রহণ ক'রে কর্ম দ্বারা বিশুদ্ধ লাভ করে 
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যেমন অল্প পুজ্পের সংস্পর্শে তিলসর্ধপাঁদ নিজ গন্ধ ত্যাগ করে না, কিন্তু 
বার বার বহু" পুষ্পের সংস্পর্শে নিজ গন্ধ থেকে মস্ত হয়ে পূস্পগন্ধে বাঁসত 
হয়, সেইরূপ বহুবার জন্মগ্রহণ ক'রে মানুষ আসান্তজনিত দোষ থেকে মুক্ত হয়। 
যাঁর চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তিনি মন দ্বারা অনুসন্ধান ক'রে চৈতন্যস্বরূপ ব্লহেমর 
সাক্ষাৎকার এবং অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন। 

সনৎকুমারের উপদেশ শোনার পর দানবরাজ বৃ যোগস্থ হয়ে প্রাণ বিসর্জন 
দয়ে পরমগাঁত লাভ করলেন। টি 


ফ্াধাম্ঠর বললেন, পিতামহ, সনতকুমার যাঁর কথা বলোছলেন, এই জনার্দন 
কৃষই কি সেই ভগবান? ভীম্ম বললেন, এই মহাত্মা কেশব সেই পরমপ্দরুষের 
অন্টমাংশ। ইনিই জগতের শ্রন্টা এবং প্রলয়কালে সমস্ত বিনষ্ট হ'লে ইনিই 
পুনর্বার জগৎ সৃষ্টি করেন; এই বিচিত্র বিশ্ব এতেই অবস্থান করছে। ধর্মরাজ, 
তোমরা শব্ধ ও উচ্চ বংশে জন্মেছ, রতপালনও করেছ। মৃত্যুর পরে তোমরা 
দেবলোকে যাবে, তার পর আবার মর্তলোকে আসবে; পূনর্বার দেবলোকে সুখ- 
ভোগ ক'রে সিদ্ধগণের পদ লাভ করবে। তোমাদের ভয় নেই, সকলে সুখে 
কালযাপন কর। 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, ব্ত্র ধার্মক ও বিষুভন্ত ছিলেন, তান ইন্দ্র 
কর্তৃক নিহত হলেন কি করেঃ ভীম্ম বললেন, যুদ্ধকালে বৃত্রের আঁত বিশাল 
মার্ত দেখে ভয়ে ইন্দ্রের উরদস্তম্ভ হয়োছিল। [তান বত্র কর্তৃক নিপীড়িত হয়ে 
মৃর্ছিত হ'লে বাশিষ্ট তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। তার পর ইন্দ্রাদ দেবগণ ও 
মহর্ষিগণ বত্রবধের জন্য মহাদেবের শরণাপন্ন হলেন। মহাদেব ইন্দ্রের দেহে নিজের 
তেজ এবং বরের দেহে জবররোগ সংক্রামিত ক'রে বললেন, দেবরাজ, এখন তুমি 
বন্দর দ্বারা তোমার শত্রুকে বধ কর। তখন ইন্দ্র বন্ত্প্রহার ক'রে বত্ুকে১পাঁতিত 
করলেন। মহাদেব যখন দক্ষষজ্ঞ ন্ট করছিলেন তখন তাঁর ঘর্মাব্হ্ু থৈকে একটি 
পুরুষ উৎপন্ন হয়েছিল, তারই নাম জবর। ব্রহন্নার অনু, মহাদেব জবরকে নানা- 
প্রকারে বিভক্ত করোছিলেন। হাসতমস্তকের তাপ, পবত্রশলাতু, জলের শৈবাল, 
ভূজজ্গের নির্মোক, গোজাতির খুররোগ, ভূমির উষরতা; পশুর দৃন্টিরোধ, অশ্বের 
গলরোগ, ময়ূরের শিখোদ্‌ভেদ, কোকিলের নেত্ররোগ, মেষের পিশ্তভেদ, শুকের 
হক্কা, এবং শাদ্দলের শ্রম, এই সকলকে জবর বলা হয়। 
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প্রচেতার পত্র প্রজাপাঁত দক্ষের অশ্বমেধ যজ্ঞ করুপে নষ্ট এবং পঢনর্বার অন্নাষ্ঠিত 
হয়োছল তা আপাঁন বল্দন। 

বৈশম্পায়ন বললেন, পৃরাকালে হমালয় পর্বতের প্‌ষ্ঠে পাঁবন্র গণ্গাদ্বারে 
দক্ষ প্রজাপাত অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করোছলেন। সেই যজ্ঞে দেব দানব 
গন্ধর্ব, আঁদত্যগণ বসুগণ রূদদ্রগণ প্রভাত, ইন্দ্রাদ দেবগণ, এবং ব্রহয়ার সাঁহত 
খাঁষগণ ও পিতৃগণ আমাল্লত হয়ে এসেছিলেন। জরায়জ অণ্ডজ স্বেদজে ও 
উদ্ভজ্জ এই চতুর্বধ জীবও সেখানে উপস্থিত হয়োছল। সমাগত সকলকে 
দেখে দধীচি মুনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, যে অনুষ্ঠানে মহেম্বর রুদ্র পূজিত হন না 
তা যজ্ঞও নয় ধর্মও নয়। ঘোর বিপদ আসন্ন হয়েছে, মোহবশে তা কেউ বুঝতে 
পারছে না। এই ব'লে মহাযোগণ দধাঁচি ধ্যাননেত্রে হরপার্বতী এবং তাঁদের নিকটে 
উপবিষ্ট নারদকে দেখলেন। দধীচ বুঝলেন, সকলে একযোগে মন্ত্রণা ক'রে মহাদেবকে 
'নিমল্পণ করেন ন। তখন তানি যজ্ঞস্থান থেকে সরে গিয়ে বললেন, যে লোক 
'অপূজ্যের পূজা করে এবং পূজ্যের পূজা করে না সে নরহত্যার সমান পাপ করে। 
'আম সত্য বলাছ, এই যজ্ঞে জগৎপাঁত যজ্ঞভোন্তা পশুপাঁত আসছেন, তোমরা 
‘সকলেই দেখতে পাবে। 

দক্ষ বললেন, এখানে শৃূলপাঁণ জটাজ্‌টধারী একাদশ রূদ্র উপস্থিত 
রয়েছেন, আম মহেশবর রুদ্রকে চান না। দধাঁচি বললেন, তোমরা সকলে মল্ত্রণা 
করেই তাঁকে বর্জন করেছ। শংকর অপেক্ষা শ্রেন্ঠ দেবতা আম জান না। তোমার 
এই বিপুল যজ্ঞ পণ্ড হবে। দক্ষ বললেন, যজ্ঞেশবর বিফুই যজ্ঞভাগ গ্রহণের 
'আঁধকারী; আমি এই সমবর্ণপাত্রে রক্ষিত মন্্রপূত হাবি তাঁকেই নিবেদন করব। 

এই সময়ে কৈলাসাশখরে দেবী ভগবত! ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, ত্র কিরূপ 
দান ব্রত বা তপস্যা করব যার ফলে আমার পাত যজ্ঞের অর্ধ ব্চ্রকতৃতায় ভাগ 
পেতে পারেনঃ মহাদেব বললেন, দেবী, তুমি কি না? তোমার 
মোহের জন্যই ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং ত্রিলোক মোহাবিষ্ট ৷ সকল যজ্ঞে আমারই 
স্তব করা হয়, আমার উদ্দেশেই সামগান হয়, ব্রহমাবধ বাহমণগণ. আমারই অর্চনা 
করেন, অধবর্যগণ আমাকেই যজ্ঞভাগ দেন। দেবী বললেন, আঁত প্রাকৃত আঁশক্ষিত 
গ্রাম্য) লোকেও স্বীলোকের কাছে নিজের প্রশংসা ও গর্ব করে। মহাদেব বললেন, 
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আমি আ্ত্মপ্রশংসা করছি না, যজ্ঞের জন্য আম যা সৃষ্টি করাছ দেখ। এই ব'লে 
মহাদেব্‌_তাঁর মুখ থেকে এক ঘোরদর্শন রোমহর্যকর পুরুষ সৃন্ট করলেন; তাঁর 
মুখ আত ভয়ংকর, শরীর আঁগ্নাশখায় ব্যাপ্ত, বহু হস্তে বহু আয়ুধ। বারভদ্র 
নামক এই পুরুষ কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, কি আজ্ঞা করছেন? মহেশ্বর বললেন, 
দক্ষের যজ্ঞ ধৰংস কর। 

বীরভদ্র তাঁর রোমকৃপ থেকে রোম্য নামক রূ্রতুল্য অসংখ্য গণদেবতা 
সৃষ্ট ক'রে তাদের নিয়ে যজ্ঞস্থলে যাত্রা. করলেন। মহেশ্বরীও ভীমর্পা মহাকালশর 
মার্ত ধারণ ক'রে বীরভদ্রের অনুগমন করলেন। এরা যজ্ঞস্থলে উপাস্থত হ'লে, 
দেবগণ ত্রস্ত হলেন, পর্বত বিদীর্ণ ও বসুন্ধরা কাঁম্পত হ'ল, বায়ু ঘার্ণত এবং 
সমদদ্র বিক্ষুব্ধ হ'তে লাগল, সমস্ত জগৎ 'তামরাচ্ছন্ন হ'ল। বারভদ্রের অনচরগণ 
যজ্ঞের সমস্ত উপকরণ চূর্ণ উৎপাঁটিত ও দগ্ধ ক'রে সকলকে প্রহার করতে লাগল! 
তারা অন্ন মাংস পায়স প্রভাত খেয়ে ও নম্ট ক'রে, দেবসৈন্যগণকে ভয় দৌখয়ে 
হতবুদ্ধি ক'রে, এবং সূরনারীদের ছুড়ে ফেলে দিয়ে খেলা করতে লাগল । রদ্রকর্মা 
বাঁরভদ্র যজ্ঞস্থল দগ্ধ এবং যজ্দের€১) শিরশ্ছেদন ক'রে ঘোর সিংহনাদ করলেন। 

ব্রহমাদি দেবগণ ও প্ৰজাপতি দক্ষ. কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, আপাঁন কে? 
বাঁরভদ্র উত্তর দিলেন, আম রুদ্র নই, ইীনও দেবী ভগবতী নন; আমরা ভোজনের 
জন্য বা তোমাদের দেখতে এখানে আস নি, এই যজ্ঞ নষ্ট করতেই এসোছি। 
ভগবতাকে ক্ষুব্ধ দেখে মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়েছেন। আমি রাদ্রকোপে উৎপন্ন বীরভদ্র, 
ইনি ভগতীর কোপ হ'তে 'বানঃসৃত ভদ্রকালী। দক্ষ, তুমি দেবদেব উমাপাঁতর শরণ 
নাও; অন্য দেবতার নিকট বয়লাভ অপেক্ষা মহাদেবের ক্রোধে পড়াও ভাল। 

দক্ষ প্রাণপাত ক'রে মহেশবরের স্তব করতে লাগলেন। তখন সহত্র সূর্যের 
ন্যায় দাঁপ্তিমান মহাদেব অগ্নিকুণ্ড থেকে উাঁথত হয়ে সহাস্যমুখে দক্ষকে বললেন, 
বল, কি চাও। দক্ষ. ভয়ে আকুল হয়ে সাশ্রুনয়নে বললেন, ভগবান, এই উর 
8৮722 
হয়েছে; যদ প্রসন্ন হয়ে থাকেন তবে এই বর দিন -- আমার 
হয়। ভগবান বির্পাক্ষ বললেন, তথাস্তু। ০ 
নাম পাঠ ক'রে ভগবান বৃষভধ্বজের স্তব করলেন। 


(১) লৌপ্তিকপর্ব ৭-পাঁরচ্ছেদে আছে, যজ্ঞ মৃগর্পে পািয়োছিলেন। 


শান্তিপার্ব 6৮৭ 
২১। আসক্তিত্যাগ __ শ্বক্রের. ইতিহাস 


যুধাষ্ঠর বললেন, পিতামহ, আমার ন্যায় রাজারা কিরূপে আসান্ত থেকে 
মূস্ত হ'তে পারেন তা বলুন । ভাঁম্ম বললেন, সগরের প্রশ্নের উত্তরে আঁরষ্টনোম যা 
বলেছিলেন শোন! -- মোক্ষসহখই প্রকৃত সুখ, স্নেহপাশে বদ্ধ মুড লোকে তা 
বুঝতে পারে না। যখন দেখবে যে পরত্রেরা যৌবন পেয়েছে এবং জীবকানির্বাহে 
সমর্থ হয়েছে তখন তাদের বিবাহ দেবে, এবং নিজে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে 
যথাসূখে বিচরণ করবে। পাত্রবৎসলা বৃদ্ধা ভার্যাকেও গৃহে রেখে মোক্ষের অন্বেষণে 
যত্নবান হবে। পত্র থাকুক বা না থাকুক, প্রথমে যথাঁবাঁধ হীন্দ্রয়সুখ ভোগ করার পর. 
সংসার ত্যাগ ক'রে নিস্পৃহ হয়ে বিচরণ করবে। যাঁদ মোক্ষের আভলাষ থাকে তবে. 
আমার অভাবে পাঁরিবারবর্গ কি ক'রে জরীবিকানর্বাহ করবে -- এমন চিন্তা করবে 
না। জীব স্বয়ং উৎপন্ন হয়, স্বয়ং বার্ধত হয়, এবং স্বয়ং সখদুঃখ ভোগ ক'রে 
পাঁরশেষে মৃত্যুর কবলে পড়ে। সকল জাবই পূর্জন্মের কর্ম অনুসারে বিধাতা 
কর্তৃক বাহত ভক্ষ্য লাভ করে। মানূষ মৃখীপশ্ডের তুল্য এবং সর্বদা পরতন্ত্, তার 
পক্ষে স্বজনপোষণের চিন্তা করা বৃথা! মরণের পর তুমি স্বজনের সুখদুঃখ কিছুই 
জানতে পারবে না; তোমার জশবদ্দশায় এবং তোমার মরণের পর তারা স্বকর্ম 
অনসারে সুখদুঃ$খ ভোগ করবে, এই বুঝে তুমি নিজের হিতের চেষ্টা কর। জঠরাঁগ্নই 
ভোন্তা এবং ভোজ্য অন্ন সোম স্বরুপ -- এই জ্ঞান যাঁর হয়, এবং যান নিজেকে 
এই দুই হ'তে স্বতন্ত্র মনে করেন, যান সৃখদুঃখে লাভালাভে জয়পরাজয়ে সমবাাদ্ধ, 
যান জানেন যে ইহলোকে অর্থ দূর্লভ এবং ক্লেশই সুলভ, তানই মান্তলাভ 
করেন। 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, দেবার্ধ উশনা (শুক্র) কেন দেবতাদের বিপক্ষে 
থেকে অসহরদের প্রিয়সাধন করতেন, তাঁর শুক্র নাম কেন হ'ল, তান গ্রহরুপে) 
আকাশের মধ্যদেশে যেতে পারেন না কেন, রা 
কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। ভষ্ম বললেন, বিফ] শুকর মাতা (৯) বধ করোছলেন 
সেজন্য শুক্র দেবদ্বেষী হন। একাঁদন তিনি যোগবলে দ্ধ ক'রে তাঁর সমস্ত 


(১) ভৃগুপত্নী। দেবগণের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য অসুরগণ এ'র 
আশ্রমে শরণ নিরোছলেন। দেবতারা সেখানে প্রবেশ করতে পারেন নি, এজন্য বিষণ তাঁর. 
চক্র দিয়ে ভূগুপত্রীর শিরশ্চ্ছেদ করেন। 


৫৮৮ মহাভারত 


ধন হরণ করলেন। কুবেরের আঁভযোগ শুনে মহাদেব শুলহস্তে শুক্ুকে মারতে 
এলেন, তখন- শুক্র শূলের অগ্রভাগে আশ্রয় নিলেন। মহাদেব শুক্রকে ধ'রে মুখে 
পরে গ্রাস ক'রে ফেললেন। তার পর [তিনি মহাহুদের জলমধ্যে দশ কোটি বংসর 
তপস্যা করলেন, তাঁর জঠরে থাকায় শুকরেরও উৎকর্ষলাভ হ’ল। মহাদেব জল থেকে 
উঠলে শু বাঁহর্গত হবার জন্য বার বার প্রার্থনা করলেন, অবশেষে মহাদেব বললেন, 
তুমি আমার শিশ্ন দিয়ে নির্গত হও। শিশনপথে নির্গত হওয়ায় উশনার নাম শতক 
হ'ল এবং তিনি আকাশের মধ্যস্থলে যেতে অসমর্থ হলেন। শঢুুকে দেখে মহাদেব 
ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শূল উদ্যত করলেন। তখন ভগবত’ বললেন, শুক্র এখন আমার 
পত্র হ'ল, তোমার উদর থেকে যে বাহর্গত হয়েছে সে বিন্ট হ'তে পারে না। 
'মহাদেব সহাস্যে বললেন, শুক্র যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। 


২২। স;লভা-জনক-সংবাদ 


যাঁধান্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম সাংখ্য যোগ গৃহস্থাশ্রম তপস্যা প্রভাতি 
সম্বন্ধে বহু উপদেশ 'দিয়ে সুলভা ও জনকের এই প্রাচীন ইতিহাস বললেন। = 
সত্যযূগে মাথলায় জনক (১) নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর অন্য নাম ধর্মধজ। তান 
সন্ন্যাসধর্ম মোক্ষশাস্ত্র ও দণ্ডনীতিতে আঁভজ্ঞ ছিলেন এবং ঁজতোন্দ্রয় হয়ে রাজ্য- 
শাসন করতেন। সুলভা নামে এক ভিক্ষুক সেন্যাঁসন৭) রাজার্ধ জনকের খ্যাত 
শুনে তাঁকে পরাক্ষা করবার সংকল্প করলেন এবং যোগবলে মনোহর রূপ ধারণ ক'রে 
মিথিলার রাজসভায় উপস্থিত হলেন। তাঁর সৌন্দর্য দেখে রাজা বাঁস্মত হলেন এবং 
পাদ্য অর্ঘ্য আসন ভোজ্য প্রভৃতি দিয়ে সংবর্ধনা করলেন। তার পর সুলভা যোগবলে 
নিজের সত্ব বুদ্ধি ও চক্ষু জনকের সত্ব বুদ্ধি ও চক্ষুতে সনিবিষ্ট করলেন (২)। 

সুলভার আঁভপ্রায় বুঝতে পেরে জনক তাঁকে নিজের মনোমধ্যে গ্রহণ ক'রে 
সহাস্যে বললেন, দেবী, তুমি কার কন্যা, কোথা থেকে এসেছ ?. তোমার্-সম্মানের 
জন্য আম নিজের ততৃজ্ঞানলাভের বিষয় বলছি শোন। বৃদ্ধ মহাত্মা খ আমার 
গরু, তাঁর কাছেই আঁম সাংখ্য যোগ ও রাজধর্ম এই তরি তাবিধ-জোকষতত্‌ শখোছ। 
আসান্তি মোহ ও স:খদ:ঃখাদি দ্বন্দ থেকে মুক্ত হয়ে আমিউ্রমব্যাদ্ধ লাভ করোছ! 
যাঁদ একজন আমার দক্ষিণ বাহুতে চন্দন লেপন করে একং অপর একজন আমার বাম 


(১) মিথিলার সকল রাজাকেই জনক বলা হ'্ত। 
(২) অর্থাৎ সুলভা তাঁর সূক্ষরশরীর দ্বারা জনকের দেহে ভর করলেন। 


শান্তিপর্ব G৮৯. 


বাহু ছেদন করে তবে দুজনকেই আমি সমদ্‌ম্টিতে দেখব। নিঃস্ব হ’লেই .মোক্ষলাভ 
হয় না, ধনী হ’লেও হয় না, জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ হয়। সন্ন্যাসনী, তোমাকে 
সুকুমারী সুন্দরী ও যুবতী দেখাঁছ, তুমি যোগাঁসদ্ধ কিনা সে বিষয়ে আমার সংশয় 
হচ্ছে। কার সাহায্যে তুমি আমার রাজ্যে ও রাজভবনে এসেছ, কোন্‌ উপায়ে আমার 
হৃদয়ে প্রবেশ করেছ? তুমি ব্রাহণী, আম ক্ষত্রিয়; তুমি সন্াঁসনী হয়ে মোক্ষের 
অন্বেষণ করছ, আম গৃহস্থাশ্রমে আছ; আমাদের মিলন হ'তে পারে না! যাঁদ 
তোমার পাঁত জীবিত থাকেন তবে আমার পক্ষে তুমি অগম্যা পরপত্ৰী। তুমি আমাকে 
পরাজিত ক'রে নিজের উন্নীত করতে চাচ্ছ। স্ত্রী-প্রষের যাঁদ পরস্পরের প্রাত 
অনুরাগ থাকে তবেই তাদের মিলন অমৃততুল্য হয়, নতুবা তা বিষতুল্য। অতএব 
আমাকে ত্যাগ ক'রে তোমার সন্ন্যাসধর্ম পালন কর। 

জনকের কথায় বিচলিত না হয়ে সুলভা বললেন, মহারাজ, যেমন কান্ঠের 
সঙ্গে লাক্ষা এবং ধূলির সঙ্গে জলাঁবন্দদ, সেইরূপ শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এবং 
পণ্ট ইন্দ্রিয় প্রাণীর সাঁহত সংশ্লিষ্ট থাকে। চক্ষু প্রভৃতি হীন্দ্রয়কে কেউ পাঁরচয় 
জিজ্ঞাসা করে না, ইন্দ্রিয়গণেরও নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান নেই৷ চক্ষু নিজেকে দেখে না, 
কর্ণ নিজেকে শোনে না, একত্র হ'লেও পরস্পরকে জানতে পারে না। তুমি যাঁদ নিজেকে 
এবং অন্যকে সমান জ্ঞান কর তবে আমার পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করছ কেন? এই বস্তু 
আমার, এই বস্তু আমার নয় -- এই দ্বন্দ থেকে তুমি যাঁদ মুক্ত হয়ে থাক, তবে 
তোমার প্রশ্ন নরর্থক। তুমি মোক্ষের আঁধকারী না হয়েই নিজেকে মুক্ত মনে কর।: 
কুপথ্যভোজীর যেমন ওষধসেবন, সমদৃস্টিহীন লোকের মোক্ষের আভমান সেইরূপ 
বৃথা । তুমি যাঁদ জীবন্মুন্ত হও তবে আমার সংস্পর্শে তোমার কি অপকার হবে? 
পদ্মপত্রে জলের ন্যায় আম নার্লপ্তভাবে তোমার দেহে আছি; এতে' যদি তোমার 
স্পর্শ জ্ঞান হয় তবে পণ্চশিখের উপদেশ বৃথা হয়েছে। আমি তোমার সজাতি, রাজার্ষ 
প্রধানের বংশে আমি জন্মেছি, আমার নাম সুলভা। যোগ্য পাত না পাওয়ায় আমি 
মোক্ষধর্মের সন্ধানে সন্ন্যাঁসনী হয়েছি, ৬ 


এসোঁছ। নগরমধ্যে শুন্য গৃহ পেলে ভিক্ষুক যেমন সেখানে রান্রিযা' র, সেইরূপ 
আম তোমার শরীরে এক রাত্রি বাস করব। মাঁথলারাজ, ত্েয্রকাছে আম সম্মান 


ও আতিথ্য পেয়েছি; তোমার শরীরের “মধ্যে এক শন ক'রে কাল আমি 
প্রস্থান করব। , 

সুলভার যাক্তিসম্মত ও অর্থযুক্ত বাক্য শুনে জনক রাজা উত্তর না দিয়ে 
নাঁরবে রইলেন। | 


৮৯০ মহাভারত 


২৩। ব্যাসপতত্ৰ শুক -_ নারদের উপদেশ 


যাঁধাম্ঠর বললেন, পিতামহ, ব্যাসের প্র ধর্মাত্মা শুক প্রকারে জন্ম- 
গ্রহণ ও 'সাদ্ধলাভ করেছিলেন তা বলুন। ভীঙ্ম বললেন, পুরাকালে মহাদেব ও 
শৈলরাজসূতা ভবানী ভীমদর্শন ভূতগণে পাঁরবেণ্টিত হয়ে সূমেরুর শৃঙ্গে বিহার 
করতেন। ব্যাসদেব পান্রকামনায় সেখানে তপস্যায় রত হয়ে মহাদেবের আরাধনা 
‘করতে লাগলেন। মহেম্বর প্রসন্ন হয়ে বললেন, দ্বৈপায়ন, তুমি আঁগন বায়; জল ভূমি 
ও আকাশের ন্যায় পাঁবত্র পত্র লাভ করবে, সে ব্লহমপরায়ণ হয়ে নিজ তেজে ত্ৰিলোক 
'আবরণ ক'রে যশস্বী হবে। 

বরলাভ ক'রে ব্যাস আঁগন উৎপাদনের জন্য দুই খণ্ড অরাঁণ কান্ঠ নিয়ে মন্থন 
‘করতে লাগলেন। সেই সময়ে ঘৃতাচ অপ্সরাকে দেখে ব্যাস কামাবিষ্ট হলেন। তখন 
ঘৃতাচী শুক পাঁক্ষণীর রূপ ধারণ করলেন।” ব্যাস মনঃসংযম করতে পারলেন না, 
তাঁর শুক্র অরাঁণকাচ্ঠের উপর স্খালত হ'ল; তথাপি তিনি মন্থন. করতে লাগলেন। 
সেই অরাঁণতে শুকদেব জন্মগ্রহণ করলেন। শুকরের মল্থনে উৎপন্ন এজন্য তাঁর নাম 
শুক হ’ল। তখন গঙ্গা মূর্তিমতা হয়ে সুমেরুশিখরে এসে শিশুকে স্নান করালেন, 
শুকের জন্য আকাশ থেকে বহমচারীর ধারণীয় দণ্ড ও কৃষ্কাজন পাঁতিত হ'ল এবং 
ধদব্য বাদ্যধবানি ও গন্ধর্বঅপ্সরাদের নৃত্যগীত হ'তে লাগল। মহাদেব ভগবতার 
সঙ্গে এসে সদ্যোজাত ম্ানপ্দন্রের উপনয়ন-সংস্কার করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে 
কমণ্ডলু ও দিব্যবস্ত্ দলেন। বহু সহস্র হংস, শতপন্র কোঠঠোকরা), সারস, শুক, 
চাষ নৌলকণ্ঠ) প্রভাত শুভস্‌চক পক্ষী বালককে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জন্মমান্র 
সমস্ত বেদ শুকের আয়ত্ত হ'ল। তান বৃহস্পাতির নিকট সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন। 

শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি মোক্ষধর্মের উপদেশ দন! ব্যাস 
তাঁকে নিখিল যোগ ও কাপল সোংখ্য) শাস্ব শিখিয়ে বললেন, তুমি মিথিলায় জনক 
রাজার কাছে যাও, তান তোমাকে মোক্ষধর্মের উপদেশ দেবেন। শু হমেরু- 
শৃঙ্গ থেকে যাত্রা ক'রে ইলাবৃতবর্ষ হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ আঁতক্রম ক্রুলেন এবং চীন 
হণ প্রভৃতি দেশ দেখে ভারতবর্ষে আর্যাবর্তে এলেন। তারপরে) মাথলার রাজ- 
ভবনে উপস্থিত হয়ে দুই কক্ষা (মহল) অতিক্রম ক'রে অমরাবতীতুল্য তৃতীয় 
কক্ষায় প্রবেশ করলেন। সেখানে পণ্চাশ জন রূপবতী ধারাঙ্গনা তাঁকে পাদ্য অর্ঘ্য 
দয়ে পুজা ক'রে স:সবাদ অন্ন নিবেদন করলে॥ জিতৌন্দ্রিয় শুকদেব সেইসকল 
নারীগণে পাঁরবৃত হয়ে নির্বকারচিত্তে এক 1দবারান্র যাপন করলেন। 


শান্তিপব ৫৯১ 


পরাঁদন- জনক রাজা মস্তকে অর্ঘ্য ধারণ ক'রে তাঁর গুরুপনত্র শুকদেবের 
কাছে এলেন। যথাবাধ সংবর্ধনা ও কুশলাজিজ্ঞাসার পর শুকদেবের প্রশ্নের উত্তরে 
জনক ব্রাহনণের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন। শক বললেন, মহারাজ, যার মনে 
রাগদ্বেষাদি দ্বন্ নেই এবং শাশ্বত জ্ঞানাবিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে, তাকেও ক ব্রহয়চর্য 
গাহস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বাস করতে হবে? জনক বললেন, জ্ঞানবিজ্ঞান 
বিনা মোক্ষ হয় না এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন জ্ঞানলাভও হয় না। যাতে লোকাচার 
ও কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ না হয় সেজন্যই ব্রহনচর্যাঁদ চতুরাশ্রম হত হয়েছে। একে 
একে চার আ.:মের ধর্ম পালন ক'রে ক্রমশ শুভাশৃভ কর্ম ত্যাগ,£রলে মোক্ষলাভ হয়। 
মোক্ষলাভ করেন, তাঁর অপর তন আশ্রমের প্রয়োজন হয় না। 

তার পর জনক মোক্ষাবষয়ক বহু উপদেশ দিলেন। শুকদেব আত্মজ্ঞান লাভ 
ক'রে কৃতার্থ হয়ে হিমালয়ের পূর্ব দিকে তাঁর পিতার নিকট উপাস্থত হলেন। 
ব্যাসদেব সেখানে সুমন্ত বৈশম্পায়ন জৈমিনি ও পৈল এই চার শষ্যের সঙ্গে 
শ্ুকদেবকেও বেদাধ্যয়ন করাতে লাগলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে শিষ্গণ এই বর 
প্রার্থনা করলেন, ভগবান, আমরা চার জন এবং গ্রুপত্র শুক __ এই পাঁচ জন ভিন্ন 
আর কেউ যেন বেদের প্রতিষ্ঠাতা না হয়। ব্যাসদেব সম্মত হয়ে বললেন, তোমরা 
উপয্স্ত শিক্ষার্থীকে উপদেশ দিয়ে বেদের বহু প্রচার কর; শিষ্য ব্লতচারী ও প.ণ্যাত্মা 
ভিন্ন অন্য কোনও লোককে, এবং চারত্র পরীক্ষা না ক'রে বেদাঁশক্ষা দান করবে না। 
ইশষ্যগণ তুষ্ট হয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন এবং ব্যাসকে প্রণাম ক'রে প্রস্থান করলেন 
এবং আঁগ্নহোন্রাঁদর মন্ত্র রচনা, যজ্ঞানূষ্ঠান ও অধ্যাপনা ক'রে বিখ্যাত হলেন। 

শষ্যগণ চ'লে গেলে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রের সঙ্গে নীরবে বসে রইলেন। 
সেই সময়ে নারদ এসে বললেন, হে বশিষ্ঠবংশয় মহার্, বেদধ্বানি শুনাছ না কেন, 
তুমি নীরবে ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছ কেন? ব্যাস বললেন, শিষ্যগণের বিচ্ছেদে আমার 


মন নিরানন্দ হয়েছে। নারদ বললেন, বেদের দোষ বেদপাঠ না করা, র দোষ 
রত না করা, পাঁথবীর দোষ বাহক (১) দেশ, স্ত্রীলোকের দোষ অতএব 
তুমি পত্রের সঙ্গে বেদধ্বান কর, রাক্ষসভয় দূর হ’ক। > 

নারদের বাক্যে হট হয়ে ব্যাসদেব.তাঁর পুত্রের “্ঠ বেদপাঠ করতে 


লাগলেন। সেই সময়ে প্রবলবেগে বায়ন বইতে লাগল; অনধ্যায়কাল বিবেচনা ক'রে 


(১) কর্ণপর্ ১২-পাঁরচ্ছেদে বাহকদেশের নিন্দা আছে। 


৬৯২ মহাভারত 


ব্যাস তাঁর পুত্রকে নিবারণ করলেন। শুকদেব তাঁর পিতাকে বললেন, এই বায়; কোথা 
থেকে এল? . আপানি বায়ুর বিষয় বলুন। ব্যাসদেব তখন সমান উদান ব্যান অপান 
ও প্রাণ এই পাঁচ বায়ুর ক্রিয়া বিবৃত ক'রে তাদের অন্য পাঁচ নাম বললেন -_ সংবহ 
উদ্‌বহ বিবহ আবহ ও প্রবহ। তানি আরও দুই বায়ুর নাম বললেন -- পাঁরবহ ও. 
পরাবহ। তার পর তান বললেন, এই সকল বায়ু দ্বারাই মেঘের সণ্টরণ, 'বিদ্যৎপ্রকাশ, 
সমুদ্র হ'তে জলশোষণ, মেঘের উৎপত্তি, বারিবর্ষণ, ঝঞ্ঝা প্রভাতি সাধিত হয়। 
বায়ূবেগ শান্ত হ'লে ব্যাসদেব তাঁর পুত্রকে আবার বেদপাঠের অনুমাত 
দিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। শুকদেব নারদকে বললেন, দেবার্ষ, ইহলোকে যা 


[হতকর আপাঁন তার সম্বন্ধে উপদেশ দিন। নারদ বললেন, পুরাকালে ভগবান 
সনৎকুমার এই বাক্য বলোছলেন। -_ 
নাস্তি বিদ্যাসমং চক্ষুনণাস্ত সত্যসমং তপঃ। 


নাস্তি রাগসমং দুঃখং নাস্তি ত্যাগসমং সুখম্‌॥ 

“নিত্যং ক্রোধাৎ তপো রক্ষেচ্ছিয়ং রক্ষেচ্চ মংসরাং। 

বিদ্যাং মানাপমানভ্যামাত্মানং তু প্রমাদতঃ॥ 

আনশংস্যং পরো ধর্মঃ ক্ষমা চ পরমং বলম্‌। 

আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং ন সত্যাদ্‌ বিদ্যতে পরমৃ॥ 

সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদাপ হিতং বদেং। 

যদ্‌ভূতাঁহতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতো মম॥ 
-_ বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসন্তির তুল্য দুঃখ নেই, 
ত্যাগের তুল্য সখ নেই। ক্রোধ হ'তে তপস্যাকে, পরশ্রীকাতরতা হ'তে নিজের শ্রীকে, 
মান-অপমান হ'তে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ হ'তে আত্মাকে সর্বদা রক্ষা করবে। 
অনৃশংসতাই পরম ধর্ম, ক্ষমাই পরম বল, আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান; সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
কিছুই নেই। সত্যবাক্য শ্রেয়, কিন্তু সত্য অপেক্ষাও হিতবাক্য বলবে; যা প্রাণগণের 
অত্যন্ত হিতকর তাই আমার মতে সত্য। = (৪৯ 

ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেং। হি 

নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুবত কেনচিৎ ৪২) 

মৃতং বা যদ বা নম্টং যোহতাীতমনু ৷ 

দুঃখেন লভতে দ:ঃখং দ্বাবনরথে' প্রপদ্যতে॥ :-. 

ভৈষজ্যমেতদ্‌ দুঃখস্য যদেতন্নাননচিন্তয়েৎ। 

চিন্ত্যমানং হি ন ব্যোঁত ভূয়শ্চাঁপ প্রবর্ধতে ॥ 


শান্তিপর্ব ৫৯৩ 


_ কোনও প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য আচরণ করবে; এই 
মানবজন্ম পেয়ে কারও সঙ্গে শন্তুতা করবে-না। যাঁদ কেউ মরে, বা কোনও কন্তু নষ্ট 
হয়, তবে সেই অতাঁত বিষয়ের জন্য যে শোক করে সে দুঃখ হ'তেই দুঃখ পেয়ে 
দ্বিগুণ অনৰ্থ ভোগ করে। চিন্তা না করাই দুঃখাঁনবারণের ওষধ; চন্তা করলে 
দুঃখ কমে না, আরও বেড়ে যায়। = 

ব্যাধাভর্মথ্যমানাং ত্যজতাং বিপুলং ধনম্‌। 

বেদনাং নাপকর্ষান্ত যতমানাশ্চিকৎসকাঃ ॥ 

তে চাঁতিনিপুণা বৈদ্যাঃ কুশলাঃ সম্ভূতৌবধাঃ। 

ব্যাধিভঃ পারিকৃষ্যন্তে মগা ব্যাধোরবার্দতাঃ॥ 

কে বা ভুবি ঁচাকংসন্তে রোগার্তান্‌ মৃগপাক্ষণঃ। 

*বাপদানি 'দারদ্রাংশ্চ প্রায়ো নার্তা ভবাঁন্ত তে॥ 

ঘোরানাপি দুরাধর্ধান্‌ নৃপতীনুগ্রতেজসঃ। 

আব্রম্যাদদতে রোগাঃ পশুন্‌ পশুগণা ইব॥। 
__ ব্যাধিতে ক্রিষ্ট হয়ে যাদের [বিপুল ধন ত্যাগ করতে হয়, চিকিৎসকগণ যন্র করেও 
তাদের মনোবেদনা দূর করতে পারেন না। আঁতানপুণ আভজ্ঞ বৈদ্যগণ, যাঁরা ওষধ 
সণ্চয় ক'রে রাখেন, ব্যাধ কর্তৃক নিপীড়ত মৃগের ন্যায় তাঁরাও ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত 
হন। পৃথিবীতে রোগার্ত মগ পক্ষী শবাপদ ও দীরদ্র লোককে কে চাকৎসা করে? 
এরা প্রায়ই পণীড়ত হয় না। পশন যেমন প্রবলতর পশু কর্তৃক আক্রান্ত হয়, আঁত 
দুর্ধর্ষ উগ্রতেজা নৃপাতিও সেইরূপ রোগের কবলে পড়েন। 

দেবার্ষ নারদ শনকদেবকে এইপ্রকার অনেক উপদেশ দিলেন। শুকদেব 

ভাবলেন, স্ত্রীপন্ত্রাদ পালনে বহু ক্লেশ, বদ্যারজনেও বহ: শ্রম; অল্প আয়াসে কি 
ক'রে আম শাশ্বত স্থান লাভ করব যেখান থেকে আর সংসারে ফিরে আসতে 
হবে নাঃ শুকদেব স্থির করলেন, তিনি যোগবলে দেহ ত্যাগ ক'রে সূর্যমন্ডলে 
প্রবেশ করবেন। তান নারদের অনুমতি নিয়ে ব্যাসদেবের কাছে গেলেন ব্যাস 


বললেন, পত্র, তুমি কিছুক্ষণ এখানে থাক, তোমাকে দেখে আমার সত হ'ক। 
শুকদেব উদাসীন স্নেহশন্য ও সংশয়মুন্ত হয়ে পিতাকে ত্যাগ কর) কৈলাস পর্বতের 
উপরে চলে গেলেন। সেখান থেকে তিনি যো রী আকাশে উঠে সূর্যের 
অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং বায়ুমণ্ডলের উধের্ব গিয়ে লাভ করলেন। 


ব্যাসদেব স্নেহবশত পুত্রের অনুগমন করলেন এবং সরোদনে উচ্চস্বরে শুক 
ব'লে ডাকতে লাগলেন। সর্বব্যাপী সর্বাত্মা সর্বতোমূখ শুক স্থাবরজঙ্গম অনুনাদত 
৩৮ 


৫৯৪ মহাভারত 


ক'রে 'ভোঃ' শব্দে উত্তর দিলেন। তদবাধি 1গরিসইৰ্‌ প্রভৃতিতে ?িছন বললে তার 
প্রাতধবাঁন শোনা যায়। 

| শুকদেব অন্তাহ্ঘত হ'লে ব্যাসদেব পর্বতাঁশখরে ব'সে তাঁর পত্রের বিষয় 
“{চন্তা করতে লাগলেন। সেই সময়ে মন্দাকনীতারে যে অপ্সরারা নগ্ন হয়ে ক্রাড়। 
করছিল তারা ব্যাসকে দেখে ত্রস্ত ও লঙ্জিত হ'ল, কেউ জলমধ্যে লীন হয়ে রইল, 
কেউ গুল্মের অন্তরালে গেল, কেউ পরিধেয় বদ্ধ গ্রহণে ত্বরান্বিত হ'ল। এই দেখে 
পত্রের অনাসান্তি এবং নিজের আসীন্ত বুঝে ব্যাসদেব প্রীত (১) ও *লজ্জিত হলেন। 


.অনন্তর পনাকপাণি/ভগবান শংকর আবির্ভূত হয়ে পনত্রবিরহকাতর ব্যাসদেবকে 
সান্ত্বনা দিয়ে ॥ তোমার পুত্রের ও তোমার কণীর্ত চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। 


২৪। উগ্ুব্রতধারশীর উপাখ্যান 


ফ্াঁধান্তির বললেন, পিতামহ, আপাঁন মোক্ষধর্ম বিবৃত করেছেন, এখন 
আশ্রমবাসীদের ধর্ম সম্বন্ধে বলুন। ভীঁম্ম বললেন, সকল আশ্রমের জন্যই স্বর্গদায়ক 
ও মোক্ষফলপ্রদ ধর্ম বিহিত আছে ধর্মের বহু: দ্বার, ধর্মানুষ্ঠান কখনও বিফল 
হয় না। যাঁর যে ধর্মে নিষ্ঠা, সেই ধর্মই তান অবলম্বন করেন। পুরাকালে দেবার্ 
নারদ ইন্দ্রকে যে উপাখ্যান বলেছিলেন তা শোন। = 

. গঙ্গার দাঁক্ষণ তারে মহাপদ্ম নগরে এক ধার্মিক জিতৌন্দিয় ব্রাহমণ বাস 
করতেন, তাঁর অনেক পাত্র ছিল। তাঁর এই ভাবনা হ'ল -_ বেদোন্ত ধর্ম, শাস্বোন্ত 
ধর্ম, এবং শিল্টাচারসম্মত ধর্ম, এই তিনের মধ্যে কোনৃটি তাঁর পক্ষে শ্রেয়! একাঁদন 
তাঁর গৃহে একজন ব্রাহ্মণ আঁতাঁথ এলে তান যথাঁবাধি সৎকার ক'রে নিজের সংশয়ের 
বিষয় জানালেন। আঁতাঁথ বললেন, এ সম্বন্ধে আমিও কিছ স্থির করতে পাঁর নি। 
কেউ মোক্ষের প্রশংসা করেন, কেউ বা যজ্ঞ, বানগ্রস্থ, গাহস্থ্য, রাজধর্ম, গনুর্ানার্দস্ট 
ধর্ম, বাকৃসংযম, পিতামাতার সেবা, আঁহংসা, সতাকথন, সম্মখ্যদে রন অথবা 
উষ্কবৃত্তিকেই শ্রেষ্ঠ মাৰ্গ মনে করেন। আমার গরুর নিকট শূর্সীছ, নোমযক্ষেরে 
গোমত+তীরে নাগাহবয় (নাগ নামক) নগর আছে, সেখানে ভ নামে এক মহানাগ 
বাস করেন। তাঁর কাছে গেলে তিন তোমার সংশয় ভঞ্জন করবেন। 


(১) ব্যাস জানতেন যে, অগস্রারা. জিতোন্দ্রিয় নার্বকার শুকের সমক্ষে লাঁজ্জত 
হ’ত না। 


।শ্ান্তিপর্ব 6৯৫ 


পরাদন আঁতাঁথ চ'লে গেলে ব্রাহযণ নাগনগরের অভিমুখে যাত্রা করলেন এবং 
বহ বন তীর্থ সরোবর প্রভাতি আঁতক্রম ক'রে পদ্মনাভের পত্নীর নিকট উপস্থিত 
হলেন.। ধর্মপরায়ণা নাগপত্ীী বললেন, আমার পাঁত সূর্যের রথ বহন করবার জন্য 
গেছেন, সাত আট দিন পরে ফিরে আসবেন। ব্রাহণ বললেন, আমি গোমতাঁতীরে 
যাচ্ছ, সেখানে অক্পাহারণ হয়ে তাঁর প্রতীক্ষা করব! পদ্মনাভ যথাকালে তাঁর ভবনে 
শ্ফরে এলে নাগপত্রশ তাঁকে জানালেন যে তাঁর দর্শনাথাঁ এক ব্রাহমণ গোমততীরে 
অনাহারে রয়েছেন, বহু অনুরোধেও তাঁন আহার করেন নি, তাঁর কি প্রয়োজন তাও 
বলেন নি। পদ্মনাভ তখনই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা 
করলেন। ব্রাহনণ বললেন, আমার নাম ধর্মারণ্য; কৃষক যেমন জলধরের প্রতীক্ষা করে 
সেইরূপ আমি এত দিন তোমার প্রতীক্ষা করেছি। আমার প্রয়োজনের কথা পরে 
বলব, এখন তুমি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দাও -- তুমি পর্যায়ক্রমে সূর্ষের একচক্র 
রথ বহন করতে যাও, সেখানে আশ্চর্য বিষয় ক দেখেছ? 

পদ্মনাভ বললেন, ভগবান রাঁব বহু আশ্চর্যের আধার। দেবগণ ও দ্ধ 
মৃনিগণ তাঁর সহস্র রাশম আশ্রয় ক'রে বাস. করেন, তাঁর প্রভাবেই সমীরণ প্রবাঁহত্ত 
হয়, বর্ষায় বাঁরপাত হয়; তাঁর মণ্ডলমধ্যবতাঁ তেজোময় মহান আত্মা সর্বলোক্ঃ 
এনরশক্ষণ করেন। তিনি বার্ধত জল পাঁবন্র কিরণ দ্বারা আট মাস পনর্বার গ্রহণ 
করেন, তাঁর জন্যই এই বসুন্ধরা বীজ ধারণ করে, তাঁর নধ্যে অনাদি অনন্ত প্দরুযোত্তম 
'শঁবরাজ করেন। এইসকল অপেক্ষা আশ্চর্য আর ক আছেঃ তথাপি আরও আশ্চর্য 
যা দেখোঁছ তা শুন বন । একদিন মধ্যাহকালে যখন ভাস্কর সর্বলোক তাঁপত করাঁছলেন 
তখন তাঁর আঁভমুখে দ্বিতীয় আঁদত্যতুল্য দীপ্তিমান অপর এক পুরুষকে আম 
যেতে দেখলাম। সূর্যদেব তাঁর দিকে দুই হস্ত প্রসারিত ক'রে সংবর্ধনা করলেন, 
সেই তেজোময় পুরুষও সসম্মানে নিজের দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত ক'রে সূর্যের রাশ্মি- 
মণ্ডলে প্রবিষ্ট হলেন। উভয়ের মধ্যে কে সূর্ধ তা আর বোঝা গেল না। আমরা 


সূর্যকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভগবান, দ্বিতীয়সূর্ধতুল্য ইনি কে? সর্ষ , ইনি 
আঁগ্নদেব নন, অসুর বা পন্নগও নন; ইনি উচ্ছবৃত্তট১)-ব্রতধারণ ব্রাহনণ 
ছিলেন, অনাসন্ত এবং সর্বভূতাঁহতে রত হয়ে ফলমূল ও বায়দ ভক্ষণ 
করে প্রাণধারণ করতেন। মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে ইনি র্যমন্ডলে এসেছেন। 


ব্রাহননণ বললেন, নাগ, তোমার কথা আশ্চর্য বটে। আমি প্রীত হয়োছ, 


৫১) ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদ খঃটে নেওয়া; অর্থাৎ অতাক্গা উপকরণে জ্শবিকানিবাহি। 


$৯৬ মহাভারত 


তোমার কথায় আমি পথের স্্ধান পেয়েছি, তোমার মঙ্গল হ’ক, আম এখন প্রস্থান 
করব! পদ্মনাভ বললেন দচ্বজশ্রেষ্ঠ, কোন্‌ প্রয়োজনে আপান এসোছিলেন তা না 
বলেই যাবেন? বক্ষম .ল উপবিন্ট পথিকের ন্যায় আমাকে একবার দেখেই চ'লে 
যাওয়া আপনার উচিত নয়। আমি আপনার প্রতি অনুরস্ত, আপনিও নিশ্চয় আমাকে 
স্নেহ করেন, আমার অনুচরগ্ণও আপনার অনুগত, তবে কেন যাবার জন্য ব্যস্ত 
হয়েছেন? ব্রাহ্‌ত্* বললেন, মহাপ্রাজ্ঞ ভুজঞ্গম, তোমার কথা ষথার্থ। তুমিও যে, 
আমিও সে, তে'নার আমার এবং সর্বভূতের একই সত্তা । তোমার কথায় আমার সংশয় 
দুর হয়েছে, আন পরমার্থলাভের উপায় স্বরূপ উঞ্ণবৃত্তিই গ্রহণ করব। তোমার 
মঞ্গাল হ’ক, শ্যাম কৃতাৰ্থ হয়োছি। এই ব'লে ব্রাহ্মণ প্রস্থান করলেন এবং ভূগদবংশ- 
জাত চ্যবনের নিকট দীক্ষা নিয়ে উঞ্বৃত্তি অবলম্বন করলেন, 


অন্ুশাসনপর্ব 


১। গোৌতম?, ব্যাধ, সর্প, মৃত্যু ও কাল 


যাঁধন্ঠির বললেন, পিতামহ, আপাঁন বহ:প্রকার শান্তাবষয়ক কথা বলেছেন, 
শকল্তু জ্ঞাতবধজনিত পাপের ফলে আমার মন শান্ত হচ্ছে না। আপনাকে শরে 
আবৃত ক্ষতবিক্ষত ও র্যাধরান্ত দেখে আম অবসন্ন হচ্ছি। আমরা যে 'নান্দিত কর্ম 
করোছ তার ফলে আমাদের গাঁত প্রকার হবেঃ দুর্যোধনকে ভাগ্যবান মনে কার, 
তান আপনাকে এই অবস্থায় দেখছেন না। বিধাতা পাপকর্মের জন্যই নিশ্চয় 
আমাদের সৃষ্টি করেছেন। যাঁদ আমাদের 'প্রয়কামনা করেন তবে এমন উপদেশ দন. 
যাতে পরলোকে পাপম্স্ত হ'তে পারি। ভাঁজ্ম বললেন, মানুষের আত্মা বিধাতার 
অধীন, তাকে পাপপ্ণ্যের কারণ মনে করছ কেন? আমরা যে কর্ম কার তার হেতু 
আঁত সুক্ষ এবং ইন্দ্রিয়ের অগোচর। আম এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন! = 

গৌতম নামে এক বৃদ্ধা ব্রাহযণ ছিলেন, তাঁর পত্র সর্পের দংশনে হতচেতন 
হয়। জনক নামে এক ব্যাধ ক্রুদ্ধ হয়ে সর্পকে পাশবদ্ধ ক'রে গৌতমশর কাছে এনে 
ধললে, এই সর্পাধম আপনার পূত্রহন্তা, বলুন একে ক ক'রে বধ করব; একে আঁগ্নতে 
ফেলব, না খণ্ড খণ্ড ক'রে কাটবঃ গৌতম বললেন, অর্জনক, তুম নির্বোধ, এই 
সর্পকে মেরো না, ছেড়ে দাও। একে মারলে আমার পত্র বেচে উঠবে না, একে ছেড়ে 
দিলে তোমারও কোনও অপকার হবে না৷ এই প্রাণবান জীবকে হত্যা ক'রে কে অনন্ত 
নরকে যাবে? 

ব্যাধ বললে, আপনি যে উপদেশ দিলেন তা প্রকাতিস্থ মানুষের উপযুক্ত, 
কিন্তু তাতে শোকার্তের সান্ত্বনা হয় না। যারা শান্তিকামী তারা কালবশে এমন 
হয়েছে এই ভেবে শোক দমন করে, যারা প্রাতশোধ বোঝে তারা শত্দনাশ ক'রেই 
শোকমবন্ত হয়, এবং অন্য লোকে মোহবশে সর্বদাই বিলাপ করে। অতএব এই সর্পকে 
বধ করে আপাঁন শোকম্্ত হ'ন। গৌতমী বললেন, যারা আমারতন্টায় ধ্মশীনষ্ঠ 
তাদের শোক হয় না; এই বালক নিয়াতর বশেই প্রাণত্যাগ্‌ কৃরেছে, সেজন্য আমি 
পক বধ করতে প্র না। রাহরণের পক্ষে কোপ অক তে কেবল যাতনা হয়। 


৫১৮ মহাভারত 


তুমি এই সর্পকে ক্ষমা ক'রে মুক্তি দাও। ব্যাধ বললে, একে মারলে বহু লোকের 
প্রাণরক্ষা হবে, অপরাধীকে বিনষ্ট করাই উচিত। "' 

র্যাধ বার বার অনুরোধ করলেও গৌতম সর্পবধে সম্মত হলেন না। তখন 
সেই সর্প মদুস্বরে মন[ষ্যভাষায় ব্যাধকে বললে, মূর্খ অর্জনক, আমার কি দোষ? 
আমি পরাধীন, ইচ্ছা ক'রে এই বালককে দংশন কার নি, মৃত্যু কর্তৃক প্রোরত হয়ে 
করেছি; যাঁদ পাপ হয়ে থাকে তবে মত্যুরই হয়েছে । ব্যাধ বললে, অনোর বশবর্তী 
হলেও তুমি এই পাপকার্ধের কারণ, সেজন্য বধযোগ্য। সর্প বললে, কেবল আমই: 
কারণ নই, বহু কারণের সংযোগে এই কার্য হয়েছে। ব্যাধ বললে, তুমিই এই বালকের, 
প্রাণনাশের প্রধান কারণ, অতএব বধযোগ্য। 

সর্প ও ব্যাধ যখন এইরূপ বাদানবাদ করাছল তখন স্বয়ং মৃত্যু সেখানে. 
আবির্ভূত হয়ে বললেন, ওহে সর্প, আম কাল কর্তৃক প্রোরত হয়ে তোমাকে প্রেরণ 
করেছি, অতএব তুমি বা আমি এই বালকের নাশের কারণ নই। জগতে স্থাবর 
জঙ্গম সুর্য চন্দ্র বিষ্ণু ইন্দ্র জল বায়; অগ্ন প্রভৃতি সমস্তই কালের -অধীন, অতএব 
তুমি আমার উপর দোষারোপ করতে পার না। সর্প বললে, আপনাকে আম দোষী বা 
নির্দোষী বলছি না, আমি আপনার প্রেরণায় দংশন করেছি -- এই কথাই বলেছ; 
দোষ নির্ধারণ আমার কার্য নয়। ব্যাধ, তুমি মৃত্যুর কথা শুনলে, এখন আমাকে মস্ত 
দাও। ব্যাধ বললে, তুমি যে নির্দোষ তার প্রমাণ হ'ল না, তুমি ও মত্যু উভয়েই এই 
বালকের 'বনাশের কারণ, তোমাদের ধিক। 

এমন সময় স্বয়ং কাল আঁবর্ভূত হয়ে ব্যাধকে বললেন, আম বা মৃত্যু বা 
এই সর্প কেউ অপরাধ নই, এই শিশু নিজ কর্মফলেই বিনষ্ট হয়েছে। কুম্ভকার 
যেমন মৃখাপশ্ড থেকে ইচ্ছান্‌সারে বস্তু উৎপাদন করে, মানুষও সেইর্‌্প আত্মকৃত 
কর্মের ফল পায়। এই শিশন নিজেই তার বিনাশের কারণ । 

গৌতমী বললেন, কাল বা সর্প বা মৃত্যু কেউ এই বালকের বিনাশের কারণ 
নয়, নিজ কর্মফলেই এ বিনষ্ট হয়েছে, আমিও নিজ কর্মফলে প; য়াছি॥ 
অতএব কাল ও মৃত্যু এখন প্রস্থান করুন, তুমিও সর্পকে মহন্ত দাও।€ুগ্লীতিমী এইরূপ 
বললে কাল ও মৃত্যু চ'লে গেলেন, ব্যাধ সর্পকে ছেড়ে দিব ও শোকশ.ন্য 
হলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে ভীষ্ম বললেন, মহারাজ, যুদ্ধে যাঁরা নিহত হয়েছেন 
তাঁরা সকলেই কালের প্রভাবে নিজ কর্মের ফল পেয়েছেন, তোমার বা দুর্যোধনের 
কর্মের জন্য তাঁদের: মরণ হয় নি। অতএব তুমি শোক ত্যাগ কর। 


অন্যশাসনপর্ব ৫৯৯ 
২ সদর্শন-ওঘবতাঁর আতাঁথসংকার 


যৃধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, গৃহস্থ ধর্মপরায়ণ হয়ে কি ক'রে মৃত্যুকে 
জয় করতে পারে তা বলুন। ভশম্ম বললেন, আম এক ইতিহাস বলছি শোন। _- 
মাহিম্মতশ নগরণতে ইক্ষবাকুবংশীয় দূর্যোধন নামে এক ধর্মাত্রা রাজা ছিলেন। তাঁর 
ওুরসে দেবনদী নর্মদার গর্ভে সুদর্শনা নামে এক পরমর্পবতাঁ কন্যা জন্মগ্রহণ 
- করেন! ভগবান আঁশ্নদেবের আভিলাষ জেনে রাজা তাঁকে কন্যাদান করলেন এবং শুল্ক- 
স্বরূপ এই বর পেলেন যে আগ্ন সর্বদা মাহিম্মতীতে আধাঁষ্ঠত থাকবেন। সহদেব 
যখন দাঁক্ষণ দিক জয় করতে গিয়োছিলেন তখন তান সেই আঁঙ্ন দেখোঁছলেন (১)। 
আঁশ্নদেবের ওঁরসে সদর্শনার এক পুত্র হ'ল, তাঁর নাম সদর্শন॥ সদর্শনের সঞ্চে 
নৃগ রাজার পিতামহ ওঘবানের কন্যা ওঘবতাঁর বিবাহ হ'ল। 

সদদর্শন পত্বীর সঙ্গে কুরুক্ষেত্রে বাস করতে লাগলেন এবং প্রাতজ্ঞা করলেন 
যে গৃহস্থাশ্রমে থেকেই মৃত্যুকে জয় করবেন। তিনি ওঘবতীকে বললেন, তুমি 
আঁতকে সর্বপ্রকারে তুষ্ট রাখবে, এমন কি প্রয়োজন হ'লে 'নার্ঘচারে নিজেকেও 
দান করবে। আম গৃহে থাঁক বা না থাক তুমি কখনও আতাঁথসেবায় অবহেলা 
করবে না। কল্যাণী, আতাঁথ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেউ নেই। ওঘবতা তাঁর মস্তকে অঞ্জাল 
রেখে বললেন, তোমার আদেশ অবশ্যই পালন করব। 

একাঁদন সুদর্শন কাম্ঠ সংগ্রহ করতে গেলে স্বয়ং ধর্ম ব্রাহন্রণের বেশে 
ওঘবতাঁর কাছে এসে বললেন, আম তোমার আঁতাঁথ, যাঁদ গাহস্থাধর্মে তোমার 
আম্থা থাকে তবে আমার সংকার কর। ওঘবতী আসন ও পাদ্য দিয়ে বললেন, বিপ্র, 
আপনার কক প্রয়োজন? ব্রাহনণরূপী ধর্ম বললেন, তোমাকেই আমার প্রয়োজন । 
ওঘবত' অন্যান্য অভাঁম্ট বস্তুর প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাতে সম্মত 
হলেন না। তখন তিনি পাঁতর আজ্ঞা স্মরণ ক'রে সলক্জভাবে বললেন, তাই হ’ক, 
এবং ভ্রাহরণের সঙ্গে সহাস্যে অন্য গৃহে গেলেন। 

সুদর্শন ফিরে এসে পত্রশকে দেখতে না পেয়ে বার তে লাগলেন। 
ওঘবতণ তখন ব্রাহন্রণের বাহুপাশে বদ্ধ ছিলেন এবং নিজে” মনে কারে 
পাতির আহহানের উত্তর দিলেন না। সুদর্শন আবার ॥ আমার সাধ্বী পাঁতব্রতা 
সরলা পত্রী কোথায় গেল, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আমার কিছুই নেই। তখন কুটীরের ' 


(১) সভাপর্ব ৬-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 
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ণভতর থেকে ব্রাহ্মণ বললেন, আগ্নপৃত সুদর্শন, আমি আঁতাথি ব্রাহত্ণ তোমার গৃহে 
এসেছি, তোমার ভার্যা আমার প্রার্থনা পূরণ করছেন; তোমার যা উঁচত মনে হয় কর। 
করাঁছলেন; তিনি স্থির করেছিলেন, সুদর্শন যদ আতাঁথসংকারব্রত পালন না করেন 
তবে তাঁকে বধ করবেন। আঁতাঁথর কথা শুনে সুদর্শন বিস্মিত হলেন, এবং ঈর্ষা 
ও ক্রোধ ত্যাগ ক'রে বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, আপনার সুরত সম্পন্ন হ’ক, আমার প্রাণ 
পত্নী এবং আর যা কিছু আছে সবই আমি আঁতাঁথকে দান করতে পাঁর। আম সত্য 
কথা বলেছি, এই সত্যদ্বারা দেবতারা আমাকে পালন করুন অথবা দহন করুন। 
তখন সেই আঁতাঁ ব্রাহণ কুটশর থেকে বোরয়ে এসে ্িলোক অন্নাঁদত ক'রে 
বললেন, আম ধর্ম, তোমাকে পরাঁক্ষা করবার জন্য এসোঁছ। মৃত্যু সর্বদা তোমার রম্প্ 
অন্নসন্ধান করছিলেন, তাঁকে তুমি জয় করেছ। নরশ্রেষ্ঠ, ভ্রিলোকে এমন! কেউ নেই যে 
তোমার পাঁতব্রতা সাধ্ৰী পত্নীর প্রীতি দৃষ্টিপাত করতে পারে। ইনি তোমার এবং 
নিজের গুণে রক্ষিতা, ইনি যা বলবেন তার অন্যথা হবে না। এই ব্রহয়বাদিন* নিজ 
তপস্যার প্রভাবে অর্ধশরীর দ্বারা ওঘবতাঁ নদী হয়ে লোকপাবন করবেন এবং অর্ধ- 
শরীরে তোমার অনুগমন করবেন। তুমিও সশরণরে এ'র সঙ্গে শাশ্বত সনাতন লোক 
জাভ করবে। তুমি মৃত্যুকে পরাজিত করেছ, বীর্যবলে পঞ্চভূতকে অতিক্রম করেছ, 
গৃহস্থ ধর্ম দ্বারা কাম ক্রোধ জয় করেছ। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র শুকুবর্ণ সহস্র অশ্ব 
যোজত রথে সুদর্শন ও ওঘবতাঁকে তুলে নিয়ে প্রস্থান করলেন। 

পৃজিত হ'লে যে শুভাঁচন্তা করেন তার ফল শত যজ্ঞেরও অধিক। সাধুদ্বভাব আঁতাঁথ 
যাঁদ সমাদর না পান তবে তিনি নিজের পাপ গৃহস্থকে দিয়ে এবং তার পুণ্য নিয়ে 
প্রস্থান করেন। বৎস, গৃহস্থ সুদর্শন যে প্রকারে মৃত্যুকে পরাস্ত করেছিলেন তার 
পুণাময় আখ্যান তোমাকে বললাম। 


৩ 
> 

৩। কৃতজ্ঞ শরক _ দৈব ও পাকার _ ভক্তের স্রাব 
যুধিষ্ঠির, বললেন, পিতামহ, আপনি অন্কম্পা-ধর্মের ও ভন্তজনের গুণ-. 


বর্ণনা করুন। ভীব্ম বললেন, আমি একটি উপাখ্যান বলছি শোন। -- কাশশীরাজোর 
অরণ্যে এক ব্যাধ মগবধের জন্য বিধালি”্ত বাণ নিক্ষেপ করোছল, কিন্তু লক্ষ্যহরণ্ট 
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হয়ে সেই বাণ একটি বৃক্ষে বিদ্ধ হ'ল। সেই বৃক্ষের কোটরে একটি শুকপক্ষৎ 
বহু কাল থেকে বাস । বিষের প্রভাবে বৃক্ষ ফলপন্রহীন ও শুষ্ক হয়ে গেল. 
ঁকল্তু আশ্রয়দাতার প্রত ভান্তির জন্য শুক সেই বনস্পাতিকে ত্যাগ করলে না, অনাহানে 
ক্ষণীণদেহে সেখানেই রইল। দেবরাজ ইন্দ্র সেই উদারস্বভাব কৃতজ্ঞ সমব্যথী শুকে্ 
আচরণে আশ্চর্য হলেন এবং ব্রাহত্রণের বেশে উপস্থিত হয়ে বললেন, পাক্ষিশ্রেম্ঠ শুক, 
তুমি এই ফলপন্রহীন শুদ্ক তরু ত্যাগ ক'রে অন্যন্ত যাচ্ছ না কেন? এই মহারণ্যে 
আশ্রয়যোগ্য আরও তো অনেক বক্ষ আছে। শুক বললে, দেবরাজ, আমি এখানেই 
জল্মোছ এবং নিরাপদে প্রাতপাঁলত হয়োছ। আমি এই বৃক্ষের ভন্ত, এর দুঃখে 
দাখিত এবং অনন্যগাঁত। আপাঁন ধর্মজ্ঞ হয়ে কেন আমাকে অন্যত্র যেতে বলছেন? 
“এই বৃক্ষ যখন সুস্থ ছিল তখন আমি এর আশ্রয়ে ছিলাম, আজ আমি কি ক'রে 
একে ছেড়ে যেতে পারি? শুকের কথা শুনে ইন্দ্র আঁতশয় প্রণীত হলেন এবং তার 
প্রার্থনায় অমৃত সেচন ক'রে ব্ক্ষকে পুনজর্খীবত করলেন। 

উপকৃত হয়েছিল, লোকেও সেইরূপ ভন্তজনকে আশ্রয় দিয়ে সর্ব বিষয়ে 
শসাম্ধলাভ করে। 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, দৈব ও পঢরুষকার এই দুইএর মধ্যে কোনটি 
শ্ৰেষ্ঠ? ভীম্ম বললেন, এ সম্বন্ধে লোকাঁপতামহ ব্রহন্া বাঁশন্ঠকে যা বলোছিলেন 
শোন। - কৃষক তার ক্ষেত্রে যেরূপ বীজ বপন করে সেইরূপ ফল উৎপন্ন হয়; 
মানুষও তার সৎকর্ম ও অসংকর্ম অনুসারে বিভিন্ন ফল লাভ করে। ক্ষেত্র ব্যতীত 
ফল উৎপন্ন হয় না, পুরুষকার ব্যতীত দৈবও সিদ্ধ হয় না। পাণ্ডিতগণ পরুষকারকে 
ক্ষেত্রে সাহত এবং দৈবকে বাঁজের সাঁহত তুলনা করেন। যেমন ক্ষেত্র ও বাঁজের 
সংযোগে, সেইরূপ পুরুষকার ও দৈবের সংযোগে ফল উৎপন্ন হয়। ক্লীব পাঁতির 
সাত স্যার সহবাস যেমন নিষ্ফল, কর্ম ত্যাগ কারে দৈবের উপর নিভরওসৈইরংপ। 
পুর্ষকার দ্বারাই লোকে স্বর্গ, ভোগ্য বিষয় ও পাণ্ডিত্য লাভ ক্রে+ কৃপণ রুণব 
নীক্কয় অকর্মকারী দুর্বল ও যত্রহণীন লোকের অর্থলাভ বিরুষকার অবলম্বন 
কারে কর্ম করলে দৈব তার সহায়ক হয়, কিন্তু কেবল টবে পাওয়া যায় না। 
প্ণ্ই দেবগণের আশ্রয়, পৃণ্যকর্ম দ্বারা সমস্তই পাওয়া যায়, পূৃণ্যশীল লোকে 
দৈবকেও অতিক্রম করেন। দৈবের প্রভুত্ব নেই, শিষ্য যেমন গুরুর অনুসরণ করে দৈব 
সেইরূপ পুরুষকারের অনুসরণ করে। 
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যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, স্রীপুরুষের মিলনকালে কার স্পর্শসৃখ 
আঁধক হয়ঃ ভীম্ম বললেন, আম এক পুরাতন ইতিহাস -বলছি শোন। = 
ভঙ্গাস্বন নামে এক 'ধাঁর্মক রাজার্ষ পাত্রকামনায় আঁশ্নম্টুত যজ্ঞ ক'রে শত পত্র লাভ 
রুরোছিলেন। এই যজ্ঞে কেবল আশ্নরই স্তুতি হয় এজন্য ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে রাজার্ধর 
ছিদ্র অন্বেষণ করতে লাগলেন, একদিন ভঙ্গাস্বন মৃগয়া করতে গেলে ইন্দ্র তাঁকে 
বিমোহিত করলেন। রাজা 'দগৃভ্রান্ত শ্রান্ত ও পিপাসার্ত হয়ে ঘুরতে ঘ্[রতে একটি 
সরোবর দেখতে পেলেন। তান তাঁর অশ্বকে জল খাইয়ে নিজে সরোবরে: অবগাহন 
করলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বরুপ পেলেন। নিজের রূপান্তর দেখে রাজা আঁতশয় 
লজ্জিত ও চিন্তাকুল হলেন এবং কোনও প্রকারে অশ্বের পৃন্ঠে উঠে রাজপ্দরীতে 
ফিরে গেলেন। তাঁর পত্নী পুত্ৰগণ ও অন্যান্য সকলে তাঁকে দেখে অত্যন্ত 'বাস্মত 
হলেন। নিজের পাঁরচয় দিয়ে এবং সকল ঘটনা বিবৃত ক'রে রাজা তাঁর পূত্রদের 
বললেন, আমি বনে যাব, তোমরা সদ্‌ভাবে থেকে একত্র রাজ্য ভোগ কর। 

স্বরূপ ভঙ্গাস্বন বনে এসে এক তাপসের আশ্রয়ে বাস. করতে লাগলেন । 
সেই তাপসের ওরসে রাজার গর্ভে এক শ.পূত্র হ'ল। তানি এই পূত্রদের নিয়ে 
পূর্বজাত পূ্রদের কাছে গয়ে বললেন, তোমরা আমার পুরুষ অবস্থার পুত্র, আম 
স্বী হবার পর এরা জন্মেছে । তোমরা এই ভ্রাতাদের সঙ্গে মালত হয়ে রাজ্য ভোগ 
কর। ভঙ্গাস্বনের উপদেশ অনুসারে তাঁর দুই শত পত্র একত্র রাজ্য ভোগ করতে 
লাগল। ইন্দ্র ভাবলেন, আমি এই রাজীর্যর অপকার করতে গিয়ে উপকারই করেছি । 
তান ব্রাহ্মণের বেশে রাজপূত্রদের কাছে গিয়ে বললেন, যারা এক পিতার পত্র তাদের 
মধ্যেও সৌভ্রান্ন থাকে না; কশ্যপের পুত্র সুর ও অসরগণের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল । 
তোমরা রাজার্ষ ভঙ্গাস্বনের পত্র, আর এরা একজন তপস্বীর পুত্র; এরা তোমাদের 
পৈতৃক রাজ্য ভোগ করছে কেন? ইন্দ্রের কথা শুনে রাজপুতদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি 
হ'ল, তাঁরা যুদ্ধ ক'রে পরস্পরকে বিনষ্ট করলেন। 

পদের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভঙ্গাস্বন কাঁদতে লাগলেন। তখন ইন্দ্র কাছে 


এসে বললেন, তুমি আমাকে আহবান না করে আমার আঁপ্রয় তে যজ্ঞ 
করেছিলে সেজন্য আম তোমাকে নির্ষাতত করেছি। ভ. হয়ে ক্ষমা 
চেয়ে ইন্দরকে প্রসন্ন করলেন। ইন্দ্র বললেন, আমি তুষ্ট ; বল, তোমার কোন্‌ 


পূত্রদের প্দনজাঁবন চাও -_ তোমার ওরস পূত্রদের, না গভজাত পুত্রদের? তাপসা- 
বেশী ভঙ্গাস্বন কৃতাঞ্জাল হয়ে বললেন, আমার স্পীত্ব লাভের পর যারা জন্মোছিল 
তাদেরই জীবিত করুন। ইন্দ্র বিস্মিত হয়ে বললেন, এই পত্রেরা তোমার পুরুষ 


অনশাসনপর্ব ৬০৩. 


অবস্থার--পুর্রদের চেয়ে প্রিয় হ'ল কেন? ভল্গাস্বন বললেন, দেবরাজ, পুরুষ 
অপেক্ষা স্তীর স্নেহই আঁধক। ইন্দ্র প্রীত হয়ে বললেন, সত্যবাদিনী, আমার বরে. 
তোমার সকল পূ্রই জীবিত হ’ক। এখন তুমি পুরুষত্ব বা স্তীত্ব কি চাও বল। 
রাজা বললেন, আম স্তীরুপেই থাকতে চাই। ইন্দ্র কারণ জিজ্ঞাসা করলে রাজা 
বললেন, দেবরাজ, স্মীপুরুষের সংযোগকালে স্নীরই অধিক সুখ হয়, আম স্তরীভাবেই 
তুষ্ট আছ। ইন্দ্র ‘তাই হ’ক’ বলে চলে গেলেন। 


8৪। হুরপার্বতশর নিকট কৃষ্ণের বরলাভ 


যাধম্ঠির বললেন, পিতামহ, আপাঁন জগৎপাঁতি মহেশ্বর শচ্ভুর নামসকল' 
বলুন। ভাইম্ম বললেন, তাঁর নামকীর্তন আমার সাধ্য' নয়। এই মহাবাহু কৃষ্ণ 
বদাঁরকাশ্রমে তপস্যা কারে মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন, ইনিই তাঁর নাম ও গুণাবলী: 
কণর্তন করুন। 

ভীব্মের অনুরোধ শুনে বাসুদেব বললেন, ব্রহমা ইন্দ্রাদ দেবগণ এবং 
মহার্ধগণও মহাদেবের সকল তত্ব জানেন না, মানুষ কি ক'রে জানবে? আম তাঁর 
কথা কাঁণ্ং বলছি শুন্দূন। অনন্তর কৃষ্ণ জলস্পর্শ করে শুচি হয়ে বলতে 
লাগলেন! -_ একদা জাম্ববতী আমাকে বললেন, তুমি পূর্বে মহাদেবের আরাধনা 
করোছিলে, তার ফলে র্যান্িণীর গর্ভে চারুদেক স:চারু চারুবেশ যশোধর চারুশ্রব 
চারুযশা প্রদাম্ন ও শম্ভু এই আট জন পুত্র জন্মেছে; তাদের তুল্য একটি পত্র 
আমাকেও দাও! জাম্ববতীর অনুরোধ শুনে আমি পতা মাতা, রাজা আহক (১) ও 
বলরাম প্রভ্থৃতর অনুমতি নিয়ে গরুড়ের পৃঙ্ঠে আরোহণ ক'রে হিমালয় পর্বতে 
গেলাম। সেখানে মহার্ধ ব্যাদ্রপাদের পুত্র উপমন্ঢুর আশ্রমে গিয়ে তাঁকে আমার 
অভিলাৰ জানালে তান বললেন, তুমি যাঁকে চাচ্ছ সেই ভগবান মহেশ্বর সপরাীক 
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বৎস, আমরা বনবাসী তাপস, আমাদের গাভী নেই, ক্ষারান্ন কোথায় যাঁদ 
শংকরকে প্রসন্ন করতে পার তবেই তোমার কামনা পূর্ণ হবে। এছ পর আমি বহু 
কাল তপস্যা ক'রে মহাদেবকে তুষ্ট করলাম ৷ তাঁর প্রসাদে অজর অমর সর্বজ্ঞ ও 
সদদর্শন হয়েছি এবং বন্ধুগণের সাঁহত অমৃততুল্য ক্ষারান্ন ভোজন করতে পাচ্ছি। 
মহাদেব সর্বদা আমার আশ্রমের নিকটে অবস্থান করেন। মাধব, . আমি 'দব্যনেত্রে 


(৯১) উগ্রসেনের পিতা, অথবা উগ্রপেন। 


। 
৬০৪ মহাভারত 


দেখছি তুমি ছ মাস পরে তাঁর দর্শন পাবে এবং হরপার্বতাঁর নিকট চাঁব্বশটি বর 
লাভ করবে৷ . 

- তার পর কৃষ্ণ বললেন, মুননিবর উপমন্যুর ইতিহাস শুনে আমি তাঁর কাছে 
দীক্ষা নিলাম এবং মস্তকমনণ্ডন ক'রে ঘ্‌তান্তদেহে দণ্ড-কুশ-চীর-মেখলা ধারণ ক'রে 
কঠোর তপস্যা করতে লাগলাম । ছ মাস পরে মহাদেব পার্বতীর সাঁহত আবির্ভূত 
হলেন। আমি চরণে পতিত হয়ে স্তব করলে মহাদেব প্রসন্ন হলেন এবং আমার 
প্রার্থনা শুনে আটাঁট বর দিলেন _- ধর্মে দূঢ়নিষ্ঠা, যুদ্ধে শত্ুনাশের শান্ত, শ্রেষ্ঠ 
যশ, পরম বল, যোগাঁসাম্ধ, লোকাপ্রয়তা, মহাদেবের নৈকট্য, এবং শত শত পৃনত্র। 
তার পর জগন্মাতা ভবানীও প্রীত হয়ে আমার প্রার্থনায় আটটি বর দিলেন = 
শৃদ্বজগণের প্রাত অক্লোধ, পিতার অন্গ্রহ, শত পুত্র, পরম ভোগ, কুলে প্রীতি, 
‘মাতার প্রসাদ, শান্তিলাভ, এবং দক্ষতা । তিনি আমাকে আরও বললেন, তুমি মহা- 
প্রভাবান্বিত হবে, মিথ্যা বলবে না, তোমার এক হাজার ষোল ভার্ধা হবে, তোমার 
প্রীত তাদের প্রণীত থাকবে, তোমার ধনধান্যাদি অক্ষয় হবে, তুমি বন্ধুদের আতশয় 
শপ্রয় হবে, তোমার শরীর কমনীয় হবে, এবং তোমার গৃহে প্রত্যহ সাত হাজার 
আঁতাঁথ ভোজন করবে। তার পর আমি উপমন্যুর কাছে ফিরে এসে তাঁকে বর- 
প্রাপ্তির সংবাদ দিলাম, তিনি প্রীত হয়ে মহাদেবের মাহাত্ম্য এবং স্থির, স্থাণু, প্রভু, 
প্রবর, বরদ, বর, সর্ববত্মা প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত নাম কীর্তন করলেন। হর-পার্বতীর 
আরাধনা ক'রেই আমি জাম্ববতীর পত্র শাম্বকে পেয়োছিলাম। 


&। অষ্টাবক্রের পরীক্ষা 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, পাণিগ্রহণকালে যে 'সহ্ধর্ম বলা হয় তার 
উদ্দেশ্য কি? পাতিপত্তীর এক সঙ্গে খাষপ্রোন্ত যন্ঞাদির অনুষ্ঠান, না প্রজাপাতি- 
“বাঁহত সন্তানোৎপাদন, না অসদ্রধর্মানুযায়ী কেবল ইন্দ্রিয়সেবা ? অর বললেন, 
আমি এক প্রাচীন ইতিহাস বলছি শোন। -- বদানয নামক কা নয সপপ্তার 
রুপগুণে মৃগ্ধ হয়ে অস্টাবক্র তাঁর পাণি প্রার্থনা | বদান্য বললেন, 
আমি তোমাকে কন্যা দান করব, কিন্তু প্রথমে তুমি দিকে যাত্রা করবে এবং 
হিমালয় পর্বত ও কুবেরভবন আঁতক্রম ক'রে ভগবান রুদ্ের আবাস দেখে এক 
'রমণীয় বনে উপস্থিত হবে। সেখানে এক বৃদ্ধা তপস্বিনী আছেন; তুমি তাঁর সঙ্গে 
দেখা ক'রে ফিরে এলে আমার কন্যাকে পাবে। 


অন;শাসনপর্ব ৬০৫. 


অল্টাবক্র উত্তর দিকে যাত্রা করলেন এবং হিমালয় পার হয়ে এক হ্রদের 
নিকটে এসে রুদ্র ও রূদ্রাণীর পূজা করলেন। তার পর এক দৈব বংসর (মানুষের 
৩৬০ বংসর) কুবেরের আতিথ্য ভোগ ক'রে কৈলাস মন্দর ও সুমের পর্বত আঁতক্রম 
করলেন এবং রমণায় বনের মধ্যে একটি দিব্য আশ্রমে উপস্থিত হলেন। সেই আশ্রমে 
কুবেরালয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একটি কাণ্নময় ভবন ছিল। অন্টাবকু সেই ভবনের দ্বারে 
এসে বললেন, আমি আতাঁথ এসোঁছ। তখন সাতটি রূপবতী মনোহারিণ কন্যা 
এসে তাঁকে বললে, ভগবান, ভিতরে আসুন। অস্টাবক্র মুগ্ধ হয়ে ভবনের অভ্যন্তরে 
গেলেন এবং দেখলেন সেখানে এক বন্ধা রমণী শুভ্র বসন প'রে সর্বাভরণে ভূষিত 
হয়ে পর্যজ্কে বসে আছেন। পরস্পর আঁভবাদনের পর বৃদ্ধা অষ্টাবক্ুকে বললেন, 
আপানি বসুন । অল্টাবক্র বললেন, এইসকল নারীদের মধ্যে যিনি জ্ঞানবতী ও শাল্ত- 
প্রকতি তান এখানে থাকুন, আর সকলে নিজ নিজ গৃহে চ'লে যান। কন্যারা 
অন্টাবক্রকে প্রদক্ষিণ ক'রে চ'লে গেল, কেবল বৃদ্ধা রইলেন। 

অস্টাবর্ শয্যায় শুয়ে বৃদ্ধাকে বললেন, রাত্রি গভার হয়েছে, তুমিও শোও । 
বন্ধা অন্য এক শয্যায় শুলেন, কিন্তু কিছু কাল পরে শীতে কাঁপতে কাঁপতে 
মহার্ধর শয্যায় এসে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। অস্টাবকু কাম্ঠপ্রাচীরের' ন্যায় 
নার্বকার হয়ে আছেন দেখে বৃদ্ধা দুঃাখত হয়ে বললেন, বিপ্রার্ষ, প্রফুল্ল হও, 
আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তোমার তপস্যা সফল হয়েছে, তুমি আমার এবং এই 
সমস্ত ধনের প্রভু । অস্টাবক বললেন, আমি পরদারগমন করি না। আমি বিষয়ভোগে 
অনাভজ্ঞ, ধর্মপালনের জন্যই সন্তান কামনা কারি, পূত্রলাভ হ'লে আমার সদ্‌গাঁত 
হবে। তুমি ধর্ম স্মরণ কর, অন্যায় উপরোধ ক'রো না; যাঁদ তোমার অন্য প্রার্থনা 
কিছু থাকে তো বল। বৃদ্ধা বললেন, তুমি এখানে বাস কর, ক্রমশ দেশ কাল বুঝে 
মতি স্থির করতে পারবে এবং কৃতকৃত্য হবে। অল্টাবক্র সম্মত হয়ে সেখানেই রইলেন, 
কিন্তু সেই বৃদ্ধার জীর্ণ দেহ দেখে তাঁর কিছুমাত্র অনুরাগ হ’ল না। তান ভাবতে 
লাগলেন, ইনিই কি এই গৃহের আঁধষ্টারী দেবতা, শাপের ফলে বিরংপ্াক্েট ? 

পরদিন বৃদ্ধা অষ্টাবক্রের সর্বদেহে তৈল মর্দন ক'রে তাঁর সযক্রে স্নান 
করিয়ে দিলেন এবং অমততুলয স্বাদ; অন্ন খেতে দিলেন। বিকালে তাঁরা গর্বের 
ন্যায় পৃথক শয্যায় শুলেন এবং অর্ধরাজ্র বৃদ্ধা পু র শয্যায় এলেন। 
মহার্ধ বললেন, পরদারে আমার আসান্ত নেই, তুমি নিজের শয্যায় যাও, তোমার 
মঞ্গল হ'ক। বৃদ্ধা বললেন, আমি স্বতল্লা, কারও পত্রী নই; যদি অন্য স্তর সংসর্গে 
আপত্তি থাকে তবে আমাকে. বিবাহ কর। মহর্ষি বললেন, নারীর স্বাতন্ত্য কোনও 
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কালে নেই; কৌমারে পিতা, যৌবনে পাঁত এবং বার্ধক্যে পুত্র তাকে রক্ষা করে। 
কারো না। 

সহলা বৃদ্ধার রূপান্তর হ'ল, তিনি সর্বাভরণভূষিতা পরমরূপবতণ কন্যার 
আকৃতি ধারণ করলেন! অনম্টাবক্র আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, মহার্ধ বদান্য আমাকে 
পরাক্ষার জন্য এখানে পাঠিয়েছেন; তাঁর দুহিতাকে ত্যাগ ক'রে কি এই পরমসন্দরী 
'কন্যাকেই গ্রহণ করব? আমার কামদমনের শান্ত ও ধৈর্য আছে, আম সত্য থেকে 
ছ্যুত হব না। তিনি সেই কন্যাকে বললেন, তুমি জন্য নিজের রূপ পরিবর্তন 
করলে সত্য বল। কন্যা বললেন, সত্যবিক্রধ রাহমণ, আম উত্তর দিকের আঁধিজ্ঠান্তী 
"দেব, মহার্ধ বদান্যের অনুরোধে তোমাকে পরাঁক্ষা করাছলাম, তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। 
জেনে রাখ যে স্তীজাতি চপলা, স্থাঁবরা স্তীরও কামজবর হয়! দেবতারা তোমার 
উপর প্রসন্ন হয়েছেন, তুমি নার্বঘের গৃহে ফিরে যাও এবং বাচছিতা কন্যাকে বিবাহ 
ক'রে পূত্রলাভ কর। 

তার পর অষ্টারক্র বদান্যের কাছে এসে সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেন, বদানা 
তুষ্ট হয়ে তাঁর কন্যাকে দান করলেন। অন্টাবক শুভনক্ষত্রযোগে সংপ্রভাকে বিবাহ 
ক'রে নিজ আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন। (১) 


৬। ব্রহমহত্যাতুল্য পাপ -__ গঞ্গামাহাত্ম্য -_ নতঙ্গ 


যুধাষ্ঠর বললেন, পিতামহ, ব্রহমহত্যা না করলেও কোন্‌ কর্মে ব্রহযহত্যার 
পাপ হয়? ভাঁন্ম বললেন, ব্যাসদেবের কাছে আম যা শুনেছি তাই বলাঁছ। 
যে লোক ভিক্ষা দেব বলে ব্রাহযণকে ডেকে এনে প্রত্যাখ্যান করে, যে দর্বাম্ধ 
বেদাধ্যায়ী ব্রাহমণের বৃত্ত হরণ করে, পপাসার্ত গোসম্‌হের জলপানে যে ব্ধা দেয়, 
দত বা মনিপ্রণীত শাস্ম যে অনাজ্ঞতার জন্য দিত করে, রুপবতাঁ দবাহতাকে 
যে উপযুক্ত পান্রে সম্প্রদান না করে, দ্বিজাতিকে যে মূঢ় অকারণে 
‘মর্মান্তিক দুঃখ দেয়, যে লোক চক্ষুহীন পঙ্গু বা হরণ করে, যে মূ 


(১) াধাচ্ঠরের প্রশ্নের সঙ্গে এই উপাখ্যানের কি সম্বন্ধ তা স্পষ্ট নয়। বোধ 
হয় প্রাতপাদ্য এই, যে. প্রজ্ঞাপাঁতাঁবাহত সন্তানোৎপাদনের জন্যই সহধার্মণীর প্রয়োজন। 
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আশ্রমে বনে গ্রামে বা নগরে আঁ্নপ্রদান করে -- তারা সকলেই ত্রহত্রহত্যাকারীর 
সমান। 

যাঁধাষ্ঠর বললেন, কোন্‌ দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বত শ্রেষ্ঠ গণ্য হয়? 
কোন্‌ নদী পৃণ্যতমা? ভাঁল্ম বললেন, এক সিদ্ধ ব্রাহণ এক শিলবৃত্তি (উদ্ছবৃত্তি) 
ব্রাহনণকে যা বলেছিলেন শোন। __ সেই দেশ জনপদ আশ্রম ও পর্বতই শ্রেষ্ঠ মার 
মধ্য দিয়ে সারদ্‌বরা গঞ্গা প্রবাহিত হন। তপস্যা ব্রহচর্য যজ্ঞ ও দানের যে ফল, 
গঞ্গার আরাধনাতেও সেই ফল। যারা প্রথম বয়সে" পাপকর্ম ক'রে পরে গঞ্গার সেবা 
করে তারাও উত্তম গাঁত পায়। হংসাঁদ বহাবধ বিহঞ্গে সমাকীর্ণ গোষ্ঠসমফ্বিত 
পাঙ্গাকে দেখলে লোকে স্বর্গও বিস্মৃত হয়। গঙ্গাদর্শন গঞ্গাজলস্পর্শ ও গঙ্গায় 
অবগাহন করলে উধর্বতন ও অধস্তন সাত পুরুষের সদ্‌গাঁত হয়। 


যুধিষ্ঠির বললেন, ক্ষাত্রয় বৈশ্য বা শদ্র কোন্‌ উপায়ে ব্রাহমণত্ব পেতে 
পারে? ভাঁন্ম বললেন, ব্রাহনণ্য আঁত দুর্লভ, বহুবার জল্মগ্রহণের পর লোকে 
'্রাহমণ হ'তে পারে। আমি এক পুর্লতন ইতিহাস বলছি শোন। কোনও ব্লাহনণের 
মতঙ্গ নামে. একটি গুণবান পুত্র ছিল। একাঁদন ব্রাহন্নণ তাঁর পুত্রকে যজ্ঞের নিমিত্ত 
উপকরণ সংগ্রহ ক'রে আনতে বললেন। মতঙ্গ একটি গর্দভযোজত রথে যাত্রা 
করলেন, কিন্তু অল্পবয়স্ক গর্দভ নিজের জননীর কাছে রথ নিয়ে চলল। মতঙ্গ 
রুষ্ট হয়ে গর্দভের নাসিকায় বার বার কষাঘাত করতে লাগলেন। গর্দভ যখন তার 
'মাতার কাছে উপস্থিত হ’ল তখন পুত্রের নাঁসকায় ক্ষত দেখে গর্দভন বললে, বৎস, 
দিত হ'য়ো না, এক চণ্ডাল তোমাকে চালিত করছে, ব্রাহমণ এমন নিষ্ঠুর হয় না। 
এই পাপী নিজ জাতির স্বভাব পেয়েছ, শিশুর উপর এর দয়া নেই। ' মতঙ্গ রথ. 
থেকে নেমে গর্দভীকে বললেন, কল্যাণী, আমাকে চণ্ডাল বলছ কেন, আমার মাতা 
{ক ক'রে দূষিত হয়েছেন সত্য বল। গর্দভণ বললে, তুমি কামোন্মত্তা ব্রাহনণীর 
গর্ভে শুদ্র নাঁপতের ওরসে জন্মেছ, এজন্য তুম ব্রাহননণ নও, চণ্ডাল | ৩১ 

মতশ্গ তখনই গৃহে ফিরে এসে পিতাকে গর্দভীর বাক্চ্$ঞ্জীনালেন এবং 
ব্রাহণত্ব লাভের উদ্দেশ্যে অরণ্যে তপস্যা করতে গেলেন। ধক বৎসর 
কঠোর তপস্যা করলেন। ইন্দ্র বার বার এসে তাঁকে চণ্ডাল হয়ে জন্মেছ, 
্রাহনরণত্ব পেতে পার না, অন্য বর চাও! অবশেষে মতঙ্গ যখন বুঝলেন.যে ব্রাহনণত্ব- 
কামরূপ বহধ্গ হই, ব্রাহ্রণ ক্ষাত্রয় প্রভাত সকলেই যেন আমার পুজা করে, আমার 
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কীর্ত যেন অক্ষয় হয়। ইন্দ্র বললেন, বৎস, তুম ছন্দোদেব নামে খ্যাত এবং 
কাঁমনীগণের পৃজনীয় হবে, ত্রিলোকে অতুল কীর্ত লাভ করবে। 


৭। দিবোদাসের পাত্র প্রতর্দন __ বাঁতহব্যের ব্রাহমণত্বলাভ 


যাঁধান্ঠির বললেন, পিতামহ, শুনেছি রাজা বাঁতহব্য ক্ষয় হয়েও 
[বশ্বামন্রের ন্যায় শ্রাহনণত্ব পেয়োছলেন। আপনি তাঁর ইতিহাস বলুন। ভাঁন্ম 
বললেন, মনুর পত্র শর্যাঁতর বংশে রাজা বংস জন্মগ্রহণ করেন; বংসের দুই পনর, 
হৈহয় বা বীতহব্য, এবং তালজঙ্ঘ। বাঁতহব্যের দশ পত্নীর গর্ভে এক শ বেদজ্ঞ ও 
অস্মাবশারদ পুত্র জল্মোছিলেন; তাঁরা কাশীরাজ হর্যশ্বকে এবং পরে তাঁর পত্র 
সুদেবকে যুদ্ধে বধ করেন। তার পর সন্দেবের প্র দিবোদাস বারাপসীর রাজা 
হলেন এবং গঞ্গার উত্তর ও গোমতশ নদীর দাঁক্ষণ তীরে অমরাবতাঁর ন্যায় সমৃদ্ধ 
ও সংরক্ষিত রাজধানী স্থাপন করলেন! বাতহব্যের পূত্রগণ আবার আক্রমণ করলে 
মহারাজ দিবোদাস তাঁদের সঙ্গে সহস্র দিন ঘোর যুদ্ধ করলেন, কিন্তু অবশেষে 
পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন এবং বৃহস্পাঁতপনত্র ভরম্বাজের শরণাপন্ন হলেন। 
ভরদ্বাজ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এক যজ্ঞ করলেন, তার ফলে 'দবোদাসের প্রতর্দন 
নামে একাঁট পূ হ'ল। 

প্রতর্দন জন্মগ্রহণ করেই ভ্রয়োদশবষাঁয়ের ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগলেন। 
তান সমস্ত বেদ ও ধনর্বেদে শিক্ষিত হ'লে ভরছ্বাজ যোগবলে তাঁর দেহে প্রাবিষ্ট 
হয়ে সর্বলোকের তেজ সমাবিম্ট করলেন। 'দিবোদাস তাঁর, পরাক্রাল্ত পুত্রকে দেখে 
হজ্ট হয়ে তাঁকে যৌবরাজ্যে আভাষন্ত করলেন। তার পর পিতার আজ্ঞায় প্রতর্দন 
গঙ্গা পার হয়ে বতহব্যের নগর আক্রমণ করলেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বীতহব্যের 
পুত্ৰগণ ছিন্নমস্তক হয়ে পাঁতিত হলেন। তখন বাঁতহব্য পলায়ন ক'রে মহার্ধ ভৃগুর 
শরণ নিলেন। প্রতর্দন বাঁতহব্যের অনসরণ ক'রে ভূগনর আশ্রমে এলেন ।১বথাবিধি 


সংকার ক'রে ভূগন্‌ বললেন, মহারাজ, কি প্রয়োজন বল। প্রতর্দন, , মহার্ষ, 
এখানে বাঁতহব্য আশ্রয় নিয়েছেন, আপানি তাঁকে ত্যাগ করুনঃ তাঁরি)শত পত্র আমার 
পতৃকুল ও কাশণরাজ্য ধৰংস করেছে। আমি তাদের , এখন বাঁতহ্ব্যকে 


বধ করলেই পিতৃগণের নিকট খাণমুক্ত হব। ধর্মাত্মা ভূগন শরণাগত বাঁতহব্যের 
প্রত কৃপাবিষ্ট হয়ে বললেন, এখানে কোনও ক্ষত্রিয় নেই, সকলেই ব্রাহন্রণ। প্রতর্দন 
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হয়েছি, বার্যবান বতহব্যকে জ্বাতিত্যাগে বাধ্য করোছ। আপনি প্রসন্ন হয়ে অনুমতি 
দিন, আমি এখন ফিরে যাই। 

সর্প যেমন বিষ উদ্‌গার করে সেইর্‌প বাঁতহব্যের উদ্দেশে এই কঠোর 
বাক্য ব'লে প্রতর্দন প্রস্থান করলেন। ভূগ্দুর বাকাপ্রভাবে বাঁতহব্য ব্লহনার্ধ ও 
ব্রহমবাদী হয়ে গেলেন। গৃংসমদ নামে তাঁর এক রূপবান পত্র হয়েছিল, অস্দররা 
তাঁকে ইন্দ্র মনে ক'রে নিপশীড়ত করোছিল। খগৃবেদে গৃৎসমদের কথা আছে। তাঁর 
অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ প্রমতি, তাঁর পুত্র রুরু, বিনি প্রমদ্‌বরাকে বিবাহ করোছিলেন। 
রুরুূর পুত্র শুনক, তাঁর পুত্র মহাত্মা শৌনক। ভূগুর অনঃগ্রহে বীতহব্য ও তাঁর 
বংশধরগণ সকলেই ত্রাহমণত্ব লাভ করোছলেন। | 


৮। ভ্রাহমণসেবা -- সৎপাত্ৰ ও অসংৎপাত 


যুঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, রাজাদের পক্ষে কোন্‌ কার্য সর্বাপেক্ষা 
ফলপ্ৰদ? তাঁত্ম বললেন, ব্রাহমণসেবাই রাজার শ্রেষ্ঠ কার্য । একাঁদন ইন্দ্র জটাধার' 
ও ভস্মাল্‌প্ত হয়ে ছদ্মবেশে অসূররাজ শম্বরের কাছে এসে বললেন, তুমি কিরূপ 
আচরণের ফলে স্বজাতীয়গণের মধ্যে শ্রেম্ঠ' হয়েছ? শম্বর বললেন, আম ব্রাহযণদের 
ঈর্ষা কাঁর না, তাঁদের শাস্ত্রীয় কথা মনোযোগ দিয়ে শুনি, তাঁদের মতেই চাঁল। আম 
ব্রাহন্ণদের নিকট অপরাধী হই না, সর্বদা তাঁদের পূজা কার! মধূমাঁক্ষকা যেমন 
চক্রমধ্যে মধুনিষেক করে, তাঁরা সেইরূপ আমাকে সদুপদেশে তৃপ্ত. করেন। তাঁরা 
যা বলেন সমস্তই আমি মেধা দ্বারা গ্রহণ কার। এই কারণেই আম তারাগণের 
মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় অসুরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য হই। 

ফাঁধান্ঠর বললেন, অপরিচিত, দীর্ঘকাল আশ্রিত, এবং দূরদেশ হ'তে 
অভ্যাগত, এই ত্রাবধ মনুষ্যের মধ্যে কাকে সংপান্র মনে করা উাঁচত? কাকে দান 
করলে উত্তম ফল হয়ঃ ভীম্ম বললেন, তুমি যে ব্রিবধ মননুষ্যের কথা _বষ্টুলে তাঁরা 
সকলেই সংগার, তাঁদের কেউ গহস্থ, কেউ সঙযাসী। তাঁদের সকলেরই প্রার্থনা 
পুরণ করা কর্তব্য, কিন্তু ভূতযদের পাঁড়ন ক'রে দান কর্ন১অনুচিত। খাঁত্বক 
পুরোহিত আচার্য শিষ্য কুটুম্ব বান্ধব যাঁদ শাস্তরজ্ঞ ও অুহটুয়াশুন্য হন তবে সকলেই 
দানের যোগ্য পান্র। সাবধানে পরাক্ষার পর দান করা উচিত। যাঁর অক্লোধ সত্য- 
নিষ্ঠা আহংসা তপস্যা সরলতা অনভিমান লঙজ্জা সাঁহফুতা জিতোন্দয়তা ও 
মনঃসংযম আছে এবং যান অকার্য করেন না তিনিই সম্মানের পাত্র। যে বেদ ও 
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শাস্য মানে না এবং সর্বীবষয়ে নিয়মহীন সে অসংপান্ন। যে ব্রাহমণ পাণ্ডতাভিমানী 
ও বেদনিন্দক, নিরর্থক তীবদ্যার অনুরন্ত, সভায় হেতুবাদ দ্বারা জয়ী হ'তে চায়, 
যে কটুভাষী বহুবন্তা ও মূ, তাকে কুকুরের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করা উাঁচত। 


৯। স্তীজাতির কুৎসা -- বিপলের গ;র,পত্ীরক্ষা 


যুধিষ্ঠির বললেন, ॥পিতামহ, শোনা যায় স্মাঁজাতি লঘ্দচিন্ত এবং সকল 
দোষের মূল। আপান তাদের স্বভাব সম্বন্ধে বলুন। ভীম্স বললেন, আমি 
তোমাকে নারদ .ও পৃংশ্চলী বেশ্যা) পণ্চূড়ার কথা বলাছ শোন। -- একদিন 
নারদ বিচরণ করতে করতে ব্রহমুলোকবাসিনী অপ্সরা পণ্চড়াকে দেখতে পেলেন। 
. নারদ বললেন, সুন্দর, স্বীজাতির স্বভাব কিপ্রকার তা আমি তোমার কাছে শুনতে 
ইচ্ছা কার। পণ্চুড়া বললেন, আমি স্ত্রী হয়ে"স্তীজাতির নিন্দা করতে পারব না, 
এমন অনুরোধ করা আপনার উচিত নয়। নারদ বললেন, তোমার কথা যথার্থ, 
কিন্তু মিথ্যা বললেই দোষ হয়, সত্য কথায় দোষ নেই। তখন চারূহাসিনশ পণ্চচূড়া 
বললেন, দেবার্ষ, নারীদের এই দোষ যে তারা সদ্বংশীয়া রূপবতী ও সধবা হ'লেও 
সদাচার লঙ্ঘন করে। তাদের চেয়ে পাঁপষ্ঠ কেউ নেই, তারা সকল দোষের মূল। 
ধনবান রূপবান ও বশশভূত পাঁতর জন্যও তারা প্রতীক্ষা করতে পারে না, 
যে পুরুষ কাছে গিয়ে 'কা্িং চাটুবাক্য বলে তাকেই কামনা করে। উপযাচক 
পুরুষের অভাবে এবং পাঁরিজনদের ভয়েই নারণীরা পাঁতর বশে থাকে । তাদের অগম্য 
কেউ নেই, পুরুষের বয়স বা রুপ তারা বিচার করে না। রুপযৌবনবতশী সবেশা 
স্বোরণীকে দেখলে কুলস্ত্রীরাও সেইর্‌প হ'তে ইচ্ছা করে। প্দরূষ না পেলে তারা 
পরস্পরের সাহায্যে কামনা পূরণ করে। সুরূপ পুরুষ দেখলেই তাদের ইন্দ্রিয়- 
“বিকার হয়। যম পবন মৃত্যু পাতাল বড়বানল ক্ষুরধারা বিষ সর্প ও আগ্ন _ এই 
সমস্তই একাধারে নারীতে বর্তমান । ES 

> 


প্রসঙ্গারুমে ভীম্ম বললেন, পুরাকালে বিপুল যে: ভিডি নাক 
রক্ষা করেছিলেন তা বলছি শোন । __ দেবশর্মা নামে এ ছিলেন, তাঁর পত্নীর 
নাম রুচি। অতুলনীয়া স্ন্দরী রুচির উপর লোভ 'ছিল। দেবশর্মা 
স্মীচারতর ও ইন্দ্রের পরস্শলালসা জানতেন সেজন্য রুচিকে সাবধানে রক্ষা করতেন। 
“একদিন তিনি তাঁর প্রিয়শিষ্য বিপুলকে বললেন, আমি যজ্ঞ করতে যাচ্ছি, তুমি 
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তোমার গনরুপত্রীকে সাবধানে রক্ষা করবে। সংরে*্বর ইন্দ্র রুর্চকে সর্বদা কামন: 
করেন; তান বহঃপ্রকার মায়া জানেন, বজ্রধারী িরীটী, চণ্ডাল, জটাচীর? 
কুরুপ, রূপবান, য্ুবা, বৃদ্ধ, ব্রাহন্ণ বা অন্য বর্ণ, পশহপক্ষী বা মাক্ষিকামশকা:5: 
(রুপ ধারণ করতে পাঁরেন। [তান বায়ূরূপেও এখানে আসতে পারেন। মটু 
কুকুর যেমন যজ্ঞের ঘৃত লেহন করে, সেইরূপ দেবরাজ যেন রুঁচকে ড্র 
করেন। 

দেবশর্মা চ'লে গেলে বিপুল ভাবলেন, মায়াবী ইন্দ্রকে নিবারণ করা আনাফ 
পক্ষে দুঃসাধ্য আমি পৌরুষ দ্বারা গুরুপত্রীকে রক্ষা করতে পারব না। অভ 
আম যোগবলে এ*র শরীরে. প্রবেশ করে পদ্মপত্রে জলাবন্দুর ন্যায় 'নার্শপ্ত 
হয়ে অবস্থান করব, তাতে আমার অপরাধ হবে না। এইরূপ চিন্তা ক'রে মহাতপা 
বিপুল রুচির নিকটে বসলেন এবং নিজের নেত্ররশ্ম রুচির নেত্রে সংযোজিত ক'রে 
বায়ন যেমন আকাশে যায় সেইরূপ গুরুপত্নীর দেহে প্রবেশ করলেন। রুচি স্তাম্ভিত 
হয়ে রইলেন, তাঁর দেহমধ্যে বিপুল ছায়ার ন্যায় অবস্থান করতে লাগলেন। 

এমন সময় ইন্দ্র লোভনীয় রূপ ধারণ ক'রে সেখানে এসে দেখলেন, 
আলেখ্যে চিত্ত মূর্তর ন্যায় বিপুল স্তব্ধনেত্রে বসে আছেন, তাঁর নিকটে 
পূর্ণ চন্দ্রানভাননা পদ্মপলাশাক্ষী রুচও রয়েছেন। ইন্দ্রের রূপ দেখে [বিস্মিত হয়ে 
রুচি দাঁড়য়ে উঠে বলবার চেষ্টা করলেন, ‘তুমি কে? কিন্তু পারলেন না। ইন্দ্র 
আমার আভলাষ পূর্ণ কর। রাঁচকে নিশ্চেষ্ট ও 'নার্বকার দেখে ইন্দ্র আবার তাঁকে 
আহবান করলেন, র্াচও উত্তর দেবার চেষ্টা করলেন। তখন বিপুল গুরুপত্ণীর 
মুখ দিয়ে বললেন, কিজন্য এসেছ? এই বাক্য নির্গত হওয়ায়. রুচি লাঞ্জত 
হলেন, ইন্দ্রও উদ্বিগ্ন হলেন। তার পর দেবরাজ বদব্যদূষ্টি দ্বারা দেখলেন, 
মহাতপা বিপুল দর্পণস্থ প্রাতাবিম্বের ন্যায় রুচির দেহমধ্যে রয়েছেন। ইন্দ্র শাপের 
ভয়ে ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে লাগলেন! বিপুল তখন নিজের দেহে ক'রে 
বললেন, আঁজতৌন্দ্রষ দ্াদ্ধ পাপাত্মা পুরন্দর, তুমি দেবতা আরু$মীনুষের পজা 
আধিক দিন ভোগ করবে না; গৌতমের শাপে যোনিচিহত্র 
হয়েছিল তা ক ভুলে গেছ? আম "গুরুপত্তীকে রছি, তুমি দূর হও, 
আমার গর তোমাকে দেখলে এখনই দগ্ধ ক'রে ফেলবেন। তুমি নিজেকে অমর 
ভেবে আমাকে অবজ্ঞা ক'রো না, তপস্যার অসাধ্য কিছু নেই। 

ইন্দ্র কোনও উত্তর দিলেন না, লজ্জিত হয়ে তখনই অন্তাহহত 'হলেন। 
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ক্ষণকাল পরে দেবশর্মা যজ্ঞ সমাপ্ত ক'রে ফিরে এলেন এবং সকল বৃত্তান্ত শুনে 
প্রীত হয়ে বিপ্‌লকে এই বর দিলেন যে তাঁর ধর্মে একান্ত নিষ্ঠা হবে। তার পর 
গুরুর অন্মাঁত নিয়ে 1 পুল কঠোর তপস্যায় রত হলেন এবং কীর্ত ও সিদ্ধি 
লাভ ক'রে স্পার্ধত হা বিচরণ করতে লাগলেন। 

কিছুকাল “তর অঙ্গরাজ চিত্ররথের পত্নী প্রভাবতী এক মহোৎসবে তাঁর 
ভগিনশ রুচিকে 1. মন্্রণ করলেন? এই সময়ে আকাশগামিনী এক 'দিব্যাঙ্গনার 
অঙ্গ থেকে কতঞ্গ:ল পুষ্প ভূপাতিত হ'ল। রুচি সেই পুষ্পে তাঁর কেশকলাপ 
ভাঁষত ক'রে ভাঁগ + প্রভাবতীর নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন। প্রভাবত রুঁচকে বললেন, 
আমাকে এইরূপ পদ্প আনিয়ে দাও। দেবশর্মার আদেশে বিপুল সেই ভূপাঁতিত 
অম্লান পুষ্প সংগ্রহ ক'রে অঙ্গরাজধানণ চম্পানগরীতে যাত্রা করলেন। যেতে যেতে 
তিনি বনমধ্যে দেখলেন, এক নরমিথুন নেরনারী) পরস্পরের হাত ধ'রে ঘুরছে 
এবং একজন অন্যজনের চেয়ে শীঘ্র চলছে ব'লে কলহ করছে। অবশেষে তারা এই 
শপথ করলে -- আমাদের মধ্যে যে মিথ্যা বলছে সে যেন পরলোকে. বিপূলের ন্যায় 
“শত পায়। এই কথা শুনে বিপুল চিন্তিত হলেন এবং আরও কিছুদূর গিয়ে 
দেখলেন, ছ জন লোক স্বর্ণ ও রৌপ্য নার্মত পাশা নিয়ে খেলছে। তারাও 
শপথ করলে _ আমাদের মধ্যে যে অন্যায় করবে সে যেন বিপলের গত পায়। 
তখন বিপলের মনে পড়ল, তান যে গুরুপত্নীর দেহে প্রবেশ করে৷ লেন ত. 
গুরুকে জানান নি। বিপুল পুষ্প [নিয়ে চম্পানগরীতে এলে দেবশ 7 বললেন, 
তুমি পথে যাঁদের দেখেছ তাঁরা তোমার কার্য জানেন, আম আর রু5ও জানি। 
সেই বিছ খাঁরা উর আরতনি করেন তাঁরা ভারা! এবং পির টার ছা 
পুরুষ ছয় খতু। এ*রা সকলেই তোমার দুজ্কৃত জানেন। মানুষ নি্ষনে দু কর্ম 
করলেও দিবারান্র ও ছয় খতু তা দেখেন। তুমি রুচকে রক্ষা ক'রে হৃস্ট ও গধিত্ত 
হয়োছিলে, কিন্তু ব্যভিচার আশঙ্কা ক'রে আমাকে সব কথা জানাও নি, এই 
অপরাধ তোমাকে তাঁরা স্মরণ কাঁরয়ে দিদ্্ছেন। তুমি অন্য উপায়ে দরবক্জুরীচকে 
রক্ষা করতে পারবে না বুঝে তাঁর শরীরে প্রবেশ করেছিলে, তোতৈ তোমার 
কোনও পাপ হয় নি। বংস, আম প্রীত হয়োছ, তু  ্ূু্লাভ ক'রে সুখী 
রর 
আখ্যান শেষ ক'রে ভাঁম্ম বললেন, যুধিষ্ঠির, সর্বদা রক্ষা করা 
উচিত। সাধৰী ও অসাধবী দুইপ্রকার স্বী আছে, লোকমাতা সাধবী স্ত্ীগণ এই 
পৃথিবী ধারণ করেন। দশ্চারত্রা কুলনাঁশনী অসাধৰী স্ীদের গান্রলক্ষণ দেখলেই 


অন্যশাসনপর্ব ৬১৩ 


চেনা যায়, তাদের সাবধানে রক্ষা করতে হয়, নতুবা তারা ব্যভিচারিণী হয় এবং 
প্রাণহানি করে। 


১০। 'ববাহভেদ -- দ;হিতার অধিকার -- বর্ণসংকর __ পদত্রভেদ 


যাঁধান্ঠর বললেন, পিতামহ, কির্‌প পাত্রে কন্যাদান কর্তব্য? ভণত্ম 
বললেন, স্বভাব চাঁরন্র বিদ্যা কুল ও কার্য দেখে গু্ণবান পারে কন্যাদান করা উচিত। 
এইরূপ বিবাহের নাম ব্রাহন্রাবিবাহ, ব্রাহন্রণ ও ক্ষাত্রয়ের পক্ষে এই বিবাহই প্রশস্ত। 
বরকন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় বিবাহকে গান্ধর্ব বলা হয়। ধন ?দয়ে কন্যা ক্রয় করে 
যে বিবাহ হয় তার নাম আসুর। আত্মীয়বর্গকে হত্যা ক'রে রোর;দ্যমানা কন্যার 
সাঁহত বিবাহের নাম রাক্ষস। শেষোস্ত দুই বিবাহ নিন্দনীয়। ব্রাহমণাঁদ প্রত্যেক 
বর্ণের পুরুষ তার সবর্ণের বা নিম্নবতর্ঈ অন্যান্য বর্ণের স্তীকে বিবাহ করতে পারে। 
ব্রাহমণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সবর্ণা পত্রীই শ্রেষ্ঠ। ত্রিশ বংসরের পাত্র দশ বংসরের 
কন্যাকে এবং একুশ বৎসরের -পান্র সাত বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করবে। (১) 
খতুমতাঁ হ'লে কন্যা তিন বংসর বিবাহের জন্য অপেক্ষা করবে, তার পর সে স্বয়ং 
পাঁত অন্বেষণ ক'রে নেবে। মল্নপাঠ ও হোম ক'রে কন্যা সম্প্রদান করলে ববাহ 
সিদ্ধ হয়, কেবল বাগ্‌দান করলে বা পণ লে হয় না। সপ্তপদীগমনের পর 
পাণিগ্রহণমল্ল সম্পূর্ণ হয়। | 

য্দাধাম্ঠর বললেন, যাঁদ কন্যা থাকে তবে অপনত্রক ব্যান্তর ধন আর কেউ 
পেতে পারে কি? ভীম্ম বললেন, দুৰহতা পুত্রের সমান, তার পৈতৃক ধন আর 
কেউ নিতে পারে না। পদ থাক বা না থাক, মাতার যৌতুকধনে কেবল দ্াহতারই 
আঁধকার। অপতত্রক ব্যন্তির দৌহিত্ও পুত্রের সমান. আঁধকারী। 

যুধাষ্ঠর বললেন, আপনি বর্ণসংকরের উৎপত্তি ও কর্মের বিষয় বলুন। 
ভাঁম্ম বললেন, পিতা যাঁদ ব্রাহমণ হয়, তবে ব্রাহরণণীর পুত্র ব্রাহমণ, র পত্র 
মূর্ধীভাষন্ত, বৈশ্যার পুত্র অম্বষ্ঠ, এবং সার পর পারব নামে হয়। পিতা 
যাঁদ ক্ষত্রিয় হয় তবে ক্ষতরিয়ার পদ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যার পত্র মূ্যুতুষায, এবং শুদ্রার পত্র 
উগ্র নামে কথিত হয়। পিতা বৈশ্য হ'লে বৈশ্যার পৃ বৈশ্য এবং শুদ্রার পররকে 


(১) ১৬-পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে যে বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ করা বিজ্ঞ. লোকের 


উাঁচত। 


৬১৪ মহাভারত 


করণ বলা হয় শ্র-শদ্রার পুত্র শ্‌দ্রই হয়। নিন্নবর্ণের পিতা ও উচ্চবর্ণের 
মাতার সন্তান নিন্দন'য় হয়। ক্ষতিয়-বরাহ্রণশর পুত্র সৃত, তাদের কর্ম রাজাদের 
-স্তাঁতপাঠ। বৈশ্য-ব্রাহমণীর পুত বৈদেহক বা মৌদ্‌শল্য, তাদের কর্ম অল্তঃপদ্র- 
রক্ষা, তাদের উপনয়নাদ সংস্কার নেই। শদ্রে-্রাহত্রণীর পুত্র চন্ডাল, তারা কুলের 
কলন্ক, গ্রামের বাহর্দেশে বাস করে এবং ঘাতক জেল্লাদ)এর কর্ম করে। বৈশ্য- 
ক্ষন্নিয়ার প্র বাক্যজ'ব'ঁ বন্দী বা মাগধ। শূদ্র-ক্ষান্িয়ার পত্র মৎসজীবী নিষাদ। 
শদ্রবৈশ্যার পুত্র আয়োগব সেত্রধর)। শাস্ত্রে কেবল চতুর্বর্ণের ধর্ম নাঁদ্টি 
আছে, বর্ণসংকর জাতির ধর্মের বিধান নেই, তাদের সংখ্যারও ইয়ত্তা নেই। 

তার পর ভাঁম্ম বললেন, রসজাত পুত্র আত্মস্বরূপ। পাঁতর অনুমতিতে 
অন্য কর্তৃক উৎপাদিত সন্তানের নাম নিরুস্তজ, বিনা অনুমতিতে সন্তান হ'লে তার 
নাম প্রসূতিজ। বিনামূল্যে প্রাপ্ত অপরের পুত্র দত্তকপনর, মূল্য দ্বারা প্রাপ্ত 
কতকপ্রে। গর্ভবতী স্যার বিবাহের পর যে পত্র হয় তার নাম অধ্যোচ়। 
আবিবাহিত কুমারীর প্র কানীন। 


১১। চ্যবন ও নহনষ 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, যাদের সঙ্গে একত্র বাস করা যায় তাদের 
উপর কিরূপ স্নেহ হয়? ভীঙ্ম বললেন, আমি এক হীতহাস বলাছ শোন! = 
পুরাকালে ভূগনবংশজাত মহার্ষ চ্যবন ব্রতধারণ হয়ে দ্বাদশ বংসর গঞ্গাষমনার 
জর্মধ্যে বাস করোছিলেন। "তান সর্বভূতের [িশবাসভাজন ছিলেন, মৎস্যাদি জলচর, 
নিয়ে তরি ওষ্ঠ আঘ্রাণ করত। একাঁদন ধীবরগণ জাল ফেলে বহু মংস্য ধরলে, 
সেই সঙ্গে চ্বনকেও তারা জালবদ্ধ ক'রে তারে তুলল। তাঁর গপঙ্গলবর্ণ শ্মশ্রু, 
মস্তকের জটা এবং শৈবাল-শঙ্খ-শম্বুক-মণ্ডিত দেহ দেখে ধাঁবরগণ কৃতাঞ্জালপুটে 
ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলে। মংস্যদের মরণাপন্ন দেখে চ্যবন কৃপাবিষ্ট হস্টেউরার বার 
দীর্ঘনিঃশ্বাস. ফেলতে লাগলেন। ধাীঁবরগণ বললে, মহামুনি, আমাদের অজ্ঞানকৃত 
পাপ ক্ষমা করুন, আদেশ করুন আমরা আপনার [কি করব। চ্যবন 
বললেন, আম এই মৎস্যদের সঙ্গে একত্র বাস করেছি, (একের ত্যাগ করতে পার না; 
আমি মংস্যদের সঙ্গেই প্রাণত্যাগ করব বা বিব্রত হব 

ধাঁবরগণ অত্যন্ত ভীত হয়ে রাজা নহুষের কাছে গিয়ে সকল বৃত্তান্ত 
জানালে। অমাত্য ও পুরোহিতের সঙ্গে নহুষ সত্বর এসে চ্যবনকে বললেন, 


অন লাসসপৰ ৬৯৬ 


্বজোত্তম, আপনার ককি প্রিয়কার্য করব বলুন। চ্যবন বললেন, এই মংস্যজশবীরা 
অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছে, তুমি এদের মৎস্যের মূল্য এবং আমারও মূল্য দাও। নহনষ 
সহস্র মুদা দিতে চাইলে চ্যবন বললেন, আমার মূল্য সহস্র মুদ্রা নয়, তুমি বিবেচনা 
ক'রে উপযুক্ত মূল্য দাও। নহন্ষ ক্রমে ক্রমে লক্ষ মুদ্রা, কোটি মূদ্রা, অর্ধ রাজ্য ও 
সমগ্র রাজ্য দিতে চাইলেন, কিন্তু চ্বন তাতেও সম্মত হলেন না। নহুষ দুঃখিত 
ও চিন্তাকুল হলেন। এমন সময়ে এক গোগর্ভজাত ফলমূলাশশ তপস্বী এসে 
নহুষকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহমণ আর গো অমূজ্য, আপাঁন এই ব্রাহযণের মূল্য- 
স্বরূপ একাঁট গাভী দিন। নহুষ তখন হন্ট হয়ে চাবনকে বললেন, রহহার্ধ, 
গাত্রোখান করুন, আপনাকে আমি গাভী দ্বারা ক্রয় করলাম। চ্যবন তুষ্ট হয়ে 
বললেন, এখন তুমি যথার্থই আমাকে ক্রয় করেছ। গোধন তুল্য কোনও ধন নেই; 
গোমাহাত্ব্য কীর্তন ও শ্রবণ, গোদান এবং গোদর্শন করলে সর্বপাপনাশ ও কল্যাণ 
হয়। গাভী লক্ষ্মীর মূল এবং স্বর্গের সোপান স্বরূপ ॥ গাভশ থেকেই যজ্জীয় 
হবি উৎপন্ন হয়। সমগ্র গোমাহাত্ম্য বলা আমার সাধ্য নয়। 

ধাঁবরগণ চ্যবনকে বললে, ভগবান, আপান প্রসন্ন হয়ে এই গাভ' গ্রহণ 
করুন। চ্যবন বললেন, ধীবরগণ, আমি এই গাভখ নিলাম, তোমরা পাপমৃক্ত হয়ে 
এই মংস্যদের সঙ্গে স্বর্গে যাও। তার পর চ্যবন নহনষকে আশীর্বাদ ক'রে নিজ 
আশ্রমে চলে গেলেন। 


১২। চ্যবন ও কুশিক 


যাঁধম্ঠির বললেন, পিতামহ, পরশুরাম ব্রহমার্ধর বংশে জ'ল্মে ক্ষত্রধর্মা 
হলেন কেন? আবার, ক্ষত্রিয় কুশিকের বংশে জন্মে বিশ্বামি্ ব্রাহন্রণ কি ক'রে 
হলেন? ভাঁম্ম বললেন, ভূগদুনন্দন চ্যবন জানতেন যে কুশিকবংশ থেকে তাঁর বংশে 
ক্ষতাচার সংক্রামত হবে, সেজন্য তান কুশিকবংশ দগ্ধ করতে . ন 
চ্যবন কুশিকের কাছে গিয়ে বললেন, মহারাজ, আম তোমার সঞ্চো বাস করতে চাই। 
কুশিক তাঁকে সসন্মানে গ্রহণ ক'রে বললেন, আমার রাজ্য ধনু ফ্নেযসমস্তই আপনার 
চ্যবন বললেন, আমি ওসব চাই না, আমি এক ্ঠান করব, তুমি ও 
তোমার মাহী অকুণ্ঠিত হয়ে আমার পাঁরিচর্যা কর। সানন্দে সম্মত হয়ে 
তাঁকে একটি উত্তম শয়নগৃহে নিয়ে গেলেন। সূর্যাস্ত হ'লে চ্যবন আহারের পর 
শয্যার শুয়ে বললেন, জেমরা আমাকে জাঁগও না, নিরন্তর পদসেবা কর। কুশক 


৬১৯৬ মহাভারত 


ও তাঁর মহিষী আহারানিদ্রা ত্যাগ .ক'রে চ্যবনের পদসেবা করতে লাগলেন। একুশ 
দিন পরে চ্যবন শয্যা থেকে উঠে শয়নগৃহ থেকে নিক্কান্ত হলেন, কুশিক ও তাঁর 
মাহিধী অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হ'লেও পিছনে পিছনে গেলেন। ক্ষণকাল পরে 
চ্যবন অন্তাহ্ত হলেন। ৃ 

সস্তরণক কুশিক অন্বেষণ ক'রে কোথাও চ্যবনকে পেলেন না, তখন তাঁরা 
শয়নগ্হে এসে দেখলেন, মহার্ধ শয্যায় শুয়ে আছেন। কুঁশক ও তাঁর মাহষী 
বিস্মিত হয়ে প্নর্বার পদসেবায় রত হলেন। আরও একুশ দিন পরে চ্যবন উঠে 
বললেন, আম স্নান করব, আমার দেহে তৈলমর্দন কর। সপত্বীক কুঁশিক চ্যবনের 
দেহে মহামূল্য শতপাক তৈল মর্দন করতে লাগলেন। তার পর চ্যবন স্নানশালায় 
গয়ে স্নান করে আবার অন্তত হলেন। প্নর্বার আবির্ভূত হয়ে তান 
সিংহাসনে বসলেন এবং অন্ন আনবার আদেশ 'দুলেন। অন্ন মাংস শাক 'পিষ্টক' 
ফল প্রভূত আনা হ'লে চ্যবন তাঁর শধ্যা-আসনাঁদর সঙ্গে সমস্ত ভোজাদ্রর্য 
আঁপ্নদান ক'রে আবার অন্তাঁহ'ত হলেন এবং পরাঁদন দেখা দিলেন। 

এইরূপে অনেক দিন গেল, চ্যবন কুশিকের কোনও' রন্ধর ত্রেঃটি) দেখতে 
পেলেন না। একদিন ‘তান বললেন, তুমি ও তোমার মহিষী আমাকে রথে বহন- 
ক'রে নিয়ে চল; পথে যারা প্রার্থী হয়ে আসবে তাদের আমি প্রচুর ধনরত্ব দিতে 
ইচ্ছা কার, তুমি তার আয়োজন 'কর। রাজা ও মহিষী রথ টানতে লাগলেন, 
রাজভূত্যগণ ধনরত্ন নিয়ে পশ্চাতে চলল। চ্যবনের কষাঘাতে সস্তীক কুশিক ক্ষত- 
বিক্ষত হলেন, প্রবাসিগণ শোকাকুল হয়েও শাপভয়ে নীরব রইল। অজস্র ধন 
দান করার পর চ্যবন রথ থেকে নেমে বললেন, মহারাজ, তোমাদের উপর আমি 
প্রীত হয়েছি, বর চাও। এই ব'লে তিনি রাজা ও মাঁহষাঁর দেহ হাত দিয়ে স্পর্শ 
করলেন। কুশিক বললেন, মহার্ধ, আপনার প্রসাদে আমাদের শ্রান্তি ও বেদনা দূর 
হয়েছে। চ্যবন বললেন, এখন তোমরা গৃহে যাও, আমি কিছুকাল এই গঞ্গাতশরে 
বাস করব, তোমরা কাল আবার এসো। দিত হয়ো না, শীই তোমু্সের সকল 
কামনা পূর্ণ হবে। ০5 

পরাঁদিন প্রভাতে কুশিক ও তাঁর মাহষাী গ' দেখলেন, সেখানে 
গন্ধর্বনগর তুল্য কাণ্চনময় প্রাসাদ, রমণীয় তি সরোবর, চিন্রশালা, 
তোরণ, বহনবৃক্ষসমন্বিত উদ্যান প্রভাত সম্ট হয়েছে। কুশক ভাবলেন, আম ক 
স্বহন দেখছি, না সশরীরে পরমলোক লাভ করেছি, না উত্তরকুরু বা অমরাবতশীতে 
এসেছি? কিছুকাল পরে সেই কানন প্রাসাদ প্রভৃতি অর্দশ্য হয়ে গেল, গঞ্গাতাঁর 


অনশাননপর্থ ৬১৭ 


পূর্বের ন্যায় নীরব হ'ল। কুশিক তাঁর মাঁহষীকে বললেন, তপোবলেই এইসকল 
হ'তে পারে, ত্রিলোকের রাজ্য অপেক্ষা তপস্যা শ্রেষ্ঠ । মহার্ধ চ্যবনের কি আশ্চম' 
শান্ত! ৱাহযণরা সর্বাবষয়ে পাঁবিত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন; রাজ্য সহজেই পাওয় 
যায়, কিন্তু ব্রাহমণত্ব আঁত দুর্লভ। 

কুশক ও তাঁর মাঁহষীকে ডেকে চ্যবন বললেন, মহারাজ, তুমি ইন্দ্রিয় ও 
মন জয় করেছ, এখন কঠোর পরাঁক্ষা থেকে মুন্ত হ'লে । আমি প্রত হয়োছ, বর চাও। 
কুশিক বললেন, ভৃগুশ্রেষ্ঠ, আপনার নিকটে থেকে আঁগ্নমধ্যবতাঁ ব্যান্তর ন্যায় আমরা 
যে দগ্ধ হই ন এই যথেম্ট। যাঁদ প্রীত হয়ে থাকেন তো বলুন, আপনি যেসকল 
অদ্ভুত কার্য করেছেন তার উদ্দেশ্য কি? চ্যবন বললেন, মহারাজ, আম ব্রহমার 
ধনকট শুনৌছলাম যে ব্রাহমরণ-ক্ষত্রিয়ের বিরোধের ফলে কুলসংকর হবে: তোমার এক 
তেজস্বী বলবান পূত্র জন্মাবে। তোমার বংশ দগ্ধ করবার জন্যই আগ এখানে 
এসেছিলাম, কিন্তু বহু উৎপাড়ন ক'রেও তোমাকে ব্লুদ্ধ করতে পার নি, আভশাপ 
দেবার কোনও ছিদ্রুও পাই ন। তোমাদের প্রণীতর জন্যই এই কানন সৃষ্ট করেছিলাম 
তাতে তোমরা ক্ষণকাল সশরীরে স্বর্গসুখ অনুভব করেছ। রাজা, তুমি ব্রাহন্ণত্ব 
ও তপশ্চর্যার আকাঙ্ক্ষা করেছ তাও আম জান। ব্রাহমণত্ব আত দুর্লভ, খাঁষত্ব 
ও তপস্বিত্ব আরও দর্লভ। তথাপি তোমার কামনা সিদ্ধ হবে, তোমার অধস্তন 
তৃতীয় পুরুষ (বিশ্বামিত্ৰ) ব্রাহযণত্ব লাভ করবেন। ক্ষান্রয়গণ ভূগুবংশীয়াদের জমান, 
তথাপি তারা দৈববশে ভূগুবংশশয়গণকে বধ করবে। তার পর আমাদের ভূগুবংশে 
সর্ব ওঁ) (১) নামে এক মহাতেজস্বী পুরুষ জন্মাবেন, তাঁর পত্র খচীক সমস্ত 
ধনুর্বেদ আয়ত্ত করবেন এবং পূত্র জমদ্নিকে তা দান করবেন। জয়দাগ্নর সাঁহত 
তোমার পদত্র গাঁধর কন্যার বিবাহ হবে; তাঁদের পত্র মহাতেজা পরশুরাম (১) 
ক্ষত্রাচারী হবেন। গাধির পূত্র বিশ্বামিত্র ব্রাহণত্ব লাভ করবেন। এই ভবিব্যদ্‌বাণণ 
ক'রে চ্যবন তী্যান্রায় গেলেন। 

১৪৯ 


১৩। দানধর্ম __ অপালক রাজা _ কপিলা _ গাঁও চোদ 


২১৯ 
যাঁধাম্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীগ্ম তপস্যা ও ধ ব্তাচরণের ফল এবং 
ধেন ভূমি জল স্বর্ণ অন্ন মৃগমাংস ঘৃত দুগ্ধ তিল বদ্ত্র শয্যা পাদুকা প্রভাতি 


(১) আঁদপর্ব ৩১- এবং বনপর্ব ২৫-পাঁরচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৬১৮ মহাভারত 


দানের ফল সবিস্তারে বিবৃত ক'রে বললেন, যাচক অপেক্ষা অযাচক ব্রাহমণকে দান 
করা শ্রেয়, যাচকরা দস্যুর ন্যায় দাতাকে উদ্বিগ্ন করে। যাাধান্ঠর, তোমার রাজ্যে 
যাঁদ অযাচক দাঁরপ্র ব্রাহমণ থাকেন তবে তুমি তাঁদের ভস্মাবৃত আঁগ্নর ন্যায় জ্ঞান 
করবে; তাঁদের সেবা অবশ্য কর্তব্য। 

তার পর ভীত্ম বললেন, রাজাদের যক্ঞানুষ্ঠান করা উচিত, কিন্তু প্রজা- 
পীড়ন ক'রে নয়। যে রাজ্যে বালকেরা স্বাদ; খাদ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু 
খেতে পায় না, ভ্রাহন্ণাঁদ প্রজারা ক্ষুধায় অবসন্ন হয়, পাঁতপুত্রদের মধ্য থেকে 
রোরুদ্যমানা রমণী সবলে অপহৃত হয়, সে রাজার জীবনে ধিক। যান প্রজা রক্ষা 
করতে পারেন না, সবলে ধন হরণ করেন, সেই নির্দয় কালিতুল্য রাজাকে প্রজাগণ 
মিলিত হয়ে বধ করবে। যান প্রজারক্ষার আশ্বাস দিয়ে রক্ষা করেন না সেই 
রাজাকে ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় বিনষ্ট করা উচিউ। মনৃস্মাত অন_সারে প্রজার পাপ 
ও প্দণ্যের চতুর্থাংশ রাজাতে সংকামিত হয়। 

তার পর ভা রে জরে সির 
মধ্যে কাঁপলাই শ্রেষ্ঠ । প্রজাসৃষ্টির পর প্রজাপাঁত দক্ষ অমৃত পান করোছিলেন, তাঁর 
উদ্‌গার থেকে কামধেন? সুরভ উৎপন্ন হন। সুরভীই স্মবর্ণবর্ণা কাঁপলা গাভীদের 
জন্ম 'দিয়োছলেন। একদা কাঁপলাদের দুগ্ধফেন মহাদেবের মস্তকে পতিত হওয়ায় 
তান ক্রুদ্ধ হন, তাঁর দৃম্টিপাতের ফলে কাঁপলাদের গান্র বিবিধবর্ণ হয়েছে। 
প্রজাপাঁতি দক্ষ তাঁকে বলেছিলেন, আপাঁন অমতে আভযিস্ত হয়েছেন। দক্ষ 
মহাদেবকে একাঁটি বৃষভ ও কতকগ্যাল গাভী 'দিয়োছলাম, সেই বৃষভ মহাদেবের 
বাহন ও লাঞুন হ'ল। 

যাঁধম্ঠি, আমি এক পুরাতন ইতিহাস বলাছি শোন। __ একাঁদন লক্ষী 
মনোহরবেশে গাভীদের নিকটে এলে তারা জিজ্ঞাসা করলে, দেবী, তুমি কে? 
'তোমার রূপের তুলনা নেই৷ লক্ষী বললেন, আম লোককান্তা শ্রী; আমি দৈত্যদের 
ত্যাগ করেছি সেজন্য তারা বিনস্ট হয়েছে, আমার আশ্রয়ে দেবতারা চির খভোগ 
করছেন। গোগণ, আমি তৌমাদের দেহে নিত্য বাস করতে ইচ্ছা কারি শ্রীষন্তা 
হও। গাভীরা বললে, তুমি আস্থরা চপলা, বহ লোকের আমরা তোমাকে 
চাই না। আমরা সকলেই কান্তিমতাী, তোমাকে ্রয়োজন নেই। লক্ষমী 
বললেন, অনাহ্‌ত হয়ে যে আসে তার অপমান লাভ হয় এই প্রবাদ সত্য। মনৃষ্য 
দেব দানব গন্ধর্বাঁদ উগ্র তপস্যা দ্বারা আমার সেবা করেন; অতএব তোমরাও 
' আমাকে গ্রহণ কর, ভ্রিলাকে কেউ আমার অপন করে না। তোমরা আমাকে 
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প্রত্যাখ্যান করলে. আম সকলের নিকট অবজ্ঞাত হব, অতএব তোমরা প্রসন্ন হও, 
আমি তোমাদের শরণাগত। তোমাদের দেহের কোনও স্থান কুৎসিত নয়, আমি 
তোমাদের অধোদেশেও বাস করতে সম্মত আঁছ। তখন গাভনীরা মন্্ণা ক'রে বলুলে, 
কল্যাণী যশাস্বিনশ, তোমার সম্মানরক্ষা আমাদের অবশ্য কর্তব্য; তুমি আমাদের 
পাবত্র পুরীষ ও মতে অবস্থান কর। লক্ষী তুষ্ট হয়ে. বললেন, তোমাদের মঙ্গল 
হ’ক, আমি সম্মানিত হয়োছ। 


১৪। দানের অপার _ বশিষ্ঠাঁদর লোভসংবরণ 


যাঁধাষ্ঠরের অনুরোধে ভীম্ম শ্রাদ্ধকর্মের বিধি সাঁবস্তারে বর্ণনা ক'রে 
বললেন, দৈব ও পতৃকার্যে দানের পূর্বে ব্রাহত্রণদের কুল শীল বিদ্যা ইত্যাদি বিচার 
করা উচিত। যে ব্রাহন্রণ ধূর্ত ভ্রুণহত্যাকারী ফক্ষত্রারোগী পশুপালক বিদ্যাহীন 
কুসীদজীবণ৭ বা রাজভূত্য, যে পিতার সাঁহত বিবাদ করে, যার গৃহে উপপাঁতি আছে,. 
যে চোর পারদারিক শদ্রযাজক বা শস্ত্রজীবী, যে কুকুর নিয়ে মৃগয়া করে, যাকে 
কুকুর দংশন করেছে, যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পূর্বে বিবাহ করেছে, যে কুশশলব (নট) বা 
কাঁষজীবী, যে কররেখা ও নক্ষত্রাদ দেখে শুভাশভ নির্ণয় করে, এমন ব্রাহনণ 
অপাঙ্ত্তেয়, এদের দান করা উচিত নয়। দানগ্রহণও দোষজনক; যে ব্রাহত্রণ গুণবানের 
দান গ্রহণ করেন তানি অল্পদোষী হন, যান নিগুণের দান নেন তান পাপে নিমগ্ন 
হন। আম এক পুরাতন ইতিহাস বলাছ শোন। -_ 


কশ্যপ আন্ন বশিষ্ঠ ভরদ্বাজ গৌতম বিশ্বামিত্র জমদাঁণ্ন এবং বাঁশম্ঠপত্বী 
অরুন্ধতী ব্রহনলোক লাভের নিমিত্ত কঠোর তপস্যা ক'রে পৃথিবী পর্যটন 
করছিলেন । গণ্ডা নামে এক িংকরী এবং তার স্বামী পশৃসখ নামক শূদ্রু খাঁধদের 
নাহ 
গিয়েছিল। শিবিপনত্র শৈব্য-বৃষাদার্ভ এক বজ্ঞ ক'রে খাত্বগ্গ নিজ পত্র দক্ষিণা- 
স্বর্‌প দিয়েছিলেন; সেই প্র অকালে প্রাণত্যাগ ক্রুলে” গণ নিজের 
জাঁবনরক্ষার জন্য তাঁর দেহ স্থালীতে পাক করতে লাগন্কেন। তা দেখতে পেয়ে শৈব্য 
"বললেন, আপনারা এই অভক্ষ্য বস্তু ত্যাগ করুন, আপনাদের পুন্টির জন্য যা চান 
তাই আমি দেব। খারা বললেন, রাজাদের দান গ্রহণ করলে আপাতত সুখ হয় বটে, 
কিন্তু পরিণামে তা বিষতুল্য, দানপ্রাতগ্রহের ফলে সমস্ত তপস্যা নষ্ট হয়। যারা 


৬২০. মহাভারত 


যাচক তাদেরই তুমি দান কর। এই ব'লে খাঁষরা অন্যত্র চ'লে গেলেন, তাঁরা যা পাক 
করছিলেন তা প'ড়ে রইল। 

রাজা শৈব্যের আদেশে তাঁর মন্ত্রীরা বন থেকে উড়ুদ্বর ডুমুর) ফল সংগ্রহ 
ক'রে খাঁষদের দিতে লাগলেন। কিছ্বাদন পরে রাজা ফলের মধ্যে সুবর্ণ পুরে 
পাঠিয়ে দিলেন। মহার্ধ আন্র সেই ফল গরুভার দেখে বললেন, আমরা নির্বোধ 
নই, এই সুবৰ্ণময় ফল নিতে পারি না। খাঁষরা সেই স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র চলে 
গেলেন। দান প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় শৈব্য ক্রুদ্ধ হয়ে এক যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞাগ্ন থেকে 
যাতুধানী নামে এক ভয়ংকর কৃত্যা উদ্খিত হ'ল। রাজা সেই কৃত্যাকে বললেন, তুমি 
আৰু প্রভৃতি সাত জন খাঁষ, অরুন্ধতী, তাঁদের দাস পশুসখ এবং দাসী গণ্ডার বাঁছে 
গড; তাদের নাম জেনে নিয়ে সকলকে 'বনষ্ট কর। 

ধাঁষরা এক বনে ফলমূল খেয়ে বিচরণ করছিলেন। একদিন তাঁরা দেখলেন, 
এক স্ধূলকায় পাররাজক কুকুর নিয়ে তাঁদের দিকে আসছেন। অরুন্ধতী খাঁষদের 
বললেন, আপনাদের দেহ এমন পুষ্ট নয়। ঝাঁষরা বললেন, আমরা খাদ্যাভাবে কৃশ 
হয়েছি, আমাদের নিত্যকর্মও করতে পাঁর না; এই পারব্লাজকের অভাব নেই সেজন্য 
সে ও তার কুকুর স্থুলদেহ। তার পর সেই পরিব্রাজক নিকটে এসে খাঁষদের 
করস্পর্শ ক'রে বললেন, আমি আপনাদের পাঁরচর্যা করব! একাঁদন সকলে এক 
মনোইর সরোবরের নিকট উপাস্থিত হলেন, যাতুধানী তা রক্ষা করাছল। খাঁষরা 
মৃণাল নিতে গেলে যাতৃধানী বললে, আগে তোমরা নিজেদের নাম ও তার অর্থ বল 
তার পর মৃণাল নিও। খাঁবগণ অরুন্ধতী গণ্ডা ও পশুসখ নিজ নিজ নাম ও তার 
অর্থ জানালে যাতুধানী প্রত্যেককে বললে, তোমার নামের অর্থ বুঝলাম না, যা হ’ক, 
তুমি সরোবরে নামতে পার। অবশেষে পারব্রাজক বললেন, এ*রা সকলে যেপ্রকারে 
নিজ নিজ নাম জানালেন আম তেমন পারব না; আমার নাম শুনঃসখসখ (যম 'বা 
ধর্মের সখা)। যাতুধানশ বললে, তোমার বাক্য সান্দিগ্ধ, পুনর্বার নাম বল। পারবাজক 
বললেন, আমি একবার নাম বলেছি তথাপি তুমি বুঝতে পারলে না, অউএব এই 
শৃ্র্দন্ডের আঘাতে তোমাকে বধ করব । জা রিনা আঘাত 
করলেন, সে ভূপাতিত হয়ে ভস্মসাং হ'ল। SS 

ফাষিরা তখন মৃণাল তুলে তীরে রাখলেন এবং লি জলে নেমে তর্পণ 
করতে লাগলেন। জল থেকে উঠে তাঁরা মৃণাল দেখতে পেলেন না। তখন তাঁরা 
'প্রতোকে শপথ ক'রে অপহরণকারীর উদ্দেশে আভশাপ 'দিলেন। পারশেষে শুনঃসখ 
'এই শপথ করলেন -- যে চুর করেছে সে বেদজ্ঞ বা ব্রহনচর্যসম্পন্ন ব্রাহ্ণকে 
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কন্যাদান করুক এবং অথর্ববেদ অধ্যয়ন ক'রে স্নান করুক। খাঁষরা বললেন, তুমি 
যে শপথ করলে তা সকল ব্রাহমণেরই অভী্ট, তুমিই আমাদের মৃণাল চুরি করেছ। 
শুনঃসখ বললেন, আপনাদের কথা সত্য, আপনাদের পরাঁক্ষার জন্যই এমন করেছি। 
এই যাতুধান' রাজা শৈব্য-বৃযাদার্ভর আজ্ঞায় আপনাদের বধ করতে এসোছল; আমি 
ইন্দ্র, আপনাদের রক্ষা করেছি। আপনারা সর্বাবধ প্রলোভন প্রত্যাখ্যান ক'রে ক্ষুধা 
সহ্য করেছেন, সেজন্য সর্বকামপ্রদ অক্ষয় লোক লাভ করবেন। তখন সকলে আনান্দত 
হয়ে ইন্দ্রের সঙ্গে স্বর্গে গেলেন। 


১৫। ছত্ৰ ও পাদকা _ পুষ্প ধূপ ও দশপ 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, শ্রাদ্ধাদতে যে ছন্র ও পাদুকা দেওয়া হয় তার 
প্রবর্তন কি প্রকারে হ’ল? ভান্ম বললেন, একদা জ্যৈষ্ঠ মাসে মধ্যাহ্যকালে মহার্ধ 
জমদশ্নি ধন; দ্বারা শর নিক্ষেপ ক'রে ক্রীড়া করছিলেন, তাঁর পত্রী রেণুকা সেই. 
শর তুলে এনে দিচ্ছিলেন। প্রখর রৌদ্রে রেণুকার কষ্ট হ'তে লাগল। তাঁর বিলম্ব 
দেখে জমদাগ্ন ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, তোমার শর আনতে বিলম্ব হ'ল কেন? রেণুকা 
বললেন, সূর্যাকরণে আমার মস্তক ও চরণ সন্তপ্ত হয়েছিল, আমি বৃক্ষের ছায়ায় 
আশ্রয় নিয়োছিলাম। জমদশ্নি দিব্য ধনু ও বহু শর নিয়ে সূর্যকে শাস্তি দিতে 
উদ্যত হলেন। তখন দিবাকর ব্লাহযরণের বেশে এসে বললেন, ব্রহযার্ সূর্য আকাশে 
থেকে কিরণ দ্বারা রস আকর্ষণ করেন এবং বর্ষায় সেই রস বর্ষণ করেন, তা থেকে 
অন্ন উৎপন্ন হয়। সূর্যকে নিপাঁতিত ক'রে তোমার ক লাভ হবেঃ দ্য .আকাশে 
স্থির থাকেন না, তাঁকে তুমি ক ক'রে বিদ্ধ করবে? জমদাগন বললেন, আম 
জ্ঞাননেত দ্বারা তোমাকে জানি, মধ্যাহেন তুমি অর্ধ নিমেষ কাল 'স্থর থাক, সেই 
সময়ে তোমাকে বিদ্ধ করব। সূর্য বললেন, আমি তোমার শরণ নিলাম। জমদাগ্ন 
সহাস্যে বললেন, তবে তোমার ভয় নেই; কিন্তু এমন উপায় কর যানে লোকে 
রোদ্রতাঁপত পথ দিয়ে বিনা কম্টে যেতে পারে। তখন সূর্য জম্ম্নিকে ছত্র ও 
পাদরকা দিয়ে বললেন, মহার্ধী, এই দুইএর দ্বারা আমার তুল্য মস্তক ও চরণ 
রাক্ষিত হবে। > 

আখ্যান শেষ ক'রে ভাঁজ্ম বললেন, যুধিষ্ঠির, সূর্যই ছন্র ও পাদুকার' 
প্রবর্তক, ব্রাহমণদের দান করলে মহান ধর্ম হয়। তার পর ভীম্ম দেবার্চনায় পুষ্প 
ধূপ ও দীপের উপযোগিতা প্রসঙ্গে বললেন, পুষ্প মনকে আহনাদিত করে সেজন্য 


৬২২ মহাভারত 


"তার নাম সূমনাঃ। কণ্টকহীন বৃক্ষের শ্বেতবর্ণ পৃষ্পই দেবতাদের প্রণীতকর! 
“পদ্মাদ জলজ পুষ্প গন্ধর্ব নাগ ও ষক্ষগণকে প্রদেয়। কটু ও কণ্টকময় ওষাঁধ এবং 
রম্তবর্ণ পুষ্প শত্রুদের আঁভচারের জন্য অথর্ববেদে নির্দিষ্ট হয়েছে। ধৃপ 'তিন 
প্রকার; গ্গগুলয প্রভীতিকে নির্যাস, কান্ড ধূপকে সার, এবং মিশ্রিত উপাদান 
থেকে প্রস্তুত ধূপকে কৃত্রিম বলে। নির্যাসের মধ্যে গ্গ্‌্গুলছ শ্রেষ্ঠ, সারী ধূপের 
মধ্যে অগুরু শ্রেষ্ঠ । শল্লকী (১) ও তজ্জাতীয় নির্যাসের ধূপ দৈত্যদের প্রিয়। 
'সর্জরস (ধ্না) ও গন্ধকান্ঠ প্রভীতর সংযোগে যে কৃত্রিম ধূপ হয় তা দেব দানব 
“মানব সকলেরই প্রীতিকর। দীপ দান করলে মানুষের তেজ বৃদ্ধি পায়, উত্তরায়ণের 
রান্রতে দীপদান কর্তব্য। 


১৬। নদাচার.-_ ভ্রাতার কর্তব্য 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, মানুষকে শতায়; ও শতবার বলা হয়, তবে 
অকালমৃত্যু হয় কেন? কি করলে মানুষ আয় কীর্ত ও শ্রী লাভ করতে পারে? 
ভীম্ম বললেন, যারা দুরাচার তারা দশর্ঘ আয়ু পায় না, ষে নিজের হত চায় তাকে 
'সদাচার পালন করতে হবে। প্রত্যহ ব্লাহম মুহূর্তে উঠে ধর্মার্থীচন্তা ও আচমন ক'রে 
কৃতাঞ্জাল ও পূর্বমূখ হয়ে পূর্বসন্ধ্যার উপাসনা করবে। উদীয়মান ও অস্তগামশ 
সূর্য দেখবে না; রাহঃগ্রস্ত, জলে প্রাতফাঁলত এবং আকাশমধ্যগত সূর্যের দিকেও 
দৃষ্টিপাত করবে না। মূত্র-পুরীষ দেখবে না, স্পর্শও করবে না। একাকী অথবা 
অজ্ঞাত বা নণচজাতীয় লোকের সঙ্গে চলবে না। ব্রাহন্রণ গো রাজা বৃদ্ধ ভারবাহী 
গাঁভ্ণী ও দুর্বলকে পথ ছেড়ে দেবে। অন্যের ব্যবহৃত পাদুকা ও বন্দ শরবে না। 
বৃথা মাংস এবং পৃচ্ভদেশের মাংস খাবে না। সশব্দে ভোজন করবে না। মমভেদশ 
বাক্য বলবে না; মুখ থেকে যে বাক্যবাণ নির্গত হয় তা কেবল মর্মস্থলেই বিদ্ধ হয়, 
তার আঘাতে লোকে [দবারার দুখ পায়। কুঠারপ্রভাতিতে ছিন্ন বন আবার্চঅক্কা্িত 
হয়, কিন্তু দর্বাক্জনিত হৃদয়ের ক্ষত সারে না! বাগ নারাচ প্রভৃতি অস্ত দেহ 
থেকে উদ্ধার করা যায়, কিন্তু বাক্‌শল্য হৃদয় থেকে তুলে ফেরায় না। হশনাঙ্গ 
আতারিন্তাঙ্গ বিদ্যাহীন রূপহণন নির্ধন বা দুর্বল উপহাস করবে না। 
শপন্টক মাংস পায়স প্রর্ভীতি উত্তম খাদ্য দেবতার উদ্দেশেই প্রস্তুত করবে, কেবল 
ধুনজের জন্য নয়। গাঁভর্ণ! স্মীতে গমন করবে না। পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে মস্তক 


(৯) শলই, লবান বা শিলারস জাতীয়। 


অনশাসনপর্ব ৬২৩ 


রেখে শয়ন করবে । ক্ষেত্রে বা গ্রামে নিকটে মলত্যাগ করবে না। ভোজনের পর 
কাঁণ্চৎ খাদ্য অবশিষ্ট রাখবে। আর্দরচরণে ভোজন করবে, কিন্তু শয়ন করবে না। 
বৃদ্ধকে আঁভবাদন করবে এবং স্বয়ং আসন দেবে। বিবস্তু হয়ে স্নান বা শয়ন করবে 
না! উচ্ছিষ্ট হয়ে (এ'টো মুখে) অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করবে না। গুরুর সঙ্গে 
ববতণ্ডা বা গুরুনিন্দা করবে না। সংকুলজাতা সুলক্ষণা বয়স্থা কন্যাকেই বিবাহ 
করা বিজ্ঞ লোকের উাঁচিত। নিমাল্লিত না হয়ে কোথাও যাবে না। মাতা পিতা প্রীত 
গনরুজনের আজ্ঞা পালন করবে, তাঁদের উপদেশ বিচার করবে না। বেদ অস্তাবদ্যা 
অ*্ব-হস্তী-আরোহণ ও রথচালন শিক্ষা করবে! খতুর পঞ্চম দিনে গর্ভীধান হ'লে 
কন্যা এবং ষষ্ঠ দিনে পত্র হয় এই বুঝে. পত্নীর সহবাস করবে। যথাশাস্ত যজ্ঞ দ্বারা 
দেবতাদের আরাধনা করবে। য্াধাষ্ঠির, তুমি সদাচার সম্বন্ধে আর যা জানতে চাও 
তা বেদজ্ঞ বৃম্ধদের জিজ্ঞাসা ক'রো। সদাচারই এশবর্য কশীর্ত আয়ু ও ধর্মের মূল। 

তার পর ভীম্ম ভ্রাতার কর্তব্য সম্বন্ধে এই উপদেশ দিলেন। -- গুরু 
যেমন শিষ্যের প্রাত সেইর্‌প জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাঁনষ্ঠের প্রাত ব্যবহার করবেন। শুরা 
যাতে ভ্রাতাদের মধ্যে ভেদ সৃষ্ট না করে সে বিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সতর্ক থাকবেন। 
{তানি পৈতৃক অংশ থেকে কানষ্ঠগণকে বণ্ণিত করবেন না। কনিষ্ঠ যাঁদ দুচ্কর্ম করে 
'তবে তার যাতে মঙ্গল হয় এমন চেষ্টা করবেন! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সং বা অসৎ যাই হ'ন, 
কাঁনষ্ঠের তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই পিতৃ- 
স্থানীয় হন, অতএব তাঁর আশ্রয়েই বাস করা কর্তব্য। জ্যেম্টা ভাঁগনণ ও জ্যেষ্ঠা 
ভ্রাতৃজায়া স্তন্যদায়নী মাতার সমান। 


১৭। মানসতীর্থ -- বৃহস্পাতর উপদেশ 


যুধিম্ঠিরের প্রশ্নের উত্তরে ভীঙ্ম উপবাসের গ্‌ণবর্ণনার পর তীর্থ সম্বন্ধে 
ই, বিমল সত্য তার অগাধ জল; এই তীর্থে স্নান করলে খাজা মদত 
অহিংসা আনিষ্ঠররতা শান্তি ও হীন্দুযদমনশা্ত লাভ হয় $$ দিয়ে দেহ ধোঁত 
করলেই স্নান হয় না, খান হীন্দ্রয় দমন করেছেন তাঁকেই যথার্থ স্নাত বলা যায়, 
তাঁর বাহ্য ও অভ্যন্তর শৃচি হয়। মানসতার্থে ব্রহনজ্ঞান রূপ সালল দ্বারা স্নানই 
ততুদ্রশ্দের মতে শ্রেষ্ঠ । 


যাঁধান্ঠর প্রশ্ন করলেন, মানুষ কি জন্য বার বার জন্মগ্রহণ করে, কিরূপ 


৬২৪ মহাভারত 


কার্ষের ফলে স্বর্গে বা নরকে যায়? ভীম্ম বললেন, ওই ভগবান বৃহস্পাঁত 
আসছেন, ইনিই তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। বৃহস্পাঁতি উপস্থিত হয়ে যুধিণ্ঠিরের 
প্রশ্ন শুনে বললেন, মহারাজ, মানুষ একাকীই জন্মায়, মরে, দুর্গাত থেকে উদ্ধার 
পায়, এবং দুর্গত ভোগ করে; পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু কেউ তার সহায় নয়। 
আত্মীয়স্বজন ক্ষণকাল রোদন ক'রে মৃতব্যান্তর দেহ কাম্ঠ-লোস্টরের ন্যায় ত্যাগ ক'রে 
চালে যায়, কেবল ধর্মই অনুগমন করেন। মৃত্যুর পর জীব অন্য দেহ গ্রহণ করে, 
পণ্চভূতস্থ দেবতারা তার শৃভাশুভ কর্মসকল দর্শন করেন। মানুষ যে অন্ন ভোজন 
করে তাতে পঞ্চভূত পাঁরতৃপ্ত হ'লে রেতঃ উৎপন্ন হয়, জীব তা আশ্রয় ক'রে ম্ত্রীগর্ভে 
প্রবিষ্ট হয় এবং যথাকালে প্রসৃত হয়ে সংসারচক্রে ক্লেশ ভোগ করে। যে ব্যাস্ত 
জন্মাবধি যথাশান্ত ধর্মাচরণ করে সে নিত্য সুখী হয়; যে অধার্মক সে যমালয়ে 
যায় এবং তির্যগৃযোনি লাভ করে; যে ধর্ম ও অধর্ম দুইপ্রকার আচরণ করে সে 
সুখের পর দ:ঃখ ভোগ করে। যে ব্যাস্ত মোহবশে অধর্ম ক'রে পরে অনুতপ্ত হয় 
তাকে দুক্কৃতের ফল ভোগ করতে হয় না। যার মনে যত অনুতাপ হয় তার তত 
পাপক্ষয় হয়। ধর্মজ্ঞ ব্রাহযণের নিকট নিজের কর্ম ব্যক্ত করলে অধর্মজনিত অপবাদ 
শীগর দূর হয়। আঁহংসাই ধর্মসাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। যান সকল প্রাণীকে নিজের 
তুল্য জ্ঞান করেন, 'যাঁন ক্রোধ ও আঘাতের প্রবৃত্তি জয় করেছেন, তান পরলোকে 
সুখলাভ করেন। 


১৮। মাংসাহাস 


বৃহস্পতি চ'লে গেলে যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, আপাঁন বহ: বার 
বলেছেন যে আঁহংসা পরম ধর্ম; আপনার কাছে এও শুনোছি যে পিতৃগণ আমিষ 
ইচ্ছা করেন সেজন্য শ্রাদ্ধে বহুবিধ মাংস দেওয়া হয়। হিংসা না করলে মাংস কোথায় 
পাওয়া যাবে? ভীম্ম বললেন, যাঁরা সৌন্দর্য স্বাস্থ্য আয়; বুদ্ধি বল ণশক্তি 
চান তাঁরা হিংসা ত্যাগ করেন। জ্বায়ম্ভুব মনু বলেছেন, 'যন্নি১মাংসাহার ও 
পশুহত্যা করেন না তান সর্ব জীবের মিত্র ও বিশ্বাসের বলেছেন, যে 
পরের মাংস দ্বারা নিজের মাংস বাঁদ্ধ করতে চায় সের্রে্ট ভোগ করে। মাংসাশী 
লোক যাঁদ মাংসাহার ত্যাগ করে তবে যে ফল পায়, বৈদাধ্যয়ন ও সকল যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান ক'রেও সেরূপ ফল পেতে পারে না। মাংসভোজনে আসান্ত জন্মালে 
তা ত্যাগ করা কঠিন; মাংসবর্জন-ব্রত আচরণ করলে সকল প্রাণী সভয় লাভ 
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করে। যাঁদ মাংসভোজা না থাকে তবে কেউ পশুহনন করে না, মাংসখাদকের জনাই 
পশুঘাতক হয়েছে। মনু বলেছেন, যজ্ঞাদি কর্মে এবং শ্রাম্ধে পিতৃগণের উদ্দেশে যে 
মল্মপৃত সংস্কৃত মাংস নিবোদত হয় তা পবিত্র হাব স্বরূপ, তা ভিন্ন অন্য 
মাংস বৃথা মাংস এবং অভঙ্ষ্য। 

যুধিষ্ঠির বললেন, মাংসাশশী লোকে পষ্টক শাক প্রভাতি স্বাদ: খাদ্য 
অপেক্ষা মাংসই ইচ্ছা করে; আমিও মনে কাঁর মাংসের তুল্য সরস খাদ্য কিছুই 
নেই। অতএব আপাঁন মাংসাহার ও মাংসবর্জনের দোষগুণ বলুন। ভীম্ম বললেন, 
তোমার কথা সত্য, মাংস অপেক্ষা স্বাদ; কিছু নেই। কৃশ দুর্বল হীল্দ্রয়সেবী ও 
পথশ্রান্ত লোকের পক্ষে মাংসই শ্রেষ্ঠ খাদ্য, তাতে সদ্য বলবৃদ্ধি ও পুষ্ট হয়। 
কিন্তু যে লোক পরমাংস দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তার অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও 
নৃশংসতর কেউ নেই। বেদে আছে, পশুগণ যজ্ঞের নিমিত্ত সৃষ্ট হয়েছে, অতএব 
“যজ্ঞ ভিন্ন অন্য কারণে পশহত্যা রাক্ষসের কার্য। পুরাকালে অগস্ত্য অরণ্যের 
পশ গণকে দেবতাদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন, সেজন্য ক্ষান্রয়ের পক্ষে মূগয়া 
প্রশংসনীয়। লোকে মরণ পণ ক'রে মগয়ায় প্রবৃত্ত হয়, হয় পশু মরে নতুবা 
মৃগয়াকারী মরে; দুইএরই সমান বিপদের সম্ভাবনা, এজন্য মগয়ায় দোষ হয় না। 
কিন্তু সর্কভূতে দয়ার তুল্য ধর্ম নেই, দয়াল; তপস্বীদের ইহলোকে ও পরলোকে 
জয় হয়। প্রাণদানই শ্রেষ্ঠ দান; আত্মা অপেক্ষা 'প্রয়তর কিছু নেই, অতএব 
আত্মবান মানবের সকল প্রাণাকেই দয়া করা উচিত। যারা পশুমাংস খায়, পরজন্মে 
তারা সেই পশু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। আমাকে (মাং) সে সেঃ) পূর্বজন্মে খেয়েছে, 
অতএব আম তাকে খাব _ "মাংস শব্দের এই তাৎপর্য 


৯৯। শ্রাহমণ-নাক্ষস-পংবাদ 


যুধিষ্ঠির বললেন, পিতামহ, সাম (তোষণ) ও. দান এই দুইএর. অধ্যে কোন্‌ 
উপায় শ্ৰেষ্ঠ? ভাঁম্ম বললেন, কেউ সাম দ্বারা কেউ দান দ্বারা প্রসারিত হয়, লোকের 
প্রকৃতি বুঝে সাম বা দান অবলম্বন করতে হয়। সাম রন্ত প্রাণীকেও 
বশ করা যায়। একটি উপাখ্যান বলাছ শোন । _ এক ব্রাহয়ণ জনহণশন বনে 
এক ক্ষুধার্ত রাক্ষসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। ব্রাহমণ হতবুদ্ধি ও ব্রস্ত না হয়ে 
রাক্ষসকে মিন্টবাক্যে সম্বোধন করলেন। রাক্ষস বললে, তুমি যাঁদ আমার প্রশ্নের 
উত্তর দিতে পার তবে তোমাকে ছেড়ে 'দেব; আম কিজন্য পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে 

৪০ 


৬২৬. * মহাভারত 


যাচ্ছি তা বল! ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চিন্তা ক'রে বললেন, রাক্ষস, তুমি বিদেশে 
বন্ধৃহীন হয়ে বিষয় ভোগ করছ এজন্য পাশ্ডুবর্ণ -ও কৃশ হচ্ছ। তোমার মিন্রগণ 
তোমার নিকট: সদ্‌ব্যবহার পেয়েও তোমার ' প্রতি বিমুখ হয়েছে । তোমার. চেয়ে 
নিকৃষ্ট লোকেও ধনবান হয়ে তোমাকে অবজ্ঞা করছে। তুমি যাদের উপকার 
করেছিলে তারা এখন তোমাকে গ্রাহ্য করে না। তুমি গুণবান বিনয়সম্পন্ন ও প্রাক, 
কিন্তু দেখছ যে গুণহীন অজ্ঞ লোকে সম্মানিত হচ্ছে। কোনও শত মিত্রর্পে 
এসে তোমাকে বণনা করেছে। নিজের গণ প্রকাশ করেও তুমি অসৎ লোকের 
কাছে মর্যাদা পাও নি। তোমার ধন বৃদ্ধি ও শাস্জ্ঞান নেই, কেবল তেজাদ্বতার 
প্রভাবে তুমি মহান হ'তে চাচ্ছ। তুম বনবাস’ হয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা কর, কিন্তু 
তোমার বান্ধবদের তাতে সম্মাত নেই। এক ধনী সুরূপ যুবা তোমার প্রাতবেশী, 
সে তোমার প্রিয়া পত্নীকে কামনা করে। তুমি লজ্জার বশে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ 
করতে পার না। কোনও চিরাভলাষত ফল"তুমি লাভ করতে পার নি। অপরাধ 
না ক'রেও তুমি অকারণে অন্যের অভিশাপ পেয়েছ। পাপঁঁদের উন্নাত এবং 
সাধুদের দুর্দশা দেখে তোমার দুঃখ হয়। স্মহ্দ্গণের অনুরোধে তুমি পরস্পর- 
বিরোধী লোকদের তুষ্ট করতে চেষ্টা করেছ। শ্রোতিয় ব্রাহ্ণের কুকর্ম এবং জ্ঞানী 
লোকের হীন্দ্রিয়সংঘমের অভাব দেখে তুম ক্ষুব্ধ হয়েছ। রাক্ষস, এইসকল কারণে 
তুমি পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছ। 

ব্রাহমণের কথা শ্দনে রাক্ষস তুষ্ট হ'ল এবং তাঁকে বহু অর্থ দিয়ে ছেড়ে 
1দলে। | 


২০। ৰাবধ প্রমাণ _- ভশম্মোপদেশের সমাপ্তি 


যাাঁধম্ঠির বললেন, পিতামহ, প্রতাক্ষ ৪ আগম শ্র্যোত) এই দুই প্রমাণের 
কোনটি শ্রেষ্ঠ? ভাঁম্ম বললেন, পাঁণ্ডিতাঁওমানশী হেতুবাদীরা (কভনন অন্য 
প্রমাণ মানে না; তাদের এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। জাই নি জান 


ও আঁভানাবস্ট না হ'লে তা স্থির করা দুঃসাধ্য । যারা , বেদ ও ধর্মের 
খবদ্বেষী, তাদের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাঁরা সা. যাঁদের বুদ্ধি 


ধবশৃদ্ধ হয়েছে, তাঁদের কাছেই সংশয়ভঞ্জনের জন্য যাঁওয়া উচিত। বেদ, প্রত্যক্ষ 
ও শিষ্টাচার _- এই তিনাঁটই প্রমাণ! যাঁধম্ঠির বললেন, তবে ধর্মও কি তিন- 
প্রকার? ভাঁজ্ম বললেন, ধর্ম একই, তার প্রমাণ তিনপ্রকার হ'তে পারে! তকর্দ্বারা 
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ধর্ম জানতে চেষ্টা ক'রো না, প্রমাণের যে নীর্ঘন্ট পদ্ধাতি আছে তার দ্বারাই নিজে « 
সংশয় দূর করতে পারবে! অহিংসা সত্য অক্োধ ও দান _-'এই চারাটই সনাক্রন 
ধর্ম তুমি এই ধর্মের অনুষ্ঠান করবে। 1পতৃপিতামহের অন্দসরণ ক'রে ব্রাহন"১এ 


ভীম্ম এইর্‌পে যীধান্ঠরকে নানাবষয়ক উপদেশ দিয়ে নীরব হন! 
যে ক্ষত্রবীরগণ তাঁর নিকটে সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ক্ষণকাল চিন্রার্পতের ন্যায় 
নিশ্চল হয়ে রইলেন। তার পর মহার্ষ ব্যাস শরশয্যাশায়ী ভঁম্মকে বলেন, 
গঞ্গানন্দন, কুরুরাজ যদাধাষ্ঠর এখন প্রকতিস্থ হয়েছেন; তুম অননমাত দাও, তানি 
তাঁর ভ্রাতৃগণ, কৃষ্ণ ও উপস্থিত রাজগণের সঙ্গে হাস্তিনাপুরে ফিরে যাবেন! ভাদ 
্যাধাম্ঠরকে মধ্রবাক্যে বললেন, মহারাজ, তুমি এখন অমাত্যগণের সঙ্গে নগরে যাও, 
তোমার মনস্তাপ দূর হ'ক। তুমি শ্রদ্ধাসহকারে যযাঁতর ন্যায় বহু যজ্ঞ ক'রে 
প্রচুর দক্ষিণা দাও, দেবগণ ও 'িতৃগণকে তৃপ্ত কর, প্রজাগণের মনোরঞ্জন এবং 
সদহ্দ্গণের সম্মান কর। পক্ষীরা যেমন ফলবান বৃক্ষ আশ্রয় করে, তোমার 
স্হ্দ্গণ সেইরূপ তোমাকে আশ্রয় করুন৷ সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হ’লে আমার 
মৃত্যুকাল উপস্থিত হবে, তখন তুমি আবার এসো। য্যাধাম্ঠর সম্মত হলেন এবং 
ভম্মকে আভবাদনের পর ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীকে অগ্রবর্তী ক'রে সকলের সঙ্গে 
হাস্তনাপ রে যাত্রা করলেন। 


২১। ভাঁম্মের ল্বর্গারোহণ 


যুধিষ্ঠির হস্তিনাপ্‌রে এসে পরবাসী ও জনপদধাসীদের যথোঁচত 
সম্মান ক'রে গৃহগমনের অনুমতি দিলেন এবং পাঁতপূত্রহণনা নার রে আধ 


দিয়ে সান্ত্বনা করলেন। 55555 কাছে 
তাঁর যাবার সময় উপাঁস্থত হয়েছে। ভীতি অত 
মাল্য ক্ষৌমবস্ত্র চন্দন অগ্ুর প্রীতি এবং বিবিধ জি 


ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অগবতর্ঁ ক'রে যাজকগণের সঙ্গে যাহা 
করলেন। কৃষ্ণ বিদুর যুযুৎস ও সাত্যাক তাঁর অনুসরণ করলেন। তাঁবা 
কুরক্ষেত্রে ভীঙ্মের নিকট উপস্থিত হয়ে দেখলেন, ব্যাসদেব নারদ ও আঁসতদেবল 


৬২৮ মহাভারত 


তাঁর কাছে বসে আছেন এবং নানা দেশ হ'তে আগত রাজা ও রাক্ষিগণ তাঁকে রক্ষা 
করছেন। ' 

সকলকে আঁ 'বাদন ক'রে যাঁধাম্ঠর ভীম্মকে বললেন, জাহবীনন্দন, আমি 
যাঁধম্ঠি, আপনাকে প্রণাম করাছ। মহাবাহু, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? বলুন 
এখন আমি আগ্নার কি করব। আমি আঁ্ন নিয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছি; 
আচার্য খাত্বক ও ব্রাহত্ণগণ, আমার ভ্রাতৃগণ, আপনার প্র জনেশবর ধৃতরাম্ট্র, এবং 
অমাত্যসহ বাস.দবও এসেছেন। কুরুশ্রেম্ঠ, আপান চক্ষু উল্মীলন ক'রে সকলকে 
দেখুন। আপনার অন্ত্যোন্টর জন্য যা আবশ্যক সমস্তই আম আয়োজন করোছ। 

ভশম্ম সকলের দিকে চেয়ে দেখলেন, তার পর য্যাধাষ্ঠরের হাত ধ'রে 
মেঘগম্ভর স্বরে বললেন, কুন্তীপুত্র, তুমি উপযুস্ত কালে এসেছ। আমি আটান্ন 
দিন এই তীক্ষ7 শরশয্যায় শুয়ে আছ, বোধ হচ্ছে যেন শত বর্ষ গত হয়েছে। 
এখন চান্দ্র মাঘ মাসের তিন ভাগ অবাঁশম্ট আছে, শুরুপক্ষ চলছে! তার পর 
ভাঁষ্ম ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, রাজা, তুমি ধর্মজ্ঞ, শাম্ত্রবিৎ বহন ৱাহয়ণের সেবা করেছ, 
বেদ ও ধর্মের সুক্ষ তত্ব তুমি জান; তোমার শোক করা উঁচত নয়, ব্য ভাঁবতব্য 
তাই ঘটেছে। পাশ্ডুর পুত্রেরা ধর্মত তোমার পন্রতুল্য, তুমি ধর্মান:সারে এদের 
পালন কর। ধর্মরাজ য্দাধান্ঠর শুদ্ধস্বভাব গুরুবংসল ও আহংস, হান তোমার 
আজ্ঞানমবতর্শ হয়ে চলবেন। তোমার পত্রেরা দুরাত্মা ক্রোধ ম্‌; ঈর্ষান্বিত ও. 
দুর্বত্ত ছিল, তাদের জন্য শোক ক'রো না। 

অনন্তর ভীম্ম কৃষ্ণকে বললেন, হে দেবদেবেশ সুরাসুব্রধট্দত শঙ্খচক্র- 
গদাধর ন্রিবর্রম ভগবান, তোমাকে নমস্কার। তুমি সনাতন পরণাস্মা, আখি তোমার 
একান্ত ভভ্ত; পুরষোত্তম, তুমি আমাকে ত্রাণ কর, তোমার অন্গত পালং ধঙ্গণকে. 
রক্ষা কর। আম দ্বর্বদ্ধি দুর্যোধনকে বলোছলাম = 

যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মো যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ । 

_যে পক্ষে কৃষ্ণ সেই পক্ষে ধর্ম, যেখানে ধর্ম সেখানে জয়া, আম্ওকর ২॥র 
তাকে সন্ধি করতে বলোঁছলাম, কিন্তু সেই মনরে আমার কথা শোনেনি, পৃথিযার 
সমস্ত রাজাকে নিহত করিয়ে নিজে নিহত হয়েছে। কু, বুম কলেবর ত্যাগ 
করব, তুমি আজ্ঞা কর যেন আমি পরমগাঁতি পাই। ১১ 

কৃষ্ণ বললেন, ভীম্ম, আমি. আজ্ঞা দিচ্ছি আপাঁন বসুগণের লোকে যান।' 
রাজার্ধ, আপান নিষ্পাপ, পিতৃভন্ত, দ্বিতীয় মাকণ্ডেয় তুল্য; মৃত্যু ভৃত্যের ন্যায় 
আপনার বশবতর্শ হয়ে আছে। তার পর ভীম্ম সকলকে সম্ভাষণ ও আঁলঙ্গন 
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ক'রে যুধিষ্ঠরকে বললেন, মহারাজ, ব্রাহয়ণগণ -- বিশেষত আচার্য ও খাত্বগ্গণ, 
তোমার পৃজনীয়। 

শান্তনুপূত্র ভীম্ম সমবেত কুরুগণকে এইরূপ বলে নীরব- হলেন, 
তার পর যথাক্রমে মূলাধারাঁদতে তাঁর চিত্ত নিবৌশত করলেন। তাঁর প্রাণবায় 
নির্দ্ধ হয়ে যেমন উধর্ধগামী হ'তে লাগল সেই সঙ্গে তাঁর শরীর ক্রমশ বাণমূক্ত 
ও ব্যথাহীন হ’ল। তার পর তাঁর প্রাণ ব্লহত্ররন্ধ ভেদ ক'রে মহা উল্কার ন্যায় 
আকাশে উঠে অন্তাহ্ঘত হ'ল। প্ুষ্পবাষ্ট ও দেবদ্দন্দভির . ধান হ'তে লাগল, 
বদ্ধ ও মহার্ষগ্ণ সাধ সাধ বলতে লাগলেন! ভীন্ম এইর্‌পে স্বর্গারোহণ 
করলে পাণ্ডবগণ 'বিদুর ও যুযুৎসু চিতা রচনা করলেন, য্যাধান্ঠর ও বিদুর তাঁকে 
ক্ষৌম বল্ল পরিয়ে দিলেন, যুয্ৎস; তাঁর উপরে ছত্র ধারণ করলেন, ভীমার্জূন 
শদ্র চামর বীজন করতে লাগলেন, নকুল-সহদেব উষ্ণীষ পাঁরয়ে দিলেন, ধৃতরাম্ট্র 
ও যাাধাষ্ঠর তাঁর পাদদেশে রইলেন। কৌরবনারীগণ ভম্মের আপাদমস্তক 
তালপন্র (পাখা) দিয়ে বীজন করতে লাগলেন। হোম ও সামগানের পর ধৃতরাস্ট্র 
প্রভাত ভীম্মের দেহ চন্দনকাষ্ঠ অগ্দুর্‌ প্রভাতি দ্বারা আচ্ছাঁদত ক'রে আঁগ্নদান 
করলেন। অন্ত্যেন্ট ক্রিয়া শেষ হ'লে সকলে ভাগীরথটতীরে গিয়ে যথাবাধ তর্পণ 
করলেন। | 

সেই সময়ে দেবী ভাগীরথণ জল থেকে উঠে সরোদনে বললেন, কোঁরবগণ, 
আমার পুত্র রাজোচিত গুণসম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ও মহাকুলজাত 'ছিলেন; পরশুরামের 
নিকট যান পরাজিত হন নি, তান [শখণ্ডীর দিব্য অস্ত্রে নিহত হয়েছেন। 
আমার হৃদয় লৌহময়, তাই প্রিয়পুত্রের মরণে বিদীর্ণ হয় নি। ভাগনরথীর 
এইরূপ বিলাপ শুনে কৃষ্ণ বললেন, দেবী, শোক ত্যাগ কর, তোমার পুত্র পরমলোকে 
গেছেন। শিখণ্ডী তাঁকে বধ করেন নি, তিনি ক্ষক্রধর্মানূসারে যুদ্ধ ক'রে অর্জন 
কর্তৃক নিহত হয়ে বস্মলোকে গেছেন। 

3৪১ 
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॥ আম্বমেধিকপবধ্যায় ॥ 
১। য্যাঁধান্তরের পনবরি মনস্তাপ 


ভীব্মের উদ্দেশে তর্পণের পর ধৃতরাস্ট্রকে অগ্রবর্তী ক'রে যাাঁধান্ঠর 
গঙ্গার তারে উঠলেন এবং ব্যাকুল হয়ে অশ্রপূর্ণনয়নে ভূপাতিত হলেন। ভীম 
তাঁকে তুলে ধরলে কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, এমন করবেন না। ধৃতরাম্ট্র বললেন, 
পুরদষশ্রেষ্ঠ, ওঠ, তোমার কর্তব্য পালন কর; তুমি ক্ষত্রধর্মান্সারে পাঁথবী জয় 
করেছ, এখন ভ্রাতা ও স্হৃদ্বর্গের সঙ্গে ভোগ কর। তোমার শোকের কারণ 
নেই, গান্ধারী ও আমারই শোক করা উচিত, আমাদের শতপা্র স্বপ্নলব্ধ ধনের 
ন্যায় বিনষ্ট হয়েছে। দিব্যদশ' িদুর আমাকে বলোছলেন __ মহারাজ, দুর্যোধনের 
অপরাধে আপনার কুলক্ষয় হবে; তাকে ত্যাগ করুন, কর্ণ আর শকুনির সঙ্গে তাকে 
মিশতে দেবেন না, ধর্মাত্মা য্যাধম্ঠিরকে রাজ্যে আভধিন্ত করুন; আর তা যদি 
ইচ্ছা না করেন তবে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করুন। দশর্ঘদশর্শ বিদুরের এই উপদেশ 
আম শনি নি সেজন্যই শোকসাগরে নিমগ্ন হয়োছ। এখন তুমি এই দ:ঃখার্ত 
বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি দ্াষ্টপাত কর। 

যাঁধন্ঠির নীরব হয়ে আছেন দেখে কৃষ্ণ তাঁকে বললেন, মহারাজ, অত্যন্ত 
শোক করলে পরলোকগত আত্মীয়গণ সন্তপ্ত হন। আপনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়ে 
বিবিধ যজ্ঞ করুন, দেবগণ ও িতৃগণকে তৃপ্ত করুন, অল্লাঁদ দান ক'রে আঁতাঁথ 
ও দাঁরদ্রগণকে তুষ্ট করুন। যাঁরা যুদ্ধে মরেছেন তাঁদের আর আপাঁন দেখতে 
পাবেন না, অতএব শোক করা বৃথা । যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, গোবিন্দ আমার 
উপর তোমার প্রণীত ও অনুকম্পা আছে তা জানি; তুমি সন আমাকে 
বনগমনের অনমাতি দাও, পিতামহ ভীম্ম ও প্ররুষশ্রেষ্ঠ কর্ণের্‌প্মৃত্যুর জন্য আমি 
কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। ৯৮ 

ব্যাসদেব বললেন, বৎস, তোমার বুদ্ধি পাঁরপর্ নয়, তাই বালকের ন্যায় 
মোহগ্রস্ত হচ্ছ, আমরা বার বার বৃথাই তোমাকে প্রবোধ দিয়োছ। তুমি ক্ষব্রিয়ের 
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ধর্ম জান, মোক্ষধর্ম রাজধর্ম দানধর্ম এবং প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে উপদ্রেশও সবিস্তারে 
শুনেছ; তথাপি তোমার সংশয় দূর হয় নি, তাতে মনে হয় আমাদের উপদেশে 
তোমার শ্রদ্ধা নেই, তোমার স্মরণশক্তিও নেই। সর্বধর্মের তত্ব জেনেও কেন তুমি 
অন্তরের ন্যায় মোহগ্রস্ত হচ্ছ? যাঁদ নিজেকে পাপী মনে কর তবে আম পাপনাশের 
উপায় বলাছ শোন। তপস্যা যজ্ঞ ও দান করলে পাপমুক্ত হওয়া যায়, অতএব মি 
দশরথপ্ত্র রাম: এবং তোমার পূর্বপুরুষ দূম্ন্ত-শকুন্তলার পুত্র ভরতের ন্যায় 
অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রে প্রচুর দান কর। 

যাঁধান্ঠর বললেন, দ্বিজোত্তম, অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে রাজারা 'ন*চয় 
পাপমুক্ত হন; কিন্তু আমার এমন বিত্ত নেই যা দান ক'রে জ্ঞাতিবধের প্রায়শ্চিত্ত 
করতে পারি। এখন যে অল্পবয়স্ক নির্ধন রাজারা আছেন তাঁদের কাছেও আম 
কিছ চাইতে পারব না। ব্যাসদেব ক্ষণকাল চিন্তা কারে বললেৰ্‌, কুল্তীপন্র, 
তোমার শুন্য কোষ আবার পূর্ণ হবে। মরুত্ত রাজা তাঁর যজ্ঞে যে বিপুল ধন 
ব্রাহয়ণদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন তা 'হমালয় পর্বতে রয়েছে; সেই ধন তুম 
নিয়ে এস। য্যাধান্ঠর বললেন, মরুন্ত রাজার যজ্ঞে কি ক'রে ধন সণ্চিত হয়োছিল 
{তান কোন্‌ সময়ে বর্তমান ছিলেন? 


২। মরঃত্ত ও দংবর্ত 


ব্যাসদেব বললেন, সত্যযুগে মন দণ্ডধর রাজা ছিলেন, তাঁর ' প্রপোন্র 
ইক্ষৰাকৃ। ইক্ষবাকুর শত পূত্র হয়োঁছল, সকলকেই তান রাজপদে আঁভাষন্ত করেন। 
জ্যেষ্ঠ পুত্র বিংশের পৌন্র খনননেত্র সকলকে উৎপশীড়ত করতেন সেজন্য প্রজারা 
তাঁকে অপসারত ক'রে তাঁর পত্র সুবর্চাকে রাজা করোছল। সবর্চা পরম ধার্মিক 
ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, কিন্তু কালক্রমে তাঁর ক্মেষ ও অশ্বগজাদ ক্ষয়. পাওয়ায় 
সামন্তরাজগণ তাঁকে নির্যাতিত করতে লাগলেন। তখন তিনি তর হর "ফুৎকার 
দিয়ে সৈন্যদল সৃষ্টি ক'রে বিপক্ষ রাজগ্রণকে পরাস্ত করলেন ওই কারণে তান 
করন্ধম (১) নামে খ্যাত হন। বত্রেতাযুগের , প্রারম্ভে তার জং নামে একাঁট 
সর্বগ্ুণান্বিত পূ হয়েছিল। আবাক্ষতের পত্র মূহীবলশালী দ্বিতীয় বিষ; 
স্বরূপ রাজচক্রবতাঁ মর্দন্ত। ধর্মাত্বা মরদত্ত হিমালয়ের উত্তরস্থ মের: পর্বতে এক 


(১) যিনি হাতে ফু* দেন।' 
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যজ্ঞের অনুষ্ঠান করোছিলেন। তাঁর আজ্ঞায় স্বর্ণকারগণ স্বর্ণময় কুণ্ড পার স্থালী 
ও আসন এত প্রস্তুত করেছিল যে তার সংখ্যা হয়: না। 

বৃহস্পাত ও সংবর্ত দুজনেই মহার্ধ আঁঞ্গরার পত্র, কিন্তু তাঁরা পৃথক 
থাকতেন এবং পরস্পর স্পর্ধা করতেন। বৃহস্পাঁতর উৎপাীঁড়নে সংবর্ত সর্বস্ব 
ত্যাগ ক'রে দিগম্বর হয়ে বনে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। এই সময়ে অসরাবিজয়ী 
ইন্দ্র বৃহস্পাতকে নিজের পুরোহিত করলেন। মহার্ধ আঁঙ্গরা করন্ধমের কুল- 
পুরোহিত ছিলেন। করন্ধমের পৌন্র মহারাজ মরুত্তের প্রাত ঈর্ষান্বিত হয়ে ইন্দ্র 
রাজা; আপান আমাদের দুজনের পৌরোহিত্য করতে পাবেন না। বৃহস্পাঁত 
বললেন, দেবরাজ, আশ্বস্ত হও, আম প্রাতিজ্ঞা করছি মর্ত্বাসী মরদত্ডের 
পৌরোহিত্য করব না। রর 

মরুত্ত তাঁর যজ্ঞের আয়োজন ক'রে বৃহস্পাঁতর কাছে এসে বললেন, 
ভগবান, আপানি পূর্বে আমাকে যে উপদেশ 'দিয়োছলেন তদনুসারে আমি যজ্ঞের 
সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করেছি; আম আপনার যজমান, আপান আমার যজ্ঞ 
সম্পাদন করুন। বৃহস্পাঁত বললেন, মহারাজ, আমি দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রাতশ্রাত 
দিয়োছ যে মনুষ্ের যাজন করব না, অতএব তুমি অন্য কাকেও পৌরোহিত্যে বরণ 
কর। মরুত্ত লাজ্জত ও উদ্যাবগ্ন হয়ে ফিরে গেলেন এবং পথে দেবার্ধ নারদকে 
দেখতে পেলেন। নারদ তাঁকে বললেন, মহারাজ, আঁঙ্গরার কনিষ্ঠ পত্র ধর্মাত্মা 
সংবর্ত 'দগম্বর হয়ে উন্মন্তের ন্যায় বিচরণ করছেন, মহেশ্বরের দর্শন কামনায় 
{তান এখন বারাণসীতে আছেন। তুমি সেই প্দরীর দ্বারদেশে একাঁটি মৃতদেহ 
রাখ; সংবর্ত সেই মৃতদেহ দেখে যেখানেই যান তুমি তাঁর অনুগমন করবে এবং 
কোনও নিজন স্থানে কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর শরণ নেবে। তিনি জিজ্ঞাসা করলে 
বলবে - নারদ আপনার সন্ধান বলেছেন। যাঁদ তান আমাকে অন্বেষণ করতে 
চান তবে বলবে যে নারদ আগ্নপ্রবেশ করেছেন। ' 

নারদের উপদেশ অনুসারে মরদন্ত বারাণসীতে গেল্লে এবং পুরীর 
দ্বারদেশে একটি শব রাখলেন ।. সেই সময়ে সংবর্ত লেন এবং শব 
দেখেই ফিরলেন। মরুত্ত কৃতাঞ্জলি হয়ে তাঁর অননসরগ্ংক্রুরে এক নির্জন স্থানে 
উপাস্থত হলেন। রাজাকে দেখে সংবর্ত তাঁর গাত্রে ধাঁল কর্দম শ্লেম্মা ও 
নিষ্ঠটবন নিক্ষেপ করতে লাগলেন, তথাপি রাজা নরস্ত হলেন না। পাঁরশেষে 
সংবর্ত বললেন; সত্য বল কে তোমাকে আমার সন্ধান দিয়েছে । মরুত্ত বললেন, 
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আপাঁন আমার গুরুপ্দত্র, আমি আপনার পরম ভন্ত; দেবার্ষ নারদ আপনার সন্ধান 
খদয়েছেন। সংবর্ত বললেন, নারদ জানেন যে আমি যাজ্ঞক; তাঁন এখন কোথায়? 
মরুত্ত বললেন, তিনি আঁগ্নপ্রবেশ করেছেন। সংবর্ত তুষ্ট হয়ে বললেন, আম 
তোমার যজ্ঞ করতে পাঁর। তার পর তিনি কঠোর বাক্যে ভর্খসনা ক'রে বললেন, 
স্মাম বায়ুরোগগ্রস্ত বিকৃতবেশধারী আঁস্থরমাত; আমাকে দিয়ে যজ্ঞ করাতে চাও 
কেন? আমার অগ্রজ বৃহস্পাতর কাছে যাও, তান আমার সমস্ত যজমান দেবতা 
ও গ্হাষ্থত সামগ্রী নিয়েছেন, এখন আমার শরীর ভিন্ন নিজের কিছ; নেই। 
শৃতান আমার পৃজনীয়, তাঁর অনুমাত না আমি তোমার যজ্ঞ করতে পারব না। 

মর্ত্ত জানালেন যে বৃহস্পাত তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তখন সংবর্ত 
বললেন, আমি তোমার যজ্ঞ সম্পাদন করব, কিন্তু তাতে ইন্দ্র ও বৃহস্পাত তোমার 
উপর ক্রুদ্ধ হবেন। তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে আমাকে পাঁরত্যাগ করবে না। মরুত্ত 
শপথ করলে সংবর্ত বললেন, হিমালয়ের পৃষ্ঠে মুঞ্জবান নামে একাঁট পর্বত আছে, 
শৃলপাণ মহেশ্বর উমার সাঁহত সেখানে বহার করেন; রুদ্র সাধ্য প্রভাতি গণদেব 
এবং ভূত পিশাচ গন্ধর্ব যক্ষ রাক্ষসাঁদ তাঁকে উপাসনা করেন। সেই পর্বতের 
চতুষ্পার্ে সয'রাশ্মর ন্যায় দীপ্যমান স্বর্ণের আকর আছে। তুমি সেখানে গিয়ে 
মহাদেবের শরণাপন্ন হও, তিনি প্রসন্ন হ'লে তুমি সেই সুবর্ণ লাভ করবে। 

সংবর্তের উপদেশ অনুসারে মরুত্ত মুঞ্জবান পর্বতে . গেলেন এবং 
মহাদেবকে তুষ্ট ক'রে সেই সুবর্ণ রাশ নিয়ে যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন।. 
তাঁর আদেশে 'শাল্পগণ বহু সুবর্ণময় আধার মণ রূরলে। মরুস্তের সমাদ্ধর 
সংবাদ পেয়ে বৃহস্পাঁত সন্তপ্ত হলেন, তাঁর শরীর কৃশ ও 'বিবর্ণ হ'তে লাগল। 
তান ইন্দ্রকে বললেন, যে উপায়ে হ'ক সংবত ও মর্যত্তকে দমন কর। ইন্দ্রের 
আদেশে বৃহস্পাঁতকে সঙ্গে নিয়ে অশ্নিদেব যজ্স্থলে এসে মরুত্তকে বললেন, 
'মহারাজ, ইন্দ্র তোমার প্রতি তুষ্ট হয়েছেন, তাঁর আদেশে আমি বৃহস্পাঁতিকে এনোছ, 
ইনিই যজ্ঞ সম্পাদন ক'রে তোমাকে অমরত্ব দেবেন। মরুত্ত সংবর্তই 
আমার যাজন করবেন; আমি কৃতাঞ্জীলপুটে নিবেদন করাছ, উ দেবরাজের 
পুরোহিত, আমার ন্যায় মানুষের যাজন করা তাঁর শোড়া পায়না আঁগ্ন মর্ুত্তকে 
প্রলোভত করবার বহ চেষ্টা করলেন; তখন সংবর্ত ক্রেন হয়ে বললেন, আঁগন, 
তুমি চলে যাও, আবার যাঁদ বৃহস্পাতিকে নিয়ে এখানে আস তবে তোমাকে ভস্ম 
করব। 

আঁ্ন ফিরে এলে ইন্দ্র তাঁর কথা শুনে বললেন, তুমিই তো সকলকে দগ্ধ 
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কর, তোমাকে সংবর্ত কি ক'রে ভস্ম করবেন? তোমার কথা অশ্রদ্ধেয়। তার পর 
তোমাকে বজ্রপ্রহার করবেন; ওই শোন, তান আকাশে সিংহনাদ করছেন। সংবর্ত 
মরুত্তকে বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি সংস্তম্ভনী বিদ্যা দ্বারা তোমার ভয় 
নিবারণ করব। এই ব'লে সংবর্ত মন্ত্রপাঠ ক'রে ইন্দ্রাদ দেবগণকে আহ্বান করলেন । 

অনন্তর ইন্দ্র প্রভীত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন, মরুত্ত ও সংবর্ত তাঁদের 
যথোঁচিত সংবর্ধনা করলেন। মরুত্র বললেন, দেবরাজ, আপনাকে নমস্কার করছি, 
আপনার আগমনে আমার জীবন সফল হ'ল। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তোমার গুরু 
মহাতেজা সংবর্তকে আমি জানি, এর আহ্বানেই আম ক্রোধ ত্যাগ ক'রে এখানে 
এসেছি। সংবর্ত বললেন, দেবরাজ, যাঁদ প্রীত হয়ে থাকেন তবে আপনিই এই 
যজ্ঞের বিধান দিন এবং যজ্ঞভাগ নির্দেশ করুন৷ তখন ইন্দ্রের আদেশে দেবগণ 
আঁত বিচিত্র ও সমৃদ্ধ যজ্ঞশালা নির্মাণ করলেন; মহাসমারোহৈ মরস্তের যজ্ঞ 
অনুষ্ঠিত হ’ল! ইন্দ্র বললেন, মর্যত্ত, আমরা তোমার পূজায় তুষ্ট হয়েছি; এখন 
ব্রাহরণগণ আগ্নর জন্য লোহিতবর্ণ বিশ্বদেবগণের জন্য বাবধবর্ণ, এবং অন্যান্য 
দেবগণের জন্য উচ্ছি*ন (উৎ-শিশ্ন) নীলবর্ণ কেফ্কবর্ণ) পাবিত্র বৃষ বধ করদন। যজ্ঞ 
সমাপ্ত হ'লে মরুন্ত ব্রাহযণগণকে রাশি রাশ সুবর্ণ দান করলেন। তার পর তান 
প্রভূত বিত্ত কোষমধ্যে রক্ষা ক'রে গুরুর আদেশে স্বভবনে ফিরে এলেন এবং সসাগরা 
পাঁথবী শাসন করতে লাগলেন। 

এই ইতিহাস শেষ ক'রে ব্যাস বললেন, য্াধাম্ঠর, তুমি মর্যত্তের সাঁণ্চত 
সবর্ণরাশি নিয়ে এসে যজ্ঞ ক'রে দেবগণকে তৃপ্ত কর 


৩। কামগণতা $১ 
কু য্যাষ্টিরকে বললেন, সর্বপ্রকার কুটিলতাই মত্ুজন্কুটএবং সরলতাই 
ব্রহলাভের পন্থা; __ জ্ঞাতব্য বিষয় শুধু এই, অন্য আ মান্র। মহারাজ, 
আপনার কার্য শেষ হয় নি, সকল শন্দুকেও আপানি রন নি, কারণ নিজের 


অভ্যন্তরস্থ অহংবুদ্ধি রূপ শন্ুকে আপনি জানতে পারছেন না। বোধ হয় সুখ- 
ুইখাদির দ্বারা আকৃষ্ট হওয়াই আপনার স্বভাব। আপাঁন যেসকল কষ্ট ভোগ 
করছেন তা স্মরণ না ক'রে নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করুন! এই যুদ্ধ একাকী 
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করতে হয়, এতে অস্ত্র অনুচর বা বন্ধুর প্রয়োজন নেই। যাঁদ নিজের মনকে জয় 
করতে না পারেন তবে আপনার আঁত দুরবস্থা হবে। অতএব আপাঁন শ্রোক ত্যাগ 
ক'রে পিতৃত্পিতামহের অনুবতর্দ হয়ে রাজ্যশাসন করুন। আমি প্দরাবিৎ পণ্ডিত- 
গণের কাঁথত কামগাঁতা বলাছ শুনুন ৷ 

কামনা বলেছেন, অনুপয্বস্ত উপায়ে কেউ আমাকে বিনষ্ট করতে পারে না; যে 
হয়। যজ্ঞ দ্বারা যে আমাকে জয় করতে চায় তার মনে আমি জঙ্গমস্থ ব্যন্ত জীবাত্মা 
রূপে প্রকাশ পাই। বেদ-বেদাঙ্গ সাধন করে যে আমাকে জয় করতে চায় তার 
মনে স্থাবরস্থ অব্যন্ত জীবাত্বা রূপে আমি আঁধন্ঠান কাঁর। ধৈর্য দ্বারা যে আমাকে 
পরাস্ত করতে চায় তার মনে আম ভাব রূপে অবস্থান কার, সে আমার আস্তিত্ব 
জানতে পারে না। যে তপস্যা করে, তার মনে আম তপ রূপেই থাঁক। যে 
মোক্ষমার্গ অবলম্বন করে তাকে উদ্দেশ ক'রে আমি হাস্য ও নৃত্য কার! আম 
সনাতন এবং সর্বপ্রাণীর অবধ্য। 

তার পর কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপাঁন শোক সংবরণ করুন, নিহত বন্ধু- 
গণকে বার বার স্মরণ ক'রে বৃথা দুঃখভোগ করবেন না; কামনা ত্যাগ ক'রে বাবিধ- 
দাক্ষিণাযুন্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তার ফলে ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে উত্তম 
গাঁত লাভ করবেন। 

কৃষ্ণ ব্যাস দেবস্থান নারদ প্রভাতির উপদেশ শুনে য্াধান্ঠরের মন শান্ত 
হ’ল। তান বললেন, আমি মর্যস্তের সুবর্ণ রাশি সংগ্রহ ক'রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করব। 
আপনাদের বাক্যে আমি আশ্বাঁসত হয়েছি; ভাগ্যহীন পুরুষ আপনাদের ন্যায় 
উপদেষ্টা লাভ করতে পারে না। 


॥ অনুগনতাপবধ্যায় ॥ 3৪১ 
১০ 
৪1 অনঃগণতা হি 
SY 
একদা এক রমণ"য় স্থানে বিচরণ করতে ক্র অজন কৃষ্ণকে বললেন, 
কেশব, সংগ্রামের সময় আমি তোমার মাহাত্ম্য জেনেছিলাম, তোমার দিব্য রূপ ও 


এশবর্ধও দেখোঁছলাম। তুমি স্‌হ্‌দ্‌ভাবে আমাকে পূর্বে যে সকল উপদেশ 
দিয়েছিলে আম বুদ্ধির দোষে তা ভুলে গোঁছ। তুম শগঘ্রই *রারকায় ফিরে যাবে, 
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সেজন্য এখন আবার সেই উপদেশ শুনতে ইচ্ছা কার। অজনকে আলিঙ্গন ক'রে 
কৃষ্ণ বললেন, আমি তোমাকে নিগুঢ় সনাতন ধর্মতত্ব এবং শাশ্বত লোক সম্বন্ধে 
উপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু বুদ্ধির দোষে তুমি তা গ্রহণ করতে পার নি, এতে আমি 
দুঃখিত হয়েছি। আম যোথ্যন্ত হয়ে পূর্বে যে ব্লহনতত্ব বিবৃত করেছিলাম এখন 
আর তা বলতে পারব না। যাই হ’ক, এক সিদ্ধ ব্রাহযণ ধর্মীত্মা কশ্যপকে যে উপদেশ 
দিয়ৌছলেন তাই আমি বলাছি শোন। = 

মানুষ পণ্যকর্মের ফলে উত্তম গাঁত পায় এবং দেবলোকে সুখভোগ করে, 
শীকন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী নয়। আঁত কন্টে উত্তম লোক লাভ হ'লেও তা থেকে 
বার.বার পতন হয়। দেহধারী জীব বিপরীত বাঁদ্ধর বশে অসৎ কর্মে প্রবৃত্ত হয়; 
সে আতিভোজন করে বা অনাহারে থাকে, পরস্পরাবরোধী বস্তু ভোজন ও পান করে, 
ভুন্ত খাদ্য জীর্ণ না হতেই আবার খায়, দিবসে নিদ্রা যায়, আঁতারন্ত পাঁরশ্রম বা 
স্লীসংসর্গের ফলে দুর্বল হয়। এইর্‌পে সে বায়ুপিত্তাঁদ প্রকোঁপিত করে এবং 
পাঁরশেষে প্রাণান্তকর রোগের কবলে পড়ে। কেউ কেউ উদ্‌বন্ধনাঁদর দ্বারা 
আত্মহত্যা করে। 
করে, তখন জাঁবাত্মা বেদনাগ্রস্ত হয়ে দেহ থেকে নির্গত হন। সকল জাবই বার বার 
জন্মমৃত্যু ভোগ করে; মত্যুকালে যেমন জন্মকালেও তেমন ক্লেশ পায়। সনাতন 
জীবাত্মাই দেহের মধ্যে থেকে সকল কার্য সম্পাদন করেন। মৃত্যু হ'লেও তাঁর কৃত 
কর্মসকল তাঁকে ত্যাগ করে না, সেই কর্মবন্ধনের ফলে জীবের আবার জন্ম হয়। 
চক্ষুম্মান লোকে দেখে _. অন্ধকারে খদ্যোত কখনও প্রকাশিত হচ্ছে কখনও লীন 
হচ্ছে, সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষ জ্ঞানচক্ষু দ্বারা জীবের জন্ম মরণ ও পনর্বার গর্ভ- 
প্রবেশ দেখতে পান। সংসার রূপ কর্মভূমিতে শুভাশুভ কর্ম ক'রে কেউ এখানেই 
ফলভোগ করে, কেউ পুণ্যবলে স্বর্গে যায়, কেউ অসৎ কর্মের ফলে নরকে পাঁতিত 
হয়; সেই নরক থেকে মুক্তিলাভ আঁত দুরূহ । মত্যুর পর প.য্যত্বারাকিম্্র সর্ব 
অথবা নক্ষত্রলোকে যান, কর্মক্ষিয় হ'লে আবার তাঁরা মর্তযলোকে আসেন; 
এইরূপ যাতায়াত বার বার ঘটে । স্বর্গেও উচ্চ মধ্যম ও বান আছে। 

শুক্র ও শোণিত সংযুক্ত হয়ে স্বজাতির য়ন প্রবেশ ক'রে জীবের 
কর্মানসারে দেহে পরিণত হয়। দেহের অধিজ্ঠাতা অতি সুক্ষ ও অদৃশ্য, 
ইনি কোনও বিষয়ে লিপ্ত হন না। ইনিই শাশ্বত বহয় এবং সর্বপ্রাণীর বীজস্বরূপ; 
এ"র প্রভাবেই প্রাণীরা জীবিত থাকে। বাঁহ] যেমন অন:প্রাবস্ট হয়ে লৌহাঁপণ্ডকে 
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তাপত করে, সেইরূপ জীবাত্মা দেহকে সচেতন করেন। দীপ যেমন গৃহকে 
প্রকাঁশত করে, সেইরূপ চেতনা শরীরকে সংবেদনশীল করে। 

যত কাল মোক্ষধর্মের উপলাব্ধ না হয় তত কাল জীব জন্মজন্মান্তরে 
শুভাশুভ কর্মে প্রবত্ত হয়ে তার ফলভোগ করে। দান ব্রত ব্রহন্রচর্য বেদাভ্যাস 
প্রশান্ততা অনুকম্পা সংযম আঁহংসা, পরধনে অলোভ, মনে মনেও প্রাণগণের আঁহত 
না করা, পিতামাতার সেবা, গুরু দেবতা ও আঁতাঁথর পূজা, শুচিতা, ইন্দ্রিয়সংযম, 
এবং শুভজনক কর্মের অনুষ্ঠান -- সাধুদের এইসকল স্বভাবাঁসদ্ধ। এইরুপ 
সদাচারেই ধর্ম বার্ধত হয় এবং প্রজা চিরকাল পাঁলত হয়। সদাচারপরায়ণ সাধু 
অপেক্ষা যোগণ শ্রেষ্ঠ, তান শগ্র মুস্তিলাভ করেন। যান বুঝেছেন যে সুখদুঃখ 
আনত্য, শরীর অপাবন্র বস্তুর সমাম্ট, বিনাশ কর্মেরই ফল, এবং সকল সুখই দুঃখ, 
তিনি এই ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হ'তে পারেন। জন্মমরণশশীল রোগসংকুল 
প্রাণসমূহের দেহে যান একই চৈতন্যময় সত্ব দেখেন তান পরম পদের অন্বেষণ 
করলে 'সাদ্ধলাভ করেন। 

যান সকলের মিত্র, সর্ব বিষয়ে সাঁহফ্ণু, শান্ত ও জিতৌন্দয়, যাঁর ভয় ক্রোধ 
আঁভম্বান নেই, যান পাব্রস্বভাব এবং সর্বভৃতের প্রাত আত্মবং আচরণ করেন, 
জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ লাভ-অলাভ 'প্রিয়-আঁপ্রয় সমান জ্ঞান করেন, যান অপরের 
দ্রব্য কামনা করেন না, কাকেও অবজ্ঞা করেন না, যাঁর শত্রদ-মিত্র নেই, সন্তানে আসাঁন্ত 
নেই, যান আকাকক্ষাশ্‌ন্য এবং ধর্ম-অর্থ-কাম পাঁরহার করেছেন, যান ধার্মক নন 
অধার্মিকও নন, যাঁর চিন্ত প্রশান্ত হয়েছে, {তান আত্মাকে উপলাব্ধ ক'রে মযন্তিলাভ 
করেন। যান বৈরাগ্যযুন্ত, সতত আত্মদোষদশঁ, আত্মাকে নিগঠণ অথচ গুণভোন্তা 
রূপে দেখেন, শারীরিক ও মানাসক সকল সংকল্প ত্যাগ করেছেন, তানই ইন্ধনহশন 
অনলের ন্যায় ক্রমশ নির্বাণ লাভ করেন। যান সর্বসংস্কারমুস্ত নিদ্বন্ব, এবং 
কিছুই নিজের ব'লে মনে করেন না, তিনিই সনাতন অক্ষর বহয় লাভ. করেন। 
৬27৮ 
হৃদয়মধ্যে পরমাত্মার দর্শন পাওয়া যায়। যেমন স্বপ্নে কিছু জীর্খলে জাগরণের 
পরেও তার জ্ঞান থাকে, সেইরূপ যোগাবস্থায় পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করলে যোগভণ্গের 
পরেও সেই উপলব্ধি থাকে। 

তার প্র কৃষ্ণ বিবিধ উপাখ্যানের প্রসঙ্গে, সাঁবস্তারে অধ্যাত্মতত্ব বিবৃত 
করলেন। পাঁরশেষে তিনি বললেন, ধনঞ্জয়, তোমার প্রশীত্র জন্য এইসকল গড় 
বিষয় বললাম; তুমি আমার উপাঁদস্ট ধর্ম আচরণ কর, তা হ'লে সকল পাপ থেকে 


৬৩৮ মহাভারত 


মুক্ত হয়ে মোক্ষলাভ করবে। ভরতশ্রেষ্ঠ, আম বহু কাল আমার পিতাকে দেখি নি, 
এখন তাঁর কাছে যেতে ইচ্ছা কাঁর। অর্জন বললেন, কৃষ্ণ, এখন হাস্তনাপুরে চল, 
রাজা ফ্ুধিষ্ঠিরের অন্মাঁত নিয়ে তুমি দ্বারকায় যেয়ো। 


৫! কৃষ্ণের দ্বারকাযান্রা  মর্যৰাসী উতও্ক 


কৃষ্ণ দ্বারকায় যেতে চান শুনে যুধম্ঠির বললেন, পন্ডরীকাক্ষ, তোমার 
মঙ্গল হ’ক; তুমি বহু দিন পিতামাতাকে দেখ নি, এখন তাঁদের কাছে যাওয়া তোমার 
কর্তব্য। দ্বারবতাঁ পুরীতে গিয়ে তুমি আমার মাতুল বসুদেব, দেবী দেবকী, এবং 
-বলদেবকে আমাদের আভবাদন জানিও, আমাকে ও. আমার ভ্রাতৃগণকে নিত্য স্মরণে 
রেখো, আমার অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় আবার এখানে এসো। 

ধৃতরান্ট্র, গান্ধারী, 1পতৃচ্বসা কুন্তী ও বদর প্রভাঁতর নিকট বিদায় নিয়ে 
কৃষ্ণ তাঁর ভাগনী সূভদ্রার সঙ্গে রথারোহণে যাত্রা করলেন। বিদুর ভাঁমাজ:নাদি ও 
'সাত্যাক তাঁর পশ্চাতে গেলেন। ঁকছু দূর গিয়ে তান বিদ;র প্রভাতিকে নিবার্তত 
ক'রে দারুক ও সাত্যাককে বললেন, বেগে রথ চালাও । কৃষ্ণ ও অর্জন বহ?ক্ষণ 
পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলেন, তার পর রথ দৃষ্টিপথের বাঁহরে গেলে অজনাঁদ 
হাস্তনাপুরে ফিরে গেলেন। 

কৃষ্ণের যাত্রাপথে বহতপ্রকার শুভ লক্ষণ দেখা গেল। বায়ু সবেগে প্রবাহত 
হয়ে রথের সম্মুখস্থ পথের ধল কঙ্কর ও কণ্টক দূর করলেন, ইন্দ্র সুগন্ধ বার ও 
শদব্য পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলেন। কিছ: দুর যাবার পর কৃষ্ণ মর(প্রদেশে উপস্থিত 
হয়ে মুনিশ্রেষ্ঠ উতঙ্কের দর্শন পেলেন। পরস্পর অভিবাদন ও কুশলজিজ্ঞাসার পর 
উতঙ্ক বললেন, শোর, তোমার যত্বে কুরুপান্ডবদের মধ্যে সোন্রান্র স্থাঁপত হয়েছে 
তো? কৃষ্ণ বললেন, আম সন্ধির জন্য বহু চেস্টা করোছিলাম কিল সফল 
হয় নি। বুদ্ধি বা বল দ্বারা দৈবকে আতিক্রম করা যায় না; ধত্তেরাষ্টের পর্রগণ 
সবান্ধবে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছেন, কেবল পণুপান্ডব 9 আছেন, তাঁদেরও 
পাত্রামন্র নিহত হয়েছেন। উতঞক ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, কুষট'তাঁম সমর্থ হয়েও কুর- 
পংংগবগণকে রক্ষা কর নি, তোমার মিথ্যাচারের জন্যই কুরুকুল বিনষ্ট হয়েছে, আম 
তোমাকে শাপ দেব! বাসুদেব বললেন, আমি অনুনয় করাছ, শাপ দেবেন না! 
অল্প তপস্যার প্রভাবে আমাকে কেউ পরাভূত করতে পারেন না। আমি জান যে 


আশ্বমোধিকপর্ ৬৩৯ 


"আপান কৌমার ও ব্রহরচর্য পালন কর তপঃাঁসদ্ধ হয়েছেন, গদুরুকেও তুষ্ট করেছেন; 
আপনার তপস্যা আমি নষ্ট করতে ইচ্ছা কাঁর না। 


তার পর কৃষ্ণ তাঁর দিব্য এশ্বর্য সকল বিবৃত করলেন এবং উতজ্কের 
অনুরোধে [বশ্বরূপ দেখালেন। উতঙ্ক বিস্ময়াপন্ন হয়ে বললেন, হে বিশ্বকর্মা 
ক্লারা গগন, জঠর দ্বারা দ্যুলোক-ভুলোকের মধ্যদেশ, এবং ভুজ দ্বারা দিক্সমূহ 
ব্যাপ্ত ক'রে আছ; দেব, তোমার এই মহৎ রূপ সংবরণ ক'রে পূর্বরূপ ধারণ কর। 
কৃষ্ণ পূর্বরূপ গ্রহণ ক'রে প্রসন্ন হয়ে বললেন, মহার্ধ, আপান অভশন্ট বর প্রার্থনা 
করুন। উতঙ্ক বললেন, প্রুষোত্তম, তোমার যে রুপ দেখোঁছ তাই আমার পক্ষে 
পর্যাপ্ত বর। যাঁদ নিতান্তই বর দেওয়া কর্তব্য মনে কর তবে এই বর দাও যেন 
এই মরুভূমিতে ইচ্ছাননসারে জল পেতে পাঁর। কৃষ্ণ বললেন, জলের প্রয়োজন 
হ’লেই আমাকে স্মরণ করবেন। এই ব'লে কৃষ্ণ প্রস্থান করলেন। 


কিছ; কাল পরে একদিন উতঙ্ক মরুভূমিতে চলতে চলতে তৃঁষত হয়ে 
কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন। তখন এক দিগম্বর মালনদেহ. চণ্ডাল তাঁর কাছে উপস্থিত 
হ'ল, তার সঙ্গে কুকুরের দল, হাতে খড়গ ও ধননর্বাণ; তার অধোদেশে জলম্মোত 
(প্রশ্্াব) প্রবাহত হচ্ছে। চণ্ডাল সহাস্যে বললে, ভূগদবংশজাত উতঙ্ক, তুম 
আমার এই জল পান কর। উতঙ্ক পিপাসার্ত হয়েও সেই জল নিলেন না, রুদ্ধ 
হয়ে তিরস্কার করলেন। চণ্ডাল অন্তাঁহ্ত* হ’ল। তার পর শঙ্খচক্রগদাধর কৃষ্ণকে 
দেখে উতগ্ক বললেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ, ব্রাহযণকে চণ্ডালের প্রস্রাব দেওয়া তোমার উচিত 
নয়! কৃষ্ণ সান্বনা দিয়ে বললেন, আপনাকে অমৃত দেবার জন্য আমি ইন্দ্রকে 
অনুরোধ করেছিলাম। তান বলেছিলেন, মানুষকে অমরত্ব দেওয়া ; যদি 
উত্ককে অমৃত দিতেই হয় তবে আম চণ্ডালের রূপে দিতে য্র১যাদ তান 
আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন তবে অমৃত পাবেন না। মহার্ষ, চণ্ডালর্পণ 
ইন্দ্রকে ফিরিয়ে দিয়ে অন্যায় করেছেন। যাই হ’ক, বর "দিচ্ছি আপনার 
শপপসো পেলেই মেঘ উদিত হয়ে এই মরুভূমিতে করবে, সেই মেঘ উতঙ্ক- 
মেঘ নামে খ্যাত হবে। বর পেয়ে উতজ্ক প্রীত হয়ে সেখানে বাস করতে লাগলেন। 
এখনও উতঙ্কমেঘ সেই মরুভূমিতে জলবর্ষণ করে। 


৬৪০ মহাভারত 


৬।. উতজ্কের পূর্বৃত্তান্ত 


জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, উতজ্ক এমন কি. তপস্যা করেছিলেন যে তিনি 
জগংপ্রভু বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হয়োছলেন £ বৈশম্পায়ন বললেন, উতঙ্ক (১). 
আঁতশয় গ্রুভন্ত ও তপোনিম্ঠ ছিলেন, তাঁর গুর্‌ গোঁতমও তাঁকে অন্যান্য শিষ্য 
অপেক্ষা আঁধক স্নেহ করতেন। একাঁদন উতষ্ক কান্ঠভার এনে ভূমিতে ফেলবার 
সময় দেখলেন, রোৌপ্যের ন্যায় তাঁর একগাছি জটা কান্ঠে লগ্ন হয়ে আছে। 
পারশ্রান্ত ক্ষুধাতুর উতঙ্ক তাঁর বার্ধক্যের এই লক্ষণ দেখে কাঁদতে লাগলেন 
গৌতমের কন্যা দ্রুতবেগে এসে উতঙ্কের অশ্রু অঞ্জলতে ধারণ করলেন, তাতে তাঁর 
হস্ত দগ্ধ হ'ল। গৌতম জিজ্ঞাসা করলেন, বংস, তুমি শোকার্ত হ'লে কেন? 
উতঙ্ক বললেন, আমি শতবর্ষ আপনার 'প্রিয়সাধন করোছ; এতাঁদন আমার বার্ধক্য 
জানতে পারি নি, সুখভোগও কার নি। আমার চেয়ে যারা ছোট এমন শত সহস্র 
শিষ্য কৃতকার্য হয়ে আপনার আদেশে গৃহে ফিরে গেছে। গোঁতম বললেন, তোমার 
শহশ্রুষায় প্রীত হয়ে আমি জানতে পারি নি যে এত দীর্ঘকাল আমার কাছে আছ; 
এখন আজ্ঞা 'দাচ্ছ তুমি গৃহে যাও। 
উতঙ্ক বললেন, ভগবান, আপনাকে গনরুদক্ষিণা কি দেব? গৌতম বললেন, 
তুমি আমাকে পরিতুষ্ট করেছ, তাই গুরদদাক্ষণা। তুমি যাঁদ ষোড়শবধাঁয় যুবা 
হও তবে তোমাকে আমার কন্যা দান করব, সে ভিন্ন আর কেউ তোমার তেজ ধারণ 
করতে পারবে না। উতঙ্ক তখনই যুবা হয়ে গুরএকন্যার পাণিগ্রহণ করলেন এবং 
গৌতমের আদেশ নিয়ে গুরুপত্রীকে বললেন, আপনাকে কি দাঁক্ষণা দেব বলুন 
বার বার অনুরোধের পর অহল্যা বলর্লেন, সৌদাস রাজার মাহিষী যে দিব্য মাঁণময় 
কুণ্ডল ধারণ করেন তাই এনে দাও! উতড্ক কুণ্ডল আনতে গেছেন শুনে গৌতম 
ঢখত হয়ে অহল্যাকে বললেন, সৌদাস বাঁশন্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছেন, তাঁর 
কারে উবে পাঠালো উচিত হর নি। অহল্যা বললেন, 55 


তোমার আশীর্বাদে উতজ্কের কোনও অমঙ্গল হবে না। 299৯ 
দীর্ঘ*মশ্রুধারী শোঁণতান্তদেহ ঘোরদর্শন (ত্য উতজ্ক ভাত 

হলেন না। সৌদাস বললেন, ব্রাহমণ, আমি আহার ণ করাছলাম, তুমি 

উপযুক্ত কালে এসেছ। উতঙ্ক বললেন, মহারাজ, গুরুপত্রীর জন্য আপনার 


(১) আদিপর্ব ৩-পরিচ্ছেদে উতচ্কের উপাখ্যান কিছু অন্যপ্রকার, তান 
জনমেজয়ের সমকালীন। রর 


আশ্বমেধিকপর্ব ৬৪১ 


মাহষীর কুণ্ডল ভিক্ষা করতে এসোঁছ; আমি প্রতিজ্ঞা করাঁছ, গন্রদপত্তীকে কুণ্ডল 
[দিয়ে আপনার কাছে ফিরে আসব। সৌদাস সম্মত হয়ে বললেন, বনমধ্যে নির্ঝরের 
নিকট আমার পত্নীকে দেখতে পাবে। 

সৌদাসমাহষাঁ মদয়ন্তীর নিকট উপস্থিত হয়ে উতঙ্ক তাঁর প্রার্থনা জানালেন । 
মদয়ন্তী বললেন, দেবতা যক্ষ ও মহার্ধগণ আমার কুণ্ডল হরণ করবার জন্য সর্বদা 
চেষ্টা করেন। এই কুণ্ডল ভূমিতে রাখলে সপ্প্গিণ, উচ্ছিষ্ট অবস্থায় ধারণ করলে 
যক্ষগণ, এবং নিদ্রাকালে ধারণ করলে দেবগণ অপহরণ করেন। এই কুণ্ডল সর্বদা 
সুবর্ণ ক্ষরণ করে, রান্রকালে নক্ষত্র ও তারাগণের প্রভা আকর্ষণ করে, ধারণ করলে 
ক্ষুধা পিপাসা এবং আগ্ন বিষ প্রভৃতির ভয় দূর হয়। ব্রাহম্ণ, তুমি মহারাজের 
অভিজ্ঞান নিয়ে এস তবে কুণ্ডল পাবে। | 

উতজ্ক অভিজ্ঞান চাইলে সৌদাস বললেন, তুমি মাহষীঁকে এই কথা ব'লো = 
আমার এই দুর্গাত থেকে ম:ক্তি পাবার অন্য উপায় নেই; তুমি তোমার কুণ্ডলদ্বয় 
দান কর। উতঙ্ক সৌদাসের এই বাক্য জানালে মদয়ন্তা তাঁকে কুণ্ডল দলেন। 
উতঙ্ক সৌদাসের কাছে এসে বললেন, মহারাজ, মহিষী কুণ্ডল দিয়েছেন; আমি 
প্রাতজ্ঞা লঙ্ঘন করব না, কিন্তু আজ আপনার সঙ্গে আমার িত্রতা হয়েছে, আমাকে 
বধ করলে আপনার মিন্রহত্যার পাপ হবে। আপানিই বলুন, আপনার কাছে আবার 
আসা আমার উচিত িনা। সৌদাস বললেন, আমার কাছে ফিরে এলে নিশ্চয় 
তোমাকে মরতে হবে, অতএব আর এসো না। ূ্‌ 

মৃগচর্মের উত্তরীয়ে কুণ্ডল বেধে উতঙ্ক দ্রুতবেগে গৌতমের. আশ্রমে যাত্রা 
করলেন। পাঁথমধ্যে ক্ষাধত হয়ে তিনি একটি 'িজ্ব বক্ষে উঠে ফল পাড়তে 
লাগলেন, সেই স্বময়ে কুণ্ডলসহ তাঁর উত্তরায় ভূমিতে প'ড়ে গেল। এরাবতবংশজাত 
এক সর্প কুণ্ডলদ্বয় মুখে নিয়ে বল্মীকমধ্যে প্রবেশ করলে। বৃক্ষ থেকে নেমে 
উতঙ্ক তাঁর দণ্ডকাণ্ঠ (ব্রহযচারীর যন্টি) দিয়ে বল্মীক খুড়তে লাগলেন, কিল্তু 
প'য়ত্রিশ দিন খংড়েও তান ভিতরে যাবার পথ পেলেন না। ত ণবেশে 
ইন্দ্র এসে বললেন, নাগলোক এখান থেকে সহস্র যোজন, তুমি ১ঈন্ডকাণ্ঠ দিয়ে 
পথ প্রস্তুত করতে পারবে না। এই ব'লে ইন্দ্র দণ্ডকাচ্ছেণুঁরি “বজ্র সংযুক্ত করে 
দিলেন। তখন উতত্ক ভূমি বিদীর্ণ ক'রে সুবিশাল বলোকে উপস্থিত হলেন । 
তার দ্বারদেশে একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব ছিল, তার পুচ্ছ শ্বেত, মুখ ও চক্ষু তাঘ্রবর্ণ। 
অশ্ব উতজ্ককে বললে, বস, তুমি আমার গ্হ্যদ্বারে ফুৎকার দাও; ঘৃণা ক'রো না, 
আমি অগ্নি, তোমার গুরুর গুরু! উতত্ক ফুৎকার দিলে অশ্বের রোমকৃপ থেকে 
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ভয়ংকর ধুম নির্গত হয়ে নাগলোকে ব্যাপ্ত হ'ল। বাস্দীক প্রভৃতি নাগগণ ভ্রস্ত 
হয়ে বৌরয়ে এলেন এবং উতঙ্ককে পূজা ক'রে কুণ্ডল সমর্পণ করলেন। তার পর 
উতঙ্ক আঁগ্নকে প্রদক্ষিণ ক'রে গরুগৃহে ফিরে গেলেন এবং অহল্যাকে কুণ্ডল 
1দলেন। 

উপাখ্যান শেষ ক'রে বৈশম্পায়ন জনমেজ্য়কে বললেন, মহাত্মা উতঙ্ক এই 
প্রকারে '্রিলোর ভ্রমণ ক'রে কুণ্ডল এনেছিলেন; তপস্যার ফলে তাঁর অসাধারণ প্রভাব 
হয়েছিল। 


৭। কৃষ্ণের দ্বারকায় আগমন -_ ষ্দাঁধান্ঠরের সবর্ণসংগ্রহ 


দ্বারকায় এসে কৃষ্ণ তাঁর পতা বসুদেবকে সাঁবস্তারে কুরদপাণ্ডবযদদ্ধের 
শঁববরণ দিলেন, কিন্তু দৌঁহত্র আঁভমন্যুর মত্যুসংবাদে বসুদেব অত্যন্ত কাতর 
হবেন এই আশঙ্কায় তা জানালেন না। সূভদ্রা বললেন, তুমি আমার পত্রের 
নিধনের কথা গোপন করলে কেন? এই ব'লে সুভদ্রা ভূপাতিত হলেন। বসুদেব 
শোকার্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন কৃষ্ণ আভমন্যূর মৃত্যুর সংবাদ দিলেন! 
দৌঁহত্রের আশ্চর্য বীরত্বের বিবরণ শুনে বসুদেব শোক সংবরণ ক'রে যথাবাঁধ 
শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করলেন। 


হস্তিনাপুরে পাণ্ডবগণও আঁভমন্যুর জন্য কাতর হয়ে কালযাপন 
করছিলেন। বিরাটকন্যা উত্তরা পাঁতর শোকে দীর্ঘকাল অনাহারে ছিলেন, তার 
ফলে তাঁর গভস্থ সন্তান ক্ষণ হ'তে লাগল। ব্যাসদেব উত্তরাকে বললেন, যশাদ্বিনী, 
শোক ত্যাগ কর, তোমার মহাতেজা পাত্র হবে, বাসৃদেবের প্রভাবে এবং আমার বাক্য 
অনুসারে সে পাণ্ডবগণের পরে পৃথিবী শাসন করবে। 

তার পর য্ধিষ্ঠর অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য উদ্যোগী তান 
ধতরাষ্ট্রপত্র য্যদৎসকে রাজ্যরক্ষার ভার দিলেন এবং মর;ত্ত র্জজীর সববর্ণরাশি 
আনবার জন্য শুভাঁদনে পুরোহিত ধোৌম্য ও ভ্রীতাদের 
আঁভমূখে যাত্রা করলেন। যথাস্থানে এসে যু র স্থাপনের আজ্ঞা 
দিলেন এবং 'পৃষ্প মোদক পায়স মাংস প্রভৃতি উপহার দিয়ে মহে্বরের পূজা 
করলেন। যক্ষরাজ কুবের এবং তাঁর অন্ুচরগণের জন্যও কৃশর মাংস তিল ও অন্নাদ 
নবোদত হ'ল। তার পর হ্ডাধাম্র ব্রাহনমণগণের অনুমাত নিয়ে ভুমি খননের 


আম্বমোধকপর্ব ৬৪৩ 


আদেশ দিলেন। স্‌বর্ণময় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহনাবধ ভাণ্ড ভূঙ্গার কটাহ এবং শত সহস্র 
শবাঁচত্র আধার সেই খান থেকে উদ্ধৃত হ'ল। তার পর য্বাধন্ঠির প্দনর্বার মহাদেবের 
পূজা করলেন এবং বহ: সহস্র উন্ট্র অশ্ব হস্তী গর্দভ ও শকটের উপর সেই স্ববর্ণ 
রাশি বন্ধন ক'রে হস্তিনাপুরে যাত্রা করলেন। গুরুভারপাীড়ত বাহনগণ দুই 
ক্রোশ অন্তর বিশ্রাম ক'রে চলতে লাগল! 


৮। পরাীক্ষিতের জন্ম 


যুধিষ্ঠরের অশ্বমেধ যজ্ঞের কাল আগত হ'লে কৃষ্ণ তাঁর প্রাতশ্রনীত স্মরণ 
করলেন এবং বলরামকে অগ্রবতর্শ ক'রে কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদ, ভাগনী সুভদ্রা, পুত্র 
প্রদান চারুদেফ ও শাম্ব, এবং সাত্যাক কৃতবর্মা প্রভাতি বারগণের সঙ্চে 
হাস্তিনাপুরে উপস্থিত হলেন। | 

সেই সময়ে পরীক্ষিৎ নিশ্চেষ্ট শব রূপে প্রসৃত হলেন। পুরবাসিগণের 
হর্ষধবান ডাঁথত হয়েই নিবৃত্ত হ'ল। কৃষ্ণ ব্যাথত হয়ে সাত্যাকর সঙ্গে অন্তঃপুরে 
গেলেন, কুন্তী দ্রোপদী সুভদ্রা ও অন্যান্য কুরুনারীগণ সরোদনে তাঁকে বেষ্টন 
করলেন। কুন্তী বললেন, বাসুদেব, তুমিই আমাদের একমাত্র গাঁত, এই কুরকুল 
হয়ে জন্মেছে, তুমি তাকে জণীবত ক'রে উত্তরা সুভদ্রা দ্রৌপদী ও আমাকে রঙ্গ 
কর। এই বালক পাণ্ডবগণের প্রাণ স্বরূপ, এবং আমার পাঁত শ্বশুর ও আঁভমন্যুর 
পন্ডদাতা। তুম পূর্বে বলোছিলে যে একে পুন্শীবত করবে, এখন সেই প্রতিজ্ঞা 
পালন কর। আভমন্ঢু উত্তরাকে বলোছল -- তোমার পত্র আমার মাতুলগৃহে 
ধনদবেদ ও নীতিশাস্তর শিখবে । মধ্বস্‌দন, আমরা বিনীত হয়ে প্রার্থনা করাছ, 
তুমি কুরুকুলের কল্যাণ কর। 

সুভদ্রা আর্তকণ্ঠে বললেন, পণ্ডরীকাক্ষ, এই দেখ, নন পৌন্রও 
অন্যান্য কুরুবংশীয়ের ন্যায় গতাসু হয়েছে। পাশ্ডবগণ ফিরে.এসৈ এই সংবাদ 
শুনে কি বলবেন? তুমি থাকতে এই বালক যাঁদ জীব্ত)নী হয় তবে তোমাকে 
দিয়ে আমাদের কোন্‌ উপকার হবে? তুমি ধর্মাত্মা সত্যাবক্রম, তোমার 
শান্ত আম জানি। মেঘ যেমন জলবর্ষণ ক'রে শস্যকে সঞ্জীবত করে সেইরূপ 
তুমি আভমন্যর মৃত পুত্রকে জীবিত কর। আম তোমার ভাগনী, পুরহীনা; 
শরণাপন্ন হয়ে বলাঁছ, দয়া কর। 


৬৪৪ মহ ভারত 


সুভদ্রা প্রভীতকে আশ্বাস দিয়ে কৃষ্ণ. সৃতিকাগৃহে প্রবেশ ক'রে দেখলেন, 
সেই গৃহ শহল্ৰ পৃষ্পমালায় সাঁজ্জত, চতুর্দকে পূর্ণকলস রয়েছে, ঘৃত, তিন্দক 
€গাব) কান্ঠের অঙ্গার, সর্ষপ, পাঁরম্কৃত অস্ত, অগ্নি ও অন্যান্য রাক্ষসভয়বারক 
দ্রব্য যথাস্থানে রাখা আছে, বৃদ্ধা নারী ও দক্ষ ভিষগূগণ উপস্থিত রয়েছেন। 
এইসকল দেখে কৃষ্ণ প্রীত হয়ে সাধু সাধু বললেন। তখন দ্রৌপদী উত্তরাকে 
বললেন, কল্যাণী, তোমার শ্বশুর অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন এসেছেন। উত্তরা অশ্রু 
সংবরণ ও দেহ আচ্ছাদন ক'রে করুণস্বরে বললেন, পুণ্ডরীকাক্ষ, দেখুন, আমি 
পত্রহীনা হয়েছি, আভিমন্যুর ন্যায় আমিও নিহত হয়োছ। দ্রোণপযুত্রের রহযাস্ে 
বিনষ্ট আমার পুত্রকে আপনি জীঁবত করূন। অশ্থামার অস্ত্রমোচন্কালে যাঁদ 
আপনারা বলতেন -_ এই ঈষীকা প্রসূতির প্রাণনাশ করুক, তবে ভাল হণ্ত। 
গোবিন্দ, আম নতাঁশরে প্রার্থনা করছি, এই বালককে সঞ্জীবিত করন, নতুবা 
আমি প্রাণত্যাগ করব। দ্রোণপুত্র আমার সকল মনোরথ নষ্ট করেছে, আমার জীবনে 
কি প্রয়োজন? আমার আশা ছিল পনত্রকে কোলে নিয়ে আপনাকে প্রণাম করব, 
তা বিফল হ'ল। আমার চণ্টলনয়ন স্বামী আপনার প্রিয় ছিলেন, তাঁর মৃত পুত্রকে 
আপাঁন দেখুন। এর পিতা যেমন কৃতঘ্য ও নিষ্ঠুর এও সেইরূপ, তাই পাশ্ডব- 
গণের সম্পদ ত্যাগ কারে যমসদনে গেছে। 


এইপ্রকার বিলাপ ক'রে উত্তরা মা্ঘত হয়ে ভূপাতিত হলেন, কুন্ত! প্রভাতি 
তাঁকে তুলে কাঁদতে লাগলেন। সংগ্ঞালাভ ক'রে উত্তরা মৃত পত্রকে কোলে নিয়ে 
বললেন, তুঁম ধর্মজ্ঞের পত্র হয়ে বাঁষপ্রবীর কৃষ্ণকে প্রণাম করছ না কেন? তুমি 
তোমার পিতার কাছে গিয়ে আমার হয়ে ব'লো -__ বীর, কাল পূর্ণ না হ'লে কেউ 
মরে না, তাই আমি পাঁতপাত্রহীনা হয়েও জীবিত আছি। আমি ধর্মরাজের 
অনুমাত নিয়ে ঘোর বিষ খাব বা অগ্নিপ্রবেশ করব। পুত্র, ওঠ, তোমার শোকার্তা 
প্রীপতামহী কুন্তী এবং আমাদের দিকে দৃম্টিপাত কর: তোমার চণ্চলনয়ন পিতার 
তুল্য যাঁর মুখ সেই লোকনাথ পণ্ডরীকাক্ষ কৃষকে দেখ। SS 


এই বালককে পুনজর্শীবত করব। যাঁদ আমি কখনও ব'লে থাক, খুদ্ধে 
বিমুখ না হয়ে থাকি, যদ ধর্ম ও ব্রাহত্রণগণ আমার (প্রিয় হন, তবে অভিমন্যুর এই 
পুত্র জীবনলাভ করুক । যাঁদ অজুনের সাঁহত কদাচ আমার বিরোধ না হয়ে থাকে, 
যাঁদ সত্য ও ধর্ম নিত্য আমাতে প্রতিষ্ঠিত থাকে, যাঁদ কংস ও কেশীকে আমি 


৮৮৯৬ 
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খর্মাননসারে বধ ক'রে থাকি, তবে এই ব্লক জীবিত হ'ক। বাসুদেব এইরূপ 
বললে শিশন ধাঁরে ধারে চেতনা পেয়ে স্পন্দিত হ'তে লাগল। 

অশ্বখামার ব্রহযান্ত কৃষ্ণ কর্তৃক নিবর্তিতি হয়ে বহার কাছে চলে গেল। 
তখন বালকের তেজঃপ্রভাবে সাতিকাগৃহ আলোকিত হ'ল, 'রাক্ষসরা পালিয়ে গেল, 
আক, বাণ হ'ল -- সাধু কেশব, সাধু । বালকের অঙ্গসণ্সালন দেখে কুরুকুলের 
নারীগগা হজ্ট হলেন, ব্রাহমণরা স্বাচ্তবাচন করলেন, মল্ল নট দৈবজ্ঞ সৃত মাগধ 
প্রভৃতি কৃষ্ণের স্তব করতে লাগল। উত্তরা পুত্রকে কোলে নিয়ে সহর্ষে কৃষ্ণকে প্রণাম 
করলেন। কৃষ্ণ বহ: রত্ন উপহার দিলেন এবং ভরতবংশ পাঁরক্ষীণ হ'লে আঁভমন্যুর 
এই পনর জন্মেছে এজন্য তার নাম রাখলেন -_ পরাক্ষিং। পরণীক্ষতের বয়স এক 
মাস হ'লে পান্ডবগণ ফিরে এলেন, তখন সুসজ্জিত হাক্তিনাপুরে নানাপ্রকার উৎসব 
হ'তে লাগল । 


৯। যজ্ঞাশ্বের সহিত অজর্নের যাত্রা 


কছদীদন পরে ব্যাসদেব হস্তিনাপুরে এলে যুধিষ্ঠির তাঁকে বললেন, 
ভগবান, আপনার প্রসাদে আমি যজ্ঞের জন্য ধনরত্র সংগ্রহ. করোছ, এখন আপানি 
ক'রে (বহু দক্ষিণা দাও, তার ফলে নিশ্চয় পাপমুক্ত হবে। 

। যঠাধাষ্ঠির কৃষককে বললেন, যদুনন্দন, তোমাকে জন্ম দিয়ে দেবকণী 
সুপরবতাঁ হয়েছেন, তোমার প্রভাবে আমরা ভোগ্য বিষয় অর্জন করোছ, তোমার 
পরাক্রম ও কুদ্ধিতে পৃথিবী জয় করেছি। তুমি আমাদের পরম গুরু, তুমিই যজ্ঞ, 
তুমিই ধর্ম, তুমিই প্রজাপতি; অতএব তুমিই দীক্ষিত হয়ে আমার যজ্ঞ সম্পাদন 
কর। কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, আপনি কুরুবীরগণের অগ্রণী হয়ে ধর্মপালন করছেন, 
আপাঁন আমাদের রাজা ও গুরু (অতএব. আপানিই দাঁক্ষিত হয়ে যজ্ঞ কয এবং 
আপনার অভাষ্ট কার্যে আমাদের নিয়োজিত করুন । ০5 

য্ধষ্ট্র সম্মত হ’লে ব্যাসদেব তাঁকে বললেন, ও আম, 
আমরা তিন জনে যজ্ঞের সকল কর্ম "সম্পাদন করব পূর্ণিমায় তুমি যজ্ঞের 
জন্য দশীক্ষত হবে। অন্ববিদ্যাবিশারদ সুত ও ব্রাহরণগণ যজ্ঞীয় অশ্ব নির্বাচন 
কর্ন, তার পর সেই অশ্ব মৃস্ত হয়ে তোমার যশোরাশি প্রদর্শন ক'রে সাগরাম্বরা. 
পাঁথবী পাঁরভ্রমণ করদক। 'দিব্যধনর্বাণধারী ধনঞ্জয় সেই অশ্বকে রক্ষ করবেন! 


৬৪৬ / মহাভারত 


ভীমসেন ও নকুল রাজাপালন এবং সহদেব কুটুম্বগণের তত্ত্বাবধান করবেন। ব্যাসের 
উপদেশ অনুসারে সকল ব্যবস্থা ক'রে যুধিষ্ঠির অজর্নকে বললেন, মহাবাহু, কোনও 
রাজা যাঁদ তোমাকে বাধা দেন তবে তুমি চেস্টা করবে যাতে যুদ্ধ না হয়, এবং তাঁকে 
আমার এই যজ্ঞে নিমল্মণ করবে। 

যথাকালে যুধিষ্ঠির দীক্ষত হয়ে স্বর্ণমালা কৃষ্ণাজিন দণ্ড ও ক্ষৌমবাস' 
ধারণ করলেন! যজ্ঞের অশ্ব ছেড়ে দেওয়া হ'ল; অর্জন শ্বেত অশ্বে আরোহণ 
ক'রে সেই কৃফসার (শ্বেতকৃষ্ণ 'মীশ্রতবর্ণ) যজ্ঞাশ্বের অনুগমন করলেন। বহ 
বেদজ্ঞ ব্রাহন্ণ এবং ক্ষান্রয় বীর অর্জনের সঙ্গে যাৱা করলেন। সকলে বললেন, 
অন, তোমার মঙ্গল হ’ক, তুমি 1নার্বঘ্নে ফিরে এসো। 


১০। অঞ্জনের নানা দেশে যডদ্ধ _ ভ্রবাহন উলুপণ ও চিতরার্গদা 


ব্রিগর্তদেশের যেসকল বার কুর;ক্ষেত্রযুদ্ধে হত হয়োছলেন তাঁদের পাত্র 
পোঁৱগণ যাধা্ঠরের যজ্ঞাশ্ব নেবার জন্য যুদ্ধ করতে এলেন। অর্জন বিনয়বাক্যে 
তাঁদের নিবৃত্ত করবার চেষ্টা. করলেন কিন্তু তাঁরা শুনলেন না, অজর্ননের সঙ্গে 
যুদ্ধ করতে লাগলেন। অবশেষে তাঁরা: পরাজিত হয়ে বললেন, পার্থ, আমরা সকলে 
আপনার ফিংকর, আদেশ. করুন কি করব। অন বললেন, আমি আপনাদের প্রাণ 
রক্ষা করলাম, আপনারা আমার শাসনে থাকবেন । 

তার পর ষজ্ীয়' অশ্ব প্রাগ্জ্যোতিষপুরে উপস্থিত হ'ল, ভগদত্তের পত্র 
বজ্জদত্ত তাকে হরণ করতে এলেন। তন দিন ঘোর যুদ্ধের পর বজ্রদত্ত তাঁর মহাহস্তী 
অর্জনের দিকে ধাবিত করলেন। অর্জন নারাচের আঘাতে সেই হস্তীকে বধ ক'রে 
বজ্ঞদত্তকে বললেন, মহারাজ, ভয় নেই, তোমার প্রাণ হরণ করব না। আগাম? 
চৈত্রপার্ণমায় ধর্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞ হবে, তাঁর আদেশে আমি তোমাকে নিমন্ঘণ 
করাছ, তুম সেই যজ্ঞে ষেয়ো। পরাজিত বজ্রদত্ত সম্মত হলেন। 

অর সিন্ধনদেশে এলে সেখানকার রাজারা জয়দ্রথের নিধন স্মরণী কারে দ্ধ 


হয়ে দিপরে সৈন্য নিয়ে অজ্নকে আক্রমণ করলেন, ) পরাভূত হলেন 
তখন ধৃতরাস্ট্রের কন্যা জয়দুথপত্রী দুঃশলা তাঁর র সঙ্গে রথারোহণে 
অজরনের কাছে এলেন। ধন; ত্যাগ ক'রে অজন , ভগিনী, আমি কি করক 


বল। দুঃশলা বললেন, তোমার ভাগনেয় সুরথের এই পাত্র তোমাকে প্রণাম করছে, 
তুমি একে কৃপাদৃষ্টিতে দেখ। অজ্ন বললেন, এর পিতা কোথায়? দুঃশলঃ 


'আমবমোধিকপর্ব ‘৬৪৭ 


বললেন, তুমি যুদ্ধাথঁ হয়ে এখানে এসেছ শুনে আমার পুত্র সুরথ অকস্মাৎ প্রাণ- 
ত্যাগ করেছে। দুষোধন ও মন্দবুদ্ধি জয়দ্রথকে তুম ভুলে যাও, তোমার ভাঁগনণ 
ও তার পোত্রের প্রাত দয়া কর! পরাক্ষিৎ যেমন আভমন্যুর পুত্র, এই বালক তেমন 
সুরথের প্র । জন ডিন অন্ত হলের এবং হঃশলাকে সান্ত্বনা দিয়ে. গৃহে 
পাঠিয়ে +ঈদলেন। 


যজ্ঞাশ্ব বিচরণ করতে করতে মাঁণপুরে এল। পিতা ধনঞ্জয় এসেছেন শুনে 
মাঁণপুরপাঁতি বদ্রুবাহন ব্রাহননণগণকে অগ্রবতর্ণ ক'রে সাবনয়ে উপাঁস্থত হলেন। 
অজন রুষ্ট হয়ে তাঁর পুত্রকে বললেন, তোমার আচরণ ক্ষত্রিয় ধর্মের বাহর্ভূত; আমি 
যাঁধাম্ঠিরের যজ্ঞাশ্বের সঙ্গে তোমার রাজ্যে এসোছ, তুমি যুদ্ধ করছ না কেন? 
অর্জনের তিরস্কার শুনে নাগকন্যা উলৃপী পৃথিবী ভেদ ক'রে উপস্থিত হয়ে 
বন্রুবাহনকে বললেন, পূত্র, আমি তোমার মাতা (িবমাতা) উল্‌প?; তুমি তোমার 
মহাবীর পিতার সঙ্গে যুদ্ধ কর, তা হ'লেই হীন প্রীত হবেন। তখন বজ্রুবাহন 
স্বর্ণময় বর্ম ও শিরস্তাণ ধারণ ক'রে রথে উঠলেন এবং অনুচরদের সঙ্গে 
গিয়ে অশ্ব হরণ করলেন। অজ'ন প্রণীত হয়ে পত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। 
তুমূল যুদ্ধের পর অর্জন শরাবদ্ধ ও অচেতন হয়ে ভূমিতে পড়ে গেলেন।. পিতার 
এই অবস্থা দেখে বন্রুবাহনও মোহগ্রস্ত হয়ে ভূপাতিত হলেন। 

মণিপররাজমাতা "চিত্রাঙ্গদা রণস্থলে এসে পাঁতপাত্রকে দেখে শোকার্ত হয়ে 
তাঁর সপত্লীকে বললেন, উলুপী, তোমার জন্যই আমার বালক পাত্রের হস্তে মহাবীর 
অজন নিহত হয়েছেন। তুমি ধর্মশীলা, কিল্তু পুত্রকে দিয়ে পাঁতকে বিনষ্ট ক'রে 
তোমার অনুতাপ হচ্ছে না কেন? আমার পূত্রও মরেছে, কিন্তু আম তার জন্য 
শোক না ক'রে পতির জন্যই শোকাকুল হয়েছি। আমি অনুনয় করছি, অর্জন 
যদি কিছ; অপরাধ ক'রে থাকেন তো ক্ষমা ক'রে একে জীবিত কর। ইনি বহু 
ভার্যা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু পুরুষের পক্ষে তা অপরাধ নয়। এ সবলাপ 
ক'রে চিত্রাঙ্গদা অজুনের চরণ গ্রহণ ক'রে প্রায়োপবেশন করলেন্‌ 15১" 

এই সময়ে বদ্রনবাহনের চেতনা ফিরে এল। ত পতা ও 
জননীকে দেখে শোকার্ত হয়ে বললেন, আমি নৃশংস বক্তা, ব্রাহর্ণরা আদেশ 
দিন আমি কোন্‌ প্রায়শ্চিত্ত করব। আমার উচিত মৃত *পতার চর্মে আবৃত হয়ে 
এবং এ'র মস্তক ধারণ ক'রে দ্বাদশ বর্ষ যাপন করা। নাগকন্যা, এই দেখুন, আমি 
অর্জনকে বধ ক'রে. আপনার প্রিয়সাধন করেছি, এখন আমিও পিতার অনৃগমন 


৬৪৮ মহাভারত 


করব। এই ব'লে বল্রুবাহন আচমন ক'রে তাঁর মাতার সাঁহত প্রায়োপাঁবজ্ট 
হলেন। 

তখন উল্‌পী সঞ্জীবন মাঁণ স্মরণ করলেন; তৎক্ষণাৎ সেই মাঁণ নাগলোক 
থেকে চ'লে এল! উল্‌পী তা হাতে য়ে বজ্রুব।হনকে বললেন, পাত্র, শোক কারো 
না, ওঠ; অজন দেবগণেরও অজেয়। ইনি তোমার বল পরাঁক্ষার ইচ্ছায় যুদ্ধ 
করতে এসেছেন, তাঁর প্রীতির নিমিত্ত আমি এই মোহিনী মায়া দোঁখয়োছ। এই 
ধদব্য মাঁণর স্পর্শে মৃত নাগগণ জীবিত হয়, তুমি পার্থের বক্ষে এই মাঁণ রাখ। 
বল্রুবাহন তাঁর পিতার বক্ষে সেই সঞ্জীবন মাঁণ রাখলেন। তখন অজন যেন 
দীর্ঘীনদ্রা থেকে জাগারত হলেন এবং মস্তক আঘ্রাণ ক'রে প্ত্রকে আলিঙ্গন 
করলেন। | | 

অজন উল্‌পাঁকে বললেন, নাগরাজনান্দনী, তুমি ও মাণপুরপাঁতর মাতা 
খচন্লাঙ্গদা কেন এখানে এসেছ? আমার বা বন্রুবাহনের বা তোমার. সপত্নী চিন্তাঙগদার 
কোনও অপরাধ হয় নি তো? উলূপী সহাসো বললেন, তোমরা কেউ আমার কাছে 
অপরাধী নও। মহাবাহু ধনগ্য়, তুম মহাভারতষুদ্ধে অধর্মীচরণ ক'রে শান্তনুপত্ 
ভাঁজ্মকে [শখন্ডীর নিপাতিত করেছিলে । আজ পুর কর্তৃক নিপাতিত 
হয়ে তুমি সেই পাপ থেকে মস্তি পেলে। এই প্রায়শ্চিত্ত না হ'লে তুমি মরণের পর 
নরকে যেতে । ভাগীরথী ও বসুগণ তোমার পাপশান্তির এই উপায় বলোছিলেন। 
দেবরাজ ইন্দ্রও তোমাকে জয় করতে পারেন না; পত্র আত্মস্বরূপ, তাই তুমি 
পাত্রকর্তৃক পরাজিত হয়েছ। 

অজন বললেন, দেবা, তুমি. উপযুত্ত কার্য করেছ। তার পর তান বন্রু- 
বাহনকে বললেন, চৈ্পাৃর্ণমায় .য্বাধান্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন, তুমি তোমার দুই 
মাতা এবং অমাত্যগণের সঙ্গে সেখানে যেয়ো। বন্রুবাহন বললেন, ধর্মজ্ঞ, আমি 
সেই যজ্ঞে দ্বিজগণের পাঁরবেশক হব। আজ রাত্রিতে আপানি দুই ভার্যার সঙ্গে 
আপনার এই ভবনে বিশ্রাম করদন, কাল আবার অশ্বের অনুগমন করবেন্তু১ অর্জন 


বললেন, মহাবাহ্‌, আম তোমার ভবনে যেতে পারব না; এই অব ‘যাবে 
আমাকে সেখানেই ষেতে হবে। তোমার- মঙ্গল হ’ক, ক্র এখানে থাকতে 
“পারব না। এই ব'লে পুত্র ও দুই পত্নীর নিকট বিদায় বনী অন প্রস্থান করলেন 


যজ্ঞাশ্ব মগধে এলে সহদেবপদ্র জেরাসন্ধের পোত) রাজা মেঘসান্ধ 
অর্জনের সঞ্যে যুদ্ধ করতে এলেন, কিন্তু পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করলেন । 


অশ্বমোধিকপর্ব ৬৪১ 


অর্জন তাঁকে যজ্ঞে উপাস্থত হবার জন্য নিমন্্রণ করলেন। তার পর অর্জন 
'অশ্বের অনুসরণে সমদুদ্রতীর দিয়ে বঙ্গ পণ্ড কোশল প্রভূত দেশে গিয়ে সেখানকার 
্লেচ্ছগণকে পরাস্ত করলেন। দক্ষিণে নানা দেশে বিচরণ ক'রে অশ্ব চোঁদরাজ্যে 
এল। শিশুপালপাত্র শরভ পরাজয় স্বীকার করলেন। কাশী অঙ্গ কোশল করাত 
ও' তঙ্গন দেশের রাজারা অর্জুনের সংবর্ধনা করলেন, এবং দশার্ণরাজ "চন্রাঙ্গদ ও 
বিষাদরাজ একলব্যের পূত্র যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। অজরুন পুনর্বার দাক্ষিণ সমুদ্রের 
তার "দিয়ে চললেন্‌ এবং দ্রাবিড় অন্ধ মাঁহষক ও কোজ্বাগাঁরবাসী বাঁরগণকে জয় 
ক'রে সংরাষ্ট্র গোকর্ণ ও প্রভাস আঁতক্রম ক'রে দ্বারকায় এলেন। যাদব কুমারগণ 
অজর্নকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু বা ও অন্ধকগণের আধপাঁতি উগ্রসেন এবং 
'অজর্নের মাতুল বসুদেব তাঁদের নিবারিত ক'রে অজনের সংবর্ধনা করলেন। 

তার পর পশ্চিম সম.দ্রের উপকুল এবং সমৃম্ধ পণ্চনদ প্রদেশ আতক্রম 
ক'রে অশ্ব গান্ধার রাজ্যে এল। গাম্ধারপাঁত শকুনিপুত্র বহু সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ 
করতে এলেন, অর্জনের অনুরোধেও নিবৃত্ত হলেন না। অর্জন শরাঘাতে গান্ধার- 
পাঁতির শিরস্ত্রাণ বিচ্যুত করলেন। গান্ধারপাঁত ভাত হয়ে সসৈন্যে পলায়ন করলেন, 
তাঁর বহু সৈন্য অজুনের অস্ত্রাঘাতে বিনষ্ট হ'ল। তখন গান্ধাররাজমাতা বৃদ্ধ- 
মন্্রার সঙ্গে অর্থহস্তে অর্জনের কাছে এসে তাঁকে প্রসন্ন করলেন। শকুনিপাত্রকে 
সান্ত্বনা দিয়ে অর্জন বললেন, ধৃতরাম্ট্র ও গান্ধারীকে স্মরণ ক'রে আমি তোমার 
প্রাণহরণ কাঁর নি, কিন্তু তোমার বৃদ্ধির দোষে তোমার অনুচরগণ নিহত হ'ল। 
তার পর অরুন শকুনিপুত্রকে যজ্ঞে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ ক'রে হম্তিনাপুরে 
যাত্রা করলেন। | 


১১।৷। অশ্ৰমেধ যজ্ঞ 


মাঘ মাসের দ্বাদশী তিথিতে শুভনক্ষত্রযোগে যুধিন্ঠির 
ডেকে এনে ভঈমসেনকে বললেন, সংবাদ পেয়োছি -অজন শগঘ্র ফিরে আসবেন। 
"অনুসারে স্থান নিরুপিত হ'লে স্থপতিগণ শত শত গৃহ স্তম্ভ তোরণ ও 
পথ পমান্বত যজ্ঞায়তন নির্মাণ করলেন। আমন্ত্রিত নরপতিগণ বহন রত্ন স্বরণ অশ্ব 
“ও আয়ুধ নিয়ে উপস্থিত হলেন, তাঁদের শাবরে সাগরগঞর্জনের ন্যায় কোলাহল 
হ'তে লাগল। হযজ্ঞসভায় হেতুবাদী বাগ্ম? ব্রাহমণগণ পরস্পরকে পরাস্ত করবার জন্য 


৬৫০ মহাভারত 


তর্ক করতে লাগলেন। আমন্ত্রিত রাজারা ইচ্ছাননসারে বিচরণ ক'রে যজ্ঞের আয়োজন 
দেখতে লাগলেন। স্থানে স্থানে স্বর্ণভূষত যুপকামষ্ঠ, স্থলচর জলচর পার্বত ও. 
আরণ্য বাঁবিধ পশু পক্ষণ ও উদ্ভিদ, অন্নের স্তূপ, দাঁধ ও ঘৃতের হুদ প্রভাতি. 
দেখে তাঁরা বিস্মিত হলেন। এক এক লক্ষ ব্রাহ্ণভোজনের পর দুন্দভি বাজতে 
লাগল; প্রাতাঁদন এইরুপে বহ: বার দযন্দীভিধাঁন শোনা গেল। 

কৃষ্ণ যাধাত্ঠরকে বললেন, মহারাজ, দ্বারকাবাসী একজন দূত দ্বারা 
অজন আমাকে এই কথা ব'লে পাঠিয়েছেন। -- কৃষ্ণ, তুমি রাজা য্বাধান্ঠরকে 
বলো যেন সমাগত রাজগণের সমুচিত সৎকার হয়, এবং অর্থদানকালে এমন কিছ; 
না করা হয় যাতে রাজাদের বিদ্বেষের ফলে প্রজানাশ হ'তে পারে (১)। য্দাধাষ্ঠর 
বললেন, কৃষ্ণ, তোমার কথা শুনে আমি আনন্দিত হয়েছি। আঁম শুনেছি অন 
যেখানে গেছেন সেখানেই রাজাদের সঙ্গে. তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। তান সর্বদাই 
দ্ুঃখভোগ করেন, কিন্তু আমি তাঁর দেহে কোনও আনম্টসৃচক লক্ষণ দেঁখ নি। 
কৃষ্ণ বললেন, মহারাজ, পুরুষাঁসংহা ধনঞ্জয়ের পিণ্ডিকা (পায়ের গুলি) অধিক 
স্থল; এই লক্ষণের ফলে তাঁকে সর্বদা ভ্রমণ করতে হয়; এ ভিন্ন তাঁর দেহে 
অশ্বভস্‌চক আর কিছ আমি দোঁখ না। যুধাষ্ঠর বললেন, তোমার কথা ঠিক। 
দ্রৌপদী কৃষ্ণের দিকে অসুয়াসূচক (২) বক্র দ্ান্টপাত করলেন, রুষ্ণও সদ্নেহে তাঁর 
সখার কে ফিরে চাইলেন। ভীমসেন প্রভাতি সকৌতুকে অজর্ুনের ওই কথা নিয়ে 
আলোচনা করতে লাগলেন। | | 

পরদিন অন যজ্ঞা*বসহ হ'স্তিনাপুরে ফিরে এলেন এবং ধৃতরাজ্ট্র যন্ধাজ্ঠর 
প্রভতকে আঁভবাদন ক'রে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করলেন। এই সময়ে মাঁণপুররাজ 
বন্রুবাহনও তাঁর মাতৃদ্বয়ের সাঁহত উপস্থিত হলেন এবং গুরুজনকে বন্দনার পর 
পিতামহ" কুন্তীর উত্তম ভবনে গেলেন। চিত্রাঙ্গদা ও উল্‌পী বিনীতভাবে কুন্তী 
দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রীতির সহিত মিলিত হলেন। বদ্রঃবাহনকে কৃষ্ণ 'দিব্যাশবযু্ত 
স্বর্ণ ভূষিত মহামূল্য রথ উপহার দিলেন; যাঁধান্ঠরাদও তাঁকে বিপুল | 

তৃতীয় দিবসে ব্যাসদেব য্যাধাম্ঠরকে বললেন, যজ্ঞের মুহূর্ত উপাঁস্থত 
হয়েছে, আজ থেকে তুমি যজ্ঞ আরম্ভ কর। মহারাজ, এ ব্লাহমণগণকে 
তিন গণ দাক্ষিণা দাও, তাতে তিন অশ্বমেধের ফল পরে এবং জ্ঞাতবধের পাপ 


(১) অর্থাৎ রাজ্ঞসূয় যজ্ঞের সমগ্ন যা ঘস্টাছল তেমন যেন না হয়। 
(২) বোধ হয় এর অর্থ -- কৃত্রিম কোপসূচক। 


আশ্বমোধিকপর্ব ৬৫১ 


থেকে মুক্ত হবে। অনন্তর বেদজ্ঞ যাজকগণ যথাঁবাঁধ সকল কার্য করতে লাগলেন । 
িজ্ব খাঁদর পলাশ এই তিন প্রকার কান্ঠের প্রত্যেকের ছয়, দেবদারূর দুই, এবং 
শ্লেম্মাতক (১) কান্ঠের একট যুপ নির্মিত হ’ল। তা ছাড়া ধর্মরাজের আদেশে 
ভীম স্বর্ণভূষিত বহু যূপ শোভার জন্য প্রস্তুত করালেন। চারাঁট অগ্নিস্থান যুন্ত 
আঠার হাত যজ্জবেদী ত্রিকোণ গরুড়াকারে নার্মত হ'ল। ঝাত্বগ্গণ নানা দেবতার 
উদ্দেশে বহু পশ: পক্ষ বৃষ ও জলচর আহরণ করলেন। তন শত পশুর সঙ্গে 
যজ্ঞীয় অশবও যৃপবদ্ধ হ’ল। 

আঁগ্নতে অন্যান্য পশু যথাবাধ উৎসর্গের পর ব্লাহমণগণ শান্তানসারে 
যন্দ্রীয় অশ্ব বধ ক'রে দ্ুপদনান্দিনীকে তার নিকটে বসালেন। তার পর তাঁরা 
অশ্বের বসা অগ্নিতে দিলেন, যুধিষ্ঠির ও তাঁর ভ্রাতারা সেই সর্বপাপনাশক বসার 
ধুম আঘ্রাণ করলেন। ষোল জন 'খাত্বক অশ্বের অণ্গসকল আগ্নতে আহুতি দিলেন। 
এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে সাঁশব্য ব্যাসদেব যুধিষ্ঠরের সংবর্ধনা করলেন। 
যুধাচ্ঠর ব্রাহনণগণকে ' সহস্র কোট নিষ্ক এবং ব্যাসদেবকে বস্ন্ধরা দক্ষিণা দিলেন। 
ব্যাস বললেন, মহারাজ, ব্রাহমণরা ধনাথঁ, তুমি বসন্ধরার পরিবর্তে আমাকে ধন 
দাও। য্াধাম্ঠর বললেন, অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে পাঁথবী-দক্ষিণাই বাহিত; অন যা 
জয় করেছেন সেই পাঁথবী আমি দান করোছি, আপনারা তা ভাগ ক'রে নন। 
এই পৃথিবী এখন ব্রহমস্ব, আমি আর তা নিতে পারি না, আম বনপ্রবেশ করব। 

দ্রৌপদী ও ভামাঁদ বললেন, মহারাজ যথার্থ বলেছেন। তখন সভাস্থ 
সকলে রোমাঞ্চিত হলেন, অন্তরীক্ষ থেকে সাধু সাধু ধান শোনা গেল, ব্রাহমণগণ 
হস্টে হয়ে প্রশংসা করতে লাগলেন। ব্যাসদেব পনর্বার বললেন, মহারাজ, আম 
তোমাকে পৃথিবা প্রত্যর্পণ করছি, তুমি তার পাঁরবর্তে সুবর্ণ দাও। কৃষ্ণ বললেন, 
ধর্মরাজ, আপনি ভগবান ব্যাসের আদেশ পালন করুন। তখন যুধাষ্ঠর ও তাঁর 
ভ্রাতারা ন্রিগ্ণ দক্ষণার কোটি কোটি গুণ দান করলেন, ব্যাস তা চার ভাগ ক'রে 
খাত্বকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। যজ্ঞায়তনে যে সমস্ত স্বর্ণময় বকর তোরণ 
যূপ ঘট স্থালী ইন্টক প্রভাত ছিল, যাঁধা্ঠরের আদেশে ভাগ কারে 
নিলেন। অবশিষ্ট দ্রব্য ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ও শ্লেচ্ছগণকে, হ'ল। 

যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে ব্রাহন্রণরা প্রভূত ধন নি্চলে গেলেন। ব্যাসদেব 
তাঁর অংশ কুন্তীকে দিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতাদের সাঁহত যজ্জান্তস্নান ক'রে 


(১) বহুবার বা বহূয়ারি। 


৬৫২ মহাভারত 


"সমাগত রাজগণকে বহু রত্ন হস্তী অশ্ব স্ত্রী বন্ত ও সুবর্ণ উপহার দিলেন এবং 
বদ্রবাহনকেও বিপুল ধন দদিলেন। রাজারা বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। দুঃশলার 
বালক পোঁতকে যুধিষ্ঠির সিন্ধবরাজ্যে আধাষ্ঠত করলেন! কৃষ্ণ রলরাম প্রভাত 
বাফবংশীয় বীরগণ যথোচিত সংকার লাভ ক'রে ধর্মরাজের আজ্ঞা নিয়ে দ্বারকায় 
প্রস্থান করলেন। 


১২। শক্জদাতা ত্রাহমণ __ নকুলরূপশী ধর্ম 


বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন, মহারাজ, সেই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে, 
এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছিল। মহাদানের ফলে যখন ধর্মরাজের যশ সর্ব দিকে 
ঘোষিত হ’ল এবং আকাশ থেকে তাঁর উপর-পৃষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগল তখন এক 
বৃহৎ নকুল যজ্ঞসভায় এল। তার চক্ষু; নীল এবং পার্বদেশ (১) স্বর্ণবর্ণ। সে 
ধৃষ্টভাবে বজ্রকণ্ঠে বললে, ওহে নরপাঁতিগণ, কুরুক্ষেত্রবাসী এক উদ্ছজীবী বদান্য 
ব্লাহ্ণণ যে শন্তুদান করোছলেন তার সঙ্গে আপনাদের এই যজ্ঞের তুলনা 'হয় না। 
নকুলের এই কথা শুনে ব্রাহমণরা বললেন, তুমি কে? কোথা থেকে এসেছ? কেন 
এই যজ্ঞের নিন্দা করছ? 

নকুল হাস্য ক'রে বললে, দ্বিজগণ, আম মিথ্যা বলি নি, দর্প করেও 
বলি নি। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে এক ব্রাহত্রণ কপোতের ন্যায় উদ্থবাত্ত (২) দ্বারা 
জাীঁবকানর্বাহ করতেন। একদা দারুণ দূভরক্ষের ফলে তাঁর সঞ্চয় শুন্য হয়ে 
গেলে তিনি আতি কম্টে কিং যব সংগ্রহ ক'রে তা থেকে শঙস্ত? প্রস্তুত করলেন। 
জপ আহক ও হোমের পর ব্রাহ্মণ সপাঁরবারে ভোজনের উপক্রম করছেন এমন 
সময়ে এক ক্ষুধার্ত অতিথি ব্রাহমণ এসে আহার চাইলেন। গৃহস্থ ব্রাহণ আঁতাঁথকে 
সাদরে পাদ্য অর্ঘ্য ও আসন 'দয়ে নিজের শন্তুর ভাগ £নবেদন করলেন। আতাঁথ 
তা খেলেন, কিন্তু তাঁর ক্ষুধানিবৃন্ত হ'ল না। তৃখন ব্রাহ্মণের পদ বললেন, 
তুমি একে আমার ভাগ দাও। ৬৫১ 

রাহনণ তাঁর ক্ষুধার্ত শ্রান্ত শীর্ণ বন্ধো পত্বাকে বৃলুলীন, তোমার ভাগ 
আম নিতে পার না; কাঁট-পতঙ্গ-মৃগাদিও নিজের পোষণ করে। ধর্ম 
অর্থ কাম সংসারকার্য সেবা সন্তানপালন সবই ভার্ধার সাহায্যে হয়, ভার্যাকে 


(১) পরে আছে - মস্তক। (২) শান্তিপর্ ২৪-পারচ্ছেদ পাদটপকা দুষ্টব্য। 


আশ্বমেধিকপর্ব ৬৫৩ 


পালন না করলে লোকে নরকে যায়। ব্রাহ্রণী শুনলেন না, নিজের শল্ত; আঁতাঁথকে 
দিলেন। আঁতাঁথ তা খেলেন, কিন্তু তথাঁপ তাঁর তৃপ্তি হ'ল না! তখন ব্রাহ্মণের 
পুন্ন তাঁর অংশ দিতে চাইলেন। ব্রাহম্ণ বললেন, পত্র, তোমার বয়স যাঁদ সহস্র 
বংসরও হয় তথাপি তুমি আমার দৃষ্টিতে বালক, তোমার অংশ আমি আঁতাথকে 
দিতে পারব না। ব্রাহন্রণপুত্র আপত্তি শুনলেন না, নিজ অংশ আঁতাঁথকে দিলেন। 
তথাঁপ তাঁর ক্ষুধা দূর হ'ল না। তখন ব্রাহমণের সাধ্বী পাত্রবধ্‌ নিজ অংশ 
{দতে চাইলেন! ব্রাহননণ বললেন, কল্যাণী, তোমার দেহ শীর্ণ ও বিবর্ণ, তুমি 
ক্ষুধার্ত হয়ে আছ, তুমি অনাহারে থাকবে এ আমি কি ক'রে দেখব? পুত্রবধূ 
শুনলেন না, অগত্যা ব্রাহমণ তাঁর অংশও আঁতাঁথকে দিলেন। 

তখন আঁতাঁথর্‌প' ধর্ম বললেন, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, তোমার শুদ্ধ দান পেয়ে আমি 
প্রীত হয়েছ; ওই দেখ, আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, দেব গন্ধর্ব খাঁষ প্রভৃতি 
তোমার দান দেখে 'বাস্মিত হয়ে স্তব করছেন। ক্ষুধায় প্রজ্ঞা ধৈর্য ও ধর্মজ্ঞান 
নষ্ট হয়, কিন্তু তুমি ক্ষুধা দমন এবং স্বীপাত্রাদর স্নেহ অতিক্রম ক'রে নিজ কর্ম 
দ্ধারা স্বর্গলোক জয় করেছ। শস্তুদান ক'রে তুমি যে ফল পেয়েছ বহু শত 
অশবমেধেও তা হয় না। দিব্য যান উপস্থিত হয়েছে, তুমি এতে আরোহণ ক'রে 
পত্নী পত্র ও পত্রবধ্‌র সহিত ব্রহমলোকে যাও। 

আঁতাঁথরুপী ধর্ম এইরূপ বললে ব্রাহ্মণ সপাঁরবারে স্বর্গে গেলেন। তখন 
আমি গর্ত থেকে নির্গত হয়ে ভূলযাণ্ঠত হলাম! সিন্ত শক্তুকণার গন্ধে, দিব্য 
পৃষ্পের মর্দনে এবং সেই সাধু ব্রাহত্রণের দান ও তপস্যার প্রভাবে আমার মস্তক 
কাণ্ণনময় হ'ল। আমার অবশিষ্ট দেহও ওইরূপ হবে এই আকাঙ্ক্ষায় আম 
তপোবন ও যজ্ঞস্থলে সর্বদা ভ্রমণ করাছ। আমি আশান্বিত হয়ে কুরুরাজের এই 
ষন্ঞে এসেছি, কিন্তু আমার দেহ কাণ্ুনময় হ’ল না। এই কারণেই আমি হাসা 
ক'রে বলোঁছলাম যে সেই উগ্থজীবা ব্রাহনণের শক্তুদানের সঙ্গে আ এই 


যজ্ঞের তুলনা হয় না। নকুল এই কথা ব'লে চ'লে গেল। সে হ'লে 
দ্বিজগণ নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান করলেন। 2৯৮ 

SS” 

EE COE ESET তুল্য পৃণ্যফলদায়ক' 


কিছুই নেই; নকুল ইন্দ্রতুল্য রাজা য্ধিষ্ঠিরের নিন্দা করলে কেন? বৈশম্পায়ন 
বললেন, একদা মহার্য জমদগ্নি শ্রাদ্ধের জন্য হোমধেনু দোহন. ক'রে একটি পার 
নূতন ভাণ্ডে দুগ্ধ রেখোছলেন। সেই সময়ে মহার্ধকে পরাঁক্ষা করবার ইচ্ছায় 
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ধর্ম ক্রোধ রূপে সেই ভাণ্ডে প্রবেশ ক'রে দুগ্ধ নষ্ট করলেন। জমদশ্ন ক্রুদ্ধ 
হলেন না দেখে ধর্ম ব্রাহমণরূপে আবির্ভূত হয়ে বললেন, ভূগণশ্রেম্ঠ, আমি পরাজিত 
হয়োছ; ভৃগবংশীয়গণ অত্যন্ত ক্রোধী এই অপবাদ মিথ্যা। আমি ভীত হয়েছি, 
আপনি প্রসন্ন হ'ন। জমদাগ্ন বললেন, ক্রোধ, তুমি আমার কাছে কোনও অপরাধ 
কর 'ন। আম পতৃগণের উদ্দেশে এই দুগ্ধ রেখোঁছিলাম, তুমি তাঁদের প্রসন্ন কর। 
তখন ক্লোধরূপী ধর্ম পতৃগণের নিকটে গেলেন এবং তাঁদের শাপে নকুলের রূপ 
পেলেন। শাপমঘান্তর জন্য ধর্ম অনুনয় করলে িতৃগণ বললেন, তুমি ধর্মের নিন্দা 
কর, তা হ'লে শাপমুন্ত হবে। নকুল তপোবন ও বন্দ্রদ্থানে গিয়ে ধর্মের নিন্দা 
করতে লাগল। যুধিষ্ঠির সাক্ষাৎ ধর্ম স্বরূপ, সেজন্য তাঁর যজ্ঞের নিন্দা ক'রে 
নকুল পাপম্যন্ত হয়োছিল। 
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॥ আশ্রমবাসপবধ্যায় ॥ 
১। হ্যাধচ্ঠিরের উদারতা 


যৃদ্ধজয়ের "পর  পাণ্ডবগণ ছন্রিশ বৎসর রাজ্যপালন করেছিলেন। প্রথম 
"পনর বংসর তাঁরা ধৃতরাস্ট্রের সম্মত নিয়ে সকল কার্য করতেন। 'বদুর সঞ্জয় 
'য্যযুৎসহ ও কৃপাচার্য ধৃতরাস্ট্ের নিকটে থাকতেন, ব্যাসদেব সর্বদা বৃদ্ধ কুরুরাজকে 
দেবতা ধাঁষ পিতৃগণ ও রাক্ষস প্রভৃতির.কথা শোনাতেন। বদর ধর্ম ও ব্যবহার 
€আইন) 'বষয়ক কার্য দেখতে লাগলেন। তাঁর সুনীতির ফলে সামন্ত রাজাদের 
কাছ থেকে অল্প ব্যয়ে নানাবিধ অভীষ্ট কার্য আদায় হ’ত। তিনি কারারুদ্ধ বা 
'বধদণ্ডপ্রা্ত অপরাধীকে মান্তি দিলে যধান্ঠির কোনও আপত্তি করতেন না। কুন্তী 
‘দ্রৌপদী সমভদ্রা উলপণ চিত্রাঙ্গদা, ধৃষ্টকেতুর ভাগনী (১), জরাসন্ধের কন্যা (২) 
প্রভাতি সর্বদা গান্ধারীর সেবা করতেন। ধর্মরাজ তাঁর ভ্রাতাদের সতর্ক ক'রে 
শদয়েছিলেন, পূত্রহীন ধৃতরাষ্ট্র যেন কোনও দুঃখ ন। পান। সকলেই এই আজ্ঞা 
“পালন করতেন, কিন্তু ধৃতরাস্ট্রের দুব্ধাদ্ধর ফলে পূর্বে যা ঘটোছিল ভাম তা 
ভুলতে পারলেন না। 

_ যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও অমাত্যগণকে বললেন, বৃদ্ধ কুরদরাজ আমাদের 
সকলেরই মাননীয়; যান তাঁর আজ্ঞা পালন করবেন তান আমার সুহ্‌ৎ, যিনি 
‘করবেন না তানি আমার শন্রু। ইনি আমাদের জন্যই পঢুত্রপোত্রাদর শোকে কাতর 
হয়ে আছেন, অতএব এ'র সকল অভিলাষ পূর্ণ করা আমাদের কর্তব্য। মৃত 
'আত্মীয়সুহৃদগণের শ্রাদ্ধাদর জন্য এ'র যা আবশ্যক সবই যেন ইনি পান। 


যুধিষ্ঠিরের আচরণে ধৃতরাম্ট্র আতশয় তুষ্ট হলেন, গান্ধারী০পূত্রশো 
ত্যাগ ক'রে পান্ডবগণকে নিজপূত্রতুল্য মনে করতে লাগলেন।' প্রাতাদন ' 


প্রাতঃকালে পান্ডবগণের মঙ্গলের নামত স্বস্ত্যয়ন ও বি রাতে লাগলেন। 


(১) নকুলপত্নী করেণুমড়)। (২) সহদেবপত্নী। 
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তান পাশ্ডুপুর্রদের সেবায় যে আনহ্দ পেলেন তা পূর্বে নিজের প্রদের কাছে 
পান নি। 


২। ভীমের আক্রোশ __ ধৃতরাম্ট্রের সংকল্প 


এইরূপে পনর বংসর কেটে গেল। ভাঁম অপ্রকাশ্যভাবে ধৃতরাম্ট্রের অপ্রিয় 
কার্য করতেন এবং অনূচর দ্বারা তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করাতেন। একদিন ভীম তাঁর 
বন্ধদের কাছে তাল ঠুকে বললেন, আমার এই. চন্দনচাঁচ'ত পরিঘতুলা বাহুর 
প্রতাপেই মূ দুর্যেণধনাদি পাত্র ও বান্ধব সহ নিহত হয়েছে। এই নিষ্ঠুর বাক্য 
শুনতে পেয়ে ধৃতরাম্দ্র অত্যন্ত ব্যাথত হলেন, ব্াদ্ধিমতী গান্ধারী কালধর্ম বুঝে 
নীরবে রইলেন। যুধিষ্ঠির অজন নকুল সহদেব কুন্তী ও দ্রৌপদী এ বিষয়ে 
কিছুই জানতে "পারেন নি । ধৃতরাষ্ট্র বীষ্পীকুলক্ণ্ঠে তাঁর সুহৃদূগণকে বললেন, 
আমার দুব্ধাম্ধর ফলেই কুরুকুল ক্ষয় পেয়েছে। পনত্রস্নেহের বশে আম ব্যাসদেব 
কৃষ্ণ ভীঙ্ম দ্রোণ কূপ বিদুর সঞ্জয় ও গান্ধারীর উপদেশ শুনি নি, পান্ডবগণকে 
তাদের পিত্রাজ্য ফিরিয়ে দিই নি। এই অপরাধ সহস্র শল্যের ন্যায় আমার হৃদয়ে 
বিদ্ধ হয়ে আছে। এখন আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি 'দিনের চতুর্থ ভাগে 
বা সষ্টম ভাগে যংাকাঁণ্চুং আহার কার, গান্ধারী ভিন্ন আর কেউ তা জানেন নাঃ 
আ.ম ও গান্ধারী মগ্চর্ম পরে কুশশয্যায় শুয়ে নিত্য জপ করি। যুধিষ্ঠির 
শুনলে অনুতপ্ত হবেন সেজন্য এ কথা আম কাকেও জানাই 'নি। 

তার পর ধৃতরাস্ট্র যধিম্ঠিরকে বললেন, বৎস, তোমার আশ্রয়ে প্রাতপালিত 
হয়ে আম সুখে আছি, দান ও শ্রাদ্ধকর্মাঁদ ক'রে পুণ্যসঞ্চয়ও করোছ; পনত্রহীনা 
শান্ধারীও আমাকে দেখে ধৈর্যধারণ করেছেন। যে নশংসগণ দ্রৌপদীর অপমান ও 
' ঠামাদের খীশ্বর্যহরণ করেছিল তারা ক্ষত্রধর্মানুসারে যুদ্ধে হত হয়ে স্বর্গে গেছে। 
55 545585- 
£ ছন্য তোকে বলাছ, গান্ধারী ও আমাকে বনগমনের অনুমতি ও! বৃদ্ধ 
»"স পত্র রাজ্য দিয়ে বনে বাস করাই. আমাদের ধর্ম। আম 
* ধারার সঙ্গ বনবাসী হয়ে তোমাকে আশীর্বাদ র ধারণ ক'রে 
পবাসী হন্র তপস্যা করব। সেই তপস্যার ফল তুমিও পাবে, কারণ, রাজার 
'ঁধকারে : ভাশুভ যে কর্ম অনুষ্ঠিত হয় রাজাও তার ফলভোগ' হন। 
১: জ্দাধাষ্ঠর বললেন, কুরুরাজ, আপনি দুঃথভোগ্ করলে এই রাজ্য আমার 
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প্রীতিকর হবে না। আমাকে ধিক, আমি আত দ্বদ্ধি রাজ্যাসন্ত ও প্রমাদগ্রস্ত। 
আপনি অসুখী হ’লে আমার রাজ্যভোগে ক প্রয়োজন? আপানি আমাদের পতা 
ও পরম গুরু, আপনি চ'লে গেলে আমরা কোথায় থাকব? আপনার ওঁরসপনুত্র 
যুযুৎস বা আপনার মনোনীত অন্য কেউ এই রাজ্য গ্রহণ' করুন, আমিই বনে যাব। 
অথবা আপাঁন স্বয়ং রাজ্যশাসন করুন, অযশ দ্বারা আমাকে দগ্ধ করবেন না। 
আম রাজা নই, আপনিই রাজা । দুর্যোধনাঁদির কার্যের জন্য আমার মনে কিছুমান 
ক্রোধ নেই, দৈববশেই আমরা সকলে মোহগ্রস্ত হয়োছিলাম। আমরাও আপনার পনর, 
গান্ধারী ও কুন্তীকে সমান জ্ঞান কার। আম নতাঁশরে প্রার্থনা করছ, আপাঁন 
মনের দুঃখ দূর করুন। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, বস, আমি বনে গিয়ে তপস্যা করতে ইচ্ছা করি। 
তুমি আমার যথোচিত সেবা করেছ, এখন বনগমনের অনুমতি দাও! ধৃতরাম্ট্র 
সহসা কাম্পিতদেহে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, বার্ধক্য ও আঁধক কথা বলার ফলে 
আমার মন অবসন্ন ও মুখ শুজ্ক হচ্ছে, আম সঞ্জয় আর কৃপাচার্যকে বলছি, 
এ'রা আমার হয়ে ধর্মরাজকে অনুনয় করুন। এই ব'লে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর দেহে 
ভর দিয়ে সংজ্ঞাহীন হলেন। 

যাধিষ্ঠির বললেন, হায়, যিনি শত সহস্র হস্তীর ন্যায় বলশালী, যান 
লোঁহভ'ম চূর্ণ করেছিলেন, তান এখন অচেতন হয়ে অবলা স্তকে অবলম্বন 
করলেন ! এইরূপ বিলাপ ক'রে যুধিষ্ঠর জলার্দ হস্ত 'দয়ে ধৃতরাস্ট্রের মুখ ও 
বক্ষ মুছিয়ে 'িলেন। সংজ্ঞালাভ ক'রে. ধৃতরাস্ট্র বললেন, বৎস, আমাকে আলিঙ্গন 
কর, তোমার স্পর্শে আমি পুনজর্শীবত হয়োছ। আজ আম 'দবসের অষ্টম ভাগে 
আহার করব এই স্থির করেছিলাম, এখন তার সময় ইয়েছে; দুর্বলতার. ফলে আমার 
চেতনা লুস্ত হয়েছিল। বার বার কথা-বললে আমার ক্লান্তি হয়; তুমি আর কষ্ট 
দিও না, আমাকে বনগমনের অনুমতি দাও। 

য্াীধম্ঠির বললেন, কুরুরাজ, আপনাকে প্রীত করার জন্য রাজ্য বা 
জীবনও ত্যাগ করতে পাঁর। আপান এখন আহার করুন, বনগৃমুনের্ৰ কথা পরে 


হবে। SS 


ব্যাসদেব এসে যৃধিচ্ঠিরকে বললেন, কুরুনন্দন ধৃতরাজ্ট্র যা বলছেন তাতে 
তুমি সম্মত হও, আর বিচারের প্রয়োজন নেই। ইনি বৃদ্ধ ও পত্রশোকাতুর, 
৪২ 


৬৫৮ মহাভারত 


গান্ধারীও আঁত কম্টে ধৈর্য ধরে আছেন; এদের বনে: যেতে দাও, যেন এখানে 
এদের মততযু না হয়। অন্তকালে ম.ঞ্জাদের অরণ্যবাসই শ্রেয়। যুদ্ধে অথবা যথাবিধি 
অরণ্যে প্রাণত্যাগ করাই রাজর্ধদের পরম ধর্ম। ধৃতরাম্ট্রের তপস্যা করবার সময় 
হয়েছে, তোমার উপর এখন এর কিছুমাত্র ক্রোধ নেই। 

ব্যাসদেব চলে গেলে যুধিষ্ঠির বিনীত হয়ে ধৃতরাস্ট্রকে বললেন, আপনার 
যা. আভলাষ ব্যাসদেব তাতে সম্মাত- 1দয়েছেন। কুরুরাজ, আম নতমস্তকে 
অনুনয় করাছ, এখন আহার করুন, প্র অরণ্যাশ্রমে যাবেন। জরাজীর্ণ গজপাঁতর 
ন্যায় ধৃতরাম্ট্র ধীরে ধীরে নিজ গৃহে গেলেন এবং আঁহননকাঁদর পর আহার করলেন। 
গান্ধারী কুন্তী ও বধুগণ তাঁর পাঁরচর্যা করতে লাগলেন। ভোজনের পর ধৃতরাষ্ট্ 
ঘৃধিণ্ঠিরের পিঠে হাত রেখে রাজ্যপালন সম্বন্ধে বহন উপদেশ দিলেন, তার পর 
শ্রান্ত হয়ে গান্ধারীর গৃহে গেলেন। ১ এ 


ধৃতরান্টের অনুরোধে যাাঁধাম্ঠর কুরুজাঙ্গলের প্রজাগণকে ডেকে আনালেন। 
পুরবাসী ও জনপদবাসী ব্রাহযণাঁদ এবং নানা দেশ হ'তে আগত নরপাঁতিগণ, 
সমবেত হ'লে ধৃতরাম্ট্র সকলকে সম্বোধন ক'রে .বললেন, আপনারা বহুকাল 
কুরুকলের সঙ্গে একত্র বাস করেছেন, আমরা পরস্পরের সূহতৎ ও হতৈষা। 
ব্যাসদেব ও রাজ্ঞা যাঁধাষ্ঠরের অনুমাঁত নিয়ে আম গান্ধারীর সঙ্গে বনে যেতে 
ইচ্ছা করোছ, আপনারাও বিনা দ্বিধায় আমাকে অনুমাত দন! আম 'মনে কার, 
আমাদের সত্যে আপনাদের যে প্রণীতর সম্বন্ধ আছে, অন্য দেশের রাজাদের সঙ্গে 
সে প্রকার নেই। গান্ধারী ও আম পত্রীবরহে কাতর হয়ে আছি, বয়স এবং 
উপবাসের জন্য দ্দর্বলও ,হয়েছি। যাঁধাষ্ঠরের রাজত্বে আমরা প্রচুর সুখভোগ 
করোছি। এখন এই পাভ্রহীন অন্ধ বৃদ্ধের বনগমন ভিন্ন আন কি গাঁত আছে? 
বংসগণ, শান্তনুর পরে ভীগ্মপারপালীত 'বাঁচত্রবীর্য এবং পাণ্ডু এই রাজ্য পালন 
করেছিলেন; তার পর আমিও আ র সেবা করোঁছ। যাঁদ আমার ক্রাট হয়ে 
থাকে তবে আপনারা ক্ষমা করবেন। মন্দবুদ্ধ দুর্যোধনও এই (রস্ষণ্টক রাজ্য 
ভোগ করেছে, কিন্তু আপনাদের কাছে সে কোনও অপরাধ ॥ তার “ুনর্শীতর 
ফলে এবং আমার দোষে অসংখ্য মহাঁপাল যুদ্ধে প্রা বয়েছেন। আমার কার্য 
ভাল বা মন্দ যাই হ’ক, আম কৃতাঞ্জাল হয়ে বলছি --”আপনারা তা মনে রাখবেন 
না। এই পনত্রহীন শোকাতুর অন্ধ বৃদ্ধকে পূর্ব ন কুরুরাজগণের বংশধর বলে 
ক্ষমা করবেন। আম ও দুঃঁখনী গান্ধা্রী আপনাদের কাছে প্রার্থনা, করাছ = 


আশ্রমবাটিকপর্ব ৬৫৯ 


আমাদের বনগমনের অনুমাত দিন। সম্পদে ও বিপদে কুন্তীপনত্র য্াধম্ঠিরের 
প্রাত আপনারা সমদৃন্টি রাখবেন। লোকপাল তুল্য "চার ভ্রাতা যাঁর সচিব সেই 
বহয়ার ন্যায় মহাতেজা যুধাম্ঠর আপনাদের পালন করবেন। ন্যস্ত ধনের ন্যায় 
আম হাঁধাম্ঠরকে আপনাদের হস্তে 'দচ্ছি, আপনাদের সকলকেও য:+5.স্টরের 
হস্তে দিচ্ছি। আপনারা কখনও আমার প্রীত ক্রুদ্ধ হন নি, এখন আম ও ./ন্ধারী 
কৃতাঞ্জলি হয়ে প্রার্থনা করাছি _ আমার অস্থিরমাতি লোভ স্বেচ্ছাচারী ঘত্রদের 
অপরাধ ক্ষমা করুন। 

ধৃতরান্ট্রের অনুনয় শুনে নগরবাসী ও গ্রামবাসী প্রজাবৃল্দ বাম্পাঞুশনয়নে 
পরস্পরের দিকে চাইতে লাগলেন এবং নুঃখে অচেতনপ্রায় হলেন। পাঁরশেখে শাম্ব 
নামে এক বাশ্মী ব্রাহ্মণ ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, মহারাজ, প্রজাদের প্রাতানাধ্রূপে 
আমি আপনাকে বলা -_ আপনার কথা যথার্থ, আপাঁন ও আমরা পরনের 
সুহং। আপাঁন ও আপনার পূর্বপুরুষগণ পিতা ও ভ্রাতার ন্যায় আমাদের "লন 
করেছেন, রাজা দুর্োধনও আমাদের প্রাত কোনও দুর্ব্যবহার করেন নি। "খরা 
তাঁকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস ক'রে সুখে ছিলাম তা আপনি জানেন! এখন 
কুন্তীপুত্ৰ য্দাধান্ঠর সহস্র বংসর আমাদের পালন করূন। আমরা অনুনয় ধরছি, 
জ্ঞাতবধের জন্য আর দূর্যেধনের দোষ দেবেন না। কুরূকুলনাশের জন্য আপান 
দূর্যোধন কর্ণ বা শকুনি দায়ী নন, দৈবই এর কারণ। মহারাজ, আমর। অনুমাত 
দচ্ছি, আপাঁন বনে গিয়ে পৃণ্যকর্ম করুন, আপনার পাত্রগণও স্বর্গলোক লাভ 
করদন, য্াধান্ঠির হ'তে আপাঁন যে মানাঁসক দুঃখ পেয়েছেন তা অপনীত হ'ক। 
প্দরুষশ্রেষ্ঠ, আপনাকে নমস্কার । | 

ব্রাহযমণের কথা শুনে সকলে সাধু সাধু বললেন, ধৃতরাষ্ট্রও প্রীত হলেন! 
প্রজারা অভিবাদন ক'রে ধারে ধীরে চ'লে গেল, ধৃতরাজ্ট্র গান্ধারীর সঙ্গে নিজ 


ভবনে গেলেন। 
El 
৪1 ধতরাষ্ট প্রভৃতির বনযান্রা <5 

পরাদন প্রভাতকালে 'ঁবদুর যুটিধম্ঠিরের ছি যে বললেন, মহারাজ, 
ধৃতরাষ্ট্র স্থির করেছেন যে আগামী কার্তিক-প্ার্ণমায় বনে যাবেন। ভ'জ্ম দ্রোণ 
সোমদত্ত, বাহনীক দুর্যোধনাদি জয়দ্রথ এবং মৃত স্দহদৃগণের শ্রাদ্ধের জন্য তানি 
কাণ্তিং অর্থ প্রার্থনা করছেন। যাাঁধান্ঠর সানন্দে অর্থ দিতে স্বীকৃত হলেন, 


৬৬০ মহাভারত 


অজনও অনুমোদন কু“খন, কিন্তু ক্রোধী ভীম সম্মাত দিলেন না। অজ:ন তাঁকে 
নম্রভাবে বললেন, অ? দের বৃদ্ধ পিতা (জ্যেন্ঠতাত) বনে যাবার পূর্বে ভীম্ম 
প্রভৃতির শ্রাদ্ধ করতে এন; আপনার বাহুবলে যে ধন আর্জত হয়েছে তারই কাঁণ্চৎ 
তান 'চাচ্ছেন। কক্ষ কি বিপর্যয় দেখুন, পূবে যাঁর কাছে আমরা প্রার্থাঁ হয়ে 
শোছি' এখন ত”'জউঝশে তিনিই আমাদের কাছে প্রার্থনা করছেন। পর ষশ্রেজ্ঠ, 
আপাঁন আপা, করুবন না, তাঁকে অর্থ না দিলে আমাদের অধর্ম ও অপযশ হবে। 

 ভশমঙ্গে্ সকোধে বললেন, ভীঁক্মদ্রোণাঁদ এবং সূহ্দ্গণের শ্রাদ্ধ আমরাই 
করব, কর্ণের "দ্ধ কুন্তী করবেন! শ্রাদ্ধের জন্য ধৃতরাস্ট্রকে অর্থ দেওয়া উচিত 
নয়, তার কুনাঙ্গার পূত্রগণ পরলোকে কম্টভোগ করূক। অর্জুন, পূর্বের কথা ক 
তুমি খুজে গেছ? আমাদের বনবাসকালে তোমার এই জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহ কোথায় 
ছিল 'দ্রাণ ভীম্ম ও সোমদত্ত তখন কি করেছিলেন? দ্যূতসভায় এই দব্ধাদ্ধ 
ধূতরান্ট্রই বিদুরকে জিজ্ঞাসা করোছলেন -- “আমরা কোন্‌ বস্তু জিতলাম? এসব 
ক তোমার মনে নেই? 

যুধিষ্ঠির ভীমকে বললেন, তুমি ক্ষান্ত হও। তারিন 
নললেন, আপানি কুরুরাজকে জানান যে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ আমি ।:জ্রের কোষ 
থেকে দেব, তাতে ভীম অসন্তুষ্ট হবেন না। বনবাসকালে ভীম অনে* কষ্ট ভোগ 
করছেন, তাঁর কর্কশ আচরণে কুরুরাজ যেন রুষ্ট না হন। আমা ও অঙ্গনের 
সমস্ত ধনের তানই প্রভু । 

বিদ্ুরের মুখে ফাঁধন্ঠিরের বাক্য শুনে ধৃতরাষ্ট্র প্রীত হলেন এবং আত্মীয় 
ও বান্ধবগণের শ্রাদ্ধ ক'রে ব্রাহননণগণকে প্রভূত ধন দান. করলেন: ভজনা পর তান 
কার্তিক-প্যীর্ণমায় যজ্ঞ ক'রে অগ্নিহোত্র সম্মুখে রেখে বনযাত্রা কর'লঘ॥ খ.'পাঁষ্ঠির 
শোকে অভিভূত হয়ে ভূপাঁতিত হলেন, অন তাঁকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। গা গণ 
বিদুর সঞ্জয় যুযযৎস কৃপাচার্য ও ধোঁম্য প্রভৃতি ব্রাহযণগণ সজলনয়নে কুরুর, দর 
অনুগমন করলেন। বদ্ধনেত্রা গান্ধারী কুল্তীর স্কন্ধে এবং অন্ধরাজ ধৃতরাহ্টুহ্ান্ধার ১: 
স্কন্ধে দুই হস্ত রেখে চলক্ভ্র লাগলেন। দ্রৌপদী স্ব উত্তরা উপ চিত্র 
প্রভীতও সরোদনে অনুগমন্র ধরলেন । পাণ্ডবদের বনগমনকানে হুষ্তিনাপরের প্রজারা 


মেম দুঃখিত হয়েছিল, ধৃতরাস্ট্রের যাত্রাকালেও 'ল। বিদদর ও সঞ্জয় 
সংকল্প করলেন যে তাঁরাও বনবাসী হবেন। ইদুর যাবার পর ধৃতরাম্ট 


ধ্বাধম্টিরাদকে ফিরে যেতে বললেন। গান্ধারীকে দৃঢ়ভাবে ধ'রে কুন্তী বললেন, আম 
হু বাস করব, তপস্বিনী গান্ধারীর ও কুরুরাজের পদসেবা করব। য্যাধান্ঠির, তু 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬১ 


সহদেবের উপর কখনও অপ্রসন্ন হয়ো না, সে তোমার ও আমার অনরন্ত। কর্ণকে 
সর্বদা স্মরণ কারো, তাঁর উদ্দেশে দান ক'রো, সর্বদা সকলে দ্রৌপদার প্রিয়সাধন 
কারো। কুরুকুলের ভার তোমার উপরেই পড়েছে! 

যাঁধা্ঠির কাতর হয়ে কুন্তীকে নিবৃত্ত করবার চেস্টা করলেন! ভাঁম বললেন, 
আমাদের ত্যাগ ক'রে বনে যাওয়াই যাঁদ আপনার ইচ্ছা ছিল তবে আমাদের 'দয়ে 
লোকক্ষয় করালেন কেন? কুন্তী পূত্রদের অনুনয় শুনলেন না, অশ্রুুরোধ ক'রে 
বললেন, তোমরা পান্ডুর পুত্র এবং দেবতুল্য পরাক্রমশালী; জ্ঞাতির হস্তে নাত 
হয়ে যাতে তোমাদের দহঃখভোগ করতে না হয় সেজন্যই আমি তোমাদের যুদ্ধে 
উৎসাহিত করোছিলাম, তোমাদের তেজোবাদ্ধর নিমিত্ত বাসুদেবের নিকট বিদুলার 
উপাখ্যান বলোছিলাম। স্বামীর রাজত্বকালে আম বহু সুখ ভোগ করোছ, এখন পত্রের 
{বাজত রাজ্য ভোগ করতে চাই না। আমার পাঁত যেখানে আছেন সেই প.ণ্যলোকে 
আম যেতে ইচ্ছা কার; ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সেবা এবং তপস্যা ক'রে শরীর শুষ্ক 
করব। কুরমশ্রেষ্ঠ, ভীমসেন প্রভৃতির সাহত গৃহে ফিরে যাও, তোমার ধর্মে মাত 
থাকুক, মন মহৎ হ'ক। 

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, যাঁধান্ঠরের জননী ফিরে যান, পত্র ও এঁশ্বর্য ত্যাগ ক'রে 
ইনি কেন দুর্গম বনে যাবেন? রাজ্যে থেকেই ইনি দান ব্রত ও তপস্যা করুন৷ 
গান্ধারী, তুমি একে নিবৃত্ত হ'তে বল। ধর্মপরায়ণা সতী কুন্তী বনগমনের সংকল্প 
ত্যাগ করলেন না; তখন দ্রৌপদী প্রভাতি বধ্গণ সরোদনে পাণ্ডবদের সঙ্গে 
হস্তিনাপুরে ফিরে গেলেন। | | 


৬ । ধৃতরান্ট্র-সকাশে নারদাঁদ 


বহ দূর গিয়ে ধৃতরাম্ট্রী ভাগনীরথাঁতীরে উপস্থিত হলেন। সন্ধ্যাকালে 
সুর্যের আরাধনার পর বিদ্ুর ও সঞ্জয় কুশশয্যা প্রস্তুত ক'রে দিলেন; ধর্তিরাম্ এক 
শয্যায় এবং কুন্তীর সহিত গান্ধারী অন্য শয্যায় রাত্রিযাপন ৭ প্রাতঃকালে 
"যথাবিধি আহিনক ও হোমের পর তাঁরা উত্তর দিকে যাও এবং কুরদক্ষেত্রে 
উপস্থিত হয়ে রাজার্য শতযূপকে দেখতে পেলেন। য় দেশের রাজা ছিলেন, 
বদ্ধাবস্থায় জ্যেম্ঠপুত্রকে রাজ্য দিয়ে বনবাসী হয়োছিলেন। তাঁর সঙ্গে ধৃতরাষ্্র 
ব্যাসের আশ্রমে গিয়ে দীক্ষা নিলেন এবং জটা আঁজন ও বল্কল ধারণ ক'রে শতযুপের 
আশ্রমে বিদুর সঞ্জয় গান্ধারী ও -কুন্তীর সাঁহত কঠোর তপস্যায় নিরত হলেন। 


৬৬২ মহাভারত 


একদিন নারদ পর্বত ব্যাস প্রভাত ধৃতরাম্ট্রকে দেখতে এলেন। কথাপ্রসঙ্গে 
নারদ বললেন, শতষ্‌পের পিতামহ সহস্রাচত্য তপস্যার ফলে হ্ন্দ্রলোক লাভ করেছেন ॥ 
আরও অনেক রাজা এই বনে তপগাঁসদ্ধ হয়ে স্বর্গে গেছেন। ধৃতরাম্ট্, আপনিও 
ব্যাসের অনুগ্রহে গান্ধারীর সাঁহত উত্তম গাঁত লাভ করবেন। রাজা পাণ্ডু ইন্দ্রলোকে 
বাস ক'রে নিত্য আপনাকে স্মরণ করেন; আমরা 'দব্যনেত্রে দেখাছ, সংকর্মের ফলে 
কুন্তণও তাঁর কাছে যাবেন। বিদুর যদধাম্ঠরে প্রবেশ করবেন, সঞ্জয় স্বর্গে যাবেন !- 

রাজার্ধ শতযুপ বললেন, দেবার্ধ, ধৃতরাষ্ট্র কোন্‌ লোকে যাবেন তা তে; 
আপান বললেন না। নারদ বললেন, আম ইন্দ্রের কাছে শুনোছ রাজা ধৃতরাম্ট্র আর 
{তন বংসর জীঁবত থাকবেন, তার পর গান্ধারীর সাঁহত দিব্য বিমানে কৃবেরভবনে 
গিয়ে ইচ্ছানুসারে দেব গন্ধর্ব ও রাক্ষসলোকে বিচরণ করবেন। ধৃতরাম্ট্রকে এইরূপে 
আশ্বাসিত ক'রে নারদাঁদ প্রস্থান করলেন। 


শি 


৬। 'ধৃতর্াম্ট্র-সকাশে য্যাঁধান্ঠিরাদ 


ধৃতরাষ্ট্র প্রভাতি বনে গেলে পুরবাসগণ শোকার্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 
প্রহীন বৃদ্ধ কুরুরাজ এবং মহাভাগা গান্ধারী ও কুন্তী নির্জন বনে কি ক'রে বাস 
করছেন? পত্রগণ ও রাজন্রী ত্যাগ ক'রে কুন্তী কেন দুষ্কর তপস্যা করতে গেলেন? 

কুল্তীর বিরহে পান্ডবগণ কাতর হয়ে কালফাপন' করতে লাগলেন, কোনও: 
বিষয়ে তাঁরা মন দিতে পারলেন না। কয়েক দিন পরে তাঁরা স্থির করলেন যে বনে 
গিয়ে সকলকে দেখে আসবেন, দ্রৌপদীও গমনের জন্য উৎসুক হলেন। য্দাধান্ঠিরের 
আজ্ঞায় রথ হস্তী অশ্ব ও সৈন্য সাঁজজত হ’ল, বহু পুরবাসা তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য 
প্রস্তুত হ'ল। পাঁচ দিন নগরের বাহর্ভাগে বাস ক'রে ষষ্ঠ দিনে য্যাঁধান্ঠির সদলে যাত্রা 
করলেন। কৃপাচার্য সৈন্যদলের নেতা হয়ে চললেন; যুধিষ্ঠির ও অজন রূথে, ভীম 


হস্তাঁতে, নকুল-সহদেব অশ্বে, এবং দ্রৌপদণ প্রভাতি নারীগণ শিবিকায় রলেন॥ 
নগর ও গ্রামবাসী প্রজাগণ বিবিধ যানে যাধান্ঠরের অনুগমন 1 যুযুৎস ও 
ধোম্য পুররক্ষার জন্য হাস্তনাপূরে রইলেন। SS” 


পাস্ডবগণ যমুনা পার হয়ে কুরুক্ষেত্র এসে শ্ত্ষপে ও ধৃতরাস্ট্রের আশ্রম 
দেখতে পেলেন এবং যান থেকে নেমে বিনতিভাবে পদব্রজে আশ্রমে প্রবেশ করলেন 
যুধিষ্ঠির সজলনয়নে তাপস্গণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের জ্যেন্ঠতাত কুরুবংশ- 
পাঁত কোথায়? তাঁরা বললেন, মহারাজ, তান পৃষ্প- ও জল আনতে এবং যমুনায় 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬৩ 
স্নান করতে গেছেন। পাশ্ডবগণ সত্বর যমুনার দিকে চললেন এবং কিছুদূর গিয়ে 
দেখলেন, গান্ধারী ও ধৃতরাজ্ট্রকে নিয়ে কুন্তী আগে আগে আসছেন। সহদেব উচ্চস্বরে 
রোদন ক'রে কুল্তীর পায়ে পড়লেন। তার পর পান্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রীদিকে প্রণাম ক'রে' 
তাঁদের জলপূর্ণ কলস বয়ে নিয়ে আশ্রমের দিকে চললেন। ূ 

নানা স্থান থেকে তাপসগণ পণ্পান্ডব ও দ্রৌপদী প্রভৃতিকে দেখতে এলেন। 
সঞ্জয় এইপ্রকারে তাঁদের পাঁরচয় দিলেন _- যাঁর দেহ বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, 
মহাঁসিংহের ন্যায় সবল, যাঁর নাঁসকা উন্নত এবং চক্ষু দীর্ঘ ও তাম্রবর্ণ ইনি কুরূরাজ 
যুধিস্ঠির। এই মন্তগজেন্দ্রগামণী তপ্তকাণ্চনবর্ণ দীর্ঘ বাহু স্থুলস্কল্ধ পুরুষ বুকোদর। 
এর পার্দ্বে যে মহাধনদর্ধর . শ্যামবর্ণ আয়তলোচন হস্তিযুথপাঁততুল্য যুবা 
রয়েছেন, ইনি অজরুন। কুন্তীর নিকটে বিষ্ণু ও মহেন্দ্রের ন্যায় অনুপম রূপবান ও 
বলবান যে দুজন রয়েছেন, এ'রা নকুল-সহদেব। এই নীলোৎপলবর্ণা মধ্যবয়স্কা 
পদ্মপলাশাক্ষী মৃর্তিমতণী লক্ষনীর ন্যায় নারী কৃষ্কা। এর পার্শ্বে যে কনকবণা' 
চন্দ্প্রভার ন্যায় রূপবতাঁ] রমণ রয়েছেন ইনি চক্রপাণি কৃষ্ণের ভাগনী সন্ভদ্রা; এই 
স্দবর্ণগোরাঙ্গী নাগকন্যা উলূপী, এবং আর্দ্র মধুক পৃজ্পের ন্যায় যাঁর কান্তি, ইনি 
রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা; এ*রা অর্জুনের ভার্যা। যান কৃষ্ণের সাঁহত ম্পর্ধা করতেন সেই 
রাজসেনাপাঁত শল্যের ভাগনী এই নীলোৎপলবর্ণা রমণী ভীমসেনের পত্নী (কালা) 
এই চম্পকগোরাী জরাসন্ধকন্যা সহদেবের পত্রী। এ*র নিকটে যে ইল্দীবরশ্যামবর্ণ 
রমণী ভূমিতে বসে আছেন, ইনি নকুলের পত্নী (ধূষ্টকেতুর ভাগনী করেণ্মত)। 
এই প্রতপ্তকাণ্চনবর্ণা সুন্দরী যান পুত্রকে কোলে নিয়ে আছেন, হীন 'বিরাটকন্যা 
উত্তরা; দ্রোণ প্রতি এ'র পাঁতি আভমন্যূকে রথহীন অবস্থায় বধ করেছিলেন। এই 
এক শত নারণ, যাঁরা শুক্ল উত্তরায় ধারণ ক'রে আছেন, যাঁদের সমন্তে অলংকার নেই, 
এ'রা ধৃতরাম্ট্রের অনাথা পূত্রবধু। 


৭। বিদ;রের তিরোধান 


তাপসগণ. চলে গেলে ধৃতরাষ্ট্র র্‌ জিজ্ঞাসা করলেন। 
(কিছ. ক্ষণ আলাপের পর যুধিষ্ঠির বললেন, মহারাজ, বিদূর কোথায়? তাঁকে তো 
দেখাঁছ না। সঞ্জয় তপস্যায় নিরত থেকে কুশলে আছেন তো? ধ্ৃতরাম্ট্র বললেন, 
পত্র, বিদর কেবল বায়; ভক্ষণ ক'রে ঘোর তপস্যা করছেন, তাঁর শীর্ণ দেহ শিরায় 
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আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। এই বনের নির্জন প্রদেশে ব্রাহ্ণরা কখনও কখনও তাঁকে 
দেখতে পান” 

তে রা 41 
তাঁর মস্তকে জটা, মুখে বাঁটা (১), দেহ মলিপ্ত ও ধুঁলধূসর। বিদুর আশ্রমের 
দিকে দৃষ্টিপাত ক'রেই চ'লে যাচ্ছিলেন, য্দাধান্ঠির বেগে তাঁর পশ্চাতে যেতে যেতে 
বললেন, ভো ভো বদর, আমি আপনার 'প্রয় যাঁধান্ঠর, আপনাকে দেখতে এসোছি। 
[দূর এক বৃক্ষে ঠেস দিয়ে আনমেষনয়নে য্াধন্ঠিরকে দেখতে লাগলেন, এবং তাঁর 
দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি, গান্রে গার, প্রাণে প্রাণ এবং হীন্দিয়গ্রামে হীন্দ্িয়সকল সংযোজত 
ক'রে যোগবলে য্দাধান্ঠরের দেহে প্রাবস্ট হলেন। য্দাঁধাষ্ঠরের বোধ হ'ল তাঁর বল 
পূর্বাপেক্ষা বহঁ"ণ বৃদ্ধি পেয়েছে । বিদুরের বৃক্ষাশ্রিত স্তব্ধলোচন প্রাণহীন দেহ 
দেখে তান ব্যাসের বাক্য (২) স্মরণ করলেম এবং অন্ত্যেম্টিক্রিয়ার ইচ্ছা করলেন। 
এমন সময়ে তান দৈববাণী শুনলেন -- রাজা, বিদুরের দেহ দগ্ধ ক'রো না, এর 
কলেবর যেখানে আছে সেখানেই থাকুক; ইনি যাঁতিধর্ম প্রাপ্ত হয়ে সান্তানিক লোক 
লাভ করেছেন, এ'র জন্য শোক ক'রো না। তখন হাঁধান্ঠর আশ্রমে ফিরে গয়ে সকল 
বৃত্তান্ত জানালেন, ধৃতরাম্ট্ প্রভাত অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। 

পরাঁদন প্রভাতকালে ব্যাসদেব শতযূপ প্রভৃতির সঙ্গে আশ্রমে উপাঁস্থত 
হলেন। কুশলপ্রম্নের পর ব্যাস ধূৃতরাম্ট্রকে বললেন, কুরুরাজ, তুমি বদরের পাঁরণাম 
শুনেছ। ধর্মই মাণ্ডব্যের শাপে বিদুর রূপে জন্মোছলেন (৩)। ব্রহনার আদেশে 
'বাচন্ববীর্যের ক্ষেত্রে তোমার এই ভ্রাতাকে আম উৎপাদন করোছিলাম। এই তপস্বী 
সত্যনিষ্ঠা ইন্দ্িয়দমন শমগ্‌ণ আঁহংসা ও দানের ফলে বিখ্যাত হয়েছেন। যুধিচ্ঠিরও 
ধর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছেন, যানি ধর্ম তিনিই বিদুর, যিনি বদর তিনিই যুধাম্ঠির। 
এই পাণ্ডুপুত্ৰ যুধিষ্ঠির, যিনি তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে আছেন, এ'র শরণরেই বিদুর 
যোগবলে প্রবিষ্ট হয়েছেন। পত্র, আম তোমার সংশয় ছেদনের জন্যই এ সোঁছ। 
তোমার যাঁদ কিছু প্রার্থনা থাকে, যাঁদ কিছ. দেখতে বা জানতে ছাও১তৈ আমাকে 
বলো, আম তোমার অভাঁঙ্ট পূরণ করব। ০৯১ 


(১) পলির আকার কাম্ঠখণ্ড, গডলিডাণ্ডা খেলার গর্থীদর তুল্য। বাক্য ও-আহার 
বর্জনের চিহয। 

২) বদর ও য্বাধাম্ঠর দুজনেই ধর্মের অংশ। ; ৬ 

(৩) আঁদপর্' ১৮-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। রঃ 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬৫ 
॥ পূত্রদর্শনপবধ্যায় ॥ 
৮। মৃত ঘোম্ধাগণের সমাগম 


০ পান্ডবগণ ধৃতরাম্ট্রের আশ্রমে সুখে বাস করতে লাগলেন! এক মাস পরে 
ব্যাসদেব প্দনর্বার এলেন, সেই সময়ে মহাঁ্ষ নারদ পর্বত ও দেবল, এবং গন্ধর্ব 
শবশ্বাবসদ তুম্বুর;: ও চিত্রসেনও উপাস্থত হলেন। নানাপ্রকার ধর্মকথার পর ব্যাস 
ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, রাজেন্দ্র, তোমার মনোভাব আম জান, তুমি এবং গাম্ধারী কুন্তী 
দ্রৌপদী সুভদ্রা প্রভাতি পুত্রাবয়োগের তীব্র শোক ভোগ করছ। তোমার কি কামনা 
বল, তপস্যার প্রভাবে আম তা পূর্ণ করব। 

ধৃতরাম্ট্র বললেন, আপনার ও এই সাধুগণের সমাগমে আম ধন্য হয়েছি, 
আমার জীবন সফল হয়েছে। আমার আর পরলোকের ভয় নেই, কিন্তু যার দ্দনর্শীতর 
ফলে পাণ্ডবগণ নির্যাতিত এবং বহু নরপাঁত বিনাশিত হয়েছেন সেই দ্ব্াদ্ধ 
হতভাগ্য দুর্যোধনের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে। পিতা, আমি শান্ত পাচ্ছ না। 
গান্ধারী কৃতাঞ্জালপুটে তাঁর শ্বশুর ব্যাসকে বললেন, মাীনপুংগব, ষোড়শ বৎসর গত 
হয়েছে তথাঁপ কুরুরাজের পূত্রশোক শান্ত হচ্ছে না। আপাঁন তপোবলে নানা লোক 
সৃষ্টি করতে পারেন, আমাদের পরলোকগত পূত্রগণকে কি দেখাতে পারেন না? 
আমাদের এই প্রিয়তমা পাত্রবধ্‌ দ্রৌপদী, কৃষ্ণভাঁগনন স-ভদ্রা, ভারশ্রবার এই ভার্ধা, 
আপনার যে শত পোঁর যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের পত্রীগণ -_- এদের শোকের জন্য 
অন্ধরাজ ও আমার শোক বার বার বার্ধত হচ্ছে। এমন উপায় করুন যাতে আমরা এবং 
আপনার এই প:নবধু কুন্তী শোকশূন্য হ'তে পাঁর। 

গান্ধাদ এইরূপ বললে কুন্তী তাঁর প্রচ্ছন্নজাত পুত্র কর্ণকে স্মরণ করলেন। 
তাঁর ভাবান্তর দেখে ব্যাস বললেন, তোমার মনে যা আছে তা বল। কুন্তী লাজ্জতভানে 
বললেন, ভগবান, আপনিন আমার শ্বশুর, দেবতার দেবতা; আমি সতী বলাঁছ 
শুনুন! তার পর কুন্তী কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত বিবৃত ক'রে আম মূঢতার 
বশে সজ্ঞানে সেই প্রকে উপেক্ষা করোঁছ, তার ফলে আমার দগ্ধ হচ্ছে। আমার 
কর্ম পাপজনক বা পাপশন্য যাই হ’ক আপনাকে জান্ম্লীম। সেই পুত্রকে আমি 
দেখতে ইচ্ছা কার; মনিশ্রেষ্ঠ, আমার হৃদয়ের কামনা আজ পূর্ণ করুন! 
“ব্যাস বললেন, তোমার কামনা পূর্ণ হবে। তোমার অপরাধ হয় নি; দেবতারা 
এঁশ্যর্যবান, তাঁরা সংকল্প বাক্য দৃষ্টি স্পর্শ বা সংগম __ এই পাঁচ প্রকারে পনর 
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উৎপাদন করতে পারেন । তোমার মনস্তাপ দূর হ'ক। যাঁরা বলশালণ তাঁদের পক্ষে 
পমস্তই হিতকর পাঁবত্র ধর্মসংগত ও স্বকীয়। তোমরা সকলেই সংপ্তোিতের ন্যায় 
নিজ নিজ প্রিয়জনকে দেখতে পাবে। সেই বারগণ ক্ষত্রধর্ম অনুসারে নিহত হয়েছেন, 
তাঁরা দেবকার্য সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হয়োছলেন। গন্ধর্বরাজ ধৃতরাম্ট্রই কুরুরাজ 
রূপে জন্মেছেন। পাণ্ডু মরুদ্‌গণ হ'তে উৎপন্ন হয়োছিলেন। 'বিদুর ও যাঁধান্ঠর 
ধমেরি অংশে জন্মেছেন। দূর্যোধন কাল, শকুন দ্বাপর, দুঃশাসনাদ রাক্ষস, ভীমসেন 
বায়ন, অজন নর-খাঁষ, কৃষ্ণ নারায়ণ, নকুল-সহদেব অশ্বনীকুমারদ্বয়, অভিমন্যু চন্দ, 
কর্ণ সূর্য, ধষ্টদ্যুম্ন অগ্নি, শিখণ্ডী রাক্ষস, দ্রোণ বৃহস্পতি, অশ্বথামা রুদ্র, এবং 
ভীম্ম বস হ'তে উৎপন্ন । দেবগণই মন্ষ্যরূপে পাঁথবীতে এসে নিজ নিজ কার্য 
সম্পন্ন ক'রে স্বর্গে ফিরে গেছেন। তোমরা সকলে ভাগীরথীতীরে চল, নিহত 
আত্মীয়গণকে সেখানে দেখতে পাবে। « 

ব্যাস এইরূপ বললে সমাগত জনগণ সিংহনাদ ক'রে গঙ্গার অভিমুখে যাত্রা 
করলেন। ধৃ্তরাষ্ট্র, পণ্টপাণ্ডব, অমাত্যগণ, নারীগণ, খাঁষ ও গন্ধর্বগণ, অননচরবর্গ, 
সকলেই গঞ্গাতীরে এসে অধীরভাবে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সায়াহনকাল 
উপাঁস্থত হ'লে তাঁরা পবিত্রভাবে একাগ্রমনে গঞ্গাতীরে উপবেশন করলেন। অনন্তর 
মহাতেজা ব্যাসদেব ভাগপীরথীর প.ণ্যজলে অবগাহন ক'রে মৃত কৌরব ও পান্ডব যোদ্ধা 
*3 নরপাঁতগণকে আহ্বান করলেন। তখন জলমধ্যে কুরুপাণ্ডবসেনার তুমুল নিনাদ' 
উঠল; ভীম্ম দ্রোণ, পুত্রসহ বিরাট ও দ্রূপদ, আভমন্যু ঘটেৎকচ কর্ণ দূর্যোধন 
দুঃশাসন প্রভৃতি, শকুনি, জরাসম্ধপূত্র সহদেব, ভগদত্ত ভূঁরশ্রবা শল্য বৃষসেন,. 
দূর্যোধনপনত্র লক্ষ্মণ, সানূজ ধম্টকেতু, বাহনীক সোমদত্ত চোঁকতান প্রভাত বীরগণ' 
দিব্য দেহ ধারণ ক'রে গঞ্গাগর্ভ থেকে সসৈন্যে উঁথত হলেন। জাবদ্দশায় যাঁর 
ষেপ্রকার'বেশ ধৰজ ও বাহন ছিল এখনও সেইপ্রকার দেখা গেল। অপ্সরা ও গন্ধরবগণ 
স্তবগান করতে লাগলেন। ব্যাসদেব ধৃতরাম্ট্রকে দিব্য চক্ষু দান করলেন। সকলে 
রোমাণ্ণিত হয়ে চিন্রপটে আঁঙ্কতের ন্যায় এই আশ্চর্য উৎসব দেখতে লাগ্বন 


পণ্ড পত্রের কাছে এলেন। মুনিবর ব্যাসের প্রসাদে সকলে আত্মীয় ও বান্ধবের সাঁহত 
বলিত হয়ে-সেই রাঁন্রতে স্বর্গবাসের সুখ অনুভব করলেন, তাঁদের শোক ভয় দুঃখ 
অযশ কিছুই রইল না। তাঁরা নিজ নিজ পত্নীর সাহত এক রাত সুখে যাপন করলেন * 


আশ্রমবাসিকপর্ব ৬৬৭ 


রান্রি প্রভাত হ’লে ব্যাসদেব সেই মৃতোঁখত যোদ্ধৃগণকে প্রস্থানের অনুমাঁত' 
দিলেন। ক্ষণমধ্যে তাঁরা রথ ও ধ্বজ সহ গণ্গাগর্ভে প্রবেশ ক'রে নিজ নিজ লোকে 
চিরে গেলেন। পাঁতিহণীনা ক্ষান্রিয় নারীগণকে ব্যাস বললেন, যাঁরা পাঁতলোকে যেতে 
চান তাঁরা শঘ্র জাহমবীর জলে অবগাহন করুন। তখন সাধহী বরাঙ্গনাগণ ধৃতরাস্ট্রের 
অনুমাঁত নিয়ে জলে প্রবেশ করলেন এবং দেহ ত্যাগ ক'রে পাঁতর সাঁহত মিলত: 
হলেন। 


যানি এই 'প্রয়সমাগমের বিবরণ শোনেন তিনি ইহলোকে ‘ও পরলোকে প্রিয় 
বিষয় লাভ করেন। যান অপরকে. শোনান তিনি ইহলোকে যশ এবং পরলোকে শুভ- 
গাঁত লাভ করেন। যে বেদজ্ঞ সাধু মানব শুঁচভাবে শ্রদ্ধাসহকারে এই আশ্চর্য পর্ব 
শোনেন তান পরমগাঁত প্রাপ্ত হন। 


৯। জনমেজয়ের যজ্ঞে পরশীক্ষিৎ __ পাণ্ডবগণের প্রস্থান 


জনমেজয় তাঁর পূর্বপুরুষদের এই পুনরাগমনের বিবরণ শুনে বললেন, 
যাঁরা দেহ ত্যাগ করেছেন তাঁদের দর্শনলাভ কি ক'রে সম্ভবপর হ’ল? ব্যাসাশষ্য 
বৈশম্পায়ন উত্তর দিলেন, মহারাজ, মানুষের কর্ম থেকেই শরীর উৎপন্ন হয়। শরীরের 
উপাদান মহাভূতসমূহ, ভূতাধপাঁত মহেশ্বরের আঁধম্ঠানের ফলে দেহ নষ্ট হ'লেও 
মহাভূত নষ্ট হয় না, জীবাত্মা মহাভূতকে ত্যাগ করেন না, মহাভূত আশ্রয় ক'রে তান 
পূর্ঝরূপে প্রকাশিত হ'তে পারেন। 

তার পর বৈশম্পায়ন বললেন, জল্মান্ধ ধৃতরাম্ট্র পূর্বে তাঁর পূত্রদের কখনও: 
দেখেন নি, ব্যাসদেবের প্রসাদেই তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। জনমেজয় বললেন, 
বরদাতা ব্যাসদেব যাঁদ আমার পিতাকে দেখান তবে আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হবে, 
আমি প্রীত ও কৃতার্থ হব। ব্যাসের প্রসাদে আমার আভলাষ পূর্ণ হ' 


এইরূপ বললে ব্যাসের. তপস্যার প্রভাবে পরণীক্ষং তাঁর পু য়সে ও রূপে 
অমাত্যগণ সহ আবির্ভূত হলেন, তাঁর সঙ্গে মহাত্মা শমীক (৯২৩ জ্গণও এলেন। 
জনমেজয় আঁতিশয় আনন্দিত হলেন এবং পন ও যজ্ঞান্তস্নানের 


পর জরৎকারুপযন্র আস্তীঁককে বললেন, আমার এই যজ্ঞ আঁত আশ্চর্য; আঁম পিতার: 


(১) আদিপর্ব ৮-পারচ্ছেদ দুষ্টব্য। 


৬৬৮ মহাভারত 


দর্শন পেয়েছি, তাঁর আগমনে আমার শোক দূর হয়েছে। আস্তশক বললেন, মহারাজ, 
যাঁর যজ্ঞে মহার্ম দ্বৈপায়ন উপাস্থত থাকেন তিনি ইহলোক ও পরলোক জয় করেছেন। 
পাণ্ডুর বংশধর, তুমি বিচিত্র আখ্যান শুনেছ, পিতাকে দেখেছ, সর্প সকল ভস্মসাং 
হয়েছে, তোমার সত্যবাক্যের ফলে তক্ষকও ম্যন্তিলাভ করেছেন৷ তুমি খাঁষদের পূজা 
করেছ, সাধ্জনের সহিত মিলিত হয়েছ, এবং পাপনাশক মহাভারত শুনেছ; এর ফলে 
তোমার বিপুল ধর্ম লাভ হয়েছে। 


বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন। _ সকলে গঞ্গাতনর হ'তে আশ্রমে ফিরে এলে 
ব্যাসদেব ধৃতরাম্ট্রকে বললেন, তুমি ধর্মজ্ঞ খাঁষদের মুখে বাবধ উপদেশ শদনেছ, 
শনভগাঁতিপ্রাপ্ত পুত্রগণকেও দেখেছ। এখন শোক ত্যাগ কর, য্বীধান্ঠিরকে ভ্রাতাদের 
সঙ্গে রাজ্যে ফিরে যেতে বল; এ+রা মাসাঁধিক কাল এখানে রয়েছেন। ব্যাসের বাক্য 
শুনে ধৃতরাস্ট্র যাধান্ঠিরকে বললেন, অজাতশত্রু, তোমার মঙ্গল হ’ক, তোমরা এখন 
হস্তিনাপনুরে ফিরে যাও, তোমরা এখানে থাকায় স্নেহের জন্য আমার তপস্যার ব্যাঘাত 
হচ্ছে। তুমি আমার পত্রের কার্য করেছ, আমাদের পণ্ড কণীর্ত ও কুল তোমাতেই 
প্রাতষ্ঠিত আছে। আর আমার শোক নেই, জীবনেরও প্রয়োজন নেই, এখন কঠোর 
তপস্যা করব। তুমি আজ বা কাল চ'লে যাও। 

_. হ্াধাম্ঠর.বললেন, আম এই আশ্রমে থেকে আপনার সেবা করব। সহদেব 
বললেন, আমি মাতা কুন্তীকে ছেড়ে যেতে পারব না। ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী ও কুন্তী 
বহু প্রবোধ দিয়ে তাঁদের নিরস্ত করলেন। তখন পাণ্ডবগণ বিদায় নিয়ে ভার্যা বান্ধব 
ও সৈন্য সহ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করলেন। 


॥ নারদাগমনপবধ্যায় ॥ 
| ০১ 


১০। ধৃতরাম্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর দত 5" 
o> 


পাণ্ডবগণ হাস্তনাপুরে ফিরে যাবার দু বৎসর-গ্রটর একাঁদন দেবার্ষ নারদ 
য্াধান্ঠরের কাছে এলেন। তান আসন গ্রহণ ক'রে কথা্রসঙ্গে বললেন, আমি গঙ্গা 
ও অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ ক'রে তোমাকে দেখতে এসোছি। যুধিষ্ঠির বললেন, ভগবান, 
যাঁদ আমার পিতা ধৃতরাম্ট্রকে দেখে থাকেন তবে তিনি কেমন আছেন বলুন। 


আশ্রমবাদিকপর্ব' ৬৬৯ 


নারদ বললেন, তোমরা আশ্রম থেকে চ'লে এলে ধৃতরাম্ট্র গাল্ধারী কুন্তী ও 
সঞ্জয় গঞ্গাদ্বারে গেলেন, আঁগ্নহোন্র সহ পুরোহিতও তাঁদের সঙ্গে ছলেন। সেখানে 
ধৃতরাম্ট্র মুখে বাঁটা (১) দিয়ে মৌনী ও বায়দভূক হয়ে কঠোর তপস্যায় রত হলেন, 
তাঁর দেহ আঁস্থচর্মসার হয়ে গেল। গান্ধারী কেবল জলপান ক'রে, কুন্তী এক মাস. 
অন্তর এবং সঞ্জয় পাঁচ দিন অন্তর আহার ক'রে জীবনধারণ করলেন । তাঁদের যাজকগণ. 
যথাবিধি আঁ্নতে আহীত দিতে লাগলেন। ছ মাস পরে তাঁরা অরণ্যে গেলেন। সেই: 
সময়ে চতুর্দিকে দাবানল ব্যাপ্ত হ’ল, বৃক্ষ ও পশু সকল দগ্ধ হয়ে গেল। ধূৃতরাম্ট্ 
প্রভৃতি অনাহারের ফলে অত্যন্ত দুর্বল হয়েছিলেন, সেজন্য পালাতে পারলেন না। 
তখন ধৃতরাম্ট্র সঞ্জয়কে বললেন, তুমি পালিয়ে আত্মরক্ষা কর, আমরা এই আঁগ্নতে 
প্রাণত্যাগ ক'রে পরমগাঁত লাভ করব। সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, এই বৃথাশ্নিতে প্রাণ- 
ত্যাগ করলে আপনার অনিষ্ট হবে । ধৃতরাম্ট্র বললেন, আমরা গৃহ ত্যাগ ক'রে এসেছি,. 
এখন মরলে আঁনম্ট হবে না, জল বায় আঁগ্ন বা অনশন দ্বারা প্রাণত্যাগই তাপসদের 
পক্ষে প্রশস্ত; সঞ্জয়, তুমি চ'লে যাও। এই ব'লে ধৃতরাস্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর সাঁহত 
পূর্বাস্য হয়ে উপবেশন করলেন, সমাধিস্থ হওয়ায় তাঁদের দেহ কাণ্ঠের ন্যায় নিশ্চল 
হ’ল । এই অবস্থায় তাঁরা দাবানলে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। সঞ্জয় গঙ্গাতীরের 
মহার্ধগণকে -সকল বৃত্তান্ত জানিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন। 

তার পর নারদ বললেন, আম গঙ্গাতীরে তাপসদের নিকটে ছিলাম, সঞ্জয়ের 
কথা শুনে তোমাদের জানাতে এসৌছ। আম ধৃতরাস্ট্রাদর দেহ দেখোঁছ। তাঁরা 
স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছেন, সদ্‌গাঁতও পেয়েছেন, তাঁদের জন্য শোক করা উচিত নয়। 

পাণ্ডবগণ দুঃখে আঁভভূত হলেন এবং উধর্ব বাহু হয়ে নিজেদের ধিক্‌কার 
দিয়ে রোদন করতে ল।খলেন। যাাঁধান্ঠর বললেন, আমরা জীবত থাকতে মহাত্মা 
ধৃতরাম্ট্রের অনাথের ন্যম মৃত্যু হ'ল! আগ্নর তুল্য কৃতঘম কেউ নেই, অর্জুন 
খাঁণ্ডবদাহ ক'রে ভিক্ষার্থা ব্রাহণবেশী অশ্নিকে বৃথা তৃপ্ত করে ৷ সেই 
অজ'নের জননণকেই তান দগ্ধ করলেন! রাজার্ধ ধৃতরাণ্ট্র সেই মন্্পৃত 
আণ্ন রক্ষা করতেন, তথাঁপ বৃথাঁগনতে কেন তাঁদের মৃত্যু হ'ল (৮ 


নারদ বললেন, তাঁরা বৃথাণ্নিতে দগ্ধ হন নি। বনপ্রবেশের পূর্বে 
যে যজ্ঞ করেছিলেন যাজকগণ তার অগ্িন এক নির্জন প করেছিলেন; সেই 


আঁগ্নই বার্ধত হয়ে সবর ব্যাপ্ত হয়। ধৃতরাষ্ট্র নিজের যজ্ঞাঁপ্নতে জীবন বির্ঁজন 


(১), ৭-পরিচ্ছেদ পাদটীকা দুষ্টব্য। 


৬৭০ মহাভারত 


য়ে পরমগাঁতি পেয়েছেন। তোমার জননীও গুর্শশ্রুষার ফলে সাদ্ধলাভ করেছেন 
তাতে সংশয় নেই। এখন তুম ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁদের তর্পণ কর। 

যুধিষ্ঠির তাঁর ভ্রাতা ও নারনগণের সঙ্গে গঙ্গাতীরে যাত্রা করলেন, পুরবাসী 
ও জনপদবাসিগণ একবম্ত্র পারধান ক'রে তাঁদের সঙ্গে গেলেন। পাণ্ডবগণ যুষুৎসুকে 
অগ্রবর্তী ক'রে যথাবাঁধ ধৃতরান্ট্র গান্ধারী ও কুন্তীর তর্পণ করলেন। দ্বাদশ দিনে 
ফ্াধান্ঠর তাঁদের শ্রাদ্ধ করলেন এবং প্রত্যেকের উদ্দেশে রাহন্রণগণকে শয্যা খাদ্য যান 
মাণরত্ব দাস! প্রভাতি দান করলেন। তাঁর আজ্ঞায় মৃতজনের অস্থি সংগ্রহ ক'রে গঙ্গায় 
ফেলা হ'ল। 

দেবার্ধ নারদ যাাঁধান্ঠরকে সান্তনা দিয়ে চ'লে গেলেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরে 
হতপ্দত্র ধৃতরাম্্র এইরুপে হাঁস্তনাপুরে পনর বৎসর এবং বনবাসে তিন বৎসর 
যাপন করেছিলেন। 


১। শান্বের মুষল প্রসব _- দ্বারকায় দুলক্ষণ 


“ বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বললেন. ধ্যাধান্ঠরের রাজ্যলাভের পর ষট্‌ত্রিংশ 
বৎসরে বৃফবংশীয়গণ (১) অত্যন্ত দুনর্ীতপরায়ণ হয়ে পরস্পরকে বিনষ্ট 
করোছলেন। জনমেজয় বললেন, কার শাপে এরুপ ঘটোঁছল আপনি সাঁবস্তারে 
বলুন। বাসুদেব থাকতে তাঁরা রক্ষা পেলেন না কেন? বৈশম্পায়ন বলতে 
লাগলেন। = 

একাঁদন বিশ্বামিত্র কণ্ব ও নারদ ম্যান দ্বারকায় এসেছেন দেখে সারণ (২) 
প্রভৃতি বীরগণের কুবুদ্ধি হ'ল। তাঁরা শাম্বকে স্বীবেশে সজ্জিত ক'রে মীনদের কাছে 
খনয়ে গয়ে বললেন, ইনি পান্রীভিলাষী বন্রু ৩)র পত্রী; আপনারা বলুন হান কি 
প্রসব করবেন। এই প্রতারণায় মূনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এই কৃষ্ণপুত্র 
শাম্ব একটি ঘোর লোহমুষল প্রসব করবে। তোমরা অত্যন্ত দ্যব্ত্ত নৃশংস ও 
গার্বত হয়েছ; সেই মুষলের প্রভাবে বলরাম ও কৃষ্ণ ভিন্ন যদ;কুলের সকলেই বিনষ্ট 
হবে। হলায়ুধ সমুদ্রে দেহত্যাগ করবেন, জরা নামক এক ব্যাধ কৃষণকে শরাবদ্ধ করবে! 
“এই ব'লে মুনিগণ কৃষ্ণের কাছে গিয়ে আভশাপের কথা জানালেন । 

কৃষ্ণ বঁফবংশীয়গণকে বললেন, মুনিরা যা বলেছেন তাই হবে। এই ব'লে 
তান তাঁর ভবনে প্রবেশ করলেন, আঁভশাপের প্রাতকার করতে ইচ্ছা করলেন না! 
পরাঁদন শাম্ব মুষল প্রসব করলেন। রাজা উগ্রসেন বিষণ্ন হয়ে সেই মুষলের সক্ষম 
চূর্ণ করালেন, যাদবগণ তা সাগরে ফেলে দিলেন। তার পর আহক ডেগ্রসেন) বলরাম 
কৃষ্ণ ও বন্রুর আদেশে নগরে এই ঘোষণা করা হ'ল -- আজ থেকে এই নগরে কেউ 
সরা প্রস্তুত করবে না; যে করবে তাকে সবান্ধবে জীবিত অবস্থায় শূলে দেওয়া হবে। 

বৃষ ও অন্ধকগণ সাবধানে রইলেন। এই সময়ে দেখা গেল, কৃষ্ণপিজ্গলবর্ণ 
8৯5০8 BTL মাঝে 
অদৃশ্য হচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেলেই যাদবগণ শরবর্ষণ করতেন করতে 


০১) যাদবগণের বিভন্ন শাখার নাম অন্ধক ভোজ ঝা) কফ বৃফিবংশীয়। 
(২) কৃষ্ণের বৈমান্র ভ্রাতা, সুভদ্রার সহোদর। (৫) যাদব কার বিশেষ। 


৬৭২" মহাভারত 


পারতেন না। দ্বারকায় নানাপ্রকার দুললক্ষণ দেখা গেল; মুষকের দল নিদ্বিত 
যাদবগণের নখ ও কেশ ছেদন করতে লাগল, সারস পক্ষী পেচকের এবং ছাগ শৃগালের 
রব করতে লাগল। গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হাস্তিশাবক, কুর্;রীর গর্ভে 
{বিড়াল এবং নকুলীর গর্ভে মূষক উৎপন্ন হ’ল! যাদবগণ নিরলজ্জভাবে পাপকার্য 
করতে লাগলেন। 

একাঁদন ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা দেখে কৃষ্ণ যাদবগণকে বললেন, ভারতযনুদ্ধ- 
কালে এইপ্রকার দুর্নীমত্ত দেখা গিয়েছিল, আমাদের বিনাশ আসন্ন হয়েছে । তোমর্য ' 
সমদ্রতীরস্থ প্রভাসতীর্থে যাও। 


২! যাদবগণের বিনাশ 


দ্বারকায় আরও নানাপ্রকার উৎপাত দেখা গেল। কৃষ্ণবর্ণা নারী নিাদ্রত 
গুরাষ্গনাদের মঙ্জলসূত্র এবং ভয়ংকর রাক্ষসগণ যাদবদের অলংকার ছন্র ধবজ ও কবচ 
হরণ করতে লাগল। কৃষ্ণের চক্র সকলের সমক্ষে আকাশে অন্তার্হত হ'ল, দারুকের 
সমক্ষে অ*বগণ কৃষ্ণের দিব্য রথ নিয়ে সাগরের উপর দিয়ে চলে গেল। অপ্দরারা 
বলরামের তালধৰজ এবং কৃষ্ণের গরুডধবজ হরণ ক'রে উচ্চরবে বললে, যাদবগণ, 
প্রভাসতীর্থে চ'লে যাও। 

বৃষ ও অন্ধক মহারথগণ প্রচুর খাদ্য পেয় মাংস মদ্য নিয়ে তাঁদের 
পরিবারবর্গ ও সৈন্যদের সঙ্গে প্রভাসে গেলেন। সেখানে তাঁরা নারীদের সঙ্গে 
নিরন্তর পানভোজনে রত. হলেন এবং রাহমণের জন্য প্রস্তৃত অন্নে সুরা মিশ্রিত ক'রে 
বানরদের খাওয়াতে লাগলেন। বলরাম সাত্যাক গদ (১) বন্র ও কৃতবর্মা কৃষ্ণের 
সমক্ষেই সমরাপান করতে লাগলেন। সাত্যাক অত্যন্ত মত্ত হয়ে কৃতবর্মাকে বললেন, 
কোন ক্ষান্রয় মৃতবৎ নিদ্ৰামগ্ন লোককে বধ করে? তুমি যা করোছিলে যাদবগণ তা 


ক্ষমা করবেন নান প্রদ্যম্ন সাত্যাঁকর বাক্যের সমর্থন করলেন। ৮ 
তি 


বললেন, ভূরিশ্রবা যখন ছিন্নবাহন হয়ে প্রায়োপবিষ্ট ছিলেন তখন শংসভাবে 


তাঁকে বধ করেছিলে কেন? সাত্যাক স্যমন্তক মণ হরণ ও ) বধের বৃত্তান্ত 
বললেন। পিতার মৃত্যুর কথা শুনে সত্যভামা কৃষকে করবার জন্য তাঁর হোড়ে 
(১) কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ' ঠা 


(২) সত্যভামার পিতা; কৃতবর্মা ও অক্রুরের প্ররোচনায় শতধন্বা একে বধ 
করেছিলেন। বিষুপুরাণে ও হারবংশে স্যমন্তক মাঁণর উপাখ্যান আছে। 


মোঁষলপর্ব ৬৭৩ 


ঝ'সে রোদন করতে লাগলেন। সাত্যাঁক উঠে বললেন, সুমধ্যমা, আমি শপথ করাছি, 
ধৃষ্টদ্যুম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদীপনত্রগণ যেখানে গেছেন কৃতবর্মাকে সেখানে পাঠাব; 
এই পাপাত্মা অশ্বথামার সাহায্যে তাঁদের সমপ্তাবস্থায় হত্যা করোছল। এই ব'লে 
{তান খড়ুগাঘাতে কৃতবর্মার শিরশ্ছেদ ক'রে অন্যান্য লোককেও বধ করতে লাগলেন। 

তখন ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যাককে বেষ্টন ক'রে উচ্ছিষ্ট ভোজনপার দিয়ে 
প্রহার করতে লাগলেন। কালের বিপর্যয় বুঝে কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হলেন না। র্াক্মণীপূত্র 
প্রদ্যম্ন সাত্যাঁককে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ করতে লাগলেন, কিন্তু সাত্যাকর সাঁহত 
[তাঁনও নিহত হলেন। তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা (৩) নিলেন, তা বজ্রুতুল্য লৌহ- 
মূষলে পাঁরণত হ'ল। সেই মুষলের আঘাতে তান সম্মুখস্থ সকলকে বধ করতে 
লাগলেন । সেখানকার সমস্ত-এরকাই মুষল হয়ে গেল; তার দ্বারা অন্ধক ভোজ বৃষ 
প্রভৃতি যাদবগণ পরস্পরের হত্যার প্রবৃত্ত হলেন এবং প্রমত্ত হয়ে পিতা প্রকে, পত্র 
পিতাকে নিপাতিত করলেন। আঁগ্নতে পাঁতিত পতঙ্গের ন্যায় সকলে মরতে লাগলেন, 
কারও পলায়নের বৃদ্ধি হ'ল না। কৃষ্ণের সমক্ষেই প্রদ্যুম্ন শাম্ব চারুদে্চ আনিরদদ্ধ 
গদ প্রভাতি নিহত হলেন। তখন বজ্র ও দারুক বললেন, ভগবান, বহ লোককে 
বিনষ্ট করেছেন, এখন আমরা বলরামের কাছে যাই চলুন ৷ 


৩। বলরাম ও কৃষ্ণের দেহত্যাগ 


বলরামের নিকটে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, তান নির্জন স্থানে বৃক্ষমূলে ব'সে 
চিন্তা করছেন। কৃষ্ণ দারূককে বললেন, তুমি সত্বর হাঁস্তনাপুরে. গিয়ে যাদবগণের 
নিধনসংবাদ অজনকে জানাও এবং তাঁকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এস। দারুক তখনই 
যাত্রা করলেন। তার পর কৃষ্ণ বন্রুকে বললেন, তুমি নারাঁদের রক্ষা করতে যাও, যেন 
দস্যুরা তাঁদের আক্রমণ না করে। বজ্র যাত্রার উপক্রম করতেই এক ব্যাধের মুদ্গর 


সহসা নিপাঁতত হয়ে তাঁর প্রাণহরণ করলে। তখন কৃষ্ণ তাঁর অগ্রজকে , আমি 
নারাঁদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি, আপনি আমার জুন্য অপেক্ষা-বীরন। 
কৃষ্ণ তাঁর পিতা বস্‌দেবের কাছে গিয়ে বললেন, রর না আসা পর্যন্ত 


আপান নারীদের রক্ষা করুন৷ বলরাম বনুমধ্যে আমার কী 'অপেক্ষা করছেন, আমি 
তাঁর কাছে যাচ্ছি! আমি কুরুপাণ্ডবয্যদ্ধে এবং এখানে বহু লোকের নিধন দেখোঁছ। 


(১) হোগলা বা তজ্জাতীয় তৃণ। 
৪৩ 
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যাদবশুন্য এই প্দরীতে আমি থাকতে পারব না, বনবাসী হয়ে বলরামের সঙ্গে 
তপস্যা করব। এই ব'লে কৃষ্ণ বস্‌দেবের চরণবন্দনা করলেন এবং নারী ও বালকদের 
ক্ুন্দন শদনে বললেন, সব্যসাচী এখানে আসছেন, তান তোমাদের দুঃখমোচন করবেন। 
| বনে এসে কৃষ্ণ দেখলেন, বলরাম সেখানে বসে আছেন; তাঁর মুখ থেকে 
একটি শ্বেতবর্ণ সহত্রশীর্য রন্তমূখ মহানাগ নির্গত হয়ে সাগরে প্রবেশ করছেন। 
সাগর, দিব্য নদী সকল, বাসুকি ককোটক তক্ষক প্রভাতি নাগগণ, এবং স্বয়ং বরুণ 
প্রত্যুদ্গমন ক'রে স্বাগতপ্র*্ন ও পাদ্য-অর্থযাঁদ দ্বারা সেই মহানাগের সংবর্ধনা 
করলেন। 

অগ্রজ বলদেবের দেহত্যাগ দেখে কৃষ্ণ সেই বনে কছ:ক্ষণ বিচরণের পর 
ভূমিতে উপবেশন করলেন এবং গান্ধারী ও দনর্বাসার শাপের 'বষয় চিন্তা করতে 
লাগলেন। অনন্তর তাঁর প্রয়াণকাল আগত হয়েছে এই বিবেচনায় তান হন্দিয়গ্রাম 
সংযম এবং মহাযোগ আশ্রয় ক'রে শয়ান হলৈন। সেই সময়ে জরা নামে এক ব্যাধ 
মগ মনে কারে তাঁর পদতল শরাঁবদ্ধ করলে। তার পর সে নিকটে এসে যোগমগ্ন 
পণতাম্বর চতুর্ভূজ কৃষকে দেখে ভয়ে তাঁর চরণে পাঁতিত হ'ল। মহাত্মা কৃষ্ণ ব্যাধকে 
আশ্বাস দিলেন এবং নিজ কান্তি দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত ক'রে উর্ধে য় লোকে 
প্রয়াণ করলেন। দেবতা খাঁষ চারণ সিদ্ধ গন্ধর্ব প্রভৃতি সেই ঈশ্বর্ধের অর্চনা করলেন, 
মুনিশ্রেষ্ঠগণ খাক্‌ মল্ল উচ্চারণ করলেন, এবং ইন্দ্র তাঁকে সানন্দে আভনান্দিত 
করলেন। 


ক 


৪1 অজ;নের দ্বারকায় গমন ও প্রত্যাবর্তন 


দারুক হস্তিনাপুরে গিয়ে দ্বারকার ঘটনাবলী জানালেন। ভোজ অন্ধক 
কুকুর ও বৃষ বংশীয় বীরগণের নিধন শুনে পাণ্ডবগণ শোকাকুল হলেন। যদুকুল 
ধংস হয়েছে এই আশঙ্কায় অর্জন তাঁর মাতুল বসুদেবকে দেখবার জন্য তুষননই যাত্রা 
করলেন। দ্বারকায় উপস্থিত হয়ে তিনি দেখলেন সেই নগরণ পতিহীনা রমণীর 
ন্যায় শ্রীহীন হয়েছে। কৃষ্ণসখা অজনকে দেখে কৃষ্ণের ছঞ্জার স্ব উচ্চকণ্ঠে 
রোদন করতে লাগলেন। অজ:নের চক্ষু বাম্পাকুল হ' সেই পাঁতিপাত্রহীনা, 
নারীদের দিকে চাইতে পারলেন না, সশব্দে রোদন ক'রে ভপাঁতিত হলেন। রাঁকমণণ 
সত্যভামা প্রভাত তাঁকে উাঁঠয়ে স্বর্ণময় পাঁঠে বসালেন এবং তাঁকে বেষ্টন ক'রে বিলাপ 
করতে লাগলেন। 


মৌঘলপর্ব ৬৭৫ 


অনন্তর অর্জন বসুদেবের কাছে এসে দেখলেন, তান পুত্ৰশোকে সন্তপ্ত 
হয়ে শুয়ে আছেন। বসৃদেব বললেন, অজন, আমার মততযু নেই; যাঁরা শত শত 
নৃপাঁত ও দৈত্যগণকে জয় করেছিলেন, সেই পাত্রদের না দেখেও আঁম জীবিত আছি। 
যে দুজন তোমার 'প্রয় শিষ্য ছিল, যারা আঁতরথ ব'লে খ্যাত এবং কৃষ্ণের প্রিয়তম ছিল, 
সেই প্রদ্যুম্ন ও সাত্যাকই বৃফ্বংশনাশের মূল কারণ। অথবা আম তাদের দোৰ 
ধদতে পাঁর না, খাঁষশাপেই আমাদের বংশ বিনষ্ট হয়েছে। তুমি ও নারদাঁদ মুলিগণ 
বাঁকে সনাতন বিষ্ণু ব'লে জানতে, আমার পত্র সেই গোবিন্দ যদুবংশের এই বিনাশ 
উপেক্ষা করেছেন, তান জ্ঞাঁতদের রক্ষা করতে ইচ্ছা করেন নি। কৃষ্ণ আমাকে ব'লে 
গেছেন _ ‘আম আর অর্জুন একই, অর্জন দ্বারকায় এসে স্ব ও বাল্কগণের রক্ষার 
ভার নেবেন এবং মৃতজনের ওধ্বদোহক ক্রিয়া করবেন; তান প্রস্থান করলেই দ্বারকা 
সমযদ্রজলে প্লাবিত হবে; আমি বলদেবের সঙ্গে কোনও নির্জন স্থানে যোগস্থ হয়ে 
অন্তকালের প্রতীক্ষা করব।' ৃ 

তার পর বসুদেব বললেন, পার্থ, আমি আহার ত্যাগ করেছি, জীবন্ধারণে 
আমার ইচ্ছা নেই। কৃষ্ণের বাক্য অনুসারে এই রাজ্য, নারীগণ ও ধনরত্ব তোমাকে 
সমর্পণ করাছ। অর্জনে বললেন, মাতুল, কৃষ্ণ ও বান্ধবাঁবহীন এই পাঁথবী আমি 
দেখতে ইচ্ছা কার না। আমার ভ্রাতৃগণ ও দ্রোপদীর মনের অবস্থাও অনুরূপ, কারণ 
আমরা ছ জন একাত্মা। রাজা য্াধান্ঠিরেরও প্রয়াণকাল উপস্থিত হয়েছে, অতএব 
আমি স্তর বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে সত্বর ইন্দ্রপ্রস্থে যাব। 

পরাঁদন প্রভাতকালে বসুদেব যোগস্থ হয়ে স্বর্গলাভ করলেন। দেবকী ভদ্রা 
মাঁদরা ও রোহিণী পাঁতর চিতায় আরোহণ ক'রে তাঁর সহগামনী হলেন। অজন 
সকলের আন্তিম কার্য সম্পন্ন করলেন এবং বলরাম ও কৃষ্ণের দেহ অন্বেষণ ক'রে এনে 
সৎকার করলেন। সপ্তম দিনে তানি কৃষ্ণের ষোল হাজার পত্নী, পৌন্ন বজ্র ১), এবং 
অসংখ্য নারী বালক ও বৃদ্ধদের নিয়ে যাত্রা করলেন। রথশী গজারোহণী ও অনু 
অনদ্চরগণ এবং ব্রাহতরপক্ষা ্রয়াঁদ প্রজা তাঁদের সঙ্গে গেলেন। অজনে রষেষে 
স্থান আঁতন্রম করতে লাগলেন তৎক্ষণাৎ সেই সেই স্থান সমু লীবত হ'ল। 

কিছ; দিন পরে তাঁরা গবাদি পশদ ও ধান্য সম্পন্ন পশু প্রদেশের এক স্থানে 
এলেন। সেখানকার আভার দস্মগণ যাদবনারাদের দেলুব্ধ হয়ে যাণ্ঠ নিয়ে 
আক্রমণ করলে। অর্জুন ঈষৎ হাস্য ক'রে তাদের বললেন, যাঁদ বাঁচতে চাও তো দুর 


(১) ভাগবতে আছে, ইন কৃষ্ণের প্রপোঁত্র, প্রদ্ণ্নের পৌর, আনরুদ্ধের পত্র 


৬৭৬ মহাভারত 


হও, নতুবা আমার জগ ছিন্ন হয়ে সকলে মরবে । দস্যুগণ নিবৃত্ত হ'ল না দেখে 
অজন তাঁর গাশ্ভগব নিলেন এবং আত কষ্টে জ্যারোপণ করলেন, কিন্তু কোনও 
দিব্যাদ্ম স্মরণ করয়ঞ্ণে পারলেন না। তিনি এবং সহগামশী যোদ্ধারা বাধা দেবার চেষ্টা 
করলেও দস্যন্লা নারীদের হরণ করতে লাগল, কোনও কোনও নারী স্বেচ্ছায় তাদের 
কাছে গেল। অর্জুনের বাণ নিঃশেষ হ'লে তিনি ধনদর অগ্রভাগ দিয়ে প্রহার করতে 
লাগলেন, কিছু গেই ম্েচ্ছ দস্যুগণ তাঁর সমক্ষেই বৃষ ও অন্ধক বংশীয় সুন্দরীদের 
হরণ ক'রে নিযে গেল। অজন তাঁর দুরদৃস্ট দেখে দীর্ঘানঃ*বাস ফেলতে লাগলেন 
এবং অবশিষ্ট নারীদের নিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলেন। 

কুঁতবর্মীর পুত্র এবং ভোজ নারীগণকে মার্তকাবত নগরে এবং সাত্যাকর 
পুরুকে সরস্বতী নদীর নিকটস্থ প্রদেশে রেখে অন অবশিষ্ট বালক বৃদ্ধ ও 
রমণঈখণকে ইন্দ্প্রস্থে আনলেন। কৃষ্ণের পৌন্র বস্ত্রকে তিনি ইন্দ্প্রস্থের রাজ্য 
দিলেন। অক্তুরের পরীরা প্ররজ্যা নিলেন। কৃষ্ণের পত্রী রুক্মিণী গান্ধারী শৈব্যা 
হৈমবতণ ও জাম্ববতী আঁপ্নপ্রবেশ করলেন। সত্যভামা ও কৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণ 
হিমালয় আঁতক্রম ক'রে কলাপ গ্রামে গিয়ে কৃষ্ণের ধ্যান করতে লাগলেন । চ্বায়কাবাসী 
পুরুষগণকে বজ্র নিকটে রেখে অন সজলনয়নে ব্যাসদেবের আশ্রমে এঙেন। 

অজনকে দেখে ব্যাস বললেন, তোমাকে এমন শ্রীহীন 'বৈখা্ছ কেন? 
তোমার গান্রে কি কেউ নখ কেশ বস্বাণ্চল বা কলসের জল দিয়? তুমি কি 
রজস্বলাগমন বা ব্রহমহত্যা করেছ, না যুদ্ধে পরাজিত হয়েছ? অর্জ€% দ্বারকার সমস্ত 
ঘটনা, কৃষ্ণ-বলরামের মৃত্যু, এবং দস্যুহস্তে তাঁর পরাজয়ের বিবরণ 1দশেন। পাঁরশেষে 
তান বললেন, সেই পদ্মপলাশলোচন শঙ্খচক্রগ্রদাধর শ্যামতন? চতুভূ'জ পীতাম্বর 
পরমপ্দরুষ, যিনি আমার রথের অগ্রভাগে থাকতেন, সেই কৃষকে আম দেখতে পাচ্ছি 
না; আর আমার জা বনধারণের ফল কি? তাঁর অদর্শনে আম অবসন্ন সো, 
আমার শরীর ঘুরছে, আম শান্তি পাচ্ছি না। ম্ানসত্তম, বলুন এখন আমা; কি 
কতব্য। রর (৪১ 

ব্যাস বললেন, কুরুশার্দূল, বৃষণ-অন্ধক বীরগণ উজ হয়েছেন, 


তাঁদের জন্য শোক করো না। কৃষ্ণ জানতেন যে তাঁদের , সেজন্য 
নিবারণে সমর্থ হয়েও উপেক্ষা করেছেন। তান টু ই 21 
ক'রে স্বীয় ধামে গেছেন। পদরদযশ্রেম্ঠ, ভীম ও নকুল- র সাহায্যে তুমি মহৎ 


দেঁবকার্য সাধন করেছ, যেজন্য পাঁথবীতে এসেছিলে তা সম্পন্ন ক'রে কৃতকৃত্য হয়েছ; 
তোমাদের কাল পূর্ণ হয়েছে, এখন প্রস্থান করাই শ্রেয়। তোমার অস্ত্সমূহের 
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প্রয়োজন শেষ হওয়াতেই তারা স্বস্থানে ফিরে গেছে; আবার যথাকালে ভারা তোমার 
হস্তগত হবে। 

ব্যাসের উপদেশ শুনে অজন হাঁস্তনাপুরে গেলেন এবং যাঁধন্ঠিরকে সমস্ত 
ঘটনা জানালেন। 


মহাপ্রস্থানিকপর্ব 


১। মহাপ্রস্থানের পথে যাাধান্ঠরাদি 


অজনের মুখে যাদবগণের ধবংসের বিবরণ শুনে যুধিষ্ঠির বললেন, কালই; 
সকল প্রাণীকে বিনষ্ট করেন, তান আমাকেও আকর্ষণ করছেন; এখন তোমরা নিজ 
কর্তব্য স্থির কর। ভনমাজুন নকুল-সহদেব সকলেই বললেন, আমরাও কালের প্রভাব 
অতিক্ৰম করতে চাই না। 

পরণীক্ষংকে রাজ্যে আভাষন্ত ক'রে এবং যুযুংসুর উপর রাজ্যপালনের ভার 
দিয়ে যুধিষ্ঠির সূভদ্রাকে বললেন, তোমার" পোঁত্র কুরুরাজ রুপে হস্তিনাপুরে 
থাকবেন। যাদবগণের একমাত্র বংশধর কৃষ্পৌন্র বজ্রকে আমি ইন্দ্প্রস্থে আভষিন্ত 
করেছি, তিনি অবশিষ্ট যাদবগণকে পালন করবেন। তুমি এদের রক্ষা ক'রো, যেন 
অধর্ম না হয়। অনন্তর যাাঁধান্ঠর ও তাঁর ভ্রাতারা বসুদেব ও কৃষ্ণ-বলরাম প্রভৃতির 
যথাবাঁধ শ্রাদ্ধ করলেন এবং কৃষ্ণের উদ্দেশে ব্যাস নারদ মাকণ্ডেয় ভরদ্বাজ ও 
যাজ্ঞবলক্যকে ভোজন করিয়ে ব্রাহনণগণকে বহু ধনরত্ন দান করলেন। যাধান্ঠির 
কৃপাচার্ধকে পরাীক্ষিতের শিক্ষার ভার দিলেন এবং প্রজাগণকে আহ্বান ক'রে মহা- 
প্রস্থানের অভিপ্রায় জানালেন। প্রজারা উদ্বিগ্ন হয়ে বারণ করতে লাগল, কিন্তু 
ষাঁধান্ঠর তাঁর সংকল্প ত্যাগ করলেন না। 

যুধিষ্ঠির, তাঁর ভ্রাতৃগণ, এবং দ্রৌপদী সমস্ত আভরণ ত্যাগ ক'রে বল্কল 
পাঁরধান করলেন এবং যজ্ঞ ক'রে তার আগ্ন জলে নিক্ষেপ করলেন। তার পর তাঁরা 
হস্তিনাপুর থেকে যাত্রা করলেন। নারীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করতে লাগলেন। 
পুরবাসী ও অন্তঃপুরবাসিনীগণ বহু দূর পর্যন্ত অনুগমন করলেন, কিন্তু কেউ 
পান্ডবগণকে নিবৃত্ত হ'তে বললেন না। নাগকন্যা উল্‌পী গঞ্গায় প্রবেশ করলেন, 
চিত্রাঙ্গদা মাঁণপুরে গেলেন, অন্যান্য পাণ্ডবপত্রীগণ পরাীক্ষিতের কাছে রইলেন। 

পণ্পাণ্ডব ও দ্রৌপদী উপবাস ক'রে পূর্ব দিকে চললেন, একাঁটু কুকুর 
তাঁদের পিছনে যেতে লাগল। তাঁরা বহ: দেশ আঁত্রম কারে লোঁহত্য ৯ র তারে 
উপস্থিত হলেন। আসন্তিবশত অর্জন এপর্যন্ত তাঁর গাণ্ডাব ধর দই অক্ষয় তপ 
ত্যাগ করেন নি। এখন আশ্ন মৃর্তমান হয়ে পথরোধ করে বললেন, পান্ডবগণ, 
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আমার কথা শোন, আঁগ্ন, পূর্বে অজন ও নারায়ণের প্রভাবে খাণ্ডব দগ্ধ 


করোছিলাম। স্বজনের আর গাণ্ডীবের প্রয়োজন নেই; আমি বরণের কাছ থেকে এই 
ধনু এনে দিয় , এখন ইনি বরুণকে প্রত্যর্পণ করুন। কৃষ্ণের চক্চও এখন 


প্রস্থান করেছে, যথাকালে আবার তাঁর কাছে যাবে। এই কথা শুনে অন তাঁর 
গাণ্ডীব ধন ও দুই তূণ জলে [নিক্ষেপ করলেন, আঁগনও অন্তার্হত হলেন । পাণ্ডবগণ 
পাৃথিবণ প্রদাক্ষণের ইচ্ছায় প্রথমে দাক্ষিণ দিকে চললেন; তার পর লবণসম7দ্রের উত্তর 
তীর দিয়ে পশ্চিম দিকে এলেন, এবং সাগরপ্লাবিত দ্বারকাপূরশ দেখে উত্তর দিকে 
যান্রা.করলেন। 


২। দ্রৌপদী সহদেব নকুল অজন ও ভাঁমের মৃত্যু 


পান্ডবগণ হিমালয় পার হয়ে বালকার্ণব ও মেরুপর্বত দর্শন ক'রে যোগযন্ত 
হয়ে শাঁঘ্ চলতে লাগলেন। যেতে যেতে সহসা দ্রৌপদী যোগন্রন্ট হয়ে ভূপাঁতত 
হলেন। ভীম যুধাম্ঠরকে বললেন, দ্রুপদনান্দিনী কৃষ্ধা কোনও অধর্মাচরণ করেন নি, 
তবে কেন ভূপাতিত হলেন? য্াাধিম্ঠর বললেন, ধনঞ্জয়ের উপর এ'র বিশেষ পক্ষপাত 
ছিল, এখন তারই ফল পেয়েছেন। এই ব'লে যুধিষ্ঠির সমাহিতমনে চলতে লাগলেন, 
দ্রোপদীর দিকে আর দৃষ্টিপাত করলেন না। 

কিছুক্ষণ পরে সহদেব পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, এই মাদ্রীপনন্র 
নিরহংকার ছিলেন এবং সর্বদা আমাদের সেবা করতেন, তবে ভূপাঁতত হলেন কেন? 
যাঁধষ্ঠির বললেন, সহদেব মনে করতেন গর চেয়ে বিজ্ঞ আর কেউ নেই৷, এই বলে 
যুধিষ্ঠির অগ্রসর হলেন। 

তার পর নকুল পড়ে গেলেন। ভাঁম বললেন, আমাদের এই অতুলনীয় 
রূপবান ভ্রাতা ধর্ম থেকে কখনও চ্যুত হন নি এবং সর্বদা আমাদের ছিলেন; 
১7 রূপবান 
47778 
পেয়েছেন। 

মরিচ তি 
কিছ; দুর গিয়ে তিনিও পড়ে গেলেন। ভীম বললেন, ইনি পাঁরহাস করেও কর্থনও 
মিথ্যা বলেন নি, তবে কেন এ'র এমন দশা হ'ল? যাাঁধাষ্ঠর বললেন, অজরুর্ন সর্বদা 
“গর্ব ক্রতেন যে এক দিনেই সকল শত্রু বিনষ্ট, করবেন, কিন্তু তা পারেন নি; তা ছাড়া 


৬৮০ মহাভারত 
ইনি অন্য ধনযর্ধরদের অবজ্ঞা করতেন; এশ্বর্যকামী পুরুষের এমন করা উচিত নয়! 
এই ব'লে য্যাধান্ঠর চলতে লাগলেন। 4 

অনন্তর ভীম ভূপাঁতত হয়ে বললেন, মহারাজ মহারাজ, দেখুন, আমিও 
পড়ে গোঁছ; আমি আপনার প্রিয়, তবে আমার পতন হ'ল কেন? য্যাঁধাষ্ঠর বললেন, 
তুমি অত্যন্ত ভোজন করতে এবং অন্যের বল না জেনেই নিজ বলের গর্ব করতে। 
এই বলে যুধান্ঠর ভীমের প্রাত দৃম্টিপাত না ক'রে অগ্রসর হলেন' কুকুর তাঁর 
'শপছনে চলল। 


৩। য্যাঁধঞ্চিরের দশরণীরে জ্বর্গযাত্রা 


ভূমি ও আকাশ নিনাদত ক'রে ইন্দ্র রথারোহণে অবতীর্ণ হলেন এবং 
য্ধাম্ঠরকে বললেন, তুম এই রথে ওঠ। *ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসন্তপ্ত হয়ে 
"বললেন, সুরেশবর, আমার ভ্রাতারা এবং সুকুমারী দ্ুপদরাজপুত্রী এখানে পড়ে 
আছেন, তাঁদের ফেলে স্মাম যেতে পারি না, আপনি তাঁদেরও নিয়ে চলুন! ইন্দ্র 
বললেন, ভরতশ্রেম্ঠ, তাঁরা দেহত্যাগ করে আগেই স্বর্গে গেছেন; শোক ক'রো না, 
তুমি সশরীরে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখতে পাবে। য্াধাণ্ঠির বললেন, এই কুকুর 
আমার ভক্ত, একেও আমার সঙ্গে নিতে ইচ্ছা কাঁর, নতুবা.আমার পক্ষে নির্দয়তা হবে। 

ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, তুমি আমার তুল্য অমরত্ব এশবর্য সিদ্ধ ও স্বর্গ- 
সুখের আঁধকারী হয়েছ, এই কুকুরকে ত্যাগ কর, তাতে তোমার নি্য়িতা হবে না। 
য্যাধান্ঠর বললেন, সহম্রলোচন, আমি আর্য হয়ে অনার্ধের আচরণ করতে পারব না; 
এই ভন্ত কুকুরকে ত্যাগ ক'রে আম দিব্য এশবর্যও চাই না। ইন্দ্র বললেন, যার কুকুর 
থাকে সে স্বর্গে যেতে পারে না, ক্লোধবশ নামক দেবগণ তার যজ্ঞাদর ফল বিনষ্ট 
করেন। ধর্মরাজ, তুমি এই কুকুরকে ত্যাগ কর। 

যুধিষ্ঠির বললেন, মহেন্দ্র, ভন্তকে ত্যাগ করলে ব্রহরত্যার তুলাওপীপ হয়, 
নিজের সখের জন্য আছি এই কুকুরকে ত্যাগ করতে পারি না। পরাণ বসন দিয়েও 


আমি ভাত অসহায় আর্ত দুর্বল ভক্তকে রক্ষা কার, এই ₹ ট। ইন্দ্র বললেন, 
কুকুরের দাস্ট পড়লে যজ্ঞ দান হোম প্রভাত নম্ট হয়। ও প্রিয়া পত্বীকে ত্যাগ 


ক'রে তুমি নিজ কর্মের প্রভাবে স্বর্গলোক লাভ করেছ, এখন মোহবশে এই কুকুরকে 
ছাড়তে চাও না কেন? যুধিষ্ঠির বললেন, মৃত জনকে জীবিত করা যায় না, তাদের 
সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও থাকে না। আমার ভ্রাতৃগ্ণ ও পত্রীকে জীবিত করবার শান্ত 
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নেই সেজন্যই ত্যাগ করোছি, তাঁদের জীবদ্দশায় ত্যাগ কার নি। আম মনে করি, 
শরণাগতকে ভয় দেখানো, স্তীবধ, ব্রহম্স্বহরণ ও মিৱবধ _- এই চার কার্যে যে পাপ 
হয়, ভন্তকে' ত্যাগ করলেও সেইরূপ হয়। 
তখন কুক্কুররূপী ভগবান ধর্ম নিজ মার্ত গ্রহণ ক'রে বললেন, মহারাজ, 
তুমি উচ্চ বংশে জন্মেছ, পিতার স্বভাবও পেয়েছ; তোমার মেধা এবং সর্বভূতে দয়া 
আছে। পত্র, দ্বৈতবনে আমি একবার তোমাকে পরাক্ষা করেছিলাম, তুমি ভামার্জনের 
পাঁরবর্তে নকুলের জীবন চেয়েছিলে, যাতে তোমার জননীর ন্যায় মাদ্রীরও একাঁট 
পুত্র থাকে (১)। স্বর্গেও তোমার সমান কেউ নেই, কারণ ভন্ত কুকুরের জন্য তুমি 
দেবরথ ত্যাগ করতে চেয়েছ। ভরতশ্রেষ্ঠ, তুমি সশরারে স্বর্গারোহণ ক'রে অক্ষয় লোক 
লাভ করবে। 
তার পর ধর্ম ইন্দ্র মরুদ্গণ প্রভাত দেবতা এবং দেবার্ষগণ য্দাধান্ঠিরকে 
শদব্য রথে তুলে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। দেবার্ধ নারদ উচ্চস্বরে বললেন, যে রাজার্ষগণ 
এখানে উপস্থিত আছেন তাঁদের সকলের কীীর্ত 'এই কুরুরাজ ' যুধিষ্ঠির আবৃত 
ক'রে দিয়েছেন; ইনি যশ তেজ ও. সম্পদে সকলকে আঁতক্রম করেছেন। আর কেউ 
সশরীরে স্বর্গে এসেছেন এমন শুনি নি। J 
যুধিষ্ঠির বললেন, আমার ভ্রাতারা যে স্থানে গেছেন তা শুভ বা অশ্দভ 
যাই হ'ক আমি সেখানেই যেতে ইচ্ছা কার। ইন্দ্র বললেন, মহারাজ, এখনও তুমি 
মানুষের স্নেহ ত্যাগ করছ না কেন? নিজের কর্ম দ্বারা যে শৃভলোক জয় করেছ 
সেখানেই বাস কর। তুমি পরমাসাদ্ধ লাভ ক'রে এখানে এসেছ, তোমার ভ্রাতারা এখানে 
আসবার অধিকার পান ন । এখনও তোমার মানুষ ভাব রয়েছে কেন? এ স্বর্গ, 
এই দেখ দেবার্ষ ও সিদ্ধগণ এখানে রয়েছেন। যুধিষ্ঠির বললেন, দেবরাজ, যেখানে 
আমার. ভ্রাতারা আছেন, যেখানে আমার গদণবতা শ্যামাঙ্গিনী নারাশ্রেষ্ঠা পত্নী 
আছেন, সেখানেই আম যাব। 
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(১) বনপর্ব 6৭-পারস্থেদ দুষ্টবা। 
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১। য্যধিষ্ঠরের নরকদর্শন 


জনমেজয় বৈশম্পায়নকে' বললেন, মহার্ষ ব্যাসের প্রসাদে আপাঁন সর্বজ্ঞতা 
লাভ করেছেন; আমার পূর্বাপতামহগণ স্বর্গে গিয়ে কোন্‌ স্থানে রইলেন তা শুনতে 
ইচ্ছা রূরি। বৈশম্পায়ন বলতে লাগলেন! = 

.যঁধাম্ঠর স্বর্গে গিয়ে দেখলেন, দূর্যোধন সূর্যের ন্যায় প্রভান্বিত হয়ে 
দেবগণ ও. সাধ্যগণের মধ্যে বসে আছেন। ধর্মরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 
আম দূর্যেধনের সঙ্গে বাস করব না; যে লোক পাণ্চালীকে সভামধ্যে নিগৃহীত 
করোছিল, যার জন্য আমরা মহাবনে বহু কষ্ট ভোগ করোছ এবং যুদ্ধে বহু সুহৃধ 
ও বান্ধব বিনষ্ট করেছি, সেই লোভী অদৃরদশী দূর্োধনকে দেখতে চাই না, আমি 
আমার ভ্রাতাদের কাছে যাব। নারদ সহাস্যে বললেন, মহারাজ, এমন কথা ব'লো না, 
স্বর্গে বাস করলে বিরোধ থাকে না; স্বর্গবাসী সকলেই দুষোধনকে সম্মান করেন। 
ইনি ক্ষত্রধর্মানূসারে যুদ্ধে নিজ দেহ উৎসর্গ ক'রে বীরলোক লাভ করেছেন, মহাভয় 
উপস্থিত. হ'লেও ইনি কখনও ভীত হন নি। তোমরা পূর্বে যে কষ্ট পেয়োছিলে তা 
এখন ভুলে যাও, বৈরভাব ত্যাগ ক'রে দুর্ষোধনের সঙ্গে মিলিত হও । 

যাঁধান্ঠর বললেন, যার জন্য পাঁথবী উৎসন্ন হয়েছে এবং আমরা প্রাতশোধ 
নেবার জন্য ক্রোধে দগ্ধ হয়েছি, সেই অধর্মাচারী পাপী সুহ্‌দৃদ্রোহী দুর্যোধনের যাঁদ 
এই গাঁতি হয় তবে আমার মহাপ্রাণ মহাব্রত সত্যপ্রাতজ্ঞ ভ্রাতারা কোথায় গেছেন? 
কর্ণ ধূষ্টদ্যম্ন সাত্যাক বিরাট দ্রুপদ শিখণ্ডী আভমন্যু দ্রৌপদীপত্রগণ প্রভাতি কোন্‌ 
লোকে গেছেন? আমি তাঁদের দেখতে ইচ্ছা করি। দেবার্ধ সেই মহারথগণ ক 
স্বর্গবাসের আঁধকার পান নি? তাঁরা যাঁদ এখানে না থাকেন তবে আঁমও থাকব না। 
আমার ভ্রাতারা যেখানে আছেন সেই স্থানই আমার স্বর্গ । 

দেবগণ বললেন, বৎস, যাঁদ তাঁদের কাছে যাবার ইচ্ছা থ্কেঁ”তো যাও, 
বিলম্ব কারো না। এই ব'লে তাঁরা এক দেবদৃতকে আদেশ ন্‌ 
আত্মীয়-সুহ্দৃগণের নিকটে নিয়ে যাও। দেবদূত অ ইয়ে পাপীরা যে পথে 
যায় সেই পথ দিয়ে যাধাঁষ্ঠরকে নিয়ে চললেন। পথ তমসাবৃত, পাপণদের 
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গম্ধয্্ত, মাংসশোণিতের কর্দম আস্থ কেশ ও মৃতদেহে আচ্ছন্ন, এবং মশক মাক্ষিকা 
কৃমি কীট ও ভল্পুকাঁদ হিংঘ্্ প্রাণীতে সমাকীর্ণ। চতুর্দকে আগ্ন জবলছে; লৌহমনখ 
কাক, সূচীমুখ গৃধ এবং পর্বতাকার প্রেতগণ ঘুরে বেড়াচ্ছে; মেদরীধরাঁলপ্ত 
ছিন্নবাহ্‌ ছিন্নপাদ ছিম্লোদর মৃতদেহ সর্বত্র পড়ে আছে। সেই পৃতিগন্ধময় লোম- 
হর্ষকর পথে যেতে যেতে য্াধান্ঠর তপ্তজলপূর্ণ দুর্গম নদ, তীক্ষএক্ষুরসমাকীর্ণ 
আঁসপন্রবন, তপ্ততৈলপূর্ণ লৌহকুম্ভ, তাঁক্ষ্মকণ্টকময় শাল্মলী বৃক্ষ প্রভাতি, এবং 
পাপণীদের যল্্ণাভোগ দেখলেন । তান দেবদূতকে প্রশ্ন করলেন, এই পথ 'দয়ে আর 
কত দূর যেতে হবে? আমার ভ্রাতারা কোথায়? 

দেবদূত বললেন, মহারাজ, আপনি শ্রান্ত হ’লেই দেবগণের আদেশ অনুসারে 
আপনাকে 'ফাঁরয়ে নিয়ে যাব। মনঃকম্টে ও দুর্গন্ধে পশীড়ত হয়ে য্াধান্ঠর 
প্রত্যাবর্তনের উপক্রম করলেন। তখন তান এই করুণ বাক্য শুনলেন - হে ধর্মপদতর 
রাজার্ষ, দয়া ক'রে মুহুর্ত কাল থাকুন। আপনার আগমনে সুগন্ধ পাবন্র বায়: প্রবাহিত: 
হচ্ছে, দীর্ঘকাল পরে আপনাকে দেখে আমরা সুখ হয়েছ, আমাদের যাতনাও. 
নিবৃত্ত হয়েছে। দয়ালু যুধিষ্ঠির বার বার এইর্‌প বাক্য শুনে প্রশ্ন করলেন, আপনারা 
কে, কেন এখানে আছেন? তখন চাঁরাঁদক হ'তে উচ্চকণ্ঠে উত্তর এল _- আমি কর্ণ, 
দ্রৌপদী, আমরা দ্রোপদাীপুত্র। য্যাঁধাম্ঠির ভাবতে লাগলেন, দৈব এ কি করেছেন! 
কোন্‌ পাপের ফলে এ*রা এই পাপগন্ধময় নিদারুণ স্থানে আছেন? আম সুপ্ত না 
জাগারত, চেতন না অচেতন? এ ক আমার মনের 'বকার না বিদ্রমঃ য্াধান্তর 
দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হলেন এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে দেবদূতকে বললেন, তুমি যাঁদের 
দূত তাঁদের কাছে গয়ে বল যে আমি ফরে যাব না, এখানেই থাকব, আমাকে পেয়ে 
আমার ভ্রাতারা সুখী হয়েছেন। দেবদূত ফিরে গিয়ে ইন্দ্রকে যাাধম্ঠিরের বাক্য 
জানালেন। 

{কিছুক্ষণ পরে ইন্্রাদ দেবগণ ও ধর্ম যযধিষ্ঠিরের কাছে এলেন সহসা 
অন্ধকার দুর হ'ল, বৈতরণী নদী, লৌহকৃম্ভ, কণ্টকময় কক্ষ প্রভৃতি এবং 
বিকৃত শরীর সকল অদৃশ্য হ'ল, পাপীদের আতনাদ আর্থ গেল না, শীতল 
সুগন্ধ পথির বায়; বইতে লাগল। সংরপাত ইন্দ্র বললেন্ঠ ঈহাবাহন যুধিষ্ঠির, দেবগণ 
তোমার উপর প্রীত হয়েছেন, তুমি আমাদের সঙ্গে এস। ক্রুদ্ধ হয়ো না, সকল 
রাজাকেই নরক দর্শন করতে হয়। সকল মানুষেরই পাপপূণ্য থাকে; যার পাপের 
ভাগ অধিক এবং পুণ্য অল্প সে প্রথমে স্বর্গ ভোগ ক'রে পরে নরকে যায়; যার পণ্য; 


৬৮৪ মহাভারত 


আঁধক এবং পাপ অল্প সে প্রথমে নরক ও পরে স্বর্গ ভোগ করে। তুমি দ্রোণকে 
নরক দোঁখয়োছ। তোমার ভ্রাতারা এবং দ্রৌোপদীও ছলকরুমে নরকভোগ 
করেছেন। তোমার পক্ষে যে সকল রাজা নিহত হয়েছিলেন তাঁরা সকলেই 
স্বর্গে এসেছেন। যাঁর জন্য তুমি পারতাপ কর সেই কর্ণও পরমাঁসাঁদ্ধ লাভ করেছেন। 
তুমি পর্বে কম্টভোগ করেছ, এখন শোকশন্য নিরাময় হয়ে আমার সঙ্গে বিহার কর। 
“এই 'ভ্রিলোকপাবনী দেবনদী আকাশগঞ্গায় স্নান ক'রে মানুষভাব থেকে মনুন্ত হও) 
মৃর্তিমান ধর্ম তাঁর পত্র যধান্ঠরকে বললেন, বংস, এই তৃতীয় বার 
তোমাকে আমি পরাঁক্ষা করেছি, তোমাকে {বচালত করা অসাধ্য। তোমরা কেউ নরক- 
‘ভোগের যোগ্য নও, তুমি যা দেখেছ তা ইন্দ্রের মায়া! তার পর য্াধান্ঠির আকাশগঞ্গায় 
স্নান ক'রে মন্দষ্যদেহ ত্যাগ করলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ ক'রে যেখানে পাণ্ডব ও 
'ধার্তরাম্ট্রগণ ক্রোধশুন্য হয়ে সুখে অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন। . 


২ কুর;পাণ্ডবাদির স্বর্গলাভ 


যুধিষ্ঠির কুর্‌পান্ডবগণের নিকটে এসে দেখলেন, গোবিন্দ ব্রাহম্রী তন: 
ধারণ ক'রে দীপ্যমান হয়ে বিরাজ করছেন, তাঁর চক্র প্রভাতি ঘোর অস্ত্রসমূহ পুরুষ- 
মৃর্ততে তাঁর নিকটে রয়েছে, অর্জুন তাঁকে উপাসনা করছেন। য্নাধষ্ঠিরকে দেখে 
কৃষ্ণার্জন যথাবাধ আভবাদন করলেন। তার পর য্যাধান্ঠর অন্যান্য স্থানে গয়ে 
দ্বাদশ আঁদত্যের মধ্যে বারশ্রেষ্ঠ কর্ণ, মরুদ্গণবোষ্টিত ভীমসেন, অশ্বদ্বয়ের 
বনকটে নকুল-সহদেব, এবং সূর্যের ন্যায় প্রভাশালিনী কমল-উৎপলের মাল্যধারিণন 
পাণ্টালীকে দেখলেন। 


ইন্দ্র বললেন, এই দ্রৌপদী অযোনিজা লক্ষী, শূলপাণি প্রণীতর 
শনমিত্ত একে সৃষ্টি করোছলেন। এই পাঁচ জন গন্ধর্ব তোমাদের এ'র গর্ভে 
জন্মেছিলেন! এই গন্ধর্বরাজ ধৃতরাম্ট্রকে দেখ, ইনিই তে ত ছিলেন। 
এই সূতুল্য বীর তোমার অগ্রজ কর্ণ। বৃষ ও য় মহারথগণ, সাত্যাক 


'প্রভাঁত ভোজবংশীয় বীরগণ, এবং সুভদ্রাপুত্র চন্দ্রকান্তি আভমন্যু -_ এরা সকলেই 
'দেবগণের মধ্যে রয়েছেন। এই দেখ তোমার পতা পাণ্ডু ও মাতা কুন্তী-মাদ্রী, এরা 
গঁবমানযোগে সর্বদা আমার কাছে আসেন। বসগণের. মধ্যে ভীম্ম এবং বৃহস্পাতর 


জ্বর্গারোহণপর্ব ৬৮৫ 


পার্শ্বে তোমার গুরু দ্রোণকে দেখ । অন্যান্য রাজা ও যোদ্ধারা গন্ধর্ব যক্ষ ও সাধুগণের 
সঙ্গে রয়েছেন। 


জনমেজয় প্রশ্ন করলেন, দ্বিজোত্তম, আপনি যাঁদের কথা বললেন তাঁরা 
কত কাল স্বর্গবাস করোছিলেন? কর্মফলভোগ শেষ হ'লে তাঁরা কোন্‌ গাঁত 
পেয়োছলেন? বৈশম্পায়ন বললেন, অগাধবাদ্ধি সর্বজ্ঞ ব্যাসদেবের নিকট আম যেমন' 
শুনোছ তাই বলাঁছ। -- ভীম্ম বসুগণে, দ্রোণ বৃহস্পাতর শরীরে, কৃতবর্মা মরুদৃগণে, 
প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারে, ধৃতরাজ্ট্র ও গান্ধারী কুবেরলোকে, পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রী 
ইন্দ্রলোকে, এবং বিরাট. দ্রুপদ. ভূরিশ্রবা উগ্রসেন কংস অক্রুর বসুদেব শাম্ব প্রভৃতি 
(িশ্বদেবগণে প্রবেশ করেছেন। চন্দ্রপত্র বর্চা অভিমন্যয রূপে জন্মেছিলেন, তান 
.চন্দ্রলোকে গেছেন । কর্ণ সূর্যের, শকুনি দ্বাপরের, এবং ধূষ্টদ্যম্ন পাবকের শরীরে 
গেছেন। ধৃতরান্ট্রের পুন্রেরা রাক্ষসের অংশে জন্মোছলেন, তাঁরা অস্ত্রাঘাতে পৃত' 
হয়ে স্বর্গলাভ করেছেন। বিদুর ও যুধিষ্ঠির ধর্মে লীন হয়েছেন। বলরামর্পণী 
ভগবান অনন্তদেব রসাতলে প্রবেশ করেছেন। দেবদেব নারায়ণের অংশে যান 
জন্মেছিলেন সেই বাসুদেব নারায়ণের সাহত যুন্ত হয়েছেন। তাঁর ষোল হাজার পত্নী 
কালক্রমে সরস্বতী নদীতে প্রাণত্যাগ ক'রে অপ্সরার রূপে নারায়ণের কাছে গেছেন।' 
ঘটোৎকচ প্রভাত দেবলোক ও রাক্ষসলোক লাভ করেছেন। কর্মফলভোগ শেষ হ'লে 
এ*দের অনেকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করবেন। 


রাজা জনমেজয় বৈশম্পায়নের মুখে মহাভারতকখা শুনে আঁতশয় বিস্মিত 
হলেন। তাঁর যজ্ঞ সমাপ্ত হ'ল, সর্পগণের মুক্তিতে আস্তীক মদন প্রীত 'হলেন। 
ব্রাহণগণ দক্ষিণা পেয়ে তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন, নিমন্দিত রাজারাও প্রস্থান করলেন ৷ 
তার পর জনমেজয় যজ্ঞস্থান তক্ষাশলা থেকে হস্তিনাপরে ফিরে গেলেন। 


ডি 
৩। মহাভারত-মাহাত্ম্য হে 

১৯ 
নৈমিষারণ্যের দ্বিজগ্ণকে সৌঁতি বললেন, আগন্নটিদর আদেশে আমি পাবন 
মহাভারতকথা কীর্তন করোছি। ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-রচিত এই ইতিহাস তাঁর শিষ্য 
বৈশম্পায়ন কর্তৃক জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে কাঁথত হয়েছিল। "যান পর্বে পর্বে এই 
গ্রন্থ পাঠ ক'রে শোনান তানি পাপমুস্ত হয়ে প্রহমলাভ করেন। যান সমাহিত হয়ে এই 


৬৮৬ মহাভারত 


বেদতুল্য সমগ্র মহাভারত শোনেন [তিনি ব্রহমহত্যাঁদ কোটি কোট পাপ থেকে মনন্ত 
হন। যান শ্রাদ্ধকালে এর কিছু অংশও ব্রাহন্রণদের শোনান তাঁর পিতৃগণ অক্ষয় অন্ন 
ও পানীয় লাভ করেন। ভরতবংশীয়গণের মহৎ জন্মকথা এতে বার্ণত হয়েছে এই 
কারণে এবং মহত্ব ও ভারবত্ত্বের জন্য একে মহাভারত বলা হয়। অষ্টাদশ পুরাণ, 
সমস্ত ধর্মশাস্ত ও বেদ-বেদাষ্গ এক দিকে, এবং কেবল মহাভারত আর এক 'দিকে। 
পুরাণপ্রণেতা এবং বেদসমদ্রের মন্থনকর্তা ব্যাস খাঁষর সিংহনাদ এই মহাভারত; 
“তন বৎসরে তান এই গ্রন্থ রচনা করোছিলেন। ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই টতুবর্গ 
এতে বার্ণত হয়েছে। যা মহাভারতে আছে তা অন্যত্র থাকতে পারে, যা এতে নেই 
তা আর কোথাও নেই। জয়-নামক এই ইতিহাস মোক্ষার্থাঁ রাহযণ ও রাজাদের শোনা 
উচিত। মহাভারত শুনলে স্বর্গকামীর স্বর্গ, জয়কামীর জয়, এবং গাভ্ণীর পুত্র 
বা বহ্ভাগ্যবতী কন্যা লাভ হয়। সমুদ্র ও হিমালয় যেমন রক্সনাধ নামে খ্যাত, 
মহাভারতও সেইরূপ । bs 

যাঁর গৃহে এই গ্রন্থ থাকে, জয় তাঁর হস্তগত ৷ বেদে রামায়ণে ও মহাভারতে 
আঁদ অন্ত ও মধ্যে সর্বত্র হারকথা কীর্তিত হয়েছে। সূর্যোদয়ে যেমন তমোরাশি 
দবনম্ট হয়, মহাভারত শুনলে সেইরূপ কায়িক বাঁচক ও মানাঁসক সমস্ত পাপ 
দূর হয়। 


পরিশিষ্ট 


মহাভারতে বহ; উক্ত ব্যাস্ত, স্থান ও অন্দ্রাদ 


অকুর __ কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিতৃব্য। 

অঙ্গ দেশ -- মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলায়। 

অন্ধ দেশ __ মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশ এবং হায়দ্রাবাদের কিয়দংশ। 
অবন্তী _- মালব দেশ৷ | 

অম্বা.__ কাশারাজের প্রথমা কন্যা, পরজন্মে শিখণ্ডী 
অম্বালিকা __ কাশারাজের তৃতীয়া কন্যা, বাচিত্রবাঁর্য-পত্বী, পাণ্ডু-জননী। 
আম্বকা -- কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, 'বাচত্রবীর্য-পত্বী, ধৃতরাম্ট্র-জননন। 
অজন _- পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র, ইন্দ্রের ওরসে কুন্তীর গর্ভে জাত। 
অলম্বূষ __ কুরদপক্ষীয় এক রাক্ষস যোদ্ধা, জটাসূরের পন্ত্র। 
অশ্বথামা _ দ্রোণ-কৃপীর পত্র। 

আঁহচ্ছন্র দেশ __ য্তপ্রদেশে বেরোলি জেলায়: 

আস্তীক __ জরৎকার্-পনত্র, বাসাকর ভাগিনেয়। 

ইন্দ্প্রস্থ __ দিল্লির নিকটবতাঁ নগর। 

ইন্দ্রসেন _- য্যাধাম্ঠরের সারাথি। 

ইরাবান -- অজর্ন-উল্‌পীর পাত্র। 

উগ্রসেন -- কংসের পিতা, যাদবগণের রাজা । 

উত্তমোৌজা __ পাণ্ডবপক্ষীয় পাণ্টাল বীর বিশেষ। 

উত্তর _ বিরাটের কনিম্ত পনত্র। 

উত্তরকুরদ -- তিব্বতের উত্তরপ্শ্চিমস্থ দেশ; মতান্তরে সাইবিরিয়া। 
উত্তরা -- বিরাট-কন্যা, আঁভমন্যু-পত্রী, পরীক্ষিৎং-জননী। 


উদ্ধব __ কৃষ্ণের এক সখা, সম্পর্কে পিত্ব্য ৷ (৪১ 
উপপ্লব্য _ মৎস্যরাজ্যের অন্তর্গত নগর। ১ 


১০ 
উল্‌ক ERs শকুনি-পনত্। SS 
উলুপী __ নাগররাজ কৌরব্যের কন্যা, অজুন-পত্নী। ১৯ 


৬৮৮ মহাভারত 


৮০ 


একচক্রা নগরী._ অনেকের মতে বিহার প্রদেশের আরা; কিন্তু এই অনুমান 


ভ্রান্ত বোধ হয়। 
কংস -_ উগ্রসেন-পনর, দেবকীর ভ্রাতা, জরাসন্ধের জামাতা । 
কবচ -- বর্ম। 


কম্বোজ -- কাশ্মীরের উত্তরস্থ দেশ! 

কর্ণ _ সূর্যের ওরসে কুন্তীর গভে জাত, সৃতবংশীয় আঁধরথ ও তাঁর পত্রী রাধা 
কর্তৃক পাঁলত। 

কাঁলঙ্গ -- মহানদী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরের তীরস্থ প্রদেশ। 

কাম্যক বন -_ কচ্ছ উপসাগরের নিকট সরস্বতী নদীর তারে । 

কীঁচক -- বিরাট রাজার সেনাপাঁতি ও শ্যালক। 

কুন্তিভোজ __ শুরের পিতৃভ্বসার পুত্র, কুন্তীয় পালক-পতা। 

কুন্তী _ অন্য নাম পথা; শুরের দুহিতা, বসহদেবের ভাঁগিনশ, কুন্তিভোজের 
পাঁলতা কন্যা, পাণ্ডুর প্রথমা পত্রী, য্দাধান্ঠর-ভম-অনের জননী । 

কুর; __ দুজ্মন্ত-শকুন্তলার পত্র ভরতের বংশধর, সংবরণ-তপতার পন্র। 

কুরুক্ষেত্র _- পঞ্জাবে অম্বালা ও কর্নাল জেলায়। 

কুরুজাঙ্গল _- কুরুক্ষেত্র ও তার উত্তরস্থ স্থান। ্ 

কৃতবর্মা _ ভোজবংশীয় যাদব প্রধান বিশেষ৷ 

কূপ _ শরদ্বানের পন, কুরুপাণ্ডবের অন্যতর অস্বাঁশক্ষক, দ্রোণের শ্যালক! 

কৃষ্ণ _ বসদেব-দেবকীর পুত্র, বলরাম ও সনুভদ্রার বৈমান্র ভ্রাতা, যাঁধম্ঠিরাদর 


মামাতো ভাই। 
কেকয় _- শতদ্র ও বিপাশা নদীর মধ্যবতাঁ দেশ। মতান্তরে -- সিন্ধু নদের 
উত্তরপশ্চিমে। 


কেরল = দাঁক্ষণপশ্চিম ভারতে মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ। 

কোশল -- যব্তুপ্রদেশে অযোধ্যার নিকটবতাঁ ফয়জাবাদ গণ্ডা ও» বৈ, জেলায় 
. অবাষ্থত দেশ; উত্তর- ও দক্ষিণ-কোশল এই দুই অর্তত। পরে 
দাঁক্ষণ- বা মহা-কোশল মধ্যপ্রদেশে ছাব্রশগড় জেল্য় 5 

কোশকণ নদী -- আধুনিক কুশণ বা কোশশী। Co 

ক্ষুরপ্র _ খুরপার ন্যায় ক্ষেপণাস্রর। 

গদ _ যাদব বার বিশেষ। 

গদা _ মন্দগরতুল্য যদদ্ধাস্তর। 


পারশিষ্ট ৬৮৯ 


গান্ধার _ সিন্ধু ও কাবুল নদীর উভয়পাশ্্বস্থ দেশ! মতান্তরে আধ্বানক উত্তর- 
পাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ। J 

গাল্ধারী _ গান্থাররাজ সুবলের কন্যা, ধৃতরাষ্ট্র-পত্নী, দুর্যেোধনাদর জননী । 

গারৱজ __ জরাসন্ধের রাজধানী, রাজগৃহ, আধুনেক রাজাগির। 

ঘটোৎকচ -- ভীম-হাড়ম্বার পূত্র। 

চক্র _ তীক্ষ!ধার চক্রাকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র, disks ॥ 

চর্ম -- ঢাল। 

চমম্বতী নদী -- আধ্দানক চম্বল, মধ্যভারতে। 

চিত্রাঙ্গদা -- মাণপুরপতি চিন্রবাহনের কন্যা, অজুন-পত্ৰী, বন্রুবাহনের জননী। 

ঢোকতান __ যাদব যোদ্ধা বিশেষ 

চোদ __ নর্মদা-গোদাবরীর মধ্যস্থ জক্বলপুরের নিকটবর্তাঁ দেশ। 

চোল = কাবেরী নদীর উভয়তাীরবতাঁ দেশ৷ 

জনমেজয় -- পরাীক্ষিতের পত্র, আভমন্যূর পোন্র। 

জয়দ্রথ -- সৌবাীররাজ, ধৃতরাষ্ট্র-কন্যা দ্‌ঃশলার পাঁত । 

জরাসন্ধ --.মগধের রাজা, বৃহদ্রথের পত্র, কংসের *বশুর। 

তক্ষক -- নাগরাজ [বশেষ। 

তক্ষশিলা নগরী __ উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে রাওলাঁপাণ্ডি জেলায়। 

তোমর _- শাবলতুল্য যুদ্ধাস্ত্। 

গর্ত দেশ __ পঞ্জাবে জালন্ধর জেলায় কাংড়া উপত্যকায়। মতান্তরে শতদ্রুর 
পূর্ববর্তী মর: প্রদেশে । 

দরদ -- কাশ্মীরের নিকটস্থ দেশ, দার্দস্তান। 

দশার্ণ দেশ __ মধ্যভারতে চম্বল ও বেতোআ নদীর মধ্যবতাঁ। 

দারুক __ কৃষ্ণের সারথি । 

দুঃশলা -- ধৃতরাজ্ট্র-গাল্ধারীর কন্যা, জয়দ্ুথ-পত্রী। 3৪১ 


দুঃশাসন __ ধৃতরাস্ট্র-গান্ধারীর দ্বিতীয় পত্র । ০5 
দূর্যোধন -- ধৃতরাস্ট্র-গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পতুত্র। ০৯ 


দ্রীবড় -- ভারতের দক্ষিণপূর্ববতাঁ দেশ। * SS” 
দ্রপদ -- পাণ্টালরাজ, ধৃষ্টদ্যদম্ন শিখণ্ডী ও দ্রৌপদ'র পতা ৷. 
দ্রোণ --- ভরদ্বাজ-পনত্র, কুরুপাণ্ডবের অস্রগুরু, কূপের ভাঁগন'পাঁত। 
দ্রৌপদী -_ কৃষ্ণা, পাণ্টালী; দ্লুপদ-কন্যা, পণ্টপাণ্ডবের পত্রশ। 


৬৯০ মহাভব্রত 


দ্বৈতবন -_ পঞ্জাবে সরস্বতী নদীর তাঁরে। 

ধৃতরাম্ট্র  বিচিন্রবার্যের জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ পত্র, ব্যাসের ওরসে আম্বকার গর্ভে জাত। 
ধষ্টকেতু -- শিশুপাল-পূত্র, চোদ দেশের রাজা । 

ধৃষ্টদ্যম্ন -- দুপদ-পুর, দ্রোপদীর ভ্রাতা। 


ধোম্য _ য্যাধান্ঠরাঁদর পুরোহিত! 

নকুল-সহদেব -- পাণ্ডুর চতুর্থ ও পণ্চম যমজ পাত্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ওরসে 
মাদ্রীর গর্ভে জাত। 

নর'- বিষ্ণুর অংশস্বরূপ দেবতা বা ধাঁষ বিশেষ । 

নারাচ _- লোঁহময় বাণ। 

নালীক - বাণ বিশেষ। A 

নিষধ দেশ -- মধ্যপ্রদেশে জব্বলপুরের পূর্বে। মতান্তরে ম্বস্তপ্রদেশে কুমায়নন 
অণ্চলে। - 


নৈমষারণ্য _- য্যস্তপ্রদেশে সীতাপুর জেলায়, আধ্দীনক নিমসার। 

পণ্0াল _ গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ দেশ, গঙ্গাদ্বার থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত। 

পাঁট্ুশ __ দ্বিধার খড়গ বিশেষ। 

পরশ: _ কুঠার বা টাঁঙ্গ তুল্য যৃদ্ধাস্ত। মতান্তরে খড়গ [বিশেষ। 

পাঁরঘ -- লৌহমুখ বা লৌহকণ্টকষ্যস্ত মুদ্গর। 

পরীক্ষিৎ _ আভমন্-উত্তরার পূত্র, অর্জনের পোন্র। 

পাণ্ডু - বাঁচত্রবীর্যের দ্বিতীয় ক্ষেত্র পুত্র, ব্যাসের ওরসে অম্বালিকার 
গর্ভে জাত। | 

পাশ্ড্য দেশ __ মাদ্রাজ প্রদেশে মাদুরা ও তনেভোল্ল জেলায়। 

পুন্ড্র দেশ -_ উত্তরবঙুগ। 

প্রদ্য্ন __ কৃষ্ণ-রবাব্মণীর পনর 

প্রভাস -- কাথিয়াবাড়ে সমদদ্রতীরবতর্শ তীর্থ। (১ 

প্রাগজ্যোতিষ দেশ - কামরূপ । হও 

প্রাচ্য _ সরস্বতী নদীর পূর্বস্থ দেশ। (১) 

প্রাস _ ছোট বর্শা। >” 

বঙ্গ দেশ _ পূর্ববঙ্গ। 

বংস দেশ - প্রয়াগের পাঁশ্চমে যমুনার উত্তরে। 

যন্ত্র -- যাদব বীর বিশেষ। 
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বন্রবাহন _ অজন-চিন্াঞ্গদার পুত্র ।- 

বসুদেব -- কৃষ্ণ-বলরাম-সৃভদ্রার পিতা, কুল্তীর ভ্রাতা, শ্‌রের পত্র 
বারণাবত - প্রয়াগের নিকটস্থ নগর। 

বাসুকি _ নাগরাজ, অনন্ত, কশ্যপ-কদুর পুত্র , 
বাহক বা বাহনীক দেশ -- সম্ধু ও পণ্চনদ প্রদেশ ৷ মতান্তরে বাল্‌খ। 
বাহশকরাজ _- কুরুবংশীয়, সোমদত্তের পিতা, ভূরিশ্রবার পিতামহ ৷ 
'বিকর্ণ _ দৃর্ধোধনের এক ভ্রাতা । 

শবাঁচত্রবীষ __ শাল্তন-সত্যবতীর পুত্র, ভীত্মের বৈমাত্র ভ্রাতা । 
{বিদৰ্ভ দেশ _ আধানক বেরার। ! 

বিদুর -- ব্যাসের রসে আম্বকার শূদ্রা দাসীর গর্ভ জাত'। 
বিদেহ দেশ __ উত্তর বিহার বা মাথলা। 
শবরাট -- মৎস্য দেশের রাজা, উত্তরার ?পিতা। / 

বিশবামিত্র _ : কান্যকুক্জরাজ গাঁধির পন্ত্, কুশিকের পৌর । 
বৃহতক্ষত্র -- নিষধরাজ। জ্যেষ্ঠ কেকয়রাজ। 

বৃহদূবল _ কোশলরাজ। 

বৈশম্পায়ন __ ব্যাস-শিষ্য, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে মহাভারত-বস্তা। 
ব্যাস -- কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, পরাশর-সত্যবতশীর পত্র, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও 'বিদরের 
বহমার্ষ দেশ __ কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাণ্টাল ও শ্‌রসেন সংবালত দেশ। 
ব্রহন্নাবর্ত _ সরস্বতশ ও দৃষদ্বতশ নদীর মধ্যস্থ দেশ ৷ 

ভগদত্ত _ প্রাগজ্যাতিষপুরের রাজা, শ্লেচ্ছ ও অসুররূপে উত্ত। 
ভরত __ দদজ্মন্ত-শকুন্তলার পন্তর, কুরুপাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ 
“ভল্ল _ বর্শা বিশেষ। 

ভাঁম -- পা্ুর দবভাঁয পর, পরদদবের ই হুর গেজ 
ভাঁন্ম -- শান্তন-গঙ্গার পত্ত্র। ০ 
ভীব্মক -- রদাপ্রণীর পিতা, কৃষ্ণের শ্বশুর, ভোজ 1 
Se He LSA RS 2 | 
ভোজ _ যদুবংশ ৷ মালব ও বিদর্ভের নিকটবতর্শ দেশ। , 
মগধ দেশ -_ পাটনা-গয়র নিকটে। 


৬৯২ মহাভারত 


মণিপুর _ আধানক মণিপুর নয়; মহাভারতেম মণিপুর অনিণাঁত। 

মৎস্যদেশ __ রাজপুতানায় ঢোলপুর রাজ্যের .পাশচমে। মতান্তরে আধূনিক 
জয়পুর। 

মদ দেশ -__ পঞ্জাবে চন্দ্রভাগা ও ইরাবতাঁ নদীর মধ্যে। 

মধ্য দেশ _ হিমালয়-বিন্ধ্যের মধ্যে, প্রয়াগের পাশ্চমে এরল্লং কুরদন্চেত্রের পূর্বে 
অবাঁষ্থত ভূভাগ । 

ময় দানব __ নমূচির ভ্রাতা, পাশ্ডবরাজসভা-নির্মাতা । 

মহেন্দ্র পর্বত এ- পূর্বঘাট পর্বতমালা ৷ 

মাদ্রী -_ মদ্ররাজ শল্যের ভগিনী, পাশ্ডুর দ্বিতীয়া পত্রী, নকুল-সহদেবের* জননী ॥ 

মালব দেশ -_ মধ্য ভারতে, আধুনিক মালোআ। 

মাহম্মতী পুরী -- মধ্যপ্রদেশে নিমার জেলায় নর্মদাতীরে। 

মেকল দেশ __ নর্মদার উৎপাত্তস্থান অমরকণ্টকের নিকটে . 

মেরু, সুমেরু _ চীন-তুকিস্থানে, সম্ভবত হিন্দুকুশ পর্বত। 

যুধামন্য _ পাণ্ডাল বীর বিশেষ । 

যাধাঁচ্ঠর _- পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, ধর্মের ওরসে কুল্তীর গর্ভে জাত। 

যুযুৎসু -_ বৈশ্যার গরভজাত ধৃতরান্ট্রের পূত্র। 

রৈবতক পর্বত = কাঁথয়াবাড়ে, আধুনিক গিনণর। 

লক্ষ্মণ -_ দুর্যোধন-পৃন্র। 

লোহিত্য _ ব্রহত্প্যত্র নদ। 

শকুনি -- দুযোধনের মাতুল, গান্ধাররাজ সুবনের পাত্র । 

শঙ্খ -- বিরাটের জোভ্তপ,ত। 

শক্তি -- ক্ষেপণীয় লৌহদণ্ড বা বর্শা বিশেষ । 

শতঘযী -_ লোহকন্টকাচ্ছন্ন বৃহৎ ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিশেষ। 

শতানীক -- বিরাটের ভ্রাতা, (9১ 

শল্য -- বাহনীক-বংশীয়, মদ্রদেশের রাজা, মান্রীর ভ্রাতা। Ed 

শান্তন; __ প্রতীপের পত্র, ভাঁজ্ম চিন্রাঙ্গদ ও বাচত্রবার্যে'রু i 

শাম্ব -- কৃষ্ণ-জাম্ববতীর পত্র। ১৯ 

শান্ব দেশ __ সম্ভবত রাজপূতানায়। সেখানকার কয়ে রাজার নামও শাজ্ব। 

শিখণ্ডী -_ দ্রুপদের পনর, পূর্বজল্মে কাশশীরাজকন্যা অম্বা। 

£শশুপাঙ্জ - চোদ দেশের রাজা, দমঘোষ-পূতত্র, কৃষ্ণের পিসতুতো ভাই। 


শহকদেব __ ধ্যাসের গদ্ত। 

শুর _ বসুদেবের পিতা । 

শ্‌রসেন _ মথুরার নিকটবতপ প্রদেশ। 

শ্রুতায়্‌ _ কাঁলণারাজ। 

শ্বেত __ বিরাটের মধ্যম পুত্র। 

সঞ্জয় _ ধৃতরাষ্টের সারথি, সৃত-জাতীয়। 

সত্যজিৎ -_ দ্রুপদের হ্রাতা। 

সত্যবতশী _- অন্য নাম মৎসাগন্ধা, উপাঁরচর বসুর কন্যা, মতসশগর্ভে জাতা. বাসের 
জননশ। পরে শাল্তনুর পত্নী এবং চিত্রাঙ্গদ ও বিচিতবীর্ধের জননশী। 

সমল্তপণ্তক -_ কুরুক্ষেত্রের অক্তর্গত পণ্চহৃদয্ত্ত স্থান। 

সহদেব - নকুল দেখ। জরাসম্ধ-পৃত, মগধরাজ। 

সাত্যাক _ বৃফিবংশণয় যাদববীর, সত্যকের পত্র, শিনির পৌত। 

সারণ __ কের বৈমার ভ্রাতা, সৃভদ্রার সহোদর। 

সদেক্কা __ বিরাটমাহষাঁ, উত্তর-উত্তরার জননী, কেকয়রাজকন্যা। 

সবল -_ গাম্ধাররাজ, গান্ধারী ও শকুনির িতা। 

সভদ্রা _ কৃষ্ণের বৈমান্র ভাগনী, অজ্ঞন-পত্নবী, আভিমনাহ-জনন। 

আমের __ মেরু দেখ। 

সংরাষ্ট্র, সৌ- -- আধুনিক কাঁথয়াবাড় ও গুজরাট । 

সুশর্মা _ ্িগর্ত দেশর রাজা । 

সৃহয দেশ _ তমলুকের নিকট ।.. 

সোমদত্ত __ কুরুবংশীয়, বাহনীকরাজপুর, ভূঁরিশ্রবার পিতা। 

সৌতি -- প্রকৃত নাম উগ্রপ্রবা, জাতিতে সৃত; ইনি নৈমিষারণযের খাধিদের 
মহাভারত শ্হনিয়েছিলেন। 

সৌবীর দেশ _ রাজপৃতানার দক্ষিণ; মতান্তরে [সিন্ধু প্রদেশে । (১ 

হস্তিনাপুর _ দিল্লির পূর্বে, মিরাটের নিকট, গঙ্গার দাক্ষণ তাঁরে$-১ 

'হাঁড়দ্বা _: ভাঁমের রাক্ষস পত্নী, ঘটোৎকচ-জননশী। ০৯১ 


> 


